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ভূমিকা 


যতদিন হিমালয় বিন্ধা প্রভৃতি ভারতের পর্বতমালার গিরিশৃ গুলি উত্ত,্জ 
মহিমায় বিরাজিত থাকবে, যতদিন তার নদীপ্রবাহগুলি অনাগ্ন্ত গতিতে 
মমুদ্রভিমুখে প্রবাহিত হতে থাকবে, যতদিন তার তিনদিকে পরিবাধ্য সমুদ্রের 
অনন্ত লবগাগ্থুরাশির দ্বারা লাঞ্ছিত ও বিধৌত হতে থাকবে ভারতের বনরাজিনীল 
উপকূলভূমিগুলি, অনংপা অরণ্াবৃক্ষের শাখাপ্রশাখাধবনিত বনমর্মরে ভারতের 
স্থপ্রাচীন আরণাক সভ্যতার মূল মর্মকথাটি অনুরণিত হতে থাকবে, ততদিন 
অমর রাঁমায়ণকথা প্রচারিত হতে থাকবে ভারতের প্রতিটি লোকমুখে । 
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রামায়ণের রচনাকাল সঠিকভাবে আজও বর্জিত না হলেও পত্ডিতগণের মতে 
আনুমানিক খৃষ্টপূৰ্ব এক হাজার বছর আগে অর্থাৎ আজ হতে প্রায় তিন 
হাজার বছর আগে কবিকল্পনার বর্ণপ্রলেপে অমুরঞ্জিত ইক্ষাকু রাজ্জবংশীয় ক্ষত্তিয়- 
বীর বাঁমচন্্রকে অবলম্বন করে রামায়ণ রচিত হয়। তাই অনেকের অমুমান 
রামচন্দ্র একাধারে পৌরাণিক ও এতিহালিক । ধে যুগে কৃষিভিত্তিক আর্ধসভাযত! 
উত্তয় ভারত হতে বিজ্ধ্যপর্বতাস্তরালবর্তী দাক্ষিপাতোর উর মালভূমি অঞ্চলে 
ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছিল রামায়ণ সেই যুগের পটভূমিকাতেই রামায়ণ রচিত 
হয়। রাম, বিশ্বামিত্র ও মিথিলার রাজা! সীরধ্বজ ( ধার কৌলিক উপাধি ছিল 
জনক )-_রামায়ণবর্ণিত এই তিনটি প্রধান চরিত্র ছিলেন কৃষিসভাতার অগ্র- 
পৃষ্ঠপোষক । মহাভারত রচিত হয় রামায়ণ রচনার কিছুকাল পরে। অনেক 
পণ্ডিত এই ছুটি মহাকাব্যের রচনাকালের লমলামগ্রিকতায় বিশ্বার্ী। মহাভারতে 
যেমন রাজালিগ্ষা, যুক্বিগ্রহ, বিবাহ, দ্যুতক্রীড়া প্রভৃতি আর্ধসভ্যতার 
রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলিকে উপস্থাপিত কর! হয়, 
রামায়ণে তেমনি আধসভাতার শুধু পারিবারিক ও বাই ীয় আদর্শকে প্রাধান্ত 
দেওয়া হয়। বামায়ণে দেখানো হয়েছে ত্যাগই হলো ঘৌথ পরিবারের আদর্শ 
ভিত্তিভূমি যার উপর গড়িয়ে পারিবারিক সম্পর্কগুলি এক অক্ষয় দৃঢ়তা লাভ 
করে এক অসাধারণ মাধুধ ও মহত্বে মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে। পুত্র পিতার 
জন্ শ্রী স্বামীর জন্য এবং ভাই ভাইএর জন্তু কী পরিমাণ স্বার্থ ত্যাগ করতে 
পারে বাম, ভরত, লক্ষ্মণ, সীত! ও উদ্সিল। চরিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হয়েছে। 
আধনভাতার এই পারিবারিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে এক রাষ্ট্রীয় আদর্শকেও তুলে 
ধরা হয়েছে রামায়ণে। যে যুগে রাঁজভঙ্জ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং রাজা ছিলেন 
রাজোর সর্বময় কর্তা, সেই যুগে রাজা প্রজাকুলের মনোরঞ্জনের জন্য কতখানি স্বার্থ 
ত্যাগ করতে পারেন, রাম তার জীবনের দূর্বাপেক্ষ! প্রিয়বস্ত সীতাকে ত্যাগ 
করে বনবাসে পাঠিয়ে তা দেখিয়ে দেন এবং এক মহান রাষ্ট্রীয় আদর্শের আলোক- 
ব্তিকাটিকে জগৎ সম্বন্ধে তুলে ধরেন। 

ভগবান বিষ্ণুর তেজোসস্তৃত রামচন্জরের উপর দেবত্ব আরোপ করলেও 
মহাকবি বান্মীকি রামের কর্যাকর্মকে জাগতিক কা্কারণতঘ্বের (Law ০f 
099581)05 ) উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বাঙ্গালী কবি-অগ্তবাদক কৃত্তিবাসের 
মত রামের প্রতিটি কর্মের মধ্যে এক অলৌকিক ঈশ্বরলীলাকে প্রত্যক্ষ করেননি । 
দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক ঘে পূর্ণত1 মাহুষ জীবনে অর্জন করতে পারেনা 
রাম যেন জন্গতভাবেই সে পূর্ণতায় ছিলেন পিদ্ধ। এখানে পূর্ণতা অর্থেই 
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অবতারত্বের আরোপ করা হয়েছে রামের উপর । বিষ্ণুর মত বলদীপ্ত, কছ্ুগ্রীব, 
দীর্ঘকেশী, পদ্মলোচন, আঙ্া সুলস্থিতবাহু, মাংসল হস্ছুবিশিষ্ট নয়নাভিরাম রামচন্দ্র 
একদিকে যেমন ছিলেন দৈহিক পূর্ণতার প্রতীক, অন্থদিকে তেমনি ছিলেন 
ত্যাগী, তেজন্বী, সতাসাধক, ন্তায়পরায়ণ, পিতৃভক্ত ও গ্রজাবৎসল। চিত্রকৃট 
পর্বতে ভগ্নত বামকে বনবাস হতে ফিরিয়ে আনতে গেলে রাম তীকে বলেন, 


লক্ষ্মীণ্চঞ্জাৎ অপেয়াদ্‌ বাহিমবান বা হিমং তাজেৎ। 
মাগরো অতীয়াৎ বেলাৎ ন প্রতিজ্ঞাম্‌ অহং পিতুঃ ॥ 

অর্থাৎ চক্র তার লক্ষ্মীহ্বরূপ! জ্যোৎঘাকে ত্যাগ করতে পারে, হিমালয় হিম 
ত্যাগ কথ্ধতে পানে, সাগর বেলাভূমি অতিক্রম করতে পাকে, কিন্ত আমি পিতার 
প্রতি প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘণ বা ভঙ্গ করতে পারব ন1। 

মহাকাব্যিক উপম! অলংকারে পরিপূর্ণ এই পদটিতে রামচরিজ্ের আলোক- 
সাধান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পিতৃভক্তির আদর্শটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। জন্মস্থান ভারতভূমি 
থেকে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকার পর রাম যখন পুষ্পক বথঘোগে স্বদেশে প্রতাবর্তন 
করছিলেন তখন দিকচক্রবালে ভারতের মমুক্রলাঞ্ছিভ উপকৃলভূমি দর্শনে তারই 
ক থেকে নিঃস্থত হয়, ‘জননী জগমাভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। এই বাণীই 
কালক্রমে সর্বকালের মা্চষের দেশগ্রীতির আদশ ভিত্বিশ্বকূপ এক প্রবাদবাকো 
পরিণত হয়। 

কিন্তু রামফে সর্বগুণাশ্বিত এক আদর্শ পুরুষ্ধপে চিত্রিত করলেও বাল্মীকি 
দেখিয়েছেন মানবদেহধারী রামচন্দ্র কতকগুলি মানবিক দূর্বলতা ও ক্রটিব্চ্যিতি 
হতে মুক্ত নন। যেমন স্বর্পনথার প্রতি রামের ব্যবনায়, স্ত্রীর কথায় রজতবিশ্দু- 
চিত্রিত স্বর্ণমৃগের পশ্চান্ধাবন, রাঁবণবধের পর লক্কার বেলাভূমিতে নীতার সমক্ষে 
সীতাবর্জনের অভিলাষ জ্ঞাপন, পরিশেষে সীতাকে বিনাদোষে নির্বাসনদণ্ডদান, 
বালীবধ, এক ব্রাদ্দমণের কথায় বেদাধায়নরত শমুককে হত্য। প্রভৃতি আচরণগুলি 
যুগান্বর্তা ও প্রথান্থগত এক সাধারণ মাঙষের বিচারবুদ্ধিগত ত্রুটি ছাঁড়া। আর 
কিছুই নয়। 

রামের পর সীতা হলেন রামায়ণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র । 
নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের দহনে দগ্ধ ও হত স্নান পতিপ্রাপ। সীত শুধু অবিমিশ্র কোমলতা 
ও নঅতার প্রতিমা নন, ক্ষেত্রবিশেষে অসাধারণ তেজন্থিতারও পরিচয় দিতে 
পারেন তিনি। হঙ্গমীন আগে কখনে! সীতাঁকে না দেখলেও অশোককাননের 
প্রাচীরের শীর্ধদেশ থেকে সীতাকে দেখেই চিনে ফেলেন। তিনি বলেন, 
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ইয়ং কনকবর্ণাজী রামন্ত মহিষী প্রিয়] । 
প্রণষ্টাপি মতীরধন্ত মননে! ন প্রণপ্তৃতি ॥ 

অর্থাৎ কনকবর্ণ। এই রমণী রামের প্রিয়তম। মহিষী ঘিনি বলপূর্বক স্বামীর 
কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও মনে মনে যিনি স্বামীর সঙ্গে এক অবিচ্ছিন্ন যোগন্থত্রে 
আবদ্ধ । শত পীড়ন ও প্রলোডনেও তিনি রাবণের বস্তা শ্বীকার করেননি। 
তাকে উদ্ধার করার পর রাম তাঁকে ত্যাগ করতে চাইলে তিনি তাকে বলেন, 
‘তুমি ইতর লোকের মত কথ! বলছ কেন? এই বলে লক্ষণের দ্বারা প্রজ্জলিত 
অগ্রিকুণ্ডে তিনি অবলীলাক্রমে প্রবেশ করেন। পরিশেষে রামের সঙ্গে পুনমিলন 
দৃপ্তে রাম তাকে দ্বিতীয়বার অগ্নি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে বললে এক প্রদীপ্ত 
আন্মমর্যাদাবোধে জলে উঠে পাঁতালে প্রবেশ করেন তিনি। 

পত্িতপ্রবর হেমচন্্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই অহুবাদগ্রস্থটিতে বাল্মীকিরচিত 
সংস্কৃত রামায়ণের মৃলাহ্থলারী অদুবাদক্রিয়ায় অলাধারণ কুশলতার পরিচয় দান 
করেছেন। একদিফে তিনি ঘেমন মুল বামায়ণের প্রতিটি তথ্াকে ঘথাঘথভাবে 
তুলে ধরেছেন বাংল! প্রতিশব্ের মাধ্যমে, অশ্যুদিকে তেমনি মহাফাবাকে উপমা 

ংকার সমন্বিত বিরাট রলৈশ্বধটিকেও পরিবেশন করেছেন অবিকৃতভাবে। 
যাদের পক্ষে মূল সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করা সম্ভব হয়নি, তাদের পক্ষে এই অমুবাদ 
গ্রন্থটি অপরিহার্য । এই গ্রন্থপাঠে যেমন মূল রামায়ণের রস আস্বাদন করতে 
পারবেন ভারা, তেমনি রামায়ণের কয়েকটি ঘটন! সম্বন্ধে কতকগুলি চিরাচরিত 
ভূল ধারণারও নিরসন হবে। যেমন, গৌতম মুনির শাপে অহলা। পাযান হয়ে 
যাননি, তিনি মিথিলার উপবনে ধূমপরিবৃত দীপ্ত অধ্রিশিখ। বা পূর্ণচজ্জের মত 
স্বরাছুরের দু্নিরীক্ষ্য হয়ে বিরাজ করতে থাকেন। নিক্কুম্ভিল। যজ্জাগারে লক্ষ্মণ 
নিরস্ত্র মেঘনাদকে চোরের মত গিয়ে বধ করেননি, বানরসৈহ্া ও রাহ্ষসদৈন্তের 
সঙ্গে সংগ্রামের পর লক্ষণের সঞ্জে রীতিমত এক দ্বৈত শরযুদ্ধে নিহত হন মেঘনাদ । 


_্ধাংশুরঞ্জন ঘোষ 
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বালকাণ্ড 


প্রথম সর্গ ৷৷ মহার্ধ.বালমীকি তপোনিরত দ্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদাবদ্‌দিগের 
অগ্রগণ্য মীনবর নারদকে সদ্বোধনপূর্বক কাঁহলেন,--দেবর্ষে ! এক্ষণে এই 

পাথবীতে কোন্‌ ব্যান্ত গুণবান, বিদ্বান, মহাবল পরাক্রান্ত, মহাত্মা, 
ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দঢ়ব্রত ও সচ্চার আছেন? কোন ব্যান্ত সকল 
প্রাণীর হিতসাধন কাঁররা থাকেন? কোন ব্যান্ত লোকব্যবহারকুশল, অদ্বিতীয়, 
সূচতুর ও প্রিয়দর্শন? কোন্‌ বান্তই বা রোয ও অসয়ার বশবর্তী নহেন? 
রণস্থলে জাতর্লোধ হইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভাত হন? হে তপোধন! 
এইরূপ গুণসম্পন্ন মনুষ্য কে আছেন, তাহা আপনিই বিলক্ষণ জানেন। এক্ষণে 
বলুন, ইহা শ্রবণ কাঁরতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে? 

ন্রিলোকদশর্ণ মহাৰ্ষ নারদ বাল্মশীকর বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ- 
পূর্বক প্‌লকিত মনে কাহলেন,-তাপস! তুমি যে-সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ 
করিলে তৎসমূদয় সামান্য মন্ষ্যে নিতান্ত সলভ নহে। যাহাই হউক, এইরূপ 
গুণবান্‌ মনূষ্য এই পৃথবীতে কে আছেন, এক্ষণে আমি তাহা স্মরণ কাঁরয়া 
কহিতোছ, শ্রবণ কর। 

রাম নামে ইক্ষবাকুবংশীয় সুবখ্যাত এক নরপাতি আছেন। তাঁহার বাহযুগল 
আজানুলম্বিত, স্কন্ধ আঁত উন্নত, গ্রীবাদেশ রেখাত্রয়ে আত, বক্ষঃস্থল আঁত 
বিশাল, মস্তক সুগঠিত, ললাট আঁত সান্দর, জন্রদ্বয় গূঢ়, হন; বিলক্ষণ স্থূল, 
নেত্র আকর্ণাবস্তৃত ও বর্ণ শ্যামল। তিনি নাতিদীর্ঘ ও নাতিহুস্ব; তাঁহার অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গ প্রমাণান্দরূপ ও বিরল । সেই সর্বসূলক্ষণসম্পন্ন সর্বাজ্াসাম্দর মহাবীর রাম 
আঁতশয় বুদ্ধিমান্‌ ও সদ্বন্তা। তান ধর্মজ্ঞ, সত্যপ্রীতজ্ঞ, বিনীত ও নশীতিপরায়ণ; 
তাহার চার আঁত পাব; তিনি যশস্বাঁ, জ্ঞানবান্‌, সমাধিসম্পন্ন, ও জীবলোকের 
প্রাতপালক এবং বর্ণনশ্রম ধর্ম ও স্বধর্মের রক্ষক। তিনি আত্মীয়স্বজন সকলকেই 
রক্ষা কারতেছেন। তানি প্রজাপতিসদ্‌শ 'ও শন্লুনাশক। তিনি অনুরন্ত ভন্তকে 
আশ্রয় দিয়া থাকেন৷ তিনি বেদ-বেদাঙ্গে পারদ ধন্যার্বদ্যাধিশারদ, মহাবীর্য, 
ধৈর্যশীল ও িতোন্দ্রয়। তান সর্বশাস্তজ্, প্রাতভাসম্পন্ন ও স্মৃতিশান্তি-যন্ত। 
সকল লোকেই তাঁহার প্রাত প্রীতি প্রদর্শন কাঁরয়া থাকে। তান আঁত বিচক্ষণ, 
সদাশয় ও তেজস্বী। নদশীসকল যেমন মহাসাগরকে সেবা করে, সেইরূপ সাধূগণ 
সততই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। তান শত্র-মিপ্রের প্রাত সমদ্শী ও আঁতিশয় 
প্রিয়দর্শন। সেই কৌশল্যাগর্ভসম্ভূত লোকপুজিত রাম গাম্ভীর্যে সম্‌দ্রের ন্যায়, 
ধৈর্ধে হিমাচলের ন্যায়, বলবীর্যে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্যে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমায় 
পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে কালানলের ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায় ও সত্যানিষ্ঠায় 
দ্বিতীম্ন ধর্মের ন্যায় কীর্তিত হইয়া থাকেন। তান রাজা দশরথের সর্বজোহ্ঠ ও 
গুণ-শ্ৰেণ্ঠ পুত্র । মহীপাল দশরথ এইরূপ সর্বগৃণসম্পন্ন প্রজাগণের হিতার্থাঁ 
রামচন্দ্রকে প্রজাগণেরই 'প্রিয়কার্য সাধনার্থ প্রীতমনে যৌবরাজ্যে আঁভযেক 
কাঁরতে আঁভলাষী হইয়াছিলেন। 
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১০ বালকাস্ড 


পর্ব অঙ্গীকার অনুসারে তাঁহার নিকট রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক 
_এই দুইটি বর প্রার্থনা করেন। রাজা দশরথ সম্পূর্ণ সত্যসন্ধ ছিলেন, এই 
কারণে সত্যরূপ ধর্ম-পাশে বদ্ধ থাকাতে প্রিয় পূত্র রামকে বনবাস দেন। মহাবশর 
রামও কৈকেয়শর হিতসাধন এবং পিতার সত্য প্রাতপালন-এই উভয় কার্যনরোধে 
পিতার আজ্ঞাক্রমে বনপ্রস্থান কাঁরয়াছিলেন। স্মিত্রার আনন্দজনক বনশত- 
স্বভাব লক্ষণ রামের আঁতশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তান তাঁহাকে অরণ্যবাস আশ্রয় 
কাঁরতে দোখয়া সৌদ্রান্রপ্রদর্শনপূ্রবক স্নেহভরে তাঁহার অন্‌গমন করিলেন । সর্ব- 
সুলক্ষণসম্পন্না জনক-কুলোংপন্না বিষ্ণুর মোহনীমার্তর ন্যায় হ্‌দয়হারিণ* রমণশ- 
কুলমাঁণ ভর্তা রামের হিতসাধকা ও প্রাণাধকা 'প্রিয়-দায়তা সীঁতাও রোহিণশ 
যেমন চন্দ্রের অন্গমন করে, সেইরূপ প্রয়তমের অনুসরণে প্রবৃত্তা হইলেন। 
তৎকালে পঢরবাসগণ এবং স্বয়ং রাজা দশরঞ্চগ্ড রামের সাঁহত 'িয়দ্দূর গমন 


t 

অনন্তর রামচন্দ্র নিধাদগণের আধপাঁতি গদহের সাহত সাক্ষাৎ করেন এবং 
শৃঙ্গবের পুরে জাহ্ৃবীতীরে সারাঁথ সুমন্তকে বিদায় দিয়া তথা হইতে সীতা 
ও লক্ষণের সাহত বনান্তরে প্রবেশপূর্বক অগাধসলিলা নদখসকল পার হইয়া 
মহার্য ভরদ্বাজের আশ্রমে উপাস্থত হন। তৎপরে ভরদ্বাজের আদেশে চিতকূট- 
পর্বতে উপনীত হইয়া এক সরম্য পর্ণশালা প্রস্তুত কাঁরয়া স্বেচ্ছান্রমে অরণ্যে 
“বিহার করত তথায় পরম সুখে কালহরণ করেন। 

এদিকে রাম বনবাসী হইলে রাজা দশরথ পৃত্শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া 
নানাপ্রকার বিলাপ ও পাঁরতাপ করত প্রাণ ত্যাগ কাঁরলেন। তাঁহার দেহান্তে 
বশিষ্ঠ প্রভাত ব্রাহ্মণগণ মহাবল ভরতকে রাজ্যতার গ্রহণে অনুরোধ কারয়া- 
ছিলেন; কিন্তু ভরত কিছুতেই তাঁহাঁদগের বাকো সম্মত হন নাই। পরে তান 
রামচন্দ্রকে প্রসন্ন কারবার নিমিত্ত বনপ্রস্থান কারলেন এবং বিনীতবেশে সত্য- 
পরাক্রম মহাতপা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কাহিলেন, আর্ধ! জ্যেষ্ঠ সত্ব 
কাঁনষ্ঠের রাজ্য আঁধকার করা বাঁহত নহে, আপাঁন এই ধর্ম বিলক্ষণ জ্ঞাত 
আছেন, অতএব, এক্ষণে প্রত্যাগমনপূর্বক, রাজ্য গ্রহণ করুন। ভরত এই বূপ 
প্রার্থনা করলেও প্রসন্নবদন যশস্বী উদারদ্বভাব রাম *পতানদেশ রক্ষার্থ 
রাজাগ্রহণে সম্মত হন নাই। 

অনন্তর সেই মহাবল রাম রাজ্য পালনার্থ ভরতকে পাদুকাযুগল ন্যাস- 
স্বরূপ দান করিয়া নির্বদ্ধাতশয়সহকারে তাঁহাকে প্রাতানবৃন্ত কারলেন। তখন 
ভরত প্রার্থনাসাম্ধি-বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া রামচন্দ্রের চরণ বন্দনপূর্বক 
নান্দগ্রামে সমপাঁষ্থত হইলেন এবং তথায় রামের আগমনকাল প্রতীক্ষা করত 
রাজ্য পালন কাঁরতে লাগিলেন। ভরত প্রাতগমন কাঁরলে সত্যপ্রাতজ্ঞ িতৌন্দ্রির 
রামও পুরবাসীদিগের পুনরাগমন আশওকা কাঁরয়া চিন্রকূউ হইতে সাবধানে 
দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। 

পদ্মপলাশলোচন রাম সেই মহারপ্যে উপস্থিত হইয়া বিরাধ নামক রাক্ষসের 
বধ সাধনপূর্বক মহার্ধ শরভঙ্গ, সৃতীক্ষণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্য-দ্রাতা ইধ্বাহের 
সহিত সাক্ষাৎ কাঁরলেন। অনন্তর তান মহাতপা অগস্ত্যের আদেশে এন্দ্রধন্‌, 
অক্ষয় শর, তীর ও খড্া গ্রহণ কাঁরয়া যংপরোনাস্তি হম্ট ও সন্তুষ্ট হন। 

যৎকালে রামচন্দ্র সেই দণ্ডকারণ্যে বানপ্রস্থাঁদগের সাঁহত অবস্থান কাঁরতে- 
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ছিলেন, সেই সময় তপোধনগণ অসূর ও রাক্ষসাঁদগের বিনাশ বাসনায় তাঁহার 
নিকট উপস্থিত হন। রামও তদ্দণ্ডে সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী অগ্নিকল্প 
খাঁষাঁদগের সান্নধানে রণক্ষেত্রে রাক্ষস ও অসুর সংহারে অঙ্গীকার করেন। 
অনন্তর তিনি একদা জনস্থানবাঁসনী কামরাপণশী শর্পণখার নাসাকর্ণ 
ছেদন করিয়া দলেন। পরে তন্তত্য রাক্ষসগণ শূর্পণখার উত্তেজনায় সংগ্রামার্থ 
সুসাজ্জত হইল। রাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া খর, ত্রাশরা ও দৃষধণকে অনৃচরগণের 
সাঁহত রণশায়ী কাঁরলেন। দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকান্বে তাহার হস্তে এ স্থানের 





মারীচের মায়ায় মোহিত ও সদরে 
রুউ১উটায়ূর বধসাধনপূর্বক জানকীকে হরণ কারিয়া 

সীতা অপহৃত ও পক্ষীন্দ্র জটায়ুকে নিহত দেখিয়া 
শোকাকালতাচত্তে বিলাপ করিতে লাগলেন। পরে জটায়র আঁ'নসংস্কার কাঁরয়া 
দুঃখিত মনে বনে বনে সাঁতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে. ঘোরদর্শন বিকটাকার কবদ্ধ 
নামক এক রাক্ষসকে দেখতে পাইলেন। অনন্তর "তান কবন্ধকে বিনাশ কাঁরয়া 
তাহার মৃতদেহ চিতানলে ভস্মীভূত কারলে সে দিব্য গন্ধর্ব-রূপ প্রাপ্ত হইয়া 
স্বর্গারোহণ কাঁরল এবং স্বর্গারোহণকালে রামকে সম্বোধনপূর্কক কহিল, রাম ! 
তুমি এক্ষণে ধম্শীলা তাপসী শবরীর নিকট গমন কর। রাম তাহার বাক্যে 
শবরী-সাল্লধানে গমন করেন এবং শবরা কতৃক যথোচিত উপচারে আর্চত হইয়া 
পম্পাতীরে মহাবীর হনুমানের নিকট সম-পাস্থত হন। 

অনন্তর হনুমানের বাক্যান্সারে সংগ্রীবের নিকট গমন কারয়া তাঁহার 
সমক্ষে আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত_বশেষত সীতার দূরবস্থার বিষয় আবকল 
সকলই কহিলেন। কাঁপবর সগ্রীব রামের মূখে দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া আঁ্ন- 
সান্নধানে পূলাকত মনে তাঁহার সাহত সখ্য স্থাপন করিলেন। পরে রাম, 
কঁপিরাজ বালীর সাঁহত্ত তাঁহার দি কারণে বৈর উপস্থিত হইয়াছে, এই ক্ধা 
জিজ্ঞাসা কাঁরলে স্‌গ্রীব বন্ধ্ত্বের অনুরোধে বিষ মনে সমস্ত কহিতে 
লাগিলেন। রাম তৎসমুদয় শ্রবণ কাঁরয়া বালিবধোদ্দেশে প্রাতজ্ঞা-পাশে বদ্ধ 
হন। অনন্তর সংগ্রীব রামের নিকট মহাবীর বালীর বলবীর্যের পাঁরচয় প্রদান 
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১২ বালকাম্ড 


কাঁরলেন এবং তিনি বালীর তুল্যবল হইবেন কি না এই ভাবিয়া-ভঙগত হইতে 
লাখিলেন। তৎপরে তান বালীর বলবস্তায় রামের সম্যক্‌ বিশ্বাস উৎপাদনের 
নামত্ত দৈত্য দুন্দ:ভির পর্বতাকার দেহ দেখাইয়া দিলেন। মহাবাহু মহাবল 
রাম দুন্দভির অস্থি দর্শনে ঈষৎ হাস্য কাঁরয়া পাদাঞ্গ্ষ্ঠ দ্বারা শতযোজন 
অন্তরে তৎসমডদয় নিক্ষেপ করলেন এবং একমাত্র শরে 'সপ্ততাল, পর্বত ও 
রসাতল ভেদ কারয়া সুগ্রীবের মনে বিশ্বাস উৎপাদন কাঁরয়া দিলেন। তখন 
স্মগ্রীব রামের এইরূপ অত্যাশ্চর্য কার্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কাঁরয়া সম্যক বিশ্বস্ত ও 
প্রীত হইয়া তাঁহার সাঁহত কচ্কিদ্ধায় গমন কারলেন। 

অনন্তর সংবর্ণের ন্যায় পিণ্গলবর্ণ কাঁপবর সংগ্রীব িচ্কিন্ধায় উপস্থিত 
হইয়া সিংহনাদ পাঁরত্যাগ কাঁরতে লাগলেন। মহাবল বালশ সেই 'সংহনাদ 
শ্রবণে তারাকে সম্মত করিয়া সংগ্রামার্থ নির্গত ও সংগ্রীবের সহত সমাগত 
হইলেন। তখন রাম সুগ্রীবের আগ্রহে একমাত্র শরে সমরে বালশর প্রাণ সংহার 


কাঁরলেন এবং বালার রাজ্য স:গ্রীবকে দিলেন। 

তৎপরে কাঁপরাজ স্গ্রীব বানরগণকে আহবানপূর্বক জানকীর অন্বেষণার্থ 
তাহাঁদগকে চতুর্দকে প্রেরণ কারলেন। মহাবীর হ্নদমান পক্ষণন্দ্র সম্পাঁতির 
বাক্যে শতযোজনাবিস্তীর্ণ লবণসমূদ্র পার হইয়া রাজ রাবণের সরাক্ষত 
পরী লক্কায় প্রবেশপূর্বক অশোকবনে গ্না সীতাকে দেখিতে 





পাইলেন এবং তাহাকে রামের সংবাদ ও আঁভজ্ঞান প্রদর্শনপদর্বক 
আশ্বাঁসত কারয়া এ বনের তোরণচ্বার/৯কারিনে 


কারবার নিমিত্ত তাহাঁদর্গসক্ষমা করেন। অনন্তর কেবল অশোকবন ব্যাতরেকে 
সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ কাঁরয়া রামচন্দ্রকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত পুনরায় 
তাঁহার নিকট সম.পাষ্থত হন। 

অপারচ্ছিন্ন বলবৃদ্ধিসস্পন্ন হনুমান মহাত্খা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া 
তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক কাঁহলেন, প্রভো! আমি যথার্থতই জানকীকে দেখিয়া 
আঁসলাম। রাম হনুমানের মুখে এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া সুগ্রীবের সাঁহত সাগর- 
সমুদ্র রাম-শরে নিতান্ত 'নপশীড়ত হইয়া তাঁহার নিকট উপাস্থত হইল। তখন 
রাম সমুদ্রের বাক্যানুসারে নলের সাহায্যে সেতু প্রস্তুত করিয়া লইলেন এবং 
সেই সেতু দ্বারা লঙকায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে বনাশ্‌ কাঁরলেন। 

রাম রাবণকে বধ কাঁরয়া জানকণীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু তাঁহাকে উদ্ধার 
কারয়াও বহুকাল রাক্ষস-গৃহে আঁধবাস-নবন্ধন লোকাপবাদভয়ে ভীত ও 
অত্যন্ত লাঁজ্জত হইলেন এবং সর্বসমক্ষে তাঁহার প্রাত আত কঠোর বাক্য প্রয়োগ 
কাঁরতে লাগিলেন। পাঁতিক্রতা সীতা তাহা সহ্য করিতে না পাঁরয়া অপ্নিপ্রবেশ 
করেন। পাঁরশেষে রাম আশ্নর বাক্যানুসারে সীতাকে নিষ্পাপা বোধ কাঁরয়া 
হন্টান্তঃকরণে পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করেন! দেবতা ও খাঁষগণ এই কার্ষের 
ধনমিত্ত তাঁহাকে বারবার সাধুবাদ প্রদান কাঁরয়াছলেন এবং 'শ্রিলোকস্থ সমস্ত 
লোক যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছিল! পরে তান রাক্ষসপ্রধান িভবণকে লঙ্কায় 
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দ্বিতাঁয় সৰ্গ 


'ভিষেকপূর্বক কৃতকার্য ও গতজবর হইয়া আনান্দত হন। 

অনন্তর রাম অমরগণের নিকট বরলাভপূর্বক বানরাদিগকে সমরশষ্যা হইতে 
উত্থাপিত কাঁরয়া সুহ্‌দ্‌গণ সমভিব্যাহারে পুষ্পক রথে আরোহণ করত 
অযোধ্যাভিম7খে যাত্রা কাঁরলেন এবং মহার্ষ ভরদ্বাজ্ের আশ্রমে উপনীত হইয়া 
ভরতের নিকট হনুমানকে পাঠাইলেন; পরে সমগ্রীব প্রভৃতি সৃহ্দৃগণের সাহত 
পুনরায় প্ত্পকে আরোহণ কাঁরয়া অতাঁত বৃত্তান্ত বর্ণন কাঁরতে কাঁরতে 
নান্দগ্রামে উপাঁদ্থত হন। এক্ষণে তান তথায় হ্রাতৃগণের সাহত মস্তকের 
জটাভার অবতরণপূর্বক সীতার রূপের অনুরূপ রূপ ধারণ কাঁরয়া পুনরায় 
ব্াজ্য গ্রহণ করিয়াছেন। 

হে তপোধন! অযোধ্যাধিপাঁত রাম পিতার ন্যায় প্রজাপালন কারতেছেন। 
তাঁহার এই ব্রাজ্যকালে প্রজারা হ্টপুঘ্ট, আধিব্যাধি-বিবর্জিতি, দ্যাভীক্ষভয়শূন্য 
ও ধার্মিক হইবে। পিতা কদাচই পূত্রের মত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কাঁরবে না। নারীগণ 
সধবা ও পাঁতিব্রতা থাঁকবে। তাঁহার রাজ্যমধ্যে আপ্ন-ভয়, বায়,-ভয় ও তস্কর-ভয় 
তিরোহিত হইয়া যাইবে। কেহই জলমধ্যে নিমশ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে না। 
নগর ও রাষ্ট্রসকল ধনধান্যসম্পন্ন হইবে। সকলেই সত্যহ্তগের ন্যায় নিরন্তর সুখে 


১৩ 





থাপি হইতে মস্ত হইয়া পত্রে, পৌর ও অনুচর- 
শিয়া সুখী হইবেন। যাঁদ ব্রাহ্মণ এই উপাখ্যান 
, ক্ষতিয় রাজা, বাণক্‌ বাঁণজ্যে বহু অর্থ ও 


ম্বিতীয় সৰ্গ ৷ ধৰ্মপরায়ণ সাঁশব্য মহার্ধ বাল্মীীক দেবার্ষ নারদের বাকা 
শ্রবণ কাঁরয়া তাঁহাকে পৃজা করিলেন। নারদ বাল্মীক কর্তৃক যথোচিত উপচারে 
অচিতি হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ ও তাঁহার অনূমাত গ্রহণপূর্বক দেবলোকে 
প্রস্থান কাঁরলেন। 

অনন্তর বাল্মীকি মূহূর্তকাল আশ্রমে অবস্থিত করিয়া ভাগশীরথশীর 
অদূরে স্লোতদ্বতাী তমসার তারে উপাস্থত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত 
হইয়া নদীর অবতরণপ্রদেশ কর্দমশূন্য দেখিয়া পাশ্ববর্তী শিষ্য ভরদ্বাজকে 
সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, বৎস! দেখ, এই তীর্থ কেমন রমণীয় ও কর্দমশূন্য 
এবং সচ্চারত্র মনুব্যের চিত্তের ন্যায় ইহার জল কেমন স্বচ্ছ; এক্ষণে তুম কলস 
রাখিয়া আমাকে বল্কল দেও, আমি এই নদীতে অবগাহন কারব। গুরু্‌- 
শুশ্রযানুর শী শিষ্য ভরম্বাজ বাল্মীক কর্তৃক এইরূপ অভাহত হইয়া 
আঁবলম্বে তাঁহাকে বজ্কল প্রদান কাঁরলেন। বাল্মীকি 'িষ্য-হস্ত হইতে বহ্কল 
গ্রহণপূর্বক তীরবতরঁ নিবিড় অরণ্য নিরীক্ষণ করত ইতস্তত বিচরণ কাঁরতে 
লাগলেন। 
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১৪ বকা 


সেই কানন-সমীপে এক ক্রৌন্চামথুন মধ্‌র স্বরে গান করত সুস্থ শরীরে 
বিহার কীরতোছিল, এই অবসরে অকারণ-বৈরী পাপমাত এক ব্যাধ আগসয়া 
সহসা তন্মধ্যে ক্লৌন্টকে বিনাশ কারল। তখন ক্রৌঞ্টী কৌন্চকে নিহত ও 
শোঁদতীলস্ত কলেবরে ধরাতলে বিল:ণ্ঠিত দেখিয়া এবং সেই তাম্র-শীর্ষ 
কামোন্মস্ত আয়ত-পক্ষ সহচরের সাঁহত চির-ীবরহ উপাস্থত স্থির কারয়া কাতর- 
স্বরে রোদন করিতে লাগিল। ধর্মপরায়ণ মহার্ধ বাল্মশীক সম্ভোগ-প্রবৃন্ত 
'বহঞ্গকে নিষাদ কর্তৃক নিহত দোঁখয়া বষাদ-সাগরে একাল্ত নিমগ্ন হইলেন। 
কৌণ্পঈর করুণ কণ্ঠস্বরে তাঁহার অন্তরে দয়ার সণ্টার হইল। তখন তিন এই 
কার্য {নিতান্ত অধর্মজনক জ্ঞান কারয়া কহিলেন, রে নিষাদ! তুই কোণ্টামথুন 
হইতে কাম-মোহত ক্রৌণ্টকে বিনাশ কারয়াছস; অতএব তুই চিরকাল প্রাতষ্ঠা- 
ভাজন হইতে পারবি না! বালমীক নিষাদকে এইরূপ আভশাপ দিয়া, আম 
এই শকুনির শোকে আকুল হইয়া কি কাঁহলম, বারবার এই চিন্তা কাঁরতে 
লাগলেন। অনন্তর সেই বাঁদ্ধমান্‌ জ্ঞানবান্‌ মহার্ব মনে মনে এই বিষয় 
আন্দোলন ও সম্যক অবধারণপূর্বক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কাহলেন, বংস! 
আমার এই বাক্য চরণবদ্ধ অক্ষর-বৈবম্য-ীবরাহত ও তন্ঘীলয়ে গান কারবার 
সম্যক্‌ উপযন্ত হইয়াছে; অতএব ইহা যখন শোকাবেগ-প্রভাবে কণ্ঠ 
হইতে নির্গত হইল, তখন ইহা নিশ্চয়ই শেল) 
ভরদ্বাজ গনরুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরযু্ক্ল তি মনে তাহাতে অনুমোদন 
কাঁরলেন এবং মহার্ষও তাঁহার প্রাত যথেউিংস 


নে 








চিন্তা কাঁরতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা প্রজাপাঁত ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার দর্শনা 
তথায় আগমন কারলেন, বাল্মীক তাঁহাকে দর্শন কাঁরবামাত্র গান্রোথান কাঁরয়া 





দ্বিতীয় সর্গ ১৫ 


বস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নিস্তব্ধ হইয়া কৃতাঞ্জালপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান 
রাঁহলেন। তৎপরে তান পাদ্য অর্ঘ্য আসন ও স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহার অর্চনা 
কাঁরয়া সাম্টাঞ্গে প্রাণপাত কাঁরলেন। তখন ভগবান পিতামহ পাব আসনে 
উপবেশন কাঁরয়া মহার্যকে অনাময় প্রশ্নপূর্বক আসন গ্রহণের আদেশ দিলেন? 






মহা বাল্মশীক প্রজাপাঁতর অন্মা 
সংক্কাল্ত বিষয় চিন্তা করত মনে মনে ক 


তাঁহা শ্লোক লা: এ বিষয়ে সংশয় করিবার আর আবশ্যকতা 
নাই। তাপস! আমার সংকল্পপ্রভাবেই তোমার মুখ হইতে এই বাকা নির্গত 
হইয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে সমগ্র রামচাঁরত রচনা কর। তুমি দেবার্ধ নারদের 
নিকট যেরূপ শুনিয়াছ, তদনূসারে সেই ধর্শীল গম্ভীরস্বভাব বুদ্ধিমান 
রামের এবং লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসাঁদগের বাদিত ও আবাঁদত সমস্ত বৃত্তান্ত 
কীর্তন কর। নারদ যাহা কহেন নাই, রচনাকালে তাহাও তোমার স্ফৃর্তি 
পাইবে। তোমার এই কাব্যের কোন অংশই মিথ্যা হইবে না। অতএব তুমি এই 
রমণীয় রামচাঁরত শ্লোকবদ্ধ কর। এই জাঁবলোকে যতকাল "গারনদণসকল 
অবস্থান কাঁরবে, ততদিন ত্বংকৃত এই রামায়ণকথা প্রচারিত থাকবে এবং 
ততাঁদন তোমার কণীর্ত-শরাীর উধর্ব ও অধোলোকে স্থায়শ হইবে। ভগবান 
ব্ৰহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে এই কথা বাঁলয়া তথায় অন্তৰ্ধান কাঁরলেন। 

অনন্তর সাঁশষ্য মহার্ধ বাল্মশীক এই ব্যাপারে যারপরনাই 'বাঁস্মত 
হইলেন। তাঁহার শিষ্গণ সেই শ্লোক গান করত প্রীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া 
বারংবার কাহতে লাগলেন. গুরুদেব তুল্যাক্ষর চরণচতুষ্টয়সম্পশ্ল যে পদাবলী 
গান করিয়াছেন, শ্েকাবেগ-প্রভাবে উচ্চারিত হওয়াতে তাহা শ্লোক বলিয়া 
প্রাথত হইয়াছে । এক্ষণে সেই মহাত্মা এই প্রকার শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিবেন, 
এইরূপ সংকম্পও কাঁরয়াছেন। 
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১৬ বালকাম্ড 


উদারদর্শন অতুল কীর্তিসম্পন্ন মহার্ধ বাল্মীক উৎকৃষ্ট ছন্দ অর্থ ও 
পদয্যস্ত তুল্যাক্ষর মনোহর বহুসংখ্য শ্লোক দ্বারা দশরথ-তনয় রামের যশস্কর 
কাব্য রচনা কাঁরয়াছেন। পাঠক! এক্ষণে সেই সমাস সন্ধি ও প্রকৃতি-প্রত্যয়- 
যোগসম্পন্ন দোষ-বিরহিত মধুর ও প্রসাদগুণোপেত বাক্যে সৎকালত খাঁষ- 
প্রণীত রামচাঁরত ও রাবণবধ শ্রবণ কর। 


তৃতীয় সৰ্গ ৷ মহার্য বাজ্মীক দেবার্ধ নারদের নিকট ভ্রিবর্গসাধক হিতজনক 
সমগ্র রামচরিত শ্রবণ কারয়া পুনরায় সেই ধাঁমান্‌ রামের ইতিবৃত্ত 
প্রকৃতরূপ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা কারলেন এবং পূর্বাভমূখ কুশের আসনে 
উপবেশন ও বধানান্সারে আচমনপূর্বক কৃতাঞ্জাল হইয়া যোগবলে তাহা 
অনুসন্ধান কাঁরতে লাগলেন। রাম, লক্ষণ ও সীতা এবং ভা প্রজা ও 
অমাত্যাদি সাঁহত রাজা দশরথ, ই'হাঁদগের হাস্য-পারহাস, কথাবার্তা ও 
ক্রিয়াকলাপ এই সমস্ত যেন তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ পারিদশ্যমান হইতে লাগল। 
সত্যসন্ধ রাম, লক্ষ্মণ ও সাঁতার সাঁহত বনে বনে পর্যটন করত যেরূপ দুর্গত 


লাভ কারয়াছ্লেন, তাহা এবং তাঁহাঁদগের করতলস্থ আমলকের 
ন্যায় তান দেখিতে পাইলেন! তখন মহার্ধ যোগবলে এই 
সমস্ত অবগত হইয়া নারদ কর্তৃক , ধর্ম ও কামপ্রাতিপাদক 
সমুদ্রের ন্যায় নানাবিধ সারবৎ পদার্থের, শ্রবণ-মনোহর রামচারত রচনা 
কাঁরতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ভ র বল, লোকানূরাগতা, প্রিয়তা, 
ক্ষমা, সৌম্যতা ও মহর্ষি বিশ্বামরের সাঁহত গমনকালে 






পথিমধ্যে পরস্পরের যেরূপ শু্ট্টাম্চর্য কথোপকথন হইয়াছিল, তংসম,দয় এই 

ৰং জানকীর বিবাহ, ধনুর্ভঞ্গ, ভার্গবের সাঁহত 
রামের বিবাদ ও রত রি গণেসমাদয়, রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়শর দ.্টভাব, 
রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত, রামের বনবাস, রাজা দশরথের শোক, বিলাপ ও 
পরলোকপ্রাপ্তি, প্রজাবর্গের বিষাদ ও অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, নষাদাধিপ- 
সংবাদ, সারাথ সমল্ের প্রত্যাবর্তন, গঙ্গা-সন্তরণ, রামের ভরদ্বাজ সন্দর্শন, 
ভরপ্বাজের আদেশান্সারে রামের িতকূট পর্বতে গমন ও তথায় পর্ণকুটীর 
নির্মাণ, ভরতের আগমন ও ভরতকৃত রামের প্রসাদন, রামের 'পতৃতপণ 
পাদদকা-আভষেক, ভরতের নান্দিগ্রামে বাস, রামের দণ্ডকারণ্য গমন, বিরাধবধ, 
শরভঙ্গ দর্শন, সূতীক্ষ সমাগম, অনসূয়ার সাঁহত সীতার একত্র অবস্থান ও 
সীতার দেহে অনসূয়ার অঙ্গরাগ প্রদান, রামের অগস্ত্য দর্শন, ধনুগ্রুহণ, 
শৃর্পণখা-সংবাদ ও তাহার বিরূপকরণ, খর ও প্রিশিরা নামক রাক্ষসদ্বয়ের বধ, 
রাবণের সীতা হরণোদ্যোগ, মারখভবর্ধ, সতাহরণ, রামচন্দ্রের বিলাপ. জটায়ুর 
মৃত্যু, রামের কবন্ধ দর্শন, পম্পা দর্শন, শবরী দর্শন, ফলমূল ভক্ষণ, পম্পা- 
তীরে বিলাপ, হনুমন্দ্শন, খযামূকে গমন, সাগ্রীব-সমাগম, সগ্রৌবের 
বিশ্বাসোৎপাদন ও তাঁহার সাহত সখ্যভাব, বাঁল-সঃগ্রীব-বিগ্রহ. বাঁলাবনাশ, 
সংগ্রবের রাজাপ্রাপ্তি, তারা-বিলাপ, রাম-সংগ্রীব-সংকেতি, বর্ধানশায় আবসে- 
গ্রহণ, রামের ক্রোধ, কাঁপবল সংগ্রহ, দূত প্রেরণ, পৃথবীসংদ্থান কথন, রামের 
অঞ্গুরশয় দান, জাম্ববানের গহহর দর্শন. বানরগণের প্রারোপবেশন, হনুমানের 
সম্পাতি দর্শন. পর্বতারোহণ, সাগরলঙ্বন, সমুদ্রের বাক্যে মৈনাক দর্শন, 
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চতুর্থ সর্গ ১৭ 


রাক্ষসী-তজ্নি, ছায়াগ্রাহ রাক্ষসের দর্শন, [সংহকানিধন, লঙ্কাদর্শন. রান্রি- 
কালে লঙকাপনরী প্রবেশ, অসহায় অবস্থায় কর্তব্যাবধারণ, পানভূমি গমন, 
অন্তঃপূরদর্শন, রাবণের সহিত সাক্ষাৎকার, পৃষ্পক নিরীক্ষণ, অশোক বনে 
গমন, সাতাদর্শন, আভিজ্ঞান প্রদান, সাঁতার বাক্য, রাক্ষসী-তর্জন, ভ্রিজটার 
জ্বঙ্নদর্শন, সীতার মণিপ্রদান, বক্ষভঙ্গ, রাক্ষসী বিদ্রাবণ, কিঙজ্কর সংহার, 
হনুমানের বন্ধন, লঙ্কাদাহকালে হনুমানের গজনি, পুনরায় সাগরলজ্ঘন, 
মধুহরণ, রামচন্দ্রকে আশ্বাস দান, মাণিপ্রদান, সমদদ্র-সমাগম, সেতৃবন্ধন, 
সমাদ্রোন্তরণ, রজনীতে লঞ্কাবরোধ, িভীষণ-সংসর্গ, বধোপায় নিবেদন, কুম্ভকর্ণ- 
নিধন, মেঘনাদবধ, রাবপাঁবনাশ, রামের সীতাপ্রাপ্তি, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, 
পদুজ্পকদর্শন, অযোধ্যায় আগমন, ভরদ্বাজ সমাগম, হনুমানকে নন্দিগ্রামে 
প্রেরণ, ভরতের সাঁহত সমাগম, রামাভিষেক, সৈন্যগণের বিদায়, রাষ্ট্রানূরাগ ও 
সাঁতা পরিত্যাগ, মহার্ষ বাল্মশীক এই সমস্ত এবং রামের অপ্রচারিত অন্যান্য 
সমুদয় বিষয় স্বপ্রণীত কাক্যমধ্যে বর্ণন করিয়াছেন। 


চতুর্ঘ সর্গ॥ রঘুকুল-তিলক রাম রাজ্য করিলে মহার্ধ বাল্মীক 






বিচি পদ ও অর্থসংযুস্ত রামচারত সং মহাকাব্য রচনা কাঁরলেন। 
এই কাবামধ্যে চতুর্বংশাত সহস্র শ্লোক সর্গ ও ছয় কান্ড এবং উত্তর 
কাণ্ড প্রস্তৃত আছে। এই উত্তরকা -পাঁরত্যাগ আরম্ভ কাঁরয়া তাঁহার 


(€) মহার্য এই সাতকাণ্ড রামায়ণ প্রস্তুত 
চহ্হ্উঞকীরতে লাগলেন। এই অবসরে ম্যানবেশ- 
ধারী আশ্রমবাসী যশস্বী উচ কুশ ও লব আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম 
কারলেন। তখন মহাতু ভিজা আরা 





করাইতে লাগলেন। এ দই ভ্রাতা গন্ধর্বের ন্যায় পরম স্ন্দর ও মধ্দর- 
কণ্ঠম্বরসম্পন্ন ছিলেন। উচ্হারা সঙ্গীতাবদ্যা এবং স্থান ও মুদ্ঘনাতত্ব লম্যক্‌ 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ই'হাদিগকে দোখলে বিম্ব হইতে উাথত প্রাতাঁবম্বের 
ন্যায় রূপে রামেরই অনুরূপ বোধ হইত। 

অনন্তর ভ্রাতৃযুগল কুশ ও লব, পাঠ ও গীতকালে একান্ত শ্রাতসূখকর, 
দত মধ্য ও বিলাম্বত এই ন্বিবিধ প্রমাণসম্মত বড়জাঁদ সস্তস্বরসংয্ত, 
তাললয়ানূকূল এবং শৃঙ্গার-হাস্য-করদণ-রোদ্র-বীর প্রভৃতি রস-বহল মহাকাব্য 
রামায়ণ শিক্ষা করিতে লাগলেন এবং অনাতদণর্ঘকাল মধ্যে সেই ধর্ম সংক্লান্ত 
(উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ, তপোধন ও সাধুসমাজে সাঁবশেষ 
অর্ভানবেশসহকারে 'শক্ষানূরূপ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

একদা সেই সর্বসলক্ষণসম্পন্ন মহাভাগ মহাত্মা কুশী ও লব সভামধ্যে 
সমবেত বিশদ্ধস্বভাব খাঁষগণের সমক্ষে এই মহাকাব্য গান কাঁরতে লাশিলেন। 
* ধর্মবৎসল খাঁধগণ তাঁহাদগের সঙ্গীত শ্রবণে প্রীত ও বাস্মত হইয়া 
বাম্পাকুললো5নে তীহাঁদগকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ 
কেহ প্রশংসনীয় গায়ক কুশ ও লবের সাঁবশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন. অহো! 
শীতের ক মাধুরী, শ্লোকসকলই বা কি মনোহারী হইয়াছে। বহুকাল হইল, 
২ 
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১৮ বালকাণ্ড 


রামের এই সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; তথাচ অধুনা যেন অৎসম্দয় 
প্রত্যক্ষবং পারদৃশ্যমান হইতেছে! 

অনন্তর কুশ ও লব ভাবে উন্মত্ত হইয়া শ্রোতৃগণের চিত্ত আর্দ্র করত মধুর 
উচ্চ ও বড়জাদি স্বরে গান কাঁরতে লাগিলেন! তপঃপরায়ণ খাষগণর মুখ 
হইতে প্রশংসাধ্বান উচ্চারিত হইতে লাগল। তখন তাঁহাঁদগের মধ্যে কেহ 
সহসা উঁখত হইয়া কুশ ও লবকে এক কলস প্রদান কাঁরলেন। কেহ প্রসন্ন 
হইয়া বল্কল দিলেন। কোন খাঁষ কৃষ্ণন, কেহ যজ্ঞসত্র, কেহ কমণ্ডলু, কেহ 
মংঞ্জানার্মত তন্তু, কেহ আসন ও কেহ বা কৌপণন দান কাঁরলেন। কোন এক 
ম্যান সন্তুষ্ট হইয়া একখানি কুঠার দিলেন। কেহ বা কাষায়বস্ত্, কেহ চীরবস্ত্, 
কেহ জটাবন্ধন-রজ্জহ, কেহ কাচ্ঠাহরণ-রজ্জ:, কেহ যজ্ঞভাণ্ড, কেহ কাম্ঠ-ভার, 
এবং কেহ কেহ উদহম্বর-নার্মত পাঁঠ প্রদান কারলেন। কোন মহার্ধ “স্বাস্ত” 
কেহ বা “দশর্ঘায়ুরস্তু" বলয়া হস্তোত্তোলনপূর্কক প্রীত মনে আশীর্বাদ কাঁরতে 
লাগিলেন। 

সত্যবাদী ধাঁষগণ কুশ ও লবকে এইরূপ আশীর্বাদ কারয়া কাঁহলেন, 
মহাত্মা বাল্মশীক যথাক্রমে যে উপাখ্যান সঙ্কলন কাঁরয়াছেন, ইহা আঁত চমৎকার 
হইয়াছে এবং প্রবন্ধ-রচনা বিষয়ে ইহা কাঁবগণের অবলম্বন হইবে। হে 
সঞ্গীত-সুনিপৃণ কুশলব! তোমরা এই আয় ও শ্রবণমনোহর 
উপাখ্যান উত্তম গান করিয়াছ। ৬. 

এইরূপে কুশ ও লব সঙ্গীত 











ই্ীথয়া স্বভবনে আনয়নপূর্বক তাঁহাঁদগরকে 
কাণ্চনশীনার্মত দিব্য সিংহাসনে উপবেশন 


তখন রামচন্দ্র সেই বিনীত রূপসম্পন্ন কুশ ও লবকে নিরাঁক্ষণ কাঁরয়া লক্ষ্মণ 


TE, DN 







> 














TAY A WAAL AVA): 
ঠা ঠা 
AVS 41411 ০ 





) 
2 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 


পঞ্চম সর্গ ১৯ 


ভরত ও শত্রঘনকে সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, দ্রাতৃগণ! তোমরা এই দেব- 
প্রভাব উভয় ভ্রাতার নিকট 'বাচত্র অর্থ ও পদসংযুস্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ 
কর। তান লক্ষ্মণ প্রভূতিকে এই কথা বলিয়া সেই গায়কদ্বরকে গান আরম্ভ 
কারবার আদেশ 'দিলেন। তখন গায়ক কুশ ও লব উভয়েই শ্রোতৃগণের কলেবর 
পুলাঁকত এবং হৃদয় ও মন আহ্নাদত করিয়া স্বেচ্ছানূরূপ উচ্চস্বরে রাগ- 
রাগিণী. সহকারে বাঁণার ন্যায় মধুর রবে সুস্পষ্টভাবে গান কাঁরতে লাগলেন! 
শ্রীত-সখকর গণীতি, সাঁমাতিমধ্যে সকলকে মোহিত কাঁরতে লাগিল। তখন 
রাজা রামচন্দ্র পুনরায় ভরাতৃগণকে সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, ভ্রাতৃুগণ! এই তাপস 
কুশ ও লব মুনিবেশধারী হইলেও স্বদেহে রাজণচহ্ সমুদয় বহন কাঁরতেছেন। 
ইহারা গায়ক এবং এই উপাখ্যানও আঁত মধুর ও আমারই যশস্কর, অতএব 
তোমরা এক্ষণে অবাহত মনে ইহা শ্রবণ কর। রাম হ্রাতৃগণকে এই কথা বালয়া 
পুনরায় কুশ ও লবকে গাঁহতে কহিলেন। কুশ ও লবও রাজা রামচন্দ্রের আজ্ঞা 
লাভ কারয়া সংস্কৃতাশ্রত গীত গাহিতে লাগলেন এবং রামও রাজসভায় 
সমাসাঁন হইয়া আপনার চাঁরত্র চিরস্থায়ী হইবার বাসনায় গীত শ্রবণে একান্ত 
আসন্ত হইলেন। 


পন্তম পর্গ॥ প্রজাপাঁতি মনু অবাধ ঘটা 
সসাগরা বসুমতাঁকে অনন্যসাধারণরূপে (হস 
বংশে সগর রাজা উৎপন্ন হন, যে স মনকালে বাষ্ট সহস্র পুর অনুগমন 
করিতেন এবং বান সাগর খ উরে, আমরা শ্ানয়াছি, ইক্ষনাকুবংশণয় 
সরা উপাখ্যানে কীতি'ত হইয়াছে। অতএব 
টো নার আদা গল: কাৱৰ, আপনারা 








অসয়া-শূন্য হইয়া শ্রবণ উরি 

জোররতী লন তাঁরে প্রচ্‌র ধন-ধান্য-সম্পন্ন আনন্দকোলাহলপূর্ণ আত- 
সমৃদ্ধ কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোক-প্রথত অযোধ্যা উহার নগরা। 
মানবেন্দ্ৰ মন; স্বয়ং এই পরশ প্রস্তুত করেন। এ অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন 
দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা আত সদশ্য। ইতস্ততঃ সংপ্রশস্ত 
স্বতন্ত্র স্বতল্ল রাজপথ ও বাঁহঃপথসকল বকনিত-কুসুম-সমলঙ্কৃত ও নিয়ত 
জলাসস্ত হইয়া উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন কাঁরতেছে। এ নগরশর চারদিকে 
কপাট ও তোরণ এবং প্রণালীবদ্ধ আপণসকল রাঁহয়াছে। কোন স্থানে নানা- 
প্রকার যন্ত্র ও অস্ত সা্টত আছে। কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস 
কাঁরতেছে। অত্যুচ্চ অদ্রালিকায় ধহজপট্রসকল বায়ুভরে বিকম্পিত হইতেছে 
এবং প্রাকার-রক্ষণার্থ লৌহ-নির্মত শতঘবী নামক যন্্মাবশেষ উচ্ছিত 
রাহয়াছে। উহাতে বধূগণের নট্যশালাসকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পূষ্প- 
বাঁটকা ও আম্বনসকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নানা- 
দেশবাসী বাঁণকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও আঁত 
গভাঁর দুর্গম জলদূর্গ এ নগরণীর চতুর্দক বেষ্টন কাঁরয়া রাহয়াছে এবং উহা 
শত্ু-মত্র উভয়েরই একান্ত দুরাভগম্য। উহার কোন স্থান হস্ত্যশ্ব খর উচ্্র ও 
গোগণে নিরন্তর পাঁরপূর্ণ আছে। কোথাও বা রক্স-নির্মিত প্রাসাদ পর্বতের 
ন্যায় শোভমান রাহয়াছে। কোন স্থানে সৃত ও মাগধগণ বাস কাঁরতেছে। 
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কোন স্থানে বিহারার্থ গুস্ত গৃহ ও সশ্ততল গৃহ নার্মত আছে। এ নগরীতে 
বারনারীগণ নিরন্তর বিরাজ কাঁরতেছে। তথাকার স্বর্ণখাঁচত প্রাসাদসকল 
আঁবরল ও ভূমি সমতল । উহা ধান্যতন্ডুল ও নানাপ্রকার বকে পরিপূর্ণ এবং 
দেবলোকে সদ্ধগণের তপোবললব্ধ বিমানের ন্যায় উহা সর্ধোতকৃষ্ট ও 
সংপুরুষগণে নিরন্তর সৌবত আছে। তথাকার জল ইক্ষুুরসের ন্যায় সুমিষ্ট 
ওঁ নগরীর স্থানে স্থানে দুন্দুভি মৃদঙ্গ বীণা ও পণবসকল নিরন্তর বাঁদত 
হইতেছে। কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া করপ্রদান কাঁরতেছেন। 
যাহারা সহায়হন ও আত্মীয়স্বজনবিহশন ও লক্কায়ত হয় এবং যাহারা 
{বরোধ উপস্থিত কাঁরয়া পলায়ন করে এইরূপ ব্যান্তিসকলকে যে-সমস্ত 
ক্ষিপ্রহস্ত বীরেরা শরনিকরে বিদ্ধ করেন না, যাঁহারা শাণিত অস্ত্র ও বাহুবলে 
বনচার' প্রমন্ত ভগমনাদ সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে 'বনাশ কাঁরয়া থাকেন, এই 
প্রকার সহস্র সহস্র মহারথগণে এ মহানগরী পাঁরপূর্ণ রাহয়াছে। সাঁগ্নক 
গৃণবান বেদ-বেদাঙ্গবেতা দানশীল সতাপরায়ণ মহাত্মা মহার্ষগণ তথায় 
নিরন্তর কালযাপন কারতেছেন, রাজ্যাববর্ধন রাজা দশরথ সেই অতুল-প্রভা- 
সম্পন্ন সুরনগরী অমরাবতী সদৃশ ৮১ অযোধ্যা পালন 


©) 
সি 











দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 


ষষ্ঠ সর্গ ২১ 


অনুরাগ প্রদর্শন করিত। ইহার শত্ুসকল বিনষ্ট ও 'িরদল পুট 
হইত। ধন-ধান্যাদি সংগ্রহ নিবন্ধন ইনি সরেরাজ ইন্দ্র ও কুবেরের অন্র:প 
বলিয়া প্রাথত ছিলেন। ত্রিদশাধিপাত যেমন অমরাবতা রক্ষা করিয়া থাকেন, 
সেইর্‌প. সেই সতাপ্রাতজ্ঞ রাজা দশরথ ধর্মীর্থকাম অনুসরণপূর্বক অযোধ্যা 
পালন 'কাঁরতেন। 

তাঁহার রাজ্যকালে এ নগরীর লোকসকল ধর্মপরায়ণ শাস্ত্জ্ঞ হ্‌স্ট স্বধন- 
সন্তুষ্ট অল্দ্ধ-স্বভাব ও সত্যবাদী ছিল। সকলেই প্রচুর পাঁরমাণে উত্তম উত্তম 
দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিত। গো, জান এ ধনখোন্য বির রাই নিন সাই 
প্রায় তথায় দেখিতে পাওয়া যাইত না। যে যাহা আভলাষ করিত তাহাই তাহার 
সিদ্ধ হইত। কোন পুরুষই কামোন্ত্ত দুরাচার ও ক্লুর ছিল না। তথায় 
মুর্খ ও নাস্তিকও দৃষ্টিগোচর হইত না। নরনারীসকল ধর্মশশল গজতোন্দ্রয় 
স্বভাব-সন্তষ্ট এবং মহার্যগণের ন্যায় প্রসন্নচিত্ত ছিল। সকলেই কুণ্ডল করা 
ও মাল্য ধারণ করিত। ধর্মানূগত ভোগসুখ চাঁরতার্থ কাঁরতে কেহই কাতর 
ছিল না। সকলেই পাঁরত্কৃত 'বন্তু ভোজন এবং পাঁরচ্ছন্ন থাঁকত! 
সকলেই দেহে চন্দন লেপন কারত ও দানশশল, ৷ সকলেই অঙ্গদাঁনজ্ক ও 
করাভরণ ধারণ কাঁরত। কাহারই মনোবাস্ত ছিল না। সকলেই সাঁগ্নক 
ও যাজ্জিক ছিল। কেহই ক্ষদ্রাশয় হকে ও জাতিসঙ্কর-সম.ৎপন্ন 
ছিল না। দ্বিজগণ জিতেন্দ্ৰিয় দানাধ্র্ন্টার্টলন ও আঁনষিদ্ধ প্রীতগ্রহণ ছিলেন। 
কেহই অসূয়াপরবশ ও অশন্ত "রঘু র্াঁ। সকলেই সাচ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন 










রীরিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় দেবভন্তিযুন্ত আঁতাঁথ- 
সংকারপর কৃতজ্ঞ ব ২ বীর ছিলেন। অকালমৃত্যু কাহাকেই সহ্য কাঁরতে 
হইত না। সকলেই পাত্র পৌত্র ও কলন্রে নিরন্তর পরিবৃত থাকত ৷ ক্ষত্রিয়েরা 
ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের অনুবৃত্তি কারত এবং শূদ্রজাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্যের সেবায় নিষুস্ত থাঁকিত। 

গরদরী যেমন কেশরা দ্বারা পূর্ণ থাকে, সেইরূপ সেই অযোধ্যা নগরী 
হতাশনের ন্যায় তেজস্বী অকুটিল-স্বভাব অসাঁহফ্7 ধনৃবেদ-ীবশারদ ও 
বীরগণে পাঁরপূর্ণ ছল। কাম্বোজ বাহনীক ও পারস্য দেশীয় এবং লিন্ধ 
প্রদেশোৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবাসদশ অশবসকল এবং বিন্ধ্য ও 'হমালয় পর্বতে জাত 
ধদগৃগ্রজ এরাবত মহাপদ্ম অঞ্জন ও বামনের কুলে উৎপন্ন ভদ্র, মন্দ্র ও মগ এই 
ৰাবধ জাতি স্করজ ভদ্রমন্দ্র, মন্দ্রম্গ ও মৃশমন্দ্র এই দ্বাবিধ 'দ্বাবধ জাত 
সঙ্করজ মদন্রাবী মহাবল শৈলের ন্যায় উত্তত্গমাতজাসমূহে অযোধ্যা সততই 
পারপূর্ণ থাঁকিত। কেহ তথায় যুদ্ধ কাঁরতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত্ত এ 
নগরণর নাম অযোধ্যা হইয়াছিল; উহার বস্তার তিন যোজন, 'কন্তু দুই 
দশরথ চন্দ্র যেমন নক্ষত্রগণকে শাসন করেন, সেইরূপ সেই বথার্থনামা সুদ্‌ঢ় 
তোরণ ও অর্গলসম্পন্ন বিচিত্র গৃহ-পরিশোভত বহুললোকসঙ্কুল ও মঞ্গলালয় 
অযোধ্যা শাসন কাঁরতেন। 
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সপ্তম সৰ্গ ॥ ধ্‌চ্ট, জয়ন্ত, বিজয়, সরাষ্ট্র, রাম্ট্রবর্ধন, অকোপ, ধর্ম পাল 
ও অর্থাবৎ সুমন্ত্ৰ এই আটজন, মহাবীর মহাত্মা রাজা দশরথের মন্ত্রী ছিলেন। 
ইহারা যশস্বী বশুদ্ধভাব ও গুণবান: অন্যের মনোগত ভাব হুদয়*্ম 
ও কার্যাকার্য পারজ্ঞান বিষয়ে ইহারা বিশেষ পারদর্শা ছিলেন এবং নৃপাঁতর 
গহিতসাধনে নিরন্তর যকত কাঁরতেন। মহার্ষ বাঁশষ্ঠ ও বামদেব এই দুইজন 
দশরথের সর্বপ্রধান ঝাঁত্বক ছিলেন। তাঁচ্ভন্ন সূযজ্ঞ, জাবাল, কাশ্যপ, গৌতম, 
দীর্ঘায় মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সকল খাঁষ মন্ত্রী ছিলেন। দশরথের 
পৃরুষ-পরদ্পরাগত মম্তিগণ এ সমস্ত রক্গার্ধীদগের সাঁহত মিলিত হইয়া 
রাজকার্য পর্যালোচনা কাঁরতেন। রাজমন্তিগণ তৈজস্বী বিদ্যা ও বিনয়-সম্পন্ন 





বন্ধ্নত্বের সবিশেষ পরণক্া করিয়াছিলেন! ইহারা কৃতাপরাধ পাত্রকেও 
অব্যাহতি প্রদান করিতেন না। কোষ ও সৈন্য সংগ্রহ বিষয়ে ই'হাঁদগের 
সাধশেষ যর ছিল। ইহারা নিরপরাধ শত্লুরও 'হংসা কারতেন না। ই হারা 
সকলেই িপক্ষনিবারণক্ষম নিয়ত উৎসাহসম্পন্ন ও নশীতিপরায়ণ ছিলেন। 
অধিকারস্থ সাধুলোকেরা ই“হাঁদিগের প্রধত্রে নার্বঘে€ কালযাপন করিতেন। 
ইহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষান্রয়গণের কদাচই অনিষ্ট চেষ্টা কাঁরতেন না এবং 
অপরাধের বলাবল 'িচারপূর্বক দণ্ডাহ* ব্যান্তকে দণ্ড প্রদান কাঁরয়া রাজকোষ 





পূরণ কাঁরতেন। এই সমস্ত একমতাবলম্বী মহাত্মাদগের বিচারকালে রাজ্য- 
মধ্যে কেহ মিথ্যাবাদী অসংস্বভাবাপন্ন ও পরদার-পরায়ণ ছল না। সবন্ধিই শান্তি- 
সুখ বিস্তীর্ণ ছিল। এই সকল মন্ত্রী পরিচ্ছন্ন পারচ্ছদ ও অলঙ্কার ধারণ কাঁরতেন 
এবং নৃপতির হিতসাধনার্থ নীতি-চক্ষু নিয়ত উন্মীলন কাঁরয়া রাঁখতেন। রাজা 
ই'হাদিগকে প্রকৃত গুণবান্‌ বলিয়া বিবেচনা কাঁরতেন! বিদেশেও যে-সমস্ত 
ঘটনা হইত, ইহারা আপন্াঁদগের সূতীক্ষণ বাদ্ধিপ্রভাবে তংসমূদয়ই অবগত 
হইতেন। সকল দেশে ও সকল কালে লোকে ই'হাদিগের গুণের সাবশেষ পরিচয় 
পাইত। ইহারা সন্ধি-বিগ্রহ বিষয়ে পারদ ও সত্তু রজ তম এই তবধ গুণ- 
সম্পন্ন ছিলেন। ইহারা মন্ত্রক্ষায় সুনিপুণ সূক্ষতরবিচারপটু নীতিশাদ্ত্র- 
বিশেষজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ছিলেন। নিলোকাঁবখ্যাত বদান্য নিষ্পাপ সত্যপ্রাতজ্ 
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অষ্টম সর্গ ২৩ 


রাজা দশরথ এই সমস্ত অমাত্যগণের সহিত নিরন্তর পারিবৃত হইয়া দূত- 
সাহায্যে স্বদেশ ও পরদেশ-বৃত্তান্ত পর্যবেক্ষণ ও ধর্মতঃ প্রজাপালনপূর্বক 
দেবলোকে দেবপাঁত ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য রক্ষা করিয়া'ছলেন। অধর্ম তাঁহাকে 
কদাচই স্পর্শ কাঁরতে পারত না। তিনি কখন আঁধকবল বা তুল্যবল শতু 
লাভ করেন নাই। তাঁহার িৱপক্ষ বিলক্ষণ প্রবল ছিল। অধীন নৃপাঁতগণ 
তাঁহার নিকট সতত সন্ত হইয়া থাঁকত এবং তাঁহার প্রতাপে রাজ্য নিচ্কণ্টক 
হইয়াছিল। এইরুপে সেই মহাঁপাল দশরথ 1হতানুষ্ঠানানাবন্ট অনুরন্ত 
সূক্ষমূদর্শঁ কার্যকুশল মন্দ্রীদগের সাঁহত 'মালত হইয়া করজালমাণ্ডিত স্ূর্য- 
মন্ডলের ন্যায় আঁতমাত্র শোভা পাইয়াছিলেন। 


অষ্টম শর্গ॥ ঈদশপ্রভাবসম্পন্ন ধর্মপরায়ণ মহাত্মা দশরথ সন্তান কামন্ময় 
নিরন্তর তপোন্জ্ঠান করিয়াছিলেন, তথাচ বংশধর পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে 
সমর্থ হন নাই৷ একদা তান এই বিষয় চিন্তা কাঁরতে কাঁরতে মনে কারলেন, 
এক্ষণে সন্তানার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য হইতেছে । অনন্তর 





(এক অশ্বমেধ যত আহরণ কাঁর। হে ৱাহ্মণগাণ! 
সারে যজ্ঞ সাধন কাঁরব। এক্ষণে কিরূপে আমার 
মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে আপনারা তাহা অবধারণ করুন। 
বশিষ্ঠ প্রভাতে দ্বিজ্ঞাতিগণ ন্‌পাঁতর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে 
বারংবার সাধুবাদ প্রদান কাঁরলেন এবং প্রফূজল মনে তাঁহাকে কাঁহলেন, 
মহারাজ! যখন সন্তানার্থ আপনার এইরূপ ধর্মবাদ্ধি উপাস্থিত হইয়াছে, তখন 
আপনি আঁভপ্রেত পুত্রলাভে কখনই বাণচিত হইবেন না। অতএব আপনি 
অবিলম্বে যজ্জ্রীয় সামগ্রীসম্ভার আহরণ, অশবমোচন ও সরষূর উত্তর তীরে 
বজ্ঞভাঁমি নির্মাণ করুন! রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণের মূখে এইরূপ বাকা শ্রবণ 
করিয়া যারপরনাই হ্টে ও সন্তুষ্ট হইলেন। 
অনন্তর [তিনি হর্ষোৎফুল্ললোচনে মাল্দ্রগণকে কাঁহলেন, মল্দিগণ! তোমরা 
এই সমস্ত গুরুদেবের আদেশাননসারে যজ্জঞনয় দ্রব্যসামগ্রশ সংগ্রহ এবং পটু 
প্র্ষ-সুরক্ষিত' খািক-প্রধান উপাধ্যায় কর্তৃক অনুসৃত এক অশ্ব আঁবলন্বে 
মোচন কর। তৎপরে স্োতস্বতী সরষূর উত্তর তারে ষজ্ভূমি প্রস্তুত করাইয়া 
দেও। দেখ, রাজামান্রেরই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আঁধকার আছে বটে, 'কিন্তু ইহা 
সাধারণের সুখসাধ্য নহে; কারণ ইহাতে নানা প্রকার দুরাতক্রমণীয় ব্যাঁতক্রম 
ঘাঁটবার সম্ভাবনা, যজ্ঞতন্লাবৎ ব্রহ্মরাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্জের ছিদ্র অনুসন্ধান 
কারয়া থাকে! যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তংক্ষণাৎ বিনম্ট হয়। এক্ষণে 
তোমরা শাস্তানুসারে যথাক্রমে শান্তিকর্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। তোমরা 
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২৪ ৰালকাণ্ড 


সকলেই কার্য কুশল; অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বধিপূ্বক সম্পন্ন হয়, 
তাঁদ্বষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর। তখন মাল্পিগণ 'বথাজ্ঞা মহারাজ!’ এই বালয়া 
তাঁহার বাক্য শিরোধার্য কাঁরয়া লইলেন। 

অনন্তর ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ রাজা দশরথকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার 
নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান কাঁরলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রস্থান 
করিলে দশরথ মল্লীদগকে কহিলেন, মন্বিগণ! খাত্বকেরা যেরূপ আদেশ 
কাঁরলেন, তদনুসারে যন্ত্রের আয়োজন কর। দশরথ সান্মহিত মল্লিবর্গকে এই 
বালয়া তাঁহাদিগকে গৃহগমনে অনুমাত প্রদানপূর্বক স্বয়ং অন্তঃপুর মধ্যে 
প্রবেশ কাঁরলেন। [তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রেয়সী মাঁহযশীদগকে 
আহ্বানপূর্বক কাঁহলেন, মাঁহযাঁগণ ! আম সন্তান কামনায় যজ্ঞান্ষ্ঠান কাঁরব, 
অতএব তোমরাও তাঁদ্বষয়ে কৃতানিশ্চয় হও। তখন মহপালের এই মধুর বাক্যে 
‘সেই কমনীয়-কাল্তি ন্‌পকাল্তাগণের মুখশশশী বসন্তকালীন কমাঁলনীর ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল। 


নৰম সৰ্গ ৷ অনন্তর রাজা দশরথ পন্রার্থ সংকল্প করিয়াছেন 
দেখিয়া, সারথি সমন্ম নির্জনে তাঁহাকে , মহারাজ ! সল্তানার্থ 
ষজ্ঞানূষ্ঠান করা খাত্বকগণের অভিমত। আমি পূরালে যাহা শ্রবণ 


কাঁরয়াছি, আপনারই পুরোৎপাত্ত-সংকু পুরাবৃত্ত কীর্তন কার, শ্রবণ 






রে 






করুন। পূর্বে ভগবান সনৎ রি গ-সান্ঘধানে আপনার পঢ়ত্রোংপাত্তির 
বিষয় উল্লেখ হট, হে তপোধনগণ! মহার্ধ কাশ্যপের 
শিবভান্ডক নামে এক পনর খয্যশঙ্গ নামে তাঁহার এক পনর উৎপন্ন 
হইবেন। এ ধয্যশঙ্গ তন নিরন্তর বনমধ্যে পাঁরবার্ধত ও বনচারী 
হইয়া কালধাপন ক নিয়ত পিতার অনূবৃত্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেই 
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কাহয়া থাকেন বে, মহাত্মা ধধ্যশৃঙ্গ মুখ্য ও গৌণ এই দুই প্রকার ব্রহ্মচর্য 
অবলম্বন কাঁরবেন। বিপ্রগণ! নিয়ত আগ্ন পাঁরচর্যা ও পিতৃ-শুশ্রযোয় 
িভান্ডকতনয় খষাশৃঞ্গের কিছুকাল আতবাহিত হইয়া যাইবে। এই অবসরে 
অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে মহাবল-পরাক্রান্ত সুবিখ্যাত এক রাজা জাল্মিবেন। 
এই রাজার দোষে অঞ্গদেশে সর্বভূত-ভয়াবহ ঘোরতর অনাবাষ্ট উপস্থিত 
হইবে। মহপাল লোমপাদ এইরূপ দুর্ঘটনায় যৎপরোনাস্তি দুঃাখত হইয়া 
বদ্বান্‌ ব্রাদ্ষণগণকে আনয়নপূর্বক কাঁহবেন, বিপ্রগণ! আপনারা লোকাচার ও 
শ্রোতকার্ধ অবগত আছেন, অতএব এই অনাবৃষ্টিরূপ উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত 
আমাকে প্রায়শ্চিত্ত ও নিয়মের আদেশ করুন! এ সমস্ত বেদপারগ ব্রাহ্গণেরা 
নূপাঁত কর্তৃক এইরূপ আঁভহিত হইয়া কাঁহবেন, মহারাজ! আপান মহার্ষ 
বিভান্ডকের পুত্র খধ্যশূঙ্গকে যে-কোন উপায়ে হউক রাজ্য মধ্যে আনয়ন 
করুন৷ তাঁহাকে আনিয়া ও সমুচিত সৎকার কাঁরয়া তাঁহার সহত 'িধানানুসারে 
আপনার তনয়া শান্তার বিবাহ দিন! 

রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণগণের নিকট এইরূপ শ্রবণ কাঁরয়া কি প্রকারে সেই 
তেজদ্বী মহাৰ্যকে স্বরাজ্যে আনয়ন কাঁরবেন, এই চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া 
উঠিবেন। অনন্তর মান্বিগণের সাহত এই বিষয়ের এক পরামর্শ 'স্থির কাঁরয়া 
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দশম সর্গ ২৫ 
অমাত্যগণ্‌ ও পুরোহিতকে তথায় যাইতে আদেশ কাঁরবেন। তখন অমাত্য ও 
পুরোহিত ইহারা রাজার এই আদেশে দুঃখিত হইয়া লজ্জাবনত-মৃুখে অনুনয়- 
ধিনয় প্রদর্শনপূর্বক কাঁহবেন, মহারাজ! আমরা মহার্ঘ বিভশ্ডকের ভয়ে 
খষ্যশৃঞ্গোর নিকট যাইতে সাহসী হইতোঁছ না। অনন্তর তাঁহারা প্রকৃত উপায় 
উদ্ভাবনপূর্বক কাহবেন, অঙ্গারাজ! আমরা ধষ্যশৃঙ্গকে আপনার রাজ্যে আনয়ন 
কাঁরব। এক্ষণে ইহার যেরুপ উপায় স্থির করিলাম, ইহাতে কোন দোষ উপস্থিত 
হইবে না। 

মহারাজ! এইরূপে রাজ্জা লোমপাদ বেশ্যা-সাহায্যে খাঁষকুমার খব্যশৃঙ্গাকে 
স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন? খধ্যশৃঙ্গ অগ্গদেশে আসলে সূররাজ ইন্দ্র 
মুষলধারে বার বৃষ্টি করেন। রাজা লোমপাদও সেই খাঁষফতনয়ের সহিত তনয়া 
শান্তার বিবাহ দেন। এক্ষণে আপনার সেই জামাতা খব্যশৃঙ্গই আপনার 
সন্তান-কামনা পূর্ণ কারবেন। মহারাজ! সনৎকুমার যাহা কহিয়াছলেন, এই 


আম আপনার নিকট তাহা কীর্তন কারলাম। 
দশম সর্গ॥ অনন্তর রাজা দশরথ হন্টমনে কহিলেন, স্মল্ল! 
অ্গরাজ যে উপায়ে ধষ্যশৃঙ্গাকে আনয়ন , এক্ষণে তাহাও কীর্তন 












কর। মন্ত সুমন্্ অযোধ্যাধপাতি দশরথ এইরূপ আঁভাহত হইয়া 
কাহলেন, মহারাজ! রাজা লোমপাদ মিস খষ্যশপাকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন 
করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে ভাহা€পচর্টাপান্ত কীর্তন কাঁরতোঁছ. আপানি 
মন্তিগণের সহিত তাহা শ্রবণ করুর্কর্জরাজ খষ্যশৃঞ্গাকে স্বরাজ্যে আনয়নের 
আদেশ কাঁরলে কুলপুরে ষ্িমাতাগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, 
মহারাজ! আমরা খধ্যশর্্টি আনয়ন কারবার নিমিত্ত যে উপায় স্থির 
করিয়াঁছ; তাহা কখনই 'িফল হইবে না। তপস্বী স্বাধ্যায়সম্পন্ন মহার্ষ 
ধষ্যশৃা নিয়ত বনে বাস করিয়া থাকেন। ভান স্তী-বিহার-সৃখ িছুই 
জানেন না। অতএব আমরা সকলের লোভনীয় চিত্তোল্মাদী ইন্দ্রিয়ভোগ্য 
পদার্থ দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত কাঁরয়া এই নগর মধ্যে আনয়ন কাঁরব, আপাঁন 
আবিলম্বে তাহার আয়োজন করুন। রুপবতাঁ বারষুবতীরা বিবিধ বেশভুষা 
করিয়া তথায় গমন করুূক। উহারা নানা উপায়ে তাঁহাকে লোভে ফেলিয়া 
এখানে আনয়ন কাঁরবে। 

রাজা লোমপাদ এই পরামর্শে সম্মত হইয়া পুরোহিতকেই ইহা সংসাধন 
কারবার ভার অর্পণ কাঁরলেন। পুরোহত এই কার্য আপনার অযোগ্য বোধ 
করিয়া মান্তিগণকে ইহার অনুষ্ঠানে অনুরোধ কাঁরলেন। তাঁহারাও অনাঁত- 
বিলম্বে সমুদয় আয়োজন করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর বারনারশগণ সচিবগণের নিদেশে বনপ্রবেশ কাঁরল এবং মহার্ধ 
িভান্ডকের আশ্রমের অনাতদূরে, সেই সুধীর খাঁষকুমারের সাঁহত সাক্ষাৎকার 
করিবার প্রত্যাশায় অবস্থান করিতে লাগিল। ঝাঁষকুমার খধ্যশৃঞ্গ িতৃবাংসল্য 
যথোচিত সন্তুষ্ট ছিলেন! তানি আশ্রমপদ পাঁরত্যাগপূর্বক কখন কোথায়ও 
যাইতেন না। জন্মাবাধ নগর ও জনপদের স্ত্রী কি পুরুষ কিছুই দেখেন নাই 
এবং তন্রত্য কোনপ্রকার জন্তুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 

অনন্তর একদা খষ্যশৃশ্গ যে স্থানে বারাঙ্গনাগণ অবস্থান কারিতেছিল, 
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০৪ ২৭ 
যদ্চ্ছাক্মে তথায় সমুপাস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে সুবেশা 
ধবলাসনীরা সহসা তাঁহার দূষ্টিপথে পাঁতত হইল। উহারা তৎকালে মধুর 
স্বরে গান করিতেছিল। গান করিতে কারতে সেই খাষিকুমারের সাম্নধানে 
আগমনপূর্বক কাহিল, ব্ৰহ্মন্‌! আপনি কে? কি করেন এবং এই জনশূন্য 
দূরতর অরণ্যে একাকী ক কারণেই বা সপ্টরণ কাঁরতেছেন? বলুন, এই সমস্ত 
জানতে আমাদিগের একান্ত কৌতূহল উপাস্থিত হইয়াছে! খষ্যশঙ্গ সেই 
অদষ্টপর্বা সর্বাঞ্গসুন্দরী নারাঁদিগকে দোখয়া প্রীতিভরে আপনার পরিচয় 
প্রদানের ইচ্ছা করিয়া কাঁহলেন, আমি মহার্ধ বিভান্ডকের উরসপুত, আমার 
নাম ধষ্যশঙ্গ; তপঃসাধন করাই আমার কার্য, ইহা এই ভূলোকে প্রসিদ্ধ 
আছে। দেখ, এ অদূরে আমাদগের আশ্রমপদ দন্ট হইতেছে, এক্ষণে চল, আম 
তথায় বাঁধপূর্বক তোমাঁদগের আঁতাঁথ সংকার কারিব। 

অনন্তর সেই সমস্ত বারমাহলা খাঁষপরত্রের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তপোবন 
দর্শনার্থ তাঁহার সমভিব্যাহারে চাঁলল। ধধ্যশৃঙগ তাহাদিগকে আপনার আশ্রমে 
লইয়া গিয়া পাদ্য অর্ঘ ও ফলমূলাঁদ দ্বারা পূজা কাঁরলেন। তখন বেশ্যারা 
সেই খাঁষকুমার-প্রদত্ত পূজা সাদরে গ্রহণ কাঁরয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে লইয়া 
যাইবার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসৃক হইল এবং িভাস্ডকের ভয়ে শীঘ্র 
তপোবন হইতে নিক্কাল্ত হইবার মানসে ত কাঁহল, ব্ৰহ্মন্‌! আপাঁনও 
আমাদগের এই সমস্ত সুস্বাদ: ফল গ্রহণ, ভক্ষণ করুন: আপনার 
মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া সেই ৃকুসীনা তাঁহাকে আলিঙ্গন কাঁরয়া 
পুলাঁকত মনে সুস্বাদ; মোদক ও ইিিপর্ঘ নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান কাঁরল। 

ভৰ্ক্্যতোর্ভ 

নিয়ত অরণ্যবাসে কালহরণ ক্াসাকেন, বুঝি এরূপ ফল তাঁহাদের কখনই 
উদরস্থ হয় নাই। 3১ 

অনন্তর সেই সমস্ত রী মহ্র্ধ িভাপ্ডকের ভয়ে ভীত হইয়া কোন 
এক ব্রতাচরণ ব্যপদেশে ধষ্যশৃতগকে সম্ভাষণপূর্বক আশ্রম হইতে প্রাতগমন 
কাঁরল। তাহারা গমন কাঁরলে খষ্যশৃঙ্গ নিতান্ত অপ্রসন্নমনা হইয়া তাহাঁদিগের 
বিরহ-দৃঃখে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি সেই কামিনশগণ- 
সংক্রান্ত বিষয় চিন্তা কাঁরতে কাঁরতে পূর্ব দিবস যথায় তাহাদিগকে দেখিয়া- 
ছিলেন, পরাদবস তদভিমৃথে গমন কাঁরতে লাগিলেন। তখন রমণাগৃণ 
ধধ্যশঙ্গকে আগমন কাঁরতে দেখিয়া হষ্টমনে তাঁহার প্রত্যুদগমনপূর্বক 
কাহিল, সৌম্য! আপনি আমাদের আশ্রমে চলুন, তথায় নানাপ্রকার প্রচুর 
ফলমূল আছে, ভোজন ব্যাপার বিশেষরূপে নির্বাহ হইতে পারিবে । খষ্যশৃঙ্গ 
অঞ্গনাদগের এইরূপ হূদয়হারী বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত 
হইলেন । তাহারাও তাঁহাকে সমাভিব্যাহারে লইয়া নগরাভিমুখে যারা কাঁরল। 

অনন্তর এইরুপে সেই খাঁষকুমার ধষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে উপস্থিত হইলে 
দেবরাজ জীবলোককে পুলকিত করত সহস্রধারে বাষ্ট কারতে লাগলেন? 
রাজা লোমপাদ বৃষ্টর সাঁহত তপোধন ধধ্যশৃঙ্গকে উপস্থিত দোখয়া বিনীত- 
ভাবে প্রত্যুদগমনপূর্বক তাঁহার পাদবন্দন কাঁরলেন এবং অর্থাঁদ দ্বারা 
তাঁহার সমুচিত সৎকার কাঁরয়া ললনাদিগের ছলনার বিষয় জানিতে পারিয়া, 
পাছে তান ক্রোধাবিষ্ট হন, এই ভয়ে বার বার তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থন। কারতে 
লাগলেন। তৎপরে তিনি সেই সহার্ধকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া প্রশান্ত মনে 
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২৮ বালকাস্ড 


শান্তাকে সমর্পণ কাঁরয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। 
মহারাজ ! এইরূপে সেই মহাতেজা বিভাপ্ডকতনয় খাষ্যশৃঙ্গ সর্বকামসম্পন্ন 
হইয়া সহধার্মণী শান্তায় সাঁহত অঙ্জদেশে বাস কাঁরতে লাখিলেন। 


একাদশ সর্গ॥ মহারাজ! দেব-প্রধান ধীমান সনৎকুমার এই উপাখ্যান 
{হতকর বাক্য শ্রবণ করুন! তান কহিলেন, দশরথ নামে ইক্ষবাকুবংশে পরম- 
ধামিকি সত্যপ্রাতজ্ঞ এক রাজা জন্মগ্রহণ কাঁরবেন। ইহার সহিত অঙগরাজের 
আত্মজ লোমপাদের আতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিবে। এই লোমপাদের শান্তা নাম্নী 
এক কন্যা হইবে। এক সময়ে যশস্বী মহাঁপাল দশরথ লোমপাদের নিকট গমন 
কাঁরয়া কাহবেন, মহাত্বন্‌! আম নিঃসন্তান, এক্ষণে এই কারণে এক যজ্জানু- 
জ্ঠানের বাসনা কাঁরয়াছি। তোমার জামাতা খধ্যশৃঙ্গ আমার বংশ রক্ষার্থ সেই 
যজ্ঞে ব্রতী হউন। তুমি এই বিষয়ে উহাকে আদেশ কর! রাজা লোমপাদ 
দশরথের এই বাক্য শ্রবণ ও ইহার অবশ্যকর্তব্তা অবধারণপর্বক প্ন্র-কলন্র- 
সম্পন্ন মহার্ষ খষ্যশঙ্গকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ । দশরথ খধ্যশৃজ্ঞকে 
কৃতাঞ্জালপুটে তাঁহাকে যজ্ঞ সাধনার্থ পত্র স্বর্গলাভার্থ বরণ কারবেন। 
বিপ্রবর খধ্যশৃঙ্গ হইতে তাঁহার এই পট পূর্ণ হইবে এবং তাঁহার ওরসে 
িলোক-বিখ্যাত অতুল-বল-সম্পন্ন ব ৫০৪ র পত্র উৎপন্ন হইবেন। 

মহারাজ! পূর্বে সত্যযগে €&টর্দগ্‌ সনংকুমার খাষগণ-সমক্ষে এইরূপ 
কাহয়াছিলেন। অতএব এক্ষল্উজী্সীন স্বয়ং বল-বাহনের সহিত গমন কারয়া 
পরম সমাদরে মহার্ষ খষ 4 আনয়ন করুন । 

রাজা দশরথ মন্রশ সিটের এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন 
এবং সহমল্ত যাহা কাঁহল, তাহা মহার্য বাশষ্ঠকে আদ্যোপাল্ত নিবেদন ও 
তাঁহার অনুমাত গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক অঙ্গরাজ্যে যাত্রা কারলেন। অমাত্যেরাও 
তাঁহার সমভিব্যাহারে চাললেন। অনন্তর তিনি বন-উপবন, নদ-নদী সমুদয় 
ক্রমশঃ আতরুম কাঁরয়া অঞ্গদেশে উত্তীর্ণ হইলেন এবং প্রদীশ্ত পাবকের ন্যায় 
তেজস্বী মহার্ষ খষাশ্‌জ্গকে লোমপাদের সান্নধানে দোখতে পাইলেন। তখন 
লোমপাদ রাজা দশরথকে সম.পাঁষ্থত দৌঁখয়া বন্ধ্ত্বানবন্ধন পরম সমাদরে 
িধানানুসারে তাঁহার পূজা কারলেন। রাজার আগমনে তাঁহার আনন্দের আর 
পরিসীমা রাহল না। পরে দশরথের সাঁহত তাঁহার যে বন্ধুত্ব সম্বন্ধ আছে, 
স্বীয় জামাতা খয্যশৃণ্গের নিকট তাহার পারচয় দিলেন। মহার্ধ ধাধ্যশঙ্গ এই 
পরিচয় পাইয়া যথোচিত উপচারে তাঁহার সৎকার কাঁরলেন। 

অনন্তর রাজা দশরথ সাত-আট দিবস লোমপাদের সাহত এফন্ন বাস 
করিয়া কাঁহলেন, সখে! আমি কোন একটি মহৎ কার্ানুষ্ঠানের উপক্রম 
কারয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমার তনয়া শাল্তাকে ভর্তা ধষাশৃ্গের সাহত 
আমার আলয়ে গমন কারিতে হইবে । লোমপাদ বয়স্যের এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া জামাতা খয্যশৃঙ্গকে কাহলেন, বংস! তুমি 
সহধার্মণীর সহিত রাজধানী অযোধ্যায় গমন কর। খধ্যশৃঙ্গ আবিচারতমনে 
শ্বশুরের এই অনুরোধ-বাক্যে স্বীকার কাঁরয়া কহিলেন, মহারাজ! আপাঁন 
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যেরূপ আদেশ করিতেছেন, তাহাই হইবে। 

"অনন্তর তান লোমপাদের আদেশে ভার্যার সাহত অযোধ্যাঁভমুখে যারা 
কারলেন। রাজা দশরথও সূহূৃধকে সম্ভাষণ কাঁরয়া নিক্কান্ত হইলেন। 'নিম্কমণ- 
কালে উভয় 'মত্র একত্র হইয়া পরস্পর অঞ্জাল-বন্ধন ও স্নেহভরে বারংবার 
আলিঙ্গন কাঁরয়া সাঁবশেষ প্রণীত লাভ কারলেন। পরে দশরথ বরসা লোমপাদের 
আবাস হইতে নির্গত হইয়াই দ্রুতগামী দূতগণ দ্বারা অযোধ্যাবাসীঁদগকে 
আঁবলদ্বে সমস্ত নগর ধূপ-সবাঁসত, জলাসন্ত, পরিচ্কৃত ও পতাকাঁদ দ্বারা 
সংসাঁজ্জত করিতে আজ্ঞা দিলেন। পুরবাসিগণ রাজার প্রত্যাগমন-সংবাদ পাইয়া 





আনন্দের সাঁহত আঁবলদ্বে সমস্ত নগর সংসাঁজ্জত কাঁরল। অনন্তর মহনপাল 
খধ্যশৃঙ্গকে অগ্রবত কারয়া নগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশকালে শঙ্খধবাঁন 
ও দন্দ্যাভীনর্ধোষ হইতে লাগল। সুররাজ ইন্দ্র যেমন বামনকে দেবলোকে 
লইয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্রের সহকারী নরেন্দ্র খষ্যশৃঙ্গকে সম্মানপর্বক 
নগরমধ্যে আনয়ন করতেছেন দেখিয়া নগরবাসীরা হর্ষ প্রকাশ কারতে লাগিল। 
৯ অনন্তর দশরথ খধ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপূরে প্রবেশ করাইয়া বেদাঁবাধ অনুসারে 
সৎকার কাঁরলেন এবং তাঁহার আসান আপনাকে না বোধ 





৪7172521255 মহারাজ! আপানি অবিলম্বে 
যজ্ঞীয় যাবতীয় সামগ্রী আহরণ, অশ্বমোচন ও স্লোতস্বতী সরযূর উত্তর তারে 
যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন । তখন রাজা দশরথ খধ্যশৃঙ্গের নিদেশানূসারে সুমন্ত্রকে 
সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, সুমন্ত! তুমি সযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, 
বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রহ্মবাদী খাত্বক ব্রাহ্গণগণকে শপ্র আনয়ন 
কর। রাজার আদেশ প্রাশ্তিমাত সুমন্ত ত্বারতপদে গিয়া তাঁহাঁদগকে আনয়ন 
করিলেন। তখন ধর্মপরায়ণ মহাঁপাল ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা কারিয়া ধর্মার্থ-সঞ্গত 
ন্যায়ানুগত মধুর বাক্যে কহিলেন, দ্বিজগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত আতমার 
ব্যাকুল হইয়াছি, কিছ তেই আমার সুখ নাই৷ এক্ষণে বাসনা যে সন্তান-কামনায় 
এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ কাঁর। এই খাঁষকুমারের প্রভাবে আমার সেই মনোরথ 
সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে। 

বশিষ্ঠ প্রভাত দ্বিজাতিগণ নূপাঁতর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বারংবার 
তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগলেন। তৎপরে খধযাশঙ্গকে পুরোবতাঁ 
কাঁরয়া কাঁহলেন, মহারাজ! আপনি অবিলঘ্বে বজ্ঞীয় সামগ্রীসকল আহরণ, 
অশ্বমোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুনা আপনার যখন 
সন্তানার্ঘ এইরূপ ধর্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন চারটি আঁমিতবল পত্র 
অবশ্যই লাভ কাঁরবেন! রাজা দশরথ ব্রহ্গণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
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কাঁরয়া আতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপরে হর্ষোৎফুুলমনে অমাত্যগণকে কহিলেন 
অমাত্যগণ! তোমরা এই সমস্ত গ্ুরুদেবের 'আদেশানসারে শর যজ্ঞয় 
দব্যসামগ্রী সংগ্রহ এবং সুপটু পুরুষ-সংরাক্ষিত খান্বক-প্রধান খাঁষ কর্তৃক 
অনুসৃত এক অশ্ব আবলচ্বে মোচন কর। তৎপরে জ্রোতস্বতশ সরযূর উত্তর 
তাঁরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করাইয়া দেও। দেখ, রাজামাব্রেরই এই যজ্ঞসাধনে 
সম্পূর্ণ অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা সাধারণের সুখসাধ্য নহে, কারণ 
ইহাতে নানা প্রকার দুরাতররমণয় ব্যাতক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যন্ঞতন্ব্রাবিং 
ব্ৰহ্ম-রাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যজ্ঞ অঙ্গহখন 
হইলে অন্বস্ঠাতা তদ্দপ্ডেই বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তোমরা শাস্ানূসারে শান্তিকর্ম 
লম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। তোমরা সকলেই কার্ব-কুশল, অতএব যাহাতে আমার 
এই যজ্ঞ বাধিপূর্বক সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেস্টা কর। তখন মাল্্গণ 
‘যথাজ্ঞা মহারাজ !'-_ এই বলিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য কাঁরয়া লইলেন। 

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ ধার্মিক রাজা দশরথের বিস্তর স্তুতিবাদ কাঁরয়া তাঁহার 
নিকট বিদায় প্রহণপূর্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান কারিলেন। ব্রা্মণেরা গমন কাঁরলে 
দশর্থ মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অন্তঃপূরে প্রবেশ কারিলেন। 





রাজা দশরথ সন্তানা্থঁ হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার বাসনায় মহার্ষ 
বাঁশষ্ঠকে অভিবাদন ও বথাশাস্তর অর্চনা কাঁরয়া বনীতবাক্যে কাঁহলেন, 
ভগবন্‌! আপাঁন বিধানানূসারে আমার যজ্ঞ সাধনে দীক্ষিত হউন এবং যাহাতে 
যজ্ঞে কোনরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি 
আমার স্নপ্ধ বন্ধু ও পরম গুরু । আপনাকেই এই যজ্ঞের যাবতীয় ভার 
বহন কাঁরতে হইবে। বাঁশচ্ঠদেব দশরথের এই বাক্য শ্রবণ কারয়া কাঁহলেন, 
মহারাজ! আপনি যেরূপ প্রার্থনা কারতেছেন, আমি অবশ্যই তাহা সাধন 
কাঁরন। অনন্তর 'তাঁন যজ্ঞ-কর্ম-প্রবীণ বদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরমধার্মক স্থাবর, 
স্থপাঁত, কর্মান্তিক, ভৃত্য, তক্ষক, খনক, গণক, শিল্পী, নট, নর্তক এবং 
শাস্ত্জ্ঞ বিশদ্ধস্বভাব পুর্বাঁদগকে আহবানপূর্বক কাঁহলেন, তোমরা আবলম্বে 
রাজা দশরথের নিদেশান্মসারে যজ্ঞ-কার্ষ নির্বাহে প্রবৃত্ত হও। বহু সহস্র ইন্টক 
শীঘ্ধ আনয়ন কর। মহাপালগণের বাসোপযোগী আবাস নির্মাণপূর্বক তাহা 
বাঁবধ দ্রব্যে সুসাঁজ্জত কাঁরয়া দেও । পরে বপ্রগণের নিমিত্ত উত্তাপ্াদ নিবারণ-ক্ষম 
নানাবিধ অন্ন-পানসমেত শত সহস্র আলয় প্রস্তুত কর! তৎপরে বহুদূর হইতে 
আগত নৃপাঁতগণের পৃথক পৃথক গৃহ, পৃরবাসী এবং স্বদেশী ও বিদেশ 
যোদ্ধাঁদপের গৃহ, শয়ন-গৃহ ও অশ্বশালাসকল নির্মাণ কর। এই সমস্তত 
বাসস্থান নানাপ্রকার উপকরণে পাঁরপূর্ণ কাঁরয়া রাখ! এই যজ্ঞে বহৃতর ইতর 
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লোকের সমাগম হইবে, তাহাদিগের নামত্ত সুরম্য গৃহসকল প্রস্তুত কর। 
দেখ, এই যন্ত্রে তোমরা সকলকেই সমাদরপূর্ক অন্নপ্রদান কারবধে। যাহাতে 
লোকে ‘আদর পাইলাম' বাঁলয়া বোধ করিতে পারে, সকলকেই এইরূপে আদর 
কাঁরবে। কামক্রোধবশতঃ কাহাকেও অবমাননা কারও না। যে-সমন্ত পুরুষ 
ও শিল্পী যজ্ঞ-সংক্রান্ত কার্যে ব্যগ্ৰ থাকিবে, তাহাদিগকেও যথারুমে সংকার 
কারবে। কারণ, যাহারা প্রার্থনাধিক অর্থ ও ভোজন লাভে চারতার্থ হয়, 
তাহাদগের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতে কোনরূপ 
ব্যাতিক্রম ঘাঁটবারও সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তোমরা এক্ষণে প্রীত মনে 
আমার এই নিদেশ পালনে প্রবৃত্ত হও। 

বাঁশিম্ঠ এইরূপ আজ্ঞা কারলে, কতকগুলি পুরুষ তাঁহার সান্নিধানে আগমন 
কাঁরয়া কাঁহল, তপোধন! আমরা আপনার আভলাষানুরূপ কার্য সচার্রূপে 
ধনর্বাহ কারয়াছি, তাহাতে ?কছমাত ত্রুটি নাই। এক্ষণে আর আর যাহা আদেশ 
কাঁরতেছেন, আমরা তাহাও অনুষ্ঠান করিব, তাঁদ্বিষয়েও কোন অঞ্গহান হইবে না। 

অনন্তর বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আহবানপূর্বক কাহলেন, সুমন্ত! এই পৃথিবীতে 
যে-সমস্ত ধার্মিক রাজা আছেন, তাঁহাঁদগকে এবং ব্রাহ্মুণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বহুসংখ্া 


শদ্রকে তুমি নিমল্লণ করিয়া আইস। সকল মনূষ্কে আদরপূর্বক 
আনয়ন কর। মহাভাগ মহাবীর সত্যবাদী পাত জনককে স্বয়ং গিয়া 


বহমানপূর্বক আন। তান আমাদগের সূহৎ এই কারণে আম 
কারক্ীছী তৎপরে সচচারতর প্রিয়বাদশ দেব- 







মহেষবাস, অঙ্গ-দেশাধ্পাত লোমপাদ, 


বৃদ্ধ সপুত্র কেকয়রাজ, রাজার RS 
সর্বশাস্ত্র-বশারদ উদারপ্ররাতি মগধরা্র 


তেজস্বী কোশলরাজ, এবং নত 


চার সিন নিল কি এই তত আত্মার করল সারি 
আছেন, "তাহাদিগকে বন্ধুবান্ধব ও অনূচরবর্গের সাহত শগ্র আনয়ন 'কর। 
এক্ষণে তুমি রাজার আদেশানৃসারে ই'হাঁদগের নিকট দূত পাঠাইয়া দেও। 

মহামাঁত সুমন্ত্ৰ মহার্ষ বাঁশচ্ঠের বাক্য শিরোধার্য করিয়া ভূপালগণের 
আনয়নের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে বশ্বস্ত দূতসকল প্রেরণ কাঁরলেন এবং 

আপনিও তাঁহার দেশে নৃপাঁতগণের নিমন্ত্রণ কারবার উদ্দেশে চাললেন। 
কর্মান্তিক ভৃত্যগণ আসিয়া যজ্ঞার্থ যে-সমস্ত দ্রব্য প্রস্তৃত হইয়াছে, তাহা 
মহার্ধকে নিবেদন কাঁরল। তখন মহার্ধ তাহাদিগের প্রাত যৎপরোনাস্ত প্রীত 
হইয়া কাহলেন, দেখ, তোমরা অবজ্ঞা বা অশ্রম্ধাপূর্বক কাহাকে কোন দ্রব্য 
প্রদান কারও না। অবজ্ঞা ও অশ্রম্ধাকৃত দান দাতাকে নিঃসংশয়ে বিনাশ কাঁরয়া 
থাকে। 

অনন্তর দুই এক দিবসের মধ্যে নিমন্ত্রিত নৃপাতিগণ রাজা দশরথকে উপহার 
দিবার নিমিত্ত প্রভূত বতুভার লইয়া তথায় আগমন কাঁরলেন। তণ্দর্শনে বাশিম্ঠ 
প্রীত হইয়া দশরথকে সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, মহারাজ! ভূপালগণ আপনার 
আদেশানৃসারে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাঁহাঁদগকে যথোচিত সম্মান 
করিয়াছি; ভৃত্যেরাও বিশেষ যত্বপূর্বক যজ্ঞের দুব্যসামগ্রশসকল প্রস্তুত কাঁরয়াছে। 
এক্ষণে আপনি দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত সান্নাহত যজ্ঞভূমিতে গমন করুনে। এই 
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৩২ ৰাল কাণ্ড 


যজ্ঞভ্‌মি, সৎ্কালিত সকলপ্রকার আভলাষত দ্রব্যে সমন্তাৎ পাঁরপূর্ণ রহিয়াছে। 
বোধ হইতেছে যেন স্বয়ং কল্পনাই ইহার রচনা কাঁরয়াছে; অতএব আপনি 
আসিয়া ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। 7. 

তখন রাজা দশরথ বাঁশন্ত ও ধষ্যশৃঙ্গের বাক্যানূসারে শৃভনক্ষত্র-যুক্ত 
দিবসে জ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। বাঁশচ্ঠ প্রভাত ব্রাহ্মণগণ যজ্স্থলে 
গ্রমনপুর্বক মহার্ষ ঝধ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত কাঁরয়া শাস্ত্র ও বিধি অনুসারে 
যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরথও সহধার্মণীগণ সমাভব্যাহারে যজ্ঞে 
দীক্ষিত হইলেন। 


চতুর্দশ সর্গ॥ অনন্তর সংবৎসরকাল পূর্ণ ও পূর্বপারত্যন্ত অশ্ব প্রত্যাগত 
হইলে, সরযূর উত্তরতাঁরে যক্জ আরম্ভ হইল। বেদপারগ বিপ্রগণ ঝধ্যশৃঙ্গকে 
পুরস্কৃত কাঁরয়া কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মহাত্মা দশরথের মহাযজ্ঞর 
অশ্বমেধ আরম্ভ করিয়া বিধি ও ন্যায়ানুসারে স্ব-স্ব ক্রিয়াক্সকাল অনৃসরণ- 
পূর্বক কর্ম কারতে লাগলেন। সর্বাগ্রে প্রবর্গয রাহ্মণোস্ত কর্ম-[বশেষ 


ও উপসদ নামক ইন্টি-বিশেষ শাস্তানূসারে রয়া আঁতদেশ শাস্মাঁত- 
রক্ত কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে ণিকে অর্চনা কাঁরয়া হৃষ্টমনে 
যথাবিধি প্রাতঃসবনাঁদ কার্য আরম্ভ (বৃকশেন। প্রথমতঃ দেবরাজের আহত 
প্রদত্ত হইল, তৎপরে রাজাও নির্মবুিধবর্তঃকরণে আঁভষ্ত হইলেন। অনন্তর 





মধ্যান্দন সবন, তৎপরে তৃতীয় ফ্ব্ষ্১্থ 0 
লাগিল। খষ্যশৃঙ্গ প্রভাত বৃহ 
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দেবগণকে আহ্বান কারতে লাগ্মিলেন। হোতৃগণ দেবগণকে মধুর সামগান ও 
মন দ্বারা আহবানপূ্বক আবাহন কাঁরয়া যখোপব্ত্ত অংশ প্রত্যেককে প্রদান 
' কাঁরতে লাগলেন। এই যজ্ঞে অন্যথাহৃত ও অজ্ঞানতঃ কোন কার্য পারত্যন্ত 
হইল না, সকল বিষয়ই মন্তপূত ও মঞ্গলযূক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাশগিল। 

এ দিবসে কোন ব্রাহ্মণেরই স্বকার্ষে শ্রাশ্তিবোধ হইল না উহাদের প্রত্যেককে 
অন্যন এক শত অনূচর নিরন্তর পরিচর্যা কারতে লাগল। যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ, 
শূদ্র, তপস্বী ও সন্ধ্যাসাসকল ভোজন কাঁরতে লাগলেন। বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, 
স্লী ও বালকেরা অনবরত আহার কাঁরতে লাগল, 'কন্তু কছুতেই কাহারও 
তৃস্তিলাভ হইল না, প্রত্যুত ভোজ্যদ্রব্যের পারিপাট্যবশতঃ সকলেরই ভোজনস্পহা 
পাঁরবর্ধিত হইয়া উঠিল। “অন্ন আনয়ন কর, প্রদান কর, বস্ত্র দেও সকলেরই মুখে 
এই কথা শ্রাতগোচর হইতে লাগিল। নিষ্স্ত পুরুষেরা যাহার যেরুপ প্রার্থনা, 
অকৃণ্ঠিত মনে তাহা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যজ্ঞস্থলে প্রাতাঁদন পর্বতাকার 
সাসিদ্ধ অন্নরাশ দৃশ্যমান হইতে লাঁগল। যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রী নানা 
দিকৃদেশ হইতে মহাত্মা দশরথের যজ্ঞ দর্শনাথাঁ হইয়া আঁসিয়াছিল, তাহারা 
অন্নপানে প্রচূর পাঁরতোষপ্রাপ্ত হইল । ভোজনকালে ব্রাহ্মণগণ সুসংস্কৃত সুস্বাদু 
অন্নরসের সবিশেষ প্রশংসা কাঁরয়া কহিলেন, অহো$২আমরা সম্পর্ণ তৃাঁপ্তসুখ 
লাভ কাঁরলাম, মহারাজ! আপনার কল্যাণ এই সমস্ত বাক্য 
রাজার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। 





রত হন নাই। এই সমস্ত বাহ্মণের মধ্যে সকলেই ব্রতপরায়ণ ও' বহ-নলাঁ 
িলেন। সদস্যেরাও শাস্ত্র বিচারে পটৃতা প্রদর্শন করিতে পাঁরতেন। 

এই যজ্ঞে বিজ্ব নার্মত ছয়, খদির ' নার্মত ছয়, পলাশ 'নার্মত ছয় 
শ্লম্মাতক নামত এক ও দেবদারু 'নার্মত অত্যন্ত প্রশস্ত দুইটি যূপ ছিল। 
শিল্পশাম্ব ও যজ্ঞশাস্ত বিশারদ পৃর্ষেরা এই সমস্ত যূপ নির্মাণ করাইয়া- 
িলেন। যুপোংক্ষেপণকাল উপস্থিত হইলে যজ্ঞের শোভা সম্পাদনার্থ এক- 
শিংশাত অরাত্র-পারামত একবিংশতি যূপ তাবৎসংখ্যক বস্তে আচ্ছাদিত ও 
স্ববর্ণজালে ভূষিত হইল। পরে সেই অস্টকোণ-বিশিষ্ট সুদ-নার্মত মসৃণ 
যূপসকল বাধবৎ বিন্যস্ত ও গন্ধপুষ্প দ্বারা পাঁজত হইয়া দেবলোকে 
দশীপ্তিমান্‌ সম্তার্ধগণের ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইতে লাগল! এই যজ্ঞোপ- 
লক্ষে যথাপ্রমাণ ইম্টকসকল নাতি হইয়াছিল। 1শজ্পকর্মকুশল যাজ্ঞক 
ব্রাহ্মণেরা সেই ইচ্টক দ্বারা আঁগ্নকুণ্ড গ্রাথত কারলেন। এ কুণ্ডের প্রত্যেক 
স্তরে ছয় খণ্ড ইন্টক ন্যস্ত হইল। ব্রাহ্গণেরা সেই আধার-মধ্যে বহিস্থাপন 
করিলেন। এ অগ্নি গরুড়াকার রুক্নপক্ষ-সম্পন্ন ৷ যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণের 
উদ্দেশে নানাপ্রকার পশু জীব উরগ জলচর অশ্ব ও পক্ষিসকল সংগৃহীর্ত 
ছিল, খাঁত্বকেরা শাস্তানুসারে সকলকেই বিনাশ করিলেন। এ সমস্ত ৃপকাচ্ছে 
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৩৪ ৰাল ফাণ্ড 


তিন শত পশ; ও রাজা দশরথের উৎকৃষ্ট এক অশ্ব বদ্ধ ছিল। রাজমাহষণী 
কৌশল্যা সেই অশ্বের পরিচর্যা কারয়া হ্‌ষ্টমনে তিন খঙ্সাঘাতে তাহাকে 
ছেদন কাঁরলেন। অনন্তর তান পক্ষযুন্ত অশ্বের সাঁহত তথায় ধর্ম-কামনায় 





আঁভাজৎ, আঁতরান্র, বিশ্বজিৎ ও আস্তোর্যাম এই সমস্ত মহাযজ্ঞ অশ্বনেধকালে 
শাস্প্ানূসারে সম্পাঁদত হইতে লাগিল। 

অনন্তর বংশধর রাজা দশরথ পূর্বকালে ভগবান্‌ স্বয়ম্ভূ কর্তক সৃষ্ট অশ্ব- 
মেধ মহাযজ্ঞ এইরূপে সমাপনপূর্বক হোতাকে পূর্ব দিক, অধবর্যূকে পাশ্চম দিক, 
ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক্‌ ও উদগাতাকে উত্তর দিক দাক্ষণা দান কাঁরলেন। 'তাঁন 
ব্ৰাহ্মণগণকে এইরূপে ভ্মদান করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুম্ট হইলেন। অনন্তর 
খাত্ক্গণ সেই বিগতপাপ মহীপাল দশরথের এইরূপ দানশ্ন্ত দর্শনে 'বাঁস্মত 
হইয়া কাঁহলেন, মহারাজ ! আপাঁন একাকীই এই সম্পূর্ণ পৃথিবা রক্ষা করুন । আমরা 
প্রাতানয়ত বেদাধ্যয়নে আসন্ত ! আমরা কোনক্রমেই এই কার্যে পারগ নাহ ৷ বিশেষ, 
ভামতে আমাদিগের প্রয়োজন কিঃ আপনি ভাঁমর মূল্যস্বর্প মাঁণ, রত্ন, সুবর্ণ 
ধেনু বা উপাস্থতমত যংকাণ্টিৎ অর্থপ্রদান করুন; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। 
রাজা দশরথ বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপ আঁভাহত হইয়া তাহ্যাদগকে 
দশ লক্ষ ধেনু, দশ কোটি সুবর্ণ ও চত্বারংশৎ কোট রজত দান কাঁরলেন। 
অনন্তর খাত্কগণ সমবেত হইয়া সেই ধন বিভাগ কারবার নিমিত্ত ধীমান 
বশিচ্ঠ ও মহার্ধ ধব্যশৃষ্গের হস্তে সমস্তই দিলেন। বাশিষ্ঠ ও খধ্যশৃঙ্গ 
ন্যায়ানসারে সমস্ত বিভাগ কাঁরয়া দিলে তাঁহারা স্ব-স্ব ভাগ গ্রহণ কাঁরয়া 
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রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! আমরা দক্ষিণা পাইয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম ৷ 

অনন্তর দশরথ অভ্যাগত ব্রাহ্মণাঁদগকে অসংখ্য সুবর্ণ দান কাঁরতে লাগলেন। 
পাঁরশেষে একজন দাঁরদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার নিকট অর্থ প্রার্থনা কারল। 
তৎকালে অন্য অর্থের অসঙ্গাঁতানবন্ধন তান তৎক্ষণাৎ তাহাকে আপনার 
হস্তাভরণ অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্গণগণ এইর্‌পে প্রার্থনাধিক অর্থলাভে প্রথত 
হইলে বিপ্রবৎসল দশরথ হর্ষোংফুজ্ল মনে তাহাদিগকে আভবাদন কাঁরলেন। 
ব্রাহ্মণেরাও সেই উদারপ্রকাতি প্রণাতপর নৃপাতিকে নানাপ্রকার আশীর্বাদ কাঁরতে 
লাগিলেন। 

এইরূপে রাজা দশরথ পাপহর স্বর্গপ্রদ অন্যের অসাধ্য অশ্বমেধ সমাপন 
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পূর্বক প্রীত হইয়া মহার্ষ ঝয্যশৃঙ্গকে কহিলেন, সুব্রত! যাহাতে আমার 
বংশ রক্ষা হয়, আপনি এইরূপ কার্য অনুষ্ঠান করুন। খধ্যশৃঙ্গ কহিলেন, 
মহারাজ ! আপনার বংশধর পুত্রচতুষ্টয় অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। দশরথ ধষাশৃঙ্গের 
এই মধুর আশ্বাসবাক্য শ্রবণ কাঁরয়া তাঁহাকে আঁভবাদনপূর্বক পরম সন্তোষলাভ 
কাঁরলেন। 


পঞ্চদশ সর্গা। অনন্তর রাজা দশরথ পুনরায় কাঁহলেন, তপোধন! যাহাতে 
আমার বংশলোপ না হয়, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন । তখন বেদাঁবৎ 
মেধাবী মহার্য ধধ্যশৃঙ্গ কিয়ংক্ষণ চিন্তা করত ইতিকর্তব্যতা স্থির করিয়া 
দশরথকে কাহলেন, মহারাজ! আমি আপনার পৃত্রার্থে অথর্ববেদোন্ত মন্ত্র দ্বারা, 
প্রাসদ্ধ পদুক্রেষ্ট যাগ অনুষ্ঠান কারব। অনন্তর তিনি পুত্রেষ্ট যাগ আরম্ভ 
করিয়া কম্পসৃঘোল্লিখিত প্রণালী অনুসারে হৃতাশনে আহ্যাত প্রদান কারতে 
লাগিলেন। 
ভিসি 






আছ। এ দরর্মাত ত্ৰিলোক সরু কারতেছে এবং অন্যের সৌভাগ্য 
দ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থ্রী বরলাভে মোহিত হইয়া সুররাজ ইন্দ্কে 
৪ধ২১সহার্ধ যক্ষ গল্ধর্ব ৱাহ্মণ ও অসুরগণকে তাড়না 
ক উত্তাপ প্রদান ও সমীরণ ইহার পার্শ্বে সণ্টরণ 
করেন না। তরঙ্গ-মালা-সঞ্কুল মহাসাগর ইহাকে দোঁখলে নিস্পন্দ হইয়া থাকে। 
আমরা সেই ঘোরদর্শন রাক্ষসের ভয়ে যারপরনাই ভাত হইয়াছ। এক্ষণে কিরুপে 
সেই দুষ্ট বিনষ্ট হইবে, আপাঁন তাহার উপায় অবধারণ করুন । 
ভগবান কমলযোনি সুরগণ কর্তৃক এইরূপ আঁভাহত হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা 
করত কাহিলেন, দেবগণ! আমি সেই দ;রাত্মার বধোপায় স্থির কারয়াছ। 
দে বর গ্রহণকালে আমার নিকট ‘দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ ও রাক্ষসের হস্তে মৃত্যু 
হইবে না’ এইরূপ প্রার্থনা কারয়াছিল, আম তাহাতেই সম্মত হই। তৎকালে 
সে অবজ্ঞা করিয়া মনৃষ্যের নামও উল্লেখ করে নাই। সুতরাং মনুষোর হস্তেই 
তাহার মত্যু হইতে পারে, তাঁচ্ভন্ন তাহার বধোপায় আর কিছুই দোঁখ না! 
সুরগণ ও মহার্যগণ ব্রহ্মার মুখে এইরূপ প্রিয় বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া পরম সন্তোষ 
লাভ কাঁরলেন। 
এই অবসরে তশ্ত-কাণ্চন-কেয়ূর-শোভিত নির্মলদন্াতি নিজগৎপাঁতি শঙ্খচক্র- 
গদাধর পাতাম্বর হার জলদোপারি দবাকরের ন্যায় গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক 
অমরগণ কর্তৃক স্তুয়মান হইয়া তথায় আগমন কাঁরলেন। তান আসিয়া একান্ত- 
মনে ব্রহ্মার সহিত সমাসীন হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে আঁভবাদনপূর্বক 
স্তব করিয়া কাঁহলেন, বষ্কো! আমরা লোকের হত সাধন কারবার নিমিত্ত 
তোমাকে কোন কার্যভার প্রদান কাঁরব। রাজা দশরথ ধর্মপরায়ণ বদান্য ও 
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মহার্ীর ন্যায় তেজস্বখ। ই'হার, হণ, শ্রী ও কণীর্ত সদৃশ তন মাহষী আছেন। 


তুমি চারি অংশে [বভন্ত হইয়া সেই তিন গর্ভে জল্ম গ্রহণ কর, 
এবং মন্ষ্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের ২-বল-দৃস্ত লোক-কণ্টক 
রাবণকে সমরে সংহার কর। সেই পামর দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও 
খাষিগণকে আঁতশয় পাঁড়ন কারতেছে। ও অ*সরাসকল নন্দনকাননে 


“বহার কাঁরতেছিল, সেই কার্যাকার্যর্বর্টি মূর্খ তাহাদিগকে ও ধাঁষগণকে 
সিদ্ধ গন্ধর্ব ও যক্ষেরা আসিয়া তোমার 
আমাদগের সকলেরই পরমগাঁতি। তুমি সেই 
নিমিত্ত নরলোকে অবতীর্ণ হও। 

ভ্রিলোক-পৃজিত দেব-প্রধান বিষ এইর্‌পে সংস্তুত হইয়া শরণাগত সমবেত 
বক্ষাঁদ দেবগণকে কাহলেন! দেবগণ! তোমরা এক্ষণে ভীত হইও না; মঞ্গাল 
হইবে। আমি সেই দধর্ষ, দেবার্খগণের ভয়কারণ, ক্লুরমাত রাবণকে সকলের 
হিতের নিমিত্ত পূত্র পৌন্র অমাত্য জ্ঞাত ও বন্ধ্বান্ধবের সাঁহত সমরে সংহার 
করিয়া একাদশ সহস্র বংসর রাজ্য পালনপূর্বক নরলোকে বাস কারব। মহাত্মা 
বিফ দেবগণকে এইরূপ কাঁহয়া পাঁথবীতে আপনার জল্মস্থানের বিষয় 
আলোচনা করিতে লাঁগলেন। অনন্তর সেই পদ্মপলাশ-লোচন আপনাকে চারি 
অংশে বিভাগ করিয়া রাজা দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অঙ্গীকার 
কারিলেন। তখন দেবার্ষ গন্ধর্ব রুদ্র ও অ”সরোগণ সন্তুষ্ট হইয়া দিব্য স্তাতিবাদে 
তাঁহার স্তব করিতে লাগলেন, হে দেব! তুম সেই বরলাভ-গার্বত উগ্রতেজা 
ইন্দ্রশু ন্িলোক-পাঁড়ক, সাধু ও তাপসগণের কণ্টক আতিভীষণ রাবণকে সমূলে 
উল্মালিত কর। তুমি তাহাকে সবান্ধবে বিনাশপূর্বক নিাশ্চল্ত হইয়া সুররাজ- 
রক্ষিত পবিত্র দেবলোকে পুনরায় আগমন কারও । 







ষোড়শ সর্গঙ॥। অনন্তর নারায়ণ রাবণবধের উপায় স্বয়ং জ্ঞাত হইলেও 
দেবগণকে বিনীত বচনে কহিলেন, দেবগণ! আম যে উপায় অবলম্বনপূর্বক 
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৩৮ ৰানকাণ্ড 


সেই খাঁষকুল-কণ্টক দশকণ্ঠকে বিনাশ কাঁরব, তাহার ক 'স্থির কাঁরয়াছ 2 তখন 
সূরগণ সেই আঁবনাশন পুরুষকে কাঁহলেন, বিষ্ণো! তোমাকে এক্ষণে মনৃ্যাকাক 
জ্বাঁকার করিয়া সেই দুর্দান্ত রাক্ষসকে সংহার কাঁরতে হইবে। পূর্বে সে 
দশর্ঘকাল আঁত কঠোর তপোন্‌ষ্ঠান কাঁরয়াছিল। সর্বাগ্রজাত সবক্রষ্টা চতুর্মখ 
ব্রহ্মা সেই তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে মনুষ্য ভিন্ন সকল জীব 
হইতেই অভয় প্রদান কাঁরয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে রাবণ মনৃষ্যকে লক্ষ্যই 
করে নাই। এক্ষণে সে সেই বরপ্রভাবে গার্বত হইয়া ভ্রিলোক উৎসন্ন ও 
স্লীলোকাঁদগকে বলপূর্বক গ্রহণ করিতেছে। হে শত্রুনাশন! ব্রহ্মা এরূপ বর 
দান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা মনৃষাহস্তে তাহার মৃত্যু স্থির করিয়া রাঁখয়াছি। 
তখন বিফ দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া ' রাজা দশরথকে পিতৃত্ে 
অঞ্গাণকার কারবার বাসনা কারলেন। 

অপু দশরথ পূত্রকামনায় পান্লেষ্টি বাগ কাঁরতোঁছলেন। বি, তাঁহার 
পতর-রূপে জন্মগ্রহণ কাঁরতে কৃতানিশ্যয় হইয়া ব্রক্মাকে আমন্ত্রণ ও মহার্ধগণের 
পুজা গ্রহণপূর্বক সেই সুরসমাজ হইতে অন্তর্ধান কাঁরলেন। . 

অনন্তর সেই যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা দশরথের যজ্জীয় হুতাশন হইতে কৃষ্ণকায় 
আরন্তলোচন রন্তাম্বরধারণী 'দবাকরের ন্যায় মহাবীর্য মহাবল এক 
মহাপুরুষ তস্তকাণ্চন-নার্মত রজতময় বক্র শদব্যপারসপূর্ণ এক 
প্রশস্ত পান স্বয়ং বাহ:দ্বয়ে ধারণপর্বেক ডীর্ঘী । এ পূরূষের কণ্ঠস্বর 
দর ন্যায় গার, কলেবর সং নে 
িরাজত, কেশ আঁত সুচিকণ, সর্কৃ্খটদব্যাভরণে বিভূষিত ও শৃভ-লক্ষণ- 
তান নপংোর না ক রত পাবক-শবার নাম কল 
রত 







আজ্ঞা কিল আপনার ক অন-ষ্ঠান কাঁরতে হইবে। 

"ভন দাই প্ৰাজাগতা পৰম পলয়ার। তাহাকে ৰাহলেন, বহারাজ পীন 
দেবগণের আরাধনা করিয়া অদ্য এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে এই বংশকর 
স্বাস্থ্প্রদ প্রজ্জাপাঁত-প্রস্তৃত প্রশস্ত পায়স অনুরূপ পত্নীদগকে ভোজনার্থ 
প্রদান করুন। আপাঁন যদর্থ যজ্ঞানুজ্ঠান করিতেছেন, সেই সমস্ত পত্রী হইতে 
তাহা প্রাপ্ত হইবেন। রাজা দশরথ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া সেই দেবাল্স- 
পূর্ণ দেবদত্ত হির"্ময় পাত্র প্রীতমনে মস্তকে গ্রহণ কারলেন এবং দারত্রের অর্থ- 
. লাভের ন্যায় এই দৈব পায়স প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তান 
সেই অপর্বাকার প্রিয়দর্শন পুরুষকে আঁভবাদনপূর্বক পরম কুতূহলে তাঁহাকে 
বারংবার প্রদক্ষিণ কাঁরতে লাঁগলেন। তেজ্ঃপুঞ্জ-কলেবর প্রাজাপত্য পুরুষ 
স্বকর্মসাধনপৃর্বক আশ্নকুণ্ড মধ্যে অন্তধ্ধান কাঁরলেন। 

মনোহর শারদীয় শশধরের কর-নিকরে নভোমণ্ডল যেমন শোভা পায় সেইরূপ 
রাজ্জা দশরথের অন্তঃপ্দরবাসী রমণীগণের হর্ষোৎফুজ্ল মুখকমল সুশোভিত 
হইতে লাগিল। তখন তান অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে কাহলেন 
প্রিয়ে! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই পায়স গ্রহণ কর। এই বালিয়া দশরথ 
তাঁহাকে অমৃততুল্য সেই পায়সের অর্ধাংশ প্রদান কাঁরলেন; তৎপরে কৌশল্যা 
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সপ্তদশ সর্গ মর 
বাজার অনুরোধে সমন্রাকে স্বীয় পায়সের অর্ধাংশ দিলেন। অনন্তর যে 
অর্ধাংশ অবশিষ্ট রহিল, রাজা দশরথ তাহা কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া সৃমিত্রাকে 
তাহারও অর্ধাংশ দিতে অনুরোধ কারলেন। এইর্‌পে রাজা দশরথ সহধামশী- 
দদিগের প্রত্যেককেই সেই প্রাজাপত্য পুরুষ-প্রদত্ত পায়স প্রদান কাঁরলে রাজ- 
মাহষারা পায়সান্ন প্রাপ্ত হইয়া নূপাঁতির ঈদ্‌শ অপক্ষপাতে যথোচিত সন্তুষ্ট 
হইলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে সেই পায়স ভক্ষণ কাঁরয়া আঁবলম্বে গর্ভধারণ 
কাঁরলেন। রাজা দশরথ পত্রীদিগকে অল্তর্বত্বী দোঁখয়া সুর সিদ্ধ ও খাঁষগণ- 
পৃজিত ইন্দ্রের ন্যায় সুস্থাঁচত্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন। 





সপ্তদশ সর্গা। বিফ রাজা দশরথের পত্রত্ব স্বীকার করিলে ভগবান স্বয়ম্ভ্‌ 
দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ ! আমাঁদিগের হিতকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর বিষ্ণুর 
কামরুপশ মহাবল সহায়সকল সৃষ্টি কর। এ সমস্ত সহকারী মায়াবী, বীর, 
বায়বেগগামণ, নগীতজ্ঞ, বুষ্ধিমান:, বিষ্ণুর অনুরুপ বিক্রম-সম্পন্ন, অন্যের অবধ্য, 
সন্থিবিগ্রহাদি উপায়জ্ঞ, দিব্যদেহয্‌ক্ত যর তি ও অমৃতাশীর ন্যায় 





1০৯৮1৮৬১১৮৬ কুবের পরম সন্দের 
গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্মা নলকে. এবং অনল আত্মসদ্‌শ প্রভাসম্পন্ন নীলকে সৃস্টি 
কারলেন। এই নীল বল, বর্ষ তেজ ও যশঃপ্রভাবে হুতাশনকেও. আঁতক্রম 
কারয়াছিল। তৎপরে প্রখাত রুপসম্পন্ন আশ্বনীকুমারদ্বয় মৈন্দ ও 'দ্বিবিদকে, 
বরুণ সৃষেণকে, মহাবল পর্জন্য শরভকে এবং বায়ু বজ্র ন্যায় দ.ভেদ্য-দেহ, 
িনতানন্দন গরুড়ের ন্যায় বেগগামী, বানরগণের মধ্যে কাঁষ্ধমান্‌, বলবান 
হনুমানকে উৎপাদন করিলেন। এইরূপে আমিতবল, কার ও 'গার-সদূশ প্রশস্ত- 
দেহ, কামরূপ যে-সকল কাপ দশাননের বিনাশ-সাধনের নিমিত্ত উদ্যত হইবে, 
তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলাঞ্গৃলসকল সহসা সহম্্র সহস্র উৎপন্ন হইল। যে 
দেবতার যের্প র্‌প, যাঁহার যে প্রকার বেশ ও পরারুম তৎসমুদয়ের সাঁহতই 
প্রত্যেকের পথক্‌ পৃথক পূত্র জল্মিল। গোলাঙ্গুল-মধ্যে দৈবাবস্থা অপেক্ষাও 
আঁধক-ীবক্রম বারসকল প্রস্তুত হইল। এইর্‌পে দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব প্রভাত 
সকলেই হূষ্টমনে খক্ষী কিন্নরী প্রভৃতি হইতে বানরসকল সৃষ্টি কারলেন। 
এই সমস্ত বানর দর্পে শার্দূল-তুল্য, বলে সিংহ-সদৃশ। ইহারা সকলেই পর্বত 
ও শিলা নিক্ষেপপূর্বক যুদ্ধ করিয়া থাকে । সকলেই সর্বাস্াবশারদ, নখ ও 
দশন প্রহারে সুপটু। এই বানরেরা সিংহনাদ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া 'বহঞ্গমসকল 
নিপাঁতত, পর্বত বিচালত, বেগপ্রভাবে মহাসাগর ক্ষভিত, পদাঘাতে পৃথিবী 
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বিদীর্ণ ও স্থির পাদপসকল চূর্ণ কারতে পারে। ইহারা আকাশে প্রবেশ, 
বনচারী মত্ত কুঞ্জর ও জলধর গ্রহণ এবং সমুদ্র সন্তরণ কাঁরতে পারে। এইরূপ 
কামরূপ অসংখ্য যুথপাঁত কাপ উৎপন্ন হইল। এই সমস্ত যৃথপাঁতর মধ্যে 
আবার প্রধান যৃথপাঁতসকল জন্মগ্রহণ করিল। তৎপরে মহাবীর যুথপাত-শ্রেম্ঠ- 
সকলও সমষ্ট হইল। 

এই সকল বানরের মধ্যে কতকগুলি খক্ষবান্‌ পর্বতের শৃঙ্গে, কতকগুলি 
অন্যান্য পর্বত ও কাননে বাস করিতে লাগল গাল সূর্যপূত্র সগ্রীব, 
অন্যান্য যুথপাঁতাঁদগকে 
ভল্লুক গোলাগ্গুল ও 

নামত্ত 





ভাগ গ্রহণপূর্বক দেবলোকে প্রস্থান কাঁরলেন। মহীপালও মাহষীগণ সমাভব্যা- 
হারে দীক্ষা-নিয়ম নির্বাহ কাঁরয়া বল বাহন ও ভত্যবর্গের সহিত পারপ্রবেশের 
উপক্রম করিতে লাগিলেন। 'নমল্তিত নৃপাঁতগণ যথোচিত পূজিত হইয়া 
খধষ্যশৃঙ্গকে আঁভবাদনপূর্বক হঞ্টমনে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা কারলেন। তাঁহারা 
যখন অযোধ্যা হইতে নির্গত হইলেন, তখন তাঁহাঁদগের সৈন্যগণ উজ্জ্বল বেশে 
মনের উল্লাসে গমন করত অপূর্ব শোভা পাইতে লাগল। 

অনন্তর দশরথ বশিচ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে পুরস্কৃত করিয়া প্রপ্রবেশ 
কারলেন। তান পরপ্রবেশ কাঁরলে, খষাশ্‌ঙ্গ আর্যা শান্তার সাঁহত সবিশেষ 
সংকৃত হইয়া অযোধ্যা হইতে নিক্কান্ত হইলেন। রাজা দশরথও অনচরবর্গের 
সাহত 'কয়দ্দুর তাঁহাদের অনুসরণ কারলেন। এইরূপে তিনি অভ্যাগত সমস্ত 
ব্যান্জকে বিদায় দিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইয়া পুত্রোৎপাত্তর অপেক্ষায় পরমসহখে 
পুরমধ্যে কালহরণ করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর ছয় খতু অতীত ও দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে চৈত্রের নবমী 1তাঁথতে 
পুনর্বসু নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল, শান, শুক্র ও বুধ এই পণ্চ গ্রহের মেষ, মকর, 
তুলা, কক্ট ও মীন এই পণ্চ রাঁশতে সণ্তার এবং বৃহস্পাঁত চন্দ্রের সাহত কর্কট 
রাশিতে উাঁদত হইলে, রাজমাঁহৰী কৌশল্যা ববষ্ণুর অর্ধাংশভূত সর্বলোক- 
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আনন্দবর্ধন দুল্দূভির ন্যায় গভাঁরস্বর জগতের অধাঁশ্বর রামকে প্রসব কাঁরলেন। 
তখন দেবমাতা আত যেমন দেৰ-প্রধান রক্সধর পূরল্দরকে পাইয়া শোভা 
ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৌশল্যা সেই পুত্র লাভ করিয়া যারপরনাই 
সুশোভিত হইলেন। তৎপরে কেয়া বিকুর চতুথনংশ্ভতে গুণগ্রাম-সমলঙ্কৃত 
টন ভয়তে গর বায়দেল ' জন্য লতার গাত হাতে রর 
অর্ধাংশভূত মহাবশর সর্বাস্তবিৎ লক্ষ্মণ ও শহংঘ] ভূমিষ্ঠ হইলেন। নির্মল- 
কাম্ধ ভরত পষ্যানক্ষত্র ও মীনলগ্নে এবং লক্ষ্মণ ও শতুঘ] ককটে সর্ব 
উাঁদত হইলে অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলেন। 

"_ এইরুপে মহাত্বা রাজা দশরথের অসাধারণ গৃণ-সম্পন্ন প্রিয়দ্শন এবং 
পূর্বভাদ্রুপদ ও উত্তরভাদ্রপদের ন্যায় কান্তিযুন্ধ চার পূ উৎপন্ন হইলেন। 
গন্ধর্বেরা মধুর সঙ্গীত ও অস্সরাসকল নৃত্য কারতে লাগিল। দেবলোকে 
দন্দবাভধবান ও নভোমণ্ডল হইতে পৃঘ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অযোধ্যায় 
সকলে একত্র হইয়া নানাপ্রকার. উৎসব আরম্ভ কারল। পথসকল নটনর্তক-পূর্ণ 
ও লোকারণ্য হইয়া উঠিল। উহার কোন স্থলে গায়কেরা গান ও বাদকেরা 
বাদ্য কারতে লাগিল। শ্রোতৃবর্গ তাহাদিগের সন্তোষসাধনের নিমিত্ত নানা- 
প্রকার রত্ন প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সেই প্রশস্ত পথ অপূর্ব 
শোভা ধারণ কারল। রাজা দশরথ সূত মা' পাঁরতোঁষক 





দয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্য গোধন ও দান কারতে লাগলেন! 

অনন্তর একাদশ দিবস অতাঁত হইলে ‘ বশিষ্ঠ হস্টমনে রাজকুমার- 
“দিগের নামকরণ কাঁরলেন। জ্যেষ্ঠের/ন্ছ/রাম, কৈকেয়ীর প্রশ্নের নাম ভরত 
ও সুমিৰার পৃৰ্রদ্বয়ের মধ্যে এক্‌ট্‌্নাম লক্ষ্মণ আর একটির নাম শবুঘন 
হইল। এইর্‌পে দশরথ ব্রাহ্মণ এর ও জনপদবাসশীদগকে ভোজন করাইয়: 
বাঁশষ্ঠের সাহায্যে ৮৩ জাতকর্ম প্রভাতি সমস্ত কার্য অনুষ্ঠান 






রাজকুম মলিন মধ্যে সৰ্বজোণ্ঠ রাম কেতুর ন্যায় বংশ উল 
কারিয়াছিলেন এবং তিনিই পিতার প্রীতিকর ও স্বয়ম্ভূর ন্যায় সকলের 
প্রেমাম্পদ হইলেন। সেই রাজকুমারেরা সকলেই বেদাবং মহাবীর সাধারণের 
হিতান্ষ্ঠানে তৎপর এবং জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন ছিলেন। ই'হাদগের মধ্যে 
তেজম্বী সত্যপরাক্রম রামই নির্মল শশাণ্কের ন্যায় সকলের 'প্রয়দর্শন হইয়া 
উঠিলেন। তানি অশ্বে আরোহণ, রথচর্যা ও ধনুর্বেদে সৃপটু ছিলেন এবং 
পতৃ-শহশ্রুবায় যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন কারতেন। লক্ষনীবর্ধন লক্ষণ 
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শৈশবাবাধ আপনার শরীর অপেক্ষাও প্রাতানয়ত সকল প্রকারে লোকাভরাম 
রামের প্রিয় কার্য অনুষ্ঠান কাঁরতেন। তান জ্যেষ্ঠ রামের বাহশ্চর দ্বিতশয় 
প্রাণের ন্যায় প্রিয়তর ছিলেন। সেই পূরুষোত্রম রাম ব্যাতরেকে নাদ্রুত হইতেন 
না! জননীরা মিষ্টান্ন প্রদান কারলে তিনি রাম ব্যাতরেকে কদাচই আহার 
কাঁরতেন না। যখন রাম অশ্বে আরোহণপর্বেক মগয়ার্থ নির্গত হইতেন, তৎকালে 
তান শরাসন গ্রহণপূর্বক তাঁহার শরীর রক্ষার্থ অনুগমন কাঁরতেন। যেমন 
লক্ষ্মণ রামের, সেইরূপ শনুখ্য ভরতের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় হইয়া উঠিলেন। 

রাজা দশরথ দেবগণ হইতে ব্রহ্মার ন্যায় সেই চারি তনয় দ্বারা যংপরোনাস্তি 
পরিতুষ্ট হইলেন। পরে যখন রাজকুমারেরা জ্ঞানী গৃণ-সম্পন্ন লঙ্জাশশল 
কণার্তমান ও দূরদশর্শ হইলেন, তখন এতাদৃশপ্রভাব পূত্রসকল লাভ কাঁরয়া 
দশরথের আনন্দের আর পাঁরসীনা রাহল না। 

একদা রাজা দশরথ পুরোহিত মন্ত ও মিত্রবর্গের সাহত মিলিত হইয়া 
প্দররগণের বিবাহ দিবার নিমিত্ত চিন্তা করতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা 
মহার্ষ বিশ্বামত তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার আশয়ে দ্বারে আঁসয়া 
দ্বারপালাদগকে কহিলেন, ওহে দ্বারপালগণ! আমি কুশিকতনয় [বশ্বামতর। 
তোমরা আবলম্বে . মহারাজকে গিয়া আমার র্তিঃন-সংবাদ দেও। তখন 
দ্বাররক্ষকেরা এই বাক্য শ্রবণে ভীত ও বাচ্তুর্মীর্ত হইয়া রাজভবনাভিমূখে 






ধাবমান হইল এবং অবিলম্বে ভূপাঁতর উাস্থি হইয়া কাহিল, মহারাজ! 
কুশিকতনয় মহার্ধ বিশ্বামিত্ৰ দ্বারদেশে /হীউর্দার অপেক্ষা কারতেছেন। নৃপাঁত 
এই সংবাদ পাইবামার সত্বরে পূরোর্হেক্সগের সাঁহত একাগ্রমনে হয্টান্তঃকরণে 
বৃহস্পাতর প্রাত ইন্দ্রের ন্যায় হের রৱত তেজঃ-প্রদীস্ত তাপসের প্রত্যুদ্‌- 
গমনপূর্বক তাঁহাকে অর্ঘাপ্র্ ৷ ধর্মপরায়ণ বিশ্বামিত নূপাঁত-প্রদত্ত 


য় কোষ নগর জনপদ ও বন্ধুবান্ধবের কুশল 
মহারাজ! সামন্ত নৃপাঁতগণ আপনার নিকট সন্বত 
এবং অরাতগণ ত পরাজিত আছে? দৈব ও জালবে কার্য ত সম্যক সম্পাদিত 
হইতেছে? 
অনন্তর বিশ্বামিত্র মহার্য বাশষ্ঠ ও অন্যান্য মূনিগণের সাম্মিহত হইয়া 
পরম্পরাগত শিষ্টাচার অনুসারে তাঁহাদগের কুশল জিজ্ঞাসা কারলেন। পরে 
তাঁহারা সকলে রাজভবনে প্ররেশপূর্বক পরমসমাদরে সংকৃত হইয়া উপাবষ্ট 
হইলেন। তাঁহারা উপবেশন কাঁরলে উদার-প্রকাতি দশরথ হস্টমনে বিশ্বামিন্কে 
বহমানপূর্বক কাঁহলেন, তপোধন! আপনার আগমন সূধারস লাভের ন্যায়, 
জলশ্‌ন্য প্রদেশে বাঁরবর্ষণের ন্যায়, অপৃত্রের অনুরূপ ভার্খার গঞ্জে 
পুপোৎপাত্তর ন্যায়, প্রনম্ট পদার্থের প্‌নঃপ্রাপ্তির ন্যায় এবং উৎসবকালীন হর্ষের 
ন্যায় আমার প্রর্শীতকর হইতেছে । আপনি ত 'নার্বঘে] আসিয়াছেল ? 
আপনার আঁভলাষ ক? আদেশ করুন, আমি স্তোষের সহিত কি প্রকারে 
তাহা সাধন কাঁরব। আপাঁন সেবার যোগ্য পাত। আমার শুভাদস্টবশতঃ অদ্য 
আপাঁন আমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য জল্ম সফল, জীবনেরও সম্যক 
ফল লাভ হইল। আজ আমার রজনশ সুপ্রভাত হইয়াছল; কারণ অদ্য ভবাদৃশ 
মহাত্মার সন্দর্শন লাভ কাঁরলাম। আপান অগ্রে আত কঠোর তপস্যায় রাজার্ষত্ব, 
তৎপরে ব্রহ্মার্যত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব আপনি বহু প্রকারে আমার আরাধ্য 
হইতেছেন। আপনার এই পরমপাবন আগমন আমার আঁতশয় 'বিস্ময়োৎপাদন 
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কাঁরতেছে। হে প্রভো! আপনার দর্শনমাত্র আমার দেহ পবিত্র হইয়াছে। এক্ষণে 
যদর্থে আগমন কারয়াছেন, প্রার্থনা কর বল্ন। আম আপনার 1নয়োগে 
অনুগ্রহ বোধ কাঁরয়া তাহা সাধন কারব। এবিষয়ে আপনার কিছুমার সত্কোচ 
কারবার আবশ্যক নাই; আমি অবশ্যই আপনার নিদেশ শিরোধার্য করিয়া 
লইব। আপনি আমার পরম দেবতা । আপনার আগমনে আমার যে ধর্ম সঞ্চয় 
হইল, ইহা আমার পক্ষে মহান্‌ অভ্যাদয়, সন্দেহ নাই। 

প্রখ্যাতগুণ যশস্বী মহার্ধ বিশবামন্র মহাত্মা দশরথের এই শ্রবণ-মধুর 
হৃদয়হারী বিনীত বাক্য শ্রবণ কারয়া একান্ত হৃস্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। 


একোনাবংশ লর্গ॥ মহাতেজা মহার্য বিশ্বামিত্র মহাপাল দশরথের এইরূপ 
{বিস্ময়কর বাক্যে পুলাকত হইয়া কাঁহলেন, মহারাজ! আপনি অতি মহৎ কুলে 
উৎপন্ন হইয়াছেন। বিশেষতঃ স্বয়ং তপোধন বাঁশষ্ঠ আপনার মন্ত্রী। সুতরাং 
এইরূপ বাক্য প্রয়োগ আপনার উপযডক্তই হইতেছে। আপনি ভিন্ন অন্য কেহ 
এইরূপ কাঁহতে পারেন না। এক্ষণে আমি যে কার্যে প্রসঙ্গ করিব, আপনাকে 









্কারিয়াছে। উহাদিগকে আমার সঙ্কল্পের 
৫ দেখিয়া আমি তথা হইতে নিক্কাল্ত 
হইয়াছি। হা! এই ্ যথোচিত পরিশ্রম হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে 
ত্য ভগ্নোৎসাহ হইতেছি। এই যজ্ঞ সাধনকালে 

্রদর্তকিরা কর্তব্য নহে, এই কারণে আমি এ দৃই রাক্ষসের 

উপর রোষ “প্রকাশ কার নাই। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আপাঁন কাকপক্ষধারী 
মহাবীর রামচন্দ্রকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। ইন আমার প্রযত্রে রাক্ষত 
হইয়া স্বীয় দিব্যতেজং-প্রভাবে এ সমস্ত যজ্ঞ-বিঘ্ুকর 'নশাচরগণকে সংহার 
কাঁরতে সমর্থ হইবেন । মহারাজ ! যাহাতে রাম পিলোকে প্রখ্যাত হইতে পারিবেন, 
আমা হইতে ইহার সেই শ্রেয় লাভ হইবে। আপাঁন ই'হার নিমিত্ত ভীত 
হইবেন না। মারীচ ও সুবাহু ইহার সাহত-রণস্থলে কখনই 'তিম্ঠিতে পাঁরবে 
না। উহারা বলদর্পে মৃত্যুপাশের বশীভূত হইয়াছে । রাম বিনা এ দুরাচার- 
দিগকে বিনাশ কাঁরতে আর কাহারই সাধ্য নাই। আম কাহতেছি, তাহারা কোন 
অংশেই রামের বল-বীর্যে পর্যাপ্ত নহে। আম নিশ্চয়ই কহিতোছ. এ দুই 
নিশাচর রাম-শরে সমরে শয়ন করিবে। আমি এবং মহার্ধ বাঁশন্ত ও অন্যান্য 
তাপস আমরা সকলেই সত্য-পরারুম রামকে 'ঁবলক্ষণ জানি। এক্ষণে বশিচ্ঠ 
প্রভৃতি মাল্রগণ যাঁদ এবিষয়ে সম্মত হন এবং ইহলোকে যাঁদ আপনার ধর্মলাভ 
ও অক্ষয় যশোলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে রাজীবলোচন রামকে আমার 
হস্তে সমর্পণ করুন। আম রামচন্দ্রকে স্বকার্যসাধনার্থ প্রার্থনা কাঁরতেছি। 
বাল্যকাল অতাঁত হইয়াছে বাঁলয়া রামেরও পিতামাতার প্রাত আর তাদৃশ 
আসান্ত নাই। অতএব এক্ষণে ইহাকে যন্ত্রের দশ রাত্রির নিমিত্ত আমার সাঁহত 
প্রেরণ করুন। যাহাতে আমার এই যজ্ঞকাল অতাঁত না হয়, আপাঁন তাহাই 
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করুন। মহারাজ ! শোকাকুল হইবেন না! আপনার মঙ্গল হইবে । মহাতেজা মহামাঁত 
বিশবামিত্র এইরূপ ধর্মীর্থসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ কাঁরয়া মৌনাবলম্বন কাঁরলেন। 

রাজা দশরথ মহার্য বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিতাঁচত্তে 
কম্পিতকলেবরে বিমোহত হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভপূর্বক গারোথান কাঁরয়া 
ভয়ে যংপরোনাস্তি বষন্ন হইলেন। 





জিদ সাহত ধক ইছার মারছে আদি নানার 
অধাীশ্বর। এই সেনা সমাভব্যাহারে গমন করিয়া আমই 'নশাচরগণের সাহত 
সংগ্রাম কারব। মার এই সমস্ত অস্নাবশারদ মহাবল পরাক্রান্ত বীর আমার 
ভৃত্য । রাক্ষসাঁদগের সহত যুদ্ধ কাঁরতে ইহারাও সম্যক সমর্থ হইবে। অতএব 
আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। আম স্বয়ং শরাসন ধারণপূরব্ক আপনার 
যজ্ঞ রক্ষা কাঁরব এবং যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাঁকবে ততক্ষণ রাক্ষসগণের সাহত 
যুদ্ধ কারব। আমি গমন কাঁরলে আপনার যজ্ঞও 'নার্বঘেন সম্পন্ন হইবে । অতএব 





আর্গান রামকে লইয়া যাইবেন না। রাম নিতান্ত বালক, অকৃতাঁবদ্য, অস্ত্রশিক্ষায় 
ও যুদ্ধে আজও ইহার পটুতা জন্মে নাই এবং হান বিপক্ষের বলাবল 
বিচারেও সমর্থ নহেন। 

বিশেষ রাক্ষসেরা ক্টযোধী, সুতরাং রামকে কোনমতেই তাহাঁদগের 
প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য বোধ হইতেছে না। হে তপোধন! রাম ব্যতীত 
মুহূর্তকাল প্রাণ ধারণ করাও আমার দুচ্কর হইবে। অতএব আপাঁন রামকে 
লইয়া যাইবেন না। যাঁদ আপনার রামের জন্য এতই আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে চতুরাঁজ্গণী সেনার সাঁহত আমাকেও সঙ্গে লউন। হে কুশিকনন্দন! 
ষাঁণ্টি সহস্র বংসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি এই বয়সে আঁত ক্লেশে রামকে 
পাইয়াছি। পুত্ৰ চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বজ্যেন্ঠ ধর্ম-প্রধান রামেরই প্রাত আমার 
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বিশেষ প্রণীত আছে; অতএব আপাঁন রামকে লইয়া যাইবেন না। হে তপোধন! 
সেই রাক্ষসেরা কে? কাহার পত্র? তাহাঁদগের আকার ক প্রকার এবং পরারুমই 
বা কিরূপ? আর কেই বা এ সকল রাক্ষসকে রক্ষা কাঁরয়া থাকে? এবং রাম বা 
আমার সেনা অথবা আম আমরা কি প্রকারে সেই সমস্ত কপট যোদ্ধাঁদিগের 
প্রীতকার কাঁরতে সমর্থ হইব? উহারা বার্ষমদে উন্মত্ত ও দূম্ট-স্বভাব, আম 





রথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া কহিলেন, মহারাজ! 
আমরা শ্ীনয়াছি রাবণ নামে পুলস্ত্যবংশ-প্রসৃত মহাবল মহাবীর্য এক রাক্ষস 
আছে। সেই রাবণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বর লাভ কাঁরয়া বহুসংখ্য রাক্ষসের 
সাহত ন্রিলোককে আতশয় পীড়ন কারতেছে। সে মহার্ষ বিশ্রবার পৃত্ত এবং 
ষক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা । শুনিলাম সে স্বয়ং অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞের বিঘ্য সম্পাদনে 
আগমন কারবে না, মারীচ ও সুবাহু নামে দুই দুর্দাল্ত রাক্ষস তাহারই 
নিয়োগে আমাদিগের যজ্ঞ নম্ট কারতে আ'সিবে। 

তখন রাজা দশরথ মহার্ধ িশ্বামত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কারিয়া কাহলেন, 
তপোধন! আম সেই দ:রাত্মা রাবণের সাঁহত যুদ্ধ কারতে পারব না। আম 
নিতাল্ত মন্দভাগ্য। এক্ষণে আমার পূত্র রামের প্রতি আপান প্রসন্ন হউন। 
আপাঁনই আমার পরম দেবতা ও গুরু | হে কৌশক! সেই রাক্ষসাধনাথ রাবণের 
শান্ত আত অদ্ভূত। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব পতগ 
ও পন্নগেরাও তাহার পরারুম সহ্য কাঁরতে পারে না। রাবণ রণক্ষেত্রে আত 
বলবানাদগেরও বলক্ষয় করিয়া থাকে। সূতরাং তাহার বা তাহার সৈন্যাদগের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আমার কদাচই সাহস হয় না। আর আপনি সসৈন্যই 
হউন বা. আমার তনয়গণকেই সঙ্গে লউন, উহার সাঁহত সংগ্রামে কখনই তিষ্ঠিতে 
পারিবেন না। দেবতার ন্যায় 'প্রয়দর্শন রাম একে ত বালক, দ্বিতীয়তঃ সে 
আজও যুদ্ধের কিছুই জানে না, সুতরাং আমি তাহাকে কোন্‌ সাহসে আপনার 
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হস্তে সমর্পণ কাঁরব। সুন্দ ও উপসৃন্দের পূত্র মারীচ ও সবাহ কালান্তক 
বমের ন্যায় অতিশয় করালদর্শন, তাহারাই আপনার যজ্ঞ নষ্ট কাঁরবে; সুতরাং 
আমি রামকে কোনমতেই আপনার হস্তে দিতে পাঁর না। বরং বলেন ত আমি 
সবান্ধবে স্বয়ং গিয়া এ দুই মহাবল পরারুম রাক্ষসের অন্যতরের সাঁহত যুদ্ধ 
কাঁরযা আঁস। অন্যথা, আমরা সকলেই অনুনয়পূর্বক আপনাকে কাঁহতেছি, 
আপান রামের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করুন। 

রাজা দশরথ বিম্বামিনত্রকে এইরুপে হতাশ কাঁরলে তান হুত-হুতাশনের 
ন্যায় ক্লোধভরে প্রদস্ত হইয়া উঠিলেন। 


একাঁবংশ সর্গছ। মহার্ধ বিশ্বামিত্ৰ মহীপাল দশরথের এইরূপ স্নেহগদ্‌গদ 
বাক্য শ্রবণগোচর কারয়া কোপাকুলিতাঁচত্তে কাহতে লাগিলেন, মহারাজ ! 
তুমি প্রথমে আমার প্রার্থনা পূরণ কাঁরবে বাঁলয়া অঙ্গীকার কারয়াছলে, 
এক্ষণে তাঁদ্বযয়ে পরাঙ্মূখ হইতেছ। ফলতঃ এইরূপ ব্যবহার রঘুবংশীয়াদগের 
অনুরূপ হইতেছে না। তোমার এই অত্যাচারে নিশ্চয়ই এই বংশ ধ্বংস হইবে। 


এক্ষণে যাঁদ এই প্রাতিজ্ঞা ভঙ্গ ও কুলক্ষয় হয় ত বল, আমি 
চ্বস্থানে চাঁলয়া যাই আর তুম আমাকে বু য়া স্হ্দূগণের সাঁহত 
সুখে কাল হরণ কর। ও 







রতয় সঞ্চার হইতে লাখল। তখন 
উপকূল দোঁখিয়া দশরথকে সম্বোধনপূর্বক 
কাহলেন, মহারাজ! আপ ঠীয় ধর্মের ন্যায় না বংশে জন্মগ্রহণ 


কা থাকে লে তি লে তার কনার উচিত 
হইতেছে না। যাঁদ আপাঁন অঙ্গীকার কাঁরয়া পালন না করেন, নিশ্চয়ই আপনার 
ইন্টাপূর্ত বিনষ্ট হইবে । মহারাজ! রাম অস্ত্র শিক্ষা করুন আর নাই করুন, 
হুতাশন যেমন অমৃতের, বিশ্বামত্র সেইরূপ রামের রক্ষক হইলে রাক্ষসেরা 
কদাচই তাঁহার বীর্য সহ্য কারতে পারিবে না। অতএব রামকে প্রেরণ করুন৷ 
. রাম মৃর্তিমান ধর্মের ন্যায় পাঁথবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তান সর্বাপেক্ষা 
বলবান্‌, সর্বাপেক্ষা বিদ্বান, তপস্যার আশ্রয় ও অনস্মজ্ঞ। এই চরাচর জগতের 
মধ্যে কোন ব্যান্তই তাঁহাকে জানে না এবং কোন কালে কেহ জানতেও পারিবে 
না। দেবতা খাঁষ রাক্ষস গম্ধর্ব যক্ষ কিন্নর ও উরগেরাও তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে 
পারে নাই। আর এই যে মহার্ধকে দেখিতেছেন, ইীনিও সামান্য নহোন। পূর্বে 
যখন এই কুশিকনন্দন রাজ্য শাসন কাঁরতেন, তৎকালে ভগবান শূলপাণ ইহাকে 
কতকগীল অস্ত্র প্রদান করেন। এ সমস্ত অস্ত কৃশাশ্বের পৃত্র এবং প্রজাপাঁত 
দক্ষের কন্যা জয়া ও সুপ্রভার গর্ভ'সম্ভূত। পূর্বে জয়া বর লাভ কাঁরয়া অসুর 
সৈন্য সংহারার্থ অদৃশ্যরূপ পণ্টাশত এবং সংপ্রভা সংহার নামে উৎকৃষ্ট 
পণ্টাশত অস্ত্র প্রসব করেন। এ সকল অস্ত্রের আকার নানা প্রকার। উহারা 
নিতান্ত দুঃসহ মহাবার্য দাঁপ্তিশীল ও বিজয়প্রদ এবং উহাদের শাল্তর পারচ্ছেদ 
করা যায় না। এই কুশিকতনয় বিশ্বামিন্র সেই সমস্ত অস্তশস্ত সমগ্র জ্ঞাত 
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স্থাবিংশ সৰ্গ ৪৭ 
আছেন। হীন অপূর্ব অস্ত্রবিদ্যা-বিশেষের সৃষ্টি করতে পারেন। ভূত, ভাঁবষ্যং 
ও বর্তমান ইহার কিছুই আঁবাঁদত নাই। মহারাজ! এই ধর্মপরায়ণ মহাযশা 
সহার্ধর প্রভাব এইরূপই জানিবেন। অতএব আপাঁন ইহার সমাভব্যাহারে 
রামচন্দ্রকে প্রেরণ কাঁরতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ কাঁরবেন না। স্বয়ং বশ্বামিতই 
সেই নিশাচরগণকে বিনাশ কাঁরতে পারেন, কেবল রামের 1হতার্থই আপনার 
নিকট আসিয়া রামকে প্রার্থনা কাঁরতেছেন। 

বাঁশষ্ঠদেব এইরূপ কাঁহলে মহাঁপাল দশরথ যৎপরোনাম্ত আনান্দত 
হইলেন। অতঃপর বিম্বামত্রের সহিত রামকে প্রেরণ কাঁরতে তাঁহার আর 'কিছ-মার 
আশগ্কা হইল না। 


শ্বাবংশ লর্গ॥ অনন্তর রাজা দশরথ হস্টাল্তঃকরণে লক্ষ্মণের সাহত রামকে 
আহবান কারলেন। জননশ কৌশল্যা ও স্বয়ং রাজা রামের মন্জালাচরণ কাঁরতে 
ল্াাগিলেন। পুরোহিত বাঁশম্ঠও মঞ্গলসূচক মল্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে 
মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন হইলে দশরথ রামচন্দ্রের মস্তক, আঘ্রাণ কাঁরয়া প্রীঁতমনে 










মদমন্দভাবে বাহতে লাগিল। নভোমণ্ডল র্যা ধৰনি ও পৃষ্পবৃষ্ট আরম্ভ 
হইল। অযোধ্যার চারাদকে শঙ্খনাদ $ লাগিল। বিশ্বামিত্ৰ অগ্ৰে অগ্ৰে 
চাললেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সি তংপশ্চাৎ কাকপক্ষধারী লক্ষ্মণ গমন 
কাঁরতে লাগিলেন। এই দুই ু্টারকলেবর রাজকুমারের শরাসন, তূণশর 


অপোলহাল ও বা অপর পাইতে লাগিল। ইহারা যখন বিশীরষ 





দেব্যাদদের রে রন করিডেছেন। বা ইহাদিগের গমনকালে দশ 
দিকে আঁনবচনীয় এক শোভার আবির্ভাব হইল। 

মহার্ধ বিশ্বামিত্ৰ রাজধানী অযোধ্যা হইতে অর্ধযোজনেরও অধিক পথ 
আঁতিরুম কাঁরয়া সরযূর দাক্ষিণ তীরে 'রাম' এই মধুর নাম উচ্চারণপূর্বক 
কাঁহলেন, বস! তুমি এই নদীর জল লইয়া আচমন কর। এক্ষণে কালাতপাত 
করা আর কর্তব্য নহে। আম তোমাকে বলা ও আতিবলা নামক মন্দ প্রদান 
করিতোছ। এ মন্তপ্রভাবে বহু পর্যটনেও শ্রান্তি, স্বর ও রূপের কিছুমান 
ব্যাতক্রম হইবে না। নার বা কার্ান্তর প্রসঙ্গে অসাবধান থাকলেও উহার 
প্রভাবে রাক্ষসেরা পরাভব' কাঁরতে পারবে না। বংস! এই মন্দ জপ কাঁরলে 
এই পাথিবীতে_কেবল এই পাথবীতে নহে, ত্রলোক মধ্যেও-তোমার তুল্য 
বলবান দৃষ্টিগোচর হইবে না। কি সৌভাগ্য কি দাঁক্ষণ্য কি তত্জ্ঞান কি 
সক্ষমার্থবোধ কোন বিষয়ে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। ইহারই 
হইবে না। এই বলা ও আঁতবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যা সকল জ্ঞানের প্রসূতি । 
এই 'বদ্যাবলে সর্বাবিষয়ে তুমি সকলকেই আঁতক্রম কাঁরতে পারবে । ক্ষুতপিপাসা 
তোমাকে কদাচই ক্লেশ প্রদানে শব্ত হইবে না এবং ইহা দ্বারা এই পাঁথবীতে 
তোমার বিলক্ষণ প্রাতপাঁত্ত লাভ হইবে। এই অতুল-প্রভাব-সম্পন্না দুইটি বিদ্যা 
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৪৮ হালকাস্ত 


পিতামহ ব্রহ্মার কন্যা। আমি তোমাকে এই বিদ্যা প্রদানের বাসনা কারয়াছ। 
তুমি বিদ্যাদানের যোগ্য পাত্র! তোমার শরীরে বিস্তর গুণ আছে যথার্থ, তথাচ 
তুমি যদ নিয়মপৃর্কক এই দুইটি বিদ্যা অভাস্ত করিয়া রাখ, তাহা হইলে ইহা 
দ্বারা সমাঁধক ফল দাঁ্শতে পারিবে। 

অনন্তর ভামাবক্রম রাম হাস্যমুখে আচমনপূর্ধক পাঁবপ্র হইয়া বিশ্বামন্র 
হইতে বলা ও আঁতবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যা গ্রহণ কাঁরলেন। 'তাঁন এ দুই 
বিদ্যা গ্রহণ কারয়া শরংকালশন সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাশিলেন। 

ক্রমশঃ রজনী উপস্থিত। তখন রাম গুরুদেব বিশ্বামিত্রের প্রত শিষ্যোঁচত 
কার্যসকল সংসাধন কাঁরলেন। পরে বিষ্বামত্র তাহাদিগকে লইয়া সরষর তটে 
রজনী যাপন করিতে লাগলেন। রাম ও লক্ষ্মণ আপনাদিগের একান্ত অযোগ্য 
তৃণশয্যা আশ্রয় কাঁরয়াছলেন, কিন্তু মহার্ষ বিশ্বামঘ্রের মধুর আলাপে 
তাঁহাঁদগকে তশ্লিব্ধন কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব কাঁরতে হইল না। বিভাবরীও 
প্রভাত হইল। 


তয়োবিংশ সৰ্গ ৷৷ রজনী প্রভাত হইলে মহার্ষ রামচন্দ্রকে কহিলেন, 
বৎস! প্রাতিঃসম্ধ্যার বেলা উপস্থিত, গাযোখান ক্ষণে শোচাক্রয়া সম্পাদন 
ও ধ্যানাঁদি করিতে হইবে। CG 

রাম মহার্ধ বিশ্বামত্রের মধুর আক্র্স্লক্ষরণের সাহত পর্ণশষ্যা হইতে 
গাব্রোখান কারলেন এবং স্নান অর্থ ও সাবসিজপ সমাপনপূর্বক তপোধন 





বিশ্বামিত্কে অভিবাদন কাঁরয়া পর্হ্হণ্টর্মনে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। 
এ রতে লাগিলেন! মহাবশর্ধ দবার্জকুমার রাম 
দোৌখলেন, এক স্থলে ন্তিপথবাহিনী জাহ্নবী 
টি চন এই গঞ্গা-সরযূর শুভ সম্গামে একটি পাকা 
রা 
উভয়ে এই রমণীয় আশ্রমপদ অবলোকনপূর্বক যপরোনাস্তি প্রত হইয়া 
মহাত্মা শবশবামন্রকে কাহলেন, ভগবন্‌! এই পাঁবন্ব আশ্রমটি কাহার এবং কেই 
বা এই স্থানে বাস করিতেছেন ৪ আপনি বলুন, ইহা শুনতে আমাদিগের 
একান্ত কৌতূহল হইতেছে। 
তখন ি্বামির ঈষৎ হাস্য কাঁরয়া কাঁহলেন, রাম! এইটি যাঁহার আশ্রম 
ছিল, আমি কহিতোঁছ, শ্রবণ কর! লোকে যাঁহাকে কাম বাঁলয়া নির্দেশ কাঁরয়া 
থাকে, পূর্বে সেই অনধ্গদেব মৃর্তিমান্‌ ছিলেন। তাঁহারই এই আশ্রম। একদা 
কৈলাসনাথ শিব সমাধি ভঙ্গ কাঁরয়া দেবগণের সাঁহত 'িলাস-স্থানে গমন 
কাঁরতোছলেন, ইত্যবসরে এ নির্বোধ কন্দর্প তাঁহার চিত্তাবকার উৎপাদন করেন! 
এই অপরাধে মহাত্মা রুদ্র রোষ-কলুষিত লোচনে হকার পারত্যাগপূর্বক 
তাঁহার প্রাত দৃষ্টিপাত কারয়াছলেন। তাঁহার দৃস্টিপাতমান্র কন্দর্পের অঞ্গ- 
প্রতাঙ্গ সমৃদয় স্থালত ও ভস্মীভূত হইয়া যায়, তদবাঁধ কন্দর্প অনঞ্গ নামে 
প্রাসদ্ধ হন। রাম! এই স্থানে কাম অঙ্গা পাঁরত্যাগ করিয়াছলেন এই নিমিত্ত 
এই প্রদেশের নাম অঙ্গদেশ হইয়াছে । এই সমস্ত আশ্রমস্থ ধর্মপরায়ণ মুনি 
পূর্বপুরষ-পরম্পরা-ক্রমে তাঁহারই শষ্য । ইহারা নিম্পাপ। বৎস! অন্য 
আমরা এই গঞ্গা-সরযু-সঙ্গমে রজনী যাপন কাঁরয়া কল্য পার হইয়া যাইব। 
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পাণ্যাশ্রমে প্রবেশ কার। এই স্থানে বাস কর 
এইখানে থাকিলে আমরা পরম সুখে নিশা টে 





সন্ধ্যাবন্দনাদ কারলেন। তৎপরে শয়নকাল উপস্থিত হইলে আশ্রমস্থ ঝরা 
িশবামিত প্রভৃতি সকলকে বিশ্রাম-স্থানে লইয়া গেলেন! বিশবামিতও সেইসকল 
ব্রতপরায়ণ খাঁষাদগের সাহত পরম সুখে সেই সর্বকামপ্রদ আশ্রমপদে বাস 
কাঁরয়া অতি মনোহর কথায় 'প্রয়দর্শন রাম ও লক্ষতরণকে আনন্দিত কারতে 
লাগলেন। 


চতুর্বিংশ সর্গশ॥ অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে মহার্ষ বশ্বামতর আহ্ক- 
ক্রিয়া সমাপন করিলেন এবং রাম ও লক্ষত্রণকে অন;বর্তাঁ কাঁরয়া গঙ্গাতীরে 
উপস্থিত হইলেন। "তানি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে আশ্রমবাসী খাঁষরা 
একখানি উৎকৃষ্ট তরণশ আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! আপাঁন 
এই রাজকুমারাদগকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় আরোহণ করুন। আর বলম্ব 
কাঁরবেন না! এক্ষণে গঙ্গা পার হইয়া 'নার্বঘেত চলিয়া যাউন। 

িশবামিত্র খাঁষগণের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদগকে সমুঁচিত সম্মান 
করিয়া রাম ও লক্ষণের সাহত তরণযোগে সেই সাগরগাঁমনী গশগা পার হইতে 


bs 
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৫০ বালকাণ্ড 


লাগলেন। নৌকা যখন নদীর জলরাশি ভেদ কাঁরয়া চলিল, তখন উহার 
তরঙ্গ-সঙ্গ-পাঁরবার্ধত একাট তুমুল ধান শ্রুতিগেচর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ 
তাঁহারা গঞ্গার মধ্যস্থলে উপাস্থত হইলেন, তখন রাম লক্ষত্রণের সহত এই 
শব্দের কারণ জানিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া মহার্যকে কাঁহলেন, ভগ্বন্‌! এই যে 
তরণী সুরতরাষ্গণীর তরঙ্গরাশ নিপীড়িত কাঁরয়া চালয়াছে, তাহারই কি এই 
তুমুল শব্দ? ধর্মাত্বা মহার্ধ রামের এইরূপ কৌতৃহল-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কাঁহলেন, বংস! সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে মন দ্বারা একাঁট 
উৎকৃষ্ট সরোবর সৃষ্টি করিয়াছলেন। তাঁহার মানস সৃষ্টি বাঁলয়া উহার নাম 
মানস সরোবর হইয়াছে । যে নদী অধোধ্যাভমূথে প্রবাহিত হইতেছে এই মানস 
সরোবর হইতে নিঃসৃত হওয়াতেই উহার নাম সরয্‌ হইয়াছে। রাম! সরষরই এই 
কল্লোল শব্দ। এই স্থলে সরয্‌ গঙ্গার সাঁহত সমাগত হইতেছে । দেখ নৌকার 
আগমন-বেগে গঙ্গা ও সরযূর জল ক্ষুভিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে তুমি মনঃ- 
সমাধানপূর্বক এ দুই নদীকে প্রণাম কর। 
অনন্তর ধার্মিক রাম ও লক্ষ্মণ এ দুই নদশীকে প্রণাম করিয়া উহাদের 
দক্ষিণ তাঁর দিয়া দ্রুতপদে গমন কাঁরতে লাগলেন | গমনকালে জনসণ্টারশ্‌ন্য 
আঁত ভীষণ এক অরণ্য রামের নেতরপথে নি: হইল। তখন তান 
বিশবামিতকে সম্বোধনপূুর্বক কহিলেন, ত বন ক দুর্গম! ইহা 
নিরন্তর 'ঝাজ্লিরবে পারপর্ণ, ভীষণ শ্ব সমাকীর্ণ রাহয়াছে। এই 
কাননের মধ্যে নানাপ্রকার 'িহষ্গ ভয়ককর[িনবরত চাঁৎকার কারতেছে। সিংহ 
র্দান হইতেছে। ধব, অশ্ব, কর্ণ, ককুভ 
{বল্ব, তিন্দক, পাটল ও বদর পর্জটর্ড তরুরাঁজ চারদিকে বিরাঁজত আছে। 







'নার্মত আত সমৃদ্ধ দূইাট জনপদ ছিল । পূর্বে সুররাজ ইন্দ্র ব্রবধ-কালে ক্ষরধিত 
মলাঁদণ্ধ ও ব্ৰহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন । তদ্দর্শনে বসু প্রভাত দেবতা 
ও খাঁষগণ গঞ্গাজল-পূর্ণ কলসদ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলে তাঁহার কলেবর 
হইতে মল প্রক্ষালত হয়। অনন্তর তাঁহারা এই ভ্‌ভাগে ইন্দ্রের সেই শ্রীরজ মল 
ও কারুষ (ক্ষুধা) দান কারয়া আঁতশয় সন্তোষ লাভ করেন। তদবাঁধ ইন্দুও নির্মল 
এবং ক্ষুধাশন্যে হইয়া পূর্ববৎ বিশুদ্ধ হন। তৎপরে তান এই ভূভাগের উপর 
যৎপরোনাঁস্ত তুষ্টি লাভ কাঁরয়া কাঁহলেন যে, যখন এই প্রদেশ আমার শরীরের 
মল ধারণ কাঁরল তখন ইহা মলদ ও করৃষ নামে আতিপ্রবৃদ্ধ দুইটি জনপদ বালয়া 
প্রসিদ্ধ হইবে । দেবগণ ইন্দ্রকে এইরূপ বর দান কাঁরতে দেখিয়া তাঁহাকে বারংবার 
সাধুবাদ দিতে লাগলেন। বৎস! বহুদিন অবাধ এই মলদ ও করুষ ধনধান্য- 
সম্পন্ন অতি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। তৎপরে কয়ংকাল অতীত হইলে তাড়কা নাম্নণ 
কামরুিণী দুজ্টচারণী এক বক্ষী এই জনপদ বিনষ্ট করে। এ তাড়কা সুন্দের 
ভার্যা। সে স্বয়ং সহল্ল হস্তীর বল ধারণ কারিতেছে। ইহার পুত্রের নাম মারীচ। 
এই মারীচের বাহুযুগল বর্তৃলাকার, মস্তক সংপ্রশস্ত, আস্যদেশ বিশাল ও 
শরীর সুদ্রীর্ঘ। এই িকট-দর্শন রাক্ষস সততই প্রজাগণের মনে ভয়োৎপাদন 
কাঁরয়া থাকে। এক্ষণে তাড়কা অর্ধযোজনেরও কৈছ; আধিক দূরে পথরোধ 
কাঁরয়া অবস্থান কাঁরতেছে। আমাদিগকে সেই তাড়কার বন দয়া গমন কাঁরতে 
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পণ্টবিংশ লর্গ ৫১ 


হইবে। অতএব তুম স্বীয় ভজবলে এ রাক্ষসীকে বিনাশ করিও। আমার 
দেশে এই অরণ্যপ্রদেশ পুনরায় তোমাকে নিচ্কণ্টক কাঁরতে হইবে। তাড়কা 
বাস কাঁরতেছে বাঁলয়া এই স্থানে কেহই আর সাহস কাঁরয়া আসিতে পারে না। 
এ ঘোরদর্শনা নিশাচর এই বন উৎসন্ন কাঁরতেছে। অদ্যাপি ক্ষান্ত হইতেছে না। 
উহাকে নিবারণ কারতে পারে এমনও আর কেহ নাই। বৎস! যে কারণে 
এই অরণ্য এইরূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছে এই আম তাহা কীর্তন করিলাম। 


পন্ধাবংশ সর্গ! পৃরুষোত্তম রাম আঁমতপ্রভাব মহার্ষ বিশ্বামন্ের বাক্য 
শ্রবণ কাঁরয়া কাঁহলেন, ভগবন্‌! শ্নয়াছি, যক্ষাদগের শোর্য বীর্য আত 
যৎসামান্য, সুতরাং সেই অবলা রূপে সহস্র হস্তীর বল ধারণ কাঁরতেছে? 

বিশ্বামিত্ৰ রামের এইরূপ প্রশ্ন শিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে পুলাঁকত 
করত কহিলেন, বংস! তাড়কা যে কারণে এইরূপ বল লাভ কাঁরয়াছে, তাহা 
শ্রবণ কর। পূর্বে সকেতু নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত যক্ষ ছিল। সে একসময়ে 







সর্ধলোক-পিতামহ ব্ৰহ্মা এ তপস্যায় প্রীত ও তাহাকে তাড়কা নামে 
এক কন্যারক্ প্রদান করিয়াছিলেন। তান দিয়া উহার দেহে সহস্র 
হস্তীর বল যোজনা করিয়া দেন। 'কন্তু লোক-পীঁড়া পরিহারার্থ 
সনকেতুর পত্র-প্রর্থনা প্চর্ণ করেন নাই। ১ 

অনন্তর তাড়কা বাল্যকাল যুবতী ও রূপবতী হইলে 
সুকেতু তাহাকে জম্ভ-নন্দন স্যর্রেক১্্তে সমর্পণ করে। 'কয়ংকাল অতাঁত 
হইলে এ তাড়কার গর্ভে মূ ম এক পূত্র জন্মে। বস! এই মারীচ 
শাপপ্রভাবে রাক্ষস ক্ষণে যে কারণে ইহার এইরূপ রাক্ষসত্ব লাভ 


হয়, তাহাও শ্রবণ কর। 

মহার্ধ অগস্ত্য কোন অপরাধে সূন্দকে বিনাশ কাঁরলে তাড়কা ও মারণচ 
বৈরানির্যাতনে অভিলাষ করিয়াছিল। তাড়কা ক্রোধে তজনগর্জনপ্‌র্বক খাঁষকে 
ভক্ষণ কারবার নামন্ত মহাবেগে ধাবমান হইল! তখন ভগবান অগস্ত্য 
পুকেতুসূতাকে এইরূপে আগমন কাঁরতে দেখিয়া মারীচকে কাঁহলেন, রে দুষ্ট! 
তুই আমার অভিশাপে রাক্ষস হইয়া থাক। তান মারীচকে এইর্‌প কাহয়া 
রোষকষাঁয়তলোচনে তাড়কাকেও কহিলেন, যাক্ষি! তুই 'িকৃতবেশে বিকটাস্যে 
মনুষ্য-ভক্ষণে অভিলাষ’ হইয়াঁছস, অতএব আবলম্বে এই ষক্ষণরূপ পরিত্যাগ 
করিয়া দারুণ রাক্ষসণর্প ধারণ কর। বৎস! এক্ষণে সেই তাড়কা অগস্ত্য-শাপে 
জাতক্লোধ হইয়া অগস্ত্যেই এই পবিত্র আশ্রম উৎসন্ব কাঁরতেছে। তুমি গো- 
ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত এই দবৃন্তাকে বিনাশ কর। প্রিলোকমধ্যে তোমা ভিন্ন 
অন্য কোন ব্যান্তই এই শাপগ্রস্তা রাক্ষসীকে বিনাশ কাঁরতে সাহসস হইবে না। হে 
পুরূষোত্তম! স্তীবধ করিতে হইবে বাঁলিয়া কিছুমাত্র ঘৃণা কারও না। দেখ 
চাতুর্বর্ণোযর হিতের নিমিত্ত রাজপূত্রের ইহা কর্তবাই হইতেছে। যান লোক- 
ক নৃশংস ছি অনৃশংস ক পাপকর ক অযশস্কর সকল প্রকার কার্যই ফাঁরতে 
হইবে। যাহারা রাজ্যাধিকারে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাঁদিগের সনাতন ধর্ম? 
অতএব তুমি অধর্মপরায়ণা তাড়কাকে বনাশ কর। এ রাক্ষসীর হৃদষে ধর্মের 
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লেশমাত্র নাই। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পূর্বকালে বিরোচন-সৃতা মল্থরা 
াঁথবী বিনাশের সঙ্কল্প করিয়াছিল, সুররাজ ইন্দ্র তাহাকে সংহার করেন? 
মহার্ষ শুকরের জননী, পাঁতিপরায়ণা ভ্গুপত্রী অসুরগণের অনুরোধে ইন্দ্রের 
নিধন কামনা কাঁরয়াছিলেন, বিষ্ণুই তাঁহাকে বিনাশ করেন। বস! এই সমস্ত 
দেবতা এবং অন্যান্য অনেকনেক রাজপুত্র অধর্মশনলা নারীকে বধ কাঁরয়াছেন। 
অতএব তুমিও স্ত্রী-হত্যায় ঘৃণা পরিত্যাগ কাঁরয়া আমার নিদেশে এ 'নশাচরীকে 
সংহার কর! 


ঘড়াবংশ সর্গ॥ রঘ;কুল-তিলক রাম মহার্ধ বিশ্বামিত্রের এইরূপ উৎসাহকর 
বাক্য শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন, ভগ্বন্‌! আসবার কালে পিতা বাঁশচ্ঠ 
প্রভৃতি গুরুজন-সন্নিধানে আমাকে কাঁহয়াছলেন, বৎস! কুশিকৃতনয় বিশ্রামিন্র 
তোমাকে যাহা আদেশ কাঁরবেন, তুমি অকুষ্ঠিত মনে তাহা টিরোধার্য কারয়া 
লইবে; সুতরাং পিতার নিদেশ ও িতার বাক্য-গৌরব এই উভয় কারণে 
আপনার যেরূপ আজ্ঞা আম তাহাই পালন কারব; কদাচই অবহেলা কাঁরব না। 
এক্ষণে আম গো-বাহ্মণের হিত এবং দেশের মত্ত তাড়কাকে নিশ্চয়ই 
(0) 
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এই বলিয়া রাম শরাসন গ্রহণপূর্বক ভীষণরবে চতুর্দিক প্রাতধবাঁনত কাঁরয়া 
উঞ্কার প্রদান কারতে লাগলেন । এঁ টঙ্কারশব্দে অরণ্যের জাবজন্তুসকল চাঁকত 
ও ভীত হইয়া উাঠল। ?নশাচরণ তাড়কা একান্ত আকুল হইয়া শরাসন-নিস্বন 
লক্ষ্য করত ক্লোধভরে মহাবেগে আগমন কাঁরতে লাগল। তখন মহাবীর রাম 
সেই বিকটাননা বকৃতদর্শনা দীর্ধাজ্গী নিশাচরীকে নিরীক্ষণপূর্বক লক্ষণকে 
কাঁহলেন, লক্ষণ! এ যক্ষিণর আকার ক ভয়ঙকর! উহারে দৌঁখলে কি ভীরু 
কি সাহসী সকলেরই হুদয় কাঁম্পত হয়। দেখ, আমি এখন এ মায়াবনীর নাসা- 
কর্ণ ছেদন করিয়া উহাকে দূর হইতেই নিবৃত্ত কার। বল ত, উহার পরপরাভব- 
শান্ত ও অপ্রাতহত গতি এই উভয়ই অপহরণ করিয়া লই৷ কন্তু বৎস! স্বীজাতি 
বলিয়া এক্ষণে উহাকে বধ করিতে আমার কোন মতেই আভিরুচি হইতেছে না। 

রাম লক্ষমণকে এইরূপ কাঁহতেছেন, এই অবসরে তাড়কা ক্লোধে অধীর 
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হইয়া বাহ্‌ উত্তোলন ও তজনগর্জনপুর্বক তাঁহারই অভিমুখে বেগে আগমন 
কাঁরতে লাগল। তখন বশ্বামিত্র হুঙ্কার পাঁরত্যাগপূর্বক, তাহাকে ভর্ঘসনা 
কারয়া “বিজয়ী হও’ বাঁলয়া রাজকুমার রাম ও লক্ষম্নণকে আশীর্বাদ কাঁরতে 
লাগলেন। ক্ষণমান্ধেই তাড়কা নভোমণ্ডলে ধুলজাল উদ্ডীন কারয় এ দুই 
বরকে বিমোহিত কাঁরল এবং মায়া বিস্তারপূর্বক অনবরত 1শলাবৃষ্টি কারতে 
লাগল! তখন রাম আর ক্রোধ সংবরণ কাঁরতে পারলেন না। তান শরনিকরে 
এ রাক্ষসীর শিলাবর্ষণ নিবারণপূর্বক তাহার বাহুযুগল খণ্ড খণ্ড কারিয়া 
ফোঁলিলেন। সে ছন্নহস্তা ও যংপরোনাস্ত পারশ্রাল্তা হইলেও তাঁহাদের সম্মুখে 
গয়া আস্ফালন কাঁরতে লাগল । তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিলেন এবং তদ্দশ্ডে তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। 

অনন্তর কামর্পণণ তাড়কা বিবিধ রূপ ধারণপূর্বক প্রচ্ছন্ন হইয়া রাক্ষস- 
মায়ায় রাম ও লক্ষমণকে বিমোহত করত অনবরত 'শলাবর্ষণ ও প্রচণ্ডভাবে 
সমরাঙ্গনে সণ্চরণ কাঁরতে লাগিল। তন্দর্শনে মহার্ধ িশ্বামত্র রামকে কাহিলেন, 
রাম! তুমি স্বীজাতি বলিয়া ঘৃণা কারও না। এই ধক্নাঁশনী পাপীয়স 
উমাই তাগিন নানার হাব রিও টা ততব্যাকাতে রান 
দৃ্নিবার হইয়া থাকে। অতএব সায়ংকাল উপ হইতে না হইতে তুমি 
ইহাকে বিনাশ কর। 








কারতেছিলেন। তাঁহারা তারকাকে রামের শরে সমরে শয়ন কাঁরতে দোখয়া 
প্রীতমনে মহার্ধ বিশবামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! তোমার মঙ্গল হউক। আমরা 
এই রাক্ষসী-বিনাশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে 
তোমাকে রামের প্রত একি স্নেহের কার্য প্রদর্শন কাঁরতে হইবে। তুমি 
প্রজাপাতি কৃশাম্বের তপোবলসম্পন্ন তনয়াদগকে এই রামের হস্তে সমর্পণ 
কর। রাম তোমার দানের উপযুক্ত পাত্র এবং তোমারই শনশ্রুষায় একান্ত অনুরন্ত । 
এই রাজকুমার হইতে অমরগণের মহৎ কার্য সাধিত হইবে। এই বালিয়া 
দেবগণ বিশ্বামিত্রকে সমুচিত সৎকার করিয়া হস্টমনে দেবলোকে প্রস্থান কাঁরলেন। 

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপাঁস্থত। তখন ‘বিশ্বামিত্ৰ তাড়কাবধে আঁতমাত্র প্রীত 
হইয়া রামের মস্তকাঘ্রাণপূর্বক কহিলেন, 'প্রয়দর্শন! আইস, আজি আমরা 
এই স্থানেই রাত্রি যাপন কাঁর। কল্য প্রভাতে আমার আশ্রমে গমন কারব। রাম 
ধিশ্বামত্রের বাক্য শ্রবণে পুলাকত হইয়া সেই অরণ্ামধ্যে রজনী আতিবাহন 
কাঁরতে লাগলেন। এ 'দিবসাবাধ সেই অরণ্য নিষ্কণ্টক হইয়া চৈত্ররথ-কাননের 
ন্যায় একান্ত রমণীয় হইয়া উঠিল। 

এইরূপে দশরথ-তনয় রাম সুকেতুসুতা তাড়কাকে বিনাশ কারধা দেবতা 
ও সিদ্ধগণের প্রশংসাবাদ শ্রবণপূর্কক সহার্ধ বিশবামিত্রের সাঁহত পরম সুখে 
নাদ্রুত হইলেন। 
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সস্তাবংশ সর্গ॥ অনন্তর শর্বরী প্রভাত হইলে বিশ্বামিত গাল্লোথান কাঁরয়া 
সহাস্যমখে মধুর স্বরে রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাম! আমি তোমার প্রত আতিশয় 
সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মণ্জল হউক। আম এক্ষণে তোমাকে প্রণতি-নিবন্ধন 
কতকগুলি দিব্যাস্ প্রদান কারব। এ সমস্ত অস্ব্ের শান্ত আঁত অস্ভূত। অন্যের 
কথা দূরে থাক, গন্ধর্ব ও উরগ জাতির সাহত সুরাসুরগণ তোমার প্রাতিদ্বন্দ্বী 
হইলেও তুমি এ সকল অস্তপ্রভাবে তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে অক্রেশেই পরাজয় কাঁরতে 
পারিবে। অতএব আম এক্ষণে তোমাকে ?দব্য দণ্ডচক্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, 
ও শিখরাী নামক প্রদীপ্ত দুই গদা, ধর্ম-পাশ, কাল-পাশ, বার্ণ-পাশ, শুক 
ও আর্দু নামক দুই অর্ানি, 'পনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখর নামক আগ্নেয়াস্ত্র, 
মৃখ্য বায়ব্যাস্ত, হরাশর অস্ত, ক্রৌণ্টাস্, শাল্তদ্বয়, কঙ্কাল, মৃষল, কাপাল ও 
কিঁৎ্কণী এই সমস্ত অস্তশস্দ রাক্ষসগণের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত প্রদান কারব। 
তৎপরে তুমি বৈদ্যাধর অস্ত, নন্দন নামক আসরত্ব, মোহন নামক গাম্ধর্ব অন্য, 
প্রদ্বাপণাস্ত, প্রশমনাস্ত, সৌম্যাস্ত, বর্ষণাস্ত, শোষণাস্ত্, সল্ভাপনাস্ত, বিলাপনাস্ত, 
অনঙ্গের প্রিয় নিতান্ত দৃঃসহ মাদনাস্য, মানব নামক গান্ধর্বাস্ত ও মোহন নামক 





স্মৃতিমারেই আমার নিকট উপাস্থিত হইবে! রামচন্দ্র অস্ত্গণকে এই বালয়া 
প্রীতমানসে বিশ্বামনত্রকে অভিবাদনপূর্বক গমনের উপক্রম করিতে লাগলেন । 


অষ্টাবিংশ সর্গ। এইরুপে রামচন্দ্র পাঁবত্র হইয়া অস্রগ্রহণপূর্বক প্রফুল্ল 
মুখে গমন কারতে করিতে িশ্বামিত্রকে কাঁহলেন, ভগবন্‌! আমি আপনার 
প্রসাদে অস্ত্র লাভ করিয়া দেবগণ্রেও দুরতিক্রমণীয় হইয়াছ। কিন্ত কি প্রকারে 
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এই সকল অস্ত্রের উপসংহার কাঁরিতে হয়, তাহা জানিতে আমার একান্ত 
আঁভলাষ হইতেছে । রাম এইরূপ প্রার্থনা করিলে ধৈর্যশীল শৃদ্ধস্বভাব মহাতপা 
বিশ্বামত্র কহিলেন, বৎস! তুমি দানের উপফুন্ত পাত্র। এই বলিয়া {তান তাঁহাকে 
সংহারমন্ত প্রদান কাঁরয়া পারশেষে কাঁহলেন, বৎস! তুমি সত্যবৎ, সত্যকীতি” 
ধষ্ট, রভস, প্রাতহারতর, পরাঙ্‌মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্যালক্ষ্যবমোচ, দূঢ়নাভ, 
সৃনাভ, দশাক্ষ, শতবন্ত, দশশীর্য, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দু-ন্দুনাভ, 
বিধৃত, মকর, করবীর, রাত, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, 
জন্ভক, সর্পনাথ, পন্থান ও বরুণ, এই সমস্ত কামরূপ মহাবল দশীপ্তশশল 
অস্ত্র গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হইবে। তখন রাম যথাজ্ঞা বাঁলয়া হস্টাচত্তে 
খাধিপ্রদত্ত অস্সকল গ্রহণ করিলেন। এ সকল অস্র দিবাদেহ-যন্ত প্রভাজাল- 
জাঁড়ত ও সুথপ্রদ। উহাদের মধ্যে কেহ জব্লন্ত অঙ্গার-সদ্‌শ কেহ ধূমের 
ন্যায় ধূম্নবর্ণ এবং কেহ কেহ বা চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় জ্যোতিঃ-যুস্ত। এই সকল 
দিব্যাস্ৰ্ রামচন্দ্রের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া মধুর বাক্যে কাহল, ?হা পুরুষপ্রধান! 
আমরা আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষ৫ে করুন, আপনার কি 
কাঁরব। রাম উহাদের এইরুপ বাক্য শ্রবণ কাঁর লেন, দিব্যাস্তগণ ! তোমরা 
এখন যথা ইচ্ছা গমন কর। কার্যকাল 








এইরূপে রাম প্রয়োগ ওত রা রেল 


সাদপদল অবিরলভাবে শোভা পাইডেছে। খান অভির) উর উড 
ম্‌গসকল সণ্টরণ ও বিহঞ্গেরা মধুর স্বরে কৃজন কাঁরতেছে। আমরা একটি 
লোমহর্ষণ অরণ্য আঁতক্রম কাঁরয়া 'আইলাম। কিন্তু এই প্রদেশ সুখ-সণ্তারের 
উপযোগণ দেখিয়া ইহা যেন একটি আশ্রম বলয়া বোধ হইতেছে । এক্ষণে বলুন, 
ইহা কাহার আশ্রম! হে রক্ষনৃ! যে স্থলে পাপাত্মা ব্রাহ্মণঘাতক দূরাচার 
নিশাচরেরা আপনার যজ্দের বিঘ্ন করিয়া থাকে, যথায় আপনার যজ্ঞ রক্ষা ও 
তাহাদিগকে বিনাশ কারতে হইবে সেই আশ্রম আর কত দূরে আছে? 


একোনান্নিংশ সর্গ॥ আঁমতপ্রভাব রাম এইরূপ জিজ্ঞাসা কাঁরলে মহার্ধ [বিশ্বাঁমত্র 
তাঁহাকে কহিলেন, বস! এই যে আশ্রমাট দৌঁখতেছ, ইহা মহাত্মা বামনের 
পর্বোশ্রম। এই স্থানে বামনদেব সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বাঁলয়া ইহার নাম 
1সম্ধাশ্রম হইয়াছে। পূর্বে সুরব্যন্দবান্দিত ভগবান্‌ বিষ্ণু তপোনচ্ঠানার্থ বহু 
সহম্্র বৎসর এই স্থানে বাস কাঁরয়াঁছলেন। তৎকালে ত্রিলোকাঁবখ্যাত বিরোচন-তনয় 
মহারাজ বাল ইন্দ্রাদ দেবগণকে স্ববীর্য-প্রভাবে পরাজয় কারয়া রাজ্য শাসন 
কাঁরতেন। এক সময়ে এ মহাবল মহাসমারোহে একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান কারয়াছলেন। 
বাল যজ্ঞানুষ্ঠান কাঁরলে সুরগণ আগ্নকে অগ্রবতর্শ কাঁরয়া এই তপোবনে বিষ্ণুর 
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৫৬ বলকাণ্ড 


সন্ধানে আগমনপূর্বক কাঁহয়াছিলেন, বিষ্যে! বিরোচন-নন্দন বলি এক উৎকৃষ্ট 
যজ্ঞ আহরণ কারয়াছে! এঁ যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতেই তোমাকে একাঁট সুরকার্য 
সাধন কাঁরতে হইবে। এক্ষণে দিগৃদিগল্ত হইতে যাচকেরা এ যজ্জে আগমন 
কাঁরতেছে। দানবরাজ বাঁলও যাহার যেরুপ প্রার্থনা পরম সমাদরে তাহাই 
দিতেছে । এই সুযোগে তুমি মায়াযোগ অবলম্বনপূর্বক খর্ককায় হইয়া দেবগণের 
শুভ সাধনে প্রবৃস্ত হও। 
বৎস! যখন সূরগণ নারায়ণকে বামনরূপে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করেন, 
তৎকালে পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন তৈজঃগ্রদীপ্ত ভগবান্‌ কশ্যপ দেবী আঁদাঁতির 
সহিত দিব্য সহস্র বংসর একটি ব্রত পালন কাঁরতোছলেন। তান রত সমাপন- 
পূর্বক বরদানোল্মুখ মধুসূদনকে স্তুতিবাদ কাঁরতে লাগলেন, হে দেব! তুম 
তপোময় তপোরাশি তপোমুর্তি ও জ্ঞানস্বরূপ। আমি তপোবলেই তোমার 
সাক্ষাৎকার লাভ কারলাম। হে প্রভো! আম তোমার শরীরের মধ্যে এই সমুদয় 
জগৎ প্রত্যক্ষ কারতেছি। তুমি অনাঁদ ও অনন্ত। আম এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন 
হইলাম। 
দেবদেব নারায়ণ কশ্যপের স্তুতিবাদে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কাঁহলেন, 
তাপস! তুমি বরদানের উপযুক্ত, এক্ষণে তোমার আঁভলাষ প্রার্থনা কর! 
তোমার মঙ্গল হইবে। মরীচি-তনয় কশ্যপ ঘণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কাহীলেন, ভগবন্‌! আমি, আদাতি গণ আমরা সকলেই প্রার্থনা 
টহ্‌ রথ পূর্ণ কর। তুমি আঁদাঁতর 
DE দনুজদলন! এক্ষণে সূরপাঁতি ইন্দ্রের 
অনুজ হইয়া শোকাকুল সপ দান কর। তোমার প্রসাদ এই স্থান 
সিদ্ধাশ্ৰম নামে প্রসিদ্ধ কউ যে মানসে এই স্থানে বাস কারতেছ তাহা 
স্সম্পন্ন হইয়াছে। অতঃপূর্ত€উক্কার্য সাধনের নিমিত্ত এ স্থান হইতে উাঁথত হও। 
ব তির গর্ভে বামনরূপে জল্মগ্রহণপূর্বক দানবরাজ 
। তিনি বলির নিকট উপাস্থত হইয়াই তিপাদ 
ভুমি ভিক্ষা চাঁহলেন এবং লোকাহতার্থে পাদরুয়ে এই ভ্রিলোক আক্রমণ কারিলেন। 
রাম ! এইর্‌পে বামন আপনার বলে বাঁলকে বন্ধন করিয়া সুররাজকে পুনরায় 
তৈলোক্য-রাজ্য প্রদান কাঁরয়াছলেন। বংস! বামনদেব পূর্বে এই শ্রমনাশন 
আশ্রমে বাস কাঁরতেন। এক্ষণে আম তাঁহারই প্রতি ভান্তপরায়ণ হইয়া এই 
আশ্রম আশ্রয় কাঁরয়া আ'ছি। যজ্ঞাঁবঘনকর নিশাচরগণ এই স্থানে আগমন কাঁরয়া 
থাকে। এই স্থানেই তোমারে সেই দ;রাচারাদগকে বিনাশ কাঁরতে হইবে। বংস! 
আজি আমরা সেই সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ করিব। এই আশ্রমে আমার 
ন্যায় তোমারও সম্পূর্ণ অধিকার আছে। 
এই বলিয়া মহার্ধ বিশ্বামিত্র প্রতমনে রাম ও লক্ষ্মণকে সমাভব্যাহারে 
লইয়া আশ্রমপ্রবেশ কারলেন। তৎকালে প্নর্বসূনক্ষত্রযুক্ত নীহার-নিমূক্ত 
শশধরের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব এক শোভা হইল। 'সদ্ধাশ্রমবাসী তাপসেরা 
বিশবামিন্রকে দর্শন কারিবামান্র গাত্রোথান করিয়া যথোচিত উপচারে তাঁহার অর্চন! 
কাঁরতে লাগিলেন। তাঁহারা বিশ্বামব্রকে অর্চনা কাঁরয়া রাজকুমার রাম ও 
লক্ষমণেরও অঁতাথ সৎকার কারলেন। 
অনন্তর রাম ও লক্ষণ ক্ষণকালমধ্যে শ্রান্ত দূর করিয়া কৃতাপীলপনটে 
কুশিকনল্দনকে কাঁহলেন, তপোধন! আপনি আজই যজ্ঞে দীক্ষত হউন। 
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গর্ভে আমার পররূপে প্রাদূভূত 

















আপনার মঙ্গল হইবে । আপনার সংকল্প গসম্ধ হইয়া এই আশ্রমের নান সার্থক 
হউক। আপাঁন যাহা যাহা কাঁহলেন, আবিলম্বেই তয় 





দণক্ষিত হইলেন। রজনী খ-সদৃশ রাম ও লক্ষণ 
পরম সুখে নাদ্রত হইয়া খত হইলেন। উভয়ে পাবন 


বিংশ সর্গ॥। অনন্তর দর্ক্টকীলজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণ অবসরোচত বাক্যে 
বিশবামিত্রকে কহিলেন, ৱৰহ্মৰ্ণ ! যে সময়ে মারীচ ও সবাহ্‌কে আপনার যজ্ঞ 
রক্ষার্থ নিবারণ কাঁরতে হইবে, আপনি আমাদিগকে তাহা নিদেশ কাঁরয়া দেন। 
দেখবেন, সেই কাল যেন অতাঁত না হয়। 1সঘ্ধাশ্রমবাসী খাঁষগণ রাম ও 
লক্ষণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ এবং তাহাদিগকে য্দ্ধার্থ উদাত দর্শন করিয়া 
প্রতমনে তাঁহাঁদগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগলেন। 

মহার্য কৌশিক দর্শীক্ষত বলিয়া মৌনাবলম্বন কাঁরয়াছিলেন? - সুতরাং 
তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ দেখিয়া অনান্য তাপসেরা মধুর বাকো 
কহিলেন, হে রাজকুমারযুগল ! এক্ষণে মহার্ধ দীক্ষিত হইয়াছেন এবং এই ছয় 
পাত্র মৌনাবলম্বন কাঁরয়াই থাকিবেন। অতএব তোমরা অন্যাবাধ এই কয়েক 
রাত তপোবন রক্ষা কর। অনন্তর রাম ও লক্ষণ খাঁবগণের এইরূপ নিদেশ- 
বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া শরাসন ও বর্ম ধারণপূরক দিবা!নশ সেই তপোবন রক্ষা 
কাঁরতে লাগলেন এবং নিদ্বাবেগ পাঁরহারপূর্বক যাহাতে যজ্ঞে কোনরূপ বিদ্যা 
উপাঁস্থত না হয় তীদ্বষয়ে নিরন্তর সাবধান হইয়া রাহলেন। কুমশঃ পণ্চম দিবস 
অতশত ও ষন্ঠ দিবস উপস্থিত হইল। তখন রাম সামত্রানন্দন লক্ষরণকে 
কাঁহলেন, বস! এখন সতর্ক হইয়া সততই সজ্জীভ্ত থাক। 

এদিকে বজ্ঞবেদিতে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াঁছল! ব্রহ্মা, প্‌রোঁহত এবং ভগবান 
বিশ্বামিত্ৰ উপবেশন কাঁরয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ন্যায়ানুসারে যজ্ঞকার্য সাধন 
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করিতেছিলেন। কুশ কাশ স্রক সাঁমধ কুসুম ও পানপান্র এ বেদির চতুর্দিকে 
অপূর্ব শোভা সম্পাদন কাঁরতোঁছল। ইত্যবসরে সহসা এঁ বোঁদ প্রজবালত হইয়া 
উঁঠিল। গগনমণ্ডলে ভয়ানক শব্দ হইতে লাঁগল। জলদজাল বর্ষাকালে আকাশ 
আচ্ছন্ন কাঁরয়া ভীষণ গজন বজ্ঞাঘাত ও মুষ্লধারে বৃম্টিপাত কাঁরলে যেমন 
দোঁখতে হয়, সেইর্‌পভাবে রাক্ষসেরা নানা প্রকার মায়া ‘বস্তার করত মহাবেগে 
আগমন করিতে লাগিল। মারচ, সুবাহু এবং ইহাদিগের অণচর নিশাচরসকল 
উগ্রমযার্ত পারগ্রহপূর্বক উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ-বেদির উপর অনবরত রূধর-ধারা 
বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। 

তখন রাম বোঁদর উপর রক্তবাষ্ট হইতে দোখিয়া উধের্ব দৃষ্টিপাত কাঁরলেন। 
দোঁখলেন, রাক্ষসেরা দ্রুতবেগে দলবদ্ধ হইয়া আঁসতেছে। [তান তাহাদিগকে 
আগমন কারিতে দেশিয়া লক্ষণের প্রাত নেত্র নিক্ষেপপূর্বক কাঁহলেন, লক্ষ্মণ ! 
দেখ, আমি এক্ষণে এই অল্পপ্রাণ রাক্ষসাঁদগকে বিনাশ কাঁরতে চাহ না। বরং 
মানবাস্ত দ্বারা বায়ুবেগে মেঘের ন্যায় এই সমস্ত দুর্বৃত্ত মাংসাশীদিগকে দূরে 
অপসারিত কারিয়া দিতোঁছ। এই বলিয়া [তান রোষভরে শরাসনে তেজঃ প্রদাগ্ত 
উৎকৃষ্ট মানবাস্তর সন্ধান করিয়া মারীচের বক্ষঃস্থ হে 
সেই মানবাস্ত দ্বারা আহত হইয়া শতযোজন দ্যউইসাগরে নিপতিত হইল। 





তখন রাম মারণচকে অস্ত্রবলপপীড়ত হতদ্ে্:৫ ঘূর্ণায়মান দেখিয়া এবং 
তাহাকে এককালে যুদ্ধে নিরস্ত স্থির কাঁর্য্মজীর্ষমণকে কহিলেন, দেখ, লক্ষণ! 
আমার এই ক সাবা রতি বিনাশ কাঁরল না, কেমন, কিন্তু 
উহাকে বচেতন কাঁরয়া দূরে টা অতঃপর আম এই সমস্ত পাপাচারা 


য়া তৎক্ষণাৎ রণশায়শ হইল ৷ মহাবীর রাম সুবাহুকে 

বিনাশ করিয়া বায়ব্যাস্ত দ্বারা অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে নিহত কাঁরলেন। তদ্দশনে 
মহার্ষগণের আনন্দের আর পাঁরসীমা রাঁহল না। তাঁহারা দেবাসুর-সংগ্রামে 
[বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় রামের যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগলেন। 
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অনন্তর মহার্ধ বিশ্বামিতর নির্বিঘেনু যজ্ঞ সমাপন কাঁরলেৰ এবং এঁ 
প্রদেশকে একান্ত নিরূপদ্রুব দেখিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! আম এক্ষণে কৃতার্থ' 
হইলাম। তুমি গুর্যবাক্য যথার্থতঃই প্রাতপালন কাঁরলে। অতঃপর এই আশ্রমও 
ষথার্থতঃই সিদ্ধাশ্ৰম হইল। বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে 
এবং লক্ষরণকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা-উপাসনা কারবার নিমিত্ত গমন কাঁরলেন! 


একত্রিংশ সর্গা। এইরূপে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ রাক্ষস-বিনাশে কৃতকার্য 
হইয়া পুলাঁকত মনে সেই তপোবনে নিশা যাপন কাঁরলেন। শর্বরণ প্রভাত 
হইলে তাঁহারা প্রাতঃকৃত্যসম্দয় সমাপন কাঁরয়া মহার্ধগণের সন্পিধানে উপস্থিত 
হইলেন এবং সেই প্রজ্লত হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী কৌশিককে আভবাদন 
কাঁরয়া উদার ও মধুর বাক্যে কহিলেন, ভগবনৃ! আপনার এই দুই িওকর 
উপ্পাস্থত, আজ্ঞা করুন, আমাদিগকে আর ক করিতে হইবে। 

রাম ও লক্ষ্মণ বিনীতভাবে এইরূপ কাহলে 1ব*বামিতাঁদ খাঁষগণ রামচন্দ্রকে 
কাঁহলেন, মাথলাধপাঁত জনক ধর্মপ্রধান এক যন্ঞ অনুষ্ঠান কাঁরবেন। আমরা 


সকলেই সেই যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিব। বৎস! এ গর সমভিব্যাহারে 
তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে। তুমি তথায় লে জনকের এক অদ্ভূত 
ধারা নি সার পাইরে। পরকালে মহারাজ দেবরাতের যজ্ঞ 


দ্য থা দূরে থাক, সুরাসুর রাক্ষস 
AU গুণ আরোপণ কাঁরতে পারেন না! 
অনেকানেক মহাবল যার সা রাজকুমার উহার শান্ত জানিবার আশয়ে 

ট (টল র্পেই উহাতে গুণ সংযোগ কাঁরতে পারেন 
্ট-বন্ধন-স্থান-য্স্ত ধন্‌রত্ন দেবগণের নিকট 





যর 
এক্ষণে ভি আরাধা দেবতার লা উহাকে লি রাখিয়া বিব্ধ গন্ধ ও 
অগ্দরুগন্ধী ধূপ দ্বারা অর্চনা কাঁরয়া থাকেন। বস! চল, তুমি মিথিলা দেশে 
মহাত্মা জনকের সেই ধনূ ও অদ্ভুত যজ্ঞ দর্শন কাঁরয়া আ'সবে। 
অনন্তর মূনিবর বশবামিত্র রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপসগণের সাঁহত 
মাথলায় গমন কারবার উদ্দেশে বনদেবতাদগকে আমন্্রণপূর্বক কাঁহলেন, 
বনদেবতাগণ! আমি এক্ষণে এই সিদ্ধাশ্ৰম হইতে পর্ণমনোরথ হইয়া উত্তর 
দিকে ভাগীরথাঁতীরে হিমাচলে চাঁললাম। তোমাঁদগের মঙ্গল হউক। [তান 
বনদেবতাঁদগকে এইরূপ কাঁহয়া সিদ্ধাশ্রমকে প্রদক্ষিণপূর্বক রাম লক্ষণ ও 
অন্যান্য তাপসের সহিত উত্তরাভিমুখে গমন কাঁরতে লাগিলেন। ব্রহ্গবাদী 
খ্াষগণ শতসংখ্য শকটে অগ্নিহোতের যাবতীয় দ্রব্য আরোপিত কাঁরয়া তাঁহার 
অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এ আশ্রমের মগপক্ষিসকল 1কয়দ্দূর তাঁহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গয়া পুনরায় প্রত্যাগমন কাঁরল ৷ 
ক্রমশঃ দিবাবসান হইয়া আঁসল। মহার্ধগণ বহুদূর আঁতক্রম কাঁরয়া শোণ 
নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। দিবাকরও অস্তাচল-শিখরে আরোহণ কারলেন। 
অনন্তর মহার্ধগণ সায়ংতন স্নান সমাপন ও আঁশ্নহোত্র সমাধানপূর্বক 
ধিশ্বামত্রকে পুরোবতাঁ করিয়া উপাবষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলে আসন গ্রহণ 
কাঁরলে রাম ও লক্ষণ তাঁহাদিগকে আভবাদন কারয়া মহার্ধ কৌশিকের সম্মুখে 
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উপবেশন করিলেন। অনন্তর রাম কৌতৃহলপরবশ হইয়া কুঁশকনন্দনকে কীহলেন. 
ভগবন! যথায়_ যা উপসিষত হইয়া ইহা জার স্বান? বল শুনতে 
একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। 


দ্বাত্রংশ সৰ্গ ৷৷ কৌশিক কহিলেন, বংস! পূর্বে কুশ নামে ব্রতপরায়ণ ধর্মশীল এব 
রাজার্ষ ছিলেন। তিনি ভগবান স্বয়স্ভূর পূত্র। তাঁহার ভার্যার নাম বৈদভর্ী। 
সঙ্জন-প্রাতপৃজক মহাতপা কৃশ এই স্কুল-প্রসূভা পত্নী হইতে রূপগৃণে 
আপনার অনুরূপ মহাবল-পরাক্রাল্ত চাঁরাঁট পূত্র লাভ করেন। ইহাদের নাম 
কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজা ও ব্সু। ইহারা সকলেই উৎসাহ-সম্পন্ন ও 
দশীপ্তিশশল ছিলেন। একদা কুশ ক্ষাতরিয়-ধর্ম পাঁরবর্ধত কারবার আশয়ে এই 
সমস্ত ধার্মিক সত্যবাদী প্রকে আহ্বান কাঁরয়া কাহলেন, পূত্রগণ! তোমরা 
এক্ষণে প্রজা পালন কাঁরয়া ধর্ম সণ্যয়ে প্রবৃত্ত হও। অনন্তর ক্লুশের আদেশে 
উদ্হারা নগরসকল সন্নিবোশত করিলেন। মহাবীর কুশাম্ব হইতে কৌশাম্বশ 
নগরশ এবং ধর্মাত্রা কুশনাভ হইতে মহোদয়, মহীপাল অমূর্তরজা হইতে 
ধর্মারণ্য ও বসু হইতে গারিব্রজ নগর সংস্থাপিত ৷ বস! এই 'ঁগাঁরব্রজ 
নামক স্থান এই পাঁচটি শৈল ও এই শোণা বসুরই আঁধকৃত। এই 
স্মরম্য নদীর আর একাঁট নাম মাগধী। এই মগধ দেশ হইতে নিঃসৃত ও 
পাঁচউউ৪শলের মধ্যে মালার ন্যায় কেমন 
শোভা পাইতেছে। ইহার পার্বদ্বয়ে গ্্্পারপূর্ণ সংপ্রশস্ত ক্ষেরসকল বিস্তৃত 
J CW et LE iin 
একশত কন্যা উৎপন্ন হয় ১ সহকারে এই সকল কন্যা রূপ-যৌবন-সম্পন্বা 
হইয়া উঠে। একদা ডাই বিবিধ অলঙকারে অলগ্কৃতা হইয়া বর্ষাগমে 
সৌদামিনীর নায় উদ্যানে আগমনপূর্বক নৃতাগীতবাদ্যে আমোদ-প্রমোদ 
করিতোছল, এই অবসরে সমীরণ ' মেঘান্তারত তারকার ন্যায় তাহাদিগকে 
নিরশক্ষণপূব্ক কহিলেন, কামিনীগণ! আম তোমাঁদগকে প্রার্থনা কারতোঁছ, 
তোমরা আমার পত্নী হও এবং এই মানূষ-ভাব পাঁরত্যাগ করিয়া দীর্ধায় লাভ 
কর। দেখ, মনূষ্যের যৌবন অচিরস্থায়ী, অতএব আমার সম্পর্কে তোমরা 
চিরযৌবন পাইয়া অমরী হও। কন্যাগণ বায়ুর এইরূপ অসঙ্গত বাক্য 
শ্রবণপূর্বক হাস্য করিয়া উঠিল: কাঁহল, প্রভঞ্জন ! তুমি লোকের অন্তরের ভাব 
সকলই অবগত হইতেছ এবং আমরাও তোমার প্রভাব সম্যক জ্ঞাত আছি, 
সুতরাং তুমি এইরূপ অনুচিত প্রার্থনা কারয়া কেন আমাদিগকে অবমাননা 
কাঁরলে? আমরা রাজার্ষ কুশনভের কন্যা। আমরা মনে করিলে তোমার বায়ত্ব 
নষ্ট কাঁরতে পারি : কিন্তু তপঃক্ষয় হইবে বলিয়া এক্ষণে তাহাতে ক্ষান্ত রাহালাম। 
নির্বোধ! আমরা যে সত্যনিষ্ঠ পিতার অবমাননা কারিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন- 
পূর্বক স্বয়ম্বরা হইব, সে দিন যেন কদাচই না আইসে। পিতা আমাদের প্রভ্‌, 
পিতাই আমাদের পরম দেবতা! পিতা আমাদিগকে যাঁহার হস্তে সমর্পণ 
করিবেন, তানই আমাদগের ভর্তা হইবেন। 

অনন্তর ভগবান প্রভঞ্জন অঙ্গনাগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক ক্রোধে 
প্রজবলিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে তাহাদের শরীরে প্রবেশপূর্ক অঙ্গ 
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প্রতাঙ্গ সমুদয় ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে কুব্জভাবাপন্ন কাঁরয়া দিলেন। তখন 
সেই সমস্ত রাজকন্যা এইরূপ বিরূ্প-ভাব প্রাপ্ত হইয়া সসম্দ্রমে পিতার ভবণে 
গমন করিল এবং অত্যন্ত লাঁজ্জত হইয়া অবিরল-বাম্পাকুল-লোচনে রোদন 
করিতে লাঁগল। মহারাজ কুশনাভ প্রাণাধকা তনয়াদিগকে একান্ত দীনা ও 
কুব্জভাবাপননা দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত চিন্তে কাঁহলেন, এ কি! বল, কে তোমাদের 
প্রাত এইপ্রকার বল প্রকাশ কাঁরল? কেই বা তোমাদগের এইরূপ অশ্গপ্রত্যঞ্গ 
ভগ্ন কাঁরয়া দিল? আহা! তোমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাঁসয়া যাইতেছে । মুখ 
দিয়া কথা নিঃসৃত হইতেছে না। কুশনাভ কন্যাগণকে এইরূপ কাঁহয়া দঘশীনঃ্বাস 
পারত্যাগপূর্বক ইহার আনুপার্বক বৃত্তান্ত শ্রবণ কারবার নিমিত্ত একাল্ড 
ব্যগ্ত হইলেন। 


ভয়স্ৰিংশ নর্গ।॥ অনন্তর কাঁমনীগণ ধামান্‌ কুশনাভের পাদবন্দনপৃব্ক 
কাঁহল, পিতঃ! সর্বব্যাপী বায়: অসৎ পথ আশ্রয় কাঁরয়া আমাদিগকে অপমানিত 





অন্রাগণশ হও নাই, ই তোমাদিগের অসাধারণ ক্ষমার পাঁরচয় হইয়াছে। 
তোমাঁদগের যেরুপ ক্ষমা, আমার বংশ-পরম্পরায় সকলেই সেই প্রকার শিক্ষা 
করুক। ক্ষমা দান. ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ ও ক্ষমাই ধর্ম। ক্ষমাতেই 
জগৎ প্রাতাঙ্ঠত রাহয়াছে। 

সুরগণের ন্যায় বিকুম-সম্পন্ন মহারাজ কুশনাভ এই বলিয়া কন্যাগণকে 
অন্তঃপদ্র-প্রবেশে অন্‌মাঁত কাঁরলেন এবং উচিত দেশ ও উচিত কালে রূপগুণে 
অনুরূপ পাত্রে তাহাদিগকে সম্প্রদান করা কর্তব্য ইহা বিবেচনা কাঁরয়া মান্্গণের 
সাহত তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। 

এই অবসরে চুলা নামক কোন এক ব্রহ্মচারী শভাচারপরায়ণ হইয়া ব্রজ্মযোগ 
সাধন কাঁরতোছলেন। চুলীর যোগসাধনকালে সোমদা নাম্নী ভীর্মলা-গর্ভ- 
সম্ভূতা এক গন্ধর্বকন্যা তাঁহার প্রসন্নতা লাভার্থ প্রণাতি-পরতল্ল হইয়া নিরন্তর 
পরিচর্যা কাঁরতেন। ঁকয়ংকাল অতাঁত হইলে খাঁষ সেই ধর্মশীলা সোমদার 
প্রীতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সোমদে! আমি তোমার পরিচর্যায় যথোচিত 
প্রণীত লাভ কারয়াছ। এক্ষণে তোমার কিরূপ প্রিয় কার্য সাধন করিব বল; 
তোমার মঙ্গল হউক। তখন সোমদা মহার্ধর পরিতোষ দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া 
মধুর স্বরে কহিল, তপোধন! আপাঁন মহাতপা, রঙ্ষত্রী-সম্পল্ল ও রকহ্মস্বরূপ ৷ 
আমার বাসনা যে আমি আপনার প্রসাদে রহ্মযোগ-যুক্ত পরম ধার্মিক এক পত্র 
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লাভ কাঁর। অদ্যাপি কাহাকেও আম পাঁতত্বে বরণ কাঁর নাই এবং কাঁরবও না। 
অতএব যাহাতে আমার এই সংকল্প সিদ্ধ হয়, তাদ্বষয়ে আপাঁন অন্দকষ্পা 
প্রদর্শন করুন। আম আপনার কিৎ্করাী; আপান ব্রাহ্ম বিধান অবলম্বনপূর্বক 
আমার এই মনোরথ পূর্ণ করুন 

্রহ্গার্য চূলী সোমদার প্রার্থনয়ে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্গদত্ত নামে এক 
ব্ৰহ্মনিষ্ঠ মানস পত্র প্রদান কারলেন। যেমন ্রিদশাধিপাঁত ইন্দ্র অমরাবতী 
প্রাতীষ্ঠত কারয়াছিলেন, সেইরূপ এই ব্রহ্মদত্ত কাম্পল্যা নামে এক পরী 
প্রস্তুত করেন। বংস! মহারাজ কুশনাভ এই ব্রহ্মদত্তকেই আপনার এক শত 
কন্যা প্রদানের সংকল্প কাঁরলেন। 

অনন্তর [তান ব্রহ্মদত্তকে আহবান কাঁরয়া প্রীতমনে তাঁহার সহিত কন্যাগণকে 
পাঁরণয়-সূররে বদ্ধ কাঁরয়া দিলেন। সৃররাজ-সদৃশ মহাঁপাল ব্রহ্মদত্ত যথাক্রমে 
এ শত ভাঁগনীর পাঁণ স্পর্শ কাঁরবামাত্র উহাদের কুব্জভাব [িদরিত হইয়া 
গেল এবং উহারা পূর্ববং অপূর্ব শ্রী লাভ কারিল। নূপাঁত কুশনাভ তনয়াদগকে 
সহসা এইরূপ বায়ুর আক্রমণ হইতে নিমক্ত দেখিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ 
কাঁরতে লাগলেন! অনন্তর তান সস্ত্রীক মহারাজ ব্রহ্মদত্তকে উপাধ্যায়গণের 
সহিত সাদরে কাম্পল্যা নগরীতে প্রেরণ জননী সোমদা 
পত্রের বিবাহ-সংস্কার নির্বাহ হইল দোঁখয়া প্রীত হইলেন এবং রাজা 
কুশনাভকে ভয়সী প্রশংসা ও বারংবার রব অশ্গস্পর্শ পূর্বক অভিনন্দন 
কাঁরতে লাঁগলেন। S? 





নামে ধার্মিক এক গর লাতি কারিবে। তুল গাধিকে পাইয়া ইহলোকে চিরকণীর্ত* 
বিস্তার কাঁরতে পাঁরবে। রাজা কুশ কুশনাভকে এইরূপ কাঁহয়া আকাশ-পথে 
প্রবেশপূর্বক সনাতন ব্রহ্মলোকে প্রস্থান কাঁরলেন। 

অনন্তর কিয়ংকাল অতাঁত হইলে ধামান্‌ কুশনাভের গাঁধ নামে এক পত্র 
উৎপন্ন হইলেন। রাম! এই গাঁধই আমার পিতা । আমি কুশের বংশে জন্মগ্রহণ 
কারয়াঁছ, এই নিমিত্ত আমার নাম কোৌঁশক হইয়াছে। সত্যবতী নামে আমার 
এক জ্যেষ্ঠা ভাগনী ছলেন। মহার্ষ খচীক তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তান 
ভর্তার সাহত সশরারে স্বর্গে গমন কাঁরয়াছেন। এক্ষণে আমার সেই ভাঁগনণী 
স্রোতদ্বতাঁরূপে পাঁরণত হইয়া লোকের 1হতসাধন-বাসনায় হিমাচল হইতে 
প্রবাহিত হইতেছেন। তাঁহার নাম কৌিকী। এ দিব্য নদী আঁত রমণীয় ও 
উহার জল অতি পাবিত্র। বৎস! আম এক্ষণে কৌশিকীর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া 
শহমালয়ের পার্শ্বে পরম সুখে নিরন্তর কাল যাপন করিয়া থাঁক। আমার 
ভগন’ সারদ্বরা সত্যবতী অতি পূণ্যশশলা ও পাঁতপরায়ণা। ধর্ম ও সত্যে 
তাঁহার যথোচিত অনুরাগ আছে। আমি কেবল যজ্ঞাসাঁদ্ধর অপেক্ষায় তাঁহাকে 
পারত্যাগ কারয়া সদ্ধাশ্রমে আসয়াছ। এক্ষণে তোমারই তেজঃপ্রভাবে আমার 
মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বৎস! এই আমি তোমার নিকট আমার ও আমার 
বংশের উৎপান্ত কীর্তন কাঁরলাম এবং তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা কারয়াছিলে, 
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সেই দেশের বিষয়ও সবশেষ কাঁহলাম। এক্ষণে কথাপ্রসঙ্গে অর্ধরাঁধ অতাঁত 
হইয়াছে। নিদ্ৰিত হও। নতুবা পথ পর্যটনে বিঘ উপস্থিত হইবে। বংস! এ 
দেখ, বক্ষসকল নিস্পন্দ ও মৃগপক্ষিগণ নীরব রাহয়াছে। চারিদিক রজনশর 
অন্ধকারে আচ্ছন্্। ক্রমশঃ অর্ধ প্রহর অবসান হইয়া আঁসল। নভোমণ্ডল নেত্রের 
ন্যায় নক্ষ্রসমূহে পাঁরপূর্ণ এবং উহাঁদগের নির্মল প্রভায় সমাকীর্ণ হইয়াছে। 
এ দিকে চন্দ্র স্বীয় আলোকে লোকের মন পুলাঁকত করত অন্ধকার ভেদ কাঁরয়া 
উদয় হইতেছেন। মাংসাশী ক্রুরস্বভাব যক্ষ রাক্ষস প্রভাত রজনচর প্রাণসকল 
ইতদ্ততঃ সণ্চরণ কাঁরতেছে। মহার্ঘ বিশ্বামত্র রামকে এইরূপ কহিয়া 
মৌনাবলম্বন কারলেন। 

অনন্তর মুনিগণ বিশবামিত্কে বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্বক কাঁহলেন, 
রাজা! কুঁশকের বংশ আঁত মহৎ এবং তাঁহার বংশীয় মহাত্মারা বিশেষতঃ 
আপাঁন অত্যন্ত ধর্মনষ্ঠ ও রন্ধার্ধ-সদৃশ। আপনার ভগিনী সারদ্বরা কৌশিকীও 
িতৃকুলকে যারপরনাই উজ্জল কাঁরতেছেন। কুশিকতনয় বিশ্বামব্র হৃষ্টমনা 
মানগণের মূখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ কাঁরয়া অস্তাঁশখরারূঢ ভাস্করের 
ন্যায় নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। রাম এবং লক্ষ্মণও বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করত 
মহার্কে সবশেষ প্রশংসা কাঁরয়া নিদ্রাস্যখ অন কার লাগলেন। 


পির সহিত শোণা নদীর তাঁরে 





রি 'গ:ললন লো ভিত জামি শোপ নদ রানে কোন হাথ দিয়া 
গমন করিতে হইবে? বিশ্বামিন্র কাঁহলেন, বৎস! মহার্ষগণ বে পথে গিয়া 
থাকেন, চল আমরাও সেই পথ দিয়া যাইব। 

ক্রমশঃ তাঁহারা বহুদূর আতক্রম করিলেন। মধ্যাহুকাল উপস্থিত হইল। 
“নিকটে জাহবা প্রবাহত হইতোছিলেন। তাঁহারা সেই হংস-সারস-মুখারত 
মুনিজন-সোবত পুণা-সলিল গঞ্গা-প্রবাহ দর্শন করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট 
হইলেন! অনন্তর সকলে ভাগণীরথতনর আশ্রয় কাঁরয়া স্নান-বিধানান,সারে 
পিতৃদেখগণের তর্পণ ও আঁপ্নহোন্র অনুষ্ঠান কারলেন। তৎপরে অমৃতবৎ হাব 
ভোজন কাঁরয়া মহার্ধ বিশ্বামত্কে পারবেষ্টনপূর্বক প্রফজ্লমনে গঞ্গাকুলে 
উপবিষ্ট হইলেন। 

সকলে উপবেশন কাঁরলে রাম সহর্ষে মহার্ধ কৌশিককে জিজ্ঞাঁসলেন, 
তপোধন! এই ভ্রিপথগামিনী গঙ্গা ত্ৰৈলোক্য আক্রমণপূর্বক কি প্রকারে 
মহাসাগরে গিয়া নিপতিত হইতেছেন? বলুন, শ্রবণ কাঁরতে আমার আঁতিশয় 
ইচ্ছা হইতেছে। ভগবান কৌশিক রামের এইরপ কথা শুনিয়া জাহবাীর উৎপত্তি 
ও তৈলোকাব্যাপ্তি কির.পে হইল, কহিতে লাগিলেন. রাম ! ধাতুর আকর 'ঁগারবর 
হমালয়ের মেনা নাম্নী মনোরমা এক পত্নী আছেন। এই সূমের্দুহিতা মেনা 
হইতে হিমালয়ের দুই কন্যা জন্মে। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জ্যেম্ঠার নাম জাহবণ 
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কনিষ্ঠার নাম উমা। বস! পৃথিবীতে জাহবী ও উমার রূপের উপমা নাই। 
এক সময়ে সুরগণ স্বকার্য সাধনের নিমিত্ত গঞ্গাকে হিমালয়ের 'নিকট প্রার্থনা 
করিয়াাছলেন। [হমালয়ও ভিলোকের উপকারার্থ ব্রিপথ-বহারণী লোক-পাবনী 
গঙ্গাকে ধর্মীনুসারে সুরগণের নিকট সমর্পণ করেন। আর 'যান হিমালয়ের 
দ্বিতীয়া কন্যা উমা তিনি তাপসা হইয়া কঠোর ব্রত অবল্বনপূর্বক তপঃদাধন 
কারয়াছিলেন। হিমালয় এই সর্বজন. অপ্রাতমর্প 
বিরুপাক্ষের হস্তে সম্প্রদান করেন।, রাম! যে পাপাবনাশনী 





কাতান জানা তপোধন! এই লোজগানন পা কি কারণে স্বর মর্ত্য ও 
পাতালে প্রবাহিত হইতেছেন? ক 'নামত্ত ত্রলোকমধ্যে ্রিপথগা নামে প্রখ্যাত 
হইলেন এবং ই'হার কার্যই বা কি? 

বশবামিত্র এইরূপ অভিহিত হইয়া মুনিগণ-সহ্বিধানে ভাগীরথী-সংক্রান্ত 
ধিষয়সকল আনুপযার্বক কীর্তন কারতে লাগিলেন। বদ! পূর্বে মহাতপা 
ভগবান্‌ নীলকণ্ঠ দারপারিগ্রহ করিয়া স্বী-সহযোগে প্রবৃত্ত হন। তান 
ম্বী-সহযোগে প্রবৃত্ত হইলে দিব্য শতবর্ষ অতাঁত হইল, তথাচ তাঁহার পর্ন 





জল্মিল না। তখন ব্রহ্গাদ দেবগণ একান্ত উৎকাণ্ঠত হইয়া বিবেচনা করিলেন 
এই িবপার্বতী-সহযোগে যে পূত্র উৎপন্ন হইবে তাঁহার বীর্য কে সহ্য কাঁরতে 
পারিবে। অনন্তর তাঁহারা মহাদেবের নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদন কারয়া 
কাঁহলেন, হে দেবাদদেব! আপাঁন লোকের শুভ-সাধনে তৎপর আছেন। এক্ষণে 
"আমরা আপনাকে প্রাণপাত কাঁরতোঁছ. আপন প্রসন্ন হউন। শঙ্কর! এই লোক: 
সকল আপনার তেজ ধারণ কাঁরতে পারবে না। অতএব আপাঁন যোগ অবলম্বন 
করিয়া দেব পার্বতীর সহিত তপোনুষ্ঠান এবং এই লোকের হিতের নিমিত্ত 
এ তেজ আপনার তেজোময় শরীরেই ধারণ করুন৷ লোকসকলকে উচ্ছিন্ন করা 
আপনার কর্তব্য নহে। 

মহাদেব দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত 
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হইলেন; কহিলেন, স্‌রগণ! আমি ও উমা আমরা উভয়েই স্বশরীরে তেজ 
ধারণ করিব। এক্ষণে প্রিলোকের সমস্ত লোকের সাঁহত দেবগণ শান্তি লাভ 
করুন৷ কিন্তু বল দৌঁখ, দিব্য শত বর্ষ সম্ভোগ বশতঃ আমার হ্‌দয়-পুণ্ডরক 
হইতে যে তেজ স্থাঁলত হইয়াছে, উমা ব্যাতরেকে তাহা আর কে ধারণ কাঁরবে? 
সুরগণ কহিলেন, দেব! অদ্য আপনার হদয়-পূণ্ডরীক হইতে যে তেজ স্খালত 
হইয়াছে, বসুন্ধরা তাহা ধারণ কারিবেন। 

মহাবল মহাদেব দেবগণ কর্তৃক এইরূপ আঁভাঁহত হইয়া তৎক্ষণাৎ তেজ 
পরিত্যাগ কারলেন। এ তেজ দ্বারা এই শ্িরকানন-পাঁরপূর্ণা পৃথিবী প্লাবিত 
হইয়া গেল। তন্দর্শনে দেবগণ হুতাশনকে কাঁহলেন, হুতাশন! তুমি বায়ুর সাহত 
এই রুদ্র-তেজে প্রবেশ কর। হুতাশন সূরগণের আদেশে বুদ্র-তেজে প্রবেশ 
করিলে উহা শ্বেত পর্বত ও অত্যুজ্জবল দিব্য শরবন রূপে পারণত হইল। বৎস! 
এই শরবনে আঁগ্ন হইতে মহাতেজাঃ কার্ক্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

অনন্তর দেবতারা খাঁষগণের সাঁহত প্রীত হইয়া শিবপার্বতীর পূজা কাঁরতে 
লাগিলেন। তখন শৈলরাজ-দুহতা সুরগণের প্রাত ক্রোধে আরন্ত-লোচন হইয়া 
তাঁহাদগকে আভশাপ দিয়া কহিলেন, সুরগণ! আমি প্ন্রকামনায় স্বামসহবাসে 





রাম! অতঃপর আমি ভাগীরথীর প্রভাব কীর্তন কারব, তুমি লক্ষণের 
সাঁহত তাহা শ্রবণ কর। 


সস্ততিংশ সর্গ॥ পশুপতি পার্বতীর সাঁহত তপোন্ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে 
ইন্দ্রাদ দেবগণ আঁশ্নকে অগ্রবতর্শ করিয়া সেনাপাঁতি লাভের অভিলাষে 
সর্কলোকাপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন কাঁরলেন এবং তাহাকে প্রাণপাত কাঁরয়া 
কহিলেন, ভগবন্‌! পূর্বে আপাঁন আমাদিগকে যে সেনাপাঁত দিবার প্রসঙ্গ 
কাঁরয়াছিলেন সেই শন্রুুবনাশন মহাবীর, আজিও জন্মগ্রহণ কারলেন না, 
তাঁহার পিতা শঙ্কর উমা দেবীর সাঁহত ?হমালয়-শখরে তপস্যা কারতেছেন। 
সৃতরাং অতঃপর যাহা কর্তব্য, লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত আপাঁনই তাহা 
{বিধান করুন। আপান ভিন্ন আমাদিগের আর গাঁত নাই! 

ভগবান কমলযোনি দেবগণের মুখে এইরূপ শ্রবণ কারয়া তাঁহাঁদগকে 
মধুর বাক্যে সান্তনা করত কাঁহলেন. সুরগণ! গাররাজতনয়া উমা তোমাদিগকে 
যে আঁভশাপ দিয়াছেন, তাহা কখনই বার্থ হইবার নহে। সুতরাং এক্ষণে এই 
হুতাশন হইতে আকাশগঞ্গা মন্দাকনীতে একটি পত্র জান্মবে। সেই পত্রই 
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তোমাদিগের সেনাপাঁত হইবে। জ্যেষ্ঠা গঙ্গা তাহাকে কাঁনষ্ঠা উমারই পনর 
বালয়া মানবেন এবং উমার চক্ষেও সে কখন অনাদরের হইবে না। দেবগণ 
প্রজাপাতি ব্রহ্মার এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য শ্রবণে কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে পূজা 
ও প্রীণপাত করিলেন। 

অনন্তর তাঁহারা ধাতুরাগরাঁঞ্জত কৈলাসে গমন করিয়া পতরার্থ আগ্নকে 
নিয়োগ কারবার বাসনায় কাঁহলেন, অনল! তুম মন্দাঁকনীতে পাশুপত তেজ 
নিক্ষেপ কর! এইটি দেবকার্য; ইহা সাধন করা তোমার কর্তব্য হইতেছে। 
তখন আগ্ন সুরগণের এইরূপ প্রার্থনায় অঞ্গীকারপূবক গঙ্গার {নিকট গমন 
কাঁরয়া কাঁহলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে গর্ভ ধারণ কর। ইহা দেবগণের আঁতিশয় 
প্রীতিকর হইবে। 

সুরতরাঙ্গণী অমরগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া দিব্য নারীরূপ 
পাঁরগ্রহ কারলেন। অগ্নি তাঁহার সৌন্দর্যাঁতিশয় সন্দর্শন কাঁরয়া আতিশয় 
বাস্মিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাহাতে পাশুপত তেজ [নক্ষেপ কাঁরলেন। 
এ পাশুপত তেজ দ্বারা গঙ্গার নাড়ী-প্রবাহ পারপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি 
অগ্নিকে সম্বোধনপূবক কহিলেন, হতাশন ! এই পাশপত তেজ তোমার 
চা একান্ত অসহহ্বঁ 








বলয়া উহা তগ্ত কাঞ্চনের 
সমীপস্থ পার্থ পদার্থ 


5 

বিভাগ এ তেজ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সুবর্ণময় হইয়া উঠিল। বৎস! সঞ্জাত বস্তুর 
রূপ হইতে উৎপন্ন বলয়া তদবধি সুবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে। 

গঙ্গা হিমালয়ের পার্শ্বে পাশুপত তেজ পাঁরত্যাগ কাঁরবামাতর একাঁট কুমার 
উৎপন্ন হইল! ইন্দ্রাদ দেবগণ এ কুমারকে স্তনপান করাইবার নিমিত্ত কীত্তকা 
নক্ষত্রগণকে অনুরোধ কাঁরলেন। কৃন্তকাগণ এইটি আমাদগেরই পুত্র হইবে, 
এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে স্তন পান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তদ্দর্শনে দেবতারা তাঁহাঁদগকে কাঁহলেন, কৃত্তিকাগণ! তোমাদিগের এই পর 
কার্তকেয় নামে (লোকে প্রাথত হইবেন। অনন্তর কৃত্তিকাগণ স্বদশীস্তিপ্রভাবে 
হূতাশনের ন্যায় দীপ্যমান গঙ্গাগর্ভীনঃসৃত কার্তকেয়কে স্নান করাইলেন 
কার্তকেয় গঙ্গার গর্ভ হইতে স্কল্ন (নিঃসৃত) হইলেন, এই কারণে তাঁহার 
নাম স্কন্দ হইল। 

অনন্তর কৃঁত্তকা নক্ষত্রগণের স্তনে দুগ্ধ উৎপন্ন হইল। কার্ভকেয় ছয় 
আনন বিস্তার কাঁরয়া এ ছয় নক্ষত্রের স্তন পান কাঁরতে লাগলেন। এইরূপে 
তান কীত্তকাগণের স্তন পান করিয়া স্বয়ং একাল্ত সুকুমার হইলেও এক ?দনে 
স্বীয় ভূজবলে দানবসৈন্যগণকে পরাজয় করেন! অমরগণ আঁগ্নর সাঁহত সমবেত 
হইয়া তাঁহাকেই আপনাঁদিগের সেনাপাঁতর পদে অভিষেক কাররাছলেন। রাম! 
এই আম তোমাকে গঞ্গার বৃত্তান্ত ও কার্তকেয়ের উৎপত্তি সাবস্তরে কাঁহলাম। 
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এই পাঁথবীতে যে মনুষ্য কার্ততকেয়ের ভন্ত হয়, সে দীর্ঘ আয়; ও পূত্র-পোত্র 
লাভ করিয়া তাঁহার সহিত এক লোকে বাস করিয়া থাকে। 


অন্টাতিংশ সর্শ॥ মহার্য কৌশিক জাহবী-সংক্রান্ত মধুর বৃত্তান্ত কীর্তন 
কাঁরয়া পুনরায় রামকে কাঁহলেন, বস! পূর্বকালে অযোধ্যানগরশতে সগর নামে 
এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পত্রী । এই পত্নদ্বয়ের মধ্যে 
ধাম্ঠা জ্যেষ্ঠার নাম কোৌশনী ও কনিষ্ঠার নাম সূমাতি ছিল। সত্যবাদন 
কোঁশিনী বিদর্ভরাজের দুহিতা ছিলেন এবং সূমাঁত মহার্ধ কশ্যপ হইতে উৎপন্না 
হন। পতগরাজ গরুড় ইহারই সহোদর! মহীপাল সগর সন্তানলাভার্থ এই 
উভয় পত্নীর সাঁহত হিমাচলের এক প্রত্যন্ত পর্বতে গমন করিয়া তপোন্মষ্ঠান 
করেন। বংস! সেই স্থানে মহার্ধ ভগ নিরন্তর অবস্থান কারতেন। মহারাজ সগর 
আঁতি কঠোর তপস্যায় তাঁহাকেই আরাধনা কারবার নিমিত্ত শত বংসর কাল 
তথায় আতবাহত করিলেন। 


অনন্তর একদা সত্যপরায়ণ তপোধন ভগ প্রাত প্রসন্ন হইয়া 
কহিলেন, মহারাজ! আমার বরপ্রভাবে তোমার কীর্ত লাভ হইবে। 
তোমার এই দুই সহধার্মণীর মধ্যে একজন এ বংশধর পূত্র আব-একজন 
সহস্ত্রাট প্রসব কাঁরবেন। 







অলক না হয়। এক্ষণে আমাদের হর এক এ হই ৰা বহ 
পাত্র উৎপন্ন হইবে? বলুন, মি শ্রবণ কারতে আতশয় ইচ্ছা হইতেছে? 
ধর্মপরায়ণ ভগ এ দু কর এইরূপ কথা শুনিয়া কাঁহলেন, এক্ষণে 
(পে ইচ্ছা, বল; বংশধর এক পূত্রেরই হউক. অথবা 
মহাবল-পরাকলান্ত উৎসাহসম্পশ্ন কাীর্ত'গান বিগ হউক, এই দুই বরের 
মধ্যে কাহার কোনা প্রার্থনায় হইতেছে? তখন কোঁশনী নপাঁতর সাক্ষাতে 
বংশধর এক পত্র এবং সুপর্ণভগিনী- সুমাত ষাঁষ্ট সহস্র পুত্রের বর লইলেন? 
বংস! রাজা সগর এইরূপে পূর্ণমনোরথ হইয়া মহার্ধ ভ্গনকে প্রদাক্ষিণ ও 
প্রণামপূর্বক দুই মাহীর সহিত স্বনগরে প্রাতগমন করিলেন। 

ধিয়ংকাল অতীত হইলে কোঁশনশী অসমঞ্জকে এবং সূমাত তৃম্বফলাকার 
এক গভশীপস্ড প্রসব কারলেন। এ গরভীপস্ড ভেদ কারিবামান্র উহা হইতে সগরের 
ষাঁষ্ট সহস্র পুর নির্গত হইল ধাত্রীগণ উহাঁদিগকে ঘৃতপার্ণ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ 
কাঁরধা পাঁরবার্ধত কাঁরতে লাগিল। বহুকাল আঁতক্লা্ত হইলে এ ষাষ্ট 
সহস্র পুত্র রূপবান্‌ ও যুবা হইয়া উঠিল। উহারা যখন আতিশয় শিশু ছিল, 
তখন সর্বজোন্ঠ অসমঞ্জ উহাঁদগকে প্রাতাঁদন সরধূর জলে ফেলিয়া পদত এবং 
উহাদিগকে স্রোতে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া মহা আমোদে হাস্য কারত। এইর্‌পে 
অসমঞ্জ পাপাচারণ পৌরজনের আহতকারী ও সাধুদ্রোহঁ হইয়া উঠলে, সগর 
তাহাকে নগর হইতে নির্বাসিত করেন। অংশুমান নামে তাহার এক পুত্র জন্মে! 
এই অংশুমান আঁত বলবান্‌ প্রয়বাদ ও সকলের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠেন। 

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে মহীপাল সগরের যজ্জ্ানুষ্ঠানে ইচ্ছা হয়, 
এবং তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া উপাধ্যারগণের সাহত তৎসংসাধনে প্রবৃত্ত হন। 
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৬৮ বালকাণ্ড 


একোনচন্বারিংশ সর্গ য় রঘুপ্রবীর রাম প্রদীশ্ত পাবকের ন্যায় তেজস্বী মহার্ষ 
বিশবামন্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কাঁহলেন, তপোধন! আমার 
পূর্বপুরুষ মহারাজ সগর কিরূপে যজ্ঞ আহরণ করেন, আপাঁন ইহা সাঁবস্তরে 
কীর্তন করুন। আপনার মঙ্গল হইবে। বিশ্বামিত্ৰ রামের এইরূপ প্রশ্নে একান্ত 
কোতূহলাবস্ট হইয়া সহাস্যমূখে কাহলেন, বৎস! মহাত্মা সগরের যজ্ঞ-বৃত্তান্ত 
সাঁবস্তরে কাঁহতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয় ও বিন্ধয পর্বতের মধ্যস্থলে সে 
ভাঁমখণ্ড আছে, সেই স্থানে সগরের এই যজ্ঞ অন্যাষ্ঠত হয়। এই প্রদেশ 
যক্ঞকার্ষেই সম্যক প্রশস্ত বালয়া পাঁরগাঁণত হইয়া থাকে। যজ্ঞের আয়োজন 
হইলে মহারথ অংশুমান: সগরের আজ্ঞাক্রমে বন্দ্রীয় অশ্বের অনুসরণ করেন। 
সরগণের আঁধপাতি ইন্দ্র এই যজ্ঞে বিঘ আচরণ কারবার নিমিত্ত রাক্ষসী মৃর্ত 
পাঁরগ্রহ কাঁরয়া পর্ব-দিবসে এ অশ্ব অপহরণ কারিয়াছিলেন। অশ্ব অপাহুয়মাণ 
হইলে উপাধ্যায়গণ সগরকে কাঁহলেন, মহারাজ! পর্ব-দিবসে যজ্জীয় অশ্ব 
মহাবেগে অপহৃত হইতেছে। অতএব আপানি অপহ্যরককে সংহার কাঁরয়া শগদ্র 
অশ্ব আনয়ন করুন, নতুবা আপনার যজ্ঞ 'নার্ঘঘে] সম্পন্ন হইবে না। 


সগ্র উপাধ্যায়গণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ধ্য ষাণ্ট সহস্র পুত্রকে 
আহবানপূর্বক কাহলেন, পুত্ৰগণ! যদিও পৃত হবির্ভাগ কল্পনা 


কাঁরয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান কাঁরতোছ, তথাচ রার্চটের্র মায়াবলে ইহার কোন 'িঘ্য 
ঘটিলে আমার সম্গাতি লাভ সৃকঠিন হু 
তোমরা গিয়া তাহার অনুসন্ধান কর্‌১১ 










কর। ইহাতেও যাঁদ অকৃতকার্য হইলে যে পর্যন্ত না সেই অন্নাপহারক 
হক এই পাঁথবী খনন কর। আম দীক্ষিত হইয়া 


স্থানেই অবস্থান কাঁরব। তোমাদগের মঙ্গল হউক। 

অনন্তর সেই সকল মহাবল-পরাক্রান্ত রাজকুমার পিতার 'নদেশে পরম 
প্রীত হইয়া পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিল; কিন্তু কোন স্থানেই যজ্ঞীয় 
অশ্বের সন্দর্শন পাইল না। পরে প্রত্যেকে এক যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন 
প্রস্থ ভূমি বন্ধের ন্যায় সারবৎ ভুজ দ্বারা ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বসুমতী 
অশান-সদৃশ শূল ও আঁত কঠিন হল দ্বারা ভিদ্যমানা হইয়া আর্তনাদ কাঁরতে 
লাগলেন। উরগ, রাক্ষস ও অসুরগণের করুণ স্বরে চতুর্দিক পাঁরপূর্ণ হইয়া 
গেল। সগরের ষান্ট সহস্র পূত্ত পাতালতল অনুসন্ধান কারবার নামত্তই যেন 
অবলালাক্রমে ষষ্ট সহস্র যোজন খনন কাঁরল। তাহারা এই বহল-শৈল-সওকুল 
জম্বুদ্বীপকে এইর্‌পে খনন করত চতুর্দকে বিচরণ করিতে লাগল। 

অনন্তর দেবতা গন্ধর্ব অসুর ও উরগগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পিতামহ 
ব্রহ্মার নিকট গমন কাঁরলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন কাঁরয়া বিষণ্ন বদনে কাঁহলেন, 
ভগবন্‌! এক্ষণে সগরতনয়েরা সমগ্র ধরাতল খনন কাঁরতেছে। ওঁ দূব্জ্রেরা এই 
কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্য সিদ্ধ গন্ধর্ব ও জলচর জীবজন্তু বিনাশ কাঁরয়াছে। 
এই ব্যাস্ত আমাদগের যজ্রের অপকারী’ ‘এই আমাদের অশ্বাপহারী" এই 
বলিয়া তাহারা নির্দোষেরও প্রাণদণ্ড কারিতেছে। 
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চত্বারংশ সার্গ ৬৯ 


চত্বারংশ সর্গা/ ভগবান্‌ চতুম্খ সুরগণকে সগরসন্তানগণের সর্বসংহারক 
বলবার্ে নিতান্ত ভীত ও একান্ত বিমোহত দোঁখয়া কাহলেন, এই বসুমতী 
বাস্মদেবের মাহযাঁ, বাসুদেবই ই'হার একমাত্র অধিনায়ক! এক্ষণে তানি কাঁপলের 
মার্ত পারগ্রহ কারয়া নিরন্তর এই ধরা ধারণ কাঁরয়া আছেন। সগরসন্তানেরা 
সেই কপিলেরই কোপানলে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। সুরগণ! এই পাঁথবী 
ধিদারণ ও অদূরদশর্শ সগরসল্তানগণের নিধন, ইহা অবশ্যম্ভাবী; তান্নিমিত্ত 
তোমরা কিছুমার শোকাকুল হইও না। তখন সেই বরয়াস্মংশৎসংখ্য দেবতা 
শপতামহ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া হৃস্টমনে স্ব-স্ব স্থানে প্রাতগমন 
কাঁরলেন। 

এ দিকে সগরসন্তানগণের ভূমিভেদকালে বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় তুমূল 
কোলাহল উিত হইতে লাগল। তাহারা সমগ্র পৃথিবী বিদারণ ও প্রদাক্ষিণ 
করিয়া দগরকে গিয়া কাঁহল, মহারাজ! আমরা সমস্ত পাঁথবী পর্যটন এবং 
দেব দানব পিশাচ রাক্ষস উরগ ও পন্নগ প্রভাতি বলবান জীবজন্তুগণকে বিনাশ 
করিলাম, কিন্তু কোথায়ও আপনার যক্্রীয় অশ্ব ও অশ্বাপহারককে দেখিতে 
পাইলাম না। এক্ষণে আর আমরা কি কারবঃ আপানি তাহা নির্ণয় করুন। 
মহারাজ সগর পূর্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ধভরে কাঁহলেন, দেখ, 
নু দল কপ গকে সেই অশবাপহারকের 







আদেশ পাইয়া পুনরায় ধরাতলে 
ধাবমান হইল এবং উহা খনন কারি! EE 

দাখঘ্হিল। এই মহাহস্তী মস্তকে শৈলকানন- 
আছে, যখন এই নাগ ধরা-ভার-বহন 
করে, তখনই ভ্ামকম্প হইয়া থাকে। 


লাগল। অনন্তর তাহারা পূর্বাদক ভেদ করিয়া দাক্ষিণ দিক খনন করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। তথায় মহাপপ্ম নামে পর্বতাকার একটি হস্তী পৃথিবীর 1কয়দংশ 
ধারণ কাঁরয়া আছে। সগরতনয়েরা এই মহাপদ্মকে দর্শন করিয়া আতিশয় 
{বিস্মিত হইল এবং উহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক পাঁশ্চম দিক ভেদ কাঁরয়া চাঁলল। 
পাঁশ্চম দিকেও সুমনা নামে অচল-সদৃশ আর একটি হস্তী অবস্থান করিতেছে। 
উহারা তাহাকে প্রদক্ষিণ ও কুশল জিজ্ঞাসা কাঁরয়া পাঁথবী খনন কাঁরতে কাঁরতে 
উত্তর দিকে উপস্থিত হইল। তথায়ও ভদ্র নামে একটি হস্তী তুষারের ন্যায় 
শূদ্রবর্ণ দেহে ভূভার বহন কাঁরতেছে। সগরসন্তানগণ এই মহাহস্তীঁকে দর্শন 
স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ কাঁরয়া রসাতল ভেদ কাঁরতে লাঁগল। এইরূপে তাহারা 
চতুর্দিক ভেদ কারয়া পাঁরশেষে উত্তর-পাশ্চম দিকে গমনপূর্বক ক্রোধভরে 
ভীম খননে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভাঁমবেগ মহাবল বাঁরেরা উত্তর-পশ্চিম দক 
খনন কাঁরতে কাঁরতে কাঁপলরূপধারী সনাতন হাঁরকে নিরাঁক্ষণ কারিল। দেখল, 
তাঁহারই অদূরে সেই যজ্ঞায় অশ্বটি সণ্চরণ করিতেছে । তখন তাহারা কাঁপলকেই 
যন্দ্রদ্রোহী স্থির কারয়া রোষকষাঁয়তলোচনে খানত্র লাঙ্গল শিলা ও বৃক্ষ 
গ্রহণপূর্বক ‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহার প্রত ধাবমান হইল, কাঁহল, রে নির্বোধ ! 
তুই আমাদিগের যজ্জীয় অশ্ব অপহরণ কারয়াছিস্‌। এক্ষণে দেখ্‌, আমরা 
সকলে সগরসন্তান, এই অশ্বের অন্বেষণ প্রসঙ্গে এই স্থানে আইসয়াছি। 
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৭৯ বালকাণ্ড 


মহার্ধ কাঁপল তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্ক ক্রোধে অধর হইয়া 
হুঙ্কার পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। তান হুঙ্কার পাঁরত্যাগ কারবামার উহারা 
ভস্মীভূত হইয়া গেল৷ 


একচতারংশ সর্গ॥ এদিকে মহীপাল সগর তনয়গণের কালাবলম্ব দেখিয়া পৌন 
অংশুমানকে কাঁহলেন, বৎস! তুমি মহাবীর কৃতবিদ্য ও [িতৃবাগণের ন্যায় তেজস্বশ 
হইয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার আদেশে তোমার পিতৃব্যগণ ও অশ্বাপহারকের 
উদ্দেশ লইয়া আইস। ভ্‌গর্ভে যে-সকল মহাবল জীবজন্তু আছে, তাহাদিগকে 
সংহার কারবার নিমিত্ত আস ও শরাসন গ্রহণ কর। তুমি পজ্যাঁদগকে আঁভবাদন 
ও ধবিদ্রোহশীদগের বিনাশ সাধনপূর্বক কার্যোম্ধার করিয়া প্রত্যাগমন কাঁরও। 
বৎস! এখন যাহাতে আমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়, তাদ্বষয়ে যত্ববান হও । 
অংশুমান মহাত্মা সগর কর্তৃক এইরূপ আঁভহিত হইয়া আস ও শরাসন 
গ্রহণপূর্বক ত্বারতপদে নির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে ভূমির অভ্যন্তরে 
শ্পিতৃব্যগণের প্রস্তৃত একাঁট স্প্রশস্ত পথ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন 
[তান সেই পথ অবলন্বনপূর্বেক গমন কাঁরতে লা 
উহার এক স্থলে একাঁটি দিকগজ বিরাজমান (তই এবং দেব দানব পিশাচ 
রাক্ষস পতঙ্গ ও উরগেরা তাহার পূজা কৃতিটগর্ছে। অসমঞ্জ-তনয় অংশুমান্‌ 
এ দিঙ্‌ুনাগকে প্রদাক্ষণ ও কুশলট্র্ঘক 
কায) নাগ কাঁহল, রাজকুমার! তুমি 










কৃতকার্য হইয়া অশ্বের সহিত শীঘ্রই প্রত্যাগমন কাঁরবে। অংশমান্‌ তাহার 
এইরূপ কথা শিয়া বথাকুমে অন্যান্য দিঙনাগাঁদগকেও এ কথা জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন! বাকপ্রয়োগ-সমর্থ এ সকল দিউনাগেরাও পূর্ব প্রত্যুত্তর প্রদান কাঁরল। 

অনন্তর অংশনমান্‌ দিক্গজগণের এইরূপ আশবাসকর বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া যে 
স্থানে তাঁহার পিতৃব্যগণ ভস্মীভূত হইয়া রাহয়াছেন, শীঘ্র তথায় উপস্থিত 
হইলেন এবং তাঁহাঁদগের বিনাশে যারপরনাই দুখত ও কাতর হইয়া নানা 
প্রকার বিলাপ ও পাঁরতাপ কাঁরতে লাগলেন। তাঁহার অদূরে যজ্ঞায় অশ্ব 
সপ্তরণ কাঁরতোঁছল, তানি শোকাশ্রু পাঁরত্যাগ কারবার কালে তাহাকেও দৌখতে 
পাইলেন। 
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পরিত্যাগ কর। তোমার পির্তুত্খুীণের নিধনে লোকের একি হত সাধন হইবে। 
এই সকল মহাবল বারেরমহীর্য কাঁপলের কোপে ভস্মীভূত হইয়া 'গয়াছে; 
অতএব ইহাঁদিগকে লৌকিক সাঁলল দান করা তোমার, কর্তব্য নহে। গঙ্গা নামে 
'গাররাজ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা এক কন্যা আছেন। তুম তাঁহারই স্রোতে ইহাদিগের 
সালল-ক্রয়া সম্পাদন কর। লোকপাবনশ সূরধূনশ এই ভস্মাবশেষ-কলেবর 
সগরতনয়গণকে স্বীয় প্রবাহে আগ্লাবিত কাঁরবেন। তিনি এই ভস্মরাশ 
আশস্লাবিত কারলে, ষাণ্ট সহস্র সগরসল্তানেরা সূরলোকে গমন কাঁরবে। অতএব 
তুমি আমার আদেশে এক্ষণে এই অশ্বটি লইয়া স্বগৃহে প্রাতগমন কর এবং 
যাহাতে 'পিতামহের যজ্ঞশেষ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্রবান হও। 

বার্যবান্‌ অংশ্মান্‌ বিহগরাজ গরুড়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া অশ্ব 
গ্রহণপূর্কক শীঘ্র স্বনগরে প্রাতগমন কাঁরলেন এবং যজ্ঞদীক্ষিত মহীপাল সগরের 
সান্নাহত হইয়া 'পতৃব্যগণের বৃত্তান্ত ও বিনতাতনয় যাহা আদেশ কাঁরয়াছেন, 
তাহাও আঁবকল কাহলেন। মহারাজ সগর অংশমানের মুখে এই শোকজনক 
সংবাদ শ্রবণ কাঁরয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। 

অনন্তর তিনি 'বধানানুসারে যনজ্ঞশেষ সমাপন করিয়া পৃরপ্রবেশপৃর্বক 
িরূপে ভূলোকে জাহবাঁর আগমন হইবে, সততই এই চিন্তা কাঁরতে লাগলেন; 
ধিকন্তু ইহার উপায় 1কছুই অবধারণ কাঁরতে পারলেন না। পাঁরশেষে ত্রিংশং 
সহস্র বংসর রাজ্য পালন কাঁরয়া স্বর্গে আরোহণ কাঁরলেন। 
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৭২ ৰালকাণ্ড 


দ্বিচত্বারিংশ সর্গ॥ মহারাজ সগর কলেবর পরিত্যাগ করিলে প্রজারা ধর্ম শাল 
অংশুমানকে রাজপদে প্রাতাষ্ঠিত কাঁরয়াছল। অংশুমানের দিলীপ নামে এক 
পুত্র জন্মে। কিয়ংকাল অতাঁত হইলে তান সেই দিলীপের প্রতি সমগ্র রাজ্যভার 
অর্পণ কারয়া রমণীয় হিমাচলশিখরে গমন কাঁরয়াছিলেন এবং তথায় দ্বাত্ংশৎ 
সহল্র বংসর আঁত কঠোর তপ অনুষ্ঠানপূর্বক তন; ত্যাগ করেন। তাঁহার পর 
মহারাজ 'দলীপও পূবর্পুরুষগণের অপমতত্যুর বিষয় শ্রবণ কাঁরয়: অত্যন্ত 
দুঃখিত হন। িরূপে জাহবী ভূলোকে অবতীর্ণা হইবেন, রূপে ষাচ্ট সহস্র 
সগরসন্তানের উদকাকুয়া সম্পন্ন হইবে ও কিরুপেই বা তাঁহাদিগের সম্গাত 
লাভ হইবে, তান নিরন্তর এই চিন্তাতেই একান্ত আকুল হইয়া উঠেন। এই 
ধর্মশীল দিলীপের ভগটরথ নামে এক পূত্র জল্মে। বস! মহাতেজা রাজা 
দিলীপ বহুবিধ যজ্ঞ অনৃষ্ঠানপূর্কক ত্রিংশং সহস্র বৎসর রাজা পালন কাঁরয়া- 
ছিলেন; কিন্তু তিনি পিতৃগণের পাঁরন্রাণের উপায় কিছুই নিরূপণ কাঁরতে 
পারেন নাই। পাঁরশেষে এই দুঃখেই ব্যাধিগ্রস্ত হন এবং পত্রের হস্তে সমস্ত 
রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক স্বীয় কর্মবলে ইন্দ্রলোকে গমন করেন। 
পরমধার্মিক রাজার্খ ভগ্ীরথ নিঃসন্তান ছি তান ‘নিঃসন্তান 
বলিয়া মান্রিবর্গের প্রতি প্রজাপালনের ভার দিয় ব 
ক কাকু 








আগ্মমনপূর্বক কহিলেন, তুমি তপোবলে আমাকে প্রসন্ন কাঁরয়াছ, 
ধ ভগাঁরথ সর্ব-লোক-পিতামহ রহ্মার এইর্‌প 
রা কাঁহলেন, ভগবন_! যাঁদ আপনি প্রসন্ন হইয়া 
থাকেন এবং আম যে তপঃ-সাধন কাঁরয়াছি, যাঁদ কিছ; তাহার ফল থাকে, 
তাহা হইলে এই বর দিন, যেন আমা হইতে পিতামহগণ্রে সাঁলল লাভ হয়। 
এ সমস্ত মহাত্মার ভস্মরাশি গণগাজলে সন্ত হইলে উত্হারা নিশ্চয়ই সঃরলোকে 
গমন করিতে পাঁরবেন। হে দেব! এই আমার প্রথম প্রার্থনা । দ্বিতীয় প্রার্থনা 
এই যে, আপনার বরে আমার যেন সন্তান-কামনা পূর্ণ হর। আমি ইক্ষরাকুবংশে 
জন্ম গ্রহণ ফারয়াছ; আমার এই বংশ যেন অবসন্ন না হয়। 
ব্ৰহ্মা রাজা ভগীরথের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ কাঁরয়া মধুর বাক্যে কাঁহলেন, 
মহারথ! তোমার এই মনোরথ আঁত মহৎ; আমার বরপ্রভাবে ইহা অবশ্যই 
সফল হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে বসুমতী এই হৈমবতা গঞ্গার 
পতন-বেগ সহ্য কাঁরতে পারবেন না। অতএব ইহাকে ধারণ কারবার নিমিত্ত 
হরকে নিয়োগ কর। হর ব্যাতরেকে গঞ্গাধারণ কাঁরতে আর কাহাকেই দেখ না। 
লোকল্রন্টা ব্রহ্মা রাজা ভগাীরথকে এইরূপ কাঁহয়া গঞ্গাকে সম্ভাষণপূর্বক 
দেবগণের সাঁহত সুরলোকে গমন কাঁরলেন। 


বরিচন্বারিংশ সর্গ ৷ দেব-দেব চতুম্খ দেবলোকে গমন কাঁরলে ভগণরথ অঙ্গষ্ঠাগ্রে 
পৃথিবী স্পর্শ করিয়া সংবৎসরকাল পশুপাঁতর উপাসনা কাঁরলেল। অনন্তর. 
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বিচত্বারংশ সর্গ এত 


বৎসর পূর্ণ হইলে পশ্ুপাঁত তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, ভগীরথ! 
আম তোমার প্রাত প্রত ও প্রসন্ন হইয়াছ। এক্ষণে তোমার প্রিয়-সাধনোদ্দেশে 
গঞ্গার অবতরণ-বেগ মস্তকে ধারণ কাঁরব। ভগবান ভূতনাথ এইরূপ কাঁহলে 
সর্ধজন-পৃজনীয়া জাহুবী বিস্তীর্ণ আকার পাঁরগ্রহ * কাঁরয়া গগনমার্গ হইতে 
দুঃসহ বেগে শোভন শিব-শিরে 'নপাঁতিত হইতে লাগলেন। পতনকালে মনে 
করিলেন, আমি প্রবাহ-বলে শঙ্করকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ কাঁরব। ব্যোমকেশ 
জাহ্বীর অন্তরে এইরূপ গর্বের সণ্চার হইয়াছে জানিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে 
আপনার জটাজ্‌টমধ্যে তিরোহিত করিলেন। তখন পদণ্যসাললা জাহুবী সেই 
জটাজাল-জাঁড়ত হিমাগার-সদূশ আঁত পবিত্র হর-শিরে নিপাতিত হইয়া তথা 
হইতে সবিশেষ চেষ্টা কারলেও মহাঁতল স্পর্শ কাঁরতে পারলেন না। [তান 
অনবরত জটামস্ডল পর্যটন কাঁরয়া উহার উপান্তে উপস্থিত হইলেন এবং 
িচ্কাল্ত হইতে না পাঁরয়া বহুকাল তন্মধ্যে পাঁরভ্রমণ কাঁরতে লাগলেন। 

অনন্তর ভগণীরথ দেবা জাহ্বীকে শঙ্করের জটাজুট-মধ্যে তিরোহিত দেখিয়া 
পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্কর তাঁহার সেই তপস্যায় আতিশয় প্রসন্ন 
হইয়া গঞ্গাকে জটাটবী হইতে আবলম্বে বিন্দুসরোবরের অভিমুখে পরিত্যাগ 


কারিলেন। গঙ্গা িমৃস্ত হইবামাত্র সস্তধারে লাগিলেন। তাঁহার 
হনাদিনী পাবনী ও নলিনী নামে তিন স্রোত, দিকে; সূচক্ষ7, সীতা ও 
িম্ধ্দ নামে তিন স্রোত পূর্ব দিকে এবং একাট মহারাজ ভগারথের 


রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চালল। ভগীরথ দক আরোহণপ্ক অগ্রে আগ্রে গমন 
করিতে লাগলেন। এই রূপে গঞ্গা টি হইতে হরজটায় তৎপরে পাাথবীতে 
অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার র্ঘর্ঘস্য, কচ্ছপ ও শিশমার প্রভাতি জলচর 
কারিমম্বারতর শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই 

ঈীঁ প্রবাহ-যোগে ভূতলে পাঁতত হইয়াছে এবং 
স্র্ভীর ইহাতে অপূর্ এক শোভার আবির্ভাব হইল। 
দেবার্ধ, গন্ধর্ব, যক্ষ ও সিম্ধগণ জাহবাঁকে দর্শনার্থাঁ হইয়া তথায় উপস্থিত 
হইলেন। দেবগণ নগরাকার বিমান ও করিতুরগে আরোহণপূর্বক সসম্দ্রমে 
এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ কারতে লাগলেন এবং অন্যান্য অনেকেই দৌখিবার নিমিত্ত 
ব্যগ্ৰ হইয়া তথায় আগমন কাঁরলেন। তখন সেই জলদজালশনন্য স্বচ্ছ গগনতল 
আগমনশীল সুরগণ ও তাঁহাদের আভরণপ্রভায় কোট-সূর্ধ-প্রকাশের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল। চপল শিশুমার, সর্প ও মৎস্াসমৃহ বিদযতের ন্যায় উহার 
চতুর্দকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পাঁড়ল এবং পাণ্ডুবর্ণ ফেনরাজি খন্ড খণ্ড ভাবে 
ইতস্ততঃ বিকাঁর্ণ হওয়াতে উহা হংস-সচ্কুল শারদীয় মেঘে পারবৃত বলিয়া 
বোধ হইল। গমন-কালে গঞ্গার প্রবাহ কোথায় দ্রুতবেগে চালল। কোন স্থলে 
কুটিল গাঁততে, কোন স্থলে সঙ্কুচিত, কোথায় স্ফত ও কোথায় বা মৃদুভাবে 
বাহতে লাগল। কোন স্থলে বা তরঞ্গের উপর তরখ্গাঘাত আরম্ভ হইল কখন 
প্রবাহ-বেগ উর্ধে উত্থিত কখন নিম্নে নিপতিত হইয়া গেল। এইরূপে সেই 
পাপাপহারক নির্মল জাহবীজল শোভা পাইতে লাগিল। ধরাতলবাসী খাঁষ ও 
গন্ধবেরা গঞ্গা শিবের উত্তমাঙ্গ হইতে নিপাঁতত হইতেছেন দেখিয়া পবিব্রবোধে 
স্পর্শ কারতে লাগলেন। যাহারা শাপ-প্রভাবে উন্নত লোক হইতে ভূতলে পাঁতত 
হইয়াছিল, তাহারা এঁ গঞ্গা-সাললে অবগাহন করিয়া শাপমুস্ত হইল এবং 
মঞ্গলযুক্ত হইয়া পুনরায় আকাশ-পথে প্রবেশপূর্বক স্বর্গলোকে গমন কাঁরল। 
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লোকসকল গঞ্গাজল অবলোকন মাত্র পূলাঁকত হইয়াছিল, তৎপরে তাহাতে 
স্নানাদ সমাধানপূর্বক নিম্পাপ হইয়া অপেক্ষাকৃত আনন্দ লাভ কাঁরতে লাগল। 

রাজার্ষ ভগীরথ দিব্য রথে আরোহণপূর্বক সর্বাগ্রে এবং গঙ্গা তাঁহার 
পশ্চাৎ পশ্চাং চাললেন। দেবতা খাঁষ দৈত্য দানব রাক্ষস গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর 
অপ্সর ও উরগেরা জলচর জাবজন্তুগণের সাহত তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত 
হইচলন। সর্বপাপ-প্রণাশনশ সুরতরাঙ্গনী ভগীরথ যে দিকে সেই দিকেই 
যাইতে লাগিলেন। এক স্থলে অদ্ভ্তকর্মা মহার্য জহু যজ্ঞ কাঁরতোছিলেন; 
গঙ্গা গমনকালে তাঁহার সেই ধজ্ঞ-ক্ষেত্র স্বীয় প্রবাহে প্লাবিত কাঁরলেন। 
জলরাশি নিঃশেষে পান করিয়া ফোললেন। এই অদ্ভূত ব্যাপার প্রত্যক্ষ কাঁরয়া 
দেবতা, গন্ধর্ব ও মহর্ষগণ যারপরনাই 'বাস্মিত হইলেন এবং মহাত্মা জহুর 
স্তুতিবাদ কারয়া কাহলেন, তপোধন! সাঁরদ্বরা গঙ্গা আপনারই দুহিতা 
হইলেন; অতঃপর আপনি ইহাকে পাঁরত্যাগ করুন। মহাতেজা জহু দেবগণের 
এইরুপ শ্রুতিমনোহর বাক্য শ্রবণে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণ-বিবর হইতে 
গঞ্গাকে নিঃসারত কারলেন। বৎস! জহুর দুৃহতা বাঁলয়া তদবাঁধ গঙ্গার 
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চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ৭৫ 


সগরসম্তানগণের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ কাঁরলেন। ভগীরথ 
যে স্থানে তাঁহার পূর্বপুর্ষেরা মহার্ধ কপলের কোপে ভস্মীভূত ও বিচেতন 
হইয়া নিপাঁতত আছেন, তথায় সবশেষ যত্ন সহকারে গঙ্গাকে লইয়া উপাস্থত 
হইলেন। তখন দেবী জাহবা স্বীয় সাললে সেই ভস্মরাশি প্লাবত কাঁরলেন, 
ফাষ্ট সহস্র সগরসম্তানেরও পাপ ধ্বংস হওয়াতে সুরলোক লাভ হইল। 


চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।এই অবসরে সর্বলোকপ্রভ্‌ ভগবান স্বয়ম্ভূ রাজার্ষ 
ভগশরথকে সম্বোধনপূর্বক কাহলেন, মহারাজ! তুমি সগরের যাঁষ্ট সহত্র 
পূত্রকে উদ্ধার কাঁরলে। এক্ষণে যাবৎ এই মহাসাগরে জল থাকবে তাবৎ 
উ“হারা দেবতার ন্যায় দ্যালোকে অবস্থান কাঁরবেন। অতঃপর গত্গা তোমার 
জ্যেষ্ঠা দুহিতা হইবেন এবং তোমারই নামানুসারে ভাগ্ীরথী এই নাম ধারণ 
কাঁরয়া ভ্রিলোক মধ্যে প্রাথত থাঁকবেন। ইন স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল এই তিন 
পথে প্রবার্তিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত ই'হার আর একাঁট নাম তিপথগা হইবে 
মহারাজ! তুমি এক্ষণে িতামহগণের উদকাক্য়া অনুষ্ঠান কাঁরয়া প্রাতিজ্ঞাভার 
অবতরণ কর। তোমার পূর্বপুরুষ যশস্বী জা সগর আপনার এই 
মনোরথ পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পির অপ্রাতমতেজা মহাত্মা 
অংশুমান কৃতকার্য হন নাই। তৎপরে তেজস্বাঁ মন্তুল্যযতপস্বী 
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৭৬ ৰালকাণ্ড 


ক্ষতধৰ্মপরায়ণ তোমার পিতা মহাভাগ দিলীপও বিফলপ্রয়াস হইয়া লেকান্তারত 
হন। কিন্তু তুমিই আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। এক্ষণে সর্বত্র তোমার এই 
বশ ঘোষিত হইবে! তুমি জাহবীকে ভূলোকে অবতীর্ণ কাঁরলে, এই কারণে 
তোমার নিশ্চয়ই ব্রক্ষুলোক লাভ হইবে। ভগণীরথ! এই গঞ্গাজলে অশুভ কালেও 
স্নানাদ ক্রিয়া সম্পাদন করিবার কোন বাধা নাই; অতএব তুমি ইহাতে অবগাহন 
কাঁরয়া বিশুদ্ধ হও এবং পবিত্র ফল লাভ কর। আম এক্ষণে স্বলোকে প্রস্থান 
কাঁর। তুমি পিতৃলোকের উদকক্রিয়া সম্পাদন কাঁরয়া স্বনগরে প্রাতগমন কর। 
তোমার মণ্গল হউক। 

সর্বলোকাঁপতামহ ব্রহ্মা রাজার্ধ ভগীরথকে এইরূপ কহিয়া স্বস্থানে 
গমন কাঁরলেন। রাজা ভগশরথও যথাক্রমে ন্যায়ানসারে 'পতৃগণের তর্পণাঁদ 
করিয়া পাঁব্রিভাবে নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত 
হইয়া রাজ্য পালন কাঁরতে লাগলেন! প্রজ্জারা তাঁহাকে লাভ কাঁরয়া যারপরনাই 
আনান্দত হইল;.ভগীরথের িরহ-জাঁনত শোক তাহাঁদগের চিত্ত হইতে অপনণত 
হইয়া গেল এবং 'রাজ্যের গুরূভার কে বহন কাঁরবে এই ভাবনাও সম্পূর্ণ দূর 
হইল। 


রাম! এই আমি তোমার {নিকট জাহবী-বু কর্তন কালাম; 
তোমার মঙ্গল হউক। যান ব্রাহ্মণ ক্ষব্িয় বর্ণকে এই আয়ুহ্কর 
যশস্কর দবর্গপ্রদ ও বংশবর্ধক জাহবা-সংব্্‌ করান, পিতৃগণ ও দেবতারা 







তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন; আর নি 
সফল হয় এবং পাপ-তাপ বিদাত 
রত ক 
টার কীনা যারা কোর 
জাহবী-সংকরান্ত কথা শ্রবণ কাঁরয়া লক্ষণের সহিত যারপরনাই বস্ময়াবিষ্ট 
হইয়াঁছলেন। অনন্তর প্রভাতে "তান তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, 
ভগবন্‌! গঞ্চগার অবতরণ ও তাঁহার দ্বারা সাগর-গর্ভ পারপূরণ আপান 
এই অত্যাশ্চর্য রমণীয় কথা কীর্তন করিয়াছেন। আপনার এই কথা চিন্তা 
কাঁরতে করিতেই পলকের ন্যায় রজনণ প্রভাত হইয়া গেল। 

অনন্তর বিশ্বামিতত প্রাতে কৃতাহুক হইলে, রাম তাঁহাকে কাঁহলেন, তপোধন! 
নিশা অবসান হইয়াছে। অতঃপর আপনার নিকট অদ্ভূত কথা শ্রবণ কারতে 
হইবে। আসুন. এক্ষণে আমরা এ পবিত্রসাললা সরিদ্বরা গঙ্গা পার হই। 
ওঁ দেখুন, আপনি এ স্থানে আঁসয়াছেন জানিয়া মহার্ষগণ ত্বারতপদে আগমন 
কাঁরয়াছেন এবং উৎকৃষ্ট আচ্ছাদনযূক্ত একখান নৌকা উপস্থিত হইয়াছে। 
তখন মহার্ধ বিশ্বামন্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া নাবিক-সাহাযো সকলকে 
লইয়া গঙ্গা পার হইলেন এবং গঙ্গার উত্তর তারে উত্তীর্ণ হইয়া অভ্যাগত 
তপোধনাদগকে সমুচিত সৎকার কাঁরলেন। 

জাহবী-তটে উীথত হইবামাত্র বিশালা নগরী সকলের নেত্রগোচর হইল। 
তখন বিশ্বামির সেই সরলোকের ন্যায় সৃ্‌রম্য বিশালা নগরীর আঁভমুখে 
রামের সাহত দ্রুতপদে গমন কাঁরতে লাগলেন। যাইতে যাইতে ধামান্‌ রাম 
করপুটে তাঁহাকে জিন্দ্রাসলেন, তপোধন! এই বিশালা নগরীতে কোন রাজবংশ 
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শপে সন্ধ্যাকাল প্রায় আঁতক্ান্ত হইল। 








পণ্চচত্বারংশ সর্গ ৭৭ 


বাস কাঁরতেছেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপাস্থত হইয়াছে, 
বলুন; আপনার মঙ্গল হউক। 

শবশ্বামিত্র রামের এইরুপ প্রশ্ন শুনিয়া বিশালা-সংক্রান্ত পূর্ব বৃত্তান্ত বর্ণনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তান কাঁহলেন, রাম! আমি সুরপাঁতি ইন্দ্রের মুখে শালার 
কথা শুনিয়াছি। এই স্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, এক্ষণে আমি তাহা কীর্তন 
কাঁরতোছ, শ্রবণ কর। 

পূর্বে সত্যযুগে ধর্মপরায়ণ সুরগণ এবং মহাবল-পরাক্রান্ত অসুরগণের 
এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমরা ক উপায়ে অজর অমর ও নীরোগ হইব। 
এই বিষয় চিন্তা কাঁরতে কাঁরতে তাঁহাদের মনে উদয় হইল যে আমরা ক্ষীরসমূদ্ 
মন্থন করিলে অমৃত-রস প্রাপ্ত হইব, তদ্ৰারাই আমাদগের অভাম্টাসদ্ধি 
হইবে। দেবাসূরগণ এইরূপ অবধারণ কাঁরয়া সমদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তাঁহারা মন্দর গিরিকে মল্থনদণ্ড এবং নাগরাজ বাস্ককে রজ্জু করিয়া 
ক্ষীরসমদ্র মন্থন কারতে লাগলেন। সহম্্র বংসর অতীত হইল। বাস্মক 
অনবরত গরল উদ্গার ও দশন দ্বারা শিলা দংশন করিতে লাগলেন। এ 
সমস্ত শিলা অনলসওকাশ বিষর্‌পে প্রাদ্ভভূত হইল এবং উহার তেজে সুরাসূর 
মানুষের সহিত সমুদয় বিশ্ব দগ্ধ হইতে লাগিল 

অনন্তর দেবগণ শরণার্থা হইয়া দেব টক টো দেবের 
‘রুদ্র! আমাদিগকে রক্ষা কর' বাঁলয়া স্তব কুর্তুল্ লাগলেন। তাঁহারা রুদ্রদেবের 





করিয়া তানে সমত জাজ দে হলাহল এপাক 
দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া অমৃতকুণ্ডে গমন করিলেন। দেবতারাও পূর্ববৎ সাগর 
মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সাগর মল্থনে প্রবৃত্ত হইলে মন্দর গার সহসা 
রসাতলে প্রবেশ কাঁরল। তদ্দর্শনে অমরগণ গম্ধর্বাদগের সমভিব্যাহারে মধসূদনকে 
কাঁহলেন, হে দেব! তুমি সকল জীবের, বিশেষতঃ দেবগণের একমাত্র গাঁত; 
অতএব এক্ষণে গন্দর পর্বতকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া আমাঁদগকে রক্ষা 
কর। ভগবান হৃষীকেশ সুরগণ ও গন্ধর্বাদগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কমঠ-রূপ ধারণ করিলেন এবং পৃঞ্ঞদেশে পর্বতবর মন্দরকে গ্রহণপূর্ক 
সাগর-গরভে শয়ন কাঁরয়া রহিলেন। তাঁহার শান্ত আঁত অদ্ভূত; তিন সমনদ্র-গভে' 
শয়ন করিয়াও সুরগণের মধ্যবতর্শ হইয়া স্বয়ং স্বহস্তে পর্বত-শিখর আক্রমণ- 
পূর্বক সাগর মন্থন কারতে লাগিলেন। 

সহস্র বংসর অতাঁত হইল! আয়দ্র্বেদময় ধন্বন্তার দন্ডকমণ্ডল্‌ হস্তে 
সমুদ্র-মধ্য হইতে গাত্রোখান কারিলেন। তদনন্তর শোভনকান্তি অপ্সরাসকল 
উাঁথত হইল। মন্থন-নিবন্ধন অপ) ক্ষীররূপ নীরের সারভূত রস হইতে 
উাঁখত হইল বলয়া তদবধি উহাঁদগের নাম অপ্সরা রৃহিল। উহাঁদগের সংখ্যা 
ষাট কোটি । এতাদ্ভিন্ন উহাদের পারচারকা যে কত তাহা দকছুই স্থির হইল না। 
বৎস! অস্সরাসকল সমুদ্র হইতে উঁথত হইলে ক দেবতা ক দানব কেহই 
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উহাঁদগকে গ্রহণ কাঁরলেন না; সুতরাং তদবাঁধ উহারা সাধারণ স্মী বালয়াই 
পাঁরগাঁণত হইল। 

অনন্তর সমদ্রধদেব বরণের দুহিতা সুরার আঁধচ্ঠান্রী দেবতা বারুণশ 
উাঁখত হইলেন। বারুণী উঁথত হইয়াই গ্রহীতার অন্বেষণ কাঁরতে লাগলেন। 
[কিন্তু অস:রেরা তাঁহাকে গ্রহণ কাঁরল না। সূতরাং তান সুরগণেরই আশ্রয় 
লইলেন। এই অশ্রাতিগ্রহানিবন্ধন দৈত্যরা তদবাঁধ অসুর এবং প্রাতিগ্রহ নিবন্ধন 
দেবগণ সুর এই উপাধি লাভ কারলেন। বস! দেবতারা সেই আঁনন্দনীয়া 
বরুণ-নান্দনী বার্ণীকে পাইয়া যারপরনাই হুস্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছলেন। 

অনন্তর ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌস্তুভ মণি ও উৎকৃষ্ট 
অমৃত উঁখত হইল। এই অমৃতেরই নিমিত্ত সমূুদ্রকূলে একাঁট তুমূল যুদ্ধ 
উপস্থিত হইয়াঁছল। দেবতারা দানবাঁদগের সাহত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, 
বিস্তর অসদর নিপাত হইতে লাঁগল। তখন তাহারা আপনাদের পক্ষ ক্ষয় 
হইতেছে দেখিয়া রাক্ষসগণের সাঁহত মিলিত হইল। পূনরায় ব্েলোক্যমোহন 
লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগল। এই অবসরে-মহাবল বিষ্ণু মোহনী মূর্তি 
ধারণপূর্বক অমৃত হরণ করিলেন। তৎকালে যে-সকল অসুর প্রাতকল হইয়া 
তাঁহার আঁভমুখে আগমন কাঁরল, তিনি তাহাদিগকে চূর্ণ কাঁরয়া ফেলিলেন! এই 
ভীষণ সংগ্রামে দেবগণের হস্তে বিস্তর অসুর বিনষ্ট বররাজ ইন্দ্র ইহাঁদগকে 
সংহার ও রাজ্য অধিকার করিয়া প্রফুল্ল মনে ঝি পারপর্ণে লোকসকল 





শাসন কাঁরতে লাগলেন। ৫১ 

SY 
ঘটচত্বারংশ সর্গ ॥ অনন্তর < পুত্র-বিনাশ-শোকে নিতান্ত কাতর 
হইয়া মরণীচতনয় কশ্যপকে ভগবন্‌! আপনার আত্মজেরা আমার 
পুত্রাদগকে বিনাশ কাঁরয়াছে। আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, সরপাঁতকে 
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নম্ট করিতে পারে, এইরূপ এক পদুত্র লাভের ইচ্ছা কাঁর। নাথ! আপনি আমার 
গর্ভে এরূপ একটি পত্র প্রদান করুন। মহাতেজা মহার্ঘ কশ্যপ দুহীখতা দাঁয়তা 
দিতির এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ কাঁরয়া কাঁহলেন, 'প্রয়ে! তোমার যেরূপ ইচ্ছা, 
তাহাই হইবে: অতঃপর যে পর্যন্ত না পূত্র জন্মে, তাবং পাঁব্র হইয়া থাক। 
এই ভাবে সহস্র বংসর অতীত হইলে তুমি আমার প্রভাবে সুরপাঁত-সংহার- 
সমর্থ এক পূত্র অবশ্যই প্রসব কাঁরবে। এই বলিয়া কশ্যপ পাপ শান্তর উদ্দেশে 
দিতির কলেবর করতলে মার্জনা ও তাঁহাকে স্পর্শ কাঁরয়া শুভ আশীর্বাদ 
প্রয়োগপৃর্কি তপস্যার্থ যাত্রা করিলেন। 

কশ্যপ প্রস্থান করিলে দিতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কুশপ্লব নামক 
এক তপোবনে গমনপূবক আতিকঠোর তপ আরম্ভ কাঁরলেন। তান তপস্যায় 
মনঃসমাধান কাঁরলে দেবরাজ নানাপ্রকারে তাঁহার পাঁরচর্যা কারতে লাগলেন। 
কখন আগ্ন কুশ কাষ্ঠ কখন বা ফল মূল জল, তাঁহার যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা, 
অবিচাঁরত মনে তাহাই আহরণ এবং তান পাঁরশ্রান্ত হইলে শ্রমাপনোদন ও 
গান্র-সংবাহন কারতেন। এইর্‌পে নয়শত নবাঁতি বৎসর পূর্ণ হইলে দেবী দাত 
পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাঁহলেন, বৎস! আর দশ বৎসর অতাঁত হইলে সহস্র 
বৎসর তপঃকাল পূর্ণ হয়। এই সময়ের অবশেষ অবসান হইলে তুম ভ্রাতৃমুখ 
দেখিতে পাইবে । দেখ, আম যে পূত্র তো নাশ সাধনার্থ প্রার্থনা 
কাঁরয়াছিলাম, তাহাকে তোমার সাঁহত ও নির্বিবাদ কাঁরয়া 
দিব। তুমি নিশ্চিত হইয়া ভাতক লো মহোৎসব একত্রে উপভোগ 
কাঁরবে। বংস! আমার প্রার্থনায় তোম্যন্উুত্তা সহস্র বংসর পরে পুত্র জন্মিবে 
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বোধ করিয়া হাস্য করিলেন। মনোমধ্যে অপাঁরসীম হর্ষেরও উদ্রেক হইল! পরে 
তান এই সুযোগে তাঁহার যোঁন-ববরে প্রবেশ কাঁরয়া গর্ভাপন্ড সগ্তধা 
খন্ড খণ্ড করিতে লাগলেন? গর্ভস্থ অর্ভক শতপর্ব বঙ্গ দ্বারা ভিদ্যমান 
হইয়া সূম্বরে রোদন কাঁরয়া উঠিল। রোদন-শব্দে দাতর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। 
অনন্তর ইন্দ্র এ বালককে সম্বোধনপূর্বক কাহলেন, ভদ্র! ‘মা রুদ' রোদন 
করিও না, রোদন কারও না। ্কল্তু এ গভস্থ বালক কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। 
সে ক্ষান্ত না হইলেও ইন্দ্র কুলিশ-প্রহারে তাহারে ছিন্নভিন্ন কাঁরতে লাগিলেন। 
তখন দিতি কাহলেন, ইন্দ্র! আমার গর্ভস্থ বালককে তুমি বিনাশ কারও না, 
এখনই নির্গত হও। 
হইলেন। তিনি নিষ্কান্ত হইয়া কৃতাঞ্জালপুটে কহিলেন, দেব! আপাঁন শয্যার 
যে স্থলে মস্তক স্থাপন কাঁরতে হয়, তথায় চরণ প্রসারণপূর্বক অপাঁবত্র হইয়া 
শয়ন করিয়াছলেন। আম-আপনার এইরূপ ব্যতিক্রম পাইয়া ভাবী শতকে সপ্তধা 
ছেদন করিয়াছি। আপাঁন এক্ষণে আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। 





তা এই গভাকে খন্ড খণ্ড কাঁরযাছ; 
হইতেছে না। এক্ষণে যাহা হইয়াছে, 
এই কার্য যাহাতে আমাদের উভয়েরই 
স্পৃহণীয়। বৎস! তৎকৃত এই খণ্ডসপ্তক 


কাহলেন, বৎস! আমারই অশনাচিত্ব- by 
ইহাতে তোমার অপুমাত দোষ ২ 
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সম্ত বায়ুস্থানের রক্ষক হউক। এই সমস্ত দিব্যরূপ পৃত্রেরা মারুত নামে 
প্রসিদ্ধ হইয়া বাতস্কন্ধ নামক সাত লোকে সণ্চরণ করূক। ইহাদের মধ্যে একাঁট 
ব্রহ্ষলোকে, দ্বিতীয় ইন্দ্রলোকে, তৃতীয় অন্তরীক্ষে থাকুক। অবশিষ্ট চারটি 
তোমার আদেশে চতুর্দকে কাল সহকারে সণ্চরণ কাঁরবে। তুমি ইহাঁদিগকে ক্রন্দন 
করিতে দেখিয়া ‘মা রুদ" বাঁলয়াছিলে, এই কারণে ইহাদের নাম মারুত হইবো 

সুররাজ দিতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন দেব! 
আপনি যেরূপ আদেশ কাঁরলেন, তাহা অবশ্যই হইবে। আপনার দেবরূপণশ 
আত্মজেরা ব্রহ্মলোক প্রভূতি স্থানে রক্ষক রূপে অবস্থান কারবেন। বৎস রাম! 
আমরা শুনিয়াছ, দিতি ও ইন্দ্র সেই তপোবনে এইরূপ অবধারণপূর্বক কৃতকার্য 
হইয়া সুরলোকে গমন কারয়াছিলেন। পূর্বকালে 'ব্রদশাধিপাঁত যে স্থানে 
অবস্থান করিয়া তাপসী 'দাতির এইর্‌্প পারিচর্যা করেন, ইহা সেই স্থান। 
বস! অলম্বুষার গর্ভে ইক্ষৰাকুর বিশাল নামে ধর্মশীল এক পত্র জল্মে। সেই 
িশালই এই স্থানে বিশালা নামে এক পুরী নির্বাণ করেন। মহারাজ বিশালের 
প্ত্র মহাবল হেমচন্দ্র। হেমচদ্দ্রের পূত্র সূচন্দ্র। তাঁহার পাত্রের নাম ধূমাশ্ব। 


ধূজাশ্বের সঞ্জয় নামে এক পত্র জন্মে। সঞ্জয়ের পত্র মহাপ্রতাপ সহদেব। 
সহদেবের কুশাশব নামে এক পত্র উৎপন্ন হয়। অতিশয় ধর্মীনম্ঠ 
ছলেন। ই'হারই পূ সোমদত্ত। এক্ষণে এই পত্র নিতান্ত দুজযয় প্রিয়- 
দর্শন সুমতি এই পঢরীতে বাস করিতেছেন {অ ইক্ষবাকুর প্রসাদে এই বিশালা 
রর মুলত আত বলবাল খাতা ও সাবান, হইরাহেন। নংস। 
ভারা এই লৰালে অন্যকার জাত বর খ আতিবাহিত কারব। কল্য তুমি 






3 তর সা ই 
তাঁহার প্রত্যুদগমন করলেন এবং তাঁহাকে 

গ্লপুটে কাঁহলেন, তপোধন! অদ্য আমার আধিকার- 
মধ্যে আপনার শুভাগমন হওয়াতে আমি একান্ত অনুগৃহশত হইলাম। আজ 
আপনার দর্শনেই আমি ধন্য হইয়াছি। 


অষ্টচত্বারিংশ সর্গা। মহপাত সৃমাত এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক মহার্ধ 
বিশ্বামিতকে কহিলেন, ভগবন্‌! এই অসি তূণ ও শরাসনধারী দুই বশর 
কারিকেশারসদ্‌শ গাঁত এবং শার্দল ও বৃষভতুল্য আকাঁত ধারণ কাঁরতেছেন। 
ইন্হারা পরাক্রমে অমরগণের অনুরূপ এবং আশ্বনীকুমারের ন্যায় সুরূপ। 
দোঁখতোঁছ এই দূই পদ্মপলাশলোচন কুমারের অঙ্গে অভিনব যৌবন-শোভারও 
আঁবর্ভাব হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন দ্যলোক হইতে দুইটি দেবতা 
যদচচ্ছাক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সর্ঘ ও শশধর গগনতলকে 
সুশোভিত করেন, সেইরূপ ইহারা এই প্রদেশকে যারপরনাই অলঙ্কৃত কারতেছেন। 
এই উভয়ের আকার ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা করি, ইন্হারা কিরূপে ও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে 
আগমন করিলেন? হে তপোধন! আপানি ইহা সাবশেষে বলুন, শুনিতে আমার 
একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। 

| মহাৰ্ষ বিশবামিত্র বিশালাধিপাতি সূমাতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া 
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রাম-লক্ষরণ-সংক্রা্ত বৃত্তান্ত আনুপ্যার্বক বর্ণন কারলেন। শ্দানয়া সুমাতি 
যংপরোনাস্তি বাস্মত হইলেন এবং আতিথি-রুপে অভ্যাগত সম্মানের সম্যক্‌ 
উপযুক্ত উভয় রাজকুমারকে সমুচিত সৎকার কারলেন। 

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ সুমতি-কৃত সপর্ণা গ্রহণ ও বিশালায় নিশা যাপন 
কাঁরয়া পরাদন মাঁথলায় সমৃপাঁস্থত হইলেন। মহার্যগণ জনক-নগরা মিথিলা 
দর্শন কাঁরয়া উহার ভয়সণ প্রশংসা ও সাধুবাদ কাঁরতে লাগলেন। এই অবসরে 
রাম তত্রত্য উপবনে এক পুরাতন স্রম্য নির্জন তপোবন নিরীক্ষণ করিয়া 
তপোধন বিশবামিন্রকে কাঁহলেন, ভগবনৃ! মৃনিজ্রন-সংদ্রবশূন্য আশ্রম-সদৃশ 
এইটি কোন স্থান্‌ঃ পূর্বে ইহা কাহারই বা তপোবন ছিল; বলন শুনিতে 
আমার আতশয় ইচ্ছা কারতেছে। 

মহাতেজা মহার্ধ বিশ্বামন্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কাঁহলেন, 
বংস! এইটি যাঁহার আশ্রম, যে কারণে ইহার এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, কাহতেছি, 
শ্রবণ কর। এই দেব-পুজিত দিব্যাশ্রম-সদুশ আশ্রমপদ পূর্বে মহাত্মা গৌতমেরই 
অধিকৃত ছিল। তান এই স্থানে অহল্যার সাঁহত বহুকাল তপস্যা কাঁরয়াছলেন। 
একদা মহার্ধ কোন কার্য প্রসঙ্গে আশ্রম হইতে নির্গত হইয়াছেন, এই অবসরে 








শচশপাত ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া গৌতম-বেশে আসয়া কাঁহলেন, 
সন্দার! রাতিপ্রার্থী খতুকালের প্রতীক্ষা এই কারণে আম এখনই 
তোমার সহযোগ প্রার্থনা কাঁরতোঁছ। সৃরপতি ইন্দ্রই মূনিবেশে 
আসিয়াছেন, বুঝতে পারয়া তাঁহার স্ট্টিলোভে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। 

অনন্তর তান সন্তুণ্টমনে ইন্দ্র লন, দেবরাজ! আমার অভিলাষ পূর্ণ 


রত্না যাও এবং গৌতমের আভশাপ হইতে 
উন স:ররাজ ঈষৎ হাসিয়া অহল্যাকে কাঁহলেন, 
টার্ধ লাভ করিয়াছ। এক্ষণে স্বস্থানে চাঁললাম। 
য় ত্বারতপদে পর্ণকুটীর হইতে 'নিক্কান্ত হইলেন। 
তান নি্কান্ত হইবামানর দেব-দানবগণের দূরাতক্রমণীয় তপোবলসম্পন্ন মহার্ষ 
গোঁতমকে তীর্থসাললে আভষেকাক্রয়া সমাপনপূর্বক সাঁমধ ও কুশহস্তে প্রদীগ্ত 
পাবকের ন্যায় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে দোঁখলেন। তাঁহাকে দোখয়াই ভয়ে ইন্দ্রের 
মুখ ম্লান হইয়া গেল। 

তখন সদাচারপরায়ণ মহার্য গৌতম দুর্বৃত্ত দেবরাজকে মুনিবেশে 'নিত্কান্ত 
হইতে দেখিয়া রোষভরে কাঁহলেন, রে নির্বোধ! তুই আমার রূপ পাঁরগ্রহ করিয়া 
আমারই ভার্ধাসম্ভোগরুপ অকার্যের অনডষ্ঠান কারয়াছস্‌; অতএব আমার 
আভশাপে এখনই তোর ক্ষণ ভূতলে স্খলিত হইয়া পাঁড়বে। মহার্য সরোষে 
এই কথা বাঁলবামান্র বৃত্রীনসূদন ইন্দ্রের বৃষণ তৎক্ষণাৎ স্থলত ও ভূতলে 
'নপাঁতিত হইল। তিনি ইন্দ্রুকে এইরূপ অভিশাপ "দয়া অহল্যাকেও কাঁহলেন, 
রে দুঃশীলে ! তোরও এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্যা হইয়া ভস্মরাশিতে শয়নপূর্বক 
বায়মাত্র ভক্ষণে কালযাপন কাঁরতে হইবে! আত্মকৃত কার্ষের নিমিত্ত তোর 
অনূতাপের আর পাঁরসীমা থাঁকবে না। এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইবে! 
এক সময়ে দশরথতনয় রাম এই ঘোর অরণ্যে আগমন কাঁরবেন। তুই লোভ ও 
মোহের বশবার্তন না হইয়া তাঁহার আঁতথ্য কাঁরাব, তাঁহার আতথ্য করলে 
নিশ্চয়ই তোর এই পাপ ধবংস হইয়া যাইবে। এইরুপ হইলে পৃনর্বার পূর্বরু 
প্রাপ্ত ও আমার সাঁহত সম্মিলন হইতে পারবে এ 
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মহাতেজা মহর্ষ গৌতম দুঃশীলা অহল্যাকে এই কথা বালিয়া স্বীয় 
আশ্রমপদ পাঁরত্যাগপূর্বক সিদ্ধ-চারণ-সৌবত পরমরমণাীয় হিমাচল-শিখরে 
গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। 


একোনপন্সাশ সর্গ॥ অনন্তর ত্রিদশাধিপাত ইন্দ্র বৃষণাবহশীন হইয়া চকতনয়নে 
আগ্ন প্রভাতি দেবতা এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব ও চারণাঁদগকে কাঁহলেন, দেখ, 
আম মহাত্মা গৌতমের ক্রোধ উৎপাদন ও তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদনপূর্বক 
দেবকার্য সাধন করিয়াছ। নতুবা তিনি স্বীয় তপোবলে সমুদয় দেবস্থান 
আঁধকার কাঁরয়া লইতেন। এ মহার্ধ যাঁদ আমাকে অভিশাপ না দিতেন, তাহা 
হইলে তাহার তপঃক্ষয় কি প্রকারে সম্ভবিতে পারিত। কিন্তু আমি তাঁহার 
কোপে পড়িয়া বৃষণহান হইয়াছ এবং তাপসশ অহল্যাও স্বদোষের ফল ভোগ 
কাঁরতেছেন। সুরগণ! দেবকার্য সাধন করাই আমার মৃখ্য উদ্দেশ্য; অতএব 
যাহাতে আম পূনরায় বৃষণ লাভ কাঁরতে পারি, তদ্বিষয়ে যক্বান হওয়া 
তোমাদের কর্তব্য হইতেছে। 







দেবতারা সূরপাঁত ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য বক মর্দ্গণের সাঁহত 
পতৃদেব-সমাজে সমৃপাস্থত হইলেন। তাঁহার উপস্থিত হইলে ভগবান 
হব্যবাহন কাঁহলেন, হে িতৃদেবগণ! ইন্দু হইয়াছেন। দৌখতেছি, 
তোমাঁদগের এই মেষের বৃষণ আছে [ই তোয়রা, হর গ্রহণ 
ই আবিলদে ইনক শান কর ষ যণ্ডভাবাপন্ন হইয়াও তোমাদিগের 


প্রণীত উৎপাদনে সমর্থ হইবে। অৰ্ঘ 
এরূপ মেষ দান কাঁরবে, অক্ষ্থট্রু লা লাভে তাহারা কখনই বাণ্যত হইবে না। 
সপ বাক্য শ্রবণপূর্বক মেধবৃষণ উৎপাটন করিয়া 

ক ভিলেন। তদবধি তাঁহাদিগেরও যণ্ড মেষ ভক্ষণের 
কাটি নৰয়, হত মহাত্মা ভি রা রস 
হইয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি সেই পণ্যকর্মা মহার্ষর আশ্রমে প্রবেশ কাঁরয়া 
দেবরূপিণ অহল্যাকে উদ্ধার কর। 

অনন্তর রাম লক্ষণের সাঁহত গৌতমের আশ্রমে মহার্য বিশ্বামত্রের 
পম্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দোখলেন, তপঃপ্রভাবে 
মহাভাগা অহল্যার প্রভা অধিকতর পাঁরবার্ধত হইয়াছে; সূতরাং মনুষ্যের 
কথা দূরে থাকুক, সান্হিত হইলে দেব দানবেরও দষ্ট প্রাতহত হইয়া যায়। 
তাঁহার সৌন্দর্য সন্দর্শন কাঁরলে বোধ হয় যে বিধাতা সাঁবশেষ আয়াস স্বীকার 
কাঁরয়াই তাঁহাকে নির্মণ কাঁরয়াছেন। ফলত: অহল্যার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য। 
তান মায়াময়ীর ন্যায় বস্ময়কারিণী, ধূমব্যাপ্ত প্রদীপ্ত আপ্নাশখার ন্যায় এবং 
তুষারপারবৃত মেঘান্তারত পৌর্ণমাসী শশা ও সর্ষের প্রভার ন্যায় একান্ত 
মনোহারিণ হইয়াছেন। অহল্যা মহার্যর আভশাপে রামের দর্শন-কাল অবাধ 
“ৰিলোকেরই দ্যার্নরাক্ষ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে শাপের অবসান হওয়াতে বিশ্বাম্ 
প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে দোঁখিতে পাইলেন। 

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ অহল্যাকে নিরনক্ষণ কাঁরয়া হ্‌ষ্টমনে তাঁহার পাদবন্দন 
কাঁরলেন। অহল্যাও গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া রামের নিকট প্রণত হইলেন? 
তান তাঁহাকে প্রণাম কাঁরয়া অবাঁহতমনে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূ্বক আঁতিথ্য 
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৮৪ বালকান্ড 


কাঁরলেন। দেবলোক হইতে পূুজ্পবৃষ্টি ও দন্দুভিধবনি হইতে লাগিল। গন্ধ 
ও অগ্সরাসকল এই ব্যাপার' অধলোকনপূর্বক উৎসবে মগ্ন হইল। দেবতারা 
তপোবলাবশহ্ধা ভর্তৃপরায়ণা অহল্যাকে সাধুবাদ প্রদান কাঁরতে লাগিলেন । 

অনন্তর মহার্য গৌতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তপোবনে 
আগমন কারলেন এবং বিধানানুসারে রামের সৎকার কারয়া সহধার্মণী অহল্যার 
সাঁহত পরম সুখে তপস্যা করিতে লাগলেন। রামও গৌতমকৃত সংকারে 
সাঁবশেষ প্রীত হইয়া ?মাথলায় গমন কাঁরলেন। 


পণ্সাশ সর্গ। অনন্তর রাম ও লক্ষণ মহার্ধ গৌতমের আশ্রম হইতে উত্তর- 
পূর্বাস্য হইয়া বিশ্বামিন্নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজা জনকের যন্ঞক্ষেত্রে উপাস্থত 
হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া 'িশ্বামতকে কহিলেন, তপোধন! 
মহাত্মা জনকের যজ্ঞসমূদ্ধি আত পাঁরপাটী হইয়াছে । দোখতোঁছ, এই উপলক্ষে 
বেদাধ্যয়নশীল বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ 1দগৃদিগল্ত হইতে আগমন কাঁরয়াছেন। 
খাঁষানবাসসকল অভ্যাগত খাঁষগণে পাঁরপূর্ণ ও বৃহসংখ্য শকটে সমাকীর্ণ 
হইয়াছে । অতএব এক্ষণে আমাদিগকে যথায়- কারতে হইবে, আপনি 
এইরূপ একটি স্থান নির্ণয় করুন। তখন তাঁহাদের বাক্যানূসারে 





আপনি এ সমস্ত রদ ধািনণের: সাহত “আন হল: করলে | বিশ্বাসত 
উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত শতানন্দ, খাত্বক এবং মান্মগণের সাঁহত স্বয়ং 
রাজা জনক ই'হারা সকলে তাঁহার চতুর্দিকে উপবেশন কারলেন। এইর্‌পে সকলে 
উপবিষ্ট হইলে জনক বিশ্বামিতের প্রতি নেত নিক্ষেপপূর্বক কাঁহলেন, তপোধন! 
অদ্য দেব-প্রসাদে আমার এই যজ্ঞ সফল হইল। আজি আপনকার দর্শনেই 
বজ্ঞানষ্ঠানের সম্যক ফল লাভ কাঁরলাম স্বয়ং ভগবান্‌ যখন ধাধবর্গের সহিত 
যজ্তস্থলে আগমন করিয়াছেন, তখন আমিও যারপরনাই ধন্য ও অনুগৃহগত 
হইলাম ৷ মনীষিগণ দ্বাদশ দিবস দীক্ষা-কাল নিরূপণ কাঁরয়াছেন। ইহার অবসান 
হইলেই আপান বজ্জভাগ-লাভার্থা অমরগণের দর্শন পাইবেন। 

মহারাজ জনক প্রফৃজ্লমুখে মহার্ বিশ্বামিত্রকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় 
করপুটে জিজ্ঞাসলেন, ভগবন্‌! এই আঁস তূণ ও শরাসনধারী দুই বার 
করিকেশরিসদূশ গতি এবং শার্দল ও বৃষভতুল্য আকুতি ধারণ কাঁরতেছেন। 
ই'হারা পরাক্রুমে অমরগণের অনুরূপ এবং আঁশ্বনীকুমারের ন্যায় স্মরূপ। 
দোৌখতোঁছ, এই দুই পদ্মপলাশলোচন কুমারের অঙ্গে আঁভনব যৌবন-শোভারও 
আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, দযলোক হইতে দুইটি দেবতা 
যদ্চ্ছাক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্য ও শশধর গগনতলকে 
সুশোভিত করেন, সেইরূপ ই'হারা এই প্রদেশকে যারপরনাই অলতকৃত কারতেছেন। 
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এই উভয়ের আকার, ইঞ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সোৌসাদশ্য আছে। এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা কাঁর, এই কাকপক্ষধারী বাঁরযুগল কাহার পঢত্র? কির্পে ও কি 
কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে আগমন কাঁরলেন? তপোধন! আপনি 
সবশেষ বলুন, ইহা শুনতে আমার একান্ত কৌতূহল হইতেছে। 

মহার্ষ বিশ্বামন্র জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া কাঁহলেন, মহারাজ! 
এই যে দুইটি কুমারকে দোখতেছেন, ইহারা রাজা দশরথের আত্মজ। মহার্ষ 
রাম ও লক্ষণের এইরূপ পরিচয় দয়া তাঁহাদের গসদ্ধাশ্রম-নিবাস, রাক্ষসাবনাশ, 
অকুতোভয়ে দুর্গম পথে আগমন, বিশালা-দর্শন, অহল্যার শাপোম্ধার, 
গৌতম-সমাগম ও হরকার্মক নিরাক্ষণার্থ আগমন, রাজা জনককে আননপ্যার্বক 
এইসকল সংবাদ নিবেদন কারলেন। 


একপণ্যাশ সর্গা। অনন্তর তপঃপ্রভাবপ্রদাঁপ্ত মহার্য গৌতমের জোম্ঠ পর 
তেজস্বী শতানন্দ ধীমান বিশ্বামিৰের মুখে জননীর শাপমোচন-বৃত্তান্ত শ্রবণ 
কাঁরয়া যংপরোনাস্তি আনান্দত এবং অসুলভ রাম-সন্দর্শন-লাভে সাতিশয় 
বিস্মিত হইলেন। তখন তান রাম ও লক্ষ সুখে আসনে নিষ 
দেখিয়া িশ্বামিন্রকে সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, 





বচন বার; সাহার করার তাল ডানার এস না শ্রবণ 
করিয়া কাঁহলেন, তপোধন! যাহা কর্তব্য, কিছুই বিস্মৃত হই নাই। জমদাগ্নর 
রেণ্কার ন্যায় তোমার জননী অহল্যা তপস্বী গৌতমের সাহত সমাগতা 
হইয়াছেন। শতানন্দ এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া রামকে কাঁহলেন, পৃরুষোত্তম ! 
তুমি ত নার্বঘে্ আসিয়াছ? এই আঁমতপ্রভাব মহাঁ্ষর সাঁহত তোমার আগমন 
আমা'দিগের ভাগ্যক্রমেই ঘাঁটয়াছে। যাঁহার আতিস্ষ্টি প্রভূত কার্য আঁত আশ্চর্য, 
যান তপোবলে বন্গার্ধত্ব আঁধকার করিয়াছেন, সেই কৌশিক আমাদিগের 
উভয়েরই িতকারী, ইহা আমি লক্ষণ অবগত আছি। রাম! এই কঠোরতপা 
বিশ্বামিত্ৰ তোমার রক্ষক, সুতরাং এই ভূলোকমধ্যে একমার তুমিই ধনা। এক্ষণে 
এই মহাত্মা কৌশকের যেরূপ তপোবল এবং যে প্রকারে ইনি ব্রহ্মার্যত্ব লাভ 
করিয়াছেন, আমি তাহা তোমার নিকট কাহতেছি শ্রবণ কর। 

পূর্কালে কুশ নামে কোন এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্‌ 
প্রজাপতির পূত্র। তাঁহার আত্মজের নাম কুশনাভ। কুশনাভ মহাবল-পরাক্রান্ত 
ও অ'ঁত ধার্মিক ছিলেন৷ কুশনাভের পত্র গাঁধ। মহাতেজা িশ্বামত সেই 
গাঁধিরই আত্মজ। এই কৃতবিদ্য ধর্মশীল মহার্ধ পূর্বে বহুকাল শন্লুদমন 
ও প্রজাগণের হিতসাধনপূর্কক রাজ্য পালন করেন। একদা হান চতুরাঞ্গণী 
সেনা সমভিব্যহারে অবনন পাঁরভ্রমণার্থ নির্গত হইয়াছলেন এবং ক্রমশঃ বহুসংখ্য 
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নগর রাষ্ট্র নদী পর্বত ও আশ্রম পর্যটন কাঁরতে কাঁরতে পাঁরশেষে বাশষ্ঠদেবের 
তপোবনে উপস্থিত হন। তথায় উপস্থিত হইয়া দোখলেন, উহা 'বাবধ মগ্ন 
এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব কিন্নর ও চারণগণে নিরন্তর পাঁরপূর্ণ রাহয়াছে। হারণসকল 
প্রশান্তভাবে ইতস্ততঃ সণ্ঠরণ কাঁরতেছে। ফলপৃষ্পোপশো ভিত লতাজালজাঁড়ত 
তরুরাজি উহার চতুর্দিকে বিরাজমান রাঁহয়াছে। দেব দানব রন্ধার্য ও দেবার্ধগণ 
উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন কারিতেছেন। তপঃসিদ্ধ হতাশনসম্কাশ স্বয়ম্ভ্‌- 
সদৃশ খাঁষগণ এবং নির্দোষ জিতৌন্দ্রয় জপহোমপরায়ণ বালখিল্য ও বৈখানসেরা 
ইহাতে সততই শবদামান আছেন। ই'হাদিগের মধ্যে কেহ সাললমান্র পান কেহ 
বায়মমান্র কেহ শীর্ণ পর্ণ এবং কেহ কেহ বা ফলমূল ভক্ষণ কাঁরয়া জশবন 
ধারণ করিয়া আছেন। বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় বাশচ্ঠের সেই 
আশ্রমপদ অবলোকন কাঁরয়া যারপরনাই প্রণীত লাভ কাঁরলেন। 





দ্বিপণ্ট'শ সৰ্গ ৷ অনন্তর মহাবল বিশবামিত্র খাখশ্রেম্ঠ বাঁশন্ঠের সাঁহত 
সাক্ষাৎকার কাঁরয়া আনান্দিত চিত্তে বনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম কাঁরলেন। 
ভগবান্‌ বাশ্ঠও' তাঁহাকে: যার প্রশ্নপূর্বক র উপবেশনার্থ আসন 





কতক বেতনাদি দা কারা ভগ কারি থাক? তাহারা ত তোমার 
অধিকার করিতে পাঁরয়াছু ১ তোমার চতুরঙ্গ সৈন্য, ধনাগার, মর ও পতুত্র- 
পৌন্লগণের ত মঙ্গল? বিশ্বামিত্র এইর:প জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনীত বাশিম্ঠকে 
আন্‌পার্কিক সমস্ত বিষয়ের কুশল নিবেদন কারলেন। পরে তাঁহারা বথাপ্রসঙ্গে 
বহুক্ষণ আঁতক্রম কাঁরয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। 

অনন্তর ভগবান বাঁশন্ঞ সহাসামূখে বিশবামত্রকে কাঁহলেন, মহাবল! 
আমি এই চতুরাঞ্গণ সেনার সাহত তোমার আঁতথ্য সংকার কারিব, তুম 
এই বিষয়ে সম্মত হও। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ আতাঁথ ও সর্বপ্রযত্রে পৃূজনীয় 
হইতেছ। অতএব তুমি মতকৃত আতথ্যসংকার গ্রহণ কারতে স্বীকৃত হও। 
বিশ্বামিত্ৰ বাশষ্ঠদেবের এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া কাহলেন, ভগবন্‌! আ'ঁতথ্যের 
প্রস্তাবনাতেই আমার আঁতথ্য করা হইল। আপাঁন আমার পৃজনীয়। আপনার 
দর্শন এবং এই আশ্রমের ফলমূল পাদ্য ও আচমনশয় দ্বারা আমি যথোঁচিত 
প্রীতি লাভ করিয়াছি, আপনাকে নমস্কার। আমি চলিলাম! অতঃপর আমাকে 
স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন। ধাঁমান বিশ্বামত এইরূপ কাঁহলে ধামশ্ঠি 
বাঁশিষ্ঠদেব বারংবার তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ কারতে লাগলেন। তখন 
ববশ্বামিত্র আর অস্বীকার কাঁরতে না পাঁরয়া কাঁহলেন, ভগবন্‌! ভাল, আপনার 
যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে। 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৭ Wwww.amarboi.com ~ 


৮৮ z 

অনন্তর বাঁশম্ঠ “বশ্বামত্রকে নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত করিয়া পাপহল্ন্ী 
ধবাচত্রব্ণ হোমধেনুকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, শবলে! তুমি একবার শীঘ্র 
আইস। আসিয়া আমার একাঁটি কথা শুনিয়া যাও। দেখ, আজ আমি উৎকৃষ্ট 
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা এই চতুরঞ্গিণী সেনা সমাঁভব্যাহৃত মহারাজ বিশবামিত্রের 
আতথ্য কাঁরব। অতএব তুমি রাজার যোগ্য ভোগ্য সামগ্রী প্রদান কাঁরয়া আমার 
এই ইচ্ছা পূর্ণ কর। কামদে! অদ্য মধদরাঁদ ছয় রসের মধ্যে যান যাহা চাহেন, 
তু: অসার প্রণীত সম্পাদনার্থ প্রচুর পাঁরমাণে তাঁহাকে তাহাই দেও। শশঘ্ব 
সরস ভক্ষ্য পেয় লেহ্য চোষ্য প্রভাতি- নানাপ্রকার দ্রব্যের সৃষ্টি কর। 


ভ্রিপন্তাশ সর্গা। কামদা শবলা মহার্ঘ বাঁশঙ্ঠের এইরূপ আদেশ পাইয়া 
যাহার যে দ্রব্যে আভরূচি তাহাকে আঁবলম্বে তাহাই প্রদান কাঁরতে লাগল । 
ইক্ষু, মধু, লাজ, উৎকৃষ্ট গৌড়ী মদ্য, -মহামূল্য পানীয়, 'বাবধ ভক্ষ্য, 
পর্বতাকার উষ্ণ অন্নরাশ, পায়স, সৃপ, দাঁধকুল্যা এবং সুস্বাদ -খাণ্ডবপূর্ণ 
বহসংখ্া রজতময় ভোজন-পান্র ইচ্ছামাত্রে সৃষ্ট কারিল। তখন সেই হজ্টপুষ্ট- 


জনভায়িত্ঠ নৃপসৈন্য, মহার্ধকৃত আতিথ্য সং তৃপ্ত হইয়া সবিশেষ 
হর্ষ প্রকাশ কাঁরতে লাগিল। স্বয়ং মহারাজ, ও প্রধান অন্তঃপুরচর 
হু নন re eo গির সাঁহত সমাদৃত ও সংকৃত 








হইয়া যারপরনাই সন্তে াভ কাঁরলে 
ঘহ্মন্‌! ভবাদ্‌শ ব্যক্তি মাদশ লে করু। 

উদ্িনকার “এই আঁতাঁথসপর্যায় অপর্যাপ্ত 
রী র একটি প্রার্থনা আছে, শ্রবণ করুন৷ আম 


অতএব এক্ষণে আপনি আমায় এই শবলা দান করুন। ন্যায়ানুসারে ইহাতে 
আমারই সম্পূর্ণ আধকার বার্তয়াছে। 

মানশ্রেম্ত বশিষ্ঠ রাজার্য বিশ্বামত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া কাহলেন, 
মহারাজ! তুমি লক্ষ ক শতকোটি ধেনু দেও, অথবা প্রচুর রজতভারই প্রদান কর, 
আমি কোনমতেই শবলা পারত্যাগ কারতে পারব না। শবলা পারত্যাগের 
পাত্রী নহে। মহাত্মার কীর্তর ন্যায় এই ধেনু নিয়তকাল আমার সঙ্গে 
রাঁহয়াছে। ইহা হইতে আমার হব্য কব্য ও প্রাণযাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে। 
আঁ্নহোত্র বাল ও হোম ইহার সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। স্বাহাকার ও বষট.কার- 
সাধ্য যাগযজ্ঞ এবং বিবিধ বিদ্যা ইহারই আয়ত্ত। মহারাজ! আমি সত্যই 
কাঁহতেছি শবলা আমার সর্বস্ব! ইহারে দোখলেও আমি সুখী হই। এক্ষণে 
এই সমস্ত কারণে আমি তোমাকে এই ধেন: প্রদান কাঁরতে পারব না। 

বচনাবশারদ রাজার্ধ বিশবামিত্র বশিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ আঁভাহত হইয়া 
পুনর্বার নর্বন্ধাতিশয় সহকারে কহিলেন, তপোধন! আমি আপনাকে 
স্ব্ণশ্‌ঙ্খল ও গ্রীবাবল্ধনযুন্ত কুশভ্ষত উৎকৃষ্টবর্ণ চতুর্দশ সহস্র মাতৃঙ্গ, 
বাহনীকাঁদ দেশজাত সংকুলোৎপন্ন বেগবান্‌ এক সহস্র দশাঁট তুরঙ্গ, শ্েতাম্ব- 
চতুষ্টয়-পাঁরশোভিত িঙ্কণী-জাল-মশ্ডিত আটশত হেমময় রথ, তরুণ ও 
নানাবর্ণ কোটি ধেনু এবং যাবৎসংখ্য মাঁণ-কাণ্চন প্রার্থনা করেন সমুদয়ই 
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চতুংপন্তাশ সর্গ ৮৯ 


দিতেছি, আপনি আমাকে এই ধেনু প্রদান করুন৷ 

মহার্ষ বশিষ্ঠ বিশবামিত্রের এইরুপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কাঁহলেন, মহারাজ ! 
আমি তোমাকে কোনমতেই শবলা দান কাঁরতে পারব না। শবলা আমার ধন ও 
রত্ন এবং শবলাই আমার জাবনসর্বস্ব। ইহা হইতে প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে 
দশ ও পোর্ণমাস-যজ্ঞসকল সাধিত হয় এবং ইহা হইতে আমার অন্যান্য দৈবী 
ক্রিয়াসকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহারাজ! আঁধক আর কি, আম কোনমতেই 
তোমাকে শবলা দান কাঁরতে পারব না। 


চতুঃগণ্টাশ সর্গা। অনন্তর বিশ্বামিত্র মহার্ষ বাঁশষ্ঠকে স্বীয় প্রার্থনা পূরণে 
একান্ত অসম্মত দেখিয়া বলপূর্বক ধেনু লইয়া চাললেন। তখন ধেনু আশ্রম 
হইতে নগত হইয়া গলদশ্রুলোচনে শোকাকুলিত ও দুঃখিত মনে চিন্তা কারল, 
মহার্ঘ ক যথার্থতই আমারে পারিত্যাগ কাঁরলেন! রাজপাঁরচারকেরা কেন 
আমাকে আকুল কাঁরয়া লইয়া যায়। আম সেই মহাত্মার এমন ক কারয়াছিলাম 
যে তান আমাকে একাল্ত ভক্ত ও নিতান্ত অন/্ত্ত জানিয়াও নিরপরাধে 
ত্যাগ কারতেছেন। 

শবলা বারংবার দীর্ঘানঃশবাস পরিত্যাগ পে চিন্তা করত সেই 
বহুসংখ্য রাজভত্যাদিগের হস্ত আচ্ছন্ন ক 1:০৮ নিকট বায়ুবেগে 
আত ন 
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তোমাকে আমার 'নকট হইতে লইয়া যাইতেছেন। আমার বল ই'হার তুল্য 
নহে'। দেখ ইহার এই হস্ত্য*বরথসঙকুল ধবজপটসমাকীর্ণ পাঁরপূর্ণ সেনা 
রহিয়াছে। ইন আমা অপেক্ষা বলশালন। ইনি রাজা, বলবান রাজা, ক্ষারয় ও 
পাথবীর অধনশ্বর। বিশেষতঃ অদ্য ইনি আমার আশ্রমের আঁতাঁথ হইয়াছেন । 
আতাঁথকে বধ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। 

খাঁষধেন; শবলা বাশিম্ঠ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিনীত বাক্যে 
কহিল, তপোধন! ক্ষত্রিয়ের বল যৎসামান্য এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত আঁধক 
বলসম্পন্ন, সন্দেহ নাই! ব্রাহ্মণের বল অলৌকিক বাঁলয়াই প্রাথত আছে! ব্রহ্মন্‌! 
আপনার শান্ত অপারিচ্ছেদ্য এবং আপনার তেজ একান্ত দুরাসদ। বশ্বামিন্ধ 
মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও আপনার অপেক্ষা কখনই বলবান্‌ হইবেন না। 
মহর্ষে! আমি ব্রহ্মার ন্যায় অত্যাশ্্য কার্য কাঁরতে পাঁর। অতএব আপান 
আমাকেই নিয়োগ করবন। আমি এ দুরাত্ার দর্প, বল ও যত্ন সমুদয়ই চূর্ণ 
কাঁরব। 

মহাযশা বশিষ্ঠ শবলার এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া কাহলেন, শবলে ! 
তবে তুমি বদ্বামিন্রের সৈন্য বিনাশের নিমিত্ত আবিলদ্বেই সৈন্য সমষ্টি কর। 
শবলা বশিম্ঠের আদেশ পাইয়া সৈন্য সৃষ্টি কুর্তি 
পরিত্যাগ কাঁরবামান্্র বহুসংখ্য পহ্যাব নামক দেরি 
উৎপন্ন হইয়াই বিশবামিত্রের সাক্ষাতে তাঁহ 


৮৫১ 


শপিরিত কাঁরয়া বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগ- 






১৮৮৮৮, পাঁগিলেন। তখন শবলা তাহাদিগকে 
বিশবামিত্রের শস্ত্রে একান্ত ি' 1৬5৯ যবনাঁদগের 


পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তি কের উদার পাবকের ন্যায় বিবার 
সৈন্যাদগকে বারন 'লাগিল।. মহারাজ বার তাহাদিগকে লক্ষ্য 
কাঁরয়া অস্ত্র পরিত্যাগ কারতে লাগিলেন। যবন কাদ্বোজ ও বর্বরেরা তাঁহার 
অস্ত্রে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। 


পঞ্চপণ্চাশ সর্গ॥। তখন মহার্ষ বাঁশষ্ঠ স্বীয় সৈন্যগণকে বিশ্বামতের অস্ত 
একান্ত আকুল ও বিমোহিত দেখিয়া শবলারে কাহলেন, শবলে! তুমি যোগবলে 
প্নর্বার সৈন্য সাষ্ট কর। অনন্তর শবলা হুঙ্কার পরিত্যাগ করিবামান্র 
দিবাকরের ন্যায় প্রথরমৃর্তি কাম্বোজ সৈন্য উৎপন্ন হইল। তৎপরে তাহার 
আপীনদেশ হইতে বর্বর, যোনাববর হইতে যবন, অপান হইতে শক ও 
রোমকৃপ হইতে কিরাত ও হারীত সৈন্য জল্মিল। এই সমস্ত শ্লেচ্ছ সৈন্য 
উৎপন্ন হইয়াই বশ্বামিত্রের পদাঁত হস্তী অশ্ব ও রথের সহিত সমুদয় সৈন্য 
নিপাত কাঁরল। 

তদ্দর্শনে মহারাজ বিশ্বামিত্রের শত পূত্র বিবিধ আয়নধ ধারণপূর্বক 
ক্লোধাবিষ্ট মহার্ধ বাঁশ্ঠের আভমূখে ধাবমান হইল। বাঁশষ্ঠদেব তাহাদিগকে 
মহাবেগে আগমন কাঁরতে দেখিয়া এক হুঙ্কার পরিত্যাগ কাঁরলেন। তান 
. হুঙ্কার পাঁরত্যাগ কারিবামান্র বিশ্বামিত্রের আত্মজেরা অশ্ব রথ ও পদাতির 
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সহিত তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল। 
তখন বিশ্বামত্র আত্মজগণকে সসৈন্যে নিহত দেখিয়া লঙ্জিতমনে চিন্তা 
কারতে লাঁগলেন। তরঙ্গ-বেগ-পাঁরশূন্য মহাসাগর, রাহুগ্রস্ত ?দবাকর এবং 
ভগ্নদংজ্ট উরগের ন্যায় তান একান্ত নিত্প্রভ হইয়া গেলেন। তনয়েরা সসৈন্যে 
সমরাহ্গনে শয়ন করাতে িন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত এবং শারীরিক 
ও মানাসক শান্তর অবসান হওয়াতে যারপরনাই উৎসাহশ্‌নয ও নির্বিপ্র হইলেন। 
অনন্তর তিনি গত্যল্তরাঁবরহে অবাশষ্ট একমাত্র পূত্রকে ক্ষত্রধর্ম অনুসারে 
রাজযপালনের আদেশ দয়া অরণ্য প্রস্থান কারলেন এবং কল্নরসোবত ও 
উরগপারবৃত হিমাচলের একপার্রবে উপস্থিত হইয়া ভগবান; ব্যোমকেশকে 
প্রসন্ন কারবার নিমিত্ত তপস্যা কারতে লাগিলেন। 
এইরূপে কিছুকাল অতাঁত হইলে দেবাঁদদেব মহাদেব তাঁহার সমক্ষে 
প্রাদুর্ভূত হইয়া কাঁহলেন, মহারাজ! তুমি কি কারণে তপঃসাধন কাঁরতেছ ? 
বল; তোমার কি বাঁলবার আছে । আম বর প্রদান কারবার বাসনায় আসিয়াছি। 
কিরূপ বরেই বা তোমার আঁভলাষ, প্রকাশ কর। তখন মহাতপা 'িশবামিত 
মহাদেবকে অভিবাদন কাঁরয়া কাঁহলেন, ভগবন্‌! যু আপাঁন আমার প্রাত 
প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে সাগ্গোপাঙ্গ মূরতে্স 
আনা দার কা! রা হর তং 
রার্থনীয়। ' আপনার প্রসাদে যেন ইঃ 








বট হইলেন তিন পৰকাল সর 
আমার হস্তে পাট ॥ বিশ্বামিত্র এইরূপ স্থির কাঁরয়া পুনর্বার 
বাঁশগ্টের আশ্রমে প্রবেশপর্বক অস্রবর্ষণ করিতে লাগলেন। তাঁহার অস্বতেজে 
তপোবন দগ্ধ হইতে লাগল। তব্দর্শনে মুনিগণ ভাঁতমনে চতুর্দিকে পলায়ন 
কারতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রমস্থ শিষ্য ও মৃগপাক্ষসকল আকুলিত মনে চার 
শ্দকে ধাবমান হইল। এইরূপে সেই আশ্রমপদ শন্যপ্রায় হইয়া মুহ্তকাল 
কান্তারসদৃশ নিস্তব্ধ হইয়া রাঁহল। তখন বাঁশম্ঠদেব উচ্চৈঃস্বরে বারংবার 
কাঁহতে লাগিলেন, তোমরা কেহ ভাত হইও না। দিবাকর যেমন নীহারকে 
সংহার করেন, সেইরূপ আমি এই দুম্টকে আবলম্বেই বিনষ্ট কাঁরতোছ। এই 
বলিয়া তিনি রোষকষাঁয়ত লোচনে বশ্বামিত্রকে কহিলেন, রে নরাধম! তুই 
অতি দুরাচার ও মূর্খ। তুই যখন বহ কালের এই আশ্রমকে উচ্ছেদ কারাঁল 
তখন তোরে আর বড় জশীবত থাকতে হইবে না। এই বালয়া "তান 
প্রলয়কালের বিধূম পাবকের ন্যায় ক্রোধে প্রজীলত হইয়া দ্বিতীয় যমদণ্ডসদৃশ 
দণ্ড উদ্যত কাঁরলেন। 


যট্‌পণ্টাশ সর্গম। মহাবল বিশ্বামিত বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণপ্চ্বক “ত্ঠ 
তিষ্ঠ' বলিয়া আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ কাঁরলেন। তন্দর্শনে মহার্ধ দ্বিতীয় 
কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড উদ্যত কাঁরয়া ক্লোধভরে কাঁহলেন, রে ক্ষত্রিয়াধম! 
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এই ত আমি দণ্ডায়মান রাহিয়াছি। তোর কতদূর বল এখনই তাহা প্রদর্শন 
কর। তপোবলে অস্ত্রলাভ কাঁরয়া তোর মনে যে গর্বের আবর্ভাব হইয়াছে, 
আম এই দশ্ডেই তাহা দূর কারব। রে কুলপাংশন! বিপুল ব্রহ্মবলের সাঁহত 
তোর ক্ষান্রিয়বলের তুলনাই হয় না। এখন তুই আমার সেই অলৌকক বল 
অবলোকন কর। এই বাঁলয়া তিনি যেমন জল দ্বারা জব লন্ত আঁগ্ন নির্বাণ 
করে সেইরূপ ররহ্মদন্ড দ্বারা বিশবামত্রের সেই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র নিবারণ 
কাঁরলেন। তখন গাধিনন্দন আধকতর কুঁপত হইয়া বার্ণ, রৌদ্র, এন্দ, পাশুপত 
এষীক, মানব, মোহন গান্ধর্ব, স্বাপন, জম্ভণ, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, 
দারণ, দয়, ব্র, রক্ষপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, রদ্রাপ্রিয় পিনাক, শুষ্ক ও 
আর্দ্র অশনি, দণ্ড, পৈশাচ ও কৌণ্ডাস্ এবং ধমচিরু, কালচক্র, বিফ/চক্র, বায়ব্য, 
মথন, হয়াশির, শাস্তদ্বয়, কৎকাল, মুষল বৈদ্যাধর অস্ত, দার কালাস্ত্র, তিশূল, 
কাপাল ও কঙ্কণ প্রভাতি অস্ব্রসমস্ত বাশচ্ঠের গ্রাতি নিক্ষেপ করিতে লাগলেন । 
তন্দর্শনে সকলেই যংপরোনাঁস্ত বিস্মিত হইল। মহার্ষ বাঁশ্ঠ একমান রক্মদণ্ড 
দ্বারা বিশবামিত্র-নাক্ষপ্ত অস্তজাল নিরাস কাঁরয়া দিলেন। অনন্তর কৌশিক 
তাঁহার প্রাত ব্রক্গাস্ত্র নিক্ষেপ কাঁরলেন। আঁশ্ন প্রভাতি দেবগণ দেবার্ষগণ 


গন্ধবগিণ ও উরগগণ ব্রক্গাস্ত ত্যাগ কাঁরতে কান্ত ডীদ্বগন হইলেন। 
সমস্ত লোক নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। ত' বশিষ্ঠ ব্রাহ্ম তেজোধুত্ত 
রহ্মদণ্ড দ্বারা সেই মহাঘোর বরহ্ষাস্তও কারলেন। তৎকালে তাঁহার 





আল ইল 7527 
কাঁহলেন, তপোধন! একটির মহিমায় রন্ধাস্ত্-তেজ সংবরণ করুন। উহা 
শতুর প্রতি প্রয়োগ কাঁরলে আপনার বলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা । সুতরাং 
প্রাতিসংহার করাই শ্রেয় হইতেছে। আপাঁন এই মহাবল বশ্বামত্রকে যারপরনাই 
নিগ্রহ কাঁরলেন। অতঃপর সকলে নিশ্চিন্ত হউক। তখন ভগবান্‌ বাশিন্ঠ 
ধাঁষগণের প্রার্থনায় শতু-বনাশবাসনায় ক্ষান্ত হইলেন। 

অনন্তর বিশ্বামত্র ব্রাহ্মবলে পরাভূত হইয়া দীর্ঘানঃশবাস পাঁরত্যাগপূর্বক 
কাঁহলেন, ক্ষান্রয়বলে ধিক্‌, ব্রাহ্গতেজোর্প বলই যথার্থ বল। দেখ, বাঁশম্ঠদেব 
একমাত্র ব্ৰহ্মদণ্ড দ্বারা আমার সমুদয় অস্ব বিফল করিয়া দিলেন। যাহা হউক. 
অতঃপর আমি স্থিরানিশ্য় হইয়া ক্ষান্রয়ভাব পাঁরহারপূর্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের 
ধনামত্ত তপস্যায় মনঃসমাধান কাঁরব ৷ 








সস্তপণ্জাশ সর্গ॥। মহারাজ বিশ্বামিতের মনে বৈরানল প্রজনালত হইতে 
না। তান অনবরত দীর্ধীনঃ্বাস পাঁরত্যাগ কাঁরতে লাঁগলেন। নিবেদি 
উপস্থিত হইল। তখন ‘তান তপস্যায় কৃতানশ্চয় হইয়া মাহীর সাহত দাঁক্ষণ 
তপ অনুষ্ঠান করিতে লাগলেন! এই অবসরে তাঁহার হরিম্পন্দ মধূষ্পন্দ দেন 
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ও মহারথ নামে সতাধর্মাপরায়ণ চার পুত্র উৎপন্ন হইল। 

অনন্তর সহম্র বংসর অতাঁত হইলে সর্বলোকাঁপতামহ ব্রহ্মা তথায় আবির্ভত 
হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে কৌশিক! তুমি তপোবলে রাজর্ধলোকসকল 
অধিকার কাঁরয়াছ। আমরা তোমাকে রাজার্ধ শব্দেই নিশি কারলাম। ভগবান্‌ 
স্বয়ম্ভ্‌ বিশ্বামিতকে এই বিয়া সম্ভাষণপূর্বক সরগণের সাহত সুরলোকে 
গমন কাঁরলেন। তখন মহাতপা বিশ্বামত্র লঙ্জায় অধোমূখ হইয়া দ.এখাবেগে 
দাীনভাবে কহিলেন, হায়! আম এত কঠোর তপস্যা করলাম কিন্তু দেবতা ও 
খাঁষগণ আমকে রাজর্ষি বৈ আর কিছুই কাহলেন না। এক্ষণে বোধ হয় এইরূপ 
তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্ভবপর নহে । বিশ্বামিত এইরূপ নিশ্চর করিয়া পুনরায় 
তপস্যায় মনঃসমাধান করিলেন। 





কাঁরলেন আমি যজ্ঞ সাধন কাঁরয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিব। তান এইরূপ 
কল্পনা করিয়া বশিষ্ঠদেবকে আহ্বানপূর্বক তাঁহার সমক্ষে আপনার এই মনের 





ভাব ব্যক্ত কাঁরলেন। বৃশিষ্ঠদেব তাহা শ্রবণ কাঁরয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার 
এই মনোরথ দ্ধ হইবার নহে। বশিষ্ঠ এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিলে ভ্রিশত্কু দক্ষিণ 
দিকে যাত্রা কারলেন এবং যে স্থানে বাঁশজ্ঠের শতসংখ্য পুত্র তপস্যা কারতেছেন, 
তথায় সমৃপস্থিত হইলেন। দোখলেন এ সমস্ত দীর্ঘতপা মনস্বী খাঁষতনয়েরা 
তপস্যায় অভিনিবিষ্ট আছেন। তখন তানি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত 
তাঁহাদের সাশ্নাহত হইয়া আনুপ্র্বিক সকলকে আঁভবাদন কাঁরলেন এবং লজ্জায় 
অধোমুখ হইয়া কৃতাঞ্জরলপদটে কাহালেন, হে তপাঁস্বগণ! আপনারা শরণাগত- 
বংসল, এক্ষণে আমি বহুসংখ্য লোকের শরণ্য হইলেও আপনাঁদিগের শরণাপন্ন 
হইলাম! আমি এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছ। সঙ্কল্প করিয়া 
বাশষ্ঠদেবকে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিয়াছলাম, কিন্তু তিনি আমাকে 
প্রত্যাখ্যান কারয়াছেন। এক্ষণে আপনারা অনুজ্ঞা করুন। আম আপনাঁদিগের 
নিকট নতাঁশরে প্রার্থনা করিতোঁছ, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলাষত 
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৯৪ বালকান্ড 


'সাদ্ধির নিমিত্ত যক্রবান হউন । তাহা হইলে নিশ্চয়ই আম সশরীরে সুরলোকে 
গমন কাঁরতে পারব । গুরুদেব আমাকে প্রত্যাখ্যান কাঁররাছেন। এক্ষণে আপনা- 
‘দগের ভিন্ন আর কাহারই বা আশ্রয় লই। আপনারা আমার গুরুপত্র। দেখুন, 
ইক্ষবাকুবংশনয়াদগের গদরুই পরমগাঁতি। ভগবান্‌ বাঁশস্ঠের পর কেবল আপনারাই 
আমার একমাত্র আরাধ্য হইলেন। 


অন্টপণ্চাশ নর্গ॥। অনন্তর খাঁষকুমারেবা ত্রিশঙ্কুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া রোষাকুলত মনে কাঁহলেন, নির্বোধ ! সত্যবাদী পিতা তোমাকে প্রত্যাখ্যান 
কাঁরয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে আঁতর্রম করিয়া কিরূপে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ 
ফাঁরবে। ইক্ষবাকুবংশীয়াদগের গুরুই পরমগাঁতি। তাঁহারা গুরূবাক্য কোনক্রমেই 
অবহেলা কাঁরতে পারেন নয। যখন অসাধ্য বাঁলয়া স্বরং ভগবান্‌ পিতা অস্বীকার 
কারিয়াছেন তখন আমরা কোন্‌ সাহসে সেই কার্যে হস্তক্ষেপ কাঁরব। নরনাথ! 
তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ ৷ এক্ষণে পুনরায় স্বনগরে প্রাতগমন কর! আমাদের পতা 
ন্রৈলোক্যাসাঁদ্ধর নামত্তও যোগ কারিতে পারেন, সুতরাং যাহা তাঁহার অসাধ্য 


তাহা সাধন কাঁরতে গিয়া, আমরা কোনমতেই তা! কাঁরতে পারি না। 
মহারাজ ত্রিশত্কু কাঁষতনয়গণের এইরূপ ণ করিয়া কোপাকুলিত 


বচনে কাহলেন, দেখ, প্রথমতঃ বাঁশষ্ঠদেব প্রত্যাখ্যান কাঁরয়াছেন; আবার 
তোমরাও কাঁরলে! ভালই, আম না হন্্র্উদ্তর চেস্টা কাঁর। এক্ষণে তোমরা 
কুশলে থাক। তখন খাঁষতনয়েরা ভি এই অসৎ অভিপ্রায় অবগত হইয়া 
ক্লোযে প্রজবলত হইয়া উঠিলেন, ধরব €উর্পান, রে নরাধম! তুই চণ্ডাল হ। তাঁহারা 
ত্রিশৎকুকে এইরূপ আভশাপ কটি র মুখাবলোকন পর্যন্ত পাঁরহার কারবার 
কৃ লেন। 
ইভ হইলে ত্ৰিশণকু চণ্ডালত্ব লাভ কাঁরলেন। তাঁহার 
কলেবর নীলবর্ণ ও রুক্ষ এবং কেশ আঁতশয় খর্ব হইয়া গেল। শ্মশানের মাল্য, 
চিতাভস্মের অঙ্গলেপ, লোৌহানার্মত ভূষণ এবং নীলরাগরাঞ্জত বসন তাঁহাকে 
আঁত বিকটদর্শন কাঁরয়া তুলিল। তাঁহার মন্ত্রী ও অনুগত প্রজাসকল তাঁহার 
এইরূপ চণ্ডালরূপ দেখিয়া আবিলম্বে তাঁহাকে পারত্যাগপূর্বক প্রস্থান কাঁরল। 

অনন্তর সেই সুধীর দিবানিশি দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া একাকী বশ্বামিতের 
নিকট গমন কাঁরলেন। ধর্মশীল কৌশিক সেই ভীমবেশ ভগনমনোরথ চণ্ডাল- 
রূপশ ত্রিশঙ্কুকে নিরীক্ষণ কাঁরয়া একান্ত কৃপাপরবশ হইলেন; কাঁহলেন, 
রাজকুমার! কেমন, তম ত কুশলে আছ? এক্ষণে কি আভপ্রায়ে আমার নিকট 
আগমন কাঁরলে ঃ তোমার আকার দর্শনে বোধ হইতেছে যেন, তুমি কাহারও 
আঁভশাপে চণ্ডাল হইয়াছ। 

বচনাবশারদ মহীপাল ত্রিশওকু, বাগ্মী িশ্বামিতের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
কাঁরয়া কৃতাঞ্জলপুটে কাঁহলেন, হে সৌমা! আম সশরীরে স্বর্গে যাইব এই 
আশ্বাসে গুরুদেব বাশচ্ঠের সকাশে গমন কাঁরয়াছলাম, কিন্তু তান ও তাঁহার 
তনয়েরা আমাকে প্রত্যাখ্যান কাঁরয়াছেন। আমার মনোভিলাষ সিদ্ধ হওয়া দূরে 
থাকুক, প্রত্যুত তাঁহারা আমার জাতি বেশ ও রূপের এইরূপ বিপর্যয় ঘটাইয়া 
দয়াছেন। আমি পূর্ণ একশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান কাঁরয়।ছ. তথাপি তাহার ফললাভে 
বাণ্চিত হইলাম । ভগবন্‌! আমি কখন 'িথ্যা কাঁহ নাই এবং এক্ষণে ক্ষ্বধর্মকে 
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একোনষাষ্টতম সর্গ ৯৫ 


সাক্ষী করিয়া শপথ কাঁরতোছি যে, কম্টের দশায় পড়লেও কোনকালে অসত্য 
কথা ম্ুখাগ্রে আনব না। আম বাবধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কারয়াছি। ধর্মানূসারে 
প্রজাপালন এবং সদগুণ ও সদাচারে গুরুজনাঁদগের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছি। 
কিন্তু এক্ষণে ধর্মসাধন ও যজ্ঞ আহরণে যত্ববান হইয়া গুরুদেবগণের বিরাগ 
সংগ্রহ কারলাম। অতঃপর আমার বোধ হইতেছে যে, অদ্‌জ্টই প্রবল, পোঁর্‌ষ 
নিতান্ত আঁকাণ্যংকর। আদৃন্টই সমস্ত বিষয় সম্যক আয়ন্ত কারয়া রাখিয়াছে 
এবং উহাই লোকের পরমগাঁত। ভগবন্‌! আম যংপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। 
কেবল আমার অদৃষ্টের দোষেই এীহক কার্য উপহত হইতেছে। এক্ষণে প্রার্থনা, 
আগানি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার মঙ্গল হউক। 


একোনযান্টতম সর্গ॥ রাজর্ষি বিশ্বামরর ত্রিশঙ্কুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
কাঁরয়া একান্ত কৃপাবষ্ট হইলেন এবং মধূর বচনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক 
কহিলেন, বস! তুমি যে পরম ধার্মক তাহা আমার আঁবাঁদত নহে। এক্ষণে 
আম তোমাকে আশ্রয় ?দতোছ, তুমি আর ভাত, হইও না। তোমার যজ্ঞে 
সহকািতা কারবার নিমিত্ত আম সংকমশীল আহ্বান কাঁরব, তাহা 
সি রান 'যাঁদও বাঁশিষ্ঠের আভিশাপে 
তোমার রূপের এইরূপ বৈপরাঁত্য ঘাটয়াছে তুম ইহা লইয়াই সশরীরে 
স্বর্গে যাইতে পারিবে। তুমি যখন শর্্নটীর্তবংসল কৌশিকের আশ্রয় লইয়াছ, 
তখন আমার বোধ হইতেছে যে, বু 











পূৰ্বক কাঁহলেন, দেখ, তোমরা আমার 
বট রি জরি এবং বহনদশন' 
খাস্বকগণের সাঁহত সূহক্বর্গকে আহবান কর। যাঁদ কেহ আহত হইয়া কোনরূপ 
অনাদরের কথা বলে, তোমরা আসিয়া তাহা আঁবকল আমার নিকট কাঁহও। 
কোঁশিকের আদেশ প্রাস্তিমা শিষ্গণ চতুর্দিকে গমন করিলেন। সকল 
দেশ হইতে ব্রহ্মবাদীরা আগমন করিতে লাগলেন। এই অবসরে তাঁহার িষ্যেরা 
উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! সকল দেশের র্রাহ্মণেরা আপনার 
বাক্য শ্রবণ কাঁরবামাব্র ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে আসতে প্রস্তত হইয়াছেন। কেবল 
মহোদয় নামা এক খাঁষ এবং বাঁশচ্ঠের শত পূত্র আসবেন না। তাঁহারা আপনার 
কথা শুনিয়া কোপাকুলিত বাক্যে যেরূপ কাঁহয়াছেন, শ্রবণ করুন। তাঁহারা 
কাঁহলেন, যাহার যাজক ক্ষান্রয়, বিশেষতঃ যে স্বরং চণ্ডাল, তাহার যজ্ঞ-সভায় 
দেবর্ধগণ কিরূপে হাবঃ ভোজন কারবেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই বা কি প্রকারে 
চণ্ডাল-প্রদত্ত ভোজ্য উপযোগ কাঁরয়া [বিশবামত্রের সাহায্যে স্বর্গলাভ কারতে 
পাঁরবেন। ভগবন্‌! মহার্য মহোদয় ও বশিষ্ঠতনয়েরা রোষারুণ লোচনে 
আপনাকে লক্ষ্য কাঁরয়া এইরূপ নিষ্ঠুর কথাই কাঁহয়াছেন। 
বিশ্বামিত্ৰ শিষ্যগণ-মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া ক্লোধভরে কহিলেন, 
দেখ, আম আত কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছি; কোন প্রকার দোষ আমাকে 
স্পর্শ কারতে পারে নাই; ইহা সবিশেষ জানয়াও যে দূরাত্মারা আমার প্রাত 
দোষারোপ করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অদ্য তাহাদিগের 
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৯৬ ৰালকাণ্ড 
মৃত্যু উপস্থিত। তাহারা সাতশত জন্ম শববস্ত আহরণ এবং মুা্টকা নামে 
প্রীসদ্ধ হইয়া নিঘূ্ণ হৃদয়ে কুকুরমাংসে উদর পূরণপূর্কক বিকৃতাচারে এই 
সমস্ত লোকে পাঁরভ্রমণ করুক নির্বোধ মহোদয় আমারে অকারণ দোষ দিতেছে, 
অতএব সে চণ্ডালত্ব লাভ কাঁরয়া নির্দয়ভাবে জাবহত্যা কাঁরবে এবং তাহাকে 
আমার রোষে নানাদোষে দুষিত হইয়া আঁত দীর্ঘকাল দুর্গাত ভোগ কাঁরতে 
হইবে। মহাতপা মহাতেজা মহার্ষ বিশবামিত ঝাষিগণমধ্যে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ 
কাঁরয়া মৌনাবলম্বন কাঁরলেন। 





ঘণ্টিতম সর্ব তেজস্বী বিশ্বামিত্ৰ স্বীয় তপোবলে মহার্ধ মহোদয় ও 
বশিষ্ঠের আত্মজদিগকে নিহত স্থির করিয়া খাঁধগণমধ্যে কাঁহলেন, এই ইক্ষাকু- 
কুলোৎপন্ন মহারাজ শঙ্কু বর্মপরায়ণ ও আঁতিবদান্য। ইনি এক্ষণে সশরীরে 
স্বর্গে গমন করিবার বাসনায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অতএব তোমরা আমার 
সাহত যজ্ঞানূষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই ইহার অভটম্টার্সাদ্ধ হইবে। 

ধাঁর্মক মহার্যগণ বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাকা শ্রবণপূর্বক পরস্পর সমবেত 





অনন্তর তান বংশরোরাস্তি কোষাবিষ্ট উন উজ নেকি নুরে 
কাঁহলেন, নরনাথ! অদ্য তুম আমার স্বোপাঁজতি তপস্যার বল প্রতাক্ষ কর! 
এই আমি স্বপ্রভাবে তোমাকে সশরারে স্বর্গে প্রেরণ কাঁর। সশরীরে স্বর্গ লাভ 
যদিও অস্‌লভ, তথাচ আমার যা ?কছ তপস্যার ফল সণ্চিত আছে, তাহারই 
বলে তুমি তথায় গমন কর। বিশ্বামত্র এইরূপ কহিলে, ভ্রিশঙকু সশরণীরে স্বর্গে 
গমন কাঁরলেন। তদ্দর্শনে মহার্ষগণ যারপরনাই 'বাস্মত হইলেন। 

ভিশঙ্কু স্বর্গে গমন কাঁরলে, সূররাজ ইন্দ্র দেবগণের সাঁহত সমবেত হইয়া 
তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কাহলেন, ভ্রিশৎকু! তুমি এমন ক পূণ্য কারয়াছ যে, 
তাহার প্রভাবে সরলোকে বাস কাঁরতে পাইবে? এখন পুনরায় ভূলোকে গমন 
কর। ম্‌ঢ়! বশিষ্ঠদেব তোমারে অভিশাপ দিয়াছেন; অতএব তুমি এই দণ্ডেই 
অধোমহগ্ডে নিপাঁতিত হও! তখন ত্রিশওক বিশ্বামন্ুকে কাতরস্বরে 'রক্ষা কর, 
রক্ষা কর’ এই বলিয়া আহবান কাঁরতে কাঁরতে সূরলোক হইতে পূনরায় ভূতলে 
নিপাঁতিত হইতে লাগলেন। তন্দর্শনে বিশ্বামহ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
তাঁহাকে কাঁহলেন, “তষ্ঠ'। এই বলিয়া ফাঁযগণমধ্যে দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপাতির ন্যায় 
দাক্ষণ দিকে অন্য সম্তীর্ষমণ্ডল এবং অন্যান্য নক্ষত্রসকল সূষ্টি কারতে প্রবৃত্ত 
হইলেন তান নক্ষত্র সৃষ্ট কাঁরয়া ক্রোধভরে কহিলেন, অদ্য আন হয় অন্য 
ইন্দ্রের সৃষ্টি কারব, না হয় মতকৃত লোকে ত্রিশঙ্কুই ইন্দ্র হইবে। গব*বামিত্র 
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মামার প্রার্থনীয় নহে। এক্ষণে ত্রিশৎ্কু 
করুক, এবং আম যে-সমস্ত নক্ষত্র সৃষ্ট 
টাক, তাবংকাল তৎসমূদয়ই থাকুক। আম 
ছ, তোমরা এই বিষয়ে আমাকে অননুজ্ঞা 
প্রদান কর। 

দেবগণ কাহলেন, তপোধন! তুমি যাহা কাঁহলে, তাহাই হইবে । তোমার 
মঙ্গল হউক। এক্ষণে অন্তরীক্ষে জ্যোতিশ্চক্ের গঁতিপথের বাঁহর্ভাগে তোমার 
সম্ট এই সমস্ত নক্ষত্র বরাজমান থাকুক। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে এই অমরতুল্য 
মহারাজ ভ্রিশগকু স্বীয় তেজঃপ্রভাবে একান্ত সমুদ্ভাঁসত হইয়া অবনত মস্তকে 
অবস্থান কারবেন এবং স্বর্গ আধকার কারলে যের্প হয়, সেইরুপে এই সমস্ত 
জ্যোতিঃপদার্থ এই কৃতকার্য কার্তমান 'ন্রশওকুর অনুসরণ করিবে। ধর্মশশল 
িশবামিঘ দেবগণ কর্তৃক এইরূপ আভহিত হইয়া খাঁষগণসমক্ষে কাঁহলেন, 
দেবগণ! তোমরা যাহা কাহলে, আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। অনন্তর যজ্ঞ 
সমাপন হইল। দেবতা এবং খাঁষগণও স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান কাঁরলেন। 


একঘাম্চিতম সর্গ॥ তাঁহারা প্রস্থান কাঁরলে তেজস্বী 'বিশ্বামতর তপোবন- 
বাসশীদগকে কহিলেন, দেখ, তিশত্কু এই দাক্ষণ দিক আশ্রয় করাতে আমাঁদগের 

তপসাার মহযাবঘন উপস্থিত হইল। এক্ষণে চল. আমরা না হয় অন্য দিকে গিয়া 
তপ অনুষ্ঠান কার। তাপসগণ ! শানয়াছি পশ্চিম দিকে আত বিদ্তীর্ণ তপোবন- 
ন্‌ 
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৯৮ বালকশ্ডে 


সকল রাহয়াছে। তথায় পুচ্কর নামক একটি তীর্থ আছে। এ তাঁ্থের তঁরস্থ 
তপোবনে আমরা পরম সুখে তপস্যা কারতে পাঁরব। ইহা সর্কপ্রকারেই 
আমাদগের প্রণীতকর হইবে! এই বাঁলয়া মহার্ষ বিশ্বামত্র পৃৎ্কর তীর্ঘে যারা 
কাঁরলেন। এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ফলমূলমান্রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত 
অন্যের অসুকর আঁত কঠোর তপস্যা কারতে লাগিলেন। 

এই সময়ে অযোধ্যাধপাঁতি অম্বরীষ এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান কাঁরয়াছলেন। 
তান যজ্ঞান্‌জ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার ষক্জীয় পশু অপহরণ 
কাঁরয়া লইয়া যান। তদ্দর্শনে তাঁহার পুরোহিত তাঁহাকে সমদ্বোধনপূর্বক 
কাঁহলেন, মহারাজ! আমরা যে পশু আনয়ন করিয়াছলাম, আপনার দুনর্াত- 
নিবন্ধন আহা অপহৃত হইয়াছে । যে রাজার রক্ষাকার্যে বিশেষ আভনিবেশ নাই, 
দোষসকল তাঁহাকেই বিনম্ট কাঁরয়া থাকে। এক্ষণে এই আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন 
না হইতেই হয় সেই অপহৃত পশাট সন্ধান করিয়া আনুন, না হয়, তাহার 
প্রাতীনাধস্বরূপ কোন একাঁট মনৃষ্যকে ক্রয় কাঁরয়া দিন। মহারাজ! এইরূপ 
ব্যাতক্রম ঘাঁটলে এই প্রকার প্রায়াশ্চত্তই বাহত হইয়া থাকে। 

তখন অম্বরীষ পুরোহিতের উপদেশে সহস্র ধেনু নিক্কয় স্বরূপ "দয়া 
পশু সংগ্রহে অভিলাষ করলেন এবং এই প্রসঙ্গে দেশ, জনপদ, নগর, বন 





[রি আমি কৃতাৰ্থ হই। আম সময় দেশই পথটিন 
কাঁরলাম, কিন্তু কুন্রাপি ফ্রী পশ; পাইলাম না। অতএব আপান মূল্য লইয়া 
আপনার একটি পত্র আমাকে প্রদান করুন! 

অম্বরীষের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া তেজস্বী খচশক কাহলেন, নরনাথ ! 
আমি কোনমতেই জোচ্ঠ পূত্রকে বিক্রয় কারতে পারব না। তাঁহার সহধার্মণণ 
কাঁহলেন, মহারাজ! ভগবান ভার্গব আপনার জ্যেষ্ঠ পূত্রকে ক্রয় কারলেন না, 
কিন্তু কনিষ্ঠ আমার একান্ত প্রিয়তর, সতরাং আমিও তাহাকে দিতে পার না। 
রাজন! জ্যেষ্ঠ পনর প্রায়ই পিতার স্নেহের পাত্র হয়, কনিষ্ঠ কেবল মাতারই 
আদরের হইয়া থাকে! এই কারণে কনিষ্ঠকে রক্ষা করিতে আমার এত আগ্রহ 
উপস্থিত হইয়াছে। মুনি ও মুনিপত্রী উভয়ে এইরূপ কহিলে, মধাম শুনঃশেপ 
স্বয়ংই অম্বরণষকে কাঁহলেন, মহারাজ! পিতা জ্যেম্ঠকে এবং মাতা কনিম্ঠকে 
আবিক্রেয় বাঁলয়া নির্দেশ কারতেছেন, সুতরাং আমার বোধ হইতেছে, মধ্যমই 
'বিক্রেয়; অতএব এক্ষণে তুমি আমাকেই লইয়া চল। 

শুনঃশেপ এইরূপ কহিলে, মহারাজ অম্বরীষ লক্ষ ধেনু হিরণ্য ও অসংখ্য 
রত্ন দিয়া শুনঃশেপকে গ্রহণ করিলেন এবং আবলদ্বে সহর্ষে তাঁহার সাঁহত রথে 
আরোহণ কারয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন। 








শ্বিষাষ্টতম সৰ্গ ৷৷ মধ্যাহকাল উপস্থিত। মহারাজ অম্বরীষ খচীকতনয় 
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দ্ৰিষণ্টিতস সৰ্গ ৯৯ 


শুনঃশেপকে লইয়া বিশ্রামার্থে পুজ্করতীর্থে উপস্থিত হইলেন। তান তথায় 
উপস্থিত হইয়া 'বিশ্রামসূখ অনুভব করিতেছেন, এই অবসরে শুনঃশেপ দেখলেন, 
তাঁহার মাতুল মহার্য বিশ্বামিত্র অন্যান্য ঝাঁষগণের সাঁহত তপস্যায় আভানাবম্ট 
আছেন। তদ্দর্শনে তান পিপাসা ও পাঁরশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া বিষপ্লবদনে 
দীননয়নে তাঁহার উৎসঞ্গে গিয়া নিপতিত হইলেন, কাঁহলেন, তপোধন! এখানে 
আমার মাতা নাই, পতা নাই, জ্ঞাত ও বন্ধুবান্ধব কেহই নাই; এক্ষণে আপানি 
কেবল ধর্মের মুখ চাঁহয়াই আমাকে রক্ষা করুন। যে আপনার শরণাগত হয়, 
আপনি তাহাকে আশ্রয় দিয়া তাহার আভলাষ পূর্ণ কাঁরয়া থাকেন। অতএব 
যাহাতে এই রাজা কৃতকার্য হন এবং আমি দীর্ঘায়ু হইয়া তপোবলে স্বর্গলোক 
লাভ কারতে পারি, আপাঁন এইরূপ বিধান করুন। আম অনাথ, প্রসন্মমনে 
আপানিই আমার আঁধনাথ হউন। আপনাকে আধক আর ক কহিব, তার 
ন্যায় আমারে এই ঘোর বিপত্তি হইতে উদ্ধার করুন৷ 

মহাতপা বিশবামিতর শূনঃশেপের এইর্‌প বাক্য শ্রবণপূর্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা 
কাঁরয়া পূর্গণকে কাঁহলেন, দেখ, তা যে উদ্দেশে পূত্রোংপাদন করিয়া থাকেন, 
এক্ষণে তাহার কাল উপাস্থত। এই মূনিবালক শরণার্থী হইয়া আমার নিকট 


আসিয়াছে । ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া তোমরা প্রিয় কার্য সাধন কর। 
তোমরা সকলেই ধর্মপরায়ণ ও সংকর্মশীল। এই মহারাজ অম্বরীঁষের 
যজ্ঞের পশু হইয়া আঁগ্নর তৃস্তিসাধন করু।(৬ই প্রকার হইলে এই ধাষকুমার 


রক্ষা পায়, অম্বরীষের যজ্ঞ নার্বঘেন ছয় এবং দেবগণের তৃস্তিসাধন ও 
আমারও বাক্য প্রাতপালন কারতে 





বাক্যে পারহাসপূর্বক কাহিল (উঃ! আপান নিজের প্‌ত্রাদগকে পরিত্যাগ 
করিয়া কোন্‌ প্রাণে অ ষ্ঠ ক পরিত্রাণ কারবার ইচ্ছা কাঁরতেছেন। জাঁবের 
প্রীত দয়া করিয়া স্বীয় ষ্ঠার্স ভোজন করা যেরুপ কার্য ইহাও ঠিক তদ্রুপ 
হইতেছে! 


মৃনিবর বিশ্বামিত্ৰ পূত্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কারয়া ক্রোধে আরস্তলোচন 
হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে পামরগণ! তোরা আমার বাক্য লঙ্ঘন কাঁরয়া 
অকাতরে এই নিদারুণ কথা ওষ্ঠের বাহির কারাঁল। শুনিলেও শরীর রোমাণ্চিত 
হয়। ধর্ম তোদের 'ভ্রসীমায় নাই। তোরা এক্ষণে বশিম্ঠতনয়গণের ন্যায় নীচ জাত 
প্রাপ্ত হইয়া কুক্ধুরমাংসে উদর পূরণপূর্বক পূর্ণ সহস্র বৎসর পাঁথবীতে বাস 
কর। 

মুনিবর বিশবামি পূরুগণকে এইরূপ আঁভশাপ দিয়া দীন শুনঃশেপকে 
কাহলেন, শুনঃশেপ! তুমি এক্ষণে কুশানা্মত পাবত্র কাণ্তীদাম, রস্তমালা ও 
রন্তচন্দনে অলঙ্কৃত হইয়া বৈষ্ণব যূপে বদ্ধ ও অগ্নির স্ভুাতিবাদে প্রবৃত্ত হও এবং 
আমি তোমাকে দুইটি গাথা দতোঁছ, এ সময় তুম তাহাও গান কারও । এই 
উপায় অবলম্বন করিলে অম্বরীষের যজ্ঞে অবশ্যই তোমার প্রাণ রক্ষা হইবে। 

অনন্তর খাঁষকুমার শুনঃশেপ নিষ্ঠার সহিত বিশ্বামিত্রের নিকট গাথা গ্রহণ 
কাঁরলেন এবং অম্বরাষকে ত্বরা প্রদর্শন করিয়া কাঁহলেন. নরনাথ! তুমি আমাকে 
শীঘ্র লইয়া চল, গিয়া দীক্ষা আহরণ ও যজ্ঞ সাধনে প্রবৃত্ত হও । তখন অম্বরীষ 
অনন্যকর্মা হইয়া প্রফুজ্ল মনে অবিলম্বে ষজ্ঞবাটে উপাস্থত হইলেন এবং 
সদস্যগণের অনুমাতিক্রমে শুনঃশেপকে কুশনির্মিতি রজ্জুদ্বারা চাঁহত এবং 
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১৪০ বালকান্ড 





রন্তাম্বর রন্তমাল্য ও রন্তুচন্দনে সুশোভিত কাঁরয়া পশুরুূপে যূপে বন্ধন কাঁরয়া 
শদলেন। শুনঃশেপ যুপে বদ্ধ হইয়া সর্বাগ্রে অগ্নির স্তাতবাদপূর্বক ইন্দ্র ও 
যুপ-দেবতা বিষ্ণুর স্তব কাঁরতে লাঁগলেন। তখন ইন্দ্র ববিশ্বামিত্রোপদিষ্ট 
উৎকৃষ্ট স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া শুনগ্রশেপকে দীর্ঘ আয় প্রদান কাঁরলেন। যজ্ঞ 
সমাপনান্তে অম্বরীষেরও তাঁহার প্রসাদে অভীম্ট ফল লাভ হইল। 


তিষাষ্টতম সর্গ॥ মহাতপা বিশ্বামিত্র এইরূপে খাঁষকুমার শুনঃশেপের 
প্রাণরক্ষা কাঁরয়া পুচ্কর তীর্থে পুনরায় সহস্র বংসর তপস্যা কাঁরলেন। 
তান ব্রতান্তে কৃতস্নান হইলে একদা ভগবান্‌ স্বয়দ্ভ তপস্যার ফল 
প্রদানবাসনায় দেবগণের সাঁহত অআঅগমনপূর্বক তাঁহাকে প্রীতবচনে কাঁহলেন, 
তপোধন! তুম স্বকৃত কর্মপ্রভাবে অদ্যাবাঁধ খাঁষত্ব লাভ কাঁরলে। তোমার মণ্গল 
হউক। কমলযোঁন বিশ*বামিত্রকে এইরূপ কাহিয়া সৃরগণের সাঁহত সৃরলোকে গমন 
কাঁরলেন। তেজস্বী বশ্বামিতও পূর্ববৎ তপস্যা কারতে লাগিলেন। 
বহমকাল আঁতক্তান্ত হইয়া গেল। অনন্তর কোন সময়ে মেনকা নাম্নী এক 
অপ্সরা পঢচ্কর তীর্থে আসিয়া স্নান কাঁরতোছিল, সেই অলোকসামান্য 


পরম সুখে বাস কারতে লাগিল 





কলাষত কাঁরয়া তুলিল। বিলক্ষণ লজ্জার উদ্রেক হইল। তখন তান 
সামর্ধাচন্তে বিবেচনা কারিলেন, আমার এই তপোঁব্ঘ সম্পাদন দেবগণেরই 
কার্য সন্দেহ নাই! আম এতাঁদন কামমোহে হতজ্ঞান হইয়াছলাম, দশ বংসর 
যেন এক অহোরান্রর ন্যায় চালয়া গেল, অবলাম্বত ব্রতেরও 'িলক্ষণ ব্যাতক্ম 
ঘটল ৷ এই বাঁলয়া তানি এক দীর্ঘানঃশবাস পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। এ সময়ে তাঁহার 
অনৃতাপের আর পাঁরসীমা রহিল না। 

মেনকা মহার্ধর এইরূপ অবস্থাল্তর উপস্থিত দেখিয়া আতশয় ভীত হইল 
এবং কাম্পত-কলেবরে কৃতাঞ্জলপুটে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাহল। তদ্দর্শনে 
বিশ্বামত তাহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা কারতে লাগলেন এবং তাহারে [দায় 
দিয়া আবিলম্বে উত্তরপর্বতে যাত্রা কাঁরলেন। তথায় উপনীত হইয়া কাম-প্রবৃত্তি 
কারতে লাগিলেন। সহস্র কসর অতাঁত হইয়া গেল। সেই ঘোরতর তপস্যা দর্শনে 
দেবগণের মনে যংপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল! তখন তাঁহারা খাঁষগণের 
সাঁহত রহ্গার নিকট গমন কাঁরয়া কাঁহলেন, ভগবন্‌! এই কুশিকতনয় িশ্বামি্র 
মহার্ঘ লাভের আকাঙ্ক্ষা কারতেছেন; আপাঁন না হয় এক্ষণে ইহার এই 
আঁভলাষ পূর্ণ করুন। 

অনন্তর সর্বলোকাঁপতামহ ব্রহ্মা দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও বশ্বাসিতের 
নিকট গমন করিয়া মধুর সম্ভাষণে কাঁহলেন, মহর্ষে! আমি তোমার এই কঠোর 
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তপস্যায় আঁতশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছ। অতএব বৎস! তোমাকে অতঃপর 
মহার্ বালয়া নির্দেশ করিলাম। 

তপোধন বিশবামিত্র ভগবান স্বয়দ্ভূর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে 
আভবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহলেন, হে দেব! আপাঁনি আমারে 'সদাচার- 


লভ্য ব্ৰহ্মার্যত্ব প্রদান করিলেন না, সুতরাং হইতেছে যে আম 
এখনও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে কৃতকার্য হই নাই। ব্রহ্মা , বৎস! কারণ সত্বেও 
যদি তোমার 'চত্তবকার উৎপন্ন না হয়, তে র জিতৌন্দ্রয় বলা সম্ভব 


হইবে। অতএব তুমি এই বিষয়ে যত্তবান 
দেবলোকে প্রস্থান কারলেন। 

দেবতারা প্রস্থান কাঁরলে 
বায়ংমান্র ভক্ষণে প্রাণধারণপয পিস্যা কারতে লাগিলেন তান গ্রাঁন্মে 
পণ্টাগ্নর মধ্যে বর্ষাগমে 


বাঁলয়া বহ্মা দেবগণের সহিত 








চতুঃঘন্টিতম স্গ॥ অনন্তর সুরপাঁত পুরল্দর এই অদ্ভূত ব্যাপার নিরণক্ষণ 
কাঁরয়া সুরগ্রণের সাঁহত যারপরনাই সন্তপ্ত হইলেন এবং আপনার হিত- 
সাধন ও কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের আঁনস্ট সম্পাদন এই উভয় কার্যানুরোধে 
রম্ভাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন। রচ্ভে ! এক্ষণে মহার্য বিশ্বামত্রকে কামমোহে 
মোহিত করিয়া তোমায় ছলতে হইবে। তুমিই সূরগণের এই গুরুতর কার্য 
ভারি গ্রহণ কর। রম্ভা ইন্দ্রের এই কথায় ছু লাঁজ্জত হইয়া কৃতাঞ্জীলপুটে 
কহিল, ব্রিদশনাথ! এই খাঁষ আঁত উগ্রস্বভাব। ইহারে ছলতে গেলে হান 
কুপিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে আঁভশাপ বেন! এই কার্যে আমার কিছুতেই 
সাহস হইতেছে না। এক্ষণে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। 

রম্ভা ভয়কম্পিত হৃদয়ে করপুটে এইরূপ নিবেদন কাঁরলে দেবরাজ তাহারে 
কাঁহলেন, রম্ভে! তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর, ভীত হইও না, মঙ্গল হইবে; 
দেখ, আমি এই পাদপদল-সমলঙ্কৃত বসন্তকালে মধুর-কণ্ঠ কোকিলের রূপ 
ধারণপূর্বক অনঙ্গের সাঁহত তোমার পার্শ্বে থাকিব, তুমি লালতবেশে ভাবভঙ্গী 
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১০২ ৰালকাণ্ড 


হাসিতে হাঁসতে 'বশ্বামিত্রের নিকট গমন করিল এবং 'বিশুদ্ধস্বরসংযোগে 
সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত কাঁরতে লাগল। দেবরাজ ইন্দ্র 
কোকিল হইয়া কলকণ্ঠে কুহুরব কাঁরতে লাগিলেন। সঙ্গীতের মধুর স্বর ও 
কোকিলের কলরব শ্রবণ কাঁরয়া কৌঁশক নিতান্ত পূলাকত হইলেন, দেখিলেন, 
সম্মুখে এক রমণীরাকৃতি রমণী, অমনি তাঁহার মনে সন্দেহ জান্মল, বুঝলেন, 
ইন্দ্ৰই এই চাতুরণ বিস্তার কারতেছেন। তখন তিনি ক্রোধে আরম্তলোচন হইয়া 
রম্ভাকে কাহলেন, রে পাপীয়াঁস! আম এক্ষণে কামক্রোধের উপর জয়লাভের' 
আভলাষা হইয়াছি, কিন্তু তুই আমাকে প্রলোভিত কারবার চেষ্টায় আছিস; এই 
অপরাধে আম তোকে অভিশাপ 'দতোছ, তুই দশ সহস্র বংসর শিলাময়ী হইয়া 
থাক্‌। কোন সময়ে এক তপঃপরায়ণ তেজক্বা ব্রাহ্মণ আসিয়া তোরে আমার এই 
আঁভশাপ হইতে উদ্ধার কারবেন। 

মহার্ধ বি*বামিত রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া রম্ভাকে এইরূপ আভশাপ 
প্রদানপূর্বক আঁতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। রম্ভা শিলাময়শ হইল। ইন্দ্র এবং 
অনখ্গও এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ কাঁরয়া আবলম্বে তথা হইতে প্রস্থান কারলেন। 

অনন্তর ভগবান্‌ কৌশিক কাম ও ক্রোধ নিবন্ধন তপস্যার বিঘন উপস্থিত 


দৌঁখয়া মনে মনে অশান্তি উপভোগ কাঁরতে প্রতিজ্ঞা করলেন, আম 
কদাচই আর এইরূপ ক্রোধ প্রকাশ কারব না ইরূপে আর কাহাকেও 
আঁভশাপ দিব না। এক্ষণে বহুকাল কেবল এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্বক 






দেহ শোষণে প্রবৃত্ত হইব। যে পর্যন্ত 
পার, তাবৎ নিঃশ্বাস রোধ কারিয়া 
আমার শরার ক্ষয় হইবে না। 


ত ব্ৰাহ্মণত্ব আঁধকার করিতে 
টি থাঁকব। এইরূপ তপস্যায় কদাচই 


RS 
KS মত নিঃশ্বাস রোধপূর্বক অনাহারে 
বীচ হইয়া উত্তর দিক পাঁরত্যাগ কাঁরলেন এবং 





মৌনব্রত অবলম্বনপূর্বক স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে রহলেন। বহৃবিধ বিখ] তাঁহার 
চিত্তকে একান্ত আকুল করিয়া তুলল, তথাচ অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল না! 
প্রত্যুত তান ক্লোধকে বশীভূত কারবার নিমিত্ত একান্ত অধ্যবসায়ার্চ হইয়া 
তপঃসাধন কাঁরতে লাঁগলেন। 

অনন্তর সহস্র বংসর ব্রতকাল পাঁরপূর্ণ হইলে তিনি অন্ন ভোজন কারবার 
বাসনা কারলেন। অন্নও প্রস্তুত হইল। এই অবসরে সুরপাত ইন্দ্র দ্বজাতিবেশে 


hl 
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পণ্চষষ্টিতম সর্গ ১০৩ 


তাঁহার সকাশে আগমন করিয়া সেই সিদ্ধান্ন প্রার্থনা কারলেন। কৌশিকও 
স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে সমুদয় অন্ন দিলেন এবং স্বয়ং অভ্যস্ত থাকিয়া পূর্ববৎ মোন- 
ব্রত ধারণপূর্কক নিঃশ্বাস রোধ করিয়া রাঁহলেন। এইরুপ পুনরায় সহস্র বৎসর 
অতাঁত হইয়া গেল৷ তাঁহার ব্রহ্মরম্্ হইতে আঁ্ন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই 
আঁগ্নপ্রভাবে তৈলোক্য প্রদীস্ত হইয়াই যেন একান্ত আকুল হইতে লাগল। 

অনন্তর দেবার্ষ গর্্ধব পন্নগ উরগ ও রাক্ষসগণ বিশবামিত্রের তপঃপ্রভাবে 
বিমোহিত দুঃখিত ও নিতান্ত নিষ্প্ৰভ হইয়া সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কাঁহলেন, 
ভগকন্‌! আমরা 'বাবধ উপায়ে মহার্ষ কৌ?শকের ক্রোধ ও লোভ উদ্দীপত 
কারবার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক্ষণে 
তাঁহার শরীরে আর কোনরূপ পাপের সণ্সার দেখিতে পাই না। তাঁহার তর্পোবল 
ক্রমশই পাঁরবার্ধত হইতেছে। অতঃপর যাঁদ আপাঁন তাঁহার প্রার্থনাসাদ্ধ না 
করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তানি তপোরূপ তেজে বিশ্ব দগ্ধ কারবেন। এ 
দেখুন, এখন চারিদিক একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। কোন পদার্থে রই 
আঁভজ্ঞান লাভ হইতেছে না। সাগরসকল তরঙ্গ-সতকুল, পর্বত বিদীর্ণ ও 
ভামকম্প হইতেছে। বায়; নিরবাচছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে সগুরণ কাঁরতেছে। প্রভাকরের 
আর প্রভা নাই। লোকসকল নিশ্চেষ্ট হইয়া রাহ এবং মোহগ্রদ্তের ন্যায় 
ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে উপায় ্0)্ছ বৃঁঝতে পার না। 
সেই অনলসঙ্কাশ তেজস্বী মহার্ধ যুগুন্ত্ক্য হৃতাশনের ন্যায় যাবৎ 
ববশ্বববিনাশের সঞ্কম্প না কাঁরতেছেন/২স্রসা ৮৮৯ 
হইতেছে। আমরা আঁধক আর কি ধাঁদ এ মনুর্যর সূররাজ্য আঁধকারেরও 


ঘটা কৌশকের সান্গীহত হইয়া মধুর বাকে) 
র এই কঠোর তপস্যায় যৎপরোনাস্তি পাঁরতোষ 
প্রভাবে অতঃপর ব্রাহ্মণ হইলে । তোমার বিঘ! দূর হউক 
এবং আঁতদাঁ্ঘকাল জশীবত থাক। বংস! এক্ষণে তম যথায় অভিলাষ গমন কর। 
তপোধন ‘বিশ্বামিত্ৰ দেবগণের এইর্‌প বাক্য শ্রবণ ও তাঁহাঁদগকে অভিবাদন 
কাঁরয়া প্রফূল্লমনে কহিলেন, সরগণ! এক্ষণে যাঁদ আমি দীর্ঘ আয়ুর সাহত 
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলাম, তবে গুকার বষট্‌কার ও বেদসমুদয় আমাকে বরণ করুন 
এবং বানি বেদাঁবং ও ধনুরেদন্ঞাঁদগের অগ্রগণ্য, সেই ব্রহ্মার পত্র সহার্য বাশষ্ঠও 
আমার ব্রাহ্গণত্বপ্রা্ত বিষয়ে অনুমোদন করুন। যদি আপনারা আমার এই 
মনোরথ [সিদ্ধ কারিয়া যাইতে পারেন, যান, নচেৎ আম পনরায় তপ অনম্ঠানে 
প্রবৃত্ত হইব। 
অনন্তর সুরগণ মহার্ষ বাঁশম্ঠকে প্রসন্ন কাঁরলে তান 'বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব 
প্রাপ্তি বিষয়ে সম্যক অনুমোদন ও তাঁহার সাহত মৈত্র স্থাপন কারলেন। 
তখন দেবগণ 'বদ্বামিত্রকে সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, কৃশিকতনয় তুমি এক্ষণে 
নিশ্চয়ই ব্ৰহ্মাৰ্ষয হইলে। ব্রাহ্মণ্য-প্রাতপাদক সকলই তোমার সম্ভবপর হইতেছে। 
এই বাঁলয়া তাঁহারা স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান কারলেন। 'িশবামিতও ব্রাহ্মণত্ব আঁধকার- 
পূর্বক পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং ৱক্মার্য বাঁশ্ঠকে যথোচিত উপচারে অর্চনা 
কারিয়া পৃঁথবাীঁ পর্যটন কাঁরতে লাঁগলেন। 
রাম! এই মহাত্মা এইরূপ উপায়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন । ইনি মূনিগণের প্রধান, 
মৃর্তিমান তপস্যা ও সাক্ষাৎ ধর্ম। তপোবল একমাত্র ই'হাকেই আশ্রয় কাঁরয়া 
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আছে। বিপ্রবর শতানন্দ এই প্রকারে বিশ্বামত্রের প্রভাব’ কীর্তন কাঁরয়া 
মৌনাবলম্বন কাঁরলেন। 

অনন্তর রাজীর্ধ জনক রাম-লক্ষমণ-সমক্ষে গোঁতমতনয় শতানন্দের মূখে 
এই বৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরয়া মহার্ধ বিশ্বামত্রকে কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহলেন, তপোধন! 
আপনি রাম ও লক্ষণের সহিত আমার যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন বালিয়া আম 
নিতান্ত ধন্য ও অনুগৃহশীত হইলাম। আপনি দর্শন দিয়া আমাকে পাবিন্র 
কাঁরলেন। এক্ষণে অনেক বিষয়েই আমার উৎকর্ষ লাভ হইল! মহার্ঘ শতানন্দ যে 
সাধদ্তারে আপনার তপঃসাধনের বিষয় কীর্তন করিলেন, আম তাহা মাহাত্মা 
রামের সাঁহত শ্রবণ কাঁরলাম এবং সদস্যরাও আপনার গুণানুবাদ স্বকর্ণে 
শুমিলেন। আপনার তপ অপ্রমেয়, শান্ত অপারাঁমত এবং গুণও অসাধারণ । 
আপনার সংক্রান্ত এই সমস্ত অত্যাশ্র্য কথা শুনিয়া সম্যক্‌ তৃপ্তি লাভ হইল 
মা; এক্ষণে সূ্ষমন্ডল "গন্তে লাম্বত হইতেছে। দৈব 'ক্য়াকাল আঁতনক্রান্ত 
হইয়া যায়। কল্য প্রভাতে পুনরায় আপনার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। আপনি 
সুখে থাকুন এবং আমাকে সায়াহা কুয়া সাধনের নিমিত্ত অনূমাঁত প্রদান করূন। 
এই বালয়া 'মাঁথলাধপাতি জনক উপাধ্যায় ও বান্ধবগণ সমাভব্যাহারে আঁবিলম্বে 
প্রীতমনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ কারলেন। মহার্ধ ও সন্তুষ্টাচত্বে তাঁহার 
সাবশেষ প্রশংসা কাঁরয়া বিদায় দিলেন এবং হইয়া রাম ও লক্ষণের 
সাঁহত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। NG 





সাধন তেন বচনাবিলারদ বালি কাহ লেন। হা রিনা 
আলয়ে যে ধনু সংগৃহীত আছে, এই দুই ত্ৰিলোকঁবশ্র-ত ক্ষতিয়কুমার তাহা 
দর্শনার্থী হইয়া আগমন কাঁরয়াছেন। আপনি ই'হাঁদগকে সেই শরাসন প্রদর্শন 
করুন৷ তদ্দর্শনে ই'হারা সফলকাম হইয়া যথায় ইচ্ছা প্রাতগমন কাঁরবেন। 

িখিলাধপাঁতি জনক কুঁশকতনয় বিশ্বামিন্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া 
তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, তপোধন! যে কারণে এই কার্মক আমার 
আলয়ে সংগৃহীত আছে, আপাঁন অগ্রে তাহা শ্রবণ করুন। পর্বে মহাবল 
শৃলপাঁণ দক্ষষজ্ঞীবনাশের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে এই শরাসন আকর্ষণ কাঁরয়া 
রোষভরে সুরগণকে কাহয়াছিলেন, সুরগণ! আম যজ্ঞভাগ প্রার্থনা কাঁরতেছি 
কিন্তু তোমরা আমার লভ্যাংশ দানে সম্মত হইতেছ না। এই কারণে এক্ষণে 
আমি এই শরাসন দ্বারা তোমাদগের শিরশ্ছেদন কাঁরব। 

আদিদেব মহাদেবের এই কথায় দেবগণ একান্ত বিমনায়মান হইযা স্তুতি- 
বাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন কাঁরতে লাগলেন। তখন ভগবান্‌ রুদ্র ক্রোধ সংবরণ কারয়া 
প্রীতমনে তাঁহাঁদগকে এ ধন; প্রদান করিলেন। দেবতারা তাঁহার নিকট ধনু 
ন্যাসস্বরূপ উহা রাখিয়া দিলেন। 

অনন্তর একদা আম হলদ্বারা যজ্ঞক্ষেত শোধন কাঁরতোঁছলাম। এ সময় 
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ষট্‌ষা্চ্টতম সর্গ ১০৫ 


লাঙ্গলপদ্ধাত হইতে এক কন্যা ডী্ঘতা হয়। ক্ষেত্র শোধনকালে হলমূখ হইতে 
উাঁথতা হইল বাঁলয়া আম উহার নাম সীতা রাখিলাম। এই অযোনসম্ভবা 
তনয়া আমার আলয়েই পাঁরবার্ধতা হইতে লাঁগল। অনন্তর আম এই পণ 
করিলাম যে, যে ব্যান্ত এই হরকার্দুকে জ্যা আরোপণ কাঁরতে পারিবেন, আম 
তাঁহারেই এই কন্যা দিব। ক্লমশঃ সীতা বিবাহযোগ্বয়পঃপ্রাপ্তা হইল । অনেকানেক 
রাজা আসিয়া তাহারে প্রার্থনা করিতে লাগলেন, কিন্তু আম বীর্ধশুত্কা 
বলয়া উহাকে কাহারই হস্তে সম্প্রদান কাঁর নাই। 

অনন্তর নৃপাঁতগণ হরকারম্মকের সার জ্ঞাত হইবার বাসনায় মিথিলায় 
আগমন করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে এই শরাসন প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলাম। কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণ কি উত্তোলন কাঁরতে পারেন নাই। তপোধন! 
তৎকালে মহীপালগণের এইরূপ বলবীর্ষের পাঁরচয় পাইয়াই অগত্যা তাঁহাদিগকে 
প্রত্যাখ্যান কাঁরতে হইয়াছল। কন্তু পারশেষে কিরূপ ঘটে, তাহাও শ্রবণ করুন। 

ভূপালগণ এইরূপ বীর্যশহলে্কে কৃতকার্য হওয়া সংশয়স্থল বুঝতে পাঁরয়া 
একান্ত ক্লোধাঁবস্ট হইলেন এবং আমিই এই কঠিন পণ কাঁরয়া তাহাদিগকে 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় করিয়া, বলপূর্বক কন্যা গ্রহণের মানসে মাথিলা 
অবরোধ কাঁরলেন। নগরীতে বিস্তর উপদ্বব হইত্ে্াগল। আম দর্গমধ্যে 
অবস্থান করিয়া তাঁহাদগের সাহত সংগ্রামে । কিন্তু সংবংসর 
পূর্ণ হইতেই আমার দুর্গের সমুদয় উপকরুণ {ষত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে 
আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম এবকউইিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের 
প্ৰসন্নতা প্রার্থনা কারলাম। অনন্তর, শি 
সেনা দিলেন। ভূপালগণের স হি 'র সংগ্রামে অবতার্ণ হইলাম। বিস্তর 
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১০৬ বালকাণ্ড 


লক্ষ্মণকেও প্রদর্শন কাঁরব। যাঁদ দাশরাথ রাম উহাতে গুণ সংযোগ করিতে 
পারেন, তাহা হইলে আম ই'হাকেই জানকী দান কাঁরব, সন্দেহ নাই। 


সপ্তবম্টিতম সর্গ। মহার্ষ কৌশিক জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া 
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সপ্তষাম্টিতম সর্ঙ ১*৭ 


কাহিলেন, মহারাজ! তবে এখন আপাঁন রামকে সেই হরকার্মুক প্রদর্শন করূন। 
তখন জনক মহার্ধর আদেশে সচিবগণকে কাঁহলেন, সাঁচবগণ ! তোমরা গয়া সেই 
শন্ধলিগ্ত মালাসমল*্কৃত দিব্য শঙ্কর-শরাসন আনয়ন কর। মহাবল সাঁচবেরা 
" জনকের পুরপ্রবেশ কাঁরয়া কার্মকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইলেন। এ ধন্য 
অধ্টচক্রের এক শকটের উপর লৌহ-নার্মত মঞ্জষামধ্যে স্থাপিত ছিল. আঁত 
দীর্ঘাকার পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথাণ্ডং উহা আকর্ধষণপূর্বক আনতে লাগল। 
করিয়া কাঁহলেন, মহারাজ! যাঁদ আবশ্যক বোধ কাঁরয়া থাকেন, তবে এই সর্ব- 
নপাতিপৃজিত শরাসন প্রদর্শন করুন। তখন মাথিলাধপাত জনক রাম ও 
লক্ষরণকে ধন; প্রদর্শনের উদ্দেশে কৃতাঞ্জালপৃটে মহার্য কৌিককে কাহলেন, 
ক্ষন! আমার পূর্বপ্রুষগণ এই কামক অর্চনা কাঁরতেন এবং যে সমস্ত 
মহাবীর্য মহীপাল ইহার সার পরাক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও ইহাকে 
পূজা করেন। এই শরাসনের বিষয় আম আঁধক আর 'ক বালব, মনষ্যের ত 
কথাই নাই, সুরার যক্ষ রক্ষ গর্র্ধব কিন্নর ও উরগেরাও ইহা আকর্ষণ 
উত্তোলন আস্ফালন এবং ইহাতে জ্যা আরোপ ও শরুষংযোজন কাঁরতে পারেননা। 






চি অবলোকনপূর্বক কাহলেন, 
ছি। এখন কি ইহা আমাকে উত্তোলন 


পা 


ন্যায় একি ঘোরতর শর্জ টি তা যয কাল ও 
ববকাম্পত হইয়া উঠে, সেইরূপ তাঁরাঁদক কাঁঁপয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র, জনক ও 
রাম্‌-লক্ষ্মণ ছিম্ন আর সকলেই হতচেতন হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইলেন। 

অনন্তর সকলে আ*বস্ত হইল । জানকী-পাঁরণয়ে রাজা জনকের যে সংশয় 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও অপনীত হইয়া গেল। তখন 'ঁতাঁন কতাঞ্জালপ্টে 
বদ্বামিত্কে সম্বোধনপূর্ধক কহিলেন, ভগবন্‌! আম দাশরাথ রামের বলবার্ষের 
সম্যক্‌ পরিচয় পাইলাম। এই ধনুভর্গ ব্যাপার আঁত চমৎকার । আমি মনেও 
এইরূপ কাঁর নাই যে, ইহা কখনও সম্ভবপর হইবে। এখন আমার দূহিতা সীতা 
রামের সাঁহত পাঁরণশতা হইয়া জনকের কুলে কীর্তি স্থাপন কাঁরবে। এত দিনে 
আমার প্রাতিজ্ঞাও পূর্ণ হইল। আম প্রাণসমা জানকীকে রামের হস্তে সমর্পণ 
কাঁরব। এক্ষণে আপনি অনুমাত করুন, আমার দৃতগণ রথে আরোহণপূর্বক 
আঁবিলম্বে আযোধ্যায় যাইবেন; বিনয়বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই স্থানে আনয়ন 
এবং ধনৃভর্গপণে রামের সীতা লাভ হইল, এ কথাও নিবেদন করিবেন। 
রাজকুমার রাম ও লক্ষণ যে 'নার্বঘ্ে আছেন, ইহারা প্রসতমনে এই সংবাদ 
দবেন। 

মহার্ধ বিশবামিত রাজার্ধ জনকের প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। 
জনকও রাজা দশরথকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত- 
ধ্দগকে পত্র দিয়া অফোধ্যায় প্রেরণ কাঁরলেন। 
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১০৮ বালকণ্ডে 


অক্টষান্টতম সর্গ॥ দূতগণ রাজার্ধ জনকের আদেশে অযোধ্যাভিমূখে 
যাইতে লাগিলেন। পথে তিন রাত্রি অতীত হইয়া গেল। তাঁহাদিগের বাহনসকল 
ক্লান্ত হইয়া পাঁড়ল। ক্ৰমশঃ বহুদূর আঁতক্রম কাঁরয়া তাঁহারা অযোধ্যায় উপস্থিত 
হইলেন। দ্বারগাজেরা পীরচর পাইয়া আবলম্বে তাহাদিগকে মহারাজের নিকট 
লইয়া গেল। 

অনন্তর এ সমস্ত দূতেরা অমরপ্রভাব বৃদ্ধ দশরথের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়া 
কৃতাপ্লিপুটে নির্ভয়ে বিনীত ও মধুর বাক্যে কাহতে লাগলেন, মহারাজ ! 
মন্ত্রী ও খাত্বকের সাঁহত রাজা জনক কর্মচারী উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সাহত 
আপনাকে বারংবার স্নেহপূর্ণ বাক্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, ভগবান কোঁশিকের 
অনুমোদিত কার্য সংসাধনার্থ কাহয়াছেন, "যান ধনূভঙ্গ পণে কৃতকার্য হইতে 
পারবেন, আমি তাঁহাকেই সীতা সম্প্রদান কারক, পূর্বে যে এই প্রাতিজ্ঞা 
কারয়াছলাম, তাহা আপাঁন অবশ্যই জানেন। অনেকানেক হাীনবল ভূ্‌পাল 
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একোনসস্ততিতম সর্গ ১০৯ 
এই ধনৃভঞ্গ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ পরাত্মুখ হইয়া রোষ-কষাঁয়ত মনে প্রস্থান 
করিয়াছেন, ইহাও আপনি জানেন। এক্ষণে আপনার পূত্র রাম যদচ্ছাক্রমে মহার্ষ 
বিশ্বামিত্রের সাহত আগমনপূর্বক সভামধ্যে প্রাসদ্ধ হরধনু দ্বিখণ্ড কারিয়া পণে 
সীতাকে পরাজয় করিয়াছেন। অতএব আমি ইহাকে কন্যা দান কাঁরয়া 
প্রাতজ্ঞাভার অবতরণ করিব; আপনি এই বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান 
করুন। মহারাজ! আপনি উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সাঁহত অবিলম্বে মিথিলায় 
আসিয়া রাম ও লক্ষণকে একবার চক্ষে দেখুন এবং আমারেও এই কন্যাভার 
হইতে উদ্ধার করুন। আপাঁন মাথলা রাজ্যে আগমন করিলে পু্রদ্বয়েরই 
ধিবাহমহোৎদব উপভোগ কাঁরতে পারিবেন। নরনাথ! রাজা জনক মহার্ষ 
কোৌঁশিকের আদেশে এবং পুরোহিত শতানন্দের উপদেশে আপনাকে এইরুপই 
কাহিয়াছেন। 

রাজা দশরথ দূতমুখে এই সংবাদ শ্রবণপূর্বক যারপরনাই আনন্দিত হইলেন 
এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্তশীদগকে কাঁহলেন, এক্ষণে বৎস রাম, লক্ষণের 
সমভিব্যাহারে মহর্ষি কৌশিকের প্রযত্নে থাকিয়া ববদেহ নগরে বাস কারতেছেন। 
রাজার্ জনক তাঁহার বলবীর্যের পরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে কন্যাদানের সঙ্কজ্প 
করিয়াছেন। এখন আপনারা যাঁদ জনককে বৈবা ধর যোগ্য বিবেচনা 
করেন, তাহা হইলে চলুন, আমরা সকলে, {বদেহ নগরে যাত্রা করি, 
কালাতিপাতের আর অবসর নাই। NC 
রথেবণো প্রস্তাবে সম্মাত প্রদান কাঁরলেন। 
তখন কোশলাধপাঁত পরম প্রীত তাঁহাদিগকে কহিলেন, তবে আমরা 
কলাই মাথলাভমুখে যাত্রা ক রর 

রজনী উপস্থিত হইল কর 











একোনসপ্তাতিতম সর্গ॥ অনন্তর শর্বরী প্রভাত হইলে রাজা দশরথ 
উপাধ্যায় ও বন্ধ্বর্গে পাঁরবৃত হইয়া হশ্টমনে সুমন্ত্রকে আহবানপূর্বক 
কাঁহলেন, সুমন্ত! অন্য ধনাধ্যক্ষেরা সংরক্ষিত হইয়া প্রভূত ধনবত্কের, সাহত 
অগ্রে গমন করুক। আমার আদেশে চতুরত্গিণী সেনা নির্গত হউক। ভগবান: 
বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবাল, কাশ্যপ, দীর্ঘায়ু মাকণণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সমস্ত 
ব্রাহ্মণেরা অশ্ব ও শিবিকাযোগে যাত্রা করুন। মহারাজ জনকের দূতসকল শগঘ্র 
প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতেছেন, অতএব আমারও রথে অ*বযোজনা কর। 

রথ সুসজ্জিত হইলে দশরথ ধাঁষগণের সহিত নিক্কান্ত হইলেন! তাঁহার 
আদেশে সেনাগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কাঁরতে লাগল । পথে চার দিবস 
আতিক্রান্ত হইয়া গেল; সকলে 'মাঁথলায় সমৃপাঁস্থত হইলেন। 

অনন্তর মহাপাল জনক বদ্ধ রাজা দশরথের আগমন-সংবাদে যংপরোনাস্তি 
সন্তোষ লাভ কাঁরলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিভরে যথোচিত উপচারে 
অর্চনা করত কাঁহলেন, নরনাথ! আপান ত 'নার্বঘে আসয়াছেন? আপনার 
আগমন আমার ভাগাবলেই ঘটিয়াছে। এক্ষণে আপনি এই কুমারযূগলের বিবাহ- 
জনিত প্রীত অনুভব করুন। সুরগণ-পারবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় স্বয়ং 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব অন্যান্য বিপ্রবর্গের সাঁহত উপাঁস্থত হইয়াছেন, ইহাতেও 
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১১০ বালকাণ্ড 
আমার সৌভাগ্য-গর্বের আবির্ভাব হইতেছে । এক্ষণে আমার ভাগ্যগ্রণে কন্যা- 
দানের বিঘসকল অপসারত হইয়া গেল এবং আমারই ভাগ্যগুণে মহাবীর 
রঘুবংশীয়াদগের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন কুল অলঙ্কৃত হইল। মহারাজ! আপাঁন 
্বয়ংই খাঁষগণের সাঁহত কল্য প্রভাতে যজ্ঞ সমাপনাল্তে ববাহ-ক্রিয়া নির্বাহ 
কারয়া দিবেন। 

রাজা দশরথ মহার্ষগণ-সমক্ষে জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া কহিলেন, 
ধিদেহনাথ! পরম্পরায় এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, দান গ্রহণ না করা কোন- ' 
মতেই শ্রেয়দ্কর নহে । অতএব আপনি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন, তাহাতে 
আমরা সম্মত হইলাম। তখন রাজার্ষ জনক সত্যবাদী অযোধ্যাধিপাঁতর এইরূপ 
ধর্মসঙ্গত যশস্কর বাক্য শ্রবণগোচর কাঁরয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। 

রাত্রি উপস্থিত হইল। মুনিগণ একত্র অবস্থান নিবন্ধন যৎপরোনা!স্ত সন্তুষ্ট 
হইয়া পরম সৃখে নিশা যাপন কারতে লাগলেন। মহারাজ দশরথ রাম ও 
লক্ষণের মুখারাবন্দ অবলোকনে পুলকিত এবং িদেহাধিপাতি জনক কর্তৃক 
সমাদৃত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। তত্তজ্ঞ রাজা জনকও শাস্ত্রান্সারে যজ্ঞাবশেষ 
সম্পাদনপূর্বক রাজকুমারীদ্বয়ের পাঁরণয়োচিত লৌকিক কার্যসমদয় সমাপন 
কাঁরয়া বিশ্রামশয্যায় আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন। 







জনক মহার্ধগণের সাঁহত 
তি শতানন্দকে কাঁহলেন, ব্রহ্মন্‌। 
ুর্র্ধর সমুদয় সংগৃহীত রাহয়াছে এবং যে 
পৃ হু, সেই সাংকাশ্যা নাম্নশ স্বৰ্গ সদ্‌শণী 
্র”এক ভ্রাতা বাস কাঁরয়া থাকেন। 1তাঁন আঁত 
ধমশিশিল তেজস্বী ও মহাক্টীর্গরাক্রান্ত। এক্ষণে আম একবার তাঁহাকে দেখবার 
ইচ্ছা কাঁর। কুশধদজজ আমার যন্তরক্ষক রূপে নিযুক্ত আছেন। তাঁন এ স্থানে 
আসিয়া আমারই সহিত জানকীর 'বিবাহ-মহ্বংসব উপভোগ কাঁরবেন। 

মহারাজ জনক পুরোহিত শতানন্দের নিকট এইরূপ কাহিলে কার্য-কুশল 
দৃতেরা তাঁহার নিকট আগমন কাঁরল। তিনিও আবলম্বে তাহাদিগকে সাংকাশ্যা 
নগরীতে যাইবার আদেশ দিলেন। তখন দৃতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্বক 
ইন্দ্রের আদেশে 'বিফূর ন্যায় মহারাজ কুশধবজের আনয়নের জন্য যাত্রা করিল 
এবং তথায় উপাঁস্থত হইয়া তাঁহার বিকট রাজা জনক যেরুপ কাহয়াছিলেন 
আবকল তাহাই কাঁহল। মহারাজ কুশ্ধজ দৃতমুখে জানকীর পাঁরণয়-সংবাদ 
শ্রবণ কাঁরয়া জনকের আজ্ঞারুমে বিদেহ নগরে যাত্রা করলেন। তথায় উপস্থিত 
হইয়া ধর্মপরায়ণ জনককে সন্দর্শন এবং তাঁহাকে ও মহার্য শতানন্দকে আঁভবাদন- 
পদুর্বক রাজার যোগ্য দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। 

অনন্তর আমিতদ্াতি মহাবীর জনক ও কুশধহজ্জ সুদামন নামক মন্ত্রীকে 
আহ্বানপূর্বক কাঁহলেন, মান্তি! তুম এক্ষণে দুর্ধর্ষ রাজা দশরথের নিকট গমন 
করিয়া তাঁহাকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত অবিলম্বে এই স্থানে আনয়ন কর। 
রাজমন্তরী সুদামন রঘুকুলপ্রদপ রাজা দশরথের শিবিরে গমন কাঁরয়া তাঁহার 
স্রাহত সাক্ষাৎ কাঁরলেন এবং অবনতাঁশিরে তাঁহাকে আভবাদন কাঁরয়া কাঁহলেন, 
নরনাথ! "রাজা জনক উপাধ্যায় ও পুরোহিত সমভিব্যহারে আপনারে দর্শন 
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কারবার বাসনা কাঁরতেছেন। মহরত? র 


ফিট 

ইনিই বাঁলয়া থাকেন, আপনার আঁবাঁদত নাই। এক্ষণে ইনি মহার্ধ 
[িশবামিত্রের অনুমাতিরূমে অন্যান্য ধাঁষগণের সাঁহত আমার কুলপর্যায় কীর্তন 
কারবেন। 

রাজা দশরথ এইরূপ কহিয়া তুষ্কীম্ভাব অবলম্বন কারলে ভগবান বাঁশষ্ঠ 
রাজা জনককে কাঁহলেন, মহারাজ! প্রত্যক্ষাদর অগোচর ব্রহ্ম হইতে আবনাশশ 
ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। শ্ৰহ্মার পুত মরশীচি! মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন। 
কশ্যপের আত্মজ বিবস্বৎ। বিবস্বৎ হইতে মনু উৎপন্ন হন। এই মন,ই প্রজাপাঁত 
নামে আভহিত হইয়া থাকেন। মনুর পৃ ইক্ষবাকু। এই ইক্ষবাকু অযোধ্যার 
আদ রাজা । ইক্ষবাকুর কুক্ষ নামে এক পত্র জন্মে। কুঁক্ষর পৃত্র বিকৃক্ষি, 
বিকাক্ষর পূত্র মহাপ্রতাপ বাণ, বাণের পূত্র মহাপ্রভাব তেজস্বী অনরণ্য, 
অনরণ্ের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ভ্রিশঙ্কু। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ধুন্ধুমার নামে 
এক পাত্র জন্মে। ইনি আঁত যশস্বী ছিলেন। ধুন্ধ্মমযরের পাত্র মহারথ যুবনাশ্ব, 
যুবনাম্বের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পত্র সুসন্ধি, সুসন্ধির দই পুত 
ধুবসন্ধি ও প্রসেনাজং। তন্মধ্যে ধুবসন্ধি হইতে যশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। 
ভরতের পত্র মহাতেজা আঁসত। এই অসিতের বিপক্ষে হৈহয় তালজঙ্ঘ ও 
শশাবন্দুগণ উাঁথত হইয়াছিল। দুর্বল অসিত ইহাঁদগের সাহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
এবং পরাভূত ও রাজাচাত হইয়া মহিষাদ্বয়ের সাহত হমাচলে গমন কারয়া 
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মাহী সসত্তা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন অপরাটর গর্ভ নষ্ট করবার 
'নামত্ত ভক্ষ্যদ্রব্যে বিষ সংযোগ করিয়া দেন। 

এ রমণীয় পর্বতে ভ্‌গুনন্দন ভগবান্‌ চ্যবন বাস কাঁরতেন। কমললোচনা 
আঁসতমাহষী মহাভাগা ক্যালন্দী পূত্র-কামনায় দেবপ্রভাব ভার্গবের নিকট 
গমন করিয়া তাঁহাকে আঁভবাদন কারলেন। মহর্ ভার্গব প্রসন্ন হইয়া তাঁহার 
পঢত্রোংপাত্ত প্রসঙ্গে কাহলেন, মহাভাগে! তোমার গর্ভে এক মহাবলপরাক্ষান্ত 
পরমসুন্দর তেজস্বী পুত্র অচিরাংৎ গরলের সাঁহত জন্মগ্রহণ কারবে। 
কমললোচনে! তুমি শোকাকুল হইও না। 

পাঁতব্রতা কালিন্দী ভ্গুনন্দন চ্যবনকে নমস্কার কাঁরলেন। বিধবা হইলেও 
তাঁহার গর্ভে এক পূত্র জাল্মল। তাঁহার সপত্নী গর্ভীবনাশ বাসনায় যে বিষ 
প্রয়োগ কারয়াছিলেন, পুর ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহাও গতি হয়; এই 
কারণে উহার নাম সগর হইল। এই সগরের পূত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান 
উৎপন্ন হন! অংশমানের পূত্র দিলীপ, দিলঈপের পত্র ভগণীরথ, ভগশরথের পত্র 
ককৃৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্ম গ্রহণ করেন। রঘুর পৃত্র তৈজস্বা প্রবৃদ্ধ। 
ইনি শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন। তৎপরে ই'হারই নাম কল্মাষপাদ 
হইয়াছিল। ইহার পৃত্রের নাম শঙ্খণ। শঙ্খণের 
আঁগ্নবর্ণ আঁ্নবর্ণের পাত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের, 











রাম ও লক্ষণ এই দশরথের আত্ম 
পরম্পরা-পরিশ্দ্ধ, মহাবীর, প 


একস”ততিতম সর্গ। মহার্ধ বশিষ্ত এইরূপ কাঁহলে মহারাজ জনক 
কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁহলেন, ভগবন্‌! কন্যাদান কালে কুলপাঁরচয় প্রদান করা 
সদ্বংশপয়াদগের অবশ্য কর্তবা, সুতরাং আমিও আমাদগের কুলরুম কীর্তন 
কাঁরতেছি, শ্রবণ করুন। নামি নামে আঁদ্বতীয় বীর ধর্মপরায়ণ এক মহশপাল 
ছিলেন। [তিনি স্বীয় কর্মবলে ত্িলোকমধ্যে লক্ষণ খ্যাত লাভ করেন। তাঁহার 
পুত্র মিথ, মাথর পুত্র জনক। ই'হারই নামানুসারে আমাদের বংশপরম্পরা 
সকলেই জনক শব্দে আহৃত হইয়া থাকেন। জনকের পৃত উদাবসু, উদাবস্দর 
পুত নান্দবর্ধন, নান্দবর্ধনের পত্র মহাবীর সূকেতু, সুকেতুর পঢ়ত্র মহাবল 
দেবরাত,. রাজার্ধ দেবরাতের পত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পূত্র মহাপ্রতাপ মহাবীর, 
মহাবীরের পূত্র সুধীর সুধ্াত। সুধৃতি হইতে ধার্মিক ধূম্টকেতু জন্মগ্রহণ 
করেন। ধৃঙ্টকেতুর পূত্র হর্যশ্ব. হর্যশ্বের পূত্র মরু, মরুর পৃ প্রতীন্ধক, 
প্রতীন্ধকের পুত মহাবল কীর্তরথ। কীর্তরথ হইতে দেবমীট় উৎপন্ন হন। 
দেবমীনের পুত্র বিবুধ, বিবৃধের পুত্র মহীপ্রক, মহীধূকের পুত্র কপীর্তরাত, 
কীর্তরাতের পত্র মহারাগণ্‌. মহারোমণের পুত্র স্রর্ণরোমণ, স্বর্ণরোমণের পুত্র 
হস্বরোমণ্‌। এই ধর্মজ্ঞ মহাত্মার দুই পূত্র. তন্মধ্যে আম জ্যেন্ঠ এবং আমার 
ভ্রাতা বীর কুশধৰজ কনিষ্ঠ । আমাদের বৃদ্ধ পিতা জৌম্ঠ বলিয়া আমারই হস্তে 
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সমস্ত রাজ্য এবং কানিষ্ঠ কুশধবজের রক্ষাভার অর্পণ কাঁরয়া বনপ্রস্থান করেন। 
পরে তিনি লোকলীলা সংবরণ কারলে আম অমরপ্রভাব কুশধবজকে স্নেহের 
চক্ষে নিরীক্ষণ ও ধর্মীনুসারে রাজ্য পালন কাঁরতোঁছলাম। 

অনন্তর ফিয়ংকাল আতিবাহিত হইলে সৃধন্বা নামে এক মহাবল মহশপাল 
‘মথিলা রাজ্য অবরোধ করিবার নিমিত্ত সাংকাশ্যা হইতে আগমন কাঁরলেন। 
‘তানি আঁসয়া দৃূতমূখে এই কথা কাঁহয়া দিলেন, যে আমাকে হর-কাম্ক ও 
কমললোচন জানক প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় 
সম্পূর্ণ অসম্মাত প্রকাশ কারয়াছলাম। এই কারণে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ 
উপস্থিত হয় এবং আমিই তাঁহাকে সমরে পরাঞ্মুথ ও সংহার কার। তপোধন! 
স্বধন্বা নিহত হইলে তাঁহার রাজ্যে মহাবীর কুশধবজকেই আঁভষেক কারয়াছ। 
এই কুশধহজ আমার কানষ্ঠ ভ্রাতা, আমিই ইহার জোভ্ঠ। এক্ষণে আম প্রীতমনে 
দুই কন্যাই দান করিব। সুরকন্যার ন্যায় সমরূপা বীর্ধশুককা জানকীকে রামের 
হস্তে এবং উীর্মিলাকে লক্ষমণের হস্তে দিব। সত্য কাঁরতোছ, আম প্রশতমনে 
অবশ্যই এই কার্য সাধন কারব। এক্ষণে আপনি রাম ও লক্ষণের বিবাহোদ্দেশে 
গোদানাবাধ ও পতৃকৃত্য নির্বাহ কাঁরয়া দেন। অদ্য মঘানক্ষত্র। আগাম" তৃতশয় 
দিবসে প্রশস্ত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহসংসকার পন্ন হইতে পারবে। 
এক্ষণে রাম ও লক্ষণের সুখোদ্দেশে গো-হির' করা কর্তব্য হইতেছে। 







ভগ কথা আর বালব ক, অন্য বংশ কোন 
॥ ফুলতঃ সাঁতা ও ডাঁ্মলার সাঁহত রাম ও 
এ ক উপযবস্তই হইল এবং ইহাদের যে প্রকার রূপ, 
ইহা তাহারও অনুরূপ হঁইল। মহারাজ! এক্ষণে আমার আর একাট বন্তব্য 
অবশেষ রহিয়াছে, আপনি তাহাও শ্রবণ করুন। আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
ধমশিল কুশধহজের অলৌকিক র্‌পলাবণাসম্পন্না দুই কন্যা আছে: আমবা 
রাজকুমার ভরত ও শরুঘেএর পক্রীর্পে এ দুহীটকে প্রার্থনা কারতেছি। দেখুন, 
মহখপাল দশরথের পুত্রেরা সকলেই পপ্রিয়দর্শন যুবা ও লোকপালসদৃশ এবং 
দেবতার ন্যায় 'িক্রমসম্পন্ন। অতএব এক্ষণে আপাঁন এ উভয় ভরত ও শতুঘে/র 
বিবাহসম্বন্ধ অবধারণ করিয়া ইক্ষবাকু কুলকে রন্ধন কর্দন। এই বিষয়ে আর 
কিছুমাত্র সংশয় কাঁরবেন না। 
রাজার্ধ জনক ভগবান্‌ কৌশিকের মৃখে বাঁশন্টের আঁভপ্রায়ানূরূপ বাক্য 
শ্রবণ কাঁরয়া কৃতাঞ্জীলপুটে কাঁহলেন, তপোধন! যখন আপনারা উভয়ে এই 
অনুরূপ কুলসম্বন্ধে অনৃজ্ঞা দিতেছেন, তখন আমার কুল যে ধনা, তাহার 
আর সন্দেহ নাই! এক্ষণে আপনাদিগের যেরূপ অভিরুঁচ, তাহাই হইবে। 
কুশধবজের দুই দুহিতা রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘণকে সম্প্রদান করা যাইবে। 
তৃতীয় দিবসে উত্তরফরগুন নক্ষত্র। এ নক্ষত্রে ভগ দেবতা আছেন, সৃতরাং 
উহ্যই গববাহের প্রশস্ত দিবস হইতেছে? এক্ষণে চারি মহাবল রাজপত্র একাঁদনেই 
চারটি রাজকনার পাণিগ্রহণ করুন। 
সৃশখল জনক এই বলিয়া গাতোথান কারলেন এবং কৃতাঞ্জালপৃটে বিশবামন্র 


পি 
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ও বাঁশম্ঠকে কাহলেন, আপনাঁদিগের প্রসাদে কন্যাদানরূপ পরম ধর্ম আমার 
সাঁচত হইল। রাজা দশরথের ন্যায় আমিও আপনাদগের শিষ্য। আপনারা 
আমাদিগের 'তনজনেরই রাজাঁসংহাসন আঁধকার করুন। যেমন মিথিলা নগরী 
মহারাজ দশরথের যথেচ্ছ [বিনিয়োগের যোগ্য, রাজধানী অযোধ্যাও আমার 
তদ্রুপ ৷ অতএব আপনারা প্রভুত্ব বিস্তারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না, যেরূপ 
উচিত বোধ করেন, তাহাই হইবে। 

রাজা জনক এইরূপ কহিলে মহীপাল দশরথ হস্ট ও পরম সন্তুষ্ট হইয়া 
কহিলেন, 'র্মাথলানাধ { আপনারা উভয় ভ্রাতাই অসীম গুণসম্পন্ন । জনকবংশের 
খাধিতুল্য রার্জগণ আপনাদিগের সৌজন্যে সর্বত্র পূজিত হইতেছেন। আপনি সুখী 
হউন? আম এক্ষণে স্বীয় শাধিয়ে গমন কার । 'গয়া আমাকে শ্রাদ্ধকার্য সমুদয় 
িধিবৎ বিধাম করিতে হইবে। 

অনন্তর 'বশস্বশ ঈশধথ রাজার্য জনককে সম্ভাষণপূর্বক ভগবান্‌ বাশষ্ঠ ও 
বিশবামিরকে অগ্রে লইয়া আবিলম্বে তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং স্বীয় 
'শাবিরে উপস্থিত হইয়া শ্রাম্ধকার্য সমাপন কাঁরলেন। পরািন প্রভাতে গাতোখান- 
পনর্বক প্রাতঃকালীন গোদানসংদ্কার সম্পাদন করিয়া বিপ্রবর্গকে বহ;সংখ্য ধেনব 





কাঁরলেন এবং সেই গোদানসংস্কার-সং ক গণে পাঁরবৃত হইয়া লোকপাল- 





প্রজাপাঁতর ন্যায় শোভাঠংতত লাগলেন। 
SS: 
তিসস্ভাতিতম সর্গ॥ হয দশরথ হে দিবসে এই গ্োদানসংস্ফার 
সম্পাদন করেন, এ বস র আত্মজ, ভরতের মাতুল মহাবীর যুধাঁজৎ, 


দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার কাঁরবার নিমিত্ত মিখিলায় সমডপাস্থত হইলেন। 
‘তান তথায় সমৃপস্থিত হইয়া অনাময় প্রশ্নপূর্বক দশরথকে কাঁহলেন, মহারাজ ! 
কেকয়নাথ দ্নেহের সাহত আপনাকে কুশল 'জজ্ঞাসয়া কাঁহয়াছেন, বংস! তুমি 
যাহাদের শৃভানৃধ্যান কাঁরয়া থাক, এক্ষণে তাঁহাঁদগের সর্বাপাশণ মঞ্গল। 
মহারাজ! পিতা আমার ভাগিনেয় ভরতকে একবার দেখবার ইচ্ছা কারয়াঁছলেন, 
সেই কারণে আমিও আপনার রাজধানশ অযোধ্যায় গগয়াছিলাম। অযোধ্যায় গিয়া 
শুনলাম, আপনার তনয়েরা বিবাহার্থ আপনারই সাহত মাথলায় আঁসগ্নাছেন। 
আমি তথায় এই কথা. শানয়া ভাঁগনেয় ভরতকে দেখবার আশায় সত্বর এই 
স্থানে আগমন কাঁরলাম। রাজা" দশরথ মাননীয় প্রিয় আতি বুধাজিৎকে 
অভ্যাগত দেখিয়া যথোঁচত উপচারে পূজা কাঁরলেন। 

অনন্তর দিবা অবসান হইয়া আসিল। রজনীও উপস্থিত হইল। অযোধ্যার 
আঁধনাথ তনয়গণের সহিত পরমসুখে নিশা যাপনপূর্বক প্রভাতে গান্রোখান 
কারলেন এবং প্রাতঃকৃত্যসমূদয় সমাধান করত মহার্ধগণকে অগ্রে লইয়া 
বক্ঞবাটে চাঁললেন। রাজকুমার রামও বিবাহের মঙ্গলাচারসকল পারসমাস্ত 
হইলে শুভলঙ্গেন বিজয় মুহূর্তে সর্বাভরণভূষিত ভ্রাতৃগণের সাঁহত বাশচ্ঠাঁদ 
খাঁষগণের পশ্চাতে পশ্চাতে যজ্ঞভূমিতে গমন কাঁরলেন। সকলে তথায় উপননত 
হইলে ভগবান বাঁশম্ঠ একাকণ সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া 'বদেহাঁধনাথ জনককে 
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ত্িস্তভিতম সর্গ ১১৫ 
সম্বোধনপৃরকি কহিলেন, নরনাথ ! রাজাধিরাজ দশরথ মঙ্গলসৃতধারী পুত্রগণের 
সাঁহত প্রবেশদ্বার সম্প্রদাতার আদেশ অপেক্ষা করিতেছেন । দাতা ও গ্রহীতা 
একর হইলে সকল কর্মই হইতে পারে। অতএব আপা বৈবাহিক লোকক কার্য 
শেষ করিয়া তাঁহাকে আসতে অনুমতি প্রদান করুন। 

দাতা ধর্মজ্ঞ জনক মহাত্মা বাঁশচ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কাঁহলেন, 
তপোধন! দ্বারে এমন কোন ম্বারপাল আছে? সে কাহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা 
কাঁরতেছে? এই রাজ্যে আমার ন্যায় আপনারও সম্পূর্ণ আঁধকার; সুতরাং নিজ 
গৃহ প্রবেশের আর বিচার কি? দেখুন, আমার কন্যাগণের সমুদয় মণ্গলাচরণ 
সমাপন হইয়াছে। তাঁহারা প্রদস্ত পাবকশিখার ন্যায় বেদিমূলে মিলত আছেন। 
আঁমও এই বোঁদিতে বাঁসয়া এখনই আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম। অতঃপর 
বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই, শশঘ্রই বৈবাহক কার্ষের অন্ষ্ঠান করনে। 

রাজা দশরথ বাঁশষ্ঠমুখে জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক ধাষিগণ ও 
তনয়াঁদগকে লইয়া সভাপ্রবেশ কারলেন। সকলে সভামধ্যে প্রবেশ কারলে জনক 
বাঁশষ্ঠকে কহিলেন, প্রভো ! আপাঁন খাষগণের সাঁহত লোকাভিরাম রামের 'িবাহ্‌- 
কর্ম সম্পাদন কর্‌ূন। তখন বাঁশষ্ঠদেব এই বাক্যে সম্মত হইয়া গৌতমতনয় 
শতানন্দ এবং কুশিকনন্দন বিশ্বামতের সাহত হি যজ্ঞশালায় এক 
বোদি নির্মাণ কারিলেন। উহার চাঁরাদক অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন। 
যবা্কুরযূন্ত চিন্রকুম্ভ, শরাব, ধৃপপূর্ণ ধুপ লাজপাত, শঙ্খাধার, হারদ্রা- 
বশিষ্ঠ ও বেদির উপর সমপ্রমাণ দত 
কারয়া দিলেন। তৎপরে তথায় বি 
বাল বাহতে রাজ! RS 









রহিত, ইন তোমার লিনা হইলেন। নি লানি লারা ই'হার পাখি গহণ 
কর: মঞ্গল হইবে৷ এই মহাভাগা পাঁতব্রতা হউন এবং ছায়ার ন্যায় নিয়ত তোমার 
অনুগতা থাকুন। রাজার্ধ জনক এই বালয়া রামের হস্তে মন্তপ্ত জল নিক্ষেপ 
কাঁরলেন। দেবতা ও খাঁষগণ সাধুবাদ করিতে লাগলেন। দ্ন্দীভধান ও 
পদছ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। 

রাজা জনক মল্লোচ্চারণ ও উদক প্রক্ষেপপূর্বক রামচন্দ্রুকে সীতা সম্প্রদান 
করিয়া আনন্দিত মনে লক্ষরণকে কাঁহল্নে, লক্ষণ! এক্ষণে তুমি এই স্থানে 
আগমন কর। তোমার অঙ্গল হউক। আম উীর্মলাকে সম্প্রদান কণ্র, তুমি 
অবিলম্বে ইহার পাণি গ্রহণ কর। জনক লক্ষ্মণকে এইরূপ কাহিয়া ভরতকে 
কহিলেন, ভরত! তুমি মান্ডবীকে গ্রহণ কর। শনুঘ/কে কাঁহলেন, শরুঘব! তুমিও 
শ্রুতকণীর্তকে গ্রহণ কর। তোমরা সকলেই সূশশল ও চাঁরতব্রত। এক্ষণে আর 
বিলম্ব না কাঁরয়া পত্রীগণের সহিত সমাগত হও। 

অনন্তর কুমারচতুষ্টয় বাঁশন্ঠের মতানূসারে এ চারা কুমারশর পাগিগ্রহণ 
কারলেন। তৎপরে তাঁহারা আঁগ্ন, বোঁদ, রাজা জনক ও মহাত্মা খাঁধগণকে 
প্রদাক্ষণ করিয়া শাস্যোন্ত প্রণালশ অনুসারে বিবাহ কারলেন। অল্তরাক্ষ হইতে 
পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাঁগল। দিব্য দূন্দুভিধবাঁন সঙ্গীত ও বাঁদর বাঁদত হইতে 
প্রবৃত্ত হইল। অপসরাসকল নৃত্য আরম্ভ করিল। গন্ধর্বেরা মধুর স্বরে গান 
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চতুঃসস্তাতিতস সৰ্গ ১১৭ 


করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দর্শনে সকলেই 'বিস্ময়াবিস্ট হইল। যখন এইরূপে 
চারাদক তর্যরবে পারপৃঁরত হইল, তখন দশরথের তনয়গণ 1তনবার আঁগ্ন 
প্রদাক্ষিণ কাঁরয়া পর্শীদগের সাঁহত শিবিরে গমন করিলেন। মহারাজ দশরথও 
বরবধৃসঞ্গমে নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণ কাঁরয়া উদ্হাঁদগের অনুগামী হইলেন। 


চতুঃসস্ততিতম সর্গ॥ পরাঁদন প্রভাতে মহার্ষ বিশ্বামন্র রাজা দশরথ ও 
জনককে সম্ভাষণপূর্বক হিমাচলে প্রস্থান কাঁরলেন। দশরথও রাজধানী 
অযোধ্যায় গমন কারবার আয়োজন কাঁরতে লাগিলেন। তখন 'মাথলাধনাথ 
প্রফুল্লমনে কন্যাগণকে লক্ষ গো, বহুসংখ্য উৎকৃষ্ট কম্বল, কৌশেয় বসন, কোটি 
বদর, সূসাক্জিত হস্তী ‘অশ্ব রথ ও পদাতি এবং সুবর্ণ রজত মস্তা ও প্রবাল 
কন্যাধনস্বরূ্প দান করিলেন। প্রত্যেক কন্যার শতসংখ্য সখী এবং দাসী ও 
দাসও সমভিব্যাহারে দিলেন। মহারাজ জনক কন্যাগণকে এইরূপ বহ্বীবধ ধন 
দান করিয়া রাজা দশরথের আদেশে স্বায় আবাসে প্রবেশ কারলেন। দশরথও 
ধাঁষবর্গকে অগ্রবর্তী কাঁরয়া চতুরঙ্গ বল সমাভব্যাহারে তনয়গণকে সঙ্গে লইয়া 
অযোধ্যাভমূখে গমন করিতে লাগিলেন। 

ইত্যবসরে পশ্ষিগণ অন্তরণক্ষে ভাষণ স্বরে আরম্ভ কাঁরল। ভূতলে 
মেরা দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করিতে লাির্€ট দশরথ বাঁশচ্ঠদেবকে 
কাঁহলেন, তপোধন! এ ভীমদর্শন শকু রবে চাঁৎকার কাঁরতেছে এবং 
মগসকলও দক্ষিণ দিক দিয়া 
উপস্থিত হইল। এই ব্যাপার ও 






রর বাকো সম্বোধনপর্বোক কাঁযলেন, মহারাজ ! 
র পাঁরণাম যের্প . শ্রবণ করুন। অন্তরীক্ষে .- 


করিয়া দিতেছে, কিন্তু মূ্গগণ উহার শান্তি সূচনা কারতেছে। অতএব এক্ষণে 
আপানি এই সন্তাপ পাঁরত্যাগ করদন। 

উভয়ে এইরূপ কথোপরুথন কাঁরতেছেন এই অবসরে একটি প্রচণ্ড বাত্যা 
উঁশ্বত হইল। উহার প্রভাবে মোদনণ বিকাম্পিত ও মহণর্হসকল িপাঁতিত 
হইতে লাগিল। গাঢ়তর অন্ধকার সূর্যকে আচ্ছন্ন কারল। কোনাদক আর 
কাহারই দৃষ্টিগোচর হয় না। বায়ূুবশে ভস্মরাশি উদ্ডীন হইয়া সৈন্গণকে 
আচ্ছন্ন কারল। উহারা অচেতন হইয়া পাঁড়ল। কেবল বাঁশঙ্ঠাঁদ ধাঁষগণ এবং 
সপদুতর রাজা দশরথ তৎকালে নিতান্ত আভভূত হইলেন না। 

ইত্যবসরে ক্ষত্িয়কুলানধনকার+ জটামণ্ডলধারণী ভ্গুনন্দন- রায় - ক্কস্ধদেশে-. 
কুঠার, করে প্রখর শর ও ভাস্বর শরাসন ধারণপূর্বক ভ্রিপুরাসুরসংহারর "ভগবান 
ব্যোমকেশের ন্যায় তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন! রাজা দশরথ সেই কৈলামাঁশখরীর 
ন্যায় একান্ত দুর্ধর্ষ, যুগান্তকালশন হুতাশনের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ, 
স্বতেজঃপ্রদীপ্ত পামরগণের দীর্নরীক্ষ্য মহাবীরকে নিরীক্ষণ করিলেন। জপ- 
হোমপরায়ণ বাশষ্ঠাদি বিপ্রগণ তাঁহাকে জন্দর্শনপূর্বক বিরলে পরস্পর কহিতে 
লাগলেন, এই জমদাগ্নতনয় রাম পিতৃবধে জাতক্লোধ হইয়া ক্ষন্নিয়কুল কি 
নির্মূল করিবেন? ক্ষত্রিয় বধ কাঁরয়া পর্বে ইহার ক্রোধানল ত নির্বাণ 
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হইয়াছিল, এক্ষণে কি পৃনর্বার সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন  খাঁধগণ এইরূপ 
ফাঁহয়া অর্থ গ্রহণ ও মধুর বাক্যে সম্বোধনপূর্বক সেই ভীমদর্শন ভ্গুনন্দনকে 
পুজা কাঁরলেন। প্রবলপ্রতাপ রামও খাঁষপ্রদত্ত পূজা প্রাতগ্রহ করিয়া দাশরাথ 
রামকে কাঁহলেন। 


পশ্চস্তাতিতম সর্গ॥ রাম! আমি তোমার অদ্ভূত বলবীর্ধ ও ধনুভ্গ 
সমস্তই শ্রুত হইয়াছি। তুমি যে সেই শৈব ধনু অনায়াসে দ্বিখণ্ড কাঁরয়াছ ইহা 
অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি এই কথা-শ্রবণ কাঁরয়া অন্য এক 
ধন: গ্রহণপূর্বক উপাস্থত হইলাম। তুমি এক্ষণে আমার পূর্বপুরূষগণের এই 
ভীষণ শরাদনে শর যোজনা কারয়া ইহা আকর্ষণ ও আপনার বল প্রদর্শন কর। 
এই কার্যে বীর্য পরখক্ষা হইলে আমি তোমার সাঁহত প্রবলরূপে দ্বন্দবযুদ্ধ 
করিব। 

মহারাজ দশরথ জমদ্নিতনয় রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া [িষগ্নবদনে 
দ্রীননয়নে কৃতাঞ্জালপুটে কহিতে লাগলেন, ভগবন্‌ ! পা মহাতপা ৱাহ্মণ; 
এক্ষণে ক্ষাতিয়-বিনাশ-রোষে সম্পূর্ণ বিরাগ প্রদর্শন 





এই বালকগণকে অভয় প্রদান করুন। আপনি স্বাধ্যায়ব্রতশীল মহাত্মা ভার্গব- 
দিগের বংশে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন, ব্রিদশরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে প্রাতিজ্ঞাপূর্বক 
শস্য ত্যাগ করিয়াছেন এবং ধর্মসাধনে মনঃসমাধান ও ভগবান কাশ্যপকে সমগ্র 
বসুন্ধরা দান কাঁরয়া মহেন্দ্র পর্বতে আঁধবাস কারতেছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা 
কার, আপাঁন কি আমারই সর্বনাশ কারবার নিমিত্ত এই স্থানে আইলেন? 
দেখুন, রামের কোনরূপ অমঞ্গল ঘাঁটলে আমরা কি প্রাণধারণ কাঁরতে পারব? 

রাজা দশরথ এইরূপ কাঁহলে জমদাগ্ননন্দন তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন- 
সহকারে নির্মাণ করেন! এ দূই ধন; সর্বলোকপূঁজত সুদ্‌ঢ় ও সারবং। তন্মধ্যে 
তুঁম যাহা ভাঞ্গিয়াছ, উহা সংগ্রামার্থী ভগবান শ্রা্বককে সূরণ ত্িপূরাসূর 
সংহার বাসনায় প্রদান করিয়াছলেন। দ্বিতীর আমারই হস্তে বিদ্যমান। 
দেবতারা এই দুর্ধর শাসন বিফ্‌কে দান করেন। এই পরপুরবিজয়শ বৈষ্ণব ধনু 
সারাংশে শৈব ধনুরই অনুরূপ । 

এক সময়ে সুরগণ সর্বলোকপিতামহ ভগবান্‌ কমলাসনকে নীলকণ্ঠ ও 
বিষণ,র বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছিলেন। সত্যসত্কম্প 'বাঁরণ্ঝ সুরগণের 
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আঁভসন্ধি বৃঝিতে পারিয়া উভয়ের বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। [বিরোধ 
উপস্থিত হইলে শিব ও বিষ্ণু পরস্পর জিগীষাপ্রবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ 
করিতে লাগলেন। ইত্যবসরে বিষ্ণু এক হুঙ্কার পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। সেই 
হুৎকার শব্দে ভীষণ শৈব শরাসন শিথিল হইয়া গেল। রূদ্রদেবও স্তাঁচ্ভিত 
হইলেন। 

তখন দেবতা ও খাঁষগণ শ্রিবিক্তম বিষ্ণুর পরারূমে শৈব ধনু শিথিল হইল 
দেখিয়া তাঁহাকেই আধকবল বোধ কাঁরলেন। ক্রুদ্ধ রুদ্রও অনুরুদ্ধ হইয়া প্রসন্ন 
হইলেন এবং বিদেহ নগরে রাজার্য দেবরাতের হস্তে শরের সাঁহত এ শরাসন 
অর্পণ কারলেন। আর আমার ভুজদশ্ডে যে এই কোদণ্ড দোৌখিতেছ, ইহা [বু 
মহার্ধ খচাঁককে প্রদান কাঁরয়াছিলেন। মহাতেজা 'ধচটক আমার পতা 
জমদশ্নিকে দেন। অনন্তর কোন সময়ে তপোবল-সম্পন্ন মহাত্মা জমদাগ্ন এই 
বৈষ্ণব ধনু পরিত্যাগ কারিলে অর্জন অধর্মবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া তাঁহার বধসাধন 
কাঁরয়াছিলেন। রাম! আমি পিতার এই দারুণ বিসদূশ বিনাশবার্তা শ্রবণ কাঁরয়া 
ক্লোধভরে বর্ধনশীল ক্ষািয়কুল উৎসন্ন কাঁরয়াছি। তৎপরে সমগ্র পৃথিবী 
অধিকার কাঁরয়া বজ্ঞান্তে উহা মহাত্মা কাশ্যপকে দাক্ষণা দান করি। আমি 





পিতৃসাীধ নিবন্ধন ম্‌দুমন্দ বচনে কাঁহতে লাগিলেন, মহাবীর! আপনি 
পিতার বৈরশুদ্ধি আশ্রয় করিয়া যে কার্য কারয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়াছি। 
নির্যাতন-স্পৃহায বীরের অবশ্যই শলাঘনীয়, সুতরাং ইহা যে আপনার 
সমৃচিতই হইয়াছে, অঞ্জাঁকার কাঁরলাম।' কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়, আমাকে যে 
আপানি বীর্যহীন অশঙ্তের ন্যায় অবমাননা কাঁরতেছেন, ইহা কোনমতেই 
সহনীয় হইতে পারে না। অতএব অদ্য আপনি আমার তেজ ও পরাক্রম উভয়ই 
প্রত্যক্ষ করুন। 

এই বলয়া রাম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে 
অবলণীলারুমে শর ও শরাসন গ্রহণ কারলেন এবং ধন তে গুণযোগ ও শর 
সংযোগ কারয়া কোপাকুলিত বাক্যে কাঁহতে লাগলেন, জামদগ্ন্য!' তুমি ব্রাহ্মণ 
বিশেষতঃ বিশ্বামত্র সম্বন্ধে আমার পৃজনশীয় হইতেছ; কেবল এই কারণেই 
আম এই প্রাণহর শর পাঁরত্যাগ কাঁরতে পাঁরতোঁছ না। এই দ্য শর 
সামথ্যে বিপক্ষের বলদর্প চূর্ণ কারতে পারে। ইহার সন্ধান কখনই ব্যর্থ 
হইবার নহে । এক্ষণে বল, ইহা দ্বারা তোমার তপঃসণ্টিত লোকসমূদয়, কি 
এই আকাশগাঁতি, কোনটি নষ্ট কাঁরব? 

এঁ সময় ব্ৰহ্মাদি দেবগণ ফাষবর্গ এবং গন্ধর্ব অপ্সর, সিদ্ধ চারণ কিন্নর 
যক্ষ রক্ষ ও উরগগণ এই অলন্ভ্ত ব্যাপার নিরীক্ষণ কারবার নামত তথায় 
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সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহাঁদগের সমক্ষেই জামদগ্ন্যের তেজ রামে সংক্লমিত 
হইয়া গেল। জামদগ্ন্যও নিবীর্য ও স্তম্ভিত হইলেন এবং রামের প্রাত এক 
দৃদ্টে চাহিয়া রাঁহলেন। 

অনন্তর তান পদ্মপলাশলোচন রামকে মৃদুবচনে সম্বোধনপূর্বেক কাঁহলেন, 
রাম! আমি যখন মহার্ধ কাশ্যপকে সমগ্র বসুন্ধরা দান কার, তখন [তান 
আমাকে কহিয়াছলেন, ১8৬ পারিবে লা 
‘তান এইরূপ প্রীতষেধ কারলে আম তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম। তদবাঁধ 
পৃঁথবীতে আর রানি বাস কার না। অতএব, তুমি এক্ষণে আমার গাঁত নাশ 
কারও না। আম এই গাঁতবলে মানসবৎ বেগে মহেন্দ্র পর্বতে যারা কাঁরব। 
আর আম যে তপ অনুষ্ঠান দ্বারা লোকসকল সপ্চয় কারয়াছি, তুমি এই দণ্ডে 
এই শরদণ্ডে তৎসমুদয় সংহার কর। হে বীর! এই বৈষ্ণব শরাসন গ্রহণ 
করাতেই আম বৃঝিয়াছি, তুমি সাক্ষাৎ পূরুষোত্তম। তুমি আবনাশী মধ্যারপ ! 
এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক। তোমার, প্রাতদ্বন্দদী আর কেহ নাই এবং 
তোমার কার্য অলৌকিক। এই সকল দেবতারা সমাগত হইয়া তোমাকেই 
নিরীক্ষণ কাঁরতেছেন। তুমি লোকের অধাশবর, তুমি যে আমাকে পরাভব 


কাঁরলে, ইহাতে আমার লজ্জা কি। এক্ষণে তুম শর শরাসন হইতে 
মোচন কর। আঁমও মহেন্দ্র পর্বতে যাল্রা 





মহাপ্রতাপ জামদ*ন্য এইরূপ কালে লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ 
4 জামদগ্ন্যের ভলোবা-সি নকল 


দপ্তসপ্তাঁতিতম সর্গ॥ জামদগ্ন্য প্রস্থান কাঁরলে দাশরাথ রাম রোষ 
পরিহারপূর্বক নীরাধিপাঁত বরূণকে এ বৈষ্ণব ধনু প্রদান কারলেন। তান 
বরুণকে ধন; প্রদান কাঁরয়া বাঁশচ্ঠাঁদ খাঁধগণকে অভিবাদনপূর্বক পিতা 
দশরথকে ভাত দর্শনে কাঁহলেন, পিতঃ! এক্ষণে জামদগন্য প্রস্থান কারয়াছেন। 
অতএব আমাদের চতুরগ্গ সৈন্য আপনার প্রযত্রে রক্ষিত হইয়া অযোধ্যাভিমূখে 
যাত্রা করুক। 

রাজা দশরথ জামদগ্ন্যের প্রস্থান-বার্তা শ্রবণ কাঁরয়া একান্ত হম্ট ও 
{নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন । তানি রামকে বারংবার আলিঙ্গন ও বারংবার তাঁহার 
মস্তকাঘ্াণ করিতে লাগিলেন এবং 'ববেচনা কাঁরলেন যেন তাঁহার ও আপনার 
প্নজ্ম লাভ হইল। 

অনন্তর তান সসৈন্যে রাজধানশী অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন? রমণণীয় 
অযোধ্যা কুসুমের সুষমায় সুশোভিত এবং উহার রাজমার্গসকল সলিলসেকে 
৮৮85 
প্রাতধাঁনত কাঁরতোছিল। পুরবাসীরা মাঙ্গল্যব্বব্যহস্তে দণ্ডায়মান; 
লোকারণ্য, রাজপ্রবেশ দর্শনে সকলেরই মুখ একান্ত উল্জবল। 

তখন মহারাজ পূ্রগণ সমাভব্যাহারে পৌরবর্গ ও পরবাসী বিপ্রগণ 
কর্তৃক প্রত্যুদ্ত হইয়া হিমাচলের ন্যায় ধবল স্বীয় প্রিয় আবাসে প্রবেশ 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ০ www.amarboi.com ~ 





দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 


১২২ ৰালৰপ্ড 


কারলেন। 'তাঁন গহপ্রবেশপূর্বক ভোগাঁবলাসে পাঁরতৃস্ত হইয়া স্বজনগণের 
সাঁহত নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ কারিতে লাঁগলেন। দেবী কৌশল্যা সুমনা 
ও কৈকেয়ধ প্রভাত রাজমাহষারা মশ্গলাচরণ সহকারে হোমপূত' কোঁশেয়- 
বসনসুশোভিত বধূগণের প্রীতগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উ'হাদিগকে 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন এবং উ'হাঁদগকে লইয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম 
ও নমস্যাদগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন। 

এইরূপে প্রবেশোপযোগণ আচারপরম্পরা পাঁরসমাস্ত হইলে বধ্‌গণ 'ির্জনে 
পৃলাকতমনে ভর্তৃগণের সাহত ভোগস্‌খ অনৃভব কাঁরতে লাগলেন । রাম লক্ষ্মণ 
প্রভাত ভ্রাতৃগণও সধন সজন কৃতদার ও কৃতাস্ত হইয়া 'পিতৃশশ্রুষায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। 
সম্বোধনপূর্ক কাঁহলেন, বংস! তোমার মাতুল কেকয্পরাজকুমার মহাবীর 
যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে আগমন করিয়া এই স্থানে 
অবাস্থাঁত কারতেছেন। অতএব তুমি উহার সমভিব্যাহারে গমন কর। তখন 





তখন রাজা দশরথ রামের এইরূপ চাঁরত্রে আতিমানর প্রীতি লাভ কারলেন। 
ব্রাহ্মণ বাপক ও দেশবাসী অন্যান্য সকলেই তাঁহার প্রাত সাঁবশেষ অনুরাগ 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দশরথের তনয়গণমধ্যে সত্যপরাক্রম রামই আঁত 
যশস্বী ও ভৃতগণমধ্যে স্বয়ম্ভূর ন্যায় গৃণবান ছিলেন। সেই মনস্বী দ্বাদশ 
বৎসরকাল সাঁতার সহিত নানাপ্রকার সুখভোগ কারলেন। তানি জানকাঁগতপ্রাণ 
ছিলেন, জানকণও একক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাকে হূদয় হইতে বাহপ্কত কাঁরতেন 
না। তাহার পিতা রাজার্য জনক ব্রাহ্মীবধানের অনুরূপ কাঁরয়াই তাঁহাকে 
রামের হস্তে সমর্পণ করিয়াছলেন এই কারণে এবং তাঁহার রমণীয় রূপ ও 
কমনীয় গুণে রাম তাঁহার প্রাত সবিশেষ প্রীত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। 
জানকীর মনেও রামের প্রাত ম্বিগণতর প্রীতির আবেশ প্রকাঁশত হইল। 
রাম জানকীর আভিপ্রায় স্পষ্টই জানতেন এবং সুরকন্যার ন্যায়, সাক্ষাৎ 
লক্ষনীর ন্যায়, সুরূপা জানকীও রামের অভিপ্রায় অপেক্ষাকৃত 'বশেষরূপে 
জ্ঞাত ছিলেন। 

তখন সুরে*বর বিষ্ণু যেমন কমলাকে প্রাস্ত হইয়া আনান্দিত হইয়াছলেন, 
সেইরূপ সেই প্রিয়দর্শন রাম এই মনোহারিণী জনকনান্দনীকে পাইয়া যারপর- 
নাই হৃস্ট ও সুশোভিত হইলেন। 
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প্রথম সর্গ॥ রাজকুমার ভরত যংকালে মাতুলালয়ে গমন করেন তখন 

প্রেমাস্পদ শত্র:ঘ/কেও সমাভব্যাহারে লইয়া যান। এ উভয় ভ্রাতা তথায় 
মাতুল যুধাজিতের প্রষত্রে অপত্য-নার্বশেষে আদৃত ও প্রাতপালিত হইয়াও বৃদ্ধ 
পিতাকে একক্ষণের নিমিত্তও ভোলেন নাই। রাজা দশরথও তাহাদিগকে বিস্মৃত 
হন নাই ৷ তান স্বদেহানর্গত বাহন্চতুষ্টয়ের ন্যায় চারাঁট পুত্রকে যথেষ্ট স্নেহ 
কাঁরতেন। কিন্তু যাঁদও তাঁহার তনয়েরা তাঁহার আঁতমাত্র স্নেহের পার ছিলেন, 
তথাচ তিনি রামকেই অপেক্ষাকৃত প্রীতির সাহত দেখিতেন। রাম ভূতগণের 
মধ্যে স্বয়ম্ভূর ন্যায় অনন্যসাধারণ গুণ ধারণ কাঁরতেন। তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ; 
সুরগণের অনুরোধে বাহুবলগর্বিত রাক্ষসরা্জ রাবণের বধসাধন করিবার 
নিমিত্ত মর্তালোকে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ দেবমাতা আঁদাত 
যেমন বজ্ঞধর পুরম্দর দ্বারা শোভিত হন, সেইরূপ দেবী কৌশল্যাও এই 
আঁমততেজা আত্মজ রামকে পাইয়া যারপরনাই শোভা ধারণ কারয়াছিলেন। 







এই মহাবীর রাম অসয়াশ্‌ন্য ও প্রিয়দর্শন। ল তাঁহার তুলনা নাই। 
দান পিতার ন্যায় গৃণবান্‌ এবং বুর্জ)” তিনি মৃদুবচনে সকলের 


সাঁহত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কেহ A | 
তান এঁরূপ কথা কখনই ওষ্ঠের ঝ্টীর্টিকরেন না। অন্যকৃত একাটমান 
০৯৮৬৮ 


বুদ্ধিমান ও প্রিয়ংবদ। কহে” ভাগত হইলে, দিল সৰ্বত্ৰ তাহার জাহিত 
আলাপ করিয়া থকেন। টি আঁত বলবান, কিন্তু আপনার বাঁর্যমদে কখনই 
উন্মত্ত হন না। ‘তান সত্যবাদী, বিদ্বান ও বৃদ্ধবর্গের মর্যাদাপালক। [তানি 
প্রজারঞ্জন, প্রজারাও তাঁহার প্রাতি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন কাঁরয়া থাকে। 
নি বিপ্রভক্তিপরায়ণ ও দীনশরণ। তাঁহার চারত্র আঁত পাঁবত্র। তিনি দদুষ্টের 
নিয়ন্তা, ধর্মজ্ঞ ও দেশকালজ্ঞ। তাঁহার বুদ্ধি স্বীয় বংশেরই অনুরূপ, এই 
কারণে তান ক্ষত্রিয় ধর্মকে বহু মান কাঁরয়া থাকেন এবং এ ধর্ম রক্ষা কারলে 
যে স্বর্গলাভ হয় এই-ই তাহার ধস্থর িশবাস। অমঙ্গল প্রসঙ্গে ও ধর্মীবরুদ্ধ 
কথায় তাঁহার আভরূচি নাই। কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি সুরগ্দর্দ 
বৃহস্পতির ন্যায় তাহাতে উত্তরোত্তর যুক্ত প্রদর্শন কাঁরতে পারেন। তাঁহার 
অঞ্গপ্রত্যঙ্গসমুদয় সুলক্ষণসম্পন্ন ! তান তরুণ ও নীরোগ এবং পুরুষ-পরীক্ষায় 
সৃদক্ষ। জগতে তিনিই একমাত্র সাধ্‌। সেই রাজকুমার প্রকাতিবর্গেব বাহিশ্চর 
প্রাণের ন্যায় একান্ত প্রিয়তর। তিনি বেদ-বেদাঙ্গে অধিকার লাভ করিয়া গুরুগূহ 
হইতে সমাবর্তন কাঁরয়াছেন। সমন্ত ও অমন্তক অন্ত্রশস্তে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
তিনি কল্যাণের জল্মভূমি, তেজস্বশ ও সরল। সঙ্কটস্থলেও তান কখন 'মথ্যা- 
বাক্য প্রয়োগ করেন না। ধর্মার্থদশ' বন্ধ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আচার্য । তান 
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নিবর্গতত্বজ্ঞ, স্মাতমান ও প্ৰতিভাসম্পন্ন । তানি লৌকিকার্থকুশল, 'বনীত, 
গম্ভীর, গঢ়মল্ত্র ও সহায়সম্পন্ন। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কখনই নিষ্ফল হয় 
না। অর্থ যে ন্যায়ান্‌সায়ে উপার্জন ও সংপান্রে দান কাঁরতে হয়, তিনি তাহা 
বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার ভান্ত আত অসাধারণ । 1তাঁন 
অসং বস্তু গ্রহণে কখনই লোলুপ নহেন। 1তাঁন আলস্যশন্য, সাবধান এবং 
স্বদোষদ্শরশ। তানি কৃতজ্ঞ ও লোকের অন্তরন্ঞ। তিনি ন্যায়ানূসারে নিগ্রহ 
ও অনশ্রহ প্রদর্শন কাঁরয়া থাকেন। কাব্য ও দর্শনশাস্তে তাঁহার সাঁবশেষ 
বুৎপত্তি লাভ হইয়াছে এবং তান ধর্ম ও অর্থের আবরোধে সুখ সংগ্রহ 
কারয়া থাকেন। কর্তবাভার বহনে তাঁহার আলস্য নাই। যে-সমস্ত শিল্প 
বিহারকালে বিশেষ উপযোগী, তান তংসমহদয় আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি 
অর্থীবভাগে সৃপট। হস্তী ও অশ্বে আরোহণ ও উহাদিগকে শিক্ষাদান--এই 
উভয় কমেই তানি সৃদক্ষ। বিপক্ষ সৈন্যের আভমুখে গমন, শ্ুসংহার ও 
ব্াযহরচনা-এই সমস্ত কর্মে তান সৃপারগ। তান ধনূর্বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য 
ও আঁতরথ। দেবাসূরগণ রোষাবিষ্ট হইলেও তাঁহাকে সংগ্রামে পরাভব কাঁরতে 
৮৮:৮৮ 






বৃহস্পাঁতর ন্যায় এবং বলবীর্যে সরপাভু খর ন্যায় আঁভাহত হইয়া 
থাকেন। রাম পিতার প্রীতিকর তু সর আহত হইয় 
করজালমন্ডিত প্রদীশ্ত সৃর্যমণ্ডলের নর্মঈরঠ শোভা পাইতে লাঁগলেন। তখন 
দেবী বসমতা এই সচ্চারত্র অধয্যপুল্সূ্ম 
প্রার্থনা কাঁরলেন। 

বৃদ্ধ রাজা দশরথ রাম গুণবান হইয়াছেন দোঁখিয়া ভাবিলেন, 
আমার জাবদ্দশায় বৎসর হইবেন_তদ্র্শনে না জান আমার কিরূপ 
আনন্দই হইবে। কবে প্রিয় পত্র রামকে যৌবরাজ্যে আঁভাষন্ত দেখিব। 
রাম সততই লোকের অভ্য্যদয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সকল জাঁবেই তাঁহার 
দয়া দোৌখতে পাওয়া যায় এবং তান জলবর্ঁ জলদের ন্যায় আমা অপেক্ষা 
সকলেরই প্রিয়। যম ও ইন্দ্রের নয়য় তাঁহার বল, বৃহস্পাঁতর ন্যায় তাঁহার 
বৃদ্ধি, পর্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য । অধিক কি, তান আমা অপেক্ষা সর্বাংশেই 
গুণবান। আম এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে এই পৃখিবী-সাম্রাজ্যের উপর 
আধিপত্য বিস্তার কাঁরতে দেখিয়া স্বর্গ লাভ কাঁরব। 

অনন্তর মহারাজ দশরথ রামকে এইরূপ ও অন্যানার্প অন্যন্পাতদূর্লভ 
অপারাচ্ছন্ন সর্বোৎকৃষ্ট গৃণে অলৎকৃত দোঁখয়া মাল্মগণের সাঁহত পরামর্শ করত 
তাঁহাকে যৌবরাজা প্রদানের বাসনা কারলেন। তান তাঁহাকে যৌবরাজ্য 
প্রদানের বাসনা কারয়া মল্ত্িগণকে কাঁহলেন,_মান্্গণ! আমার দেহে জরার 
সণ্টার হইয়াছে এবং অন্তরীক্ষে গ্রহনক্ষত্রের প্রাতকৃলতা, বাত্যা ও ভুমিকম্প 
প্রভাত নানাপ্রকার উৎপাত হইতেছে; এই কারণে এই যৌবরাজ্য প্রদান- 
প্রস্তাব আমার শোকাপহরণ পূর্ণচন্দ্রসূন্দরানন লোকাভরাম রামের ও প্রকাতি- 
বর্গের সবশেষ প্রীতকর হইবে! 

তখন সেই বাজাধিরাজ যোগ্য অবসরে আপনার ও প্রজাগণের হতার্থ 
এবং রামের ও প্রজাগণের প্রাত স্নেহ প্রদর্শনার্থ রামকে যৌবরাজ্যে আভষেক 
কাঁরতে যন্রবান হইলেন। তান মাল্িগণ দ্বারা নানা নগর ও জনপদের প্রধান 
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শ্ৰিতাঁয় সৰ্গ ১২৫ 


প্রধান লোকদিগকে আনয়ন করাইলেন এবং মর্যাদা অনুসারে তাঁহাদগকে 
বাসগহ ও নানাপ্রকার আভরণ প্রদান কাঁরলেন। কিন্তু তৎকালে কেকয়রাজ 
ও মাঁথলাধনাথ জনককে এই সংবাদ প্রদান করা যান্তাসম্ধ বিবেচনা কারলেন 
না। তিনি মনে করিলেন, ই'হারা অতঃপর এই প্রিয় সমাচার অবশ্যই পাইবেন। 

অনন্তর বিজয়ী রাজা দশরথ সভাভবনে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে 
লোকাপ্রিয় পার্থিবগণ আগমন কাঁরতে লাগলেন। সেই সমস্ত অধীন রাজা 
উপস্থিত হইয়া দশরথপ্রদার্শত আসনে তাঁহারই আভিমূখে উপবেশন কারলেন। 
ই'হারা রাজভান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রায়ই অযোধ্যায় বাস করিয়া থাকেন। 
ইহারা আঁত বিনীত। রাজা দশরথও ই*হাঁদগকে সাঁবশেষ সম্মান কাঁরয়া 
খাকেন। ইহারা ও জনপদবাসী প্রধান প্রধান লোকেরা দশরথের সম্মুখে 
উপবেশন কুলে তান অমরগণপারবৃতে সয়া ইন্দের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগলেন। 





রঃ জের বাক কহিলেন,_পাঁরিষদগণ ৷ 
্ীর্ণ রাজ্য পূত্রনার্বশেষে প্রাতপালন করিয়া 
উর্বিশ্ই জান। এক্ষণে আম সেই ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি 
নৃপাঁত-প্রাতপাঁলত সৃখোচিত সমস্ত সাম্রাজ্যে সখ-সমৃদ্ধ বৃদ্ধির প্রস্তাব 
কারতোছ। দেখ, আমি পূর্বতন নিয়ম অবলম্বনপূর্বক আত্মসখ-নিরপেক্ষ 
হুইয়া প্রাতানিয়ত শল্ত্যনূসারে প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি। আম সমস্ত 
লোকের [হতাচরণে দশীক্ষত হইয়া শ্বেতছত্রের ছায়ায় এই শরণর জীর্ণ কাঁরয়া 
ফেলিয়াছি। এক্ষণে বহ, সহম্র বংসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে, অতঃপর আমার 
ইচ্ছা এই যে, এই জাঁর্ণ দেহকে এককালে বিশ্রাম দেই। আমি লোকের যে 
গুরুতর ধর্মভার বহন কাঁরতোছ, নিরঙ্কুশ মনুষ্য ইহার ভ্রিসীমায় যাইতে 
পারে না এবং ইহা বীর পুরুষেরই উপয্ত্ত। আম এক্ষণে এই গুরদভারে 
নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পাঁড়য়াছি। অতএব এই সমস্ত সম্লিহত ত্রাহ্মণের 
অনুমাত গ্রহণপূর্বক পুত্রকে প্রজাগণের হতসাধনে নিয়োগ কাঁরয়া বিশ্রাম- 
লাভের ইচ্ছা কার। আমার আত্মজ মহাবশর রাম আমারই সমস্ত গুণ আঁধিকার 
কারয়া জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন। তান বলবার্ধে সররাজ পূরন্দরেরই অনুরূপ । 
এক্ষণে সেই পষ্যাবিহারণ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ধার্মকপ্রধান রামকে প্রীত 
মনে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিব। তান তোমাঁদগেরই যোগ্য, প্িলোকাও তাঁহাকে 
পাইয়া নাথবান হইবে। অতএব আমি অদ্যই বসূমতর এই 'হতানৃষ্ঠাল 
কাঁরব এবং রামের প্রাত সমস্ত সাম্রাজ্্যভার অর্পণ কারয়া সুখী হইব। এক্ষণে 
বল, আমার এই সাধু অভিপ্রায় তোমাদগের অনুকূল হইবে কি নাঃ অথবা 
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যদি প্রীতাঁনবন্ধন এইরূপ প্রস্তাব করিয়া থাক তবে এতদপেক্ষা হিতকর 
যাহা হইতে পারে তোমরা তাহারও প্রসঙ্গ কর। কারণ মধ্যস্থ লোকের 'চল্তা 
পূর্বাপর পক্ষ সঙ্ঘর্ষে আধকতর ফলোপধায়ক হইয়া থাকে৷ 

জলভারপূর্ণ জলধরকে দেখিয়া ময়ূর যেমন সন্তুষ্ট হয়, ভৃপালগণ 
সেইরূপ মহারাজ দশরথের বাক্য সন্তোষসহকারে স্বীকার কাঁরলেন। তখন 
রাজসভায় অগ্রে সামল্তগণের আনন্দ-কোলাহলের প্রীতিধবান উথত হইল; 
তৎপরে সাধারণের এততাবিয়ক আন্দোলনে যেন মোদনী কাঁম্পত হইতে 
লাগিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ ও সেনাপাঁতগণ পুরবাসী ও জানপদবর্গের সাঁহত 
ধর্মার্থকুশল মহাঁপাল দশরথের আঁভপ্রায় অবগত হইয়া একমতে পরস্পর 
পরামর্শ কাঁরতে লাগলেন এবং ভ্‌পালকৃত প্রশ্নের মীমাংসা কাঁরয়া তাঁহাকে 
সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, মহারাজ! আপনার বয়ঃক্রম বহু সহস্র বৎসর হইল! 
আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; এই কারণে রামকেই যৌবরাজ্যে আভিষেক করা 
আপনার শ্রেয়। মহাবীর রাম একাঁট বৃহৎকায় মাতঞ্গের পৃষ্ঠে ছত্রে আনন 
সংবৃত কারয়া গমন কাঁরতেছেন, আমরা এইটি দেখতেই ইচ্ছা করি। 





ভার কারান লাক তানিই ' একদাত পারে সতাপরারেণ। 
ধর্ম ও অর্থ তাঁহা হইতেই প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে। তান প্রজাগণের স্‌খোৎ্পাদনে 
চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে বসৃষ্ধরার ন্যায়, বুদ্ধিবলে বৃহস্পাঁতর ন্যায় এবং 
বলবাঁ্যে' শচশপাঁত ইন্দের ন্যায় আঁভাহত হইয়া থাকেন। তিনি ধর্মজ, সত্য- 
প্রতিজ্ঞ, সচ্চার্ ও অসয়াশন্য। কেহ দুখত হইলে "তাঁনই সান্ত্বনা প্রদান 
করেন। তান ক্ষমাশশল 'প্রয়বাদশ কৃতজ্ঞ ও জিতোন্দ্রয়। তান কোমলস্বভাব 
স্থরচিত্ত ও সুদশ্য। তান জ্ঞানবান্‌ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সেবা কাঁরয়া থাকেন। 
এই গণে ইহলোকে তাঁহার অতুল কীর্ত যশ ও তেজ পারবার্ধত হইতেছে। 
সুরাসৃর মনুষ্যে যে-সমস্ত অস্তশস্ত বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়ই তান 
অধিকার করিয়াছেন। বিদ্যা তাঁহার সম্যক আয়ত্ত হইয়াছে এবং তান অঞ্গের 
সহিত সমুদয় বেদ অবগত আছেন। সঙ্গীতশাস্ে তাঁহার অসাধারণ আঁধকার। 
তান শ্রেয়ের বাসভূমি ও সাধু। ক্ষোভের কারণ উপাঁস্থত হইলেও তান 
ক্ষম্ধ হন না। ধর্মার্থীনপুণ সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রাহ্মণেরা তাঁহার 'িক্ষক। এ মহাবশর 
গ্রাম বা নগররক্ষার্থ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে জয়শ্রী অধিকার না কারয়া 
লক্ষণের সাঁহত প্রত্যাগমন করেন না। তিনি যখন রণস্থল হইতে হস্তী বা 
রথে আরোহণপর্কক প্রত্যাগমন করেন, তখন স্বজনের ন্যায় পুরবাসণবর্গের 
সর্বাঞ্গীঁণ কুশল জিজ্ঞাসয়া থাকেন। তিনি উরসজাত পরের ন্যায় তাঁহাঁদগের 
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তৃতাঁয় সর্গ ১২৭ 


প্রত্যেককেই পাত্র কলর প্রেষ্য শিষ্য ও আঁ্নসংক্রান্ত সমগ্র সংবাদ আনুপাার্বিক 
জিজ্ঞাসা করেন। “কেমন শিষ্োরা আপনাঁদগের শুশ্রুষা কারতেছে ? ভৃত্যেরা 
একান্তমনে আপনাঁদগের সেবা কারতেছে?” তিনি প্রায়ই আমাদিগকে এইরূপ 
কাঁহয়া থাকেন। প্রজাদের দুঃখ দেখলে তান যারপরনাই দুঃখিত হন এবং 
উহাদের উৎসবেই পিতার ন্যায় পাঁরতোষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তান যখন 
কথা কহেন, তাঁহার ব্দনারাবন্দে মন্দ মন্দ হাস্য নির্গত হয়। তান প্রাণপণে 
ধর্মকে আশ্রয় কাঁরয়া আছেন। তাঁহার সমুদয় উদ্দেশ্যই শুভ ফল প্রসব করিয়া 
থাকে। বিবাদে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। তান সুরগতরু বৃহস্পাতির 
ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন কাঁরতে পারেন। তাঁহার ভ্রুদ্বর় অতি সুদৃশ্য 
এবং লোচনফুগল িচ্তীর্ণ ও তায়বর্ণ, বোধ হয় যেন স্বয়ং বিফুই ভূলোকে 
অবতীণর্ণ হইয়াছেন; শৌর্য বায এবং রণক্ষেত্ে লঘু সণ্যরণ এই সমস্ত গুণে 
সাধারণে যারপরনাই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তানি 
প্রজাপালক। িষয়স্পৃহা তাঁহার চিত্ত বিকৃত কাঁরতে পারে না। এই সামান্য 
পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক নৈলোকার ভারও তিনি অনায়াসে বহন কারিতে 
পারেন। তাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে । তান নিয়মানুসারে 
বধাহ্কে বধদণ্ড প্রদান করেন, কিন্তু যাহারা তাহাদের উপর তাঁহার 







ধকিছমান্ত বিরাগ উপস্থিত হয় না; প্রচুর অর্থ দিয়া 
আপনার প্রসাদ প্রদর্শন কাঁরয়া থাকেন। র্মৃ৫্রাগণের স্পৃহনীয় সাধারণের 
প্রীতকর আত উদার গুণযোগে ভাস্করেক্উর্টায় সর্বত্র বিকাশ লাভ কারয়াছেন। 
মহারাজ! প্রজারা আপনার এই গুরুর পুরকে প্রার্থনা কারতেছেন। ‘তান 
আমাদেরই ভাগ্যে প্রজ্ঞাপালনর, কার্যে চতুর হইয়াছেন। বালিতে 


ভা} আঁপানি ভাগ্যক্রমেই এইরূপ গুণের পুত্রকে 
ট্ধর্ব ও উরগগণ এবং প্রবাসী ও জনপদবাসী 
রাও দর্ঘায়্‌ প্রার্থনা কারয়া থাকেন। কি দ্র, দক 
বালক, কি বন্ধ, ক যুবা সকলেই কি 'সায়ংকাল ক প্রাতঃকাল, সকল কালেই 
রামের অভ্যুদয় কামনায় তচ্গতমনে দেবগণকে নমস্কার করেন। এক্ষণে আপনার 
প্রসাদে সকলের এই মনোরথ সিদ্ধ হউক। নরনাথ! আমরা ইন্দীবরশ্যাম 
রামকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত দৌখব। এক্ষণে আপন সেই দেবদেবসদৃশ 'প্রয়কারী 
পদকে প্রফুল্ল মনে রাজ্যে অভিষেক করুন! 


তৃতীয় সর্গা। অনন্তর মহারাজ দশরথ পৌর ও জানপদবর্গের সাঁহত ভ্‌পাল- 
গণের বিনীত ব্যবহারে শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক প্রিয় ও 'হিতকর বাক্যে 
কাঁহলেন, তোমরা আমার সর্বজোম্ঠ প্রিয় পূত্র রামকে যৌবরাজ্যে প্রাতান্ঠিত 
দেখিবার ইচ্ছা কারতেছ; কি আনন্দ! ক আশ্চর়ই বা আমার প্রভাব! 

দশরথ সকলকে এইর্‌পে সমাদর কাঁরয়া সকলের সমক্ষে বাঁশন্ঠ বামদেব 
প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে কাহলেন, বিপ্রগণ ! এক্ষণে পাঁবন্র চৈত্রমাস উপস্থিত, কানন- 
সকল নানাবিধ কুসুমে সমলঞ্কৃত হইয়াছে। অতএব এই সময়েই আপনারা 
রামকে যৌবরাজ্য প্রদানের সমুদয় আয়োজন করুন। 

রাজা দশরথ এইরূপ কহিবামাত সভামধ্যে একাঁট তুমুল কোলাহল উাঁখিত 
হইল। ক্রমশঃ সেই কোলাহল উপশামিত হইলে দশরথ বাঁশম্ঠদেবকে কাঁহলেন, 
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১২৮ অযোধ্যাকাণ্ড 
ভগবন-! রামের রাজ্যাভষেকার্থ যেরূপ উপকরণ প্রয়োজন হইবে, আপাঁন 
তৎসমুদয় সংগ্রহ কারবার নিমিত্ত আঁধকৃত ব্যান্তবর্গকে অনুমাত প্রদান 
করুূন। এ সময় মাল্পগণ রাজার সম্মুখে কৃতাঞ্জালপুটে দণ্ডায়মান ছিলেন; 
বশিষ্ঠ তাঁহাঁদগকেই সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, মন্তিগণ! সুবর্ণ প্রভাত রড়- 
সমুদয়, পূজাদুব্য, সবোৌষাঁধ, শূরুমালা, লাজ, পৃথক পৃথক পাত্রে মধু ও 
ঘৃত, দশাযস্ত বস্ত্র, রথ, সমস্ত অস্ম, চতুরঙ্গ বল, সূলক্ষণাক্রান্ত হস্তাঁ, চামর- 
দ্বয়, ধবজদশ্ড, পাশ্ডুবর্ণ ছত্ৰ, শতসংখ্য হেমময় অত্যুক্জবল কুদ্ভ, সুবৰ্ণ 
শৃঙ্গসম্পন্ন খষভ, অখণ্ড ব্যাপ্রচর্ম এবং অন্যান্য যাহা িছু ভাবশ্যক, 
তৎসমুদয়ই প্রাতে মহারাজের অগ্নিহোত্র গৃহে সংগ্রহ কাঁরয়া করিয়া রাখ। 
মাল্য চন্দন ও সুগন্ধি ধূপে রাজপ্রাসাদ ও সমস্ত নগরের দ্বারদেশ সুশোঁভত 
কর। বহুসংখ্য ব্রাহ্মণের আঁভমত ও পর্যাপ্ত হইতে পারে, এইরূপ দাঁধ ও 
ক্ষারামাশ্রত সূদশ্য সুসংস্কৃত অন্নসম্ভার, ঘৃত, লাজ ও প্রভূত দাঁক্ষণা 
প্রভাতে বিপ্রগণকে সমাদরপূর্বক প্রদান কারও। কল্য সূর্যোদয় হইবামাত 
স্বাস্তবাচন হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণকে 'নঙল্পণ ও আসনসকল প্রস্তুত কর। 
সর্বত্র পতাকা উত্ভীন করিয়া দেও। রাজপথে জলসেক কর। গাঁয়কা-গাঁণকা- 
সকল সুসাঁজ্জত হইয়া প্রাসাদের দ্বত'য় কক্ষে কর্‌ক। দেবতায়তন 
ও চৈত্যসমৃদয়ে অন্ন, অন্যান্য ভক্ষদ্রব্য ও হত গন্ধ পৃ্প প্রভাতি 
পুজার উপকরণ দ্বারা দেবপূজা কর। পুরুষেরা বেশভূষা কাঁরয়া 
স্ধদপর্ঘ আসচর্ম ও বর্ম ধারণপর্বক থিম ্ 
িপ্রবর বাশষ্ঠ ও বামদের রাজকা্যে কত ব্যান্তবর্গের প্রাত এইরূপ আজ্ঞা 
রণ প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই আজ্ঞাদান 








অনপ্র মহারাজ দশরথ সারাথ সূমন্্রকে আহ্বানপূর্বক কাঁহলেন, সুমন্ত! 
তুমি ধার্মক রামকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত “যথাজ্ঞা 
মহারাজ!” বলিয়া তাঁহার নিদেশে রথী রামকে রথে আরোপণপূর্বক আনয়ন 
কারতে লাগিলেন। এসময় চতুর্দিকের রাজগণ এবং চ্লেচ্ছ আর্য আরপ্য ও 
পার্বত্য লোকসকল সভামধ্যে উপবেশনপূর্কক রাজ্য দশরথের- উপাসনা কাঁরতে- 
িলেন। দশরথ সূরগণপাঁরবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাঁদগের মধ্যে 
অবস্থানপূর্বক প্রাসাদ হইতে দেখলেন, গন্ধর্বরাজসদূশ সুবিখ্যাত বর 
নীর্ঘবাহ্‌ মহাবল মন্তমাতঞ্গগামশী চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরানন অতশব "প্ররদর্শন 
লাম রূপ ও উদার গণযোগে সকলের নয়ন ও মন অপহরণপূর্বক নিদাঘতস্ত 
শ্রজাদগকে জলদের ন্যায় সকলকে পূলাঁকত করত আগমন কাঁরতেছেন। 
তংকালে দশরথ 'নার্নমেষলোচনে তাঁহাকে নিরশক্ষণ কাঁরয়াও সম্পূর্ণ তৃগ্তি- 
সুখ অনুভব কাঁরতে পারলেন না। 

অনন্তর সুমন্ত রাজকুমার রামকে রথ হইতে অবতারিত কাঁরলেন এবং 
রাম দশরথের সমীপে গমন কাঁরতেছেন দোঁখয়া তাঁহার অনুগমন কাঁরতে 
লাগলেন! পরে দাশরাথ সুমন্্র সমাভব্যাহারে পিতার সাঁহত সাক্ষাৎকার 
কারবার আশয়ে সেই কৈলাস-শিখর-সদৃশ প্রাসাদে উশিত হইলেন এবং 
কৃতাজলিপুটে তাঁহার সাল্নাহত হইয়া আপনার নামোজ্লেখপূর্বক তাঁহার 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 


চতুর্থ সৰ্গ ১২৯ 


চরণে সাচ্টাঞ্চ প্রাণপাত কারলেন। তখন মহনপাল দশরথ প্রিয় পুত্র রামকে 
আপনার পার্্বদেশে প্রণত দেখিয়া তাঁহার অঞ্জলি গ্রহণ ও আকর্ষণপূর্বক 
তাঁহাকে বার বার আলিঙ্গন কাঁরতে লাগলেন। 

তৎপরে তান তাঁহারই নিমিত্ত উপস্থাপিত মাঁণমাশ্ডত সুবরশ্থাচিত 
রমণায় সিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমাতি দিলেন। তখন 
সনির্ধল সু্যমণ্ডল উদয়কালে স্বীয় প্রভাজালে যেমন সৃমের্‌কে উদ্ভাঁসত 
করেন, সেইর্‌প রাম উপবিষ্ট হইয়া সেই উৎকৃষ্ট আসনকে যারপরনাই 
সুশোভিত কাঁরলেন। যেমন গ্রহনক্ষত্রস্কুল শারদীয় অম্বর শশাৎকাবচ্বে 
অলঙ্কৃত হয়, তদ্রুপ সেই বাঁশম্ঠাঁদ বিপ্রবর্গাবরাজিত রাজসভা সমাধক 
শোভা ধারণ কাঁরল। লোকে বেশাবন্যাস করিয়া আদর্শতলসংক্রান্ত আত্ম- 
প্রীতীবম্ব দর্শনে যেমন পরিতোষ লাভ করে, সেইরূপ মহারাজ দশরথ সেই 
প্রাণাঁধক পুত্রকে নিরাক্ষণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। 

অনন্তর কশ্যপ যেমন সংরেন্দ্রকে, তদ্রুপ তিনি রামচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্বক 
কাঁহলেন, বস! তুমি আমার সর্বপ্রধানা সর্বাংশসদৃশশী মাহষী কৌশল্যার 
গর্ভে জন্ম গ্রহণ কাঁরয়াছ। তুমি সর্বাংশে আমার অনুরূপ এবং সকল পরের 
মধ্যে তুমিই সৰ্বগুণে গ্ণবান্‌, এইজন্য আমি স্েক্মকে যংপরোনাস্ত স্নেহ 
কাঁরয়া থাকি। তুম নিজগুণে এই প্রজাগণকে তন 






চন্দ্রের পৃষ্যাসংরম হইলে যৌবরাজ্য গ্রহণ কর্‌ [রর স্বভাবতই গুণবান। 
ইচ্ছা কাঁর। দেখ, তুমি যদিও চ অপেক্ষাকৃত ‘বিনয়ী হইয়া প্রাত- 


আন ও র্ণ করিয়া পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচার 


ন) রাজাপালন করেন, তাঁহার মিন্তগণ অমৃতলাভে 
অমরগণের ন্যায় আনন্দ ৪ কারয়া থাকেন। অতএব বংস! তুমি আপনাকে 
এইর্‌পে নিয়ন্তিত কাঁরয়া স্বকার্য পর্যালোচনে যক্বান হও। 

তখন রামের 'প্রয়কারী সূহ্‌দেরা মহারাজের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র দ্ূতপদে 
রাজমাহষী কৌশল্যার নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে এই প্রিয় সমাচার নিবেদন 
কাঁরলেন। কৌশল্যা এই সংবাদ পাইয়া যংপরোনাস্তি আনান্দত হইলেন এবং 
এঁসমস্ত প্রিয় প্রচারককে প্রচুর সুবর্ণ রত্রভার ও ধেনু প্রদানে আদেশ "দিয়া 
পরিতুণ্ট করিলেন। 

এদিকে রাম পিতা দশরথের পাদবন্দনপূর্ক রথে আরোহণ কাঁরয়া 
গৃহাভিমূখে চাঁললেন। পুরবাসীরাও অভিলষিত বস্তুলাভের ন্যায় ভূপাঁতির 
এই বাকা শ্রবণ কারয়া তাঁহাকে আমল্মণপূর্ক গৃহে গমন করিলেন। গৃহে 
গিয়া রামের আঁভষেক-ীবঘ] শাচ্তির আশয়ে দেবার্চনা কাঁরতে লাগলেন। 


চতুর্থ সর্গ ৷ পৌরবর্গ বিদায় গ্রহণ কাঁরলে রাজা দশরথ মান্তিগণকে পুনর্বার 
কাঁহলেন, মাল্িগণ! আগামী দিবসে চন্দ্রের পুষ্যাসংক্তরম হইবে; এ দিনেই 
রাজশবলোচন রামকে রাজ্যে আঁভবষেক করা ষাইবে। তান শীল্লগণকে এইরূপ 
কাহিয়া অন্তঃপরে প্রবেশপূর্ক সুমল্কে কহিলেন, সুমল্! তুমি রামকে 
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প্যনরায় এই স্থানে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত রাজা দশরথের আজ্ঞা শরোধার্য 
কাঁরয়া দ্ুতপদে রামের নিকেতনে সমপেস্থিত হইলেন। রাম সমন্বের আগমন 
শ্রবণ কাঁরবামাত আঁতমাত শাঁত্কত হইয়া -আবিলম্বে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ 
করাইয়া কাঁহলেন, সুমন্ত্র! তুমি কি কারণে পুনরায় আগমন কাঁরলে সাঁবশেষ 
প্রকাশ করিয়া বল। তখন সুমন্ত কাঁহলেন, রাজকুমার! মহারাজ আপনাকে 
পুনর্বার দেখিবার বাসনা কারিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিপ্রায় হয়, 
আজ্ঞা করুন। 

অনন্তর রাম মহারাজ দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার কারবার আশয়ে 
অধিলম্বে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। মহারাজও তাঁহাকে প্রণীতজনক কোন 
কথা কহিবার উদ্দেশে নিজ গৃহে প্রবেশে অনুজ্ঞা দিলেন। রাম গৃহমধ্যে 
প্রবেশ কাঁরয়া দূর হইতে 'পতাকে দর্শন ও কৃতাঞ্জালপুটে আভবাদন কারলেন। 
তখন রাজা দশরথ তাঁহাকে উত্থাপন ও আলিঙ্গন কাঁরয়া আসন গ্রহণে অনুমাঁত 
প্রদানপূর্বক কহিলেন, বংস! আম দীর্ঘ আয়ু লাভ ও ইচ্ছানুরূপ শবষয়- 
সুখ উপভোগ করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছ। আমি যাচককে প্রার্থনাধক অর্থ দান 
ও অধ্যয়ন করিয়াছ এবং অন্নদান ও প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে 'বাবধ 





টপ ৮৬৭১৮ সূর্য মঙ্গল ও রাহ 
এই তিন দারণে গ্রহ আমার জন্মনক্ষতর আক্রমণ করিয়াছেন। এইরূপ নিত 
উপাস্থত হইলে প্রায়ই রাজা বিপদস্থ হন; এমন কি, ইহাতে তাঁহার মৃত্যুও 
সম্ভবপর হইতে পারে। বিশেষতঃ মনৃষ্যের মাত স্বভাবতই চপল। অতএব 
বংস! আমার মনে ভাবান্ত্র উপস্থিত না হইতেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর। 
অদ্য পঢুনর্বস: নক্ষত্রে চন্দ্রের সণ্ডার হইয়াছে । জ্যোঁতর্বেত্তারা কাঁহতেছেন, 
চন্দ্রের পদষ্যাভোগ আগাম দিবসে অবশ্যই ঘাঁটবে। এক্ষণে আমার মন একান্ত 
ব্গ্র হইয়া উঠিয়াছে। সূতরাং কল্যই আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে আভষেক 
কাঁরব। তুমি অদ্যকার রাত্রি বধ্‌ সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস 
করিয়া কুশশয্যায় শয়ন কাঁরযা থাক। বংস ! শৃভকার্ষে প্রায়ই বিঘ! ঘাঁটয়া 
থাকে, এই কারণে অদ্য তোমার সুহৃদেরা সাবধান হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন৷ 
এক্ষণে বস ভরত প্রবাসে কালযাপন কাঁরতেছেন, এই অবসরে তোমার আভিষেক 
সুসম্পন্ন হয়, ইহাই আমার প্রার্থনীয়। যথার্থতই তোমার ভ্রাতা ভরত ভ্রাতুবংসল 
ও আঁত. সঙ্জন। ঈর্ষা তাঁহার মনকে কদাচই কলুষিত করবে না এবং তান 
তোমার একান্ত অনুগত। কিন্তু আমার এই একাট স্থির বিশ্বাস আছে যে, 
কারণ উপাস্থিত হইলে মনুষ্যের চিত্ত অবশ্যই কৃত হইবে। যাঁহারা ধর্মপরায়ণ 
ও সাধ্‌, তাঁহাদিগের মনও রাগ-দ্বেধাঁদ দ্বারা আকুল হইয়া উঠে। অতএব 
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বংস! এক্ষণে তুমি খাও, কল্যই তোমাকে রাজ্যভার লইতে হইবে। 

অনন্তর রাম পিতা দশরথকে সম্ভাষণপূর্বক গৃহাভিমুখে গমন কাঁরলেন 
এবং জানকীকে পিতার আদেশ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত স্বীয় বাসগৃহে প্রাবষ্ট 
হইলেন, কিন্তু তিনি তথায় জানকীকে দেখিতে না পাইয়া তথা হইতে জননীর 
অন্তঃপূরে গমন কাঁরলেন। 

এঁদকে দেবী কৌশল্যা রামের রাজ্যাভষেকের কথা শুনিয়া সমিন্রা সীতা 
ও লক্ষণের সহিত দেবগৃহে গমনপূর্বক নিমশীলিতনেত্রে প্রাণায়াম দ্বারা 
পুরাণ-পৃরুষকে ধ্যান কারতেছিলেন এবং স্দামত্রা সীতা ও লক্ষণ তাঁহার 
শশ্রুধা কাঁরতেছেন। ইত্যবসরে রাম তথায় গিয়া দৌঁখলেন, জননী পট্রবস্্ 
পরিধান ও মৌনাবলম্বনপূর্বক দেবভবনে দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া 
তাঁহারই রাজশ্র প্রার্থনা করিতেছেন। 

তথন রাম তাঁহার নিকট গমন ও আঁভবাদনপূর্বক তাঁহাকে হৃয্ট ও সন্তুষ্ট 
করিয়া কহিতে লাগলেন, জনান! পিতা আমাকে প্রজাপালনকার্ষে নিয়োগ 
করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞা হইল যে, কল্যই আমার রাজ্যাঁভিষেক হইবে। 
এক্ষণে জানকী এই রজনী আমার সহিত উপবাস কাঁরুয়া থাকবেন; উপাধ্যায়েরা 
এই ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং িতাও আমাকে, ঢপ কাঁহয়া 'দিয়াছেন। 
অতএব কল্য রাজ্যাভিষেকে জানকীর যে- আবশ্যক, আপাঁন 





অনন্তর রাম ভ্রাতা লক্ষমণকে কৃতাঞ্জজিপূটে বিনতভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া 
হাসামথে কাহলেন, লক্ষণ! অতঃপর আমার সাঁহত তোমাকেও এই রাজাভার 
বহন কাঁরতে হইবে। তুমি আমার অপর অন্তরাত্মা, সৃতরাং রাজশ্রশ আমার 
ন্যায় তোমাকেও আশ্রয় কারয়াছেন। বস! আমার জীবন ও রাজ্য কেবল 
তোমারই 'নামত্ত; অতএব তুমি আভলাষত ভোগ্য পদার্থসমন্দয় উপভোগ 
করা রাম ভ্রাতা লক্ষমণকে এইরূপ কহিয়া কৌশল্যা ও সংমিন্যাকে আঁভবাদন- 
পূর্বক তাঁহাদের আজ্ঞক্রমে জানকীর সহিত স্বভবনে গমন কাঁরলেন। 


পন্চম সৰ্গ ৷ এদিকে রাজা দশরথ আগামী দিবসের অভিষেকবিষয়ে রামকে 
এরুপ আদেশ কাঁরয়া কুলপৃরোহিত বাশষ্ঠকে আহ্বানপূর্ক কাঁহলেন, 
তপোধন! অদ্য আপানি রামের বিঘশাল্তি ও রাজ্যপ্রা্তির নামত্ত সীতা ও 
তাঁহাকে উপবাস করাইয়া আসদন। 

বেদাবদ্‌গণের অগ্রগণ্য মহার্য রাজাজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিপ্রের অনুরুপ 
রথে আরোহণপূর্বক রাজকুমার রামের আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অশ্ব 
মহাবেগে ধাবমান হইল। তান ক্ষণকালের মধ্যে সেই পাশ্ডুবর্ণ অদ্রথন্ডের 
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১৩২ অযোধ্যাকাণ্ড 


ন্যায় শোভমান ভবন-সন্নধানে উপনীত হইয়া সবাহনে তিনটি প্রবেশ-দ্বার 
পার হইলেন। রামও সাবশেষ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত ত্বারতপদে গৃহ হইতে 
বাঁহ্গত এবং তাঁহার রথের নিকট উপাঁস্থত হইয়া সাদরে করগ্রহণপূর্বক 
স্বয়ং তাঁহাকে অবতারত কাঁরলেন। 

অনন্তর পুরোহিত বাশষ্ঠ রামের এইরূপ বিনীত ব্যবহারে প্রণীত হইয়া 
তাহাকে সম্ভাষণ ও তাঁহার আনন্দবর্ধনপূর্বক কাঁহলেন, বংস! রাজা দশরথ 
তোমার প্রাত আতিশয় প্রসন্ন হইয়াছেন! কারণ তান তোমারই হস্তে সমস্ত 
সাম্রাজ্য-ভার অর্পণ কাঁরবেন। অদ্য তুম বৈদেহীর সাঁহত উপবাস করিয়া 
থাক। কল্য প্রাতে মহারাজ রাজা যষাঁতকে নহৃষের ন্যায় প্রশীতসহকারে 
তোমাকে রাজপদে আঁধরূঢ় দৌখবেন। এই বাঁলয়া বশুদ্ধস্বভাব মহার্ষ 
মল্রোচ্চারণপ্ূর্বক বৈদেহশীর সাহত রামকে উপবাসের সঞ্কজ্প করাইলেন এবং 
রামের প্রদত্ত পূজা প্রাতগ্রহ কাঁরয়া তাঁহার আভমতে তথা হইতে নিতান্ত 
হইলেন। রামও কিয়ৎক্ষণ প্রিয়বাদী সূহ্দগণের সহবাসে কালযাপনপূর্বক 
তাঁহাদেরই অনুমতিরূমে বাসগৃহে প্রবেশ কাঁরলেন। তাঁহার বাসগৃহে নরনারী 
সকলেই আমোদপ্রমোদ কাঁরতোছল। তৎকালে শ্বকাশত-সরোজ-বরাজিত 







মদমন্ত-িহঞ্গগণশোভিত সরোবরের ন্যায় উহার ₹ এক শোভা হইল। 
নাতি জোর রায়ে রাত (ধটাসদূশ আবাস হইতে নির্গত 
হইয়া" দেখলেন, রাজমার্গ লোকারণ্য হইফুেণ০সব পরম কুতৃহলে দলবদ্ধ 


হইয়া চাঁলয়াছে। পথে [তলার্ধ স্থান নই কের সঞ্যর্য ও হর্ষে মহাসাগরের 
yp পথই পরিচ্ছন্ন ও জলাসন্ত এবং 
নগরার চতু্দিক তোরণমালায় তর রিক্ত এবং সমস্ত গৃহে ধৰজদণ্ড উচ্ছবত 


রাজপরোহিত বাঁশষ্ঠ রাজমার্গে এইরূপ লোকের কোলাহল অবলোকন- 
পূর্বক সেই জনসংবাধ বিভাগ কাঁরয়াই যেন ম্‌দু-গমনে রাজকুলে প্রবেশ 
কারলেন এবং 'হমাগারসদ্‌শ রাজপ্রাসাদে আরোহণ কাঁরয়া ইন্দ্রের সাঁহত 
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ঘণ্ঠ সর্গ ১৩৩ 


বৃহস্পাঁতির ন্যায় নরেন্দ্র দশরথের সাহত সমাগত হইলেন। তখন অবানপাল 
মহর্ষকে সমাগত দৌখয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোথান কারলেন। তান 
গাৰোখান কাঁরলে সভাস্থ সমস্ত লোকই মহার্ষকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত 
উতর হইলেন অনন্তর রাজা বিনীতভাবে তাঁহাকে সম্বেধনপূর্বক 
িজ্জাঁসলেন, তপোধন! আমার আভিপ্রেত কার্য কি আপাঁন সমাধা কাঁরয়া 
আইলেন? মহাঁর্ষ কাঁহলেন, মহারাজ! আপনার আদেশানুর্‌প সমুদয়ই সাধন 
করা হইয়াছে। 

তখন রাজা দশরথ কুলগুরু বাশষ্ঠের অনুমাঁত গ্রহপপূর্বক সভাস্থ 
সকলকে পারত্যাগ কাঁরয়া গাঁরদরী মধ্যে কেশরীর ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ 
কাঁরলেন। তংকালে শশাঙ্ক যেমন তারাগণসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলকে একান্ত 
উজ্জল কাঁরয়া থাকেন, তদ্রুপ রাজা দশরথও সেই স.সাঁজ্জত নারীজন- 
পাঁরপূর্ণ অমরাবতীপ্রাতম অন্তঃপুরকে যারপরনাই সমৃদ্ভাঁসত কাঁরলেন। 


হন্ঠ সর্গা॥ কুণপুরোহিত বাঁশষ্ঠ বিদায় গ্রহণ কাঁরলে রাম কৃতস্নান হইয়া 





মধুর স্বরে গান কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। রাম পূর্বসন্ধ্যার উপাসনা সমাপন- 
পূর্বক সমাহিতাঁচত্তে গায়ত্রী জপ কাঁরতে লাগিলেন। অনন্তর তান পবিত্র 
পর্রবস্্ পারধানপূর্বক নারায়ণের স্তুতিবাদ ও বন্দনা কাঁরয়া বিপ্রগণ 





১৩৪ অযোধ্যাকাণ্ড 


স্বস্তিবাচন করাইলেন। তূ্যধ্যান এবং বিপ্রগণের মধুর ও গম্ভীর পূণ্যাহ- 
ঘোষে রাজধানী অযোধ্যা প্রাতধবনিত হইতে লাগিল। নগরবাসী সকলেই 
রাম জানকীর সাঁহত উপবাস কারয়া আছেন শুনিয়া যারপরনাই আনাম্দত 
হইল। 

অনন্তর পৌরবর্গ পুরীর শোভা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। শহর অশ্রের 
ন্যায় প্রভাসম্পন্ন 'গাঁরশিখরসদূশ দেবগৃহ, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্য, অদ্রালকা, 
পণাদ্রব্পাঁরপূর্ণ বাণিজ্যাগার, সুসমূদ্ধ সুদৃশ্য লোকালয়, সভা ও অত্যুচ্চ 
বুক্ষসমূহে ধজ ও পতাকা সুশোভিত হইতে লাগল। রমণীয় রাজপথ ধূপ- 
গন্ধে সুবাঁসত ও কুসূমদামে অলঞ্কৃত হইল। অভিষেক সমাপনান্তে যাঁদ 
রাম রাত্রিকালে নগর পাঁরভ্রমণে নির্গত হন, এই আশঙ্কায় সকলে পথপ্রাল্তে 
আলোক প্রদান বাসনায় ব্ক্ষাকার দীপস্তম্ভসকল প্রস্তুত কাঁরয়া রাখিল। 
সকলে নট নর্তক ও গায়কদিগের হূদয়হারী নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ কাঁরতে 
লাঁগল। লোকের গৃহমধ্যে ও প্রাঙ্গণে রামাভষেক সংক্রান্ত কথোপকথন 
আরম্ভ হইল। বালকেরাও গৃহদ্বারে দলবদ্ধ হইয়া ক্রীড়াকালে পরস্পর 
আভিযেকের কথা কহিতে লাগিল। কতকগুলি লোক সভা ও প্রাঙ্গণে সঙ্গাত 





হইয়া মহারাজ দশরথের প্রশংসা কিয়া কাঁহল, বাকু-কুলপ্রদখপ রাজা 
আঁত মহাত্মা; দেখ, হীন আপনার স্থ' [পাস্থত দেখিয়া রামের 
হস্তে রাজ/ভার অর্পণ কাঁরতেছেন। রাম পিরাক্ষায় সৃচতুর, তানি যে 
জন্য আমাদের রক্ষক বটি ইহাতেই আমরা যারপরনাই 
অন্গৃহশত হইলাম। রাম আঁত বি ধমশিল ও ভ্রাতৃবংসল। {তান 
আমাদিগকেও থাকেন। এক্ষণে আমা 


হু 
ধার্মিক রাজা চিরজীবী হ' রি তাঁহারই প্রসাদে রামের রাজ্যাভিষেক 


মুখে ওঁ সমস্ত কথা শ্রবণ কাঁরল। ক্রমশঃ 'িদেশীয় লোকে রাজধানী পারপৃণ* 
হইয়া গেল। পর্বকালে প্রবলবেগ সাগরের ঘোর শব্দের ন্যায় চতুর্দিকে প্রবেশ, 
শাঁল লোকের কোলাহল শ্রনীতগোচর হইতে লাগল। তখন সেই অমরাবতী- 
সদৃশ অযোধ্যা আঁভষেক দর্শনা অভ্যাগত লোকসমৃহের কলরবে একান্ত 
আকুল হইয়া জলজন্ভু-বিলোড়িত মহাসাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাশিল। 


সপ্তম লর্গ রাজমহিষী কৈকেয়ীর মন্থরা নাম্ন এক ?কঙ্করী 'ছিল। তান 
এ অনাথাকে মাতৃকুল হইতে আনয়ন কাঁরয়াছিলেন এবং আপনার নিকটে 
রাখিয়াই তাহাকে প্রাতপালন কাঁরতেন। িও্করণ মম্থরা প্রাতঃকালে চতুর্দকে 
তুমূল কোলাহল শ্রবণ কাঁরয়া যদচ্ছাক্রমে শশাঙ্কধবল প্রাসাদের উপর আরোহণ 
করিয়া দেখল, অযোধ্যার রাজপথসকল চন্দনসাললে সিক্ত এবং উহার সর্বর 
উৎপলদল বিক্ষিপ্ত হঈফাছে। ইতস্ততঃ উৎকৃষ্ট ধ্জদণ্ড ও পতাকা শোভা 
পাইতেছে। রাজধানীর স্থলাবশেষে নিম্নোন্নত পথ এবং স্থলবিশেষে 
চ্বেচ্ছানদসারে গমনাগমন কারবার নিমিত্ত স্যাবস্তৃত পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। 
সকলে অভ্যঞ্গ স্নান কারয়াছে। বিপ্রগণ মাল্য ও মোদক হস্তে লইয়া কোলাহল 
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সপ্তম সর্গ ১৩৫ 


কারতেছেন। দেবালয়ের দ্বারসকল সুধায় ধবালত হইয়াছে। চারাঁদকে বাদ্য- 
ধ্যান হইতেছে। সকলে আমোদে উল্ত্ত। বেদধ্বনি নগর ভেদ কাঁরয়া উঁখত 
হইতেছে । হস্তী অশ্ব গো বৃষ পর্যন্ত আনন্দনাদ পাঁরত্যাগ কাঁরতেছে। 
পাঁরচারিকা মল্থরা অযোধ্যায় এইরূপ উৎসবের আয়োজন দেখিয়া আঁতিশয় 
বাস্মিত হইল। অনন্তর সে অদূরে এক ধাত্রীকে ধবল প্রবস্ত্র পাঁরধানপূর্বক 
হর্ষোৎফুল্ল লোচনে দণ্ডায়মান দৌখয়া জিজ্ঞাসিল, ধান! রামজননী কৌশল্যা 
ব্যয়কুণ্ঠ হইয়াও অদ্য তি কারণে মহা আনন্দে ধন দান কাঁরতেছেন? আজ 
সকলের এই আত্যন্তিক হর্ষের কারণ ক? আজ মহীপালই বা এমন কি কার্য 
কাঁরবেন? তখন ধাত্রী হর্ষভরে বিদীর্ণ হইয়াই যেন কাঁহল, মল্থরে! আজ 
মহারাজ পঢুষ্যা নক্ষত্রে শান্তপ্রকাত সুশীল রামকে যৌবরাজ্য প্রদান কঁরবেন। 

অসাধ্দার্শনী মল্ধরা ধান্রীমুখে এই বাক্য শ্রবণ কাঁরবামাত্ ক্রোধে 
প্রজবালত হইয়া উঠ্ঠিল এবং সেই কৈলাসাঁশখরাকার প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া শয়নগৃহে কৈকেয়ীকে গিয়া কাহল, মূড়ে! গাঘোথান কর, ?ক বৃথা শয়ন 
কাঁরয়া আছ, তোমার সর্বনাশ উপস্থিত; তুমি কি বুঝিতেছ না যে, দুঃখভার 


প্রবলবেগে তোমাকে পীড়ন কারতেছে? তুমি র আপ্রয়, তবে কেন 
নি সাদ সত হও কের ন্যায় তোমার 
সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নাই। (০ 





এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া রানে ভারত বিষাদের জন দন 
এবং তাহার অল্তরে র মেৰি বিদ্বেষ উৎপাদনপূর্বক পূর্ববং ক্রোধে কাহতে 
লাগিল, দেবি। তোমার সর্বনাশের উপক্রম হইতেছে। মহারাজ রামকে যৌব- 
রাজ্যে আঁভষেক কাঁরবেন। আমি আপাততঃ এই বিপদের প্রাতকার কিছুই 


দেখতেছি না। রামের আভষেকের কথা শ্বানয়া আমার মনে ভয় দুঃখ শোক 
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যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে। সর্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। বাঁলতে ক, 
কেবল তোমার হিতার্থই এক্ষণে আমি এই স্থানে আইলাম। তুম নিশ্চয় 
জানও যে আমি তোমার দুঃখে দুঃখী এবং তোমারই সুখে সুখী হই। তুমি 
রাজার কন্যা এবং রাজার মহিষণী হইয়া রাজধর্মের কঠোরতা কেন বুঝিতে 
পার নাঃ তোমার ভর্তার কেবল মুখেই ধর্ম, বস্তৃতঃ তিনি আতিশয় শঠ; তাঁহার 
বাক্য আঁত মধুর, কিন্তু হৃদয় যারপরনাই ক্লুর। এইরূপ লোককে তুমি 
শম্ধসত বালিয়া জান এই কারণেই বশ্চিত হইতেছ। আজ রাজা তোমাকে 
কতকগ্ীল বৃথা 'প্রয় কথায় ভ্‌লাইয়া কৌশল্যার মনোবাঞ্চা পূর্ণ কারবেন। 
ওঁ দুষ্ট ভরতকে মাতুলগৃহে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে পৈতৃক রাজ্য ননার্বঘে! 
রামকে দিবেন। দেখ, তুমি নিতান্ত নির্বোধ; তুমি আপনার হিতাভিলাষে 
পাঁতব্পদেশে ভৃজঙ্গের ন্যায় ক্র শঘুকে মাতৃস্নেহে পোষণ ও অঙ্গে ধারণ 
কাঁরয়াছ। কিন্তু সর্প ক [বিপক্ষ উপেক্ষিত হইলে যের্‌প ঘটিয়া থাকে, রাজা 
দশরথ হইতে তোমার ও তোমার প্নত্রের সেইর্‌পই ঘাঁটল। 'তাঁন পাপাত্মা, 
তাঁহার সাচ্বনাবাক্য সমৃদয়ই নিরর৫থক। তান রামের রাজ্যদান প্রসঙ্গে 
তোমাকেই সপরিবারে বিনাশ কা'রতেছেন। এক্ষণে সময় উপস্থিত, যাহা আপনার 
{হতকর, আঁবলম্বেই তাহার সাধনে প্রবৃত্ত বং এই বিপদ হইতে 
আপনাকে আমাকে ও ভরতকে রক্ষা কৃর। 
রাজমহিযী কৈকেয়ী করণ মন্থর (ই 


অভিষেকরূপ শুভ সংবাদে একাল 
মন্থরাকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার 
প্রফুল্লমনে কহিলেন, 
ইহার অনুরূপ এমন আছে, যাহা "দিয়া তোমার পাঁরতোষ কাঁরতে 
পাঁর। আমার চক্ষে রামডরত উভয়ের (কিছুমাত্র ইতরাবিশেষ নাই; অতএব 
মহারাজ যে রামকে রাজ্যদান কাঁরবেন, ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম । রামের 
রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা প্রিয় সমাচার আর আমার ছুই নাই, আজ তুমিই 
আমাকে তাহা শ্মনাইলে। এক্ষণে বল, তোমার কি প্রার্থনায় আছে, আম 
তোমাকে তাহাই দান কাঁরব। 





অষ্টম সর্গা। তখন মন্থরা দুঃখ-ক্লোধে একান্ত অধীর হইয়া পাঁরতোষক 
অলঙকার দূরে নিক্ষেপ কারল এবং কৈকেয়ীর প্রাত অসক়্া প্রদর্শনপূর্বক 
কাঁহতে লাগিল, কৈকেয়ি! তুমি কি কারণে অস্থানে হর্ষপ্রকাশ কাঁরতেছ। 
তুম কি জানতেছ না যে, তুমি দুঃখের পারাবারে পাঁতত হইয়াছ। আম 
এক্ষণে আতি দুঃখে মনে মনে এই বাঁলয়া হাঁসিতোছ যে, তুমি বিপদে পাঁড়য়াও 
যে-বিষয়ে শোক কাঁরতে হয়, তাহাতেই আমোদ করিতেছ। কালস্বরূপ পরম 
শত সপত্বীপৃল্ের বৃদ্ধি দেখিয়া কোন্‌ বুদ্ধিমতী নারী আমোদ করিয়া 
থাকে? কিন্ত তোমার যে এই দরর্বৃদ্ধি উপস্থিত, ইহারই নিমিত্ত আম 
শোকাকুল হইতোঁছ। দেখ, রাজ্য ভ্রাতৃসাধারণের ভোগ্য, এই নিমিত্ত ভরত 
হইতে রামের ভয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ইহাও নিশ্চয় জানিও বে, 
ভাত ব্যান্তই ভয়ের কারণ হয়। বীর লক্ষ্মণ সকল প্রকারে রামের আশ্রত, 
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সুতরাং তিনি রামের কোনমতেই ভয়ের কারণ হইতে পারেন না; যেমন লক্ষ্মণ 
রামের আশ্রিত, শন্রুঘও সেইর্‌প ভরতের অনুগত, সুতরাং শন্রুঘ্ণ হইতেও 
রামের স্বতন্ত্র কোনরূপ ভয়প্রসঙ্গ নাই। জল্মক্রম ঘনিষ্ঠ বলিয়া ভরতেরই রাজ্য 
আক্রম সম্ভব, কিন্তু কনিষ্টত্ব নিবন্ধন লক্ষ্মণ ও শতুঘের এই চেষ্টা সৃদুর- 
পরাহত হইয়া যাইতেছে । রাম আলস্যশূন্য শাম্তজ্ৰ এবং সন্ধি-বগ্রহাদি 
কার্যের বিশেষজ্ঞ। সে যে ভবিষ্যতে ভরতের সর্বনাশ কারবে, আমি এই 
শচন্তাতেই কাম্পিত হইতোঁছি। দেবী কৌশল্যা আত ভাগ্যবতী, কারণ আজ 
শৃভক্ষণে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পুত্রকে যৌবরাজ্যে আভষেক কাঁরবেন। রাজ্য তাঁহার 
হইল, শত্রু সব দূর হইয়া গেল, এক্ষণে তিনি মনের আনন্দে থাকবেন, আর 
তুমি দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জালপুটে তাঁহার অনুব্যান্ত কারবে। এইরূপে তোমাকে 
আমাদিগের সহিত কৌশল্যার দাস্য স্বীকার করিতে হইবে এবং তোমার পত্র 
ভরতও রামের দাস হইয়া থাকবে! জানকী সহচরাঁদগের সহিত আমোদ 
আহনাদে কালফাপন কারবে, আর ভরতের প্রভাব পরাহত দেখিয়া তোমার 
বধূরা মনের দুঃখে মিয়মাণ হইবে। 

কৈকেয়ী মন্থরাকে রামের প্রীত এইরূপ অপ্রী 
দেখিয়া রামের গুণের কথা উল্লেখ কাঁরয়া কাঁহলেন, 









০ 
অল্তজর্ধালায় দগ্ধ হইতেছ? আমি যেমন ভরতের কল্যাণ কামনা কার, সেইরূপ 
বা তদপেক্ষা অনেক গুণে রামের শুভাকাক্ক্ষা কাঁরয়া থাকি। এই কারণে রামও 
জননশর আঁধক আমার সেবা করেন। এক্ষণে রাজ্য ষাঁদও রামের হয়, তথাচ 
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উহা ভরতেরই হইবে, কারণ রাম আত্মানার্বশেষে ভ্রাতৃগ্রণকে দর্শন কাঁরয়া 
থাকেন। 

মন্থরা কৈকেয়ঁর এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া যারপরনাই দ:ঃঁখত হইল 
এবং দীর্ঘানঃ*বাস পারিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে কাঁহল, কৈকোঁয়! যাহা শুভ 
তাহাই তুমি কুদ্যান্টতে দোখতেছ। দুঃখ শোক ও 'বপদ তোমাকে আক্রমণ 
কারতেছে; কিন্তু তুমি নির্বদ্ধিতাবশতঃ আপনার দুরবস্থা বূবিতেছ না। 
এখন রাম রাজা হইতেছে, আবার রামের পরও রাজ্যে অধিকার পাইবে; 
সুতরাং ভরত এককালেই রাজবংশ হইতে পারন্রষ্ট হইলেন। দেখ, রাজার 
সকল প্র্রেরা কিছ: রাজ্য পান না; প্রাপ্ত হইলে একাঁট মহান অনর্থ উপস্থিত 
হয়; এই কারণে নৃপতিরা পূক্লগণের মধ্যে হয় সর্বজ্যেষ্ঠ না হয় যান 
সর্বাপেক্ষা গাণশ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই রাজকার্য পর্যালোচনের ভারার্পণ কাঁরয়া 
থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতেই কাঁহতোছ, তোমার তনয় ভরত অনাথের 
ন্যায় রাজবংশ ও সুখসৌভাগ্য হইতে বাত হইবেন। দোব! আম তোমারই 
মঞ্জালের নিমিত্ত প্রাণপণ কাঁরতেছি, কিন্তু তুমি আমাকে বৃঁঝিতেছ না" প্রত্যুত 
সপতীর শ্রাবৃদ্ধিতে পারিতোষক দিতেও ইচ্ছা কারতেছ। তুমি নিশ্চয়ই 
জানিও রাম নিম্কণ্টকে রাজ্যলাভ কাঁরয়া ভর বা লোকান্তর 
প্রেরণ করিবে। ভরত বালক, ছুই , কেবল তুমিই তাঁহাকে 
মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছ। এ সময় তান এ. গ্বাকলে মহারাজ তাঁহার প্রাত 
অবশ্যই অনুরাগ প্রকাশ কাঁরতেন। তক 
৯৮ 








প্রতিকার হইত। এইর-প শুর ও ১5 
কারবার বাসনা ব বন্টকবন বেষ্টন কাঁরয়াছিল বলয়া উহা 
রক্ষা পায়। রাম ও পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে, অশ্বিনাী- 


কুমার যুগলের ন্যায় তাহাদের “সোঁতা “লোকে হাথ এ কারণে 
রাম লক্ষণের কিছুমাত্র অনিষ্টাচরণ কাঁরবে না। কিন্তু সে যে ভরতের প্রাণ- 
হন্তারক হইবে তাহাতে ঁকছুমাত সন্দেহ নাই। অতএব ভরত মাতুলবাসভ্যাঁম 
রাজগৃহ হইতে বনপ্রস্থান করুন, আমার ত ইহাই প্রীতকর বোধ হইতেছে। 
বস্তুতঃ ইহাতে তোমার ও তোমার পাঁরজনাঁদগেরও ম্গল হইবে । আর যাঁদ 
ভরত ধর্মানুনারে পৈতৃক রাজ্য আঁধকার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের 
সকলেরই যে শ্ভলাভ হইবে, ইহার আর বঙ্তব্য {ক আছে। হা! তোমার 
বালক লক্ষনার কোমল অশ্কে প্রাতপালিত হইয়া আসিয়াছেন, এখন তিনি 
রামের সহজ শত্রু; রামের উন্নাতি তাঁহার অবনাঁত, সুতরাং তান রামের বশে 
থাঁকয়া কির্‌পে প্রাণ ধারণ করিতে প্যারবেন। দোঁব! তাঁম অরণ্যে মৃগেন্দ্রানুসৃত 
করান্দ্রের ন্যায় ভরতকে এই পরাভব হইতে রক্ষা কর। রামের জননী কৌশল্যা 
তোমার সপত্নী, তুমি ভর্ভুসৌভাগ্যে গাবতি হইয়া তাঁহাকে অপচ্হলা করিয়াছিল, 
এক্ষণে তিনি কেনই না বৈর নির্যাতন কারবেন। কৈকোঁয়! অধিক আর কু 
কহিব, যখন রাম এই শৈলসাগরপূর্ণা পৃথিবীর আঁধরাজ হইবে, তখন তুমি 
প্‌ত্রের সাঁহত নিশ্চয়ই পরাভব সহ্য কারবে। অতএব এক্ষণে ক উপায়ে 
ভরতের রাজ্যলাভ হইতে পারে, কি উপায়েই বা রামের বনবাস 'সদ্ধ হয়, 
তুমি তাহা অবধারণ কর। 
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নবন সর্গ ১৩৯ 


রাজমাহষী কৈকেয়ী মল্ধরার এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া ক্রোধে প্রজবাঁলত 
হইয়া উঠিলেন এবং দার্ঘানংশ্বাস পরিত্যাগপ্ূর্বক কহিলেন, মল্থরে! আজই 
আম রামকে বনবাস দিব এবং আজিই ভরতকে রাজ্যে আভষেক কাঁরব। এক্ষণে 
কি উপায়ে আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে, তুমিই তাহা আলোচনা 
কাঁরয়া দেখ। 


নবম সর্গ॥ তখন অসাধ্দার্শনী মন্থরা রামের রাজ্যাভষেকে ব্যাঘাত দিবার 
আশয়ে কৈকেয়ীকে কাঁহল, দোব! এক্ষণে যে উপায়ে কেবল তোমার পাত্র 
ভরতেরই রাজ্য হইবে, তাহা কাঁহতোছি শুন, এবং উহা সঙ্গত হয় কিনা 
জ্বয়ংই তাহার বিচার করিয়া দেখ। ভদ্রে! এখন কি আর তোমার কিছ স্মরণ 
হয় না, তুমি স্বয়ং যে কথা অনেকবার আমায় কাঁহয়াছলে, তাহা ক কেবল 
আমার মুখে শনিবার আশয়ে গোপন কারতেছ 2 যাঁদ সেইরুপই আঁভিপ্রায় 
হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর। 

আজ সা ক জু 





কারিয়াঁছিলেন। তাঁহার সর্বাঞ্গ ক্ষতাবিক্ষত হইয়াছিল। তান রণস্থলে মাছত 
হইয়া পড়েন। এ সময়ে তুমি তাঁহার সমাভব্যাহারে ছিলে। তাঁস তাঁহাকে 
মছতি দেখিয়া তথ্য হইতে অপসারিত করিয়া রক্ষা কর। তখন মহারাজ 
তোমার প্রাতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিবার বাসনা করেন, ?কল্ভু 
তুমি কহিয়াছিলে, নাথ! আমার যখন ইচ্ছা হইবে, তখন বর গ্রহণ করিব। 
তৎকালে মহারাজও তোমার এই কথায় সম্মত হন। দোব! আঁম এই বিষয়ের 
ধিন্দাবসর্গও জানিতাম না, পূর্বে তুমিই আমাকে ইহা কাহিয়াছিলে। ফলতঃ 
তোমার প্রতি স্নেহ আছে বাঁলয়া আম ইহার কিছুই বিস্মৃত হই নাই। 
এক্ষণে তুমি মহারাজকে বলপূর্বক রামের রাজ্যাভিষেক হইতে ক্ষান্ত কর এবং 
তাঁহার নিকট উহার চতুর্দশ বংসর বনবাস ও ভরতের আঁভষেক প্রার্থনা কর! 
চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত রামকে বনবাস দিলে তোমার প্র ভরত এতাবৎকালের 
মধ্যে প্রজাগণকে অনুরন্ত কাঁরয়া রাজ্যে অটল হইয়া বাঁসতে -পাঁরবেন। অতএব 
তুমি অদ্য মলিন বস্ত্র পাঁরধানপ্যর্কক ক্রোধাগারে গিয়া ক্লোধভরে ধরা-শয্যায় 
শয়ন করিয়া থাক। সাবধান, মহারাজ আসলে তুমি তাঁহার পানে চাহিও না, 
তাঁহার সাঁহত বাক্যালাপও কারও না; কেবল শোকে আকুল হইয়া রোদন 
কারবে। তোমাকে মহারাজ যে বড়ই ভালবাসেন, তাহাতে আমার 'কছুমাৱ 
সন্দেহ নাই। তোমার নিমিত্ত তান অনলেও প্রবেশ কারতে পারেন৷ তোমাকে 
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3৪5 অযোধ্যাকাণ্ড 


ক্রোধাবিষ্ট কাঁরতে তাঁহার কিছুতেই সাহস হইবে না এবং তুমি ক্রুদ্ধ হইলে 
তোমার প্রাত দৃম্টি নিক্ষেপ কারতেও পারিবেন না। তান তোমার প্রশীতর 
উদ্দেশে প্রাণ পর্যন্ত পারত্যাগ কাঁরতে পারেন। তান যে তোমার কথা উল্লগ্ঘন 
কাঁরবেন মনেও এইরূপ করিও না। এক্ষণে তুমি নিজের সৌভাগ্য-বল ব্াঁঝয়া 
দেখ। আম তোমাকে আরো সতর্ক কাঁরয়া দতোছি, মহারাজ তোমার 'ক্রোধ- 
শান্তির নিমিত্ত মাণমুন্তা সুবর্ণ ও অন্যান্য বিবিধ রত্ন প্রদান কাঁরতে চাঁহবেন; 
কিন্তু দোখও তোমার মন যেন তাহাতে লোলুপ না হয়। দেবাসূর সংগ্রামে 
তান যে তোমাকে দুইটি বর 'দয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে তাহাই স্মরণ করাইয়া 
দিবে এবং যাহাতে কৃতকার্য হইতে পার, তাঁদ্ববয়ে যত্রবান থাকবে৷ যখন মহারাজ 
স্বয়ং তোমাকে ধরাসন হইতে তুলিয়া বরদানে বাগ্রতা প্রদর্শন কাঁরবেন, তখন 
তুমি অগ্রে তাঁহাকে বচনবদ্ধ কারয়া পশ্চাং তাঁহার নিকট আপনার আভিমত 
বিষয় প্রার্থনা কাঁরবে। দৌবি! রামকে নির্বাসিত কাঁরতে পারলে তোমার পুত্র 
ভরতের সকল আঁভলাষই সিদ্ধ হইবে! রাম নির্বাসিত হইলে তাহার উপর 


প্রজাগণের অনুরাগ আর থাকবে না এবং ভরতও নিনচ্কপ্টকে রাজ্যভোগ 
কাঁরবে। যে সময়ে রাম বন হইতে আসিবে, ততাঁদনে ভরত সকলের প্রীত- 
ভাজন হইয়া সূহ্দগণের সাঁহত প্রকাতিবর্গের লব্ধাষ্পদ হইতে 
পারবে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি নিভয়ে (মনেই রামের আভষেক- 


সঙ্কজ্প হইতে নিবৃত্ত কর; তাঁহাকে হইতে নিবৃত্ত কারবার 
ইহাই প্রকৃত অবসর। SSS 

এইর্‌পে মন্থরা কৈকেয়ীর অয এই অসঙ্গত বিষয়কে .সঙ্গতরূপে 

রি সহ 

টীগছে , মন্থরে! তুমি আত সংকথাই কাঁহতেছ। 

কারতোঁছ না। পাঁথবীতে যত কুক্জা আছে 







আমার হিতৈষণা কাঁরয়া থাক এবং নিয়তই আমার শৃভদাধনে নিযৃত্ত আছ। 
ফলতঃ আম মহারাজের এই দশ্েম্টার বিষয় অগ্রে কিছুই বুঝিতে পার 
নাই৷ মল্থরে! এই পৃথিবীতে তথ্ব্যাতারন্ত অনেকানেক িকৃতাকার বনু ও 
পাপদর্শন কুব্জা আছে, কিন্তু তুমি ন্যুব্জভাবাপন্ন হইয়াও বায়ূভগ্ন উৎপলের 
ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইয়াছ। তোমার বক্ষ উভয় পার্শ্বে অবনত এবং 
মধ্য হইতে স্কল্ধদেশ পর্যন্ত উন্নত হইয়াছে; বক্ষের অধঃস্থলে শোভননাভিযক্ত 
উদর উহার এতাদৃশ উন্নাতদর্শন কাঁরয়া যেন লজ্জায় কৃশ হইয়া শিয়াছে। 
তোমার স্তনফুগল আঁত কঠিন, জঘন অতি [বিস্তীর্ণ ও কাণ্ঠীদাম-শ্োভিত 
এবং উহাতে ক্ষত্রু ঘণ্টাসকল শব্দায়মান হইতেছে। তোমার বদনমণ্ডল চন্দ্রের 
ন্যায় নির্মল। মল্ধরে! মার, তোমার ক শোভাই হইয়াছে! তোমার চরণ ও 
উরুষূগল কেমন আয়ত! তুমি যখন আমার সম্মুখ দিয়া চাঁলয়া যাও, তখন 
রাজহংসীর ন্যায় বিরাজ করিয়া থাক। অসুররাজ শম্বরের যে সহস্র মায়া 
আছে, তৎসমূদয় ও অন্যান্য তোমার এই হৃদয়ে নিবিষ্ট রাহয়াছে। তোমার 
বক্ষঃস্থলে এই যে রথঘোণের ন্যায় উন্নতাকার মাংসাঁপশ্ড আছে, উহা এ 
সমস্ত মায়ার সাশ্রবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহাতে তোমার বদ্ধ ও 
রাজনীতি বাস কাঁরতেছে। সুন্দর! রামকে বনবাস দয়া ভরতকে, রাজ্যে 
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দশম সর্গ ১৪১ 


আভষেক কাঁরতে পারলে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার এই মাংসাঁপস্ডে চন্দন 
লেপন কাঁরয়া উত্তম স্বর্ণের আভরণ পরাইব এবং তোমার মুখে সবর্ণময় 
বিচিত্র তিলক প্রস্তুত করিয়া দিব। তুমি উত্তম বস্তু ও উত্তম অলঙ্কার ধারণ 
কাঁরয়া দেবীর ন্যায় ইতস্ততঃ সণ্টরণ কাঁরবে। তোমার এই বদনকমল চন্দ্রমাকেও 
স্পর্ধা কারতে থাকবে, ইহার উপমাই 'মালবে না। তুমি শরুবর্গে গর্ব প্রকাশ 
কারয়া সর্বোৎকর্ষ লাভ কাঁরবে। তুমি যেমন নিরন্তর আমার চরণ সেবা 
কাঁরয়া থাক, সেইরূপ অন্যান্য কুব্জারা তোমারও করিবে। 

কৈকেয়ী বোঁদমধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় শয্যায় শয়ন কাঁরয়া মল্থরাকে 
এইরূপ প্রশংসা কারতে লাগলেন। তখন মন্থরা তাঁহার বাক্যে একান্ত 
উৎসাহিত হইয়া কাহিল, ভদ্রে! জল নির্গত হইলে আলবন্ধন করা 'বধেয় নহে। 
এক্ষণে গান্রোথান করিয়া যাহাতে আপনার কল্যাণ হয়, তাহারই চেষ্টা দেখ 
এবং সত্বরে ক্রোধাগারে প্রবেশ কাঁরয়া রাজাকে রোষ প্রদর্শন কর। 

অনন্তর কৈকেয়ী মল্থরার বাক্যে সাঁবশেষ উৎসাহ পাইয়া সৌভাগ্যগবে 
'তাহারই সাঁহত ক্লোধাগারে প্রাবষ্ট হইলেন। তান তথায় প্রবেশ কাঁরয়া 
আপনার কণ্ঠ হইতে বহ্মমূল্য ম্ন্তাহার এবং অন্যান্য অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ 


কাঁরলেন। অনন্তর সেই স্বর্ণবর্ণা ভূমিতে উ' কাঁহলেন, মন্থরে! 
এই কোধাগারে হয় প্রাণত্যাগ কারিব, না হয় রাজ্য দিব। আমার 
খনরত্ব ও অন্যান্য ভোগ্য বস্তুতে নাই । যাঁদ মহারাজ রামকে 
রাজ্যে আঁভষেক করেন, তাহা হইলে ৬৪ কাহতোছ, আমি এই প্রাণ আর 
রাখিব না। ৫ 

তখন করা মল্থরা হতকর রামের আঁহতকর ক্লুর বাক্যে 
কৈকেয়ীকে কাঁহল, দেবি! রাজ্যলাভ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
তোমাকে পত্রের সাহত প কারতে হইবে। অতএব রাজা যাহাতে 
ভরতের হয়, তুমি কর। 


কৈকেয়ী মল্থরার বাক্যবাণে বারংবার আহত হইয়া বিস্ময়াবেশে হৃদয়ে 
হসতার্পণপূর্ক ক্রোধভরে কহিতে লাগলেন, মল্থরে! আমায় এই স্থানে 
দেহত্যাগ কাঁরতে শুনিয়া হয় তুমি মহারাজের গোচর কাঁরবে, না হয় রামের 
বহুদিনের নিমিত্ত বনবাস ও ভরত পূর্ণাভিলাষ হইবে। যাঁদ রাম অরণ্যে না 
যায়, তাহা হইলে আমার শয্যা মালাচন্দন অঞ্জন পানভোজন, আঁধক ক 
জীবনেও প্রয়োজন নাই। দেবী কৈকেয়ী এইরূপ কঠোর কথা ওষ্ঠের বাহর 
কাঁরয়া স্বর্গদ্রম্ট কিন্নরী ন্যায় ধরাসনে শয়ন কাঁরলেন। ক্রোধান্ধকার তাহার 
মুখশ্রশীকে আক্রমণ করিল, দেহে আভরণ নাই, সুতরাং তংকালে তারকাশন্য 
তামসী নিশার আকাশের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব এক শোভা হইল। তিনি 
একান্ত 'বিমনায়মান হইলেন । 


দশম লর্গ॥ অনন্তর কৈকেয়ী নাগকন্যার ন্যায় দনভাবে দীশর্ঘীনঃ*বাস 
পারত্যাগ্গপৃর্বক 'কয়ংক্ষণ আপনার সখের পথ চিন্তা কারতে লাগলেন 
এবং মনে মনে কর্তব্য স্থির করিয়া মল্ধরার নিকট মৃদূবচনে সমন্দয়ই 
কাঁহলেন। তখন তাঁহার হিতকরী সৃহৃৎ তাঁহার অধ্যবসায়ের বিষয় সম্যক 
অবগত হইয়া স্বয়ং কৃতকার্য হইয়াই যেন আনান্দিত হইল। রাজমাহিষী 
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১৪২ অযোধ্যাকাণ্ড 


কৈকেয়ী রোষারুণলোচনে ভ্রকুঁট বন্ধনপূর্বক ভূতলে শয়ন কারলেন। তাঁহার 
বিচিত্র মাল্য দিব্য আভরণ গৃহের ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত 1ছল, তৎকালে উহা 
নক্ষত্রমালাসঙ্কুল নভোমস্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তান দড়ভাবে 
বোঁণিবন্ধনপূর্বক মলিন বসনে বলহানা ধকম্বরীর ন্যায় পতিত হইয়া রাহলেন। 

এদিকে রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকে আদেশ প্রদান করিয়া সভাস্থ 
সমস্ত লোকের অনমাত গ্রহণপূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ কারলেন। অদ্য যে 
রামের অভিষেক হইবে, কৈকেয়ী ইহা জানিতে পারেন নাই, তান এইরূপ 
গিবেচনা করিয়া তাঁহাকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত ধবল-জলদ-পাঁরশোভিত 
রাহুযুন্ত অম্বরমধ্যে শশধরের ন্যায় তাঁহার কক্ষায় প্রাবষ্ট হইলেন। দেখলেন, 
কুব্জা ও বামনাকার স্পীলোকসকল উহার চতুর্দিকে রাঁহয়াছে। শুক ময়ূর 
কৌন ও হংস কলরব কাঁরতেছে। বাদ্য বাদত হইতেছে । লতাগৃহ ও 'চান্তিত- 
গৃহসকল শোভা পাইতেছে। যাহা প্রাতীনয়ত পুষ্প ও ফল প্রদান কাঁরয়া 
থাকে, এইরূপ বৃক্ষ এবং চম্পক ও অশোকসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। 
গজদন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের বোদ ও আসন প্রস্তুত রাহিয়াছে। দশীর্ঘকাসকল 
আঁত সুন্দর। মহারাজ দশরথ সেই নানাবিধ অলপানে ও মহামূল্য অলঞকারে 





মহারাজও পূর্বে কখনই এইরূপ শু প্রবেশ করেন নাই। এ অসাধু- 
দাশনী যে স্বপ্‌ত্র ভরতের রাজশ্রী করিতেছেন, তান ইহার কিছুই 
জানিতে পারেন নাই। তান ্ে দেখিতে না পাইলে যেমন 
জিজ্ঞাসা কারিয়া থাকেন, শু সেইর্‌পে এক প্রাতিহারীকে তাহার বিষয় 
জিজ্ঞাসলেন। প্রাতহারী কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহল, মহারাজ! রাজ্ঞাী 
আতশয় রোষপরবশ হই ধাগারে প্রবেশ কাঁরয়াছেন। তখন রাজা দশরথ 


প্রাতহারীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া একান্ত 1বমনায়মান হইলেন। তাঁহার 
চিত্ত নিতান্ত আকুল হইয়া উাঠল। তান ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। 
দেখলেন, যান দৃশ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন কাঁরয়া থাকেন, তান ভূতলে 
পাঁতত রাহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার হূদয় দুহ্থতাপে দণ্ধ হইতে ন্যঁগল। 
তখন সেই নিষ্পাপ বদ্ধ রাজা প্রার্ীপ্রয়া তরুণ ভার্যা পাপীয়সী কৈকেয়শকে 
ছিন্নলতার ন্যায় সুরলোক-পাঁরভ্রষ্ট সূরনারশীর ন্যায় পাঁরাঁচত্ত-মোহন-প্রযুক্ত 
মায়ার ন্যায় বাগুরাবদ্ধ হারণীর ন্যায় এবং নিষাদের বিষান্ত বাণাবদ্ধ করেপুর 
ন্যায় ভূতলে নিপাঁতত, দোঁখয়া চাঁকত মনে স্নেহভরে তাঁহার কলেবরে 
কর পরামর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর সেই কাম এ কমললোচনা দুীখতা কামিনীকে সম্বোধনপূর্বক 
কাঁহলেন, প্রিয়ে! তোমার যে কি নিমিত্ত ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, আম তাহার 
কিছুই জান না। বল কে তোমার অবমাননা, কেই বা তোমাকে তিরস্কার 
করিল? তুমি ধাঁলর উপর শয়ন করিয়া কেন আমায় অসুখ কারিতেছ ঃ আম 
তোমার শৃভ কামনাই কারিয়া থাক, সতরাং আমার প্রাণসন্তে তুমি কেন 
এইরূপ অবস্থায় কুগ্রহগ্রস্তার ন্যায় নিপতিত রাঁহয়াছ? আমার অধিকারে 
বহ্‌সংখ্য সুবিজ্ঞ বৈদ্য আছেন। আমি তাঁহাঁদগকে প্রচুর অর্থ দিয়া পাঁরতুষ্ট 
কাঁরয়া রাঁখয়াছি। এক্ষণে তোমার কিরূপ পড়া উপস্থিত হইয়াছে বল, এ 
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দশম সৰ্গ ১৪৩ 


সমস্ত বৈদ্যেরাই তাহার প্রাতকার কাঁরবে। প্রিয়ে! তোমার প্রেমে মন উন্মত্ত 
হইয়া আছে; এক্ষণে অকপটে বল, তুম কাহার উপকার ও কাহারই বা অপকার 
কারবার বাসনা কারয়াছঃ আর আপনার শরীরে নিরর্থক ক্লেশ প্রদান কারও 
না। দেখ, আমি ও আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলেই তোমার বশংবদ। এক্ষণে 
বল, কোন্‌ নিরপরাধকে বধ এবং কোন্‌ অপরাধীকেই বা মুক্ত কাঁরতে 
হইবে? কোন্‌ অসম্পন্নকে সম্পন্ন এবং কোন্‌ সম্প্নকেই বা অসম্পশ্ন কাঁরতে 
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হইবে? আমি তোমার কোন ইচ্ছারই প্রতিরোধ করিতে সাহসী নহি। যাঁদ 
নিজের প্রাণ দিয়াও তাহা পূর্ণ কারতে পার, কারব। এক্ষণে বল তোমার মনে 
ধক উদয় হইয়াছে? আম যে তোমার প্রত অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া 
থাঁক, তুমি ইহা অবশ্যই জান; সৃতরাং আমা হইতে তোমার মনোরথ সফল 
হইবে কিনা, এইরূপ আশঙ্কা কখনই কারও না। আমি নিজের সুকাতি দ্বারা 
শপথ কাঁরতোছ, তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই কারব। এই বসুন্ধরায় ষে পর্যন্ত 
সূর্যের কিরণ স্পর্শ করে, তাবৎ আমার আঁধকার। দ্রাবিড় সিন্ধ; সৌবীর 
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একাদশ সর্গ ১৪৫ 


সৌরাম্ট্র দাঁক্ষণাপথ অঙ্গ বঙ্গ মগধ মৎস্য কাশী ও কোসলা এই সমুদয়ই 
আমার শাসনে রাহয়াছে। এই সমস্ত দেশে ধন ধান্য পশ্য প্রভৃতি যা ছু 
পদার্থ আছে সমদয়ই আমার। এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে যাহা তোমার মনে 
লয় প্রার্থনা কর। এইরূপে ক্লেশ স্বীকার কারবার আর আবশ্যক নাই। 
গান্রোথান কর। তোমার ভয়ের প্রকৃত কারণ কি বল, যেমন দিবাকর স্বীয় 
করজ্ঞালে নীহারকে নষ্ট করেন, সেইরূপ আমিও তোমার আশঙ্কা সমূলে 
উল্মূিত কাঁরব। 


একাদশ সর্গ॥ অনন্তর কৈকেয়ী কামার্ত মহারাজ দশরথের এইরূপ প্রীতিকর 
বাক্যে সম্যক আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে আঁধকতর যন্দ্রণা প্রদানার্থ নিদারূণ- 
ভাবে কাহলেন, নাথ! কেহ আমাকে অবমাননা ও কেহই আমাকে [তিরস্কার 
করেন নাই। আম মনে মনে একাঁট সঙ্ক্প কাঁরয়াছি, তোমাকে তাহা সিদ্ধ 
করিতে হইবে। এক্ষণে যাঁদ তুমি আমার মনোরথ সিদ্ধির বাসনা কাঁরয়া থাক, 
তবে আমার প্রত্যয়ের নিমিত্ত অগ্রে প্রাতজ্ঞাপাশে বদ্ধ হও। নচেৎ কিছুতেই 
আপন ইচ্ছা ব্যন্ত কারব না। 

তখন মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া প্রিয়তমা মস্তক ধরাসন হইতে 
আপনার উৎসঙ্গে লইয়া কাঁহতে লাগলেন, গার্বতে! তুম ক জান 
না, যে রাম ভিন্ন তোমা অপেক্ষা জগ্্তর্জার কেহই আমার প্রিয় নাই। 






রক্ষা এবং অন্যান্য পত্রের অপেক্ষা যাঁহাকে "প্রিয় 
কর্কৌয়! সেই রামকে উল্লেখ কাঁরয়া শপথ কাঁরতোঁছ, 
তুমি যাহা বাঁলবে, তাহাই করিব। আমার বাক্যের ন্যায় মনও যে তোমার 
কার্যসাধনে উল্মূথ রাঁহয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস কাঁরয়া অকপটে আপনার 
আভিপ্রায় প্রকাশপূর্বক আমাকে এই দদঃখ হইতে উদ্ধার কর। তুমি আমার 
অনুরাগের উপর নির্ভর কাঁরয়া স্বীয় প্রার্থনাভঞ্গে অণদমাত আশঙ্কা কারও 
না। আম স্বীয় সুকীতি দ্বারা শপথ করিয়া কাঁহতোছ যে, তোমার যাহা 
অভিলাষ, অসওকুচিত মনে তাহাই কাঁরব। 

রাজা দশরথ এইরুূপে বচনবদ্ধ হইলে দেবী কৈকেয়ী আপনার অভীম্ট 
সিদ্ধি বিষয়ে একপ্রকার নিঃসংশয় হইলেন এবং হ্‌ষ্টমনে ভরতের রাজ্যাভিষেক 
কামনা কারয়া কৃতান্তের ন্যায় ভয়ঞ্কর কঠোর বাক্যে কাহতে লাগিলেন, 
মহারাজ! তুমি যে যথাক্রমে শপথ কাঁরয়া অঞ্গাঁকৃত বর প্রদানে প্রাতিজ্ঞারুঢ 
হইতেছ, ইহা ইন্দ্রাদি শ্রয়াস্মংশৎ দেবতারা শ্রবণ করুন! চন্দ্র সূর্য দিবা রানি 
দশ দিক আকাশ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভূবনদেবতা গৃহদেবতা গন্ধর্ব রাক্ষস ও 
অন্যান্য প্রাণসমৃদয়ও তোমার এই প্রাতজ্ঞার বিষয় অবগত হউন। একজন 
শুম্ধস্বভাব সত্যপ্রাতিজ্ঞ সত্যবাদী ধার্মিক আমাকে বর প্রদান কাঁরতেছেন, 
দেবতারা তাহা শ্রবণ করুন। কৈকেয়ী স্বকার্ষে স্ঘৈর্য সম্পাদনার্থ রাজা 
দশরথকে এইরূপ স্তব করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি এক্ষণে দেবাসূর 
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সংগ্রামের বিষয় একবার স্মরণ কাঁরয়া দেখ। এ সময় অসুরেশ্বর শম্বর তোমার 
প্রাণনাশ কারতে পারে নাই; কিন্তু তোমাকে অত্যল্তই বলহাীন করিয়া ফেলে। 
তৎকালে আমি জাগরণ-ক্রেশ সহ্য কাঁরয়া সাঁবশেষ যক্রসহকারে তোমাকে রক্ষা 
'কারয়াছলাম, এই কারণে তুমি আমার বর দিবার বাসনা কর। কিন্তু আমি 
কিছুই লই নাই। এক্ষণে সময় উপস্থিত, আমিও প্রার্থনা কারতোছ। তুমি 
ধর্মীনুসারে অঙ্গীকার কাঁরয়া যদি আমায় বর দান না কর, তাহা হইলে 
আম আজই এই অপমানে প্রাণত্যাগ কাঁরব। 

কৈকেয়ী কামোন্মত্ত রাজা -দশরথকে স্বসৌন্দর্যে বশীভূত কাঁরয়াঁছলেন। 
দশরথ আর তাঁহাকে উপেক্ষা কারতে পারলেন না। মগ যেমন আত্মাবনাশের 
নামত্ত পাশে বদ্ধ হয়, সেইরূপ তান সত্যপালন কাঁরব বলিয়া আপনার মূত্যু- 
পাশে বদ্ধ হইলেন। তখন কৈকেয়ী কাঁহলেন, মহারাজ! তুমি রামকে রাজ্যে 
আভিষিন্ত না কাঁরয়া ভরতকেই আঁভযেক কর। আর সুধীর রাম চর চর্ম 
শপারধান ও মস্তকে জটাভার ধারণপূর্বক দণ্ডকারণ্যে চতুর্দশ বংসর তপস্বী- 
বেশে কাল যাপন করুন। মহারাজ ! আজই ভরত 'নার্ধঘে4 যৌবরাজ্য গ্রহণ 
এবং আজই রাম অরণ্যে প্রস্থান কারবেন এই আমার ইচ্ছা, তোমার নিকট 


এই-ই আমার প্রার্থনা। মহারাজ! তুমি সুত্য: য়া আপনার কুলশীল 
রক্ষা কর, তপস্বারা কাঁহয়া থাকেন, যে লোকান্তরে মন:ষ্যের 
শহতকর হয়। 

So” 
দ্বাদশ পর্গা। তখন দশরথ ক্রৈর্ত্ব্তুটএই নিদারুণ বাক্য শ্রবণপূর্বক ক্ষণকাল 





আমার মনের বাস্তাবকই উঁ& বস্লব ঘটিয়াছে। তান এইরূপ চিন্তা কাঁরতে 
কাঁরতে ম্যার্ঘত হইলেন। পুনরায় সংজ্বালাভ হইল। কৈকেয়ীর সেই নিদারুণ 
বাক্য তাঁহার মনে পাঁড়ল। তান যারপরনাই সম্তস্ত এবং ব্যাঘ্রী দর্শনে 
মগের ন্যায় ব্যাথত ও দাীনভাবাপন্ন হইয়া দীর্ঘানঃ*বাস পাঁরত্যাগপূ্বক 
ভূতলে উপবেশন কাঁরলেন। তৎপরে মন্বলে যল্মমপ্ডল-নিরুদ্ধ মহাবিষ 
আশশীবিষের ন্যায় সামর্ধাচন্ডে 'হা-ধিক' এই বালয়া শোকভরে পুনরায় 
মার্ঘত হইলেন। 

অনন্তর তান বহক্ষণের পর চেতনা পাইয়া দূঃখানলে কৈকেয়শকে দগ্ধ 
কারয়াই যেন রোবাবিষ্ট মনে কাহতে লাগলেন, নৃশংসে ! দুশ্চারাঁণ! কুল- 
নাঁশান! পাপীয়াস! রাম তোমার কি অপকার কাঁরয়াছেন এবং আমই 
বা এমন কি অনিষ্ট কারয়াছ। রাম জননীর ন্যায় তোমার শৃশ্রুষা করিয়া 
থাকেন, তবে তুম কি কারণে তাঁহার সর্বনাশের উপক্রম কারতেছ? হা! আমি 
আত্মনাশার্থ না জানিরাই তীক্ষীবিষ 'বষধরীর ন্যায় তোমায় গৃহে আনিয়া- 
ছিলাম। যখন সমুদয় লোক রামের গৃণে অনুরাগ প্রদর্শন কাঁরয়া থাকে, তখন 
আমি কোন্‌ অপরাধে তাঁহাকে পরিত্যাগ কারব। আমি কৌশল্যা সাামত্রা ও 
রাজশ্রগ সকলকেই ত্যাগ কাঁরতে পারি, কিন্তু জীবনধন শিতৃবৎসল রামকে 
কিছুতেই পাঁর না। হা! তাঁহাকে দৌখলে আমার মন প্রসন্ন হয়, কিন্তু তান 
চক্ষের অন্তরাল হইলে আর আমার জ্ঞান থাকে না। সূর্ধ-বিরহে লোকসকল 
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থাকতে পারে, সলিল ব্যাতরেকেও শস্য থাকিতে পারে, কিন্তু রাম বিনা 
আমার দেহে প্রাণ থাকবে না। অতএব তুমি এখনই এই আভপ্রায় পারত্যাগ 
কর। আমি তোমার নিকট প্রণত হইতোঁছ, তুমি আমার প্রাত প্রসন্ন হও। এই 
নিদারুণ বিষয় মনে আর আনিও না। 

পাপীয়াস! আম ভরতকে ভালবাসি কিনা তুমি কখন কথন ইহা জিজ্ঞাসা 
করিয়া থাক, কর, তাহাতে রামের প্রতি স্নেহ সঙ্কোচ হইবে না, কিন্তু শ্রীমান 
রাম আমার জ্যেম্ঠ পূত্র এবং সকলের অপেক্ষা রামই ধার্মক, পূর্বে তুমি 
যে এইরূপ কাঁহতে, বোধ হয় ইহা আমার মনোরঞ্জনার্থই হইবে; নতুবা তুমি 
রামের রাজ্যাভিষেক-সংবাদে শোকাকুল হইতে না এবং আমাকেও এইরূপ 
সন্তপ্ত করিতে না। অথবা বোধ হয় তোমাতে ভূতাবেশ হইয়াছে, তুম 
ভুতাবেশে বিবশ হইয়াই এইর্‌প কাঁহতেছ, সেইরূপ না হইলে কখনই তোমার 
মনের এই প্রকার ভাবান্তর হইত না। 

দেবি! তুমি পূর্বে আমার কোনরূপ অন্যায় আচরণ ক অপকার িছুই 
কর নাই, 1 4বল ১ 





মধ্যে একজনও তাঁহার অযশ খ্যাপন কারিতে পারে না। তানি নির্মল মনে 
সকলকে সান্ত্বনা প্রদান কাঁরয়া প্রিয়কার্যে দেশবাসীদগকে বশশভূত করিয়া 
থাকেন। তান সত্য ব্যবহারে সকল লোককে, দানে ব্রাহ্মণগ্ণকে, সেবায় 
গুরুজনাঁদগকে এবং শরাসনে শব্ুগণকে আয়ত্ত কাঁরয়াছেন। সত্য, তপ, মতা, 
বিশুদ্ধাচার, সরলতা, বিদ্যা ও গ্রুশশ্রুধা এই সমস্ত গুণ রামে 'বদ্যমান 
আছে। দেবি! সেই মহার্যর ন্যায় তেজস্বী অমরপ্রভাব রামের এইরূপ বনবাস- 
দৃঃখ রূপে প্রার্থনা কাঁরতেছ। যন প্রিয় বাক্যে সকলকে পারিতুষ্ট কাঁরয়া 
থাকেন, তাঁহার প্রাত অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ স্মরণ হইলেও কম্টবোধ হয়, এক্ষণে 
তোমার অনুরোধে তাঁহাকে কি প্রকারে এই নিদারুণ কথা কাঁহব। "যান 
আঁহংম্রক, ক্ষমার আধার, ধর্ম ও কৃতজ্ঞতা যাঁহাঞ্ষ আশ্রয় কারয়া আছে, হা! 
সেই রাম বিনা আমার আর কি গাঁত আছে। কৈকোয়! আমি বৃদ্ধ, আমার 
চরমকাল উপস্থিত, এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দীনভাবে তোমার নিকট বিলাপ 
কাঁরতোছি, তুমি আমাকে দয়া কর। এই সসাগরা পাঁথবীর মধ্যে যা কিছ; 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, আম সমুদয়ই তোমায় দিতোছ, তুমি এই দুর্বম্ধি পাঁরত্যাগ 
কর। আমি করযোড়ে কাঁহতোছ, তোমার চরণে ধাঁরতোছ, তুমি আমায় রক্ষা 
কর। দেখিও, যেন নিরাপরাধকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া আমায় অধম সঞ্চয় কাঁরতে 
না হয়। 
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মহারাজ দশরথ দুঃখে ও শোকে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। তিন 
কখন বিলাপ কাঁরতে লাগলেন, কখন মৃছিত হইলেন, কখন তাঁহার সর্বাঙ্গ 
ঘ্যার্ণত হইতে লাগিল, কখন এই দ:ঃখার্ণৰ হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত 
বারংবার প্রার্থনা কারতে লাগলেন। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দৌখয়াও 
ধার্মিকতা ক প্রকারে প্রচার কাঁরবে। যখন রাজার্ধগণ তোমার সাঁহত সমবেত 
হইয়া আমার এই বরদানের কথা জিজ্ঞাসা কারবেন, তখন তুমি তাঁহাঁদগের 
প্রশ্নে কির্প প্রত্যুত্তর দিবে? আম যাহার প্রযক্কে জীবন পাইয়াছ, যে আমাকে 
নানাপ্রকারে পাঁরচর্যা করিয়াছে, সেই কৈকেয়শর নিকট যে প্রাতিজ্ঞা কাঁরয়াছিলাম, 
তাহা পূর্ণ কারতে পার নাই, এই কথাই ক বাঁলবে? মহারাজ ! তুমি এইমাত্র 
অঞ্গশকার করিয়া প্নর্বার অন্যপ্রকার কাঁহতেছ, তোমার এই দোষে বংশের 
সকল্‌ রাজারই অযশ হইবে। দেখ, -মহীপাল শৈবা সত্যে বদ্ধ হইয়াই শ্যেন ও 
কপোতকে আপনার মাংস প্রদান কারয়াছলেন, রাজা অলর্ক কোন অন্ধ 
ব্রাহ্মণকে আপনার চক্ষন দিয়া উৎকৃষ্ট গাঁতলাভ করেন, ম্রোতস্বতীপাত সমদুদ্র 
অদ্যাঁপ বেলাভামি লঙ্ঘন করেন না। অতএব এই সমস্ত দৃষ্টান্ত 
দর্শন কর. কিছুতেই আপনার প্রতিজ্ঞা অন্যথ্য না! নরনাথ! দেখিতোঁছ, 
Hein EAE Oden rE পারত্যাগপূর্বক রামকে রাজ্য 





জ তি সমক্ষে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ কাঁরব। 
তির্সও কৌশল্যার সম্মান দোখতে হয়, তবে মরণই 
১৮4৮৬41৮518 ১ 
বনবাস ব্যাতিরেকে কিছুতেই আমার সন্তোষ হইবে না। দেবী কৈকেয়ী এইরূপ 
কহিয়া তষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কাঁরলেন; তিনি মহশপালের বিলাপে কর্ণপাতও 
কাঁরলেন না। 

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মূখে এই দুঃখশোকজনক বন্ত্রসস আঁপ্রয় বাক্য 
শ্রবণ কারয়া ক্লোধভরে তাঁহার প্রাত একদ্‌ন্টে চাঁহয়া রাহলেন। তৎকালে তাঁহার 
মন আঁতশয় আঁস্থর হইয়া উঠিল। তান ক্ষণকাল কৈকেয়র সাহত বাক্যালাপ 
কাঁরলেন না এবং মনে মনে তাঁহার এই আশয় ও আপনার শপথের বিষয় চিন্তা 
করিতে লাগলেন। পাঁরশেষে হা রাম! এই বলিয়া দীর্ঘানঃ*বাস পাঁরত্যা- 
পূর্বক ছিম্নতরুর ন্যায় -ভূতলে নিপাঁতিত হইলেন। & সময় তাঁহাকে িকৃতাঁচত্ত 
উন্মত্তের ন্যায় বিকারপ্রস্ত রোগীর ন্যায় ও নিস্তেজ ভুজঞ্গের ন্যায় বোধ 
হইতে লাগল। 

অনন্তর 'তাঁন দীনমনে করুণ বচনে কৈকেয়শকে সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, 
কৈকোয় ! বল তোমাকে কে এই অসং বিষয় সং বলয়া প্রাতপন্ন কাঁরয়া দল» 
ভ্‌তাবগ্টার ন্যায় আমায় এইরূপ কাঁহতে ক তোমার লল্জা হইতেছে নাঃ 
তোমার স্বভাব যে এইরুপ দুষিত, পূর্বে আম ইহার কিছুই জানিতে পার 
নাই, এখন বস্তুতই বপরাতের ন্যায় লাক্ষত হইতেছে। বল, তুমি আমার 
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নিকট কেন এই নিদারুণ বর প্রার্থনা কাঁরতেছ, ক কারণেই বা রাম হইতে 
তোমার এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যাঁদ প্রজাবর্গের, ভরতের ও 
আমার প্রিয়কার্য সাধন কারবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুম ক্ষান্ত হও। 
বৃথা কথা লইয়া আর আন্দোলন কারও না। 

নূশংসে! আম ও রাম আমরা উভয়ে কি অপরাধ কাঁরয়াছি? তোমায় 
দুঃখ দিবার নিমিত্তই বা কি মন্ত্ণা করিতেছি? দেখ, তোমার এই সম্কম্প 
সিদ্ধ হইবার নহে; আমি ভরতকে রাম অপেক্ষা ধার্মক বিবেচনা করিয়া থাকি, 
তান যে রামকে বাণ্চত করিয়া রাজ্য গ্রহণ কাঁরবেন, কছৃতেই ইহা সম্ভব 
হয় না। হা! যখন রামকে কাহব, বৎস! আমি তোমায় বনবাস দিলাম, আমার 
এই কথা শুনিয়া রাহ:গ্রদ্ত শশাঞ্কের ন্যায় তাঁহার মুখশ্রী 'ববর্ণ হইয়া যাইবে, 
বল দোঁখ তৎকালে কিরুপে তাহা চক্ষে দোখব। আমি এইমাত্র মিত্রগণের সাঁহত 
রামের রাজাঁভষেকের কথা 'স্থর কাঁরয়া আইলাম, এখন পরাভূত সেনার ন্যায় 
রূপে তাহার প্রত্যাহার দর্শন কাঁরব। আমি অনুরোধে এইরূপ আঁববেচনার 
কার্য করিলে মহীপালগণ দিক-দিগন্ত হইতে আগমন করিয়া নিশ্চয়ই কহিবেন 
যে, এই ইক্ষবাকুতনয় রাজা আতশয় বালক, ইনি কেন এতকাল রাজ্যপালন 
করিলেন? যখন শাস্রজ্ঞ গ্‌ণবান বৃদ্ধবর্গ আমাকে রামের বিষয় 
জিজ্ঞাসা করবেন, তখন আমি রূপে কা র যন্ত্রণায় তাঁহাকে 
তি তব তথাচ ইহা কাহারই বিশ্বাস- 





যোগ্য হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত তাঁহাকে সম্মান কাঁর নাই। আগি এতাঁদন 
যে তোমার ছন্দানবর্তন করিতাম, অপথাব্যঞ্জনসম্পন্ন অন্ন যেমন আতুর ব্যান্তিকে 
পাড়া দিয়া থাকে, লে আমাকেও লি দিতেছে।.দেরণী: লালা রামের 
রাজ্যনাশ ও বনবাস দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত হইবেন তিনি আর আমায় 
বিশ্বাস কাঁরবেন না। 

হা! বধূ জানকীকে আমার মরণ ও রামের নির্বাসন এই আঁপ্রয় সংবাদ 
শ্রবণ করতে হইবে। তান 'িহমাচলে কিন্নরাবরাঁহত 'কল্নরীর ন্যায় শোকে 
শোকে জীবন ত্যাগ কাঁরবেন। যখন আমি জানকাঁকে অশ্রজল মোচন ও রামকে 
অরণ্যে গমন কারতে দোখব, তখন আর আমায় বড় আঁধক 'দন প্রাণধারণ 
কাঁরতে হইবে না: সুতরাং তুমি বিধবা হইয়া ভরতের সহিত রাজ্যপালন করিবে। 
লোকে দান্টাপ্রয়া মাঁদরা পান করিয়া পশ্চাৎ "চত্তাঁবকার দর্শনে তাহা বিষাল্ত 
বোধ করে, সেইরূপ আমি বাহ্য ব্যাপারে এতকাল তোমাকে সত বালিয়া 
জানিতাম, কিন্তু এক্ষণে ব্যবহারে অসতা বাঁলয়া জানলাম। তুমি বৃথা কথায় 
আমার তুম্টি সম্পাদনপূর্বক আপনার আঁভিপ্রায় ব্যক্ত কাঁরয়াছ; ব্যাধ যেমন 
সঞ্গীতদ্বরে মগকে মোহিত কাঁরয়া বধ করে, তোমার এই কার্য তদ্রুপই হইল । 
আমি পুত্রের বিনিময়ে স্ত্রী-সৃথ ক্রয় কারলাম, অতঃপর ভদ্রলোকে সূরাপায়শ 
ধিপ্রের ন্যায় আমাকে পথমধ্যে নীচাশয় বাঁলয়া নিশ্চয়ই তিরস্কার কাঁরবেন। 
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হা কি কষ্ট! বরদান অশগণঁকার কাঁরয়া আমায় এইরূপ কথা সহ্য কাঁরতে 
এবং জন্মান্তরীণ অশুভ ফলের ন্যায় দূর্নিবার দুঃখও অনুভব কাঁরতে হইল! 
কৈকৌয়! আমি আত নরাধম, কণ্ঠলগনা উদ্বন্ধনী রজ্জুর ন্যায় তোমাকে 
মোহবশতই বহুকাল পালন কাঁরয়াছ। তোমাকে লইয়া কতই আমোদ-প্রমোদ 
কারয়াছ, কিন্তু তুমি যে সাক্ষাৎ মৃত্যু, এতদিন তাহা জানিতে পারি নাই, 
বালক যেমন নির্জনে কালসর্পকে স্বহস্তে স্পর্শ করে, ভাগ্যে তদ্রপই 
ঘাঁটয়াছে। আম আত দুরাত্বা, আম এমন মহাত্মা পূত্রকে পিতৃহীন কাঁরলাম! 
লোকে এই বিষয়ের নামত্ত নিশ্চয়ই আমাকে এই বালিয়া নিন্দা কারবে যে. রাজা 
দশরথ আতি কামূক ও মূর্খ তান স্ত্রীর অনুরোধে পূত্রকে বনবাস দিলেন। 
হা! বৎস রাম বাল্যাবাধ বেদ বক্ষচর্য ও আচার্য এই ?তনের অনুবৃত্ত কাঁরয়া 
কৃশ হইয়াছেন, এই ভোগের সময়ও আবার ক বনবাসর্রেশ সহ্য কারবেন? 
‘তান আমার কথায় 'দ্বরুন্তি করেন না, বনগমনে আদেশ পাইলেই তৎক্ষণাৎ 
তাহা িরোধার্য করিয়া লইবেন। যাঁদ তান অস্বীকার করেন, তাহা আমার 
পক্ষে উত্তমই হয়, কিন্তু কদাচই কাঁরবেন না। রাম বনে গমন কাঁরলে এই 
দুঃসহচাঁর সকলের ধিরুত পামরকে মৃত্যু নিশ্চয়ই আত্মসাৎ কাঁরবেন। 
কৈকৌয়! আম লোকান্তারত ও রাম নির্বাসত আর যাহারা আমার 
“প্রিয়জন থাকবেন, জানি না তুমি তাঁহাঁদগের দুদ্শা কঁরবে। দেবী 
কৌশল্যা ও সমিতা আমাদিগের বিচ্ছেদ-যন্দ কারতে না পারিয়া আমার 
দেহান্তেই লোকান্তর দর্শন কারবেন। পাহহুচীপ! 
রাম লক্ষ্মণ শত্রঘ] ও আমাকে নর নিক্ষেপ কাঁরয়া সুখী হও। এই 
বীর নহে, কিন্তু কালসহকারে তাহাই 
কস্ট সম্পর্ক শুন্য হইয়া গেল, এক্ষণে তুম 
র নির্বাসন যাঁদ ভরতের আভপ্রেত হয়, তাহা 
হইলে সে যেন আমার দেঁটিটসত আগ্নসংস্কারাঁদ {কিছুই অনুষ্ঠান না করে। 










হইবে। হা! বৎস রাম হস্তী অশ্ব রথে বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকেন, 
তান এক্ষণে মহারণ্যে কিরৃপে পাদচারে সণ্চরণ কাঁরবেন। যাঁহার ভোজনবেলা 
উপস্থিত হইলে কুণ্ডলমণ্ডিত পাচকেরা সর্বাগ্রে ব্যগ্র হইয়া প্রসন্নমনে পান 
ভোজন প্রন্তৃত করে, তান এক্ষণে বনের কট; 'তন্ত কষায় ফলমূল ভক্ষণ কারয়া 
কিরূপে দিনপাত কাঁরবেন। রাম জন্মাবাঁধ দুঃখ কাহাকে বলে জানেন না; তিনি 
সকল সময়েই মহামূল্য উৎকৃষ্ট পাঁরচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন, এক্ষণে কাষায় 
বস্ত রূপে ধারণ কারবেন। রামকে বনে প্রেরণ ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন, 
জান না তুমি কোন্‌ নিষ্ঠুর হইতে এই নিদারুণ উপদেশ পাইয়াছ। স্মীলোক 
আঁতিশয় শঠ ও স্বার্থপর, তাহাঁদগকে ধক! না, আম স্তীজাতিকেই লক্ষ্য 
করিয়া কাহতেছি না, কেবল ভরত-জননী কৈকেয়ীকেই এইরূপ কাঁহলাম। 

নৃশংসে! বিধাতা কি আমায় যন্তণা দিবার নিমিত্তই তোমার মন এইরূপে 
নির্মাণ কারয়াছেন। তু” সামার ও হিতকারী রামের ক অপরাধ দেখিতেছ 
রামের দুঃখ দোখলেই সমুদয় জগতে বিশৃঙ্খলা ঘাঁটবে; পিতা পূত্নকে এবং 
প্রণাঁয়নী ভার্ধা পাতকে পাঁরত্যাগ কারবেন। হা! আমি যখন সেই দেবকুমারের ন্যায় 
সুরূপ রামকে সৃবেশে আমার নিকট আসিতে শান, তখন যেন চাক্ষুষ দর্শনের 
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আনন্দ পাই এবং তাঁহাকে দোখলে এই বৃদ্ধ দশায়ও যুবার ন্যায় সজীবতা 
লাভ করিয়া থাকি। সূর্যবিরহে লোকের অবস্থান সম্ভব, মেঘ ব্যাতরেকেও 
কাঁরতে দেখিলে কেহই প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবে না। কৈকোঁয়! তুমি আহতকারী 
শৰু হইয়া আমার বিনাশ কামনা করিতেছ। আম আপনার মৃত্যুর ন্যায় 
তোমাকে নিজগৃহে স্থান প্রদান করিয়া তীক্ষএীবষ 'বষধরীর ন্যায় এতাঁদন 
ক্লোড়ে রাখিয়াছলাম, সেই কারণেই এককালে উৎসন্ন হইতোছি। এক্ষণে রাম 
লক্ষণ ও আমার সংস্রবশূন্য হইয়া ভরত কেবল তোমার সাঁহত রাজ্যশাসন 
করুন এবং তুমিও পাঁতপুত্র বিনাশ করিয়া আমার শনুবর্গের আনন্দবর্ধন কর। 
তুমি আত নিষ্ঠুর, আমার এই চরম দশাতেও প্যত্রাবচ্ছেদ-যাতনা প্রদান 
কারিতেছ। আজি যখন তুমি পাঁত-পত্বী-ভাব পারিত্যাগ কাঁরয়া এই দারুণ কথা 
মুখাগ্রে আনয়ন করিলে, তখন তোমার দন্ত সহস্রধা চূর্ণ হইয়া কেন ভূতলে 
শীনপাঁতিত হইল না। রাম তোমার প্রাত কোনরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন 
নাই, তিনি নিষ্ঠুর কথা ওষ্ঠে আনিতে জানেন না, সুতরাং কি প্রকারে তাঁহার 
বনবাস প্রার্থনা কারতেছ। এক্ষণে তুমি র্লেশই পাও, ভ্‌গর্ভেই ল'ন হও, 
আঁশ্নপ্রবেশ বা িষপানই কর, তোমার এই আন কঠিন অনুরোধ কখনই 
রক্ষা কারব না। তুমি খরধার ক্ষুরের ন্যায় ভীষণ, বৃথা "প্রিয় কথায় 
লোকের মনোরঞ্জন করাই তোমার কার্য, দেখিয়া আমার প্রাণমন 
সমুদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে; প্রার্থনা কঁটিীম এখনই কালগ্রাসে পাঁতত হও। 
হা! সুখের কথা দূরে থাকুক, জনবনেই সংশয় উপাস্থত; আত্মজ 
সর্ব ॥ দোব! তুমি আমার আইহতাচরণ 

ধার, প্রসন্ন হও। 
ট উপবেশন কারিয়াছিলেন; দশরথ যেমন তাহা 
, তৎক্ষণাৎ মুছা তাঁহাকে আক্রমণ কারল, তান 










ভূতলে নিপতিত হইলেন। 


ত্রয়োদশ সর্গ॥ ভোগাবসানে দেবলোক-পরিভ্রম্ট রাজা যযাঁতর ন্যায় দশরথ 
হতচেতন হইয়া ধরাসনে শয়ন করিয়া আছেন, তদ্দৃষ্টে কুলকলাঙকনী 
কৈকেয়ী গকছুমান্র কষ্ট অনুভব কাঁরলেন না, প্রত্যুত তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন- 
পূর্বক নির্ভয়ে কাহলেন, মহারাজ! তুম আপনাকে সত্যবাদী ও সত্যসৎকল্প 
বলিয়া শলাথা করিয়া থাক, এক্ষণে বল কি কারণে আমায় বরদান কাঁরতে 
সঙ্কুচিত হইতেছ। 

মহীপাল দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে মৃহূর্তকাল বিহ্বল হইয়া ক্রোধভরে 
কহিতে লাগিলেন, কৈকোঁয়! তুমি আঁত নীচাশয়, এক্ষণে রাম বনে গমন এবং 
আম লোকলণলা সম্বরণ করলে তুমি পূর্ণকাম হইয়া সুখী হও। হা! আমি 
দেহান্তে স্বর্গে আরোহণ কাঁরলে সূরগণ যখন আমাকে রামের কূশলবার্তা 
জিজ্ঞাসা কারবেন তখন তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর দিব; তাঁহারা রামের 
বনবাসের কথা শীনয়া অবশ্যই ভর্থসনা কারবেন, তাহাই বা কিরুপে সহ, 
কাঁরব? আমি কৈকেয়ীর মনোরঞ্জনার্থ রামকে নির্বাসিত কাঁরয়াছ, যাঁদ এই 
কথা কাঁহ, কেহই বিশ্বাস কাঁরবেন না। দেখ, আম নিঃসন্তান ছিলাম, অতি 
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যত্রে রামকে লাভ করিয়াছি, এক্ষণে বল কিরুপে তাঁহাকে পাঁরত্যাগ করিব। 
রাম মহাবীর কৃতাবদ্য ক্ষমাশীল ও শান্ত-প্রকাত, আমি সেই পদ্মপলাশ- 
লোচনকে ফিরূপে বনবাস দিব। আমি সেই ইন্দীবরশ্যাম রামকে কোন প্রাণে 
দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ কারব। তান কখনই দুঃখের মুখ অবলোকন করেন নাই, 
জন্মাবাধই ভোগস্খে কালহরণ করিয়াছেন, এক্ষণে িরূপে তাঁহার দুর্দশা 
দর্শন কারব। অতঃপর তাঁহাকে কোন ক্লেশ না দিয়া যদ আমার মতত্যু হয়, 
তাহা হইলে আম নিশ্চয়ই সুখী হই। কৈকেয়ি! তুমি কি কারণে আমার 
ধপ্রয়তম রামের অপকার-চেষ্টা করিতেছ। যাঁদ সত্যই রামকে বনবাস দিতে হয়, 
তাহা হইলে স্বণ অপবাদ আমার চিরসণ্ডিত যশ নিশ্চয় বিলুপ্ত কাঁরবে। 
রাজা দশরথ এইরুপে বিলাপ ও পাঁরতাপ কাঁরতেছেন, ইত্যবসরে দিবাকর 
অস্তাঁশখরে আরোহণ কারলেন। রজনশ উপস্থিত হইল। সেই শশাঙ্ক-লাঞ্চত 
শর্বরী দুঃখার্ত রাজাকে কিছুতেই শান্ত কারতে পারিল না। প্রত্যুত, তাঁহার 
শোকাবেগ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তান শূন্যে দৃষ্টি 'নক্ষেপপূর্বক দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাতরভাবে কাঁহলেন, আঁয় নক্ষত্রমালনি রজনি! 
প্রভাত হইও না, আম কৃতাঞ্জলপুটে কাঁহতোছ, কুপা কর। অথবা শশঘ্রই 
প্রভাত হও, প্রাতে রামের বনগমন ও আমার মতত্যু , যাহার নিমিও আমায় 
7775 কৈকেয়ীকে আর দেখিতে 





যশ হইবে এবং ইহা আমার, রামের, ভরতের ও বাঁশচ্ঠাঁদ গুরুজনেরও 
প্রীতিকর হইবে। 

বলিতে বালিতে রাজা দশরথের নেত্রযুগল অশ্রৃপূর্ণ ও তীঘ্রবর্ণ হইয়া 
উঠিল। তিনি করুণভাবে এইরূপ বিলাপ ও পাঁরতপ করিলেও কৈকেয়ী 
কর্ণপাত করিলেন না। প্রতাত অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া প্রাতকৃল বাক্যে বারংবার 
রামের নির্বাসন প্রার্থনা কারতে লাগলেন। তদ্দর্শনে দশরথ নিতান্ত দাঁখত 
হইয়া পুনরায় মাছত হইলেন, ব্যাথত হ্‌দয়ে ঘন ঘন দীর্ঘানঃবাস পারত্যাগ 
কাঁরতে লাগিলেন। রজনও আতিক্লান্ত হইয়া গেল। তন্দর্শনে বৈতালকেরা 
স্তুতিগান দ্বারা তাঁহাকে জাগাঁরত কাঁরতে লাগিল; কিন্তু তিনি দ-ঃখাবেগে 
উহা অসহ্য বোধ কাঁরিয়া তৎক্ষণাৎ নিবারণ কাঁরলেন। 





চতুদ্দশ সর্গ॥ অনন্তর কৈকেয়ী রাজা দশরথকে পন্রাবয়োগশোকে ভূতলে 
মুমূর্ষুর ন্যায় বিকৃতভাবে নিপাতিত দোখয়া কহিলেন, মহারাজ! তাঁম কি 
নিমিত্ত অঙ্গীকার কাঁরয়া পাপীর ন্যায় বষপ্রভাবে শয়ান রাঁহয়াছ ? নিজের 
মর্যাদা পালন করা তোমার কতরব্য। ধার্মকেরা সত্যকেই পরম ধর্ম বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমিও সেই সত্য পালনের উদ্দেশেই বরদান "বষয়ে 
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তোমায় উৎসাহিত কাঁরতোঁছ। দেখ, মহীপাল শৈব্য সত্যে বদ্ধ হইয়া শ্যেন- 
পক্ষকে আপনার দেহ অপিপূর্বক উৎকৃষ্ট গতিলাভ করেন! তৈজস্বী রাজা 
অলর্ক প্রার্থত হইয়া কোন এক বেদজ্ঞ বিপ্রকে অসঙ্কুচিত মনে আপনার নেত্র 
উৎপাটনপূর্বক দান কাঁরয়াছিলেন। মহাসাগর সাধ্যসত্তে কেবল সত্যানূরোধে 
পর্বকালেও তীরভূম অতিক্রম করেন না। সত্যই ব্রহ্ম, সত্যে ধর্ম প্রাতিষ্ঠত 
রহিয়াছে, সত্যই অক্ষয় বেদ এবং সত্যের প্রভাবেই পরমপদ লাভ হয়। অতএব 
তোমার যাঁদ ধর্মে কিছুমাত্র আস্থা থাকে, তাহা হইলে সত্যের অন্দবাত্ত কর। 
তুমি যে বরদান অঞ্গীকার কাঁরয়াছ তাহা যেন নিষ্ফল না হয়। আমি তোমার 
ধর্মের ফলাঁসিদ্ধি উদ্দেশ কাঁরয়াই কাঁহতোঁছ, বার বার কাঁহতোঁছ, তুম রামকে 
নির্বাসত কর। যাঁদ তুমি ইহা না কর, আমি এই উপেক্ষা-দোষে তোমার 
সম্মৃখেই প্রাণত্যাগ কাঁরব। 

কৈকেয়ী অকাতরে এইরূপ কাঁহলে রাজা দশরথ বামনের বলে -বাঁলর ন্যায় 
কৈকেয়শর সত্যপাশে বদ্ধ হইলেন। তৎকালে তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া 
গেল এবং তিনি যুগচক্রের মধ্যবর্তী ধুরকাঙ্ঠের ন্যায় নিতান্ত 'বিচালত হইয়া 
উঠিলেন। অনন্তর কথাণ্চং মনের আবেগ সংবরণ কুরিয়া অস্পষ্ট দর্শনে যেন 
কৈকেয়ীকে না দোঁখয়াই কাঁহতে লাগলেন, পা ! আম অগ্নি সাক্ষী 


করিয়া মম্্সংস্কারপূর্বক তোর পাাণগ্রহণ , এক্ষণে তোকে ও 
আমার উরসজাত পত্র তোর ভরতকেও রলাম। রজনী প্রভাত হইয়াছে। 
হইলেই আঁভাষন্ত কারবার নিমিত্ত 


তোর কথা শ্‌নিব না। তোকে 





০৮725 দলা নন আজ কোন- 
মতেই তাহা মলিন ও ম্লান দেখিতে পারব না। 
কৈকেয়ী এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্লোধানলে প্রজবলিত হইয়া নিষ্ঠুর 
বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! তুমি এখন এ আবার কি প্রকার কথা কাঁহতেছ? 
শুনিয়া আমার সর্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া ষাইতেছে। তুমি এখনই রামকে এই 
স্থানে আনাও এবং তাহাকে বনবাস দয়া ভরতকে রাজা কর। তুমি আমার 
শরু দুর না কারয়া এ স্থান হইতে একপদও যাইতে পারবে না। 
তখন অশ্ব যেমন কশাহত হইয়া আরোহীর বর্শীভূত হয়, সেইরূপ রাজা 
দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে বশীভূত হইয়া কাহলেন, কৈকোয়ি! আমি ধর্মবন্ধনে 
বদ্ধ বলিয়া হতজ্ঞান হইয়াঁছ; এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, কর; আম 
আর দ্বিরাক্ত করিব না। অতঃপর কেবল রামকে একবার চক্ষে দোখয়া লইব। 
এদিকে দিবাকর উদিত এবং শুভ নক্ষত্র ও মুহুর্ত উপস্থিত হইলে 
বাঁশষ্ঠদেব শিষ্যগণ সমাঁভব্যাহারে অভিষেকের সামগ্রীসম্ভার গ্রহণপূর্বক 
প7রমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহার পথসকল সিলসিক্ত 
ও পাঁরজ্কৃত হইয়াছে। আপণসকল পণ্যদ্রব্যে পারিপূর্ণ। চতুর্দিকে পতাকা 
উজ্ভীন হইতেছে। চন্দন অগনুরু ও ধৃপের গন্ধ চারদিক আমোদিত কারতেছে। 
সর্বত্রই মহোৎসব, সকলেই আহনাদে উন্মত্ত ও রামের অভিষেক দর্শনার্থে 
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উৎসৃক! বাঁশচ্ঠ সেই পৃরন্দর-পুর-প্রাতম পুরী আঁতিক্রম কাঁরয়া অন্তঃপুরে 
প্রবেশ কাঁরলেন। দোঁখলেন, তথায় ধৰজদণ্ড শোভা পাইতেছে। পুরবাসী ও 
জনপদবাসী প্রজজাসকল সমবেত হইয়াছে এবং যজ্ঞাবং ব্রাহ্মণ ও সদস্যগণ 
আগমন করিয়াছেন। তখন 'তাঁন অন্যান্য খাঁষগণের সাঁহত সেই জনসম্মর্দ 
ভেদ কাঁরয়া প্রীতমনে গমন কাঁরতে লাগিলেন। 

এ সময় প্রিয়দর্শন সারাথ সুমন্ত িচ্ক্রান্ত হইতোঁছলেন, বাঁশম্ঠদেব 
দ্বারদেশে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কৃহিলেন, সুমন্ত! তুমি মহারাজকে শীঘ্র 
আমার আগমন-সংবাদ প্রদান কর এবং তাঁহাকে শিয়া বল, সাগরজলে এবং 
গঞ্গাসাললে সুবৰ্ণময় কলস পাঁরপূর্ণ করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। গুদুম্বর 
পখঠ, সর্বপ্রকার বীজ, গন্ধ, ববাবধ রত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, 
সর্বাধ্গসংল্দরী আটাট কুমারী, মত্ত মাতঙগ. জশবচতুষ্টয়যুন্ত রথ, খড়া, উৎকৃষ্ট 
ধন, মন[ষ্যবাহ্য যান, শ্বেত ছৱ, শ্বেত চামর, সূবর্ণের ভ্‌ঙ্গার, স্বর্ণ শৃঙ্খল্বদ্ধ 
ককুদধারী পাণ্ড্‌বর্ণ বৃষ, দংজ্ট্াচতুষ্টয়সম্পন্ন মহাবল সংহ, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম, 
সাঁমধ, হুতাশন, সকলপ্রকার বাদ্য, সুসজ্জিত গাঁণকা, ব্রাহ্মণ, আচার্য, ধেনু ও 
নানাপ্রকার পরি মৃগপক্ষী আনীত হইয়াছে। নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান 


লোক এবং ভত্যবর্গের সাহত বাঁণকেরা । ই'হারা ও অন্যান্য 
অনেকেই নানা দেশের ন্পতিগণের সাঁহত দর্শনাথ প্রীতমনে 


অবস্থান কাঁরতেছেন। অতএব যাহাতে এই নক্ষত্রে রামের রাজ্যাভষেক 
সম্পন্ন হয়, তুমি এক্ষণে তাদ্বষয়ে মহারার কে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বল। 
মহপাল দশরথের বাসগৃহাভিমখে 






রাতে না 
হইল না। ওঁ সময় মহা টদের বিরপ অবস্থা ঘাঁটয়াছিল, সুমন্ত্ৰ অগ্রে 
তাহার কিছুই জানিতে নাই, সুতরাং তান পূর্ববৎ তাঁহার নিকট 
উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জীলপুটে প্রীতকর বাক্যে কাঁহতে লাগিলেন, মহারাজ! 
আপনি আমাদিগের প্রীতর একমাত্র আশ্রয়। সর্যোদরকালে সমদ্র যেমন 
উষারাগরাঁঞ্জত সাললে সকলকে আনন্দিত কাঁরয়া থাকে, সেইরূপ এক্ষণে 
আপনি প্রীতমনে আমাদিগকে আনান্দিত করুন। পূর্বে দেবসারাঁথ মাতাল 
হইয়া দানবগণকে পরাজয় করেন; সেইরূপ আমিও আপনাকে স্তব কাঁরতোঁছ। 
যেমন' সাঞ্গোপাঙ্গ বেদ ও অন্যান্য বিদ্যা, সকলের প্রভু স্বয়ম্ভূ্কে বোধত 
কাঁরয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও আপনাকে বোধত কারিতোঁছ। যেমন চন্দ্রসূর্য 
উদয়াস্তকালে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বোধিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ 
আমিও অদ্য আপনাকে বোঁধত কাঁরতোঁছ। মহারাজ! এক্ষণে গাত্রোথান 
করুন। অদ্য রাজকুমার রামের আভষেক-মহোৎসব; আপনি বিচিত্র বস্ত ও 
আভরণ ধারণপূর্বক উজ্জব্ল কলেবরে সুমেরু পর্বত হইতে 'দিবাকরের ন্যায় 
গাত্রোথান করুন। অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে! নগর ও জনপদের 
লোকসকল এবং বাঁপকেরা কৃতাঞ্জলপুটে দণ্ডায়মান আছেন। বাঁশ্ঠদেব 
ধিপ্রবর্গের সাহত দ্বারে উপাস্থত। এক্ষণে আপনি আঁবলম্বে রামের 
রাজ্যাতষেকে আদেশ প্রদান করুন। মহারাজ! যে রাজ্যে রাজা নাই, তাহা 
রক্ষকবিরহিত পশুর ন্যায় নায়কশূন্য সেনার ন্যায় এবং ব্যাবফুন্ত ধেনুর 
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ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় হইয়া থাকে। 

মন্ধী সুমন্ত এইরূপ শান্ত ও সুস্গত বাক্যে স্তব কাঁরলে মহীপাল 
দশরথ পুনর্বার শোকে অভিভূত হইলেন এবং নিরানন্দ মনে আরন্তলোচনে 
তাঁহার প্রতি দৃঁন্ট নিক্ষেপ কাঁরয়া কাহলেন, সুমন্ত! তোমার এই স্তুঁতিবাদ 
আমায় অধিকতর মর্মবেদনা প্রদান কারতেছে। 

সহসা রাজা দশরথের মুখে এইরুপ কাতরোন্ত শ্রবণ ও তাঁহার দীন দশা 
দর্শন করিয়া স্মন্ত কৃতাঞ্জলপুৃটে তথা হইতে কিণিৎ অপসৃত হইলেন। 
তখন দেবী কৈকেয়ী মহারাজকে ঘন [বিষাদে আবৃত ও বাক্য প্রয়োগে অসমর্থ 
দেখিয়া সূমন্তকে আহ্হানপূর্বক কহিলেন, দেখ, মহীপাল রামাভিষেক-হর্ষে 
সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়াছেন, এক্ষণে নিতান্ত পাঁরশ্রান্ত ও একান্ত ক্লান্ত 
হইয়া নিদ্রত আছেন। অতএব তুমি অকুণ্ঠিতমনে রামকে এই স্থানে আনয়ন 
কর। তোমার মঙ্গল হইবে। সুমন্ত্র কহিলেন, দেবি! রাজাজ্ঞা ভিন্ন এক্ষণে 
আমি কিরূপে গমন কারব। 

অনন্তর মহারাজ দশরথ সুমন্তের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া কাহলেন, 
সৃতনন্দন! আমি পপ্রয়দর্শন রামকে দেখবার বাসনা কারিয়াছ, তাঁম সত্বর 


১৫৫ 


তাঁহাকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত রামের অভ ধ হইবে বোধ কাঁরয়া 
হ্টমনে তথা হইতে নিতান্ত হইলেন। তিনি, হইবার কালে কৈকেয়ী 
পুনরায় তাঁহাকে কাহলেন, মান্তি! তুমি, কে শীঘ্র আনয়ন কর। 








গাব দর্শনে একান্ত উৎসৃক হইয়াই 
ধ হয় জাগরণ-রেশে শে আর 





বি 


পঞ্চদশ সর্গ॥ বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রী সৈন্যাধ্ক্ষ বাঁণক ও রাজপঃরোণহত 
বাঁশষ্ঠের সমাভব্যাহারে দ্বারে অবস্থান কাঁরতোঁছলেন। তাঁহারা পষ্যা 
নক্ষত্র এবং রামের জন্মকালস্থ কর্কটল*ন লাভ কাঁরয়া অভিষেকের সমহ্দয় 
উপকরণ আনয়ন করিয়াছেন। অলগ্কৃত পাঁঠ, ব্যান্রচর্মের আস্তরণযুন্ত রথ, 
গঙ্গা-যমুনার পাবি সঙ্গমস্থল হইতে আনীত জল, অন্যান্য নদ হৃদ কূপ 
সরোবর ও সমুদ্রের জল, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ. কুশ, পুষ্প, পরমসুন্দরী 
আটটি কুমারী, মত্ত হস্তী, বটপল্লবশোভিত কমলদল-সমলঙ্কৃত বারপূর্ণ 
সুবর্ণ ও রজতনির্মিত কুম্ভ, জ্যোৎস্নার ন্যায় ধবল রন্দণ্ড চামর, চন্দ্রমণ্ডল- 
সদৃশ পাণ্ডুবর্ণ ছর, শ্বেত বৃষ, শ্বেত অশ্ব, বাদ্য, বন্দী এবং সুর্যবংশীয়াদগ্ের 
অভিযেকার্থ যে-সমস্ত বস্তু আহত হইয়া থাকে, রাজার আদেশে সমদ্দয়ই 
তাঁহারা আনয়ন কারয়াছেন। তত্কালে এ সমস্ত ব্রাহ্মণ মহীপালের সন্দর্শন 
না পাইয়া পরস্পর কাঁহতে লাগিলেন. এক্ষণে রাজা দশরথকে আমাঁদগের 
আগমন-সংবাদ নিবেদন কাঁরবে। দিবাকর গগনে উদিত হইয়াছেন। রামের 
আভিষেকসামগ্রও প্রস্তুত, কিন্তু মহারাজকে এখনও দেখিতে পাইতোছ না। 
তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজসারাথি স্মল্্র 
তথায় আগমন করিলেন, কাঁহলেন, আম রাজার নিয়োগে রাজকুমার রামকে 
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১৫৬ অযোধ্যাকাণ্ড 


আনয়ন কাঁরতে চলিয়াছ। কন্তু আপনারা মহারাজ ও রাম উভয়েরই 
পৃজনীয়, সৃতরাং আপনাঁদগের হইয়া আমিই সুখশয়ন প্রশ্নপূর্বক তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা কারা আসি, [তানি প্রবোধিত হইয়াও কি নিমিত্ত অন্তঃপরে হইতে 
বাহর্গত হইতেছেন না। 

বুদ্ধ সুমন্ত্ৰ তাহাদিগকে এইরূপ কাঁহয়া পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ 
কাঁরলেন, এবং স্বেচ্ছানুসারে রাজা দশরথের শয়নগ্হে গমনপূর্বক যবানিকার 
অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া কাঁহলেন, মহারাজ! চন্দ্র সূর্য শিব বৈশ্রবণ বরুণ 
হূতাশন ও ইন্দ্র আপনাকে বজয় প্রদান করুন। এক্ষণে রজনী আঁতক্রাল্ত 
এবং শুভাঁদনও সমুপ্পাস্থত হইয়াছে। অতএব আপনি গানোথান কাঁরিয়া 
প্রাতকৃত্য সমাপন করুন। মহারাজ! ব্রাহ্মণ সেনাপতি ও বাঁণকেরা দ্বারদেশে 
আপনার দর্শনের অপেক্ষায় অবস্থান করতেছেন, এক্ষণে আপান নিদ্রা পারত্যাগ 
করুন। 

তখন দশরথ কণ্ঠস্বরে সুমন্্র আসিয়াছেন বুঝিয়া তাঁহাকে সম্বোধন- 
পূর্বক কাহলেন, সুমন্ত! রামকে এই স্থানে আনবার নিমিত্ত আম তোমায় 
আদেশ কিয়াছলাম, কিন্তু তুমি কি কারণে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন কাঁরতেছ। 


আম এক্ষণে িদ্বিত নাহ: তুমি শীঘ্র যাও, গিয়া আনয়ন কর। 
অনন্তর সুমন্ত্ৰ রাজাজ্ঞা শিরোধার্ হইতে নির্গত হইলেন 
এবং  ধবজপতাকা-পারশোভিত রাজপথে হইয়া চতুর্দকে দৃ্টি- 





শনক্ষেপপূর্বক হ্টমনে গমন বন 


পাইতেছে। উহার দবারদে। সাদ ইসা থা 
শত-শত বোদি প্রস্তুত, ৮ধশখরে বহ:সংখ্য কাণ্চনময়ী প্রাতমা রহিয়াছে। 
উহার তোরণসমদ্দয় প্রধ্র্লানার্মত ও মাঁণম্ন্তাখাচিত এবং বর্ণ শারদীয় 


জলদের ন্যায় শুভ্র । এ প্রাসাদের সর্বত্রই সৃবর্ণের কুসৃমমালা মধ্যমাণসমূহে 
অলঙ্কৃত হইয়া লম্বিত রাঁহয়াছে, স্বর্ণাঁদ ধাতুনির্মিত ব্যাগ্রের প্রাতমার্ত 
প্রাতম্ঠিত ও শিল্পিগণের সক্ষম শিল্পকার্ধে খচিত আছে এবং ইতস্ততঃ 
সারস ও ময়ুরগণ নিরন্তর কলরব করিতেছে। এ প্রাসাদ সূমের্‌ শৃঙ্গের ন্যায় 
উচ্চ, চন্দ্রসূর্ষের ন্যায় উজ্জল ও অমরাবতীর ন্যায় সৃদশ্য। উহাতে দৃষ্টিপাত 
মান্রই মন ও চক্ষু প্রলোভিত হয়, প্রবেশমাত্রেই অগুর ও চন্দনের গন্ধ উন্মত্ত 
করিয়া তুলে। 

সুমন্ত সান্নাহত হইয়া দোখলেন, এ প্রাসাদের দ্বারে জনপদবাসী প্রজারা 
নান্যাবধ উপহার লইয়া কৃতাঞ্জালপৃটে উধর্ধমুখে রামাভিষেক দর্শনের প্রতখক্ষা 
কাঁরতেছে। ক্রমশঃ [তান রথ লইয়া সেই জনসঙ্কুল রাজপথ সুশোভিত ও 
পুরবাসগণের মন পৃলাঁকত কাঁরয়া তন্মধ্যে প্রবেশ কারিলেন। তান সেই 
সসমূন্ধ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া কণ্টাকত কলেবরে তিনটি প্রকোম্ঠ পার 
হইলেন এবং রামের বশবর্তী বহুসংখ্য ব্যাক্তকে অপসারিত কাঁরয়া অপ্রাতিহত 
গমনে রত্কাকরমধ্যে মকরের ন্যায় অল্তঃপুরে প্রবেশ কারলেন। তথায় সকলেই 
হ্‌জ্টমনে রামের রাজ্যাভিষেক সংক্রান্ত কথা লইয়া আন্দোলন কাঁরতোছল, 
তদ্দর্শনে সুমন্ত যারপরনাই আনান্দত হইলেন। তান গমনকালে কোন স্থলে 
দেখলেন রামের প্রিয় অমাত্যেরা অবস্থান কারতেছেন। কোন স্থলে অশ্ব ও 
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রথ স্মসজ্জিত আছে। কোন স্ধলে বা রামের গমনাগমনের মত্ত শরুঞ্জয় 
নামে এক মহাকায় মত্ত মাতঙ্গ জলদ-জাল-জড়িত পর্বতের ন্যায় শোভমান 
র্াাহয়াছে। সুমন্ত ক্রমশঃ এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া রামের নিকট যাইতে 
লাগিলেন। 





খোড়শ সর্গা। অনন্তর রাজমল্ত রামের প্রকোচ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় 
লোকের িছুমা কোলাহল নাই; কেবল কুণ্ডলধারী যুবকেরা প্রাস ও শরাসন 
ধারণপূর্বক সাবধানে প্রহরীর কার্য সমাধান কারতেছে এবং কতকগুলি বদ্ধা 
স্লী কাষায়বস্ম পারধানপূর্বক সসাঁজ্জত হইয়া বেত্রহস্তে দ্বারে উপবিষ্ট 
আছে। এই সমস্ত দ্বাররক্ষক সুমন্তকে নিরাক্ষণ কারবামান্র তৎক্ষণাৎ সসম্দ্রমে 
গাল্লোথান কারল। তখন স্বমন্তর বিনীতহ্‌্দয়ে তাহাদিগকে কাহলেন, তোমরা 
শিয়া শীঘ্র রাজকুমারকে আমার আগমন সংবাদ দেও। দ্বারপালগণ তাঁহার 
আদেশ পাইয়া যে স্থানে রাম জানকীর সাহত উপবেশন কারয়া আছেন তথায় 
উপস্থিত হইয়া কাঁহল, যুবরাজ! সমমন্ত্র আপনার দশু'নার্থ আগমন কারয়াছেন। 
১05৮৮১875৮৬ টি [তারই হতাভিলাষে 





দশরথ ও দেবী কৈকেয়ী আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা কারয়াছেন, অতএব অনাতি- 
ধিবলদ্বে তথায় গমন করা আপনার কর্তব্য হইতেছে । 

রাম হজ্টমনে সমল্তের বাক্য প্রাতগ্রহ করিয়া জানকীকে কাঁহলেন, পরিয়ে! 
আমার ‘মত্ত পিতা দেবী কৈকেয়ীর সাঁহত সমাগত হইয়া আমারই আভিষেকের 
পরামর্শ কাঁরতেছেন সন্দেহ নাই। কৃষলোচনা কৈকেয় নিরন্তর মহারাজের 
শুভ কামনা কাঁরয়া থাকেন। রাজা আমায় রাজ্যে আভাঁষন্ত কারতে একান্ত 
উৎসক হইয়াছেন দেখিয়া তানি প্রফূজ্লমনে আমারই 'নামত্ত তাঁহাকে ত্বরা 
দিতেছেন। ভাগ্যগ্ণেই তাঁহারা এই মন্ত্রীকে প্রেরণ কারয়াছেন। মন্ত্রী আমারই 
হিতাভিলাষপরতন্ত্র। অল্তঃপুরে সভা যের্প দৃতও তাহার অনুরূপ আশসয়াছেন। 
পিতা নিশ্চয়ই আজ আমাকে যৌবরাজ্যে আভাঁষন্ত কাঁরবেন। অতএব তৃমি 
সহচরীদিগের সাহত ক্লীড়াকৌতুকে অবস্থান কর, আম গিয়া শশদ্র ?পতার 
সাঁহত সাক্ষাৎকার কাঁরয়া আঁস। 

রাম পরম সমাদরে এইরূপ কাঁহলে জনকদ্যাহতা সীতা মঙ্গলাচরণার্থ দ্বার- 
দেশ পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন কাঁরলেন, কহিলেন, নাথ! যেমন ব্রক্গা সুররাজ 
যোবরাজ্যে আঁভাষস্ত কাঁরয়া পশ্চাৎ মহারাজ্য প্রদান করৃন। তুমি দীক্ষিত ও 
ব্রতপরায়ণ হইয়া ম্‌গচর্ম ও কুরঙ্গশৃঙ্গ ধারণ কারবে; আম এক্ষণে তাহাই 
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দর্শন কাঁরব। অতঃপর ইন্দ্র তোমার পূর্ব দিক, যম দাক্ষণ দিক, বরুণ পশ্চিম 
দক ও কুবের উত্তর দিক রক্ষা করুন। 

জানকী এইরূপে আঁভষেকার্থ মঙ্গলাচার পাঁরসমাপ্ত কাঁরলে রাম তাঁহার 
সম্মাত লইয়া সংমন্ত্রের সাহত গিরিদরণীবহারী কেশরীর ন্যায় বাসভবন 
হইতে নি্কান্ত হইলেন। [তানি নিচ্ক্লান্ত হইয়াই দ্বারদেশে বিনীত লক্ষমণকে 
কৃতাঞ্জালপুটে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। তংপরে দৌখলেন মধ্যপ্রকোচ্ঠে 
তাহার্ই সূহ্‌দেরা একত্র সমবেত হইয়া আছেন। অনন্তর তাঁন অথর্ণাদগকে 
সাঁবশেষ সমাদর কাঁরিয়া ব্যাঘ্রচর্মসম্বৃত রজতানার্মত মাঁণকাণ্ণনমান্ডত রথে 
আরোহণ কাঁরলেন। কাঁরশাবকের ন্যায় হ্‌স্টপ্যণ্ট উৎরুষ্ট অশ্বযান বায়ুবেগে 
ধাবমান হইল। মেঘের ন্যায় রথের ঘর্ঘর শব্দ হইতে লাগল। পথে একদ্‌ষ্টে 
সকলেই উহার প্রত চাঁহয়া রহিল। রাম দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভা বিস্তার 
কারয়া বাঁহর্গত হইলেন। বোধ হইল যেন চন্দ্র জলদপটল ভেদ কারয়া 
চাঁলয়াছেন। তৎকালে মহাবীর লক্ষমণ বিচিত্র চামরহচ্তে র্থপৃচ্ঠে আরোহণ- 
পূর্বক রামকে রক্ষা কারতে লাগিলেন। চতুর্দিকে তুমূল কোলাহল উাঁথত 
হইল। বহুসংখ্য পর্বতাকার হস্তী ও অশ্ব রামের পশ্চাৎ পশ্চাং যাইতে 










লাগল । চচ্দনচর্টিতকলেবর বীর পুরুষেরা ও বর্ম ধারণপূর্বক 
অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল এবং সংহনাদ পূর্বক জয়ধবান করিতে 
লাগল। নানাপ্রকার বাদ্যধবনি ও বাঁন্দবৃ দ গগন ভেদ কাঁরয়া 
উাখিত হইল। সর্বাঞ্গসন্দরী পুরনারণ যা ধারণ ও গবাক্ষে আরোহণ- 


পূর্বক রামের মস্তকে প্দম্পবাষ্ট ও করল এবং কেহ কেহ হ্ম্যে ও 
কেহ কেহ নিম্নে অবস্থানপ, বকের তুষ্টি সম্পাদনার্থ কাঁহতে লাগল, 
র্‌ নিশ্চয়ই 


2য় 

চন্দ্রের প্রণায়নী রোহিণঁর ন্যায় কদাচই ই'হার সহচাঁরণণ হইতেন না। 
রাজকুমার রাম চতুর্দকে এইরূপ শ্রাতিসিখকর মধুর বাক্য গ্রবণপূর্বক গমন 
কাঁরতে লাগলেন। 

এক স্থলে বহসংখ্য লোক একত্র হইয়া পরস্পর কাঁহতোছল, এই 
রাজকুমার আজ রাজার প্রসাদে রাজশ্রীশ লাভার্থ পিতৃগৃহে গমন কাঁরতেছেন। 
ইনি যখন শাসনভার গ্রহণ কাঁরলেন তখন আমাদের সকল মনোরথই পূর্ণ 
হইবে। ইনি যে এককালে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিতেছেন প্রজাবর্গের ইহাই 
পরম লাভ; ইহার রাজ্যকালে কাহাকেই কখন কোনরূপ অশুভ দর্শন কাঁরতে 
হইবে না। 

রাম সকলের মুখে স্বসংক্রান্ত এই সমস্ত কথা শ্রবণ এবং সূত মাগধ ও 
বান্দগণের স্তুতিবাদ গ্রহণপূর্বক পিতৃভবনে গমন কাঁরতে লাগলেন । 


সপ্তদশ সর্গ ৷! তান ক্রমশঃ রাজপথে প্রবেশপূরকি দেখলেন, পৌরাদগের 
অঙ্গনে দধি অক্ষত হাব লাজ ও ধূপ নিপতিত আছে। করণ কাঁরণী অশ্ব 
ও রথ রাজপথ আকুল কারয়া তুলিয়াছে। সর্বত্রই লোকারণ্য ও পণাদুব্যে 
পারপূর্ণ। নানাস্থানে ধবজ ও পতাকা শোভা পাইতেছে। কোথাও বা মৃত্তা- 
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স্তবক ও স্ফটিক মণি রাহিয়াছে। কোন স্থলে চন্দন ও উৎকৃষ্ট অগুরুর গন্ধ 
চতর্দক আমোদিত এবং পট্রবস্তের বিচিত্র রচনা সকলকে চমৎকৃত. কাঁরতেছে। 
এঁ রাজপথের পারসর আঁত বিষ্তীর্ণ। উহার ইতস্ততঃ পুস্পসকল বিকার্ণ 
হইয়াছে! চতুর্দিকে নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য প্রস্তুত । রাজকুমার রাম সুরপাঁতি 
ইন্দ্রের ন্যায় এইরূপ সুসজ্জিত রাজপথ দর্শন এবং বহু লোকের আশখর্বাদ 
গ্রহণপূরব্ক গমন করিতে লাগিলেন। এ সময় তাঁহার বন্ধুবর্গের আনন্দের 
আর পাঁরসীমা রাঁহল না। 

তাঁহারা রামকে লক্ষ্য কাররা কহিতে লাগলেন, যুবরাজ ! অদ্য তুমি রাজ্যে 
আঁভাঁষন্ত হইয়া তোমার পূব্পুরুষগণের প্রবর্তিত প্রণালী অবলম্বনপূর্বক 
আমাদিগকে প্রাতপালন কর। তোমার পিতা ও 'পতাম্নহগণ আমাদিগকে 
যেরূপ সুখে রাখিয়াছিলেন, তুমি রাজা হইলে আমরা তদপেক্ষা তাধিকতর 
সুখে বাস করিতে পারিব। যাঁদ আজ আমরা তোমাকে আভাষিন্ত ও পিতৃগৃহ 
হইতে নির্গত দেখতে পাই, তাহা হইলে এীহক ও পারাত্ুক কিছুই প্রার্থনা 
কার না। তোমার রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা আমাদিগের প্রিয়তর আর কিছুই 
নাই। রাম সংহৃদগণের মূখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া আবিকৃত মনে 
গমন কাঁরতে লাগলেন। তৎকালে তানি রাজমাং দৃষ্টিপথ অতিক্ৰম 
কারয়া চললেও কেহ তাঁহা হইতে মন ও ণ কাঁরয়া লইতে পারিল 
না। ফলতঃ যে রামকে দর্শন না করে এ যাহার প্রাত দৃষ্টপাত না 
করেন সে ব্যক্ত সকলের ‘নন্দিত, সে হক্সাকেও হেয় জ্ঞান কাঁরয়া থাকে। 
ধমপ্পিরান্নণ রাম চাতুবর্ণ্ের মধ্যে চলব ধ সকলকেই কৃপা করেন বালিয়া 
সকলেই তাঁহার অনুগত 'ছিল। ২৫ 












করিয়া রাহিয়াছে। তিনি উজ্জবলবেশে সেই অমরাবতীপ্রাতম জ্র্ডাম প্রাসাদে 
প্রবেশ কাঁরলেন। প্রাবষ্ট হইয়া-কার্মূকধারী পদরুষ-রক্ষিত প্রকোষ্ঠ পার 
হইলেন। তৎপরে পাদচারে আর দুইটি আত্ম করিয়া অনুচরগণকে প্রীতগমনে 
অনুমাতপ্রদানপূর্বক অন্তঃপুরে চাঁললেন। তৎকালে সকলে রাজকুমারকে 
িতৃসান্নধানে গমন কাঁরতে দোঁখয়া যারপরনাই আনান্দিত হইল এবং মহাসমদদ্র 
যেমন চল্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ তাঁহার বাঁহর্গমনের অপেক্ষা কারতে 
লাগিল। 


অষ্টাদশ ঈর্গ॥ রাজা দশরথ শুদ্ক মুখে ও দীনভ।বে দেবী কৈকেয়শর সাহত 
পর্যক্কে উপবেশন কাঁরয়া আছেন, এই অবসরে রাম তাঁহার সাম্নহিত হইলেন 
এবং বিনয়সহকারে অগ্রে তাঁহাকে নমস্কার কারিয়া পশ্চাৎ প্রসন্ন মনে কৈকেয়ীকে 
আঁভবাদন কারিলেন। তখন দশরথ রামের প্রাত দ্যান্টপাতপূর্বক কাঁহলেন, 
রাম! _ নাম গ্রহণমাত তাঁহার নেত্রধূগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তান আর 
তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সাহত বাক্যালাপ করিতে পাঁরলেন না। 

অনন্তর রাজকুমার পাদস্পঙ্ট ভূজগ্গের ন্যায়, নূপাঁতির এই অদৃ্উপূর্ব 
আত ভীষণ রূপ নিরসক্ষণপূরব্ক মনে মনে যপরোনাস্তি ভীত হইলেন! 

দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 


১৬5 অযোধ্যাকাণ্ড 


মহীপাল দশরথ শোকসন্তাপে নিতান্ত 'ক্লষ্ট হইয়া ব্যাথত মনে ঘন ঘন দীর্ঘ 
লিঃশ্বাস পাঁরত্যাগ কাঁরতোছিলেন। তরঙ্গমালাসঙ্কুল ক্ষীভিত সাগরের ন্যায় 
রাহঃগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত আকুল হইয়াছিল। খাঁষ 
অনৃতভাষী হইলে যেরূপ নিষ্প্রভ হন, তিনি তৎকালে সেইর্‌পই হইয়াছিলেন। 

পিতৃবংসল সচতুর রাম তাঁহার এইরূপ অসম্ভাবত শোক অকস্মাৎ ক 
প্রকারে উপাঁস্বিত হইল এই ভাবিয়া পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় অস্থির হইয়া 
উঠিলেন। মনে কারিলেন, মহারাজ আজ কেন আমায় লইয়া হর্ষ প্রকাশ 
করিতেছেন না। অন্য দিন আমাকে দখলে যাঁদ কোন কারণে ক্রোধাবষ্ট হইয়া 
থাকেন, প্রসন্ন হন, কিন্তু আজ কেন এইরূপ দুঃখিত হইতেছেন। রাম এই 
চিন্তা কাঁরয়া শোকাকুলিত মনে বিষণ্ন বদনে কৈকেয়ীকে সম্বোধনপূর্বক 
কহিলেন, অম্ব! আমি ভ্রমপ্রমাদে ক কোন অপরাধ করিয়াছি? বলুন, পিতা 
কেন আমার প্রাত কুপিত হইয়াছেন? এক্ষণে আমারই দোষ পাঁরহারের 'নামত্ত 
আপানি ইহাকে প্রসন্ন করুন ৷ পিতা আমায় সর্বদা যৎপরোনাস্ত স্নেহ করিয়া 
থাকেন, আজি ক নামন্ত আমার সাঁহত বাক্যালাপ কাঁরতেছেন না? কি 
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তখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া স্বার্থ সাধনার্থ 
গর্বিতভাবে কাঁহলেন, রাম! রাজা ক্লোধাবিষ্ট হন নাই, ইহার গবপদও কিছুই 
দোৌখতোঁছ না। ইনি মনে মনে কোন সৎকল্প কাঁরয়াছেন, তোমার ভয়ে তাহা 
ব্ন্ত কারতে পাঁরতেছেন না। তুমি ইহার আঁতশয় প্রিয়, সুতরাং তোমায় কোন- 
রূপ আঁপ্রয় কহিতে ই'হার বাকাস্ফার্ত হইবেক না। কিন্তু মহারাজ যে আমার 
নিকট অঞ্গীকার কায়াছ্েন, তাহা তোমার আনিষ্টকর হইলেও তোমায় অবশ্যই 
পালন করিতে হইবে । ইন অগ্রে আমাকে সম্মান ও বরদান কাঁরয়া পমচাৎ 
নিতান্ত নীচের ন্যায় অনুতাপ কাঁরতেছেন। জল নির্গত হইয়াছে, আলবন্ধনে 
যত্ব নিরর্থক । কিন্তু, রাম! মহারাজ ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা কারয়াছেন। মহাত্মাঁদগের 
সত্যই ধর্ম, বোধ হয় তুমি ইহা অবশ্যই জান। এক্ষণে সাবধান, রাজা যেন তোমার 
অনুরোধে আমার প্রত ক্রোধ কাঁরয়া সেই সত্য পাঁরত্যাগ না করেন। এক্ষণে 
হানি যাহা কহিবেন, তুমি তাহার ভাল-মন্দ কিছুই বিচার করবে না, অমানই 
'শিরোধার্য কাঁরয়া লইবে, যাঁদ এইরূপ হয় তবে আম সমুদয় বৃত্তান্তই তোমায় 
কাঁহতে পারি। অথবা মহারাজ সাক্ষাৎ সম্বচ্ধে তোমাকে কিছুই বাঁলবেন না, 
ইহার দেশে আমি যে বিষয়ের প্রস্তাব কারিলাম, যাঁদ তাহাতে সম্মত হও 
তাহা হইলে আম সমুদয়ই ব্যস্ত কাঁরব। 
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রাম কৈকেয়ার মূখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ব্যাথত মনে নূপাঁত- 
সান্নধানে কাঁহতে লাগলেন, দেব! আমাকে এর্‌প কথা বাঁলবেন না। আম 
মহারাজের নিদেশে আগ্নপ্রবেশ ও বিষপান করিতে পাঁর। ইনি পিতা, পরম- 
গুরু, বিশেষতঃ রাজা; ইহার নিয়োগে সাগরগর্ভেও নিমগ্ন হইতে পারি। 
অতএব হাঁন যেরুপ সঙ্কম্প করিয়াছেন বলুন, প্রাতজ্ঞা কাঁরতোছি অবশ্যই 
তাহা রক্ষা হইবে। আপানি নিশ্চয় জানিবেন, রাম কখনই দুই প্রকার কথা 
কাঁহতে জানে না। 

তখন অনার্ধা কৈকেয়ী খজ.স্বভাব সত্যবাদী রামকে নিষ্ঠুর বচনে 
কহিলেন, রাম! পূর্বে দেবাসৃরসংগ্রামে মহারাজ িপক্ষশরে ক্ষতাবক্ষত 
হইয়াছিলেন, তৎকালে কেবল আমিই ইহার প্রাণ রক্ষা কার। আমার এই 
পাঁরচর্ধায় রাজা সবিশেষ প্রীত হইয়া আমাকে দূহা্ট বর দান করিয়াছলেন। 
এক্ষণে এ উভয় বরের মধ্যে এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, চ্বিতীয় বরে 
তোমার দণ্ডকারণ্য বাস প্রার্থনা কারয়াছি। রাম! যদ তুমি পিতার ও আপনার 
প্রতিজ্ঞা সত্য রাখিতে চাও, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। তোমার পিতা আমার 
নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহার নিদেশের বশীভূত হওয়া তোমার কর্তব্য। 


অদাই রাজ্যাঁভষেকের লোভ সংবরণপতর্বক মস্তকে বহন ও বক্কণ্ত 
ধারণ কাঁরয়া চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনচারী তোমার 'নামত্ত 
যে আঁভষেকের আয়োজন কাঁরয়াছেন, আভাঁষস্ত হইবেন। তান 
হস্ত্য*বরথসক্ক্ুল রত্ববহুল বসহম্ধরাকে, কাঁরবেন। মহারাজ আমায় 






এইরূপ বর দান করিয়াছেন বালয়া এর্টী”শোকে শহ্কেমূখ হইয়া গিয়াছেন 

EE পাত কাঁরতে সমর্থ হইতেছেন না। 
১ বাক্য রক্ষা কাঁরয়া ই'হাকে উদ্ধার কর। 
সইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র ব্যাথত 
কালে কেবল দশরথই ভাবা পশ্তাবয়োগদুঃখে 








একোনবিংশ সর্গা। অনন্তর রাম কৈকেয়ীর এই করাল কালবাব শ্রবণ কাঁরয়া 
আঁধিষ্ন মনে কাঁহলেন, অম্ব ! আপাঁন যেরূপ অনুমতি কাঁরলেন, তাহাই হইবে। 
আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ জটাবত্কল ধারণপূর্বক এ স্থান হইতে বনপ্রস্থান 
কাঁরব। কিন্তু এইটি জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে, মহীপাল 
পৃববিৎ কেন আমায় সম্ভাষণ কারতেছেন নাঃ দেবি! আপনার সমক্ষেই 
কাহতোছি, এই প্রশ্নে রুষ্ট হইবেন না, প্রসন্ন হউন, আম এইটি জানতে 
পারলেই জটাব্কল ধারণপূর্বক বনপ্রস্থান করিব? হিতকারণী, গুরু, পিতা. 
কার্জ্ঞ রাজা নিয়োগ কারলে এমন ক আছে, যাহা প্রিয়জ্ঞানে অশাঞ্কত মনে 
সাধন করিতে না পারি! কিন্তু মনের এই দুঃখে আমার অন্তর্দাহ হইতেছে যে, 
মহারাজ স্বয়ং কেন ভরতের অভিষেকের কথা উল্লেখ কারলেন না। দোব! 
রাজাজ্ঞার অপেক্ষা কি, আপনার অনুমতি পাইলে ভ্রাতা ভরতকে নিজেই 
রাজ্যধনপ্রাণ ও প্রফুল্লমনে সাঁতা পর্যন্ত প্রদান কারয়া প্রাতিজ্ঞা পালন ও 
আপনার গহিতসাধন করিব। এক্ষণে মহারাজ আঁতশয় লাজ্জত হইয়াছেন, 
আপনি ইহাকে সান্ধনা করুন। ইনি ক নিমিত্ত অধোদৃষ্টি কাঁরয়া মন্দ মন্দ 
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অশ্রুপাত কাঁরতেছেন? দূতেরা আজিই ইহার আদেশে দ্রুতগামী অশ্বে 
আরোহণপূর্বক ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন কাঁরতে যাক। আমি এখনই 
শপতৃআল্ত্া ?শরোধার্য কাঁরয়া আঁবিচারিত মনে চতুর্দশ বংসরের নিমিত্ত 
দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান কার। 

, কৈকেয়ী রামের এইরূপ অধ্যবসায় দোঁখয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন 
এবং তাঁহার বনগমন বিষয়ে কছুমাত সংশয় না কাঁরয়া কাহলেন, দূতেরা 
না হয় দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ভরতকে মাতুলকুল হইতে আনিবার 
শনমিত্ত যাত্রা কারবে; কিন্তু রাম! তোমায় এক্ষণে বনগমনে একান্ত উৎসক 
দেখিতেছি, আমার মতে তোমার আর বিলম্ব করা বিধেয় হয় না, তি এখনই 
এ স্থান হইতে যাও। দেখ, মহারাজ লজ্জিত হইয়াছেন বাঁলয়া তোমার সাঁহত 
বাক্যালাপ করিতেছেন না। লজ্জা ভিন্ন ইহার এইরূপ মৌন থাকবার অন্য 
কোন কারণই নাই। অতএব তুমি শখঘ্র বাঁহগ্গত হইয়া ইহার এই দশীন দশা 
অপনশত কর। যতক্ষণ না তুমি এই পুরী হইতে বনবাসোদ্দেশে নির্গত 





হইতেছ, তদবাঁধ তোমার পতা স্নান ভোজন কিছুই কারবেন না। 

রাজা দশরএ স্বকর্ণে কৈকেয়ীর এইরূপ 'নষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া হা ধিক, 
‘ক কষ্ট! এই বাঁলয়া এক দীর্ধীনঃ*বাস পূর্বক শোকভরে সেই 
হেমমাপ্ডিত পর্যঙ্কে মৃত হইলেন। তখন বু তাঁহাকে উত্থাপন- 





নজন অরণ্যে গয়া বার্স কারব। দেবি! আপনি আমার অধীন্বরণ হইয়াও 
যখন এই বিষয়ের নিমিত্ত মহারাজকে অনুরোধ কাঁরয়াছেন, তখন বোধ 
হইতেছে, আমার কোন গ্‌ণই আপনার গোচর নাই। আমি আজই জননশর 
অন্মাঁত গ্রহণপূর্বক জানকীকে অনুনয় করিয়া দণ্ডকারণ্যে যান্লা কাঁরব : 
এক্ষণে ভরত যাহাতে রাজ্যপালন ও পতৃশুশ্রযা করেন, আপান তাঁদ্বিষয়ে 
ষ্ত্ববত থাকিবেন ! দেবি! পিতার সেবা করাই পুত্রের পরম ধর্ম। 
দশরথ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক শোকে বাকাস্ফার্ত কারতে না 
পারয়া মুন্তকণ্ঠে রোদন কারতে লাশিলেন। তখন সুধীর রাম তাঁহাঁদগকে 
প্রদাক্ষণ ও প্রণাম কারয়া অন্তঃপুর হইতে নিজ্কান্ত হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ 
এতক্ষণ এই সমস্ত কথা শ্রবণ কারতোছলেন, তিনিও ক্রোধে একান্ত আকুল 
হইয়া বাষ্পপূর্ণ লোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। রাম অভিষেক- 
শালা প্রদাক্ষিণপূ্বক তাহাতে দৃকৃপাত না কাঁরয়াই মৃদুমন্দ সণ্তারে চাঁললেন। 
তান সর্বজনকমনীয় ও প্রিয়দর্শন ছিলেন, সুতরাং চন্দ্রের যেমন হাস. সেইরূপ 
রাজানাশ তাঁহার স্বাভাবক শোভাকে 'কছুমাত্র মালন কাঁরতে পারল না! 
জাবল্মৃত্ত যেমন সুখে দুঃখে একইভাবে থাকেন, তান তদ্ুপই রাহিলেন; 
ফলতঃ ওঁ সময় তাঁহার চিত্তীবকার কাহারই -অণুমাত্র লক্ষিত হইল না। 
অনন্তর রাম মনে মনে দুঃখাবেগ সংবরণ এবং দুঃখের বাহ্য লক্ষণ সংহরণ- 
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পূর্বক উৎকৃষ্ট ছত্ৰ চামর আত্মীয় স্বজন ও পৌরজনাঁদগকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া 
এই আপ্রিয় সংবাদ দিবার আশয়ে জননীর অল্তঃপুরে প্রবেশ কাঁরলেন এবং 
মধুর বাক্যে তন্রত্য সকলকেই সাঁবশেষ সমাদর কারয়া তাঁহার নিকট গমন 
কাঁরতে লাগিলেন। তুল্যগ্‌ণাবলম্বী বিপূলপরাকরম ভ্রাতা লক্ষণ দুঃখ 
গোপনপূর্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাং চলিলেন। এ সময় দেবী কৌশল্যার 
অন্তঃপুরে আঁভিষেকমহোৎসব প্রসঙ্গে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ হইতোঁছিল। 
রাম তন্মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া এই বিপপদেও ধৈর্যাবলম্বন করিয়া বাঁহলেন। 
জ্যোৎস্নাপূর্ণ শারদীয় শশধর যেমন আপনার নৈসার্গক শোভা ত্যাগ করেন 
না, সেইরূপ তাঁনও চিরপারচিত হর্ষ পারত্যগ কাঁরলেন না। পাছে আমার 
শবচ্ছেদে জনক-জননী জীবন বিসজ্ন করেন, তাঁহার অন্তরে কেবল এই 
আশৎকাই উপাস্থত হইতে লাগিল। 





2 
5 
বিংশ সৰ্গ৷৷ ক্ৰমশঃ পুরীমধ্যে রামের রাজ্যনাশ ও বনবাস-বার্তা প্রচারিত 
হইল। তখন রাজমাহষারা প্রাণাধিক রামকে কৃতাঞ্জালপুটে' বিদায় গ্রহণার্থ 
আগমন কাঁরতে দোঁখয়া আর্তস্বরে এই বাঁলয়া চ+ংকার কাঁরতে লাগিলেন, 
হা! যে রাম [তার নিয়োগ ব্যাতরেকেও আমাদিগের তত্ত্বাবধান কারতেন, 
আজ তিনিই বনে চলিলেন। যান জননীনার্বশেষে জল্মাবাধ আমাদিগকে 
শ্রম্ধাভান্ত কাঁরয়া থাকেন, যাঁহাকে কেহ কঠোর কথায় কিছ কাঁহলে কদাচ 
ক্রোধ করেন না, যান অন্যের ক্লোধজনক বাক্য মুখেও আনেন না, প্রত্যুত 
কেহ ক্লোধাবষ্ট হইলে প্রসন্ন কাঁরয়া থাকেন, আজ তাঁনই বনে চাঁললেন। 
দশরথের প্রিয় মাহযীরা বিবৎস্য ধেনুর ন্যায় এই বাঁলয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন 
কাঁরতে লাগলেন। আবিরলগাঁলত নেতজলে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল ভাঁসয়া গেল 
এবং সকলেই বারংবার রাজার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দশরথ 
অল্তঃপুরমধ্যে এই ঘোরতর আর্তরব শ্রবণপূর্কক পূত্রশোকে দেহ কুণ্ডলিত 
করিয়া আসনে অধোমূখে লীন হইয়া রহিলেন। 

অনন্তর রাম মাতৃগণের এইরূপ কাতরতা দোঁখয়া বদ্ধ কুঞ্জরের ন্যায় 
ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করত জননীর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। উহার 
ক্বারদেশে একটি বৃদ্ধ ও অন্যান্য অনেকেই উপাঁবস্ট 'ছিল। তাহারা রামকে 
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দেখিবামার সাঁন্নাহত হইয়া জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ কাঁরল। তংপরে রাম প্রথম 
প্রকোষ্ঠ আঁতক্রমপূর্বক দ্বিতীয় প্রকোম্ঠে প্রবেশ কাঁরলেন। তথায় রাজার 
বহু মানপাঘ বহুসংখ্য বেদজ্ৰ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবস্থান কারতোছলেন।. তান 
তাঁহাঁদগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় প্রকোচ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় আবাল- 
বৃদ্ধাবানিতা সকলেই দ্বাররক্ষাকার্যে গনষুস্ত্র ছিল। তদ্ধ্য হইতে কতকগাল 
স্ত্রীলোক রামকে জয়াশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক সম্বর্ধনা কারয়া হস্টমনে আগ্রে 
গৃহপ্রবেশপূর্বক কৌশল্যাকে তাঁহার আগমনবার্তা প্রদান কাঁরল। . 

কৌশল্যা সংযমপূর্ক রজনন যাপন কাঁরয়া প্রাতে পত্রের হিতার্থ স্বয়ং 
িফুপূজা কাঁরয়াছেন। তৎপরে শ্রুবর্ণ পট্টবস্ম পারধান ও মঞ্গলাচার 
সমাপনপূর্ষক পুলীকতমনে খাত্বকগণ দ্বারা হোম করাইতেছিলেন। গৃহমধ্যে 
দধি ঘৃত অক্ষত মোদক হবনায় দ্রব্য লাজ শ্বেতমাল্য পায়স কৃশর সাঁমধ ও 
পূর্ণকুম্ভ রহিয়াছে। কৌশল্যা ব্রতপালন-ক্রেশে কৃশাঙ্গী হইয়া দৈবকার্ষ 
সাধনে ব্যাতধ্স্ত আছেন। এ সময় তান দেবতর্পণ কাঁরতোছলেন। এই 
অবসরে তাঁহার বহাঁদনের বাসনার ধন আনন্দবর্ধন রাম উপাস্থত হইলে 
তান দৈবকার্য পাঁরত্যাগ কাঁরয়া বালবৎসা বড়বার ন্যায় তাঁহার নিকটস্থ 





২৬ মাতৃগৌরব রক্ষার্থ অবনতমনখে অজাঁল 
ভান! আপনার জানকীর ও লক্ষণের কোন দৃঃখ- 
জনক ঘটনা উপস্থিত, বোধ হয় আপাঁন তাহা জানিতে পারেন নাই। আম 
এখনই দশ্ডকারণ্যে যান্তা কারব। আর আসনে আমার প্রয়োজন ক? এক্ষণে 
আমাকে খাঁষগণের বিষ্টরাসন ব্যবহার এবং তাঁহাদিগেরই ন্যায় আমিষ 
পাঁরত্যাগপূর্বক কন্দমলফলে শরীর ধারণ করিয়া বনে বনে চতুদ্শ বংসর 
আঁতবাহিত কারতে হইবে। মহারাজ আজ আমায় তপাদ্ববেশে অরণ্যে 
নিব্ণাসত কাঁরয়া ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান কাঁরতেছেন। অতএব আমি 
চতুর্দশ বৎসর বজ্কল ধারণ ও বানপ্রস্থের নায় আচরণ কারব। 

কোঁশল্যা এই বাক্য শ্রবণ কাঁরবামাত্র কৃঠারছিন্ন শালযচ্টির ন্যায় সূরলোক- 
পাঁরভ্রল্ট সূরনারণীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপাঁতত হইলেন। যান কখনই 
দুঃখ সহ্য করেন নাই, রাম তাঁহাকে কদলার ন্যায় ধরাসনে শয়ান ও মাত 
দেখিয়া ব্যস্তসমস্তচিন্তে উত্থাপত কাঁরলেন এবং বড়বা যেমন ভারবহনপূর্বক 
শ্রমাপনোদনার্থ ভূপষ্ঠে লুণ্ঠিত হয়, তাঁহাকে সেইরূপ লুণ্ঠিত ও ধাঁল- 
ধূসরিত দেখিয়া স্বয়ং স্বহস্তে তাঁহার সর্বাঞ্গ মুছাইতে লাগলেন। 

অনন্তর কৌশল্যা এই আপ্রিয় সংবাদে নিতান্ত ব্যাথত হইয়া. লক্ষণের 
সমক্ষে রামকে সদ্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, বৎস! কেবল ক্লেশের নিমিত্ত যদ 
না তোমায় উদরে ধাঁরতাম, তাহা হইলে লোকে নয় আমাকে বন্ধ্যা বলত, 
কিল্তু তদপেক্ষা অধিক দুঃখ আর আমায় সহ্য করতে হইত না। ‘আম 
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নিঃসন্তান’, বন্ধ্যার কেবল এই একটিমান্রই দুঃখ, তাঁদ্ভল্ন আর কিছুই নাই। 
রাম! স্বামী অনুরন্ত হইলে স্ত্রীলোকের যে সুখ-সৌভাগ্য লাভ হয়, ভাগ্যে 
তাহা ঘটে নাই; একটি পূত্র হইলে সব দুঃখই দূর হইবে, এই আশ্বাসেই 
এতকাল প্রাণ ধারণ কারয়াছিলাম। আম রাজার জ্যেন্ঠা মাহষী, অতঃপর 
আমায় কনিষ্ঠাদগের হূদয়াবদারক অপ্রীতিকর কথা শুনতে হইবে। বৎস! 
সপত্বীগণের বাক্যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা স্বীলোকের কষ্টকর আর কি 
আছে। আমার যেমন দুঃখশোকের সীমা নাই, এরূপ আর কাহারই দেখিতে 
পাওয়া যায় না। তুমি থাকতেই যখন সপত্বীরা আমার এইরূপ দুর্দশা 
কারল, তখন তুমি নির্বাঁসত হইলে যে ক হইবে বাঁলতে পার না; হায়! 
পাত প্রাতকূল বলিয়া কৈকেয়ীর িৎকরীসকল কতই অবমাননা কাঁরয়াছে; 
আমি উহাদের সমান না উহাদের অপেক্ষাও অধম হইয়া আছ। যাহারা 
আমার অনুগত হয়, আমার সেবাশশ্রুধা করে, তাহারা কৈকেয়ীর পুত্র 
ভরতকে আসতে দখলে ভয়ে আর আমায় সম্ভাষণ করে না। বৎস! কৈকেয়ী 
সর্বদাই ক্রোধভরে রাহিয়াছে, তোমাকে বনে 'িসজন দিয়া বল রুপে এ 
ককর্শভাঁষণশর মুখ দর্শন কারব। উপনয়নের প্র তোমার বয়স সপ্তদশ 


বংসর হইয়াছে, এতাদন কেবল দৃঃখাবসানের আতবাহত হইয়া 
গেল; এখন আমি জৰর্ণ হইয়া নিমিত্ত তোমার এই 
অক্ষয় বনবাসদ:ঃখ আর সহ্য কাঁরতে এবং সপত্রশীদগের অত্যাচারও 


আর আমায় সাঁহবে না। তোমার এ ন্যায় সুন্দর আনন সন্দর্শন 
ব্‌ পাত কাঁরব। হা! অতঃপর সকলে 





ইহা নিতান্তই কাঁঠন। এই হতভাগিনণর মত্যু নাই-বমালরেও জপ নাই। 
মৃগরাজ সিংহ যেমন সহসা সজলনয়না কুরঞ্গাকে লইয়া যায়, কৃতান্ত আজ 
কেন আমায় সেইর্‌প লইলেন না। এখন ‘নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার এই 
হৃদয় লৌহময়! তোমার মূখে এই দঃখের কথা যেমন শানিলাম দণ্ডবং 
অমানিই ভূতলে পড়লাম, কিন্তু ইহা বিদীর্ণ হইল না, এই দুঃখভারশ্রা্ত 
দেহও শতধা চূর্ণ হইয়া গেল না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, অসময়ে মৃত্যু 
সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে। যাঁদ হইত, তবে তোমা বিনা আজই তাহা 
দেখিতে পাইতাম। বাছা! তোমারে বনবাস দিয়া আমার এই জাবনে প্রয়োজন 
কি? ধেনু যেমন বংসের অনুসরণ করে, সেইরূপ স্নেহের প্রেরণায় আজ 
অরপ্যে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাং যাইব । হা! আম পরের নিমিত্ত এত যে তপ- 
০8৯47 উষর-ক্ষেত্র-নিপাতিত বাঁজের ন্যায় সমুদয়ই নিষ্ফল হইয়া গেল। 

দেবী কৌশল্যা রামকে সত্যপাশে বদ্ধ দেখিয়া এবং তাঁহার বিয়োগে 
সপত্লীকৃত দুঃখথপরশ্পরা পর্যালোচনা করিয়া পাশ-সংযত পূত্র-দর্শনে কিল্নরীর 
ন্যায় শোকাবেগে এইরূপ বিলাপ ও পাঁরতাপ কাঁরতে লাগিলেন। 
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১৬৬ অযোধ্যাকাণ্ড 


শোকাকুল দৌখয়া তংকালোচিত বাক্যে কাঁহতে লাগলেন, আর্ষে! এই 
রঘুপ্রবীর রাজশ্রী পরিত্যাগ কাঁরয়া যে বনপ্রস্থান কাঁরবেন, ইহা সুসঙ্গাত 
হইতেছে না। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার প্রকতর বৈপরাঁত্য ঘাঁটয়াছে। 
তান বিষয়াসন্ত কামার্ত ও স্যৈণ, সৃতরাং স্রশীলোকের মম্তায় তান কি না 
বালবেন। আর্য রাম নির্বাসত হইবেন, এমন কি অপরাধ কারয়াছেন; 
গরোক্ষেও ই'হার দোষকীর্তনে সাহস কাঁরতে পারে, অপরাধী শত্রুর মধ্যেও 
আম অন্যাবাধ এমন কাহাকেই দোঁখ না। হীন দেবপ্রভাব সরল-স্বভাব ও 
নিলেভ। শত্রুর প্রাতও ই'হার অসাধারণ স্নেহ। এক্ষণে ধর্মের মৃখাপেক্ষা 
কারয়া কোন্‌ ব্যান্ত অকারণে এইর্‌প গঠাবান্‌ পূত্রকে পরিত্যাগ কাঁরবে। 
বা পূর্ব-নৃপাতি-চারত পর্যালোচনা কাঁরয়া তাঁহার আদেশ 'শরোধার্য করিয়া 
লইবে। আর্য! আপনার এই নির্বাসন-সংবাদ প্রচার না হইতেই আপাঁন 


সকলকেই বিনম্ট কারব। আপাঁন 
কারণ হইয়া থাকে। আর্য! আঁধক ৬ 
সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারই উৎসাহে আমাদগের 'বপক্ষতা করেন, তবে 





তাঁহাকেও সংহার কাঁরতে গুর্‌ যদি কার্যাকার্য-বিচার-শুন্য ও 
গার্বত হন, তাঁহাকে ধর্মসঞ্গত। দেখুন, জ্োষ্ঠত্ব-নবন্ধন রাজ্য 
আপনারই প্রাপ্য, স্‌ রাজ কোন্‌ বলে এবং কোন্‌ য্যান্ততেই বা 


কৈকেয়ীকে তাহা অভিলাষ কাঁরয়াছেন। আমি মূস্তকণ্ঠে কাঁহতোঁছ, 
আপনার ও আমার সাঁহত শত্রুতা কাঁরয়া অদ্য কেহই ভরতকে রাজাপ্রদান 
কাঁরতে পারিবে না। 

দোব! আম যথার্থতই হূদয়ের সহিত রামকে প্রীতি করিয়া থাঁক। 
এক্ষণে সত্য, শরাসন ও "প্রয় বস্তুর উল্লেখ করিয়া শপথ কাঁরতৌঁছ, যাঁদ রাম 
হৃতাশন বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, আপাঁন নিশ্চয় জানিবেন, আম ইহার 
আগ্রেই তন্মধ্যে প্রাবষ্ট হইব। দিবাকর যেমন অন্ধকার নষ্ট করেন, সেইরূপ 
আম স্ববীর্ধপ্রভাবে আপনার দুঃখ দূর কাঁরব। এক্ষণে আপনি ও আর্য 
রাম-_আপনারা উভয়েই আমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করুন। আম কৈকেয়ীর প্রাতি 
অনুরস্ত, বৃদ্ধ হইয়াও বালস্বভাবাপন্ন পিতাকে এখনই বিনাশ কাঁরব। 

দেবা কৌশল্যা মহাবীর লক্ষত্রণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া 
শোকাকুলিত মনে সাশ্রুনয়নে রামকে কাহলেন, বংস! লক্ষণ যাহা কাঁহলেন, 
তুমি ত তাহা শ্রবণ কাঁরলে? এক্ষণে যাঁদ তোমার আঁভপ্রেত হয়, তবে 
ই'হারই মতানূবতণ হও। তুমি আমার সপত্নী কৈকেয়ীর অধর্মজনক বাক্যে 
শোকাবহহলা জননীকে পরিত্যাগ কাঁরয়া যাইও না। যাঁদ তোমার ধর্মানুষ্ঠানের 
তোমার ধর্ম সণ্যয় হইতে পাঁরবে। দেখ, মহার্ধ কাশ্যপ িয়তকাল গৃহে 
থাঁকয়াই মাতৃসেবা করিয়াছিলেন, সেই পণ্যবলেই স্বর্গলাভ করেন। গদুরু্ 
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একৰিংশ সৰ্গ ন 
নিবন্ধন মহারাজের ম্যায় আমিও তোমার পৃজনীয়, এই কারণে আম তোমায় 
বনগমন করিতে দিব না। বংস! তোমাকে বিদায় দিয়া আমার জীবন ও 
সুখেই বা প্রয়োজন কি, তোমায় লইয়া তৃণভক্ষণপূর্বক কালাতপাত করাও 
আমার শ্রেয়। তুমি আমাকে শোকাকুল দেখিয়াও যাঁদ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া বনে 
যাও, তাহা হইলে আমি অনশনে দেহপাত কাঁরব। আমি আত্মঘাতিনী হইলে 
সমুদ্র যেমন ব্রন্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রুপ তুমিও এই অধর্মে 
নরকদ্থ হইবে। 

রাম জননীকে দীনভাবে এইরূপ বিলাপ ও পাঁরতাপ কাঁরতে দোখয়া 
ধর্মসগাত বাক্যে কাহলেন, মাতঃ! আম 1পতৃআজ্ঞা লগ্ঘন কারতে পাঁর না; 
আপনার চরণে ধার, বনগমনে আমায় অনদুজ্ঞা করুন। দেখুন, বনবাস’ মহার্ষ 
কণ্ড্‌ অধর্ম জানয়াও িতৃআজ্ঞায় ধেনু নষ্ট কাঁরয়াছলেন। পূর্বে 
আমাদিগেরই বংশে মহারাজ সগরের আদেশে তাঁহার ষাঁণ্ট সহন্র প্র ভাম 
খননে প্রবৃত্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হন। জমদাগ্ননন্দন মহাবীর রামও পিতৃ 
নিয়োগ লাভ কাঁরয়া অরণ্যে কুঠার দ্বারা জননীর শিরষ্ছেদন করিয়াছিলেন। 
দোৌব! এই সমস্ত দেবতুল্য মহাত্মা এবং অন্যান্য জুনেকেই .শিতৃআক্া পালন 
কাঁরয়াছিলেন, অতএব যাহাতে পিতার মঙ্গল হয়, তাহাই কারিব। দেখুন, 





মহাবীর রাম জনন কৌশল্যাকে এইরূপ কাঁহয়া পুনরায় লক্ষমণকে 
কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি যে আমাকে স্নেহ করিয়া থাক, আমি তাহা 'বলক্ষণ 
জ্ঞাত আছ এবং তোমার বল বীর্য ও দ্বার্বষহ তেজও সম্যক্‌ জানিয়াছ। 
এক্ষণে জননী আমার সত্য ও শান্ত আভপ্রায় বাঁঝতে না পানিয়া আমার 
বনগমন-বার্তায় যারপরনাই কাতর হইতেছেন। দেখ, লোকে ধর্মকেই উৎকৃষ্ট 
পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে, এবং ধর্মেই সত্য প্রপ্তাষ্ঠত আছে। পিতা আমাকে 
যে বিষয়ে আদেশ কাঁরয়াছেন, তাহা ধর্ম সংক্রান্ত । যে ব্যান্ত ধার্মক, পিতামাতা 
বা ব্রাহ্মণের নিকট অঞ্গনকার কাঁরয়া রক্ষা না করা তাঁহার নিতান্ত অকর্তব্য। 
সুতরাং আমি যখন পিতার নিদেশ ও দেবী কৈকেয়ীর আদেশ 'পাইয়াছি, তখন 
বনগমনে কোনমতে ক্ষান্ত হইতে পারি না। এই কারণে কাঁহতোঁছ, তুম নিতান্ত 
গাঁহত ক্ষত্ৰিয় ধর্মানুরুপ বুদ্ধি এখনই পাঁরত্যাগ কর। যে ধর্ম আত কঠোর, 
তাহা আশ্রয় কারও না। এক্ষণে আমারই মতানুবতর্শ হও। 

রাম ভ্রাতস্নেহে ভ্রাতা লক্ষরণকে এইরূপ কাঁহঘা কৃতাঞ্জ'লপুটে কৌশল্যাকে 
কাহলেন, দোঁব! আমি বনে যাইব. আপনি. অনুমাত প্রদান করূন। আমার 
ব্য, আপান আমার এই শ্রেয়ের বিঘখাচরণ কাঁরবেন না। রাজার্ধ যষাত যেমন 
ভূমি হইতে স্বর্গে আগমন করেন, সেইরূপ আণম প্রাতজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়া 
পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন কাঁরব। শোক কাঁরবেন না, মনের দুঃখ মনেই সংবরণ 
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করুন। আম 'নশ্চয় কাঁহতোঁছ, পিতার আদেশ পালন কাঁরয়া বনবাস হইতে 
পুনর্বার গৃহে প্রত্যাগমন কাঁরব। দেখুন, আপাঁন, আমি, জানকী, লক্ষণ ও 
সমতা আমরা এই কয়েকজন, পিতা যাহা বাঁলবেন তাহাই কারব, ইহাই 
যথার্থ ধর্ম। এক্ষণে দুঃখ শোক পাঁরত্যাগ করুন এবং আভষেক ব্যাপারে ক্ষান্ত 
হইয়া আমারই এই ধর্মবুদ্ধির অনুসারণী হউন। 

রাম আঁবকৃত মনে বিনীত বচনে এইরূপ য্ান্তিসঞ্গত বাক্য প্রয়োগ কাঁরলে 
দেবী কৌশল্যা মতের ন্যায় যেন পুনরায় সংজ্ঞালাভ কাঁরলেন এবং 
নার্নমেষ লোচনে রামের প্রতি দৃণ্টিপাতপূর্বক কাঁহলেন, বংস! আমি 
তোমাকে আঁত বয়ে ও স্নেহে ল্লালন-পালন কারয়া থাঁক, সুতরাং মহারাজের 
ন্যায় আমিও তোমার গুরু বল, তুমি কি বাঁলয়া এক্ষণে এই দু্লাখনীকে 
পারত্যাগপর্বেক বনে যাইবে। রাম! তোরে বিদায় দিয়া পৃথিবীতে বাঁচবার 
ফল কি, অন্যান্য আত্মায়-্বজনেই প্রয়োজন কি, দেবপ্জা ও তত্তুজ্ঞানেই বা 
আর কি হইবে, যাঁদ সংসারের সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া তোরে 
মূহূর্তেকের নামত্তও দৌখতে পাই, তাহাও ভাল। 

তখন অন্ধকারপ্রবিস্ট হস্তী যেমন উল্কাদণ্ডস্পঙ্ট হইয়া ক্রোধে প্রজবালত 
হইয়া উঠে, সেইরূপ রাম জননী কৌশল্যার এই করুণ বাক্যে একান্ত 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁঠিলেন। সম্মূখে মাতা শোকে. প্রায়, ভ্রাতা লক্ষণও 





ভার নি সন্দেহ নাই! তেরে অমি বিহার 
সমাবেশ দৃষ্ট হয় না, তাহার অনুষ্ঠান শ্রেয়সকর নহে। যাহাতে ধর্ম সংগ্রহ 
হয়, তাহাই কাঁরবে। যে ব্যান্ত উপেক্ষা-দোষে ধর্ম নষ্ট কাঁরয়া ক্বার্থপর হয়, 
সে লোকের দ্বেষভাজন হইয়া প্রাকে। আর ধর্মীবরাহত কামও কোনরূপে 
প্রশস্ত বাঁলিয়া পাঁরগাঁণত হইতে পারে না। দেখ, আমাদগের বদ্ধ পিতা 
ধনর্বেদ প্রভাতিতে আমাদিগকে সম্যক উপদেশ দিয়াছেন। তান কাম ক্রোধ 
অথবা হর্ষবশতই হউক, যেরূপ আজ্ঞা দিবেন, ধর্মবোধে কে তাহার অনুষ্ঠান 
না কারবেঃ এই কারণে পিতা যে প্রাতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার বিরদদ্ধাচরণ 
কারতে আমি সমর্থ হইতোঁছ না। মহারাজ আমাদিগের পিতা, আমাদিগের 
উপর তাঁহার সর্বাঞ্ঞাণ প্রভুতা আছে। বিশেষতঃ দেবীর তান ভর্তা, তিনিই 
গাঁত ও তিনিই ধর্ম। অধিক আর কি কাঁহব, তান জীবিত আছেন, বিশেষতঃ 
প্‌ত পরিত্যাগ কারয়াও ধর্মরক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছেন, এইরূপ 'অবস্থায় তাঁহার 
আজ্ঞারুমে দেবীও অন্য অনাথা স্তীলোকের ন্যয় আমার সাঁহত এই স্থান 
হইতে বাঁহত্কুত হইতে পারেন। অতএব হীন বনগমন বিষয়ে আমায় আদেশ 
করুন, আম ব্রতকাল পূর্ণ কাঁরয়া যাহাতে প্রত্যাগমন কাঁরতে পারি, আমার 
এইরূপ আশশর্বাদ করন। দোব! আমি রাজ্যলোভে মহাফলজনক যশে 
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কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবন কাহারই ?চরস্থায়শ নহে, সুতরাং 
অধর্মীনুসারে অদ্য এই তুচ্ছ পাঁথবাঁকে হস্তগত কাঁরতে আমার কিছুতেই 
স্পৃহা হইবে না। 

মনুজপ্রধান রাম অক্ষুত্ধচিত্তে দণ্ডকারণ্য প্রস্থান কারবার নিমিত্ত বীর 
লক্ষমণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া জননণকে প্রদক্ষিণ ও প্রসন্ন করিয়া তথা হইতে 
'নিক্কান্ত হইবার ইচ্ছা কারলেন। 


ঃ 


টিং 


দ্বাবংশ গৰ্গ ৷ অনন্তর লক্ষণ রামের এইরূপ রাজ্যনাশ ও বনবাস আলোচনা 
কাঁরয়া দুঃখে মিয়মাণ হইয়া রহিলেন। রামের দুর্দশা তাঁহার কোনমতেই 
সহ্য হইল না; নেৱযৃগল ক্রোধে বিদ্ফারত হইয়া উঠিল। তখন সুধীর রাম 
ক্রোধাবিষ্ট হচ্তীর ন্যায় প্রিয়ামতর সৃমিতানন্দন লক্ষমণকে সম্মুখীন কারিয়া 
আঁবকৃতমনে কাঁহতে লাগলেন, বংস! এক্ষ৫ে ধ শোক এবং এই 
অবমাননাকে হৃদয়ে স্থান প্রদ্দন কারও না নিমিত্ত যে অভিষেকের 





মূলক দুখ উৎপন্ন ঘ, আমি মূহূর্তকালের নিমিত্তও তাহা উপেক্ষা 
কারতে পাঁর না। জ্ঞান বা অজ্জানবশতই হউক, পতামাভার নিকট যে 
সামান্যমান্র অপরাধ কাঁরয়াঁছি, ইহা কদাচই আমার স্মরণ হয় না। আমার পতা 
সত্যবাদী ও সত্যপ্রাতজ্ঞ। তিনি পরলোকভয়ে নিতান্ত ভত হইয়াছেন। এক্ষণে 
তাঁহার ভয় দূর হউক। আঁভষেকের আঁভলাষে ক্ষান্ত না হইলে পতা আপনার 
কথা রক্ষা হইল না দেখিয়া যৎপরোনাক্তি মনস্তাপ পাইবেন, তাঁহার দুঃখ 
আমাকেও মর্মবেদনা দিবে; এই কারণে আম রাজ্যলোভ পাঁরত্যাগ করিয়া 
এখনই এই পরী হইতে নির্গত হইবার ইচ্ছা কার। আমি নির্গত হইলে আজ 
কৈকেয়শ কৃতকার্য হইয়া নিজ্কণ্টকে আপনার পুত্র ভরতকে রাজ্যে আঁভষেক 
কাঁরবেন। আমি জটাবকল ধারণপূর্বক অরণ্যে প্রস্থান কাঁরলে তান মনের 
সুখে কালযাপন কাঁরতে পারিবেন। যান কৈকেয়ঁকে এই বৃদ্ধি প্রদান 
কাঁরয়াছেন তানই আবার এই ব্ডা্ধর অনুযায়ী কার্যসাধনে তাঁহাকে অটল 
রাখিয়াছেন; সুতরাং আমি দেবীর মনঃক্ষোভ জল্মাইতে কোনমতেই পারব না, 
এখনই বনবাসোদ্দেশে প্রস্থান কারব। লক্ষ্মণ! প্রাপ্ত রাজ্যের পুনঃপ্রত্যাহরণ 
ও আমার নির্বাসন এই দুই বিষয়ে দৈবই কারণ সন্দেহ নাই। আমার প্রাত 
কৈকেয়ীর মনের ভাব যে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে, দৈবই ইহার নিদান, 
তাহা না হইলে কৈকেয়ী আমায় দুঃখ দিবার নিমিত্ত কখনই এইরূপ অধ্যবসায় 
কাঁরতেন না! ভাই! তুম ত জানই যে, আমি কোনকালে মাতৃগণের মধ্যে 
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কাহাকেই ইতরাবশেষ কাঁর নাই, আর কৈকেয়ীও আমাকে ও ভরতকে কখন 
ভিন্নভাবে দেখেন নাই; সুতরাং তান আঁত কঠোর বাক্যে যে আমার রাজ্যনাশ 
ও বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁদ্বষয়ে দৈব ভিন্ন অন্য কোন কারণই দোখ 
না। দেবী কৈকেয়ী সংস্বভাবা ও গুণবতণ হইয়া ভৰ্তৃসমক্ষে সামান্য স্ীলোকের 
ন্যায় যে আমায় র্লেশকর বাক্য প্রয়োগ করিবেন, দৈব ভিন্ন ইহার অন্য কোন 
কারণই দেখ না। যাহা আঁচল্তনশীয় তাহাই দৈব; জীবগণের আঁধচ্ঠাতা ত্রহ্মাদি 
দেবতারাও এই দৈবকে আতিক্রম. কাঁরতে পারেন না। এই দৈবপ্রভাবেই কৈকেয়ীর 
ভাব-বৈপরাঁত্য ও আমার রাজ্যনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বংস! কর্মফল ব্যতীত 
কাঁরতে সাহসী হইবে। সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধ ক্ষাত লাভ বন্ধন ও ম্দান্ত, এই 
সমস্ত বিষয়ের মধ্যে দুর্জয় কারণ এমন যাহা কিছ ঘাঁটতেছে, তৎসমদদয়ের 
মূলই দৈব। দেখ, উগ্রতপা তাপসেরা দৈববশতই কঠোর নিয়মসমূদয় পারত্যাগ 
করিয়া কাম ও ক্রোধে আঁভভূত হইয়া থাকেন। এই জীবলোকে আরব্ধ কার্য 
প্রাতহত কাঁরয়া অকস্মাৎ যে কোন অসঙ্ক্পিত বিষয় প্রবার্তিত হয়, তাহা 
দৈবের বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

লক্ষ্মণ! এক্ষণে যাঁদও আঁভষেকের ব্যাঘাত , কিন্তু এই তত্বজ্ঞান 
দ্বারা আপনাকে প্রবোধিত কারতে পারলে আর 'কছুমাত্র পাঁরতাপ 
উপস্থিত হইবে না। তুমি এই উ' দুঃখ সংবরণ কাঁরয়া আমার 
মতান[বতাঁ হও এবং আঁভষেকের রঃ শীঘ্র সকলকে 'নরস্ত কর। 
আমার আভষেক সাধনার্থ যে-সকল ছে রণ কলস স্থাঁপত রাঁহয়াছে এক্ষণে 
ওঁ সমস্ত দ্বারা আমার হান র স্নানক্রিয়া সমাহিত হইবে। অথবা 
আঁভযেক সংক্রান্ত এই সম.দ্্িখে 8265১ 
আমি স্বহস্তেই কূপ হই উদ্ধৃত কাঁরয়া বনবাস-ব্রতে দশীক্ষত হইব। 
ল না বাঁলয়া তুমি দঃাখত হইও না, রাজ্য ও 
বন এই উভয়ের মধ্যে বনই প্রশস্ত দৈবের প্রভাব যে কিরুপ তুমি তো তাহা 
জ্ঞাত হইলে; সুতরাং এই রাজানাশ বিষয়ে দৈবোপহত পতা ও কানষ্ঠা 
মাতার দোষাশঙকা করা আর তোমার কর্তব্য হইতেছে না। 















উয়োবিংশ সর্গ॥ রাম এইরূপ কাঁহলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের 
মধ্যগত হইয়া অবনতমুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা কারলেন এবং ললাটপট্রে 
ভ্কুটি বন্ধনপূর্বক িলমধ্যস্থ ভূজঙ্গের ন্যায় ক্লোধভরে ঘন ঘন নিবাস 
পাঁরত্যাগ কাঁরতে লাগিলেন। তৎকালে তাহার বদনমণ্ডল নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য 
হইয়া উঠিল এবং কুপত সিংহের মুখের ন্যায় আতি ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। 
অনন্তর হস্তী যেমন আপনার শুশ্ড বিক্ষেপ কাঁরয়া থাকে, তদ্রুপ তান 
হস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানাপ্রকারে গ্রণবাভঙ্গি কাঁরয়া বরুভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ- 
পূর্বক কহিতে লাগলেন, আর্য! ধর্মদোষ পাঁরহার এবং স্বদ্টান্তে লোক- 
দিগকে মর্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে বনগমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তমূলক। আপনার যাঁদ আবেগ উপস্থিত না হইত, 
তাহা হইলে ভবাদ্‌শ ব্যান্তর মুখ হইতে ক এইরূপ বাক্য নির্গত হওয়া 
সম্ভব? আপনি অনায়াসেই দৈবকে প্রত্যাখ্যান কারতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত 
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ত্ৰয়োবিংশ সর্গ ১৭১ 


একাল্ত শোচনীয় আকাণ্চংকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন? মহারাজ আঁত 
পাপাত্মা, রাজমহিষী কৈকেয়ী অদি পাপায়সী, ই'হাদিগের পাপস্বভাবে 
আপনার কেন বিশ্বাস জন্মিতেছে নাঃ ধর্মাত্মন্‌! আপনি কি বিদিত নহেন 
যে, এই জাঁবলোকে অনেকেই কেবল ধর্মের ভান কাঁরয়া কালা?তপাত কাঁরয়া 
থাকে? দেখুন, মহারাজ ও কৈকেয়শ স্বার্থের অনুরোধে ভবাদূশ সচ্চারতর 
পুত্রকে শঠতাপূর্বক পাঁরত্যাগ কারতেছেন। শঠতা দ্বারা আপনাকে বাণ্যত 
করা তাঁহাদগের অভিপ্রায় না হইলে, তাঁহারা রাজ্যাঁভিষেকের উদ্যোগ করিয়া 
কদাচই তাহার বিঘশাচরণ কারতেন না। আর যদি বরপ্রসঙ্গ সত্য হইত, 
অভিষেক আরম্ভের পূর্বেই কেন তাহার সূচনা না হইল? যাহাই হউক 
তাহারই অনংষ্ঠান কারতেছেন। হে বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই 
সহ্য হইতেছে না। এক্ষণে আম মনের দুঃখে যাহা কিছু কাঁহতোঁছ, আপনি 
ক্ষমা কাঁরবেন। আরও, আপাঁন যে-ধর্মের মর্ম অনুধাবন কাঁরয়া মুগ্ধ হইতেছেন, 
যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে, আম সেই ধর্মকেই দ্বেষ 
কাঁর। আগানি কর্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই দ্রৈণ_ রাজার ঘ্‌ণিত অধর্মপূর্ণ 
বাক্যের বশীভূত হইবেন? এই যে 








বরদানছলই ইহার কারণ; কিন্তু আপাঁন কারতেছেন না, 
ইহাই আমার দংঃখ; হা নিতান্তই নিন্দনীয় সন্দেহ 
নাই। আপান অকারণে রাজ্যপদ মি যে অরণ্যে প্রস্থান করিবেন, 
ইহাতে ইতরসাধারণ সকলেই আপু ঘোষণা করিবে। মহারাজ ও 
০47, তাঁহারা পরম শর, যাহাতে 
আমাদিগের অনিষ্ট হয়, ji তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন; আপাঁন 
ব্যাতরেকে মনে মনেও তর রি সন কাঁরতে কেহই সম্মত নহে। 


তাঁহারা আপনার র্াজ্যাত্র্যিকে বিঘJাচ্চরণ কাঁরলেন, আপানও তাহা দৈবকৃত 
{বিবেচনা কাঁরতেছেন, অনুরোধ কাঁর, এখনই এইরূপ দুবদাষ্ধ পারত্যাগ 
করনে, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রণীতকর হইতেছে না। যে ব্যাস্ত 
যাঁহাদিগের বলবিক্রমের *লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচই দৈবের মুখাপেক্ষা 
করেন না। যান স্বীয় পোরুষপ্রভাবে দৈবকে নিরস্ত কারতে সমর্থ হন, 
দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য! আজ লোকে 
দৈববল এবং পুরদষের পৌরূষ উভয়ই প্রত্যক্ষ কাঁরবে। অদ্য দৈব ও পুরদষকার 
উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাঁভষেক দৈবপ্রভাবে 
প্রাতহত দেখিয়ছে, আজ তাহারাই আমার পোৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত 
দেখবে। আজ আমি উচ্ছংখল দদ্শাল্ত মদন্রাবী মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় দৈবকে 
স্বীয় পরাক্রমে প্রাতনিকৃত্ত কারব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত 
লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে 
ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস 
সিদ্ধান্ত কারয়াছে, আজ তাহাঁদিগকেই চতু্শি বৎসরের নিমিত্ত নির্বাসিত 
হইতে হইবে। আপনার অনিষ্ট সাধন কাঁরয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত 
রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই দগ্ধ 
করিব! যে আমার বিরোধী, আমার দুর্বিষহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের 
দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 





১৭২ অযোধ্যাকাণ্ড 


কারণ হইবে, তদ্রুপ দৈববল কদাচই সৃখের নিমিত্ত হইবেক না। আর্য! আপনি 
সহন্র বৎসর অন্তে বন-প্রবেশ কাঁরলে, আপনার পাত্রেরাই রাজাঁসংহাসন 
আঁধকার কাঁরবে। পূত্র অপত্যানার্বিশেষে প্রজাপালনে সমর্থ হইলে তাহার 
হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণপূর্বক পূর্ব রাজার্ষগণের দ্টান্তানূসারে বন- 
প্রস্থান করাই শ্রেয়। 

মহারাজ চপলতাদোষে প্রাতকূল হইলে পাছে রাজ্য হস্তান্তর হয়, এই 
আশঙ্কায় রাজাসিংহাসন গ্রহণে আপনি অসম্মত হইবেন না। প্রতিজ্ঞা 
কাঁরতোছ, আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা কারব নতুবা চরমে যেন আমার 
বীরলোক লাভ না হয়। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা কারতেছে, তদ্রুপ 
আম আপনার রাজা রক্ষা করিব। এক্ষণে আপাঁন স্বয়ংই যত্নবান হইয়া 
মাষ্গালক দ্রব্যে অভিিন্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোন প্রকার 'িরোধাচরণ 
করেন, আমি একাকীই তাঁহাঁদগকে নিবারণ কাঁরতে সমর্থ হইব। আর্য! 
আমার যে এই ভু্জদণ্ড দোঁখতেছেন, ইহা কী শরীরের সৌন্দর্য সম্পাদনাঃ 
যে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থঃ এই থক্কো ক কাম্ঠবন্ধন, 
এই শরে কৈ কান্ঠভার অবতরণ করা হয়ঃ_মনেও করিবেন না; এই চারটি 
পদার্থ শরুবিনাশার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বজুধারী ইন্দ্রই কেন 
আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হউন না, বিদাদতের 
তাঁহাকেও খণ্ড খন্ড কারয়া ফোলব। 








গলস্ত দেহে প্রদীস্ত পাবকের বব শোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্র 
নিপাঁতিত হইবে। আমি বখ্ব্রোর্ ত অঙ্গ্ালত্রাণ ও শরাসন ধারণ 
করিয়া সমরসাগরে বির ক এ কে ভাহে বে 


ঠোরিবে। আমি বহুসংখ্য শরে এক ব্যান্তকে এবং 
একমাত্র শরে বহ: ব্যান্তকে বিনাশ কয়া হস্তী অশ্ব ও মননষ্যের মর্মদেশ 
অনবরত বিদ্ধ কাঁরব। অদ্য মহারাজের প্রভ্দত্বনাশ এবং আপনার প্রভ্যত্ব 
সংস্থাপন-_এই উভয় কারণে আমার অস্প্রভাব প্রদার্শত হইবে। যে হস্ত 
চন্দনলেপন, অঞ্গদধারণ, ধনদান ও সুহ্‌্দূবর্গের প্রাতপালনের সম্যক্‌ 
উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনকার আভষেক-বিঘাতকাঁদগের নিবারণ বিষয়ে 
সবীর অনুরূপ কার্য সাধন কারবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন্‌ 
শত্রুকে ধন প্রাণ ও সুহ:দ্‌গণ হইতে বিষান্ত কারতে হইবে। আমি আপনার 
চিরাকক্কর; আদেশ করুন, যেরুপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আম 
তাহারই অনষ্ঠান কাঁরব। 
রঘুবংশাবতংস রাম লক্ষণের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণপূর্বক বারংবার 
তাঁহাকে সান্বনা ও তাঁহার অশ্রুজল মার্জনা কাঁরয়া কাঁহলেন, বৎস! আম 
পিতৃআজ্ঞা পালন কারব, সর্বাবয়বে ইহাই সং পথ বাঁলয়া আমার বোধ 
হইতেছে। 


চতু্ৰংশ সর্গ॥ অনন্তর দেবী কৌশল্যা ধার্মিক রামকে পিতৃআজ্ঞা পালনে 
একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় দেখিয়া বাম্পগদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা! 
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কখনই দুখের মুখ দর্শন কাঁরতে হয় নাই, সেই 'প্রিয়ংবদ রাম ঠক প্রকারে 
উদ্বৃত্ত দ্বারা দিনপাত কারবেন। যাহার ভৃত্যেরা সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন 
কাঁরয়া থাকে, তান অরণ্যে কিরুপে ফলমূল আহার করিবেন। রাজার প্রিয় 
পত্র গুণবান রাম নির্বাসিত হইতেছেন এই বাক্যে কে বিশ্বাস কাঁরবে, বিশ্বাস 
কাঁরলেও কাহার না অন্তরে ভয় উপস্থিত হইবে। যখন হৃদয়রঞ্জন রামের 
বনবাস ঘটনা হইল, তখন সকলের নিয়ন্তা দৈবই যে সর্বাপেক্ষা প্রবল, তাহা 
ননঃসংশয়েই বোধ হইতেছে। বৎস! গ্রীল্মকালে হতাশন যেমন তৃণলতাসকল 
দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রুপ এই শোকানল আমার হূদয় ভেদ কারিয়া উাত্খিত 
হইবে, তোমার অদর্শন রূপ বায়; উহাকে প্রদাঁশ্ত কাঁরয়া তুলিবে; দুঃখ উহার 
কাষ্ঠ, চক্ষের জল আহি এবং চিচ্তাঙ্জানত বাষ্প ধূমস্বরূপ হইবে। বংস! 
এক্ষণে তুমি যথায় যাইবে, বংসানসারণী ধেনূর ন্যায় আম তোমার 
সমাভব্যাহারণ হইব। 

প্যরুষপ্রধান রাম শোকাতুরা জননীর এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কাঁহলেন, নাতঃ কৈকেয়ী নানা “মহারাজ 'রংপযোনাপিত দুঃখিত 






র পাঁত পিতা যতদিন জ্গীবত 
থাকিবেন, আপা কায়মনোবাক্যে সহ দো 
১1 
স্বামীর শুশ্রুা করা লু অবশ্য কর্তব্য সন্দেহ নাই। জননী ক্বার্মী- 


অধশশ্বর ও প্রভ্‌, তাঁহার আজ্ঞা পালন করা আমাদের উভয়েরই কর্তব্য। 
নিশ্চয়ই কাঁহতোছ আম এই চতুর্দশ বংসরকাল অরণ্য পরটনপূর্বক 
প্রত্যাগমন কাঁরয়া প্রতমনে আপনার সেবা-শশ্রুা কাঁরব। 

তখন পাত্রবংসলা কৌশল্যা দুঃখিত মনে বাষ্পপূর্ণ লোচনে কহিলেন, 
বৎস! আম তোমাকে বিদায় দিয়া এই সপত্বীদিগের মধ্যে কোনমতেই ?তষ্ঠিতে 
পারিব না। যাঁদ পিতার নিমিত্ত বনবাসই স্থির কারয়া থাক, তবে আমাকেও 
বনামৃগীর ন্যায় সঙ্গে লইয়া যাও। এই বালয়া কৌশল্যা করুণ কণ্ঠে রোদন 
কারতে লাঁগলেন। 

তণ্দর্শনে রাম স্বয়ং কাতর না হইয়া কহিলেন, জনান! স্ীলোক যতাঁদন 
জীবিত থাকবে, ততাঁদন ভর্তাই তাহার দেবতা ও প্রভু; সুতরাং, মহারাজ 
আপনার ও আমার উপর যে বথেচ্ছ ব্যবহার কাঁরবেন, ইহাতে আর বস্তব্য ক 
আছে। তিনি সত্ত্বে নিমস্তকের ন্যায় জ্ঞান করা আমাঁদগের কর্তব্য নহে। ভরত 
আঁত 'প্রিয়বাদী ও ধর্মীনষ্ঠ, তান সর্বতোভাবেই আপনার মনোরঞ্জন কারবেন 
সন্দেহ নাই। এক্ষণে সাবধান, আম নিক্কান্ত হইলে মহারাজ আমার শোকে 
যেন ক্লান্তি অনুভব না করেন! আমার বিয়োগ-দুঃখ তাঁহার পক্ষে আত দারুণ 
হইয়া উঠিবে, দেখবেন, যেন অতঃপর তাঁহার প্রাণান্তকর কিছুই উপস্থিত না 
হয়। মাতঃ! কায়মনে সেই বৃন্ধ রাজার হিতসাধন করা আপনার বিধেয়। যে 
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লারধ ব্রতোপবাসশ'ল হইয়া ভর্তৃসেবা না করে, তাহার অধোগাঁত লাভ হয়; 
ভর্তৃসেবা করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেবতাকে পূজা ও নমস্কার কাঁরতে 
যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার ভর্তৃসেবা করাই শ্রেয়। দোব! বেদ ও স্মৃতিশাদ্তে 
চ্মঁজাঁতর এইর্‌পই ধর্ম নিদিষ্ট আছে। এক্ষণে আপনি স্বামসেবায় মনোনবেশ 
কাঁরয়া আহার সংযমপ্ূর্বক আমারই শৃভোদ্দেশে আঁগ্নকার্যে দেবগণের অর্চনা 
এবং ব্রতশণল বিপ্রবর্গের পূজা কারিবেন। এইভাবে কিছুাঁদন আমার আগমন 
প্রতণক্ষায় ক্ষেপণ করুন৷ যাঁদ মহারাজ জনীবত থাকেন, আমি প্রত্যাগমন করিলে 
ইহার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন। 

দেবী কৌশল্যা রামের এইরূপ প্রবোধজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া দুখত মনে 
সজলনয়নে কাঁহলেন, রাম! তুমি বনগমনে কৃতাঁনশ্চয় হইয়াছ, তোমাকে ক্ষান্ত 
করা আর আমার সাধ্য নহে। বোধ হয় অবশ্যম্ভাবী বিয়োগকাল অতিক্লম করা 
নিতান্তই সুকঠিন। যাহাই হউক, তুমি এক্ষণে একাগ্রমনে গমন কর, তোমার 
মঙ্গল হউক। তি প্রত্যাগমন কারলে আমার সকল দুর্ভবনা দূর হইবে। 
তুমি এই চতুর্দশ বংসর ব্রতপালনপূর্বক পিতৃধণ হইতে মুক্ত হইলে আম 
পরমসুখে নিদ্রা যাইব। বৎস! আমার অনুরোধ না রাখিয়া আঁচন্তনীয় দৈবই 





১7৮0৬৬৮৯৮৮০ সা ৬৮ ১৮ 
যে-ধর্ম প্রাতপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ সেই ধর্ম তোমায় রক্ষা করুন তৃমি দেঁবালয়ে 
যে-সমস্ত দেবতাদিগকে প্রাতানয়ত প্রণাম কাঁরয়া থাক, বনমধ্যে তাঁহারা তোমায় 
রক্ষা করুন। ধীমান বিশ্বামিত্র তোমাকে যে-সমস্ত অন্ প্রদান কাঁরয়াছেন, 
তাঁহারাও তোমায় রক্ষা করুন। ধংস! ?পতৃসেবা মাতৃসেবা ও সত্যপালনের প্রভাবে 
রক্ষিত হইয়া চিরজীবী হও। সমধ কুশ পাঁবত্র বোঁদ আয়তন স্থশ্ডিল পর্বত বৃক্ষ 
হুদ পতঙ্গ পন্নগ ও সিংহসকল তোমায় রক্ষা করুন। সাধ্য বিশ্বদেব মরূত 
ইন্দ্রাদ লোকপাল বসন্তাঁদ ছয় খতু মাস সংবৎসর দিনরাত্রি মৃহূর্ত কলা এবং 
বিরাট বিধাতা পৃষা ভগ অর্যমা শ্রুতি স্মৃতি ও ধর্ম তোমায় রক্ষা করুন৷ 
ভগবান স্কন্দ সোম বৃহস্পাঁতি সপ্তার্ধ নারদ ও অন্যান্য মহার্ধগণ তোমায় 
রক্ষা করুন। প্রসিদ্ধ আঁধপাতির সাহত 'দিকসমুদয় আমার স্তুতিবাদে প্রসন্ন 
হইয়া বনমধ্যে প্রাতানয়ত তোমায় রক্ষা করুন। তুমি যখন ম্যানবেশে 
অটবামধ্যে পর্যটন কাঁরবে, তখন কুল পর্বত, বরুণদেব, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, 
পৃথিবী, স্থির ও অস্থির বায়ন, সমস্ত নক্ষত্র, আঁধষ্ঠান্রী দেবতার সাহত 
গ্রহসমূ্দয় এবং উভয় সন্ধ্যা তোমায় রক্ষা কাঁরবেন। দেবতা ও দৈত্যেরা 
তোমাকে নিরন্তর সুখে রাখবেন। ক্লুরকর্মপরায়ণ আঁতভাষণ রাক্ষস পিশাচ 
ও মাংসভোজা অন্যান্য হিংস্র জন্তু হইতে যেন তোমার অন্তরে ভয়সণ্টার না 
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হয়। বানর বৃশ্চিক দংশ মশক সরীসৃপ ও কাঁটসকল বনমধ্যে তোমার যেন 
কোনরূপ আনষ্টাচরণ না করে। হস্তী ব্যাপ্র বশালদশন ভঙ্লুক শৃঙগসম্পন্ন 
করালদর্শন মাহষ এবং অন্যান্য মনুষ্যমাংসভোজণ ভয়ঙ্কর জন্তুদকলকে আমি 
এই স্থান হইতে পূজা কাঁরব, তাহারা যেন তোমায় প্রাণে বিনাশ না করে। 
তোমার পরাক্রম সিদ্ধ হউক, পথের বিঘব দূর হউক। তুমি পর্যাপ্ত পরিমাণে 
ফলমূল প্রাপ্ত হইয়া নিরাপদে প্রস্থান কর। অন্তরাীক্ষচর ও পার্থব 
প্রাণসমুদয় এবং যে-সমস্ত দেবতা তোমার প্রাতিকূল তাঁহারা তোমার 
মগ্গলবিধান করুন। শুক সোম সূর্য কুবের যম আন্ন বায়ু ধূম এবং 
খাঁষমখোচ্চারত মন্ত্সকল স্নানকালে তোমায় রক্ষা করুন। সর্বলোকপ্রভ্‌ 
ভূতভাবন ভগবান স্বয়ম্ভ্‌ এবং অন্যান্য দেবতারা তোমায় রক্ষা করুন। 
িবশাললোচনা কৌশল্যা রামকে এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া মাল্য গন্ধ ও 
স্তুতিবাদ দ্বারা দেবগণকে অর্চনা কাঁরতে লাগলেন। তংপরে বিপ্রগণের 
সাহায্যে বাহিস্থাপনপূর্বক রামের শুভোদ্দেশে হোম করাইবার সঙ্কল্প 
করিলেন এবং এই কার্যের উপযোগী ঘৃত শ্বেতমাল্য সামধ ও সর্ষপ আহরণ 
কাঁরয়া ?দিলেন। তখন উপাধ্যায় শান্তি ও আরোগ্য, করিয়া বিধানাননসারে 
প্রজ্বালত হূতাশনে আহ্বাত প্রদান কাঁরতে এবং হুতাবশেষ দ্বারা 
লোকপালাঁদ বাল সমাধান ও ব্রাহ্মণগ' ১ পার্ক প্রদান কাঁরয়া রামের 





অদিতি, তাঁহার: নিমিত্ত, সুভ জান কাররযাছলেন, তুমি তাহাই লাভ 
কর। অতুলবল বামন যখন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আক্রমণ করেন, তৎকালে তাঁহার 
যে শুভ উপাস্থত হইয়াছিল, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। এক্ষণে মহাসাগর 
দ্বীপ ত্ৰিলোক বেদ ও দিকসমুদয় তোমার মঙ্গল করুন। এই বাঁলয়া দেবগ 
কৌশল্যা রামের মস্তকে অক্ষত প্রদান, সর্বাঙ্গে গম্ধলেপন এবং মন্তোচ্চারণ- 
পূর্বক পরীক্ষিত ওষাঁধ ও শুভ বিশল্যকরণণী হস্তে বন্ধন করিয়া দিলেন! 

তৎপরে তানি বারংবার রামকে আলিঙ্গন এবং তাঁহার মস্তক আনয়ন ও 
আত্রাণ, কাঁরতে লাগিলেন। অনন্তর বাম্পগদগদ কণ্ঠে, মনের সহিত নহে, 
বাত্মা্রে দুঃখিতা হইয়াও যেন হণ্টার ন্যায় কহিলেন, বংস! এক্ষণে তোমার 
মথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর। তুমি নীরোগে অভাঁষ্ট সাধনপূর্বক অযোধ্যায় 
নার্বঘে প্রত্যাগমন কাঁরয়া বধূ জানকীর বাসনা পূর্ণ কাঁরবে। আমি রুদ্রাদ 
দেবগণ ভূতগণ ও উরগগণকে অর্চনা কারয়াছি, তুমি এক্ষণে বহুদিনের নিমিত্ত 
বনবাসী হইতেছ, ই'হারা তোমার শুভসাধন করুন। এই বালয়া কৌশল্যা 
স্বস্ত্যয়ন সমাপনপূর্বক জলধারাকুললোচনে রামকে প্রদক্ষিণ কারলেন এবং 
তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন কারয়া একদ:ষ্টে 'নরীক্ষণ কাঁরতে লাগিলেন। 
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ঘড়াবংশ সর্গা। অনন্তর রাম জননীকে প্রদাঁক্ষণ ও প্রণাম করিয়া দেহপ্রভায় 
জনসত্কুল রাজপথ সুশোভিত এবং গুণগ্রামে তত্তত্য সকলের হৃদয় চমাকত 
করত তথা হইতে জানকীর আবাসাভিমুখে গমন কাঁরতে লাগিলেন । 

এদিকে জানকী রামের বনবাসবৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই, অদ্য 
তাঁহার যৌবরাজ্য হস্তগত হইবে মনের এই উল্নাসেই মগ্ন হইয়া আছেন। 
তিনি এ সময় রাজধর্মের অনুরূপ আচার অবলম্বনপূর্ণক প্রীতমনে কৃতজ্ঞ 
হয়ে দেবপূজা সমাপন কাঁরয়া তাঁহার প্রতীক্ষা কাঁরতোছিলেন, এই অবসরে 
রাম লঙ্জাবনত বদনে তথায় প্রবেশ কাঁরলেন। তখন জানক "প্রয়তমকে একান্ত 
চিন্তত ও শোকসন্তশ্ত দোঁখয়া কম্পিত কলেবরে উ্থত হইলেন। জানকণীর 
সমক্ষে রামের মনোগত শোক আর গোপন রাহল না, আকার ইঙ্গিতে যেন 
সংস্পণ্টই প্রকাশ পাইতে লাগল। 

অনন্তর জানব রামের মুখকাঁন্ত মলিন দেখিয়া দুখত মনে কাহিলেন, 
নাথ! এখন কেন তোমার এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত? অদ্য চন্দ্রের সাহত 
পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, এই শুভলগ্নে বৃহস্পাতি দেবতা আছেন বিজ্ঞ 
্াহ্মণেরা কাঁহ তেছেন, লজিকার দলই বাজ্যাভিবেকে পরত, তবে কেন তুমি 
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তের কি নিমিত্ত ইহা বাঁজন করিতেছে না! সূত মাগধ ও বা্দিগন 
প্রীতমনে মঞ্গলগশীত গান কাঁরয়া আজ কৈ তোমায় স্তুঁতবাদ কাঁরল। 
বেদপারগ বিপ্রেরা স্নানান্তে কেন তোমার মস্তকে মধু ও দাঁধ প্রদান করেন 
নাই! গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্গ এবং প্রধান প্রধান সমস্ত পাঁরষদ বেশভুষা 
কাঁরয়া অভিষেকান্তে ক কারণে তোমার অনুসরণ কাঁরলেন না! সর্বোৎকৃষ্ট 
পুষ্পরথ চারটি সৃসাজ্জত বেগবান অশ্বে যোজত হইয়া কি নিমিত্ত তোমার 
অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল না! মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পর্বতাকার সুদৃশ্য 
ভদ্রাসন স্কন্ধে লইয়া কৈ তোমার আগ্রে অগ্রে আগমন কাঁরল। যখন আঁভষেকের 
সমস্তই প্রস্তুত তোমার মুখগ্রী কেন মলিন হইল! কেনই বা সেইরূপ মধুর 
হাস্য আর দেখিতে পাই না! 

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৭ Wwww.amarboi.com ~ 


সপ্তবিংশ সৰ্গ ১৭৭ 


ঘাম জানকাঁর এইরূপ করুণ বিলাপ কর্ণগোচর কাঁরয়া কাহলেন, জানাক! 
পূজ্যপাদ পিতা আমাকে অরণ্যে নির্বাসিত কাঁরতেছেন। আজ যে সূত্রে আমার 
ভাগ্যে এই ঘটনা উপাঁস্থত হইল, কাহিতৌছ, শ্রবণ কর। 

সতপ্রতিজ্ঞ পিতা পূর্বে দেবী কৈকেয়ীকে দুইটি বর অজ্গাঠকার 
কাঁরয়াছিলেন। আজ তানি আমায় রাজ্যে নিয়োগ করিবার বাসনায় সকল 
আয়োজন কাঁরলে কৈকেয়ী তাঁহাকে বরসংক্ান্ত পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া 
কাঁরতে পারেন নাই। এক্ষণে দেই বরপ্রভাবে আমার চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্য 
বাস আদেশ হইয়াছে। যৌবরাজ্য ভরতেরই হইল। পপ্রয়ে! আম এক্ষণে 
{বিজন বনে গমন করিব, এই কারণেই তোমায় একবার দৌখতে আইলাম । 

সাবধান, তুমি ভরতের নিকট কদাচ আমার প্রশংসা কারও না, যাহারা 
িভবশালী হয়, অন্যের গুণানুবাদ কখনই সহ্য করিতে পারে না। তুমি 
যদি দর্বাংশে অনুকূল হইতে পার, তবেই ভরতের নিকট তিম্ঠিতে, পারবে । 
মহারাজ তাঁহাকে রাজ্য প্রদান কারিলেন, এক্ষণে তিনিই রাজা, সুতরাং তাঁহাকে 
প্রসন্ন রাখা তোমার কর্তব্য। জানাক! আমি পিতার অসাশকাররক্ষার্থ এখন 
বনে চাললাম, কিছ্‌মার চিন্তা কারও না। আঁ; রি তা 








পারলে মহাপালগণী প্রসর্ঘী হইয়া থাকেন, কি 
তাঁহারা আপনার ওুরসজাত পাত্রকে আহতকারী দেখিলে তৎক্ষণাৎ পাঁরত্যাগ 
করেন, কিন্তু সুযোগ্য হইলে একজন নিঃসম্বন্ধ লোককেও আদর করিয়া 
থাকেন। জানাক! আমি এই কারণেই কাঁহতোছ. তুম রাজা ভরতের মতে 
থাকিয়া এই স্থানে বাস কর! আমি অরণ্যে চললাম, আমার অন্রোধ এই, 
আমি তোমায় যে-সকল কথা কাঁহলাম, তাহার একাঁটও যেন বিফল না হয়। 


লস্তাবংশ সর্গ॥ প্রয়বাদনশ জানকী রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
প্রণয়কোপ প্রকাশপূর্ক কাহলেন, নাথ! তুমি কি জঘন্য ভাবিয়া আমায় এরূপ 
কাহিতেছঃ তোমার কথা শুনিয়া যে আর হাস্য সম্বরণ কারতে পার না। তুমি 
যাহা কাহলে ইহা একজন শাস্তজ্ৰ মহাবীর রাজকুমারের নিতান্ত , অযোগ্য, 
একান্তই অপযশের, বলিতে কি একথা শ্রবণ করাই অসম্গত বোধ হইতেছে। 

নাথ! পিতা মাতা ভ্রাতা পত্র ও পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্মের 
ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র ভার্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া, 
থাকে। সুতরাং যখন তোমার দণ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে 
আমারও ঘাঁটতেছে। দেখ, অন্যান্য স্বসম্পকাঁয়ের কথা দূরে থাক, স্মগলোক, 
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ae অযোধ্যাকাণ্ড 


আপাঁনও আপনাকে উদ্ধার কাঁরতে পারে না, ইহলোক বা পরলোকে কেবল 
পাঁতই তাহার গাঁত। প্রাসাদাশখর, স্বর্গের বিমান ও আকাশগাঁত হইতেও 
বাঁঞ্চত হইয়া স্বামীর চরণছায়ায় আশ্রয় লইবে। পিতামাতাও উপদেশ 'দয়াছেন 
যে, সম্পদে £বপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে। অতএব নাথ! তুমি. যাঁদ 
অদাই গহন বনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন কাঁরয়া 
তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। অনুরোধ রাঁহল না বাঁলয়া ক্রোধ কাঁরও না। 
পথিকেরা যেমন পানাবশেষ সাঁলল লইয়া যায়, তদ্রুপ তুমি অশাঁঙকত মনে 
আমায় সঙ্গী কাঁরয়া লও। আম তোমার নিকট কখন এমন কোন অপরাধই 
কার নাই, যে আমায় রাঁখয়া যাইবে। আমি ত্রিলোকের এশ্বর্য চাহ না, 
তোমার সহবাসই বাঞ্ছনীয় । তোমায় ছাঁড়য়া স্বর্গের সখও আমার স্পৃহণীয় নহে! 
এক্ষণে এই উপস্থিত প্রসঙ্গে আমি যাহা কার, আমায় কোন কথাই কাঁহও না। 

জশীবতনাথ! আমার একান্তই আঁভলাষ যে, যে স্থানে মগ ও ব্যাঘ্রসকল 
বাস করিতেছে, পুষ্পের মধুগন্ধ চাঁরাঁদক আমোদিত কারতেছে, সেই 'নাঁবড় 
নিন অরণ্যে তাপসী হইয়া নিয়ত তোমার চরণ সেবা কাঁর। যে জলাশয়ে 
কমলদল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, হংস ও কারণ্ডব কুলরব কাঁরতেছে, প্রাতাঁদন 
নিয়মপূর্বক তথায় শিয়া অবগাহন কাঁর। সেই কুল বারণবহূল প্রদেশে 
৪৮১ তোমারই আজ্ঞানুবার্তনী 
হইয়া থাঁক এবং তোমার সাঁহত নিভয়ে সরোবর ও পল্বলসকল দর্শন 
যী সুখে প্রাতপালন কারতে পাঁরবে। 
ভার লইলেও তোমার কোন আশঙ্কা 
জ কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়ব না। 


ফলমূল আছে, আম উতৃ পানে রে 
তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব্ঠএবং তোমার আহারাল্তে আহার কারব। এইর্‌পে 
বহুকাল আঁতক্রান্ত হইলেও দুঃখ িছুই জানিতে পারব না। 

নাথ! আমি একান্তই তৎসংক্কান্তমনা ও অনন্যপরায়ণা হইয়া আছ। 
যাঁদ আমায় ত্যাগ কাঁরয়া যাও, এ প্রাণ আর কিছুতেই রাখব না। এখন আমার 
অনযরোধ রক্ষা কর, আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চল, দেখ আমারে লইলে 
তোমার দিছুই ভার বোধ হইবে না। 






আমার কথা দূরে থাকুক, অসংখ্য রি 
হইবে না। এই কারণে কাঁহ তে ৰ 





জন্টাৰংশ সর্গ॥ অনন্তর ধর্মবৎসল রাম মনে মনে বনবাসের দুঃখসকল 





বাধর কাঁরয়া তুলে। দুরন্ত হিংস্র জন্তুসকল উন্মত্ত হইয়া শনর্ভযে সর্ব 
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“বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখলেই বিনাশ 
করিতে আসবে! নদীসকল নব্ুকুম্ভীরসঙ্কুল, নিতান্ত পাঁঙ্কল, উন্মত্ত 
মাতঙ্গেরাও সহজে পার হইতে পারে না। পথে অনবরত কুক্ধ্টরব 





শ্রতগোচর হয়, এবং উহা কণ্টকাকীর্ণ ও ল্উটদি আচ্ছন্ন হইরা আছে, 
পানীয় জলও সবর সলভ নহে। সমস্ত টক পর রান্রিতে বৃক্ষের 
গাঁলতপতে শয্যা প্রস্তুত কারয়া র শয়ন এবং িতাহারী হইয়া 
ভোজনকালে স্বয়ংপাঁতত ফলে ক্ষুধাশ ত হয়। শান্ত অনুসারে উপবাস, 
জটাভার বহন, বল্কল ধারণ, এরর দেবতা পিতৃ ও আঁতাঁথগণকে 
ধিধিপূর্বক অর্চন করা হারা: বাবাজি 

থাকেন তাঁহাঁদগকে স্নান এবং স্বহস্তে কুসুম চয়ন করিয়া 
বানপ্রস্থাদগের প্রণালী রে বোঁদতে উপহার প্রদান করাও কর্তব্য। 
তথায় বায়; সততই গে বাঁহতেছে, কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং 


কণ্টকবৃক্ষের শাখাসকল কাঁষ্পত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, 
ক্ষুধার উদ্রেক সর্বক্ষণ হয়, আশঙকাও বিস্তর। তন্মধ্যে বাবধাকার বহুসংখ্য 
সরীসৃপ আছে, তাহারা পথে সদর্পে ভ্রমণ কাঁরতেছে। স্রোতের ন্যায় বুগাঁত 
নদীগভর্থ উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া রাঁহয়াছে। বৃশ্চিক কাঁট এবং 
পতঙ্গ ও দংশ মশকের যন্ত্রণা সর্বদাই ভোগ কাঁরতে হয়, কায়ক্রেশও বিস্তর, 
এই কারণেই কাঁহতেছি, অরণ্য সুখের নহে। তথায়, ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ ও 
তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, এবং ভয়ের কারণ সত্তেও নিভ'য় হইতে 
হইবে, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। নিবারণ করি, তুমি তথায় 
যাইও না। বনবাস তোমায় সাঁজবে না, জানক! আমি এখন হইতেই দোখতোঁছি 
তথায় বিপদেরই আশঙ্কা আঁধক। 


একোনতিংশ সর্গ॥ অনন্তর সাঁতা রামের নিবারণ না শুনিয়া দ:ঃখতমনে 
সজলনয়নে কাঁহতে লাগলেন, নাথ! তোমার স্নেহ যখন আমায় অগ্রসর করিয়া 
দিতেছে তখন এইমান্ন বনবাসের যে-সকল দোষের উল্লেখ কারলে এগাল 
আমার পক্ষে গুণেরই হইবে । দেখ, তোমায় সকলেই ভয় করে; বনমধ্যে সিংহ 


ব্যাঘ্র হস্ত শরভ গবয় প্রভাত যে-সকল বন্যজন্তু আছে তাহারা -তোমাকে 
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দেখে নাই, দেখলেই পলায়ন কাঁরবে। আম এক্ষণে গরুজ্রনের অনুমাঁত লইয়া 
তোমার সঙ্গে যাইব; তোমার বিরহ সহ্য হইবে না, নিশ্চয়ই আত্মনত্যা কারব। 
নাথ! তোমার সন্নিহিত থাকিলে সুররাজ ইন্দ্রও আমায় পরাভব করিতে পারবেন 
না। তুমি অরণ্যে যে-সকল. দুঃখের কথা কাঁহলে, তাহা সত্য; 'কিল্তু স্মীলোক 
স্বামিবিরহে কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারে না; উপদেশকালে তুমিই আমাকে 
এইরূপ কাঁহয়াছ, সুতরাং তোমার সাঁহত গমন করা সর্বতোভাবে আমার শ্রেয় 
হইতেছে । আরও পূর্বে পিন্রালয়ে দৈবজ্ঞাদগের মুখে শুনিয়াছ যে, আমার 
অদ্‌ষ্টে নিশ্চয় বনবাস আছে, তদবাধ বনবাস বিষয়ে আমারও বিশেষ আগ্রহ 
রহিয়াছে। দৈবাজ্ধেরা ষাহা সূচনা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ফাঁলবে; সময়ও 
উপস্থিত; এক্ষণে আমি কোনমতেই ক্ষান্ত হইব না। তুমি বনগমনে অনুমোদন 
কর, ব্রাহ্মণগণের বাক্যও যথার্থ :ছউক। নাথ! যে পুরুষ জিতৌন্দ্িয় নহে, স্তর 
সঙ্গে থাকিলে তাহাকেই অরণ্যবাসের ক্লেশপরম্পরা সাঁহতে হয়, কিন্তু তুম 
িলোভ, সুতরাং তোমার কোন আশ্ওকাই নাই । শুনিয়াছ, আমি যখন বাঁলকা 
ছিলাম, সেই সময় এক সাধুশশলা তাপসী আসিয়া মাতার নিকট আমার এই 
বনগমনের কথা কাহয়াছলেন। তিনি তপোবলে যাহা বালিয়াছলেন তাহা ক 







অলক? তোমার সহিত বনযাসে আমার অতাম্তই , আমি পূর্বে এমন 
অনেক দিন অনুনয় কাঁরয়া তোমার নিকট কারয়াছিলাম, তুমিও 
সম্মত হও, এই কারণেই এক্ষণে তথায় করা আমার একান্তই 
প্রগীতকর হইতেছে। নাথ! স্বামী গ্রীল 


তোমার অনুগমন কারলে আমি নিম” 
তোমার সমাগম আমার সুখের বট ই উঠিবে। হেত দানত নাতে 
পর্বত হইয়াছে, পরলোকে সে তাহারই হইবে, 
আমি যশস্বী ৱাহ্মণগণ্যে উট এই পবিত্র শ্র্যাত শ্রবণ কাঁরয়াছ। অতএব 
পতিতা স্বীয় দাঁয়তাকে 'সঞ্গে লইতে অভিলাধ 
কাঁরতেছ চালা বিরত এ তোমারই রদ দৃঃখী হই; আমি 
তোমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্তই অনরক্ত, দীনভাবে কাঁহতোঁছ, আমারে 
সমভিব্যাহারে লইয়া চল ৷ যাঁদ তুমি এই দুঃখিনীকে না লইয়া যাও, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই বিষপান, অদ্ন বা সাঁললে প্রবেশ কাঁরয়া প্রাণত্যাগ কাঁরব। 
জানক বনগমনের নিমিত্ত এইরূপ বহঃপ্রকার কাঁহলেও রাম কোনমতেই 
সম্মত হইলেন না! তখন সীতা 'প্রয়তমকে একান্ত অসম্মত দেখিয়া আতিশয় 
দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। 
তৎকালে রামও তাঁহাকে বনবাসরূপ অধ্যবসায় হইতে বিরত কারবার নিমিত্ত 
সান্তনা কারতে লাগলেন। 











'্রংশ সর্গ॥ অনন্তর উৎকাণ্ঠতা সীতা প্রীতিভরে অভিমান সহকারে মহাবীর 
রামকে' উপহাসপূর্কক কহিলেন, নাথ! আমার পতা যাঁদ তোমাকে আকারে 
পুরুষ ও স্বভাবে স্ত্রীলোক বাঁলয়া জানিতেন, তাহা হইলে তোমার হস্তে 
কখনই" আমায় সম্প্রদান কারতেন না। লোকে কাঁহয়া থাকে যে. রামের 
যেরপ তেজ প্রথর সূর্যের সে-প্রকার নাই, এই কথা এক্ষণে বৃথা প্রলাপ হইয়া 
উঠিবে। তুম কি কারণে 'বযগ্ন হইয়াছ, কিসেরই বা এত আশঙ্কা যে 
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অনন্যপরায়ণা পত্তীকে ত্যাগ কাঁরয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেছ? তুমি আমাকে 
দযামংসেন-তনয় সতাবানের সহ্ধার্মণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই বশবাতিন? 
জানিবে। আম কুলকলত্কিনীর ন্যায় তোমা ভিন্ন অন্যপুরুষকে কখন মনেও 
দর্শন কার নাই। এই কারণে কাঁহতোঁছ, আমি তোমার সমাভব্যাহারে গমন 
করিব। তুমি আমাকে অনন্যপূর্বা জানিয়াই আমার পাণিগ্রহণ কাঁরয়াছ, বহুদিন 
হইল, আমি তোমার আলয়ে অবস্থান কাঁরতোছ, এক্ষণে জায়াজীবের ন্যায় 
আমাকে কি অন্য পূরুষের হস্তে সমর্পণ করা তোমার শ্রেয় হইতেছে? 

নাথ! সতত যাহার 'হতাভিলাষ কাঁরতেছ, যাহার নিমিত্ত রাজ্যলাভে বণ্টিত 
হইলে তুমিই সেই ভরতের বশবতর্শ হইয়া থাক, আমাকে তাঁদ্বিষয়ে কিছুতে 
সম্মত কাঁরতে পারবে না। ভয়োভূরঃ কহিতেছি, আম তোমার সমাভব্যাহারে 
গমন করিব। তোমার সাহত তপস্যা হউক, অরণ্য বা স্বর্গই হউক, কোনাঁটতে 
সৎ্কুচিত নহি। আম যখন তোমার পশ্চাৎ পণ্চাৎ যাইব, বিহার-শষ্যার ন্যায় 
পথমধ্যে কোনরূপ ক্লান্তি অনুভব কাঁরব না। কুশ কাশ শর ও ইষাঁকা প্রভাত 
বে-সকল কণ্টকবক্ষ আছে, আমি তাহা তূল ও মূগচর্সের ন্যায় সুখষ্পর্শ 
বোধ করিব। প্রবল বায়বেগে যে ধলিজাল উদ্ভান য়া আমায় আচ্ছন্ন কাঁরবে, 





তাহা অত্যুত্তম চন্দনের ন্যায় জ্ঞান কারব। আহ্‌ বনমধ্যে তৃণশ্যামল 
ভমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকব, প্যাকের চিরিটাসী ক তদপেক্ষা অধিকতর 
সুখের হইবে? ফলমূলপত্র অল্প বা আঁধ্র্ই৩৫উক, তুমি স্বয়ং যাহা আহরণ 
করিয়া দিবে, আমি অমৃতের ন্যায় তা ধূর বিবেচনা কাঁরব। বসল্তাদ 
খতুর ফলপৃষ্প ভোগ কারয়া সূর্শ্চট্যহঁইব। পিতামাতার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন 
হইব না, গৃহের কথাও মনে অর্ম্থ্সর্না। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া দরান্তরে 
থাকিব বলয়া, তোমায় £খ দিব না। এই কারণেই কাঁহতোঁছ, তুম 
আমাকে সমভিব্যাহারে ৷ তোমার সহবাস স্বর্গ, বিচ্ছেদই নরক, এইটি 


যাঁদ দুটি আমায় না লইয়া যাও, আমি বিষ পান কাঁরব, কোনমতেই বিপক্ষ 
ভরতের বশবার্তনী হইয়া এই স্থানে থাকব না। নাথ! তুমি বনে গমন কাঁরলে 
তোমার বিরহে জীবন ধারণ করা আমার সুকাঁঠন হইবে। চতুর্দশ বংসরের 
ডে খিক হার নি নর গড সারা কাকতে 
না। 
জনকনন্দিনী বযান্ত-বাণ-বিদ্ধ কাঁরণ'র ন্যায়, রামের প্রাতষেধবাক্যে একাল্ভ 
আহত হইয়াছিলেন। তান সন্তপ্তমনে করণবচনে- এইরূপ বিলাপ ও পাঁরতাপ 
করিয়া প্রয়তমকে .গাঢ়তর আিঙ্গনপ্ূর্বক মুন্তকণ্ঠে রোদন কারাতে লাগিলেন ? 
অরাঁণ কাষ্ঠ যেমন অখ্নি উদ্গার কাঁরয়া থাকে, সেইরুপ তাঁহার নে হইতে 
বহকালসান্ঠিত অশ্রু উদ্গাত হইল; কমলদল হইতে যেমন নপরাবন্দু নিঃসৃত 
হয়, তদ্রুপ ওঁ সময় স্ফাটকধবল জলধারা দরদরিতধারে প্রবাহত হইতে লাগল 
এবং প্রবল শোকানলে সেই বিশাললোচনার পূর্ণচন্দ্র-সূন্দর বদনমণ্ডল ব্‌ন্তাছন্ন 
পণ্কজের ন্যায় একান্ত ম্লান হইয়া গেল্‌। 
তখন রাম জানকীকে দুঃখশোকে বিচেতনপ্রায় দেখিয়া কণ্ঠালগগন ও 
আশ্বাস প্রদানপূর্বক কাঁহলেন, দেবি! তোমায় যন্ত্রণা দিয়া আমি স্বর্গও 
প্রার্থনা কার না। স্বয়ম্ভ্‌ ব্রহ্মার ন্যায় আমার কুত্াপ ভয় সম্ভাবনা নাই। 
তোমার প্রকৃত আতপ্রায় কি, আম তাহা জানতাম না, তোমাকে রক্ষা কাঁরতে 
দুনিয়ার পাঠক এক হও!  Wwww.amarboi.com ~ 
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আমার সামর্থ্য থাকলেও কেবল এই কারণে আমি এতক্ষণ সম্মত হই নাই। 
এক্ষণে বুঝলাম, তুমি আমার সহিত বনগমনে সম্যক প্রস্তৃত হইয়ছ, সৃতরাং 
আত্মজ্ঞ যেমন দয়া ত্যাগ কাঁরতে পারেন না, সেইরূপ আমিও তোমায় ত্যাগ 
কারয়া যাইতে পারি না। পূর্বে সদাচারপরায়ণ রাজার্ধগণ সস্ত্রীক হইয়া 
এই বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছলেন, আম তাহাই কারব: তুমি 
'সর্যানসারণী সুবর্চলার ন্যায় আমার অনুগমন কর। তা সত্যপাশে বদ্ধ 
হইয়া যখন আমায় আদেশ কারতেছেন, তখন আম আর ননাশ্চল্ত থাকিতে 
পার না। জানাক! পিতামাতার বশ্যতা স্বীকার করাই পরের পরম ধর্ম; 
আমি তাহা লগ্ঘন কাঁরয়া জীবন ধারণ কাঁরতে চাহ না। দৈব অপ্রতাক্ষ, ধ্যান 
ধারণাঁদ সাধন দ্বারা তাঁহার আরাধনা কাঁরতে হয়, 'ল্তু পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা, 
তাঁহাকে আতিক্রম কারিয়া দৈবের শরণাপন্ন হওয়া শ্রেয়স্কর নহে, এই কারণে 
িতৃআজ্জায় উপেক্ষা ও দৈবের মুখাপেক্ষা কাঁরয়া এই স্থানে বাস করা উচিত 
বোধ কাঁর না। পিতার উপাসনা কারলে তিলোকের উপাসনা করা হয় এবং ধর্ম 
অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে, এই জীবলোকে ইহা অপেক্ষা 
পাঁবন্ন বিষয় আর কছুই নাই; এই কারণেই আঁম় পিতার আদেশ পালনে 
বন্রবান হইয়াছি। দেখ, 'িতৃসেবার ন্যায় সত্য ও ভাারদক্ষিণ যজ্ঞও 
পরলোকে হিতকর হয় না। পিতার চিত্তবাস্ত করিলে স্বর্গ ধন ধান্য 
বিদ্যা পনর ও সখ সুলভ হইয়া থাকে! 





হন, তাঁহাঁদগের দেবলোক গন্ধর্বলোক ব্হ্মলোক ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট 
লোক লাভ হয়। সুতরাং সত্যপরাধুর্সীর্তা যেরূপ আদেশ কারিতেছেন, আম 
তাহাই কাঁরব, ইহাই আমার যে ৷ জ্বানাক! তোমার দশ্ডকারণ্য গমনে 
আমার আঁভলাষ ছিল না, পিট তুমি যখন তদ্বিষয়ে দৃঢ় সৎকল্প কাঁরয়াছ, 


লইৰ্‌ টিপে আমি কাহভোঁছ, যাহা আমার ধর্ম, তুমিও 
তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও! গ্র়্ি! তুম যেরূপ সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছ, তাহা সর্বাংশে 
উত্তম এবং আমাদের বংশেরও অন্যরূপ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বনগমনের উপযুক্ত 
অনষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণকে রত্ন এবং ভক্ষণাথণ ভিক্ষুকদিগকে ভোজ্য 
প্রদান কর। মহামূল্য অলঙ্কার উৎকৃষ্ট বস্ত ক্লীড়াসাধন রমণশয় উপকরণ 
শয্যা যান এবং আমার ও তোমার অন্যান্য যা-কছু আছে, বিপ্রণকে দান 
কাঁরয়া অবাঁশষ্ট সমুদয়ই ভনত্যগণকে বিতরণ কর। আর বিলম্বে প্রয়োজন 
নাই, এখনই প্রস্তুত হও। 

তখন জানকী বনগমনে রামের সম্মত পাইয়া অবিলম্বে হ্‌জ্টমনে সমস্ত 
দান কাঁরতে ল্াগলেন। 


একবিংশ সর্গা। মহাবীর লক্ষ্মণ রামের অগ্রেই তথায় আগমন কারয়াছিলেন, 
শঁতান উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ কাঁরয়া রোদন কাঁরতে লাগিলেন এবং 
রামের বিরহদখ সাহতে পারিবেন না ভাবিয়া তাহার চরণ গ্রহণপূর্বক কাঁহলেন, 
আর্য! মৃগমাতজ্গসঙ্কুল অরণ্যে যাঁদ একান্তই আপনার যাইবার ইচ্ছা হইয়া 
খাকে, তাহা হইলে আমিও ধন্দর্ধারণপূর্বক আপনার অগ্রে অগ্রে গমন কাঁরব। 
যে স্থান পতঙ্গ ও মৃগফূথের কণ্ঠস্বরে প্রাতধ্বনিত হইতেছে, সেই রমণীয় 
প্রদেশে আপাঁন আমার সাঁহত বিচরণ কাঁরবেন। আপনাকে ছাড়িয়া আমি 
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উৎকৃষ্ট লোক কি অমরত্ব কিছুই চাহ না, ত্লোকের এশবর্যও প্রার্থনা কাঁর না। 

তখন রাম লক্ষ্মণকে অনুগমনে একাল্ত সমৎসৃক দোখয়া সান্রনাবাক্যে 
বারংবার নিবারণ কারতে ল্যাগলেন। লক্ষ্মণ নরস্ত হইলেন না, কৃতাঞ্জালপুটে 
পরায় কাঁহলেন, আর্য! পূর্বে আপনি আমাকে আপনারই অনুসরণ কাঁরতে 
আজ্ঞা দিয়াছেন, তবে ক কারণে এখন বারণ কাঁরতেছেন 2 বলুন, এবিষয়ে 
আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইল। 

অনন্তর রাম সুধীর লক্ষরণকে কহিলেন, বস! তুমি ধর্মপরায়ণ শাল্তস্বভাব 
ও সংপথাবলম্বী। আমি তোমায় প্রাণাধক প্রিয় জ্ঞান কারয়া থাক এবং তুমি 
আমার বশ্য ও সখা । আজ তুমিও যাঁদ আমার সহিত বনে যাও, তবে যশাদ্বিনশ 
কৌশল্যা ও “সূমিন্রাকে কে প্রাতপালন কাঁরবে? যিনি কামনা পূর্ণ কাঁরবেন, 
সেই মহাীপাল কামের বশবতাঁ হইয়া কৈকেয়ী-সংক্রান্ত অনুরাগে আসন্ধ 
হইয়াছেন। কৈকেয়ী রাজ্য হস্তগত কাঁরলে দ:ঃখত সপত্রীদগের যন্ত্রণার আর 
পাঁরশেষ রাখবেন না; ভরতও রাজপদে প্রীতম্ঠিত হইয়া মাতারই পক্ষ হইবেন, 
কোঁশল্যা ও সংমিত্রাকে স্মরণও কাঁরবেন না। এই কারণেই কাহতোঁছ তুমি নিজে 
বা রাজার অন:গ্রহে যেরুপেই পার, এই স্থানে থাঁকুয়া উহাঁদিগকে ভরণপোষণ 
কর। এইরূপ অনুষ্ঠানে আমার প্রাত তোমার য' ভক্তি প্রদর্শিত হইবে। 





হইলেও আমি সকলকেই বিনাশ কারধ।' আর দেখুন, যিনি উপজ'ব্যাঁদগকে 
বহুসংখ্য গ্রাম প্রদান কারয়াছেন, সেই দেবী কৌশল্যা আমাদিগের ন্যায় সহস্র 
লোকের ভরণপোষণ কাঁরতে পারেন; সুতরাং তিনি নিজের ও আমার মাতা 
স্ামতার উদরান্নের নিমিত্ত যে লালায়ত হইবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব হয় না। 
অতএব এক্ষণে আপনি জামাকে আপনার অনুসরণে অনুমাত প্রদান করুন, 
এই কার্যে বিধর্ম কিছুই নাই; প্রত্যুত ইহাতে আপনার সবা্থীসাম্ধ হইবে এবং 
আমিও কৃতার্থ হইব। আর্য! আঁম খনিত পেটক ও সগুণ শরাসন গ্রহণপূর্বক 
আপনার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে যাইব। প্রাতাদন তাপসগণের আহারোপ- 
যোগী বন্য ফলমূল আনিয়া দিব। আপি দেব জানকীর সাহত 'গারশৃঙ্গে 
শবহার কাঁরবেন, জাগঁরিত বা নাদ্রতই থাকুন, আপনকার সকল কমই আম 
সাধন কাঁরব। 

রাম লক্ষণের এই বাক্যে সবিশেষ প্রীত হইয়া কাঁহলেন, লক্ষ্মণ! তবে 
তুমি আত্মীয়-দ্বনের অনুমতি লইয়া আমার সঙ্গে আইস। মহাত্মা বরুণ 
রাজার্ধ জনকের মহাযজ্ঞে ভীষণদর্শন দিব্য শরাসন দভে্য বর্ম তূণ অক্ষয় 
শর এবং সূর্যের ন্যায় নির্মল কনকখাঁচিত খঙ্জা এই সকল অস্ দই প্রস্থ প্রদান 
কারয়াছিলেন। যৌতুকস্বরূপ সকলই আমাদগের হস্তগত হইয়াছে। আমি 
আচার্যের গৃহে আচার্যকে পূজা করিয়া তৎসমুদয় রাখিয়া আ+সয়াছ। এক্ষণে 
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তুমি এগুলি লইয়া শীঘ্ইই আগমন কর। 

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ বনবাসে দড়সঙকহ্প হইয়া স্বজনবর্গের নিকট 
বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। তৎপরে গূরুগ্‌হে গমন এবং আর্চত মাল্যসমলঙ্কৃত 
অস্যগ্রহণপূর্বক রামের নিকট উপাস্থত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম বংপরোনাস্তি 
প্রীত হইয়া কাঁহলেন, লক্ষ্মণ ! আমার বাঞ্চিত সময়েই তুমি আসিয়া । এক্ষণে আম 
তোমার সাঁহত একত্রে আমার সমস্ত ধনসংপান্ত তপস্বী ও বিপ্রাদগকে বিতরণ 
কারিব। স:দ্‌ঢ় গ্ুরুভান্তপরায়ণ অনেক ব্রাহ্মণ আমার আশ্রয়ে রাহিয়াছেন 
তাঁহাঁদগকে ও অন্যান্য পোষ্যবর্গকে অর্থ দান কাঁরতে হইবে। তুমি বাঁশম্ঠতনয় 
আর্য স্দষজ্ঞকে শীঘ্র আনয়ন কর। আমি তাঁহাকে ও অপরাপর ব্রাম্মাণগণকে 
সম্যাচত অর্চনা কাঁরয়া অরণ্যযান্রা কাঁরব। 


দ্বান্তংশ সর্গ॥ তখন সমিতাতনয় লক্ষ্মণ রামের এই হিতজনক আদেশ 'শিরোধার্ধ 
করিয়া সুযজ্জের আয়তনে গমন করলেন এবং আঁশ্নহোর গৃহে তাঁহাকে অধ্যাসীন 
দেখিয়া আভবাদনপূর্বক কাঁহলেন, সখে! আর্য রাম রাজ্য পাঁরত্যাগ কারয়া 





VAC) রলেন ন এবং তাঁহাকে উন অঞ্গদ, 
(উরে, বলয় ও.নানাবিধ রত্ন প্রদান করিয়া 
ছি 







পৰক. ভান করতেছেন লাম ভিতর নিকট পরবাসে হচতা পরত 
হইয়াছি, এক্ষণে নিচ্ক-সহত্র দাঁক্ষণার সাঁহত তাহাও তোমাকে অর্পণ কাঁরলাম ॥ 

খাঁষিতনয় সুযজ্ঞ ধনরক্রসমুদয় প্রাঁতগ্রহ করিয়া হজ্টমনে তাঁহাঁদগকে 
আশীর্বাদ কাঁরলেন। তখন ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে তদ্রপ রাম 'প্রিয়ংবদ লক্ষমণকে 
কাঁহলেন, লক্ষণ! তুমি অতঃপর মহার্য অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্রকে আহবান 
এবং অর্চনা সহকারে গোসহম্্র, সুবর্ণ, রজত ও মহামূলা রত্ন প্রদান কাঁরয়া 
পাঁরতৃপ্ত কর? যন দেবী কৌশল্যাকে প্রাতানয়ত আশীর্বাদ করতে আইসেন, 
সেই তৌন্তরীয় শাখার অংশাপক, প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণকে পারতোষপূর্বক কৌষেয় 
বস্ত, যান ও পাঁরচাঁরকা প্রদান কর। আর্য চিন্ররথ আমাঁদিগের মন্ত্র “ও সারাথি, 
“তান অত্যন্তই বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে বহুমূল্য বন্দ, রত্ন, পশু ও সহস্র 
গো দান কর। আমার আশ্রয়ে কঠ-শাখাধ্যায়ী দণ্ডধারী বহসংখ্য ব্রহ্মচারী আছেন। 
পারেন না। সুস্বাদু খাদ্যে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রয়াস আছে, কিন্তু তাঁহারা অত্যন্তই 
অলস। তুমি সেই সমস্ত সাধুসম্মত মহাতআ্াদিগকে রত্রভারপূর্ণ অশশীতি উচ্ট্র 
সহম্্র বলীবর্দ চণক মুদ্গ এবং দাঁধ-দুগ্ধের নিমিত্ত বহুসংখ্য ধেনু প্রদান কর! 
আমার জননীর নিকটেও এরুপ অনেক ব্রাঙ্গণ আসিয়া থাকেন, তাঁহাদগের 
প্রত্যেককে সহস্র নি্ক দেও ৷ এবং যাহাতে মাতার মনস্তুষ্টি জন্মে, সেই পাঁরমাণে 
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উ'হাদিগকে দক্ষিণা দান কর। 

তখন লক্ষ্মণ রামের নিদেশানুসারে ধনাধিপাঁত কুবেরের ন্যায় বিপ্রগণকে 
ধনদান করিতে লাগলেন! এ সময় ভৃত্যেরা তাঁহাদের বনগমনের এইরূপ উদ্যোগ 
দেখিয়া দুঃখিত মনে রোদন কারতোছিল। রাম তাহাদিগকে জীবকার উপযোগী 
অর্থ প্রদান কাঁরয়া কাঁহলেন, দেখ, যতাঁদন না আমি প্রত্যাগমন কার, তাবধ 
তোমরা আমার ও লক্ষণের প্রত্যেক গৃহে ক্রমান্বয়ে বাস কাঁরবে। রাম 
অন[চরাঁদগকে এইরূপ অনুমাত দিয়া ধনাধ্যক্ষকে ধন আনয়নার্থ আদেশ কাঁরলেন। 
তাঁহার আজ্ঞামান্ত পারচারকেরা ধন আনিয়া তথায় স্তৃপাকার করিল। রাম 
লক্ষণের সাহত দীনদুঃখশী আবালবৃদ্ধ সকলকেই অকাতরে তাহা বিতরণ 
করিতে লাগিলেন। 

এ প্রদেশে ন্লিজট নামে গর্গ-গোত্র-সম্ভূত 'িজ্গলকলেবর এক বাদ্ধ ব্রাহ্মণ 
বাস কারতেন। ফাল কুদ্দাল ও লাঙ্গল দ্বারা বনমধ্যে ভূমি খনন কাঁরয়া 
তাঁহাকে দিনপাত কাঁরতে হইত। গ্িজটের পত্রী তরুণী, দারদ্দুঃখে 
যংপরোনাক্তি কষ্ট পাইতেছিলেন। রাম ধন দান কারতেছেন এই সংবাদ 
পাইবামাত্র তিনি শিশঢ সন্তান সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণকে, পিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি 
এক্ষণে ফাল কুদ্দাল পাঁরত্যাগ কয়া, আম যাহাক্কছতোছ, শ্রবণ কর। আজ 
রাজকুমার রাম বনে যাইবেন, এই উদ্দেশে দুইখাদিগকে ধন দান 
কারতেছেন। তুমি যাঁদ এই সময় তাঁহার সাক্ষাৎ কারতে পার, তোমার 
অবশাই কিণ্চৎ লাভ হইবে। S 






রাজকুমার টীম নন, অনেকগজ সন্তান-সন্ততি হইয়াছে, 
ভ্‌মি খনন কাঁরয়াই আমট্র্ক দিনপাত কারতে হয়, অতএব তুমি আমার প্রতি 
একবার কটাক্ষপাত কর। তখন রাম বিপ্রকে পারহাসপূর্বক কাঁহলেন, দেখ, 
আমার অসংখ্য ধেনু আছে, কিন্তু তন্মধ্যে এক সহস্রও বিতরণ করা হয় নাই। 
এক্ষণে তুমি যতদূর এই দণ্ড নিক্ষেপ কারতে পারবে, ততদূর যে পারমাণে 
ধেন থাকিবে সমুদয়ই তোমার। তখন ব্রাহ্মণ সত্বর কাঁটতটে শাটী বেষ্টনপূর্বক 
দণ্ডকাষ্ঠ ঘার্ণত করিয়া প্রাণপণে নিক্ষেপ করিলেন। দণ্ড নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র 
মহাবেগে সরযুর পরপারবতর্শ বৃষভবহূল গোচ্ঠে শিয়া পাঁতিত হইল । 
তর্্দশনে ধর্মপরায়ণ রাম নদীর অপর পার পর্যন্ত যত ধেন? ছিল সমদদয়ই 
শ্রজটের আশ্রমে প্রেরণপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন ও সান্বনা কারিয়া কাঁহলেন, 
ব্রহ্মন্‌! আম তোমায় পারহাস কাঁরতেছিলাম, এই বিষয়ে তুমি কিছুমান 
ক্রোধ কারও না। দূরে দণ্ডনিক্ষেপশান্ত তোমার আছে কনা, ইহা জানবার 
নিমিত্ত আম তোমায় এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত কাঁরয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার আর 
যাঁদ কোন আঁভলাষ থাকে প্রকাশ কর। সত্যই কাঁহতোছ, তুমি ইহাতে িছনমার 
সঙ্কোচ কারও না। আমার যা কিছু ধনসম্পীন্ত আছে, সমৃদয়ই বিপ্রবর্গের 
স্বার্থাসাম্ধর নিমিত্ত নিয়োগ কাঁরতে প্রস্তুত আছ। ধর্মানুসারে সণ্টিত এই 
সমস্ত অর্থ তোমাঁদিপকে দান কাঁরলে অবশ্যই সার্থক হইবে। 
তখন নিজট হৃস্টমনে বহনসংখ্য ধেন? প্রাতিগ্রহ কাঁরয়া যশ, বল, প্রণীত ও 
সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত রামকে আশীর্বাদপূর্বক ভার্ধার সাঁহত প্রস্থান কাঁরলেন। 
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তানি প্রস্থান কাঁরলে প্রবলপৌরুষ রাম বাল্ধবগণের 'নর্বাচনে প্রবার্তত হইয়া 
ধর্মবলোপার্জত অর্থ ব্রাহ্মণ ভৃত্য সূহৃৎ এবং ভিক্ষোপজশীবী দরিদ্র সকলকেই: 
আদর সহকারে দান করিতে লাগিলেন। 


য়াস্ংশ সর্গ॥ এইরূপে রাম ও লক্ষ্মণ সমূদয় ধনসম্পান্ত বিতরণ কাঁরয়া 
পিতার সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার আশয়ে সীতা সমভিব্যাহারে তথা হইতে 'নক্কাল্ত 
হইলেন। 'ীতা স্বহস্তে যে-সমস্ত অস্ত মালাচন্দনে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, 
দুইটি পাঁরচারকা তৎসমদদয় গ্রহণপূর্ধক তাঁহাদের সঙ্গে চাঁলল। রাজপথ 
লোকাকীর্ণ, তথায় গ্রমনাগমন করা নিতান্তই সূকঠিন, এই কারণে তৎকালে 
সকলে প্রাসাদ হমণ্য ও িমানীশখরে আরোহণপূর্বক দশননয়নে রামকে অবলোকন 
কাঁরতে লাগল। তাহারা রামকে সীতা ও লক্ষণের সাঁহত পদব্রজে যাইতে 
দোঁখয়া দঃখিত হৃদয়ে কাঁহতে লাগিলেন, হা! যাঁহার গমনকালে চতুরঙ্গ বল 
সঙ্গে যাইত, আর্জ সেই রাম একাকী, কেবল লক্ষণ ও জানকা তাঁহার অনুসরণ 
কাঁরতেছেন। রাম এন্বর্য সুখ ও ভোগাবলাসের সম্পূর্ণ আস্বাদন পাইয়াছেন, 
তথাচ ধর্মগৌরব নিবন্ধন পিতার কথা অন্যথা পাঁরিলেন না। যাঁহাকে 





পূর্বে অল্তরাক্ষচর পক্ষীরাও দেখিতে পায় সেই সাঁতাকে পথের 
লোকসকল অবলোকন করিতেছে। অরণ্যে উত্তাপ বর্ষার জলধারা ও 
দুরন্ত শত শগঘ্রই ই'হার এই রন্তচন্্উন্তি অঙ্গ বিবর্ণ করিয়া ফেলিবে। 
আজ রাজা দশরথ নিশ্চয়ই পিশাচ £হয়াছেন, নতুবা তিনি কখনই রামকে 
বনবাস 'দতেন না, বলতে কি, €ইকর্পা প্রিয় পুত্রকে নির্বাসত করা তাঁহার 
একান্তই অন্যায় হইল। যাঁহর্ডিির্ধে পাঁথবীস্থ সমস্ত লোক মোহত হইয়া 
আছে, তাঁহার কথা দরে স্তি যে পত্র নিগ্ণে, তাহার প্রীতও লোকে এইরূপ 


নিষ্ঠুর ব্যবহার কাঁরতে ৮১৯১১ 
ও অন্তারানদুয নিগ্রহ, রাজকুমার রামের এই ছয়টি গণ বিদামান আছে, প্রচণ্ড 
রোদ্রের উত্তাপে সরোবরের জলশোষ হইলে মংস্যাদি জলজন্তু যেমন আকুল হইয়া 
থাকে, তদ্রূপ প্রজারা ইহার বিরহে যারপরনাই আকুল হইবে। এই ধর্মশীল 
মহাত্মা সকল মনুয্যেরই মূল; অন্যান্য সকলে ইহার শাখা পল্লব প্‌ণ্পে ও ফল। 
সুতরাং মূলের উচ্ছেদ হইলে ফলপূষ্পপূর্ণ বক্ষ যেমন বিনষ্ট হইয়া থাকে, 
সেইরূপ ই“হার বিপদে সকলকেই বিপদস্থ হইতে হইবে। অতএব আইস, আমরা 
গৃহ উদ্যান ও ক্ষেত্সকল পাঁরত্যাগপূর্বক দুঃখের দুঃখী ও সৃখের সংখশ হইয়া 
ইহারই অনুসরণ কার! ইনি যে পথে যাইবেন, আমরা লক্ষমণের ন্যায় ভার্ষা ও 
সুহৃ্‌দ্‌গণের সহিত তাহাই আশ্রয় কার । অতঃপর গৃহদেবতারা আমাদিগের এই 
বাস্তুভাঁমতে আর অবস্থাত করিবেন না! যাগ যজ্ঞ হোম জপ মল্ন ও বলি 
বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যে-সকল ধন ভ্গর্ভে নিহিত রাঁহয়াছে তাহা উদ্ধৃত 
এবং ধেনু ও ধান্য অপহৃত হইবে। গৃহের সবস্থল ধৃল-ধুসর এবং প্রাঙ্গণ 
নিতান্ত অপারচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। মুংপান্রসকল চূর্ণ এবং ভিত্তিসকল [িস্লধ- 
কালের ন্যায় ভগ্ন হইয়া যাইবে। মৃষিকেরা গর্ত হইতে নির্গত হইয়া নিয়ে 
বিচরণ কাঁরবে। রম্ধনের ধূম উদ্গত হইবে না, জলের সম্পর্কও থাকিবে না। 
আমরা আবাসভূমি ত্যাগ কাঁরয়া চলিলাম, কৈকেয়ী আঁসয়া স্বঙ্ছন্দে আঁধকার 
করুন! অতঃপর রাম যে বন দিয়া যাইবেন, তাহা নগর হউক, এবং আমাদের 
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পারত্ন্ত নগরও অরণ্য হউক। ভূজঙ্গেরা আমাদিগের ভয়ে ভাঁত হইয়া বিবর, 
মৃগপাক্ষিগণ গিরিশৃঙ্গ এবং মাতঙ্গ ও 1সংহসকল বন পাঁরত্যাগ করুক॥ 
আমরা যাহা আতিক্রম করিয়া যাইব, উহাদগকে সেই প্রদেশ অধিকার এবং 
বে স্থানে তৃণ মাংস ফল মূল সৃলভ দেখিব উহাদিগকে তাহা পরিহার কারতে 
হইবে । আমরা রামের সাঁহত বনে গিয়া পরম সুখে বাস কাঁরব, এক্ষণে কৈকেয়শ 
পুত ও মির্বর্গের সাহত নার্বঘ্যে এই দেশ শাসন করুন। 

রাম তৎকালে অনেকের মুখে এইপ্রকার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কিছুমাত্র 
ক্ষুব্ধ হইলেন না। তান মত্ত মাতঞ্গের ন্যায় মৃদুমন্দগমনে কৈলাস-গারশ্ঙ্গ- 
সদৃশ পিতৃভবনে যাইতে লাগিপেন। দ্বারে বিনীত বাঁরপুরূষেরা প্রহরীর কার্য 
সম্পাদন কাঁরতোছল, তান তাহা আঁতক্রম কাঁরয়া অদূরে দৌখতে পাইলেন 
সুমন ঘন-বিষাদে আবৃত হইয়া আছেন। তন্দর্শনে তান স্বয়ং বিমর্ষ না হইয়া 
ফ.ললারাবিন্দ বদনে গমন করিতে লাগিলেন। 





চতুপ্বিংশ সর্গ॥ অনন্তর সেই পদ্মপলাশলোচন ঘনশ্যাম রাম সমল্ত্রকে আহবান- 
পূর্বক কাঁহলেন, সত! তুমি গিয়া পিতার নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান 
কর। তখন সুমন্ত অবিলম্বে রাজা দশরথের নিকট গমন কাঁরলেন, দোঁখলেন, 
তান রাহযগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়, ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়, সাঁলল- 
শূন্য তড়াগের ন্যায় সম্তাপে একান্ত কলুষিত হইয়া, দীর্ঘানঃশবাস 
পারত্যাগপূরকি রামের উদ্দেশে শোক করিতেছেন। সারাঁথ সুমন্ত তাঁহার 
সাম্নাহত হইয়া জয়াশীবাদ প্রয়োগপূর্বক ভয়সম্বিগন মনে মদুমন্দ বচনে 
কাঁহলেন, মহারাজ! করজালমণ্ডিত সূর্যের ন্যায় 'বাবধ গদ্রণালঙ্কৃত রান 
ব্রাহ্মণ ও অনুজাঁবিগণকে ধন দান ও সূহ্দবর্গকে আমম্তণ করিয়া আপনার 
সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার আশয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। তান শীঘ্রই বনে 
যাইবেন, আপনার আদেশ হয় ত এখনই প্রবেশ করিতে পারেন। 

তখন সমুদ্রসদূশ গম্ভীর আকাশের ন্যায় নির্মল ধর্মপরায়ণ সত্যবাদী 
দশরথ সুমন্দ্রকে কাহলেন, সুমন্ত! এই আলয়ে আমার যতগুল পত্নী আছেন, 
তুমি অগ্রে তাঁহাদগকে আনয়ন কর। আঁম তাঁহাঁদগের সহিত মিলিত হইয়া 
রামকে দর্শন কারিব। 

অনন্তর সুমন্ত রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রুতবেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিয়া রাজপত্রশীদগকে কাঁহলেন, মহীপাল আপনাঁদগকে আহবান কাঁরতেছেন, 
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আপনারা শাঁঘ্রই তাঁহার নিকট আগমন করুন। তখন তিনশত পণ্টাশং 
রাজপরীী সুমন্ত্রের মুখে রাজা দশরথের এইরূপ আদেশ পাইয়া রামজননী 
কোঁশল্যাকে পারবেণ্টনপূ্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। তন্দশনে দশরথ 
সুমন্্কে কাঁহলেন, সৃত! তুমি অতঃপর রামকে এই স্থানে আনয়ন কর। 
সুমন্্রও তৎক্ষণাৎ নিক্কাল্ত হইয়া রাম লক্ষ্মণ ও সাঁতাকে লইয়া তাঁহার নিকট 
আসিতে লাগিলেন। 

তখন দশরথ দূর হইতে রামকে কৃতাঞ্জালপ্‌টে আগমন কারতে দৌখিয়া 
দুহীখত মনে শীঘ আসন পাঁরত্যাগপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন কারবার নিমিত্ত 
ধাবমান হইলেন এবং তাহার সান্নীহত না হইতেই ভ্‌তলে মাছত হইয়া 
পাঁড়লেন। তান মৃছতি হইলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধারণ কারবার 'নামত্ত 
ধাবমান হইলেন! সভাস্থলে সহসা বহুসংখ্য স্মীলোক 'হা রাম” বালয়া রুন্দন 
হারয়া উঠিলেন। মস্তকে ও বক্ষঃদ্থলে অনবরত করাঘাত কাঁরতে লাগিলেন; 
ভ্‌ষণের শব্দ হইতে লাগল। তখন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বাণ্পাকুললোচনে 
{বচেতন রাজাকে গ্রহণপূর্বক পর্যত্কে উপবেশন করিলেন। 

অনন্তর দশরথ ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ কাঁরলে রাম কৃতাঞ্খালপুটে 







কাহলেন, নরনাথ! আমি এক্ষণে দণ্ডকারণ্যে ; আপাঁন আমাদিগের 
সকলেরই অধাশ্বর, আমি আপনাকে সম্ভাষণ , আপাঁন সৌম্যদ্ষ্টিতে 
দর্শন করুন। আম, লক্ষ্মণ ও হেতৃপ্রদর্শনপার্বক নিবারণ 


আমার অনুসরণে আভিলাষ 
করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে প্রজা বহ্মা যেমন পত্রগণকে তগশ্চরপার্থ 
আদেশ কারয়াছলেন আপাঁন 7৬৮ হইয়া সেইরূপে আমাদের সকলকেই 


বনগমনে আদেশ করুন৷ 
কার বাকা শ্রবণ এবং তাঁহাকে নিরণক্ষণপ্ূূর্বক 
কাহলেন, বৎস! আমি উ্টকৈয়ীকে বরদান কাঁরয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছ, 
অতএব অদা তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া স্বয়ংই অযোধ্যা রাজ্য গ্রহণ কর' 
ধার্মিক রাম পিতার এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জালপুটে কাহলেন, পপিতঃ! আপাঁন 
অতঃপর সহস্র বংসর আয়ুলাভ কারয়া পাঁথবী শাসন করুন। রাজ্যে আমার 
কিছুমানত স্পৃহা নাই, আমি চতুর্দশ বৎসর অরণ্যপর্যটন এবং আপনারই 
প্রতিজ্ঞা পুরণপূর্বক পশ্চাৎ আসিয়া আপনাকে আভবাদন কাঁরব। 
ইত্যবসরে কৈকেয়ী রামের এই বাক্যে অন্মমোদন কারবার নামত্ত 
অল্তরাল হইতে রাজা দশরথকে সঙ্কেত কাঁরতোছিলেন। তদ্দর্শনে দশরণ 
জলধারাকুললোচানে কাতর বচনে কাঁহলেন, বংস! তুমি ইহলোক ও পরলোকে 
অভয্দয়-কামনায় নিভবনায় গমন কর; তোমার সুখ ও শান্তি লাভ হউক, 
চতুর্দশ বৎসর পর্ণ হইলেই পুনরায় প্রত্যাগমন করিও। বংস! তুমি সত্যপরায়ণ 
ও ধর্মীনম্ঠ, তোমার মতবৈপরধত্য-সম্পাদন আমার সাধ্যায়স্ত নহে। এক্ষণে 
অনুরোধ কার, তুমি আমার ও তোমার জননীর মুখাপেক্ষা করিয়া আঁকার 
এই রজন' এই স্থানে অবস্থান কর। আম আজ তোমাকে নয়নে নয়নে রক্ষা 
কাঁরয়া তোমার সাঁহত পানাহার কারিব। তুমি সকলপ্রকার ভোগাপদাথে 
তৃশ্তিলাভ কারিয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে। বালিতে ?ক, তুম আত দুচ্কর 
কার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এবং আমারই লোকান্তর সুখের 'নামত্ত অরণ্যযাত্রা 
স্বাকার কারতেছ। কিন্তু বস! আম শপথ করিয়া কাঁহতোছি, তোমার বনবাসে 
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আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। যে কৈকেয়ী ভস্মাবগুণ্ঠিত অনলের ন্যায় 
প্রচ্ছন্ন, যাহার অভিপ্রায় আঁতিশয় ক্তুর ও গ্‌ঢ় সেই তোমার আঁভষেক-বাসনা 
হে তামা বহ কহে আম এ কুলধর্মনাশনীর অনুরোধে যে 
বণ্চনাজালে পাঁতত হইয়াঁছ, তুম তাহারই ফলভোগ কারতে চাঁললে। বংস। 
সূতসগের অব্য তান সর্ব তেও; তুমি যে পতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ যর 
কাঁরবে, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে। 

রাম শোকার্ত রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া দীনভাবে 
কাঁহলেন, পিতঃ! আজ আঁম যেরূপ রাজভোগ প্রাপ্ত হইব, কল্য তাহা আমাকে 
কে প্রদান করিবে? সুতরাং এক্ষণে সর্বাপেক্ষা নিচ্রমণই আমার প্রার্থনীয় 
হইতেছে। আম এই ধনধান্যপূর্ণ লেকসঙকুল রাজাবহূল বসুমতীঁকে ত্যাগ 
কাঁরতোঁছ, আপাঁন ভরতকেই ইহা প্রদান করুন। অদ্য বনবাসের যে সঙ্ক্প 
করিয়াছি তাহা কিছুতেই বিচালিত হইবে না। অতঃপর আপাঁন, সুরাসূর 
সংগ্রামকালে দেবী কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার কারয়াছলেন, তাহা রক্ষা 
কাঁরয়া সত্যবাদী হউন। আর আমি আপনার আন্ঞা পালনার্থ চতুদ্শশ বৎসব্র 
অরণ্যে থাকিয়া তাপসগ্গণের সাঁহত কালযাপন কার। পিতঃ! আপাঁন আমার 
বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না। স্বচ্ছন্দে ভর রাজ্যদান করুন। আম 
নিজের বা আত্ম ্বজনের স্যখাভিলাবে লোলুপ নাহ । আপাঁন 
যেরূপ আজ্ঞা কাঁরবেন তাহা সাধন কর উদ্দেশ্য। এক্ষণে আপনার 
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দুঃখ দূর হউক, আর রোদন কাঁরবেন র সমদদ্র কখনই নিজের সগগা 
আঁতক্রম করে না। পিতঃ! আম বীর্গস্ত ভোগ্য বস্তু, স্বর্গ ও জীবনকে 
কি 


উবিয়ী আমার অরপ্যবাস প্রার্থনা করাতে আমি 
কাহিয়াছলাম 'চলিলাম'। এখন সেই সত্য পালন করা আমার আবশ্যক; 
িপরীত আচরণ কোনমতেই হইবে না। এক্ষণে আপনি আমার বয়োগশোক 
সংবরণ করুন, আর উৎকাশ্ঠত হইবেন না। ষথায় হরিণেরা প্রশান্তভাবে সপ্টরণ 
এবং বিহঞ্জোরা কলকণ্ঠে কজন করিতেছে, আমরা সেই কানন-মধ্যে পরমসুখে 
পর্যটন কাঁরব। শাস্ত্রে কহে যে, পিতা দেবগণেরও দেবতা; দেবতা বাঁলয়াই 
আমি পিতৃবাক্য পালনে তংপর হইতোছি। পিতঃ! চতুর্দশ বৎসর অতশত 
হইলেই আবার প্রত্যাগমন কাঁরব; তবে কেন আপানি অকারণ সম্তষ্ত 
হইতেছেন। দেখুন, আমার নিমিত্ত সকলেই ক্রন্দন কাঁরতেছেন, ই'হাঁদগকে 
শান্ত রাখা আপনার কর্তব্য, িল্তু নিজেই যাঁদ অধীর হন তবে এই উদ্দেশ্য 
িরূপে সিদ্ধ হইবে? মহারাজ! আমি এক্ষণে সাম্রাজ্য পারত্যাগ কাঁরতোছ, 
আপনি ইহা ভরতকে প্রদান করুন। ভরত নিরাপদ প্রদেশে অবস্থান কাঁরয়া 
এই শৈলকাননশোভিত গ্রামনগরপূর্ণ পাঁথবীকে শাসন করুন। আপনি কৈকেয়ীর 
নিকট যাহা অঞ্গনকার করিয়াছেন তাহা সফল হউক। উদার রাজভোগে আমার 
অভিলাষ নাই, প্রণীতকর কোন পদার্থেরই স্পৃহা করি না: আপনকার শিল্টা- 
নূমোদিত আদেশই আমার িরোধার্য। আপনি আমার জন্য আর পাঁরতাপ 
করিবেন না। আম আপনাকে 'মধ্যাবাদতা-দোষে লিপ্ত কারয়া আজ বিপুল 
রাজ্য অতুল ভোগ ও 'প্রয়তমা মৌথলশীকেও চাহি না। অধিক কি, আপাঁন যে 
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আমার মত্ত এত চিন্তিত হইয়াছেন, আপনারও মুখাপেক্ষা করিতে পাঁর 
না। পতঃ! আপনার সঙ্কল্প সত্য হউক। আম গহন কাননে প্রবেশ কাঁরয়া 
ফলমূল ভক্ষণ এবং সাঁরং সরোবর ও শৈলদর্শন কাঁরয়াই সুখী হইব, আপান 
নার্বঘে থাকুন। 

তখন রাজা দশরথ যারপরনাই দুখত হইয়া রামকে আলঙঞানপূর্বক 
মুত হইলেন ; তাঁহার সর্বাঞ্ণ নিস্পন্দ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে কৈকেয়শ ভিন্ন 
অন্যান্য মাহষীরা রোদন কাঁরতে লাগলেন ; পারচারকাসকল হাহাকার কারতে 
লাগিল ; সুমন্ত নেত্রজলে প্লাবিত ও ম্র্ঘত হইলেন। 








সিং ক 


পণ্চত্রিংশ সৰ্গ ৷ ক্ষণকাল বম ন্তের সংজ্ঞালাভ হইল। তান ক্রোধে একান্ত 
অধার হইয়া ঘন ঘন ধস পারত্যাগ কারতে লাগিলেন। নেতযৃগল রক্তবর্ণ 
হইয়া উাঠল, মস্তক কম্পিত হইতে লাগল । করে অনবরত কর পরামর্শন এবং 
দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মখশ্রীও বিবর্ণ হইল। তান 
মহারাজের মানসিক ভাব সম্যক্‌ পরীক্ষা কাঁরয়া সন্তপ্তমনে বাক্যবাণে কৈকেয়ীর 
হৃদয় কাম্পত ও মর্ম স্পর্শ করত কাঁহতে লাগলেন, রাঁজ্ঞ! চরাচর জগতের 
আঁধপাঁতি দশরথ তোমার স্বামী, তুমি যখন ই'হাকেও ত্যাগ কারতে পারলে, 
তখন জগতে তোমার অকার্য আর 'কছুই নাই। বুঝলাম তুমি পাঁতঘাতিন? 
ও কুলনাশিনী। রাজা দশরথ ইন্দ্রের ন্যায় অজেয়, পর্বতের ন্যায় নিশ্চল এবং 
মহাসাগরের নায় গম্ভীর, তুমি স্বীয় কর্মদোবে ইহাকে কলুষিত কাঁরয়া 
তুলিয়াছ। হান তোমার স্বামী, তুমি ইহার অবমাননা কারও না; ভর্তার 
ইচ্ছানুসারে কার্যসাধন স্ত্রীলোকের কোটিপুর অপেক্ষাও আঁধক হইয়া থাকে। 
দেখ, রজার লোকান্তর হইলে রাজকুমারাদগের বয়ঃক্রম অনুসারে রাজ্যাধিকার 
হয়, এই আচারাটি অনাদিকাল হইতে প্রচালিত হইয়া আসিতেছে, 'কল্তু 
মহারাজের জাবদ্দশাতেই তুমি তাহা লোপ কারবার চেষ্টা পাইতেছ। এক্ষণে 
তোমার পুত্র ভরত রাজা হইয়া পাঁথবী শাসন করুন, আমরা রামেরই অনুসরণ 
কারিব। তুমি আজ যে জঘন্য আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমার রাজ্যে আর ক 
প্রকারে ব্রাহ্মণ বাস কাঁরবেন। রামের যে পথ সকলেরই সেই পথ। এক্ষণে বল 
দোখ, আত্মীয়স্বজন ও 'ঁবপ্রগণ তোমায় ত্যাগ কাঁরয়া যাইলে কেবল রাজ্য 
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লইয়া কি সুখোদয় হইবে? আশ্চর্য! তোমার এইরূপ ব্যবহারে মোঁদনী কেন 
সদাই বিদারণ হইল না, ব্রহ্মার্ষগণ ভয়ঙ্কর অপ্নিকম্প ধধক্কারে তোমাকে কেন 
ভস্মসাং করিলেন না। মহারাজ যে তোমার অন্বাঁত্ত করিতেছেন, জান না 
তাহার পাঁরণাম কিরূপ হইবে। কুঠারাঘাতে আস্রব্ক্ষ ছেদন কাঁরয়া কে নম্বর 
পরিচর্যা কারয়া থাকে? মূলে জলসেক কাঁরলে নিম্ব ক কখনো মধুর হয়? 
দেব! তোমার জননীর যেমন আভিজাত্য, তোমারও তদ্রুপ। লোকে কহিয়া 
থাকে যে, নিম্ববক্ষ হইতে কখনই মধু নিঃসৃত হয় না, একথা অলক নহে। 
আম বদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছ যে, তোমার প্রসূতির পাপে আসান্ত ছিল। 
এক্ষণে যে কারণে আমি এইরূপ কাহতোছি তাহাও শ্রবণ কর। 

পূর্বে কোন এক মহাতপা মহার্ধ তোমার পতা কেকয়রাজকে বরদান 
করিয়াছলেন। খাষপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তান পশ্বপক্ষী প্রভাত সকল জাঁবেরই 
বাক্য বুঝিতে পারিতেন। একদা কেকয়নাথ শয়ন কারয়া আছেন ইত্যবসরে 
একটি স্বর্ণকান্তি জম্বপক্ষী ডাঁকতোছল। তোমার পতা তাহা শ্রবণ ও 
তাহার আভিপ্রায় অনুধাবন করিয়া হাঁসতে লাগিলেন। তোমার জনন রাজাকে 
অকারণ এইরূপ হাস্য কাঁরতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট মনে কহিলেন, দেখ, তুমি কি 
কারণে হাসতেছ ? যাঁদ না প্রকাশ কর, এখনই কাঁরব। কেকয়াধনাথ 
কাঁহলেন, দেব! আম যদ এই হাস্যের কার তাহা হইলে সদাই 
আমার মত্যে ঘটবে সন্দেহ নাই। তোমার পিনর্বার কাহিলেন, মহারাজ ! 
তুমি বাঁচি আর মর, অবশ্যই কাহতে [রণ অবগত হইলে অতঃপর আর 
০০৪০৬৪০:৮ নী না। 








তপোধন প্রসন্নমনে ৬ কাহলে তোমার পতা তদ্দণ্ডে তোমার 
জননীকে পরিত্যাগ করিয়াঁছলেন। কৈকেয়ী! তুমিও মহারাজকে মোহে 
আঁভভূত কাঁরয়া অসংপথে প্রবার্তত কাঁরতেছ। প্রবাদ আছে যে, পুরুষেরা 
তার এবং স্ত্রীলোক মাতার স্বভাবানযায়ী হইয়া জন্মগ্রহণ কাঁরয়া থাকে, 
এক্ষণে ইহা সত্যই বোধ হইল। বারণ কার, তুমি তোমার জননীর ন্যায় ব্যবহার 


৯ রঃ রি টি 
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কাঁরও না, মহারাজ যের্‌প আদেশ করেন, তাহাতেই সম্মত হও। তুমি ই'হার 
ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর! নীচ কামনায় উৎসাহিত হইয়া 
ইন্দ্রতুলা, সর্বলোকপালক স্বামীকে 'বধর্মে প্রবর্তিত করা উচিত হইতেছে না। 
এই কমললোচন শ্রীমান মহারাজ লীলাপ্রসঙ্গে যাহা অঞ্গীকার করিয়াছিলেন, 
তাহা হইবার নহে। রাম সর্বজ্যেম্ঠ মহাবল কার্যকুশল স্বধর্মরক্ষক ও 
জীবলোকের প্রাতপালক, অতএব ই'হাকেই রাজ্যে নিয়োগ কর। যাঁদ রাম 
পিতাকে পরিত্যাগ কাঁরয়া বনে ধান, তাহা হইলে জগতে তোমার অপযশ ঘাঁটবে 
এক্ষণে হীন আপনার রাজ্য রক্ষা করুন, তুমিও নিশ্চিন্ত হও। বাম ব্যতীত 
এখানকার আর কেহই তোমার অনুকূল হইতে পারবেন না। ইনি যৌবরাজা 
গ্রহণ কারে মহারাজ পূর্বতন নূপপাত্তগণের দ্টান্তে বনপ্রস্থান কারিবেন। 
সুমন্ত কৃতাঞ্জালপুটে সেই সভামধ্যে এইরূপ তীক্ষ ও শান্ত বাক্য প্রয়োগ 
কাঁরলে কৈকেয়ৰ ক্ষুব্ধ হইলেন না, তাঁহার মুখরাগও কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। 


ঘট্‌ত্রিংশ সর্গণ। রাজা দশরথ প্রাতিজ্ঞা কাঁরয়া অত্যন্তই ব্যাথত হইয়াছলেন। 
তান বাঙ্পাকুল লোচনে দীর্থীনঃশবাস পাঁরত্যা' সুমন্ৰকে কাঁহলেন, 
০৮১১৯ শীঘ্র স.সাঁজ্জত কর। 





রা না স্থানে বানান! ও. প্রচ 
দাক্ষণা দান কাঁরয়া খাঁষগণের সাঁহত পরমসৃখে বাস কাঁরবেন। অতএব সকল 
প্রকার ভোগ্য দ্রব্য ইহারই সমাভব্যাহারে দেও, তৎপরে ভরত আঁসয়া অযোধ্যা 
শাসন কাঁরবেন। 

মহীপাল দশরথ সমল্দকে এইরূপ আদেশ কাঁরবামাত্র কৈকেয়ণর 
যংপরোনাস্ত ভয় উপস্থিত হইল, তাঁহার মুখ শুভ্ক হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর 
রুদ্ধ হইল । তানি অত্যন্তই বিষপ্ন হইয়া দশরথকে কাঁহ'লেন, মহারাজ! যাঁদ 
সমুদয় বিলাস-সামগ্রী বাঁহভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে ভরত পণিতসার সুরার 
ন্যায় শুন্য রাজ্য লইয়া ক কারবে। 

কৈকেয়ী নিলজ্জা হইয়া এইরূপ দারুণ বাক্য প্রয়োগ কাঁরলে রাজা 
দশরথ কোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, অনার্যে! তুমি ভারবহনে আমায় যুক্ত 
করিয়াছ আমিও বাঁহতেছি, তবে কেন আর ব্যথিত কর। তুমি এক্ষণে যে বিষয়ের 
প্রসঙ্গ কাঁরলে রামের বনবাস প্রার্থনাকালে কি নিমিত্ত ইহা প্রকাশ কর নাই। 
তখন কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রোধের সাহত কহিলেন, দেখ তোমারই বংশে সগররাজা 
জ্যেষ্ঠ পূত্র অসমঞ্জকে রাজ্যভোগে বাত করিয়া নগর হইতে বাঁহচ্কৃত করেন, 
এক্ষণে রামকে সেইর্‌পেই বাঁহন্কৃত কর। 

দশরথ এই কথা শ্রবণ কাঁরবামাত্র কাহলেন, দুঃইশশীলে! তোরে ধিক! সভাস্থ 
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সকলেই লাঁজ্জত হইলেন; কিন্তু বৈকেয় ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে কি 
কাঁহলেন কিছুই বুঝতে পারলেন না। 

এস্থানে মহারাজ্রের "প্রয় পাত্র সিদ্ধার্থ নামে সর্বপ্রধান একজন বন্ধ 
উপস্থিত ছিলেন, তান কৈকেয়ীর এইরূপ অসম্বদ্ধ বাক্য শ্রবণ কারয়া 
কাঁহলেন, দোব! অসমঞ্জ অত্যন্ত দূর্দান্ত ছিল। এ দুর্মাত পথে যে-সকল 
বালকেরা ক্রীড়া করিত, তাহাদিগকে ধারয়া সরযুর জলে নিক্ষেপপূর্বক আমোদ 
কাঁরত। তদ্দর্শনে প্রজারা যংপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া একদা রাজাকে 'গয়া 
কাঁহল, মহারাজ! আপনি অসমঞ্জকে চাহেন? না আমরা রাজ্যে বাস করিয়া 
থাকিব এইরূপ অভিলাষ করেন? অবাঁনপাল কহিলেন, প্রকৃতিগণ ! বল, আজ 
কি কারণে তোমরা এইরূপ ভাঁত হইয়াছ প্রজারা কহিল, মহারাজ! আমাদের 
যে-সকল শিশু পথে ক্রীড়া করে আপনার অসমঞ্জ মূর্খতাবশতঃ তাহাদিগকে 
সরয্‌র জলে 'নক্ষেপপূর্বক আমোদ কাঁরয়া থাকে। তখন নৃপাঁত প্রকীতিগণের 
শুভোদ্দেশে অনুচরাঁদগকে কহিলেন, দেখ, প্রজাগণের আহতকারী অসমগ্জকে 
নির্বাসনবেশ পাঁরধান করাইয়া যাবজ্জীবন ভার্ধার সাঁহত বনবাস দয়া আইস। 
পাপচারশ অসমঞ্জও তৎক্ষণাৎ ফাল ও পেটক লইয়া আবাস হইতে নিক্কান্ত 
হইল এবং চতুর্দিকে গগারদূর্গ দর্শন ও পর্যটন ব্্রতে লাঁগল। কৈকোঁয়! 
অসমঞ্জ এইরূপ দূর্বিনশত ছিল বলিয়া র তাহাকে পারত্যাগ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু রামের এমন কি অপরার্থ যে, তুমি ইহার এইরূপ 
দুদশা করিবে। আমরা ত রামের কোন দহ দে ছ 


নির্মল। এক্ষণে তুমি যাঁদ ই'হার ক্যোন্ুকীর 
কর, পশ্চাং ইহাকে বনবাস দিবে ঘটি শিষ্ট ও সাধু, তাঁহাকে ত্যাগ কাঁরলে 







কারও না, ইহাতে তোমার অভ্যন্ত 


কুলিত বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিলেন, পাপে! দেখতেছি বৃদ্ধ সিদ্ধার্থের কথা 
তোমার প্রশীতিকর হইল না। আমার ও তোমার যাহাতে হত হইবে সৌদকেই 
তুমি যাইবে না। এইরূপ নাচ পথ আশ্রয় কাঁরয়া নীচ কার্যের অনুষ্ঠানই 
তোমার উদ্দেশ্য । যাহাই হউক, এক্ষণে আম সুখ-সম্পদ সমুদয় পাঁরত্যাগ 
কাঁরয়া রামের অনুগমন করিব। তুমি রাজা ভরতের সাঁহত বহাঁদনের নামন্ত 
রাজ্য উপভোগ কর। 


সপ্তাতিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাম রাজা দশরথকে বিনয় সহকারে কাঁহলেন, 'পতঃ! 
আম ভোগসুখ ও অন্যান্য সকল সম্পর্ক পাঁরত্যাগ করিয়া যখন বনমধো ফলমৃজ 
মাত ভক্ষণপূর্বক প্রাণযান্রা নির্বাহ করতে চাঁললাম, তখন সৈন্যসামন্ত লইয়া 
আর আমার ক হইবে? হস্তা দান কাঁরয়া বন্ধনরজ্জুর মমতা করা নিরর৫থক। 
এক্ষণে আমি সমস্তই ভরতকে দিতোছি। অতঃপর কেহ আমার অরণ্য গমনের 
নিমিত্ত চীরবস্র, খাঁনত্র ও পেটক আনয়ন কাঁরয়া দিন৷ 

রাম এইরূপ কাঁহবামান্র কৈকেয়ী স্বয়ং গিয়া চীরবস্ম আনয়ন কারলেন 
এবং নিলক্জা হইয়া রামকে সেই সভামধ্যে কহিলেন, রাম! আমি এই চার 
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আনয়ন করলাম, তুমি ইহা পাঁরধান কর। তখন সেই পুরুষপ্রধান পারধের 
সক্ষম বসন পাঁরত্যাগপূর্বক ম্ানবস্ত্র গ্রহণ কারলেন। লক্ষরণও পিতার সমক্ষে 
তাপস-বেশ ধারণ কারলেন। অনন্তর কৌষেয়বসনা জানকী চাঁর গ্রহণ করিয়া 
বাগুরা দর্শনে হারণীর ন্যায় অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং একান্ত িমনায়মান 
হইয়া জলধারাকুললোচনে গন্ধর্বরাজপ্রাতম ভর্তাকে কহিলেন, নাথ! বনবাস+ 
খাঁষরা কিরূপে চীর বন্ধন করিয়া থাকেন? এই বালিয়া তান কংকর্তব্যাবমূঢ 
হইয়া একখণ্ড কণ্ঠে ও অপর খণ্ড হস্তে লইয়া লঙ্জাবনতবদনে দণ্ডায়মান 
রাহিলেন। তদ্দর্শনে রাম সত্বর তাঁহার সন্নিহিত হইয়া স্বয়ংই কৌষেয় বস্মের 
উপর চার-বম্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরনারীগণ জানকীর অঞ্গে রামকে চশর 
বন্ধন কারতে দেখিয়া কাতর মনে অনর্গল চক্ষের জল বিসর্জন কাঁরতে লাগিলেন, 
কাঁহলেন, বৎস! জানক’ তোমার ন্যায় বনবাসে নিষক্ত হন নাই। তৃঁম নপাঁতির 
অন্যরোধে বনে গমন কারয়া যতাঁদন না আসবে, তাবৎ সাঁতাকে দেখিয়া আমরা 
শীতল হইব। এক্ষণে তুমি সহচর লক্ষণের সাঁহত প্রস্থান কর। সাঁতা তাপসার 
ন্যায় বনবাস আশ্রয় কারতে পারিবেন না! তুমি ধর্মপরায়ণ; তুম স্বয়ং এই 
স্থানে থাকতে সম্মত হইবে না, কন্তু অনুরোধ করি, জানকীকে রাখিয়া যাও। 

রাজকুমার রাম পুরনারণগণের এইরূপ বাক্য কাঁরয়াও বিরত হইলেন 


না।। তদ্দর্শনে কুলগুর্‌ বশিষ্ঠ বাল চাঁর ধারণে নিবারণ 
করিয়া কৈকেয়ীকে কাঁহলেন, দুষ্টে! তুমি বঞ্চনা কাঁরয়াছ। বণনা 
কারয়া যতদুর বাসনা ছিল, এক্ষণে তুউআতিক্রম কাঁরতেছ। দ:ঃশশলে! 
দেবী জানকীর কখনই বনে গমন কর না। ইনিই রামের রাজাসংহাসন 
আঁধকার করিয়া থাকিবেন। ভার্যচীদিগের অর্ধাষ্গ। সুতরাং সশতা রামের 
অর্ধাঙ্গ বালয়া রাজ্যপালন ক যাঁদ ইনি রামের সহচাঁরণী হন, তাহা 





বে। ভরত ও শত্ঘে] চণরধার হইয়া জ্যেষ্ঠ 


রামের অনুসরণ কাঁরবেন এ ৮০ 
স্থলে থাঁকবে না। অতঃপর এই রাজ্য নির্জন, শুন্য এবং বনজগ্গলে পাঁরপূর্ণ 





অন্টান্রিংশ সর্গ ১৯৫ 


হইয়া উঠিবে, তুমি প্রজাগণের আহতকাতিণী হইয়া একাকনী ইহা শাসন কর। 
যথায় রাম রাজা নহেন তাহা রাজ্য বালয়া পাঁরগাঁণত হইবে না এবং ইন যে 
স্থানে অবস্থিত কারবেন, সেই বনই রাজ্য হইবে। যখন মহারাজ অনুরুদ্ধ 
হইয়া দিতেছেন তখন ভরত এই রাজ্য কখন শাসন কাররেন না এবং তান 
ঘাঁদ দশরথের ওঁরসে জন্মগ্রহণ কাঁরয়া থাকেন তবে তোমার প্রীতি পুত্রোচত 
ব্যবহার প্রদর্শনেও পরাঙ্মুখ হইবেন। ভরত নিজের বংশাচার িলক্ষণ পারজ্ঞাত 
আছেন, তুমি যাঁদ ভূতল হইতে অন্তরীক্ষে উাঁথত হও তথাচ আহার অন্যথাচরণ 
কারবেন না। সুতরাং তুম এক্ষণে পূত্রের রাজ্য কামনা কারয়া পুত্রেরই অনিষ্ট 
সাধন কাঁরলে। রামের প্রাত পক্ষপাত প্রদর্শন করে না এই জীবলোকে এমন 
লোকই নাই। তুমি আজই দেখতে পাইবে বনের পশুপক্ষারাও রামের অনুসরণ 
কাঁরতেছে এবং বক্ষসকল ই'হার প্রাত উন্মুখ হইয়া রাঁহয়াছে। অতএব এক্ষণে 
তুমি জানকীর চর অপনাীত কাঁরয়া ই'হাকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান কর। 
মবীনব্ কোনরূপেই ইহার যোগ্য বোধ হইতেছে না। দেখ, তুমি একমাত্র 
রামেরই বনবাস প্রার্থনা কারয়াছ, কিন্তু যান প্রাতানয়ত বেশাবিন্যাস কারিয়া 


ক্ষাত কি? এক্ষণে এই রাজকুমার উৎকৃষ্ট য (রচারক, 
উপকরণ লইয়া গমন করূন। দৌব! বলে 








নিতান্ত দ:ঃখত হইয়া বান পরিতাগপূর্বক কৈকেয়ণীকে কাঁহলেন, 
কৈকোঁয়! জানকী সূকুমারী ও বাঁলকা এবং ইনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগসূখেই 
কালহরণ কাঁরয়া থাকেন। গুরুদেব কাহলেন, ইনি বনবাসের ক্লেশ সাঁহবার যোগ্য 
নহেন, একথা যথার্থই বোধ হইতেছে। এই সুশীলা রাজকুমারী কাহারও কোন 
অপকার করেন নাই, ইনি বনবাসিনী ভিক্ষুকীর ন্যায় চাঁর গ্রহণ কাঁরয়া বিন্যাস- 
প্রসঙ্গে বিমোহিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি ইহা পাঁরত্যাগ করুন, রামের ন্যায় 
হা 

কার নাই। এক্ষণে ইনি সকলপ্রকার রত্বভার লইয়া বনে গমন করুন। আম 
মুমর্ধ হইয়াই শপথপূর্বক রামের বনবাস বিষয়ে নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা কাঁরয়াছলাম, 
কল্তু তুমি যে জানকীর তাপসা-বেশ আঁভলায় কাঁরতেছ, ইহা তোমার অজ্ঞানতা 
ভিন্ন আর কিছুই নহে! পৃষ্পোস্গম হইলে রেণু যেমন বিনষ্ট হয় তদ্রুপ তোমার 
এই প্রবাত্তই আমার 'বিনাশের মূল হইবে। পাপীয়াস! স্রীকার কাঁরলাম যে 
রাম তোমার নিকট কোন অপরাধ কয়া থাকবেন, কিন্তু বল দোঁখ, এই 
হারিণনয়না ম্‌দুস্বভাবা জানকী তোমার কি অপকার কাঁরয়াছেন ; রামের 
ননর্বাসনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছে, তাহার পর এই সমস্ত দদুঃখাবহ 
পাতকের অনুষ্ঠানে আর ফল কি? রাম রাজ্যে আভিষিন্ত হইবার আভলাষে 
এই স্থানে আগমন কাঁরলে তুম ইহাকে জটাচীরধারা হইয়া বনগমনের আদেশ 
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কাঁরয়াছিলে- আমি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম: কিন্তু এক্ষণে দেখিতেঁছ, 
তোমার অত্যন্ত দুরাশা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি জ্ঞানকীকেও 'চাঁরবাস পাঁরধান 
করাইবার বাসনা কাঁরয়াছ। বাঁলতে কি, এইরূপ ব্যবহারে তোমার আঁচরাধ 
নরকস্থ হইতে হইবে। 

রাম রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া অবনতমনখে কাঁহলেন, 
পিতঃ! এই উদারশশলা জনন কৌশলা আমাকে বনপ্রস্থানে উদ্যত দেখিয়া 
আপনার কোনরূপ নিন্দাবাদ করিতেছেন না। ইনি কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই,. 
অতঃপর আমার 'বয়োগ-শোকে অত্যন্তই কষ্ট পাইবেন, এই কারণে কাহতোছি, 
আপনি ইহাকে সম্মানে রাঁখবেন। আম যে চক্ষের অন্তরালে থাঁক ইহার 
সে ইচ্ছা নাই; এক্ষণে দেখবেন যেন আমার শোকে ই'হাকে প্রাণত্যাগ কারতে 
না হয়। 


একোনচস্থারংশ পর্গ॥। মহারাজ দশরথ রামের এই কথা শ্রবণ এবং তাঁহার 
মুনিবেশ নিরাঁক্ষণ কাঁরয়া পয়ীগণের সাঁহত হতজ্ঞান হইয়া রাহলেন। দদর্নবার 
দাখ তাঁহার অন্তর দণ্ধ কাঁরতোঁছল, তৎকালে কির রামের প্রত দৃষ্টিপাত 
কাঁরতে সমর্থ হইলেন না; দেখলেও আর কথিত পারিলেন না, একান্তই 
বিমনা হইলেন এবং প্ণকাল যেন বহল ৰ 

অনন্তর তান রামের 







দ্‌ ২৮ 
যে আমায় এত যন্ত্রণা ডঁতেছে, সম্ভবতঃ ইহাতেই তাহা হইত। যে বণনা 
দ্বারা আপনার দ্বার্থ সাধন করিতেছে সেই এক কৈকেয়ণই এই সকল লোককে 
ক্লেশ প্রদান কারল। 

রাজা দশরথ জলধারাকুললোচনে কাতর মনে এইরূপ বিলাপ ও পাঁরতাপ 
করিয়া রামকে কাঁহলেন, রাম! নামগ্রহণ কাঁরবামান বা্পভরে আর বাঙনম্পাত্ত 
কাঁরতে পারলেন না। তংপরে মূহূর্তমধ্যে মনের আবেগ সংবরণ কাঁরয়া 
সজলনয়নে সুমন্্রকে কাহলেন, সুমন্ত! তুমি বাহনোপযোগী রথ অশ্বসমূহে 
যোঁজত করিয়া আন এবং রামকে জনপদের বাহর্ভত কাঁরয়া রাখিয়া আইস। 
একজন সাধু মহাবীরকে পতা মাতা নির্বাসিত কারতেছেন ইহাই গৃণবানাঁদগের 
গুণের যথেষ্ট পাঁরচয়, সন্দেহ নাই। 

অনন্তর সমমন্ধ ত্বারতপদে নির্গত হইয়া রথ সুসজ্জিত ও অন্বে যোজত 
করিয়া আনিলেন। রথ আনণত হইলে দশরথ ধনাধ্যক্ষকে আহবানপূর্বক কহিলেন, 
দেখ, তুমি বংসর সংখ্যা কাঁরয়া জানকীর নিমিত্ত শীঘ্র উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলৎকার 
আনয়ন কর। 

রাজার আদেশমান্ধ ধনাধ্যক্ষ অবিলম্বে কোষগৃহে গমন ও বসনভূষণ 
গ্রহণপূর্কক আসয়! সাঁতাকে প্রদান করিল? অযোনিসম্ভবা জানক সুশোভন 
অঙ্গে ত সমস্ত বিচিত্র আভরণ ধারণ কাঁরলেন। প্রাতঃকালে উাদত 'দবাকরের 
প্রভা যেমন নভোমন্ডলকে রঞ্জিত করে, সাতার কমনশয় কান্তি তৎকালে এ 
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সুশোভিত কাঁরল। 
দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকান্তাণ করিয়া 





গহ সেইরূপ 
অনম্তর 


সেবায় পরাজ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসত বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হইয়া থাকে! 
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১৯৮ 
এইরূপ অসতণীদগের স্বভাব এই যে উহারা স্বামীর সম্পদের সময় সুখ- 
ভোগ করে কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নানা দোষে দূষিত আঁধক 
কি পারত্যাও করিয়া. থাকে। উহারা মিথ্যা কহে, দুর্গম স্থানে গমন ও নানা 
প্রকার অঞ্গভাৎগ প্রদর্শন করে এবং পাঁতর প্রাত একান্ত বিরস বলিয়া অল্প 
কারণে বিরন্ত হইয়া উঠে! এ সকল স্ীলোক অত্যন্তই অস্থরাচত্ত উহরো 
কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসনভূষণে বশীভৃত হয় না, কৃতঘ্য হয়, ধর্মজ্ঞান 
তুচ্ছ বিবেচনা করে, এবং দোষ প্রদর্শন কাঁরলেও অস্বীকার করিয়া থাকে। 
কিন্তু যাঁহারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনার কুলমর্ধাদা পালন করেন, 
যাঁহারা সত্যবাদী ও শৃষ্ধস্বভাব সেইসকল সতা একমাত্র পাঁতকেই প্দণ্যসাধন 
জ্ঞান কারয়া থাকেন। এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্বাসিত হইতেছেন, 'কিল্ছ 
তুমি ই'হাকে অনাদর করিও না, ইনি দরিদ্র বা সম্পন্নই* হউন, তুমি ইহাকে 
দেবতুল্য বিবেচনা কাঁরবে। 

জানকী দেবী কৌশল্যার এইরূপ ধর্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জাল- 
পটে কাহলেন, আর্ধে! আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ কাঁরতেছেন আম 
অবশ্যই তাহা পালন কারব। স্বামীর প্রত কিরূপ আচরণ কাঁরতে হয়, আম 
তাহা জান ও শুলিয়াছ। আপাঁন আমাকে ু্টগের তুল্য মনে কাঁরবেন 
না। শশাঙ্ক হইতে রাশ্মর ন্যায় আম ধর্ম হইছিল নাহ। যেমন তল্লধশূন্য 









ও হর্ষ উভয় কারণেই অশ্রু বিসর্জন কাঁরতে লাগলেন। তখন ধর্মপরায়ণ রাম 
সেই সর্জনপূজনীয়া জননীকে নিরাক্ষণ কারয়া মাতৃগণসমক্ষে কৃতাঞ্জালপুটে 
কাঁহলেন, মাতঃ! তুমি দুঃখে-শোকে বিমনা হইয়া আমার পিতাকে দেখিও না। 
এই চতুর্দশ বংসর চক্ষের পলকেই আঁতবাঁহত হইবে; তৎপরেই দোখবে, আমি 
জানকী ও লক্ষণের সহিত এই রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছি। 

রাম অসান্দশ্ধ বচনে জননীকে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া অনুক্রমে শোকার্ত” 
মাতৃগণকে দর্শন কাঁরলেন এবং কৃতাঞ্জাল হইয়া বিনীত বাক্যে কাঁহলেন, 
মাতৃগণ! একত্র আঁধবাস-নিবন্ধন ভ্রান্তক্রমেও যাঁদ কখন রূঢ় ব্যবহার করিয়া 
থাঁক, প্রার্থনা কার, ক্ষমা কাঁরবেন। 

শোকাতুরা রাজপত্রীরা সুধীর রামের এইরূপ ধর্মানুকূল কথা শ্রবণপর্বক 
আর্তনাদ কাঁরতে লাগলেন। পূর্বে যে গৃহে মৃদজ্গখ ও পণব প্রভাত বাদ্য 
মেঘের ন্যায় ধাঁনত হইত, তাহা এখন মাহলাগণের বিলাপ ও পারতাপে আকুল 
হইয়া উঠিল। 


চত্বারংশ সর্গা৷ অন্তর রাম সীতা ও লক্ষণের সাঁহত দশীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে 
মহারাজ দশরথের চরণে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদাক্ষণ কারলেন। তৎপরে তাঁহার 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ০ www.amarboi.com ~ 


চত্বারংশ সর্গ ১৯৯ 


নিকট বিদায় লইয়া শোকসন্ত্তমনে জননীকে আঁভবাদন কাঁরলেন। তখন 
লক্ষ্মণ সর্বাগ্রে কৌশল্যা, তৎপরে স্বামত্রাকে প্রণাম কাঁরলে, স্দীমত্রা তাঁহার 
মস্তকাঘ্রাণপূৰ্কি হিতাভিলাষে কাঁহলেন, বৎস! যাঁদও সকলের প্রাত তোমাব 
অনুরাগ আছে, তথাচ আম তোমাকে বনবাসের আদেশ [দতোছ। তোমার 
ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইহার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে । 
রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গাঁত। বাছা! জ্যেম্ঠের বশবতাঁ 
হওয়াই ইহলোকের সদাচার জানবে । বিশেষতঃ এইরূপ কার্য এই বংশের যোগ্য; 
দান ষজ্ঞান্ষ্ঠান ও সমরে দেহত্যাগ এই সমস্ত কার্য এই বংশেরই সমৃচিত। 
এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে জননী এবং গহন কাননকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও । 
সমতা প্রিয়দর্শন লক্ষণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃপুনঃ কাঁহতে লাগলেন, 
বাছা! তবে তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর। 

অনন্তর সুমন্ত বিনীতভাবে রামকে কাঁহলেন, রাজকুমার! এক্ষণে রথে 
'আরোহণ কর। তুমি যে স্থানে বাঁলবে শীঘ্রই তথায় লইয়া যাইব । দেবী কৈকেয়ী 
অদ্য তোমাকে গমনের আদেশ দিয়াছেন, সূতরাং আজ হইতেই চতুর্দশ বংসর 
বনবাসকালের আরম্ভ কাঁরতে হইতেছে। 

তখন সীতা পুলাকত মনে সর্বাগ্রে সেই ন্যায় উজ্জ্বল কনকথাঁচত 
রথে আরোহণ কাঁরলেন। তরে রাম ও 7 পিতা বৎসর সংখ্যা কাঁরয়া 
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২০০ চি 
পামর্ব হইতে উচ্চৈঃদবরে কাঁহতে লাগল, সুমন্ত! তুমি অশ্বরাঁশ্ম আকর্ষণ- 
পূর্বক মৃদু বেগে যাও, আমরা রাজকুমারের মুখকমল বহু দিন আর দোঁখতে 
পাইব না, একবার ভাল কাঁরয়া দেখিব। বোধ হয়, রামজননী কৌশল্যার হূদয় 
লৌহময়, নতুবা এমন কার্তকেয়তুল্য তনয়কে বনে বিসর্জন দিয়া কেন গবদীর্ণ 
হইল না। ধর্মপরায়ণা জানকাঁ ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইয়া কৃতার্থা 
হইলেন। সূ্যপ্রভা যেমন সুমেরকে পারত্যাগগ করে না, ইনিও সেইরূপ রামের 
সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন না। লক্ষ্মণ! তুমিই ধন্য, তুমি বনমধ্যে প্রিয়বাদী 
দেবপ্রভাব রামের পাঁরচর্যা কারবে। তুমি যে ইহার অনুগমন কারিতেছ, এই 
বুদ্ধ অত প্রশংসনীয়, ইহাই তোমার উন্নাত এবং ইহাই স্বর্গের সোপান। 
এই বলিয়া সকলে রোদন করতে লাগিল। 

ইত্যবসরে মহারাজ দশরথ রামকে দেখবার আশয়ে দীনভাবে ভাাঁদগের 
সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। হস্ত বদ্ধ হইলে কাঁরণীরা যেমন আর্তনাদ 
কাঁরয়া থাকে, তদ্রপ সর্বাগ্রে কেবল স্বীলোকাঁদগেরই রোদনের মহাশব্দ শ্রবাত- 
গোচর হইতে লাগল। তৎকালে মহারাজ রাহ্যগ্রস্ত পর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিষাদে 
অবসন্ন হইয়া রাহলেন। অচিন্তাগণ রামও সুমন্্ক্্ঃপনঃ কাহতে লাগলেন, 
হাতা পমা গল ্বরীগাদতে লাগলেন, অন্যাদকে 
৮২ র কারতে লাগিল; সুমন্ত 








কোন দিক রাখবেন, কিছুই স্থির ক না। লোকের চক্ষের জলে 
পথের ধূলিজাল নির্মূল হইয়া ৯ 
বিচেতন। মৎস্যের আস্ফালনে পক ণল হইলে যেমন তাহা হইতে নীরিন্দু 
নিঃসৃত হয়, সেইরূপ স্মারক নেত হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল! 
রাজা দশরথ ন' খভরে একই প্রকার হইয়াছে 


জারা নাস 
হা রাম! অনেকে হা কৌশল্যা ! এই বাঁলয়া শোক কারতে লাগল। 
অনন্তর রাম পশ্চাতে দৃম্টপাত কাঁরয়া দেখলেন, জনক-জননশী বিষণ্ন ও 
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একচত্বারিংশ বর্গ ২০১ 


উচ্দ্রান্তচত্ত হইয়া পদব্রজে আগমন কাঁরতেছেন। শৃঙ্খলবদ্ধ অশ্বশাবক যেমন 
মাতাকে দেখিতে পারে না, সেইরূপ তান সত্যপাশে সংযত হওয়াতে তৎকালে 
তাহাদিগকে আর সুস্পষ্টভাবে দোখতে পারলেন না। পিতামাতার দুঃখের সেই 
বিষ মৃর্তি তাঁহার একান্তই অসহা হইয়া উঠিল। যাঁহারা যানে গমনাগমন 
করেন, আজ তাঁহারা পথে পদল্রজে, যাঁহারা 'নরবাচ্ছন্ন সুখ সম্ভোগ করেন, 
আজ তাঁহাদের দুর্বিষহ দুঃখ; তদ্দর্শনে রাম অণকুণাহত মাতঙ্গের নায় একান্ত 
অসহিফ; হইয়া বারংবার সুমন্ত্রকে কাহতে লাগিলেন, সুমন্ত! তুমি শীঘ্র রথ 
লইয়া চল। এদিকে বদ্ধবসা ধেনয যেমন বংসের উদ্দেশে গোষ্ঠাভম্‌খে ধাবমান 
হয়, দেবী কৌশল্যা সেইর্‌পে ধাবমান হইলেন। তিনি কখন রামের কখন সাঁতার 
ও কখন বা লক্ষণের নামগ্রহণপূর্বক রোদন কাঁরতে লাগগলেন। স:মল্ত রাজা 
দশরথ রথবেগ সংবরণ এবং রাম দ্রুতগমন কাঁরতে কহিতেছেন দেখিয়া. যৃদ্ধাথণ 
উভয়পক্ষঈয় সৈন্যের মধ্যগত পুরুষের ন্যায় কিংকর্তবাবিমূঢ্ হইয়া রাহলেন। 
তদ্দর্শনে রাম তাঁহাকে কহিলেন, সুমন্ত! তুম প্রত্যাগমন কাঁরলে মহারাজ যাঁদ 
তোমায় তিরস্কার করেন, লোকের কোলাহল আদেশ শুনিতে পাও নাই বাললেই 
বা আর y 







হইলেন এবং রথের সঙ্গে যে-সকল লোক অ টুটা, তাহাদিগকে প্রাতগমন 
কাঁরতে কাঁহয়া আঁধকতর বেগে অশ্বসণ্টাল তে লাগলেন। তখন রাজ- 
পারবার ও অন্যান্য লোক মনে মনে রা ৮ 
ধকন্তু যে দিকে রাম সেই দিকেই তাহ্য্্ঈন প্রধাবত হইল 


গমন করা 'নাষদ্ধ। সন্তক দশরথ 
য়া রামের অনুগমনে ক্ষান্ত হইলেন এবং 


একচত্বারংশ সর্গা। রাম নিশ্রান্ত হইলে অল্তঃপুরমধ্যে স্তীলোকেরা হাহাকার 
করিতে লাগিলেন। কাঁহলেন, হা! যান অনাথ, দূর্বল ও শোচনীয় ব্যান্তর 
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২০২ অযোধ্যাকাণ্ড 


আশ্রয় ]ঁছলেন, তান এখন কোথায় চাললেন? যান আঁতশয় শান্তস্বভাব, 
মিথ্যা দোষ প্রদর্শনেও যান ক্রোধ প্রকাশ করেন না, যান অপ্রীতিকর কথা 
কহেন না, যিনি ক্রুদ্ধ ব্যান্তকে প্রসন্ন করেন এবং লোকের দুঃখে দুঃখিত হন. 
তিনি এখন কোথায় চাঁললেন? যান জনননীনার্বশেষে আমাদিগকে দর্শন কারয়া 
থাকেন, যান আমাদের সকলের রক্ষক তান কৈকেয়ী-নিপণীড়ত রাজার 
‘নিয়োগে এখন কোথায় চাললেন। হা! রাজা ক হতজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, ধান 
জশবলোকের আশ্রয় সত্যৱতপরায়ণ ও ধার্মিক তাঁহাকেও বনবাস দলেন। এই 
বাঁলয়া রাজমাহষারা বিবৎসা ধেনুর ন্যায় দুঃখিত মনে করুণ স্বরে রোদন 
কাঁরতে লাঁগলেন। 

মহারাজ দশরথ অন্তঃপুরমধ্যে স্তঁলোকদিগের এইরূপ ঘোরতর 
আর্ত স্বর শ্রবণ কাঁরয়া পুত্ৰশোকে যারপরনাই দুঃখিত ও সল্তগ্ত হইলেন। 
তংকালে রামাবরহে আর কাহারই অগ্নপারচর্যায় প্রবৃত্তি ' রাহল না। 
দিবাকর উত্তাপদানে বিরত ও তিরোহিত হইলেন, সমশরণ উষ্ণভাবে বাহতে 
লাগল, চন্দ্র প্রথর মৃর্ত ধারণ কাঁরলেন, হস্তিসকল মুখের গ্রাস পারত্যাগ 
কাঁরল, ধেনুগণ বৎস রক্ষায় বিরত হইল। ব্রিশৎকু, 282 


প্রভাত গ্রহসকল চন্দ্রে সংক্রান্ত হইয়া আত । নক্ষত্রসকল 
নিস্তেজ, শনৈশ্চর প্রভাতি জ্যোতিঃপদা! হইয়া বিপথে সধূমে 
প্রকাশিত হইতে লাগল। জলদজাল ধবল বেগে নভোমণ্ডলে, ও 






en ene র্‌ কাঁরয়া তুলিল। সমস্ত দিক 
আচ্ছ্বণইঙ্করা গেল, নগরবাসীরা সহসা দীন- 


শোকে সকলেই কাতর, বারংব 
ভিন্ন আর কিছুই নাই। জপথে ছিল, অনবরত রোদন কাঁর্লাতে লাগিল, 
হইয়া উঠিল। পুত্র পিতামাতার, ভ্রাতা ভ্রাতার এবং স্বামী ভার্ধার অপেক্ষা 
না রাখিয়া কেবল রামকে চিন্তা কারতে লাগল। যাহারা রামের সুহৎ তাঁহারা 
দুঃখভারে আক্লাল্ত ও হতজ্ঞান হইয়া রাহলেন। তখন সুররাজ পৃরল্দরের 
বজ্াস্তে এই সশৈলা পিব যেমন কাঁম্পত হইয়াছিল, সেইরূপ রাম-বিরহে 
অযোধ্যা কাঁম্পত হইল এবং হস্ত অশ্ব ও যোম্ধাসকল ভয় ও শোকে আকুল 
হইয়া রুন্দন কাঁরতে লাগল। 


দ্ধচত্বারিংশ স্গ॥। রাম নির্গত হইলে যতক্ষণ রথের ধল দুষ্ট হইল, দশরথ 
ততক্ষণ সেইদিকে চাহয়া রাহলেন। যতক্ষণ ধমপিরায়ণ রামকে দোখতে পাইলেন, 
তদবাঁধ তান উপবিষ্ট ছিলেন: রামও চক্ষের অল্তরাল হইলেন, তিনিও বিষন্ন 
ও কাতর হইয়া ভূতলে মাছত হইয়া পাঁড়লেন। 

অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে উত্থাপন ও তাঁহার দক্ষিণ বাহ্‌? গ্রহণপূর্বক 
তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে চাঁললেন এবং কৈকেয় তাঁহার বামপার্শ্বে থাকিয়া গমন 
কাঁরতে লাগিলেন। তখন নীতানপৃণ বিনয়ী ধার্মক দশরথ বাধপার্টে 
কৈকেয়ীকে নিরাঁক্ষণ 'কারয়া দূঃীখত মনে কাঁহলেন, পাপশয়াঁস! তুই আমার 
অঞ্গ স্পর্শ কারস না, আম তোরে আমার পত্নী কি দাসভাবেও দেখিতোছ না। 
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যাহারা তোর আশ্রয়ে আছে, তাহারা আমার নহে এবং আমিও তাহাদের নাহ। 
তুই অত্যন্তই অর্থলদ্ধ, ধর্ম কিরূপ তাহা জানিস না, এক্ষণে আমি তোকে 
পারত্যাগ কারলাম। আমি তোর পাঁিগ্রহণপূর্বক তোকে যে আঁগ্ন প্রদাক্ষিণ 
করাইয়াছিলাম ইহলোক ও পরলোকে তাহার ফল কিছুই চাহি না! যাঁদ ভরত 
এই অক্ষয় রাজ্য হস্তগত কািয়া সন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে সে আমার গধর্ণদেহিক 
কার্যের উদ্দেশে যাহা দান কারবে লোকান্তরে তাহা যেন আমার নিসীমায় 
না যায়। 

শোকাতুরা দেবী কৌশল্যা সেই ধূঁলধূসর মহারাজ দশরথের দক্ষিণ বাহু 
গ্রহণপূর্বক গৃহাভিমদখে যাইতে লাঁগলেন। স্বেচ্ছানুসারে ব্রন্গহত্যা ও জব্লন্ত 
অঞ্গার-মধ্যে হস্তক্ষেপ কারলে, যেমন অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে হয়, রামাচল্তায় 
রাজা দশরথের সেইর্‌পই হইতে লাঁগল। তিনি গমনকালে এক একবার 'ফাঁরয়া 
রথের পথের 'দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অমাঁন অবসন্ন হন। তাঁহার কাণ্তি রাহংগ্রস্ত 
দিবাকরের ন্যায় অত্যন্তই মলিন হইয়া গেল। [তান ভাবলেন, এতক্ষণে রাম 
নগরান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া দুখত মনে কাঁহতে লাগিলেন, 





কিন্ত সেই মহাত্মা আর দুষ্ট হইতেছেন না। "হ্ি*চন্দনরাগে রাত হইয়া 
উপাধানে অঞ্গ বিন্যাসপর্বেক সুখে শয়ন -র্ঘটে +স্রীলোকেরা চামর বাঁজন 
করিত, আজ তান কোন এক স্থানে বহক্ষ্ষ্র্ভুঠসাশ্রয় কাঁরয়া পাষাণ বা কাম্ঠে 
মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবেন এবং শি রী ত মাতঙ্গের ন্যায় ধৃলিলমষ্ঠত 
দেহে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পারত্যাগ' ত হইবেন। সেই লোকনাথ অনাথের 
সি ন, বনচারী পুরুষেরা ইহা নিশ্চয় 
দেখিতে পাইবে। রাজা ভ টয় তনয়া সীতা সততই সুখে কালাতপাত 


০ কণ্টবক্ষত ও ক্লান্ত হইয়া বনপ্রবেশ কাঁরবেন। 
না, আজ হংসৰ জল্তুগণের লোমহর্ষণ ভীষণ 
হানা বেরা রান 
পূর্ণ হউক, তুই বিধবা হইয়া রাজ্য শাসন কর, আমি রামাঁবরহে কোনমতেই 
প্রাণ ধারণ 'কারিতে পারব না। 

রাজা দশরথ জনসমূহে পাঁরবৃত হইয়া এইরূপ পাঁরতাপ কাঁরতে কাঁরতে 
মৃতোদ্দেশে কৃতস্নান পুরুষের ন্যায় সেই দুরথপূর্ণ পুরমধ্যে প্রবেশ কাঁরলেন। 
দৌঁখলেন, গৃহসকল দর্বতোভাবে শূন্য হইয়া আছে, পণ্যস্থাপন-বোদসমহদয় 
সংবৃত রাহয়াছে; লোকেরা ক্লান্ত দুর্বল ও দংঃখার্ত, রাজপথে জনসণ্যার নিতাল্তই' 
বিরল হইয়া পাঁড়য়াছে। দশরথ নগরীর এইরূপ দুরবস্থা অবলোকনপূর্বক 
রাম-টিল্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া মেঘ-মধ্যে সূর্ধের ন্যায় স্বীয় আবাসে প্রবেশ 
কাঁরলেন। তথা হইতে রাম লক্ষ্মণ ও সাঁতা প্রস্থান কাঁরয়াছেন, সুতরাং 
ধবহারার্জ' যাহার গর্ভ হইতে. ভুজঙ্গ অপহরণ কাঁরয়াছে, সেই অগাধ গম্ভীর 
হদের ন্যায় উহা হইল। তখন দশরথ গদগদলক্ষিত বাক্যে ক্ষীণ স্বরে দ্বার- 
প্রদর্শকাঁদগকে। কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে রাম-জননী কৌশল্যার বাসভবনে 
লইয়া চল, এখন আমি অন্যত্র থাকিয়া নির্বাঁত লাভ কারতে পারিব না। 

অনন্তর দ্বারদর্শকেরা তাঁহাকে কৌশল্যার গৃহে লইয়া গেল। রাজা তন্মধ্যে 
শবনীতের. ন্যায় অবনতমুখে প্রবেশ কাঁরয়া শয্যায় শয়ন কাঁরলেন। তাঁহার মন 
একান্তই ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তিনি এ গৃহ শশান্কহশন আকাশের ন্যায় 
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শূন্য দেখলেন এবং বাহুযুগল উত্তোলনপূ্বক উচ্চৈঃস্খরে এই বাঁলয়া ক্রন্দন 
কাঁরয়া উঠিলেন, হা রাম! তুমি কি তোমার জনক-জনন'কে ত্যাগ কারয়া গেলে? 
যাহারা তোমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত জীবিত থাকবে এবং তোমাকে আলিঙ্গন 
ও তোমার মুখচন্দ্র নিরণক্ষণ কাঁরবে তাহারাই সুখী। 

অনন্তর তিনি আপনার কালরাতির ন্যায় রজনী উপস্থিত হইলে দ্বিপ্রহরের 
সময় কৌশল্যাকে সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, দেবি! আমি তোমাকে দৌখতে 
পাইতোছ না, তুমি পাঁণতিল দ্বারা আমার অঙ্গ স্পর্শ কর। আমার দা্ট রামের 
সঙ্গে গিয়াছে, এখনও প্রত্যাগমন কারতেছে না। তখন কৌশল্যা মহারাজকে 
শয়নতলে রাম-চিন্তায় আকুল দোখয়া তাঁহার সাম্নধানে উপবেশন কারলেন এবং 
মন স্ত কাতর হইয়া দীর্ঘানঃ*বাস পাঁরত্যাপূর্বক বিলাপ কাঁরতে 

গলেন। 


তিচত্বারংশ লর্গা। অনন্তর তানি শোকাকুলিত মনে কাঁহলেন, মহারাজ ! কুঁটিল- 
মাত কৈকেয়ী বংস রামের প্রাত বিষত্যাগ কাঁরয়া নির্মোকমূক্তা উরগণীর ন্যায় 






{বিচরণ কাঁরবে। সে রামকে নির্বাঁসত কাঁরয়া, মনস্কামনা পর্ণ 
করিয়াছে, অতঃপর আবাসমধ্যস্থ দুষ্ট স্‌ আমাকে আঁধকতর ভয় 
প্রদর্শন করিবে। যাঁদ রাম গৃহে থাকিয়া, ভিক্ষা কাঁরত, যাঁদ তাহাকে 
কৈকেয়ীর দাস কাঁরয়া দিতাম, তাহাও বত স্সামার শ্রেয়, ছিল। পর্বকালে যাজ্িক 
যেমন সাক্ষসাদের যজ্ঞভাগ নিক্ষেপ টুক কৈকেয়ী সেইরূপ স্বেচ্ছাক্রমে রামকে 
স্থানদ্ষ্ট কাঁরয়া ফোঁলয়াছে। দু্তঈর্ভনাজগাঁত মহাবার এতক্ষণে লক্ষ্মণ ও 
সশতার সাঁহত বনে প্রবেশ কাঁরটৃর্স্ছ। তাহারা অরণ্যের দ:ঃখ কিছুই জানে না, 
তুমি কৈকেয়ীর কথায় ত ক ত্যাগ কারলে, এখন বল দোঁখ তাহাদের কি 
দুর্দশা ঘাঁটবে ঃ তাহাদের সঙ্গে কিছু নাই, সকলেরই তরুণ বয়স, ভোগের 


সময়েই তুমি আবার বনবাস দিলে, জানি না, এখন তাহারা ফলম্‌ল আহার 
কারিয়া কিরূপে দিনপাত কাঁরবে! ভাগ্যে ক এখনই সেইদিন উপস্থিত হইবে 
বে, বৎস রামকে সাঁতা ও লক্ষণের সহিত এই স্থানে দোঁখিয়া শোকতাপ 'িস্মত 
হইয়া যাইব। কবে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ আসিয়াছেন শুনিয়া অযোধ্যার 
আঁধবাসীরা পর্বকালন সমুদ্রের ন্যায় হর্ষে প্‌লাকত হইবে এবং সমস্ত নগর 
মাল্যে অলঙ্কৃত ও পতাকায় পাঁরশোভত কাঁরবে। কবে বহুসংখ্য লোক উহ্াঁদগকে 
পদরপ্রবেশ কারতে দেখিয়া রাজপথে উহাদের মস্তকে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ কাঁরবে। 
কবে দোখব, আমার দুইটি বংস কর্ণে কুণ্ডল এবং করে ধন; ও খড়া ধারণ 
কাঁরয়া সশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় আসতেছে । কবে তাহারা, ব্রাহ্মণ ও 

ফলপুজ্প প্রদানপূর্বক হষ্টমনে পূর প্রদক্ষিণ কারবে। কবে সেই পাঁরণতমাঁত 
ধর্মপিরায়ণ রাম জানকীকে সঙ্গে" লইয়া বর্ষার জলধারার ন্যায় সকলকে পুলাকত 
কাঁরয়া উপস্থিত হইবে। মহারাজ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পর্বে শিশুগণ 
দৃগ্ধপানে লালস হইলে এই জঘন্যা তাহাদের মাতৃস্তন ছেদন করিয়াছিল, সেই 
পাপেই বালবংসা ধেনুর ন্যায় এই প্নত্রবংসলাকে কৈকেয়ী বলপূর্বক [ববৎসা 
কাঁরল। দেখ, আমার একটি বৈ আর পত্র নাই, জ্ঞান ও গুণ সমুদয়ই তাহার 
জল্মিয়াছে, তাহাকে বিসর্জন দিয়া এখন কিরূপে জীবন ধারণ করিব। হা! 
বাম ও লক্ষমণকে না দেখিয়া আমার প্রাণ আস্থর হইয়া উঠিয়াছে। যেমন 
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চতুশ্চত্বারংশ সর্গ ২০৫ 


শ্রীন্মকালে সূর্ধদেব পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেন, সেইর্‌প পৃত্রশোকানল আজ 
আমাকে বারপরনাই সন্তম্ত কাঁরতেছে। 


চতুশ্চক্থারংশ সর্গ॥। অনন্তর ধর্মশীলা সূমিন্লা কৌশল্যাকে এইরূপ বিলাপ 
করিতে দেখিয়া ধর্মসঙ্গত বাক্যে কাঁহতে লাগিলেন, আর্ধে! তোমার রাম 
সদগৃণসম্পন্ন, কুতাপি তাঁহার বিপদ-সম্ভাবনা নাই, তাঁহার নিমিত্ত দশনভাবে 
রোদন ও পাঁরতাপ কারবার প্রয়োজন কি? দেখ, তোমার রাম সত্যবাদী পিতার 
সৎকল্প সিদ্ধ কারবার আশয়ে রাজ্য পাঁরত্যাগপূর্বক গমন করিলেন। যাহার 
ফল লোকান্তরে হইবে, সেই সঙ্জনাচারত ধর্মে তাঁহার অনুরাগ আছে, সুতরাং 
তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কোন মতেই উচিত বোধ হয় না। দয়াশল নিষ্পাপ 
লক্ষ্মণ নিরন্তর তাঁহার পঢত্রবৎ পরিচর্যা কাঁরয়া থাকেন, ইহা তাঁহার সুখের 
খবধয় সন্দেহ নাই। যান নিরবাচ্ছন্ন ভোগবিলাসে কালযাপন করিয়া আ'সয়াছেন, 
সেই জানকণী অরণ্যবাস-দুঃথ সম্যক জানতে পারলেও ধর্মপরায়ণ রামের 
'অনুগমন করিয়াছেন। দেবি! যে সর্বলোকপালক রাম ঘিলোকে আপনার কণীর্ত 





হইতেছে যে, তিনি শীঘ্রই অরণ্য হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক রাজাগ্রহণ কারবেন। 
ধৃতাঁন সর্ষের সূর্য, আগ্নর অগ্নি, প্রভুর প্রভূ, সম্পদের সম্পদ, কীর্তর কণীর্ত, 
ক্ষমার ক্ষমা, দেবতার দেবতা এবং ভৃতসমুদয়ের মহাভ্ত; "তান বনে বা 






4:১৯ ME সু 
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২০৬ অযোধ্যাকাণ্ড 


নগরে থাকুন, তাঁহার কোন দোষ কাহারই প্রত্যক্ষ হইবে না। তান পাঁথবী 
জানক ও জয়শ্রীর সাঁহত আবলম্বে আভাঁষস্ত হইবেন । দেখ, অযোধ্যার অধিবাসীরা 
তাঁহাকে অত্যন্তই স্নেহ কাঁরয়া থাকে। উহারা তাঁহাকে বনবাসার্থ নিক্কাল্ত 
দেখিয়া নিরবচ্ছিন্ন শোকাশ্র বিসর্জন কারিতেছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় জানকী 
যাহার অনুগমন কাঁরলেন, তাঁহার আর ভাবনা কিঃ ধনূর্ধরাগ্রগণ্য স্বয়ং লক্ষ্মণ 
অসি শর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া যাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, তাঁহার 
আর অভাব ক? দোব! দোখবে, সেই ডীদত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন পুনরায় 
আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা কারবেন। এক্ষণে আর দঃখ-শোক প্রকাশ কারও 
না; রামের অশুভ সম্ভাবনা কোনরূপই নাই। আর্যে! কোথায় তুমি আর আর 
সকলকে সান্তনা কারবে, তা নয়, নিজেই বিকল হইলে। বল, রাম 
যখন তোমার পুত, তখন কি তোমার শোক করা উচিত? রাম অপেক্ষা জগতে 
কেহ সাধু নাই। তান আঁবলম্বেই লক্ষণের সহিত আসিয়া তোমায় প্রণাম 
কাঁরবেন এবং তুমি তাঁহাকে আশীর্বাদ কাঁরয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় দরদারত 
ধারে আনন্দাশ্রদ মোচন কাঁরবে। 


বিলীন হইয়া গেল। 





লাগলেন। যাইতে যাইতে রথ হইতে পুরসদৃশ প্রজাবর্গের উপর সস্নেহ 
দষ্টিপাতপূর্বক কাঁহলেন, দেখ, তোমরা আমাকে যের্‌প প্রীত ও বহুমান 
কাঁরয়া থাক, আমার অনুরোধে ভরতকে তদপেক্ষা অধিক কাঁরবে। সেই 
কৈকেয়ীর হ্‌দয়নন্দন আঁতশয় সুশীল, তিনি তোমাদিগের 'প্রিয়কর ও ধহতকর 
কার্য অবশ্যই সাধন করিবেন। ভরত বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছেন। 
তাহার বল বপর্য প্রচুর হইলেও স্বভাব সকোমল। তান তোমাদিগের সকল 
ভয়ই নিবারণ কাঁরতে পাঁরিবেন। রাজার যে-সকল গুণ থাকা আবশ্যক. আমা 
অপেক্ষা ভরতের তাহা যথেস্টই আছে। তান এক্ষণে যুবরাজ এবং তোমাদের 
অনুরূপ প্রভূ, তাঁহার আজ্মাপালন তোমাদের সর্বতোভাবেই কর্তকা। আম 
বনপ্রস্থান কাঁরলে যাহাতে তাঁহার সন্তাপ উপস্থিত না হয়, আমার হিতোদ্দেশে 
তোমরা সেইরুপই কারিবে। 

রাম এইরূপ উপদেশ প্রদান কাঁরলে প্রজারা 'রামই রাজা হন’ অশ্রুপূর্ণ 
লোচনে মনে মনে কেবল এই আকাতক্ষাই কাঁরতে লাগল। তৎকালে রাম 

দগকে যেন স্বগণে আকর্ষণ কাঁরতে লাগিলেন! 

ইত্যবসরে জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা বার্ধকানিবন্ধন 
শিরঃকম্পনপূবকি রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতোঁছলেন। তাঁহারা একান্ত ক্লান্ত 
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ষটচ্বারিংশ সর্গ ২০৭ 


পাঁরশ্রান্ত ও গমনে অশন্ত হইয়া দুর হইতে কাঁহতে লাগিলেন, হে বেগবান 
উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্বগণ! নিবৃত্ত হও, যাইও না, যাহাতে রামের {হত হয়, 
তোমরা তাহাই কর। তোমাদের কর্ণ আছে, আমাদের প্রার্থনা শ্যন। রামের 
অল্তঃকরণ নির্মল, ইনি বীর ও দ্‌ঢ়ব্রতপরায়ণ, তোমরা ইহাকে লইয়া অভ্যন্তরে 
আইস, কদাচই পরের বাঁহর হইও না। 

রাম বদ্ধ ব্রাহ্ণগণের এইরূপ কাতরবাক্য শ্রবণ ও তাঁহাঁদগকে নিরীক্ষণ 
করিয়া সীতা ও লক্ষঃণের সহিত অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং 
ম্‌দুপদে অরণ্যের অভিমুখে যাইতে লাগলেন। সেই সঙ্জনবংসল অত্যন্তই 
দয়াপরবশ ছিলেন, তান বপ্রগণকে পদব্রজে আসিতে দোঁখয়া রথবেগ 
অবলম্বনপূর্বক তাহাদিগকে বিমুখ কাঁরতে পারিলেন না। 

অনন্তর দ্বিজগণ প্রার্থনাসিদ্ধি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া সসম্প্রমে সম্তগ্ত 
মনে কাঁহতে লাগিলেন, রাজকুমার! তুমি আতিশয় রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া ব্রাহ্মণেরা 
তোমার অনুগমন কাঁরতেছেন। আঁশ্নসমুদয় বিপ্রস্কন্ধে আধিরূঢ় হইয়া তোমার 
পশ্চাং পশ্চাৎ ষাইতেছেন। দেখ, আমাদের শারদীয় অদ্রের ন্যায় শুভ্র বাজপেয় 
যজ্ঞলব্ধ ছত্রসকল তোমার সঙ্গে চলিয়াছে। তুমি ছত্র পাও নাই, বৌদ্রের উত্তাপ 


লাগিলে আমরা ইহা দ্বারা তোমায় ছায়া দান 1 আমাদের যে ব্াম্ধ 
বেদমল্লরানুসারণী, আজ তোমার নিমিত্ত নিয়োগ করিলাম। 
যাহা আমাদগের পরম ধন, সেই বেদ দিয়ে রাঁহয়াছে, এবং আমাদের 






গমনে আমাদের সংশয় হইবার টাক? কিন্তু দেখ, তুম যাঁদ আমাদিগের 
ধমি্ষ্ার্ট হও, তাহা হইলে বল দেখি. ধর্মপথে 
ন্‌ হংসবং শুরুকেশশোভিত মস্তক ধাঁললুশ্ঠিত 


তুমি নিবৃত্ত না. হইলে, উহার সমাপ্তি হইবে না। জগতের সকল প্রকার জীব 
তোমায় স্নেহ কাঁরয়া থাকে, তাহারা সকলেই প্রার্থনা কারতেছে, তুমি প্রাতানবৃত্ত 
হইয়া তাহাদগের প্রাত স্নেহ প্রদর্শন কর। দেখ, অত্যু্চ বৃক্ষসকল ভ্‌গর্ভে 
বদ্ধমূল বাঁলয়া একান্ত হতবেগ হইয়া রাহিয়াছে, উহারা তোমার অন্গমনে 
অশন্ত হইয়া প্রবল বায়দবেগশব্দে যেন তোমাকে নিবারণ কাঁরতেছে। ওঁ দেখ, 
বৃক্ষের পাক্ষিগণও আহারান্বেষণে ক্ষান্ত ও নিম্পন্দ হইয়া তোমার কৃপা 
প্রার্থনা কাঁরতেছে। 

্রাহ্মণেরা উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কাঁহতেছেন, ইত্যবসরে রাম অদূরে দেখলেন, 
তমসা তাঁহাঁদগ্নের প্রত অনুকম্পা কাঁরয়া যেন তাঁহাকে বনগমনে 'নবারণ 
কাঁরতেছেন। অনন্তর সুমল্ত্র পাঁরশ্রাণ্ত অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুস্ত কাঁরয়া 
িলেন। উহারা বিমূক্ত হইবামার ভ্‌প্ঠে বিলুশ্ঠিত হইতে লাগল। তৎপরে 
সুমন্ল উহাদিগকে স্নান করাইয়া আহারার্থ তৃণ প্রদান কারলেন। 





ট্‌চন্বারিংশ সর্গা। অনন্তর রাম সুরমা তমসাতটে উপবেশন কাঁরয়া জানকীকে 
ধিরাক্ষণপূর্বক লক্ষরণকে কহিলেন বৎস! আজ বনবাসের এই প্রথম নিশা 
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উপস্থিত। এক্ষণে তুমি উংকাণ্ঠত হইও না । দেখ, এই শূন্য কাননে মগপাক্ষগণ 
স্ব-স্ব 'নিলয়ে আসিয়া কোলাহল করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, উহা আমাদিগকে 
দেখিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পিতার রাজধানী অযোধ্যার স্ীপুরুষেরা 
আজ অবাঁধ আমাদিগের নিমিত্ত শোকাকুল হইবে। পিতা, তুমি, আমি, শরুঘট 
ও ভরত আমাদের সকলেরই গৃণে উহারা বশীভূত হইয়া আছে। এক্ষণে 
জনক-জননীর নিমিত্ত আমার অতান্তই কষ্ট হইতেছে, তাঁহারা কাঁদয়া কাঁদয়া 
নিশ্চয়ই অন্ধ হইবেন। ধর্মশীল ভরত ধর্মসম্মত বাক্যে তাঁহাদগকে আশ্বাস- 
প্রদান কাঁরবেন। তাঁহার সেই অমাঁয়ক ভাব স্মরণ কারলে উহাদের নিমিত্ত 
আর কষ্ট হয় না। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি আমার অনুসরণ কাঁরয়া ভালই কাঁরয়াছ, 
নতুবা জানকীর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত আমার অন্যের সাহায্য লইতে হইত। 
বংস! আজ আমরা এই নদণতীরে আশ্রয় লইলাম; এই স্থানে বন্য ফলমূল 
যথেম্টই রাহয়াছে, কিন্তু সঞ্কম্প কাঁরয়াছ, আজিকার এই রাত কেবল 
জলপান কাঁরম্া থাঁকব। 

রাম লক্ষণকে এইর্‌প কাঁহয়া সুমনকে কাঁহলেন, সুমন্ত! তুমি এক্ষণে 
অশ্বগণের তত্ত্বাবধান কর। অনন্তর দিবাকর অস্তাঁশখরে আরোহণ করিলে 


রিং 





নিশা উপস্থিত দোখয়া লক্ষণের সাহায্যে প্রদ্তৃত করিয়া দিলেন। 
রামও এ পর্ণ শয্যায় ভার্যার সাঁহত শয়ন বু তান শয়ন করিলে লক্ষ্মণ 
তাহাকে তা নিকট তাঁহার বিস্তর প্রশংসা 
কাঁরতে লাগিলেন। এদিকে রাও পটাত এবং সূ্যদেব গগনে উদিত 
হইলেন। ৫ 

অনন্তর রাম সেই লী তমসার উপকূলে প্রকৃতিগণের সহিত 
কজন যাপন কাঁরলেন ত গাল্লোথানপূর্বক তাহাদিগকে ঘোর নিদ্রায় 
অচেতন দেখিয়া ৪ ন, বংস! প্রজারা গৃহধর্মে নিরপেক্ষ হইয়া 


কল তআমাদিগেরই। পা করিতেছে) লারা এও বা 
নিদ্রায় আভভূত হইয়া আছে। আমাদিগকে বনবাসের আঁভলাষ হইতে নিবৃত্ত 
কারবার নিমিত্ত ইহাদের অত্যল্তই বঙ্গ; বরং ইহারা প্রাণত্যাগ কাঁরবে, কিন্তু 
স্বসন্কম্প হইতে িছুতেই বিরত হইবে না। এক্ষণে সকলে 'াদ্রত আছে, 
ক্ষণকাল পরেই জাগারত হইবে, আইস, আমরা এই অবকাশে শীঘ্র রথারোহণ- 
পূর্বক নির্ভয়ে প্রস্থান করি। প্রজাগণকে স্বকৃত দুঃখ হইতে মন্ত্র করাই 
রাজকুমারদিগের কর্তব্য, কিদ্তু আত্মকৃত দুঃখে লিপ্ত করা কোনমতেই শ্রেয় নহে। 

লক্ষণ ধর্মস্বরূপ রামের এই প্রকার বাকা শ্রবণ কাঁরয়া কাহলেন, আর্য! 
আপনি যেরূপ আদেশ কারলেন, ইহা আঁত উত্তম, আর [বলম্বে কাজ নাই, 
রথে আরোহণ করুন। তখন রাম সুমল্মকে কাঁহলেন, সুমন্ত! তুমি রথ আনয়ন 
কর, আমি এখনই অরণ্যে যাত্রা কীরব। 

অনম্তর সূমল্ শীঘ্র অশবযোজনা কারয়া রামের নিকট আগমনপূর্বক 
কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহলেন, রাজকুমার! রথ আনিয়া, তুম এক্ষণে সাঁতা ও 
লক্ষণের সাঁহত আরোহণ কর। 

রাম সপাঁরচ্ছদে শর-শরাসন লইয়া রথারোহণপূর্বক সেই আনতবহুলা 
তমসা আঁতিক্রম কাঁরলেন ৷ {তান তমসা পার হইয়া ভাত লোকেরও অভয়প্রদ 
নিরাপদ রাজপথে গমন কাঁরতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে প্রকৃতিবর্গের চিত্ত- 
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বিদ্রম উৎপাদনের নিমিত্ত সুমন্্কে কাঁহলেন, সুমন্ত তুঘি একাকীই রথ 
লইয়া উত্তরাঁভমূখে গমনপূর্বক শীঘ্র ফিরিয়া আইস। আমি বনে চললাম, 
সাবধান, যেন প্রজারা কোনরূপে এইটি না জানিতে পারে। রাম এই বলিয়া 
সাঁতা ও লক্ষণের সাহত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন! 

রামের আদেশমান্র সুমন্ত উত্তরাভিমুখে গমন ও পূনরাম্ন আগমন করিলেন 
এবং রাম সীতা ও লক্ষণ পুনরায় রথে আরোহণ কাঁরলে, 'তাঁন গমনমঞ্গলার্থ 
উহা একবার উত্তরাস্যে রাখলেন, তৎপরে পরাকৃত্ত কারয়া তপোবনাভিমৃথে 
যাইতে লাগলেন। 





পপ্তচ্থারিংশ সর্গ॥। এদিকে শর্বরী প্রভাত হইলে পুরবাসিগণ রামের অদর্শনে 
শোকে আক্লান্ত ও িংকর্তব্যাবিমূঢ় হইয়া সজলনয়নে চাঁরাদকে চাঁহতে লাগিল, 
িস্তু তাঁহার রথধূলিও আর দেখিতে পাইল না। অনন্তর সকলে বিষাদে 
হ্লান হইয়া করুণ বাক্যে কহিতে লাগল, ঈনদ্রাকে ধিক! আমরা এই নিদ্রারই 
০১৮১১, আর দেখতে পাইলাম 
না। তিনি এই সমস্ত অনুরন্ত লোকাঁদগকে কাঁরয়া করূপে তাপস- 







রঘ-প্ররলীর কি বলিয়া সকলকে যে তি গেলেন! আজ আমরা মহা- 
সি ০০৪৮১৭৬ এই তমসাতীরে সুপ্রচুর শৃঙ্ক কাম্ঠ 
ছে ই রা ডা সদ অনলপ্রবেশ কাঁরব। আমরা যখন 


সালে তাহাকে দোধতে না গার 058 
ননচ্ক্লান্ত হইয়াছলাম, এক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া কিরূপে নগরে যাইব । প্রকাতিগণ 
তৎকালে দুঃখিত মনে হস্তোক্তোলনপূর্বক হৃতবৎসা ধেনুর ন্যায় এইরূপ ও 
অন্যান্য রূপ বিলাপ ও পাঁরতাপ কাঁরতে লাগল! 

অনন্তর উহারা রথের গমনপথ লক্ষ্য করিয়া তথা হইতে যারা কাঁরল। 
যাইতে যাইতে আর পথ দেখিতে পাইল না, তখন বিষ মনে সকলে কাঁহতে 
লাগল, হা! এক! ক করিব! দৈবই আমাদের প্রাতকূল হইয়াছেন! এই 
বাঁলতে বালতে আবার সেই পথ অনুসারে প্রাতনিবৃন্ত হইল, এবং ক্লান্ত মনে 
অযোধ্যায় ফিরিয়া গেল। অযোধ্যায় রাম-বিরহে সকলেই আকুরা, তদ্দর্শনে 
উহাদের মনও যারপরনাই বিকল হইয়া উঠিল এবং উহারা শোকাবেগে অনর্গল 
চক্ষের জল বিসর্জন কাঁরতে লাগিল? পতগরাজ্জ যাহার গর্ভ হইতে সর্প বাহির 
করিয়া লইয়াছেন, সেই নদীর ন্যায়, শশান্কহশন আকাশের ন্যায় ও বাঁরশ্‌ন্য 
সাগরের ন্যায় এ পুরা নিতান্তই হতন্ত্রী হইয়াছল। পোৌরেরা প্রবেশ করিয়া 
দেখিল, উহাতে আনন্দের লেশমাত্র নাই। তৎকালে সকলে দুঃখে ক্ষিপ্তপ্রায় 
হওয়াতে প্রত্যক্ষেও আত্মপরবিচারে সমর্থ হইল না, এবং আঁতকষ্টে গহপ্রবেশ 
করিলেও স্বগ্‌হ ও পরগৃহ নির্বাচন কাঁরয়া লইতে পারল না? 

১৪ 
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অষ্টচত্বারংশ সর্গ॥ পোঁরজন পননর্বার নগরে আগমন কাঁরল। সকলেই দুঃখে 
বিষপ্প ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, সকলেই 'বমনায়মান ও মৃতপ্রায়। উহারা 
স্ব-স্ব গৃহে প্রবেশপূর্বক পৃত্রকলতে পরিবৃত হইয়া নরবাচ্ছিন্ন রোদন কাঁরিতে 
লাগল। আমোদ-আহনাদ বিলুপ্ত হইয়া গেল। বাঁণকেরা আর আপণ প্রসারিত 
করিল না, কাঁরলেও পণ্যদ্রব্য যেন সকলের [বব বোধ হইতে লাগিল। 
গৃহস্থেরা রম্ধনকার্যে বিরত হইলেন। অপহৃত অর্থ পুনঃপ্রাপত হইলেও আর 
কেহ হন্ট হইল না এবং জনন প্রথমজাত পুত্রকে পাইয়াও 'িরানন্দে রাহল। 
অনন্তর পৌরস্ীরা ভর্তৃুগণকে প্রত্যাগত দেখিয়া দ2£খত মনে গলদশ্রু- 
লোচনে ভর্খসনা কাঁরয়া কহিতে লাগিল, যাহারা রামকে আর দর্শন কাঁরতে 
না পাইল, তাহাদগের স্ত্রী পুত্র গৃহ ধন ও সূখে প্রয়োজন কি? জগতে এক 
লক্ষ়ণই সাধু এবং জানকণই সাধা, তাঁহারা সেবাপর হইয়া রামের অনুসরণ 
কারলেন। রাম যে পথ 'দিয়া যাইবেন, তথায় যে-সকল নদী ও সরোবর থাকিবে 
তাহারাই ধনা, কারণ রাম উহাদের নির্মল সলিলে অবগাহন কাঁরবেন। তাঁহার 
প্রসাদে সুরম্য বক্ষপূর্ণ কানন এবং সশঙ্গ পর্বত সুশোভিত হইবে এবং 
উহারা প্রিয় আঁতাঁথর ন্যায় তাঁহাকে পাইয়া সেবা কাঁরবে। তান দোখবেন, 
বৃক্ষে বাচত্র পূষ্পসকল বিকাশত ও মঞ্জরী হইয়াছে এবং ভ্‌ঙ্গেরা 
মধ্গন্ধে তাহাতে গিয়া উপবেশন কাঁরতেছে। টল পল্লবশয্যা দিয়া রামকে 
আরামে রাখিবে। পর্বতসকল কৃপা কারয়া' র উৎকৃষ্ট ফল পুষ্প এবং 
প্রস্রবণ স্বচ্ছ পানীয় জল প্রদান কার২১৪ 
কিছুই নাই। এক্ষণে চল, সেই মূহীতবীর্ৰ বহুদূর যাইতে না যাইতে আমরা 
তাঁহার অনুগমন কাঁর। তাদের উর চরণছায়া আমাদগের সুখজনক হইবে। 


১৯৮1৮ জমালে এবং নক হইতে আমাদিগের 


উদাস হইয়াছে বল দেখ এখন এই গহে থাকিয়া অর, কে লে? 
যঁদি কৈকেয়ীর রাজ্যে ধর্মাধর্মের বিচার না থাকে, যাঁদ ইহা নিতান্ত অরাজকের 
ন্যায় হইয়া উঠে, তাহা হইলে ধনপূত্রের কথা দূরে থাক, জীবনেই বা ফল কিঃ 
যে এশবযেরি নিমিত্ত পাঁতপুতধ পরিত্যাগ কাঁরল, সেই কুলকলিকনশ অতঃপর 
আর কাহাকে পাঁরত্যাগ কাঁরবে? আমরা পরের উচ্লেখ করিয়া শপথ কাঁরতোঁছ 
যে, কৈকেয়ী যতাঁদন জশীবত থাকিবে, আমরা প্রাণসত্তে তাহার পোষ্য হইয়া 
এই রাজ্যে বাস করিব না। যে নিলজ্জা রাজার এমন গুণের পুত্রকে নির্বাসিত 
কাঁরতে পারল, তাহার আশ্রয়ে কে সুখে থাকবে ঃ এই রাজ্য অরাজক হইল: 
অতঃপর ইহাতে বিস্তর উপদ্রব ঘটিবে, যাগ-যজ্ঞও বিলুপ্ত হইবে; বাঁলতে ক, 
কৈকেয়ী হইতে এই সমন্দয়ই নম্ট হইয়া যাইবে। রাম বনবাসী হইলেন, মহারাজ 
আর বাঁচুবেন না, তান দেহত্যাগ কাঁরলে সবই ছারখার হইবে! অতএব আইস, 
আমরা শিলায় পেষণ কাঁরয়া বিষপান কারি, অথবা রামের অনুগমন কিম্বা 
যথায় কৈকেয়ীর নামগন্ধও নাই, সেই স্থানে প্রস্থান কাঁর। রাম, সাঁতা ও 
লক্ষণের সাঁহত. অকারণ নির্বাসিত হইলেন, এক্ষণে আমরা ঘাতক সান্মিধানে 
পশুর ন্যায় ভরতের নিকট নিবদ্ধ হইলাম। জলদশ্যাম রাম, চন্দ্রের ন্যায় 'প্রয়- 
" দর্শন, তাঁহার জন্ুম্বয় গূঢ় এবং বাহু আজানুলাম্বত; সেই পদ্মপলাশলোচন 
অত্যন্ত মধুরস্বভাব, সত্যবাদী ও সাধু। দেখা হইলে তান অগ্রেই আলাপ 
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একোনপঞ্টাশ সর্গ ২১১ 


করিয়া থাকেন, মত্ত মাতণ্গের ন্যায় তাঁহার বিক্রম, এক্ষণে অরণ্য তাঁহার পাদস্পশে 
অলংকৃত হইবে, সন্দেহ নাই। 

পোরদ্্রীরা নিতান্ত দৃঃখত হইয়া এই বালয়া বিলাপ ও পাঁরতাপ কাঁরতে 
লাগল এবং ভয়ঙকর মড়ক উপাঁদ্থত হইলে যেরূপ হয়, সকলেই সেইরূপ 
কাতর হইয়া উঠিল! 
আরোহণ করিলেন, রজনীও আগত হইল। তংকালে নগরমধ্যে হোমাশ্ন আর 
5:85 যা আক বেন 

চাঁরাদক অবগৃশ্ঠিত করিল। নৃত্য গাঁত বাদ্য বিল,প্ত হইল। সকলেই বিষণ, 

িরাশ্রয় আপণসকল অবরুদ্ধ, অযোধ্যা শুহ্ক সমুদ্রের ন্যায় তারকাশুন্য 
আকাশের ন্যায় পাঁরদশ্যমান হইতে লাগল। রাম 'পৌরনারীগণের গর্ভে 
সন্তান অপেক্ষাও আঁধক ছিলেন; উহারা তাঁহার নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া 
পুত্র বা ভ্রাতাকে নির্বাসিত কাঁরলে যেরূপ হয়, সেইভাবে আতস্বরে ক্রন্দন 
করিতে লাগিল। 





প্রাত কখন কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করেন লা, তান তাঁহাকেই পারত্যাগ 
কাঁরলেন। পাপীয়সী কৈকেয়ী নিতান্ত ক্লুরস্বভাবা, তিনি আঁত নৃশংস ব্যাপারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, [তিনি ধর্মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজার এমন গুণবান, দয়াশীল, 
ধার্মিক, জিতৌন্দ্রয় পু্রকেও বনবাস দিলেন! 

রাম এ সমস্ত গ্রাম্য লোকের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্ক কোশলদেশের অন্ত্য 
সামায় উপনীত হইলেন। এবং পাবতরসাললা প্রোতস্বতী বেদশ্রীত পার হইয়া 
দক্ষিণাভমুখে যাইতে লাঁগলেন। অদূরে সাগরগামিনী গোমতী প্রবাহিত 
হইতেছে। উহার কচ্ছদেশে গোসকল সণ্চরণ কারতোছল, রাম উহা পার হইয়া 
হংস-ময়র-মুখারত স্যান্দকা নদী আতক্রম কাঁরলেন। পূর্বে রাজা মনু 
ইক্ষবাকুকে যে জনপদপারবৃত প্রদেশ প্রদান কাঁরয়াছিলেন, রাম স্যান্দিকা উত্তীর্ণ 
হইয়া সীতাকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন। 

অনন্তর তান বারংবার সংমন্তরকে সম্বোধন কিয়া কহিলেন, সুমন্ত্ৰ! 
আমি আবার কবে পিতামাতার সহিত সমাগত হইয়া সরযূর কুসূমকাননে 
ম্‌গয়া করব ৷ মৃগয়া আমার তাদৃশ প্রীতকর নহে, কিন্তু ইহা রাজার্ধগণের সম্মত 
বলিয়া নাষদ্ধও বলিতে পারি না। রাম মধুর বাক্যে সৃমন্তের সাহত এইরূপ ও 
অন্যান্য রূপ নানাপ্রকার কথোপকথনপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। 
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২১২ অযোধ্যাকাণ্ড 


পঞ্চাশ সর্গ।। অনন্তর তান রাজধানী অযোধ্যার দিকে কৃতাঞ্জাল হইয়া কাঁহলেন, 
হে রঘুকুলপ্রাতপাঁলতে! আম তোমাকে এবং যে-সমস্ত দেবতা তোমাতে বাস ও 
তোমায় রক্ষা কাঁরতেছেন, তাঁহাঁদগকে আমন্মণ কারিতেছি। আমি ফণমনুন্ত, 
বন হইতে প্রত্যাগত এবং পিতামাতার সাঁহত 'মালত হইয়া পুনরায় তোমায় 
দর্শন কাঁরব ৷ রাম এই বলিয়া অযোধ্যাকে সম্ভাষণপূর্বক দাঁক্ষণ বাহু উত্তোলন 
ফাঁরয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে জনপদবাসীদগকে কাঁহলেন, দেখ, তোমরা আমায় 
যথোচিত আদর ও কৃপা কাঁরলে, অতঃপর বহক্ষণ দ:ঃখ সহ্য করা আর শ্রেয় 
নহে, অতএব প্রাঁতানবৃত্ত হও, আমরাও স্বকার্যসাধনে গমন কাঁর। 

তখন জনপদবাসীরা রামকে প্রণাম কাঁরয়া ফাঁরয়া চালল। যাইতে যাইতে 
তাঁহাকে দোঁখবার আশয়ে এক একবার দাঁড়াইয়া রাঁহল। উহারা যতই তাঁহাকে 
দোঁখতে লাগিল, নেত্রের তৃস্তিলাভ কাঁরতে পারল না। 

ক্রমে সায়ংকালীন সূর্যের ন্যায় রাম অদৃশ্য হইলেন এবং যথায় বিস্তর 
বদান্য লোকের বসতি আছে, চৈত্য ও যূপসকল শোভা পাইতেছে এবং নিরন্তর 
বেদধ্ৰান হইতেছে, যথায় সকলেই হস্টপস্ট, যে স্থান আম্রকাননে পাঁরপূর্ণ, 
১৪০১৮: রাম ক্রমশঃ সেই রাজগণের দর্শনীয় 









আজ ডল 
স্নান ও পানাকিয়া সম্পাদন নিকটে উৎষ্ট আশ্রম এবং তটে 
দেবগণের উদ্যান ও জাড়াপর্বত/- > গা দেবলোকে সৃরতরাঁত্গণগ মন্দাকনণ 


নাম ধারণ কাঁরয়াছেন। তথ যি সুবর্ণ পদ্ম বিকাঁসত হইতেছে এবং দেব 


নে রন কা বাহ বসার: আকারে চালয়াছে, রতন 
হইভেছে। এক স্থলে স্থির ও গম্ভীর, আর এক স্থলে অভ্যন্তই বেগ। কোথাও 
প্রবাহশব্দ আঁত সুমধুর, কোথাও বা একান্তই কঠোর স্থানে স্থানে বদ্তীণ- 
বালুকাময় স্থান, স্থানে স্থানে হংস সারস ও চক্রবাক প্রভাতি জলচর পাক্ষগণের 
কলরব। কোন স্থলে তীরের তরুশ্রেণী যেন মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে, 
কোথাও বা পদ্ম কুমুদ ও কহন্নারসকল মুকৃলত ও [বকাঁসিত হইয়া আছে এবং 
পূঙ্পপরাগ প্রবাহবেগে ভাঁসিয়া চাঁলয়াছে। এই পাবি নদী রাজা ভগশীরথের 
তপোবলে বষ্কৃপাদচ্যাত ও হরজটাপারগ্রষ্ট হইয়া সাগরে মিলিত হইতেছেন। 
ইহাতে শিশুমার নক কুম্ভীর ও উরগগণ বাস কাঁরতেছে। উহার তীর তরুলতা- 
গুল্ম একাল্ত গহন হইয়া র'হয়াছে, তন্মধ্যে দিগ গজ্ব বন্য গজ ও সূরমাতঞ্চা- 
সকল অনবরত গর্জন কাঁরতেছে। রাম ভাগাঁরথাঁকে দর্শন কাঁরয়া সমন্তকে 
কহিলেন, সুমন্ত! এ দেখ, এই নদীর অদূরে পল্লবকুসৃমসুশোভিত ইত্গুদণ 
বৃক্ষ রাহয়াছে, আজ আমরা এ স্থানেই বাস কারব। তখন লক্ষ্মণ ও সুমন্ত 
উভয়েই তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। 

অনন্তর রথ আবিলম্বে বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। রাম, জানকী ও 
লক্ষণের সাঁহত অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা অবতীর্ণ হইলে সুমন্ত অশ্বগণকে 
মোচন কারিয়া দিলেন এবং রামকে ইঞ্গুদী বৃক্ষমূলে উপাঁবষ্ট দোখয়া তাঁহার 
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সেবা করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জীলপুটে সা্মীহত হইলেন। 

এ স্থানে গুহ নামে নিষাদ-জাতীয় এক বলবান রাজা বাস কাঁরতেন। তিনি রামের 
প্রাণসম সখা ছিলেন। রাম 'নষাদরাজ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া গৃহ বৃদ্ধ অমাত! 
ও জ্ঞাতিগণে পারবৃত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং ষৎপরোনাস্ত 
দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঞ্চানপূর্বক কাঁহলেন, সখে! তুমি আমার এই 
রাজধানশ অযোধ্যার ন্যায় তোমারই বিবেচনা কাঁরবে। বল, এক্ষণে তোমার কি 
কাঁরব? ভবাদ্‌শ প্রিয় আতাঁথ ভাগ্যক্রমেই উপাস্থত হইয়া থাকেন। 

এই বাঁলয়া নিষাদাধিপতি গুহ শীঘ্র নানাবিধ সুস্বাদ অন্ন ও অৰ্ঘ্য আনয়ন- 
পূর্বক কাঁহলেন, সখে! তুমি ত সুখে আসিয়াছ ঃ এই নিষাদরাজ্য সমগ্রই তোমার, 
তুমি আমাদিগের ভর্তা, আমরা তোমার ভৃত্য। এক্ষণে এই সমস্ত ভক্ষ্য, ভোজ্য, 
উৎকৃষ্ট শয্যা এবং অশ্বের ঘাস আনত হইয়াছে, গ্রহণ কর। রাম গুহের এইরূপ 
বাকা শ্রবণ কারয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তুমি যে দূর হইতে পাদচারে আগমন 
এবং স্নেহ প্রদর্শন কারলে, ইহাতেই আমরা সংকৃত ও সন্তুষ্ট হইলাম। এই 
বিয়া তান বর্তুল বাহ_যূগল দ্বারা গৃহকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কাঁহলেন, 





তোমার রাজ্য ও অরণ্য ত নার্বঘেন আছে? তুমি প্রীতিপূরক আমাকে যে-সকল 
আহারপ্রব্য উপহার দিলে, আমি কিছুতেই প্রাতগ্রহ করিতে পারি না! এক্ষণে 
চীরচর্মধারণ ও ফলমূল ভক্ষণপূর্বক তাপসন্তত অবলম্বন করিয়া অরণ্য ধর্ম- 
সাধন কাঁরতে হইবে, সুতরাং কেবল অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রবাই লইতে 
পারি না। এই সমস্ত অশ্ব পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়, ইহারা তৃপ্ত হইলেই 
আমার সৎকার করা হইল। গুহ রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র অধিকৃত 
প্দরুষাঁদগকে অশ্বের আহার-পান শাঁঘ্র প্রদান কারবার অনুমতি করিলেন। 

অনন্তর রাম উত্তরায় চীরগ্রহণপূর্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপন কারিলেন। তাহার 
সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মণ পানার্থ জল আনিয়া দিলেন এবং রাম জল পান 
কাঁরয়া জানকীর সাহত ভৃঁমশয্যায় শয়ন কাঁরলে তান তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন 
কাঁরয়া তরৃমূলে আশ্রয় লইলেন। 
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২১৪ জঙ্োধ্যাকাম্ড 


একপণ্যাশ সর্গ॥ লক্ষণ রামকে রক্ষা কারবার নামত্ত অকৃতিম অনুরাগে রাত্রি 
জাগরণ কাঁরিতেছেন দেখিয়া গৃহ সম্তস্ত মনে কাঁহলেন, রাজকুমার! তোমার 
জন্য এই সখশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে 
ক্লেশ সহিতে পার, কিন্তু তুমি পারিবে না; এক্ষণে রামকে রক্ষা কারতে আমরাই 
রাঁহলাম। আমি শপথপূর্কক সত্যই কাঁহতোছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার 
আর নাই। ই"হার প্রসাদে ধর্ম অর্থ কামের সাঁহত ইহলোকে যশোলাভ হইবে, 
ইহাই আমার বাগ্া। এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগের সহিত 
‘মালত হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্বক পত্নীসহ প্রিয় সখাকে রক্ষা কাঁরব। আম 
যাঁদ অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, সহজেই তাহা নিবারণ কাঁরতে 
পাঁরব। 

তখন লক্ষ্মণ গৃহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া কহিলেন, নিষাদরাজ ! 
তোমার ধর্মদৃষ্টি আছে; তুমি যখন রক্ষাভার গ্রহণ কাঁরতছ, তখন আমাদগের 
কোন বিষয়েই ভয় সম্ভাবনা নাই। কল্তু দেখ, এই রঘুকুলাঁতিলক রাম জানকীর 
িঃ ক বালয়াই বা সৃখভোগে রত হইব? রং সমস্ত সরাসুর যাঁহার 
বিক্রম সহ্য কাঁরতে পারে না, আজ 'তাঁনই পর্ণ শয্যা গ্রহণ কাঁরলেন! 
গতা মহত তথ্স্যা ও নানাজকার দৈব র 





নিবন্ধন নিরস্ত টি 
€ দশরথ যে জীবিত আছেন, আম এরূপ 





কেন, তবে এই রাত্রি পর্যন্ত। আমার মাতা ভ্রাতা 
শন্ঘেুর সংখ চাহিয়া বাঁচতে পারেন, কিন্তু বাঁরপ্রসবা কৌশল্যা যে পুত্রশোকে 
প্রাণত্যাগ কাঁরবেন, এইই আমার দুঃখ! দেখ, আর্য রামের প্রাত পুরবাসিগণের 
[বিশেষ অনুরাগ আছে; এক্ষণে পত্রবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহারা 
অতান্তই কম্ট পাইবে। হায়! জানি না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে পিতার ভাগ্যে 
কি ঘটিবে। তান রামকে রাজ্যভার দিতে না পাঁরয়া ভগনমনোরথে ‘সর্বনাশ 
হইল! সর্বনাশ হইল!' কেবল এই বাঁলয়াই মর্ত্যলীলা সংবরণ কাঁরবেন। তাঁহার 
দেহান্তে দেবী কোঁশল্যার লোকান্তর লাভ হইবে। তৎপরে আমার জননীও 
পতিহণীনা হইয়া জাবনত্যাগ কাঁরবেন। পিতার মৃত্যু হইলে যাহারা তৎকালে 
উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য সাধন কাঁরবেন, 
তাঁহারাই ভাগ্যবান। ষথায় রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত রাজপথসকল রাহিয়াছে, যে 
স্থানে হর্মপ্রাসাদ উদ্যান ও উপবন শোভা পাইতেছে এবং বারাঞ্গানারা বিরাজ 
কাঁরতেছে, যথায় হস্তী অশ্ব রথ সুগ্রচুর আছে ও 'নরক্তর তুর্যধ্বান হইতেছে, 
যে স্থানে সকলেই হনস্টপৃষ্ট এবং সভা ও উৎসবে সততই সা্মীবষ্ট, উ সমস্ত 
ব্যান্ত আমার পিতার সেই মঙ্গলালয় রাজধানী অযোধ্যায় পরম সৃখে 
বিচরণ কাঁরবে। হা! পিতা কি জর্গীবত থাকবেন? আমরা অরণ্য হইতে প্রাতি- 
নিবন্ত হইয়া তাঁহাকে কি আর দেখতে পাইব? আমরা সত্যপ্রাতজ্ঞ রামের 
সাহত নির্বিঘ্নে অযোধ্যায় কি পুনরায় আসিতে পারব? 
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লগ ২১৫ 

লক্ষ্মণ জাগরণ-ক্লেশ সহ্য কাঁরয়া দুঃখিত মনে এইরূপ বিলাপ ও পাঁরতাপ 
কাঁরতেছেন, এই অবসরে রজন' প্রভাত হইয়া গেল। 'নিষাদরাজ লক্ষণের এই 
সমস্ত প্রকৃত কথা শ্রবণ করিয়া বন্ধৃত্বানবন্ধন অগ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় 
অত্যন্ত ব্যাথত হইয়া অন্ধল্প অশ্র বিসর্জন কারতে লাগলেন। 


ধন্থপণ্ঠাশ সর্গ॥ শর্বরা প্রভাত হইলে রাম শুভলক্ষণ লক্ষম্নণকে কহিলেন. বৎস ; 
রাঁন্র অতীত ও সূর্যোদয়কাল উপস্থিত হইল। এ দেখ, অরণ্যে কৃফবর্ণ কোকিল 
কুহুরব কারতেছে এবং ময়ুরগণের কণ্ঠধৰান শ্রীতগোচর হইতেছে। আইস, 
আমরা এক্ষণে গঙ্গা পার হই। 

লক্ষ্মণ রামের আঁভপ্রায় অনুসারে গৃহ ও সুমন্তকে নৌকা আনয়নের সঙ্কেত 
করিয়া তাঁহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান রাহলেন। তখন গুহ সাঁচবগণকে আহান- 
পূর্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা কর্ণ ও ক্ষেপণীযুন্ত নাঁবকসাঁহত একখানি 
সুদ তরণণী শীঘ্র এই তীর্ঘে আনয়ন কর। নিষাদগণ গৃহের আজ্্রামান্ প্রস্থান 
কাঁরল এবং এক রমণায় নৌকা আনয়নপূর্কক তাঁহাকে. সংবাদ 'দিল। 

অনন্তর নিষাদরাজ কৃতাঞ্জালপুটে রামকে , সখে! তরণী আনীত 
হইয়াছে, এক্ষণে আরোহণ কর; বল, অতঃপর, আর কি কাঁরতে হইবে 2 
রাম কাঁহলেন, গৃহ! তোমার প্রযত্কে অ হইলাম, এক্ষণে আমার 






এই সমস্ত দ্রব্য নৌকায় তুলাইয়া দেও। (টি লয়া রাম বর্ম ধারণ এবং তূগীর 
খড়া ও শরাসন গ্রহণ করিয়া, সীতা খর্ব পের সাহত অবতরণপথ দিয়া নামতে 
লাগলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত ত খ গিয়া কৃতাঞ্জলপুটে িনতভাবে 
কাহলেন, রাজকুমার ! এক্ষ লাদেন 

তখন রাম দক্ষিণ কৃ ড় শাল জা ক হলেন সরু ' তুমি 


শেষ হইল; অন্তর মগজে গহন বলে ভবেন রা রায়ের 
এইরূপ আদেশ পাইয়া কাতরভাবে কাঁহলেন, রাজকুমার! সামান্য লোকের ন্যায় 
ভ্রাতা ও ভার্যার সাঁহত তুমি যে বনবাসী হইতেছ, ইহাতে অযোধ্যার কাহারই 
আভিলাষ নাই। তোমায় যখন এইরূপ দুঃখ ভোগ কাঁরতে হইল, তখন বোধ 
হয় জগতে ব্ৰহ্মচৰ্য, অধ্যয়ন, মৃদৃতা ও সরলতার কোন ফলই নাই, 'কিল্তু বালতে 
শক এই কার্যে তুমি ব্রিভূবন পরাজয় কাঁরয়া সর্বোৎকর্ধ লাভ কাঁরবে। এক্ষণে 
তুমি আমাঁদগকে বণনা করিয়া চললে, সুতরাং আমরাই কেবল বিনষ্ট হইলাম । 
হা! অতঃপর এই হতভাগ্যাদগকে পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশীভূত হইতে হইবে। 
সারাথ সুমন্ত রামকে দূরদেশে যাইতে উদ্যত দোখয়া এইরূপ সুসঙ্গত বাক্য 
প্রয়োগপূর্কি দুঃখিত মনে রোদন করিতে লাগিলেন। 

অর্নন্তর তান বাম্প বসর্জনপূর্বক আচমন করিয়া পবিত্র হইলে রাম 
বারংবার তাঁহাকে কহিতে লাগলেন, সুমন্ত! ইক্ষবাকু-বংশে তোমার সদৃশ সৃহৃৎ 
আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে পিতা যাহাতে আমার নিমিত্ত অধীর না 
হন, তুম তাহাই কর। আমার বিয়োগ-দুঃখে তিন একান্তই আক্রান্ত হইয়াছেন, 
এবং আমাকে রাজ্যে আভাঁষন্ত কাঁরতে পারেন নাই বালিয়া অত্যন্তই বিষণ্ন 
হইয়াছেন, তিনি বৃদ্ধ এই কারণেই আমি তোমাকে এরূপ কহিতেছি। সেই 
মহাপাল দেবী কৈকেয়ীর শুভোদ্দেশে তোমায় যা-ীকছ আদেশ কাঁরবেন, 
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তুমি নিঃশশকাচত্তে তাহার অনুষ্ঠান কাঁরবে। দেখ, কাম-ক্লোধ-কৃত যে-কোন 
কার্যই হউক, তাহাতে অন্যে প্রাতিকূলাচরণ কাঁরবে না, এই কারণেই মহাপালগণ 
রাজ্যশাসন কাঁরয়া থাকেন। এক্ষণে, পিতা যাহাতে কোন বিষয়ে অসুখী না হন 
এবং আমার শোকে একান্ত আকুল হইয়া না উঠেন, তুমি তাহাই করিও। তুমি 
তাঁহাকে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া আমার নিমিত্ত এই কথা কাঁহবে, আমরা 
যে নগর হইতে নির্বাসিত হইলাম এবং আমাদিগকে যে অরণ্যবাস আশ্রয় কারতে 
হইল, তান্নামত্ত আম দুঃখিত নাহ, জক্ষরণও কিছুমাত্র কাতর নহেন। চতুর্দশ 
বৎসর অতীত হইলেই তিনি জানকীর সাঁহত আমাদিগকে পুনরায় দোখতে 
পাইবেন। সনমল্ল! তুমি আমার জনক-জননীকে এইরূপ কাহয়া অন্যান্য মাতা ও 
কৈকেয়শীকে আঁবকল ইহাই কাঁহবে। তংপরে কৌশল্যাকে আমাঁদগের প্রণাম 
জানাইয়া সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল জ্ঞাত কারবে। মহারাজকেও বাঁলবে, তান যেন 
ভরতকে শীঘ্ই আনয়ন করেন এবং আসিলে তাঁহাকেই যেন রাজপদে স্থাপিত 
করেন। তান তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ও আলিঙ্গন কারয়া আমাদিগের 
বিয়োগ-দঃ্খে আর আভিভূত হইবেন না) প্রাণাধক ভরতকেও কাহিবে যে, 
তান যেমন মহারাজের প্রাত আচরণ কারবেন, মাতৃগুণের প্রাতও যেন সেইরূপ 


করেন। কৈকেয়শকে যেমন দেখবেন, সৃমিতা ও ও যেন সেইরূপ 
দেখেন। তান পিতার হিতোদ্দেশে যৌবরাজ্য ইহলোক ও পরলোকে 
অবশ্যই গ্রেয়োলাভ কারতে পাঁরবেন। 


সুমন্ত রামের এইরূপ বাক্য বটে 


রাজকুমার! তোমার সহিত আমার র্ধন্ধ, তৎসত্বেও আমি প্রগলভ হইয়া 
স্নেহপ্রযস্ত যে কথা কাহব, ভূর 







তোমায় দৌখতে না পাইলে উহাদের হয বদ হইয়া যাইবে বে রথের রথ 
রণে নিহত হইয়াছে, কেবল সারিমান্র অবশিষ্ট আছে, তাহা দর্শন কাঁরলে 
স্বপক্ষ সৈনোরা যেমন কাতর হয়, পোঁরগণ এই রথ দোঁখয়া তঞ্জপই হইবে। 
তুমি যদিও বহ:দূরে আসিয়াছ, িল্তু কম্পনা-বলে উহারা যেন তোমায় সম্মুখেই 
অবলোকন কাঁরতেছে, আজ তুম না যাইলে নিশ্চয়ই উহাদের প্রাণসংশয় ঘটিবে? 
রাম! নিজ্রমণকালে তোমার শোকে উহারা যেরূপ বিষম ব্যাপার উপস্থিত 
কারয়াছল, তুমি ত তাহা স্বচক্ষেই প্রতাক্ষ কারয়া আসয়াছ। এ সময় সকলে 
তোমার বিরহ-দুঃখে যৎপরোনা্তি দুঃখিত হইয়া যের্‌প চীৎকার করে এক্ষণে 
কেবল আমায় দোখলে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক কারিবে। হা! আমি দেবা 
কৌশল্যাকে গিয়া কি কাঁহব, আম তোমার রামকে মাতুল-কুলে রাখিয়া আইলাম, 
আর কাতর হইও না, তাঁহাকে কি এই বলিয়া প্রবোধ দিব? না, আম গ্রাণাল্তে 
এইরূপ অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিতে পাঁরিব না। তোমায় বনে ত্যাগ কাঁরয়া 
যাওয়া ষাঁদও অলীক নহে, কিন্তু অত্যন্তই আপ্রয়, ইহা আমি কোন্‌ সাহসে 
তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব। রাম! আমার িয়োগস্থ এই সমস্ত অমন তোমার 
জ্বজনবর্গকে বহন করিয়া থাকে, ইহারা এক্ষণে এই শূন্য রথ লইয়া কিরুপে 
যাইবে? যাঁদ কাননে তুমি ইহাঁদগকে আপনার পরিচর্যায় নিযুক্ত কর, ইহাদের 
পরম গাঁত লাভ হইবে । যাহাই হউক, আমি তোমায় ফেলিয়া কদাচই অযোধ্যায় 
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যাইতে পারব না, তুমি আমাকে তোমার অন্মসরণে অনৃযাত প্রদান কর। 
মআমি বারংবার প্রার্থনা কারতোঁছ, যাঁদ তুমি আমায় না লইয়া যাও তৎক্ষণাৎ 
এই রথের সাঁহত আগ্নপ্রবেশ কাঁরব। দেখ, অরণ্যে তোমার তপোবিথ্য ঘাটতে 
পারে, কিন্তু আমি থাকিলে রথণ হইয়া তৎসমুদয় নিবারণ করিতে পাঁরব। 
তোমার জন্য রথচর্ধা-কৃত সুখলাভ করিয়াছি, আবার তোমারই প্রসাদে বনবাস- 
সুখ প্রাপ্ত হইব, এই আমার বাসনা। প্রসন্ন হও, অরণ্যে তোমার সাঁন্নাহত থাকি, 
ইহাই আমার ইচ্ছা হইয়াছে। আম তথায় প্রাণপণে তোমার সেবা করব, অযোধ্যা 
ক স[রলোকের নামও কাঁরব না। এক্ষণে, আধক আর কি, আজ আম তোমায় 
ছাঁড়য়া কোনমতে নগরে প্রবেশ কাঁরতে পারব না। বনবাস-কাল আক্রান্ত 
হইলে, আমার অভিলাষ এই যে, আমি এই রথে পুনরায় তোমাকে লইয়া 
অযোধ্যায় যাইব । তোমার সঙ্গে থাকলে চতুর্দশ বংসর যেন পলকে অতিবাহিত 
হইয়া যাইবে, নচে উহা শতগুণ বোধ হইবে সন্দেহ নাই। ভত্যবংসল! প্রভ্‌- 
পত্রের নিকট ভৃত্যের যেরূপ থাকা আবশ্যক, আমি সেইরূপই আছি; আমি 
তোমার একজন ভক্ত, তাঁমও আমায় ভৃত্যোচিত মর্যাদা প্রদান করিয়া থাক; 
এক্ষণে আমাকে উপেক্ষা করা তোমার উচিত হইতে 


রাম সমমল্লের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া , ভর্তৃবংসল! আমাতে 
যে তোমার অনুরাগ আছে, আমি তাহা জানি, যে কারণে তোমায় নগরে 


প্রেরণ করিতোঁছ, জবণ কর। দেখ, তুনি হা রাজার কেৰেলা, 








র বানর ধা নাসা বররন! 
ৰ্ণ ভরতের রাজ্য পরম সৃখে ভোগ করেন। 
হু টি ag thes 
দল যী সেইগ্লি সকলকে অবিকল কাঁহও। 

এই বলিয়া, রাম স্‌ ক নালা কা ত ক আত 
এই সন বনে থাকা আর আমার কর্তব্য হইতেছে না, আশ্রম-বাস ও তদ:পযক্ত 
বেশ আবশ্যক। অতএব আমি পিতার হিতকামনায় নিয়ম অবলম্বনপূর্বক সীতা 
ও লক্ষ্মণের মতানুসারে তাপসের ন্যায় গমন কাঁরব। এক্ষণে তুমি আমার জটা 
প্রস্তুত কারবার 'নামত্ত বটনির্যাস আনাইয়া দেও! 

অনন্তর বটনির্যাস আনীতি হইল। এঁ চাঁরধারী বারযূগল বানপ্রস্থ-ধর্ম 
অবলম্বনার্থ তদ্দ্বারা মস্তকে জটা প্রস্কৃত কারয়া খাঁষর ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগলেন । পরে প্রস্থানকাল সীাল্নাহত হইলে রাম পরম সহায় গুহকে কাঁহলেন, 
সখে! রাজ্য আঁত দুঃখে রক্ষা করিতে হয়, অতএব তুমি সৈন্য কোষ দুর্গ ও 
জনপদে সততই সাবধান হইয়া থাঁকবে। তান গুহকে এইরূপ কাঁহয়া তাঁহার 
সম্মাতক্রমে অনাঁতাবলম্বে ভাগীরথশতশীরে গমন কাঁরলেন এবং তথায নৌকা 
দর্শন কারিয়া লক্ষরণকে কহিলেন, বংস! তুমি অগ্রে জানকীকে নৌকায় আরোহণ 
করাইয়া পশ্চাং স্বয়ং উত্থান কর। তখন লক্ষ্মণ অগ্রে সীতাকে উঠাইয়া পশ্চাৎ 
স্বয়ং উাঁখত হইলেন। তৎপরে রামও আরোহণ করিলেন এবং আপনার শুভোদ্দেশে 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি-সাধারণ মন্ত্র জপ কাঁরতে লাগলেন। লক্ষরণও যথাবাঁধ 
"আচমন কাঁরয়া সীতার সহিত জাহবীকে প্রীতমনে প্রণাম কাঁরলেন। 

অনন্তর রাম, সুমন্ ও গুহকে প্রাতগমনে অনুমাতি কারয়া নাবিকদিগকে 
পার করিয়া দিতে বাঁললেন। তরণী ক্ষেপণনপ্রক্ষেপবেগে শীঘ্র যাইতে লাগিল। 

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 


২১৮ অযোধ্যাকাণ্ড 


জানকণ গঞ্গার মধ্যস্থলে গিয়া কৃতাঞীলপুটে কাঁহলেন, গঙ্গে ! এই রাজকুমার 
তোমার কৃপায় 'ির্বঘ্নে এই নিদেশ পূর্ণ করুন। হীন চতুর্দশ বংসর অরণ্যে 
বাস করিয়া পূনরায় আমাদের সাঁহত প্রত্যাগমন কারবেন। আম নিরাপদে 
আঁসয়া মনের সাধে তোমায় পূজা কাঁরব। তুমি সমুদ্রের ভার্যা, স্বয়ং ব্রহ্মলোক 
ব্যাপয়া আছ। দোব! আম তোমাকে প্রণাম কার। রাম ভালয় ভালয় পেণাছলে 
এবং রাজা পাইলে আম ব্রাহ্মণণকে দয়া তোমারই প্রীতির উদ্দেশে তোমাকে 
অসংখ্য গো ও অশ্ব দান কাঁরব, সহস্র ফলস সুরা ও পলাম্ন দিব। তোমার 
তীরে যে-সকল দেবতা রাহয়াছেন, তাঁহাঁদগকে এবং তীর্থস্থান ও দেবালয় 
অর্চনা কারব। 

অনতিবিলম্বে নৌকা নদীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইল। তখন সকলে তাহা 
হইতে অবতীর্ণ হইলে রাম লক্ষণকে কাঁহলেন, বৎস! সজন বা বিজনই হউক 
সীতাকে রক্ষা কারবার নিমিত্ত সাবধান হও। তুমি সর্বাগ্রে গমন কর, সীতা 
তোমার অন্গমন করুন, আম পশ্চাতে থাঁকয়া তোমাদের উভয়েরই রক্ষক 
হইয়া যাই। দেখ, এখন অবধি আমাদিগকে অতি দুচ্কর কার্য সংসাধন কাঁরতে 
হইবে, সুতরাং, এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা আবশ্যক হইতেছে। 
যে স্থানে জনমানূষের সম্পর্ক নাই, ক্ষেত্র ও উদ্যান, গোচর হয় না এবং গর্ত 
ও নিম্নোন্নত ভূমিই অধিক, জানকী আজ প্রবেশ করিবেন এবং 
বনবাসের যে ি দুঃখ আজই তাহা জ র 

লক্ষ্মণ রামের এর বাকা শ্রবণ ১১ 
পশ্চাৎ পণ্চাৎ গমন করিতে লাগলে ১ 









অশ্রু বিসর্জনে প্রবৃত্ত হ 

অনন্তর রাম সস বহুত 
সাহত বরাহ খধ্য পথত হাক এই চাৱৈ তর বস নয কেরিলেন। এবং 
উহাদের পাঁবর মাংস গ্রহণপূর্বক সায়ংকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া বনমধ্যে 
প্রাবষ্ট হইলেন। 


তিপণ্াশ লর্গ॥ অনন্তর রাম সায়ংসন্ধ্যা সমাপন কাঁরয়া লক্ষণকে কহিলেন, 
বস! জনপদের বাহরে সবে এই প্রথম নিশা দর্শন কাঁরলাম, আজ আর সুমন 
নাই, এক্ষণে তুমি নগর স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইও না। অদ্যাবাধ আমাদিগকে 
আলস্যশ্‌ন্য হইয়া রাত্রি জাগরণ কাঁরতে হইবে; সাঁতার অলব্ধলাভ ও লব্ধরক্ষা 
আমাদিগেরই আয়ন্ত। আইস, আজ আমরা স্বয়ংই তৃণ-পত্র আনিয়া ভূতলে 
শয্যা প্রস্তুত কাঁরয়া কম্টেস্‌ম্টে শয়ন কারি। 

এই বলিয়া রাম ভ্টীমতে শয়ন কাঁরয়া পুনরায় কাঁহলেন, বৎস! আজ 
মহারাজ" আঁত দুঃখে নিদ্রা াইতেছেন, কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, 
সুতরাং তানি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু বোধ হয়, ভরত উপস্থিত 
প্রাণে বাঁচতে দিবেন না। হা! পিতা বদ্ধ হইয়াছেন এবং আমিও তাঁহাকে 
পরিত্যাগ কারয়া আসয়াছি, সুতরাং তানি অনাথ, জান না. অতঃপর কামের 
অনুরোধে তিনি কৈকেয়ীর বশবর্তী হইয়া কি কারবেন। রাজার মাঁতদ্রম 
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এবং এই পদ উপস্থিত দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম ও 
অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। দেখ, পিতা যেমন আমাকে পরিত্যাগ কাঁরলেন, 
এইরূপ স্তীর প্রবর্তনায় মূর্খও ক আজ্ানদুকতাঁ পূত্রকে ত্যাগ কাঁরতে পারে? 
ভার্যার সাঁহত ভরতই সুখী, তিনি একাকী অধিরাজের ন্যায় সমগ্র কোশল 
রার্জা উপভোগ কারবেন। পিতা জীর্ণ হইয়াছেন, আঁমও অরণ্য আশ্রয় কারলাম, 
সদতরাং তান একাকীই রাজা হইবেন। যানি ধর্ম ও অর্থ পারত্যাগ করিয়া 
কামের অন্দসরণ করেন, তান শীঘ্রই রাজা দশরথের ন্যায় এইরূপ বিপন্ন হন, 
সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ! আমার বোধ হইতেছে যে, ভরতকে রাজ্যে নিয়োজিত 
আমাকে নির্বাঁসত ও পিতার প্রাণান্ত কারবার নামত্তই কৈকেয়ী আ'সয়াছেন। 
এখন ক তিনি সৌভাগামদে মোহিত হইয়া কেবল আমায় দঃাখত কারবার 
জন্য কৌশল্যা ও সমিত্রাকে যন্ত্রণা দিবেন? তোমার জননী আমাদের নিমিত্ত 
ক্লেশ ভোগ কাঁরবেন, অতএব তুমি কল্য প্রাতে এ স্থান হইতে অযোধ্যয় প্রাত- 
গমন কর। আমি একাকী জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা কারব। কৌশল্যা 
নিতান্ত নিরাশ্রয়। কিন্তু কৈকেয়ী একান্তই নীচাশয়, তান বিদ্বেষবশতঃ অন্যায় 
আচরণ কাঁরতে পারেন; বলিতে কি আমাদের জননীর প্রাপাবনাশ কারবার 'নামস্ত 
বিষপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হইবেন না। দেবী র নিশ্চয়ই অনেক 
বা তাঁহার এইরূপ দরর্ঘটনা 

পালন করিলেন, বহ: দুঃখে 
হাকে ত্যাগ করিয়া আইলাম! 
বস্তর যন্ত্রণা 'দলাম, অতঃপর আর 
ক গর্ভে না ধারণ করেন। বোধ হয়, 


পান, কিন্তু আমি তাঁহার পত্র হইয়া কি 


নিমগ্ন ও যংপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। মনে কারলে আমি 
রোষভরে একাকী শরনিকরে অযোধ্যা কি সমগ্র পাঁথবীও নজ্কণ্টক কাঁরতে 
পারি, কিন্তু নিরর্থক বল প্রদর্শন শ্রেয় নহে। ভাই! আম কেবল পরলোকভয় 
ও অধর্মভয়েই রাজা গ্রহণ কাঁরলাম না। মহাবীর রাম নির্জনে করুণ মনে 
এইরূপ ও অন্যান্যর্প নানাপ্রকার বিলাপ. ও পাঁরতাপ কাঁরয়া অশ্রপূর্ণমদুখে 
মৌনাবলম্বন করিয়া রাহলেন। 















অনন্তর লক্ষণ জবালাশন্য হুতাশনের ন্যায়, হতবেগ সাগরের ন্যায় রামকে 
নিস্তব্ধ দেখিয়া আশ্বাসপ্রদানপূ্বক কাঁহতে লাগিলেন, আর্য! আজ আপানি 
নচ্কান্ত হওয়াতে অযোধ্যা নিশ্চয়ই শশাগ্কহীন শর্বরণীর ন্যায় একান্ত নিষ্প্রভ 
হইয়া শিয়াছে। িন্তু এক্ষণে আর এইরূপ দুঃখিত হইবেন না, আপনি দুঃখিত 
হইলে আমরাও বিষণ্ন হই। জল হইতে মৎস্য উদ্ধৃত হইলে যেমন জীবিত 
থাকতে পারে না, সেইরূপ আপনার বিয়োগে আমরা ক্ষণকালও প্রাণধারণ 
কাঁরতে পারব না। আপনাকে পারিত্যগ কারিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও স্বর্গই 
বা কি, কিছুই আভলাষ করি না। 

রাম লক্ষণের এইরূপ দৃঢ় সৎকল্প দেখিয়া তাঁহাকে বনবাসব্রত অবলম্বনে 
অনুমাতি করিলেন এবং অদুরে বটব্ক্ষমূলে পর্ণশয্যা রচিত হইয়াছে দেখিয়া 
সাঁতার সাঁহত তথায় গিয়া বিশ্রাম কাঁরতে লাগিলেন। অরণ্য জনসণ্গারশূন্য, 
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তাঁহাদের সঙ্গে কেহ নাই, কিন্তু গাঁরশৃজাগত সিংহ যেমন নিভয়ে থাকে, 
তাঁহারা সেইর্‌প অকুতোভয়ে তরূতলে শয়ম কাঁরয়া রাহলেন। 


চতুঃপণ্তাশ সর্গ॥ অনন্তর রান্ন অতাঁত ও সূর্য উদিত হইলে তাঁহারা 
তথা হইতে গাত্রোখান কাঁরলেন এবং যথায় যমুনা গঙ্গার সাহত মিলত 
ছইতেছেন, সেই প্রদেশ লক্ষ্য কারয়া বনপ্রবেশপূর্বক গমন কারতে লাঁগলেন। 
যাইতে যাইতে বিবিধ ভ্‌বিভাগ, অদণ্টপূর্ব রমণীয় দেশ এবং. নানাপ্রকার 
কুসামিত বৃক্ষ তাঁহাদের নয়নগোচর হইতে লাগল। 

ক্রমশঃ দিবা অবসান হইয়া আসলে রাম লক্ষরণকে কহিলেন_ বৎস! এ 
দেখ, প্রয়াগের অভিমুখে ধূম উাঁথত হইতেছে; বোধ হয়, এ স্থানে কোন 
খধি বাস কাঁরয়া আছেন। আমরা নিশ্চয়ই এক্ষণে গঞ্গাযমূনাসঞ্গমে উপাস্পত 
হইলাম, এস্থান হইতে দুই নদীর প্রবাহসঞ্ঘর্ষশব্দ কেমন সুস্পষ্ট শুনা 
যাইতেছে। অদূরেই আশ্রমপদ, বনজীবীরা আশ্রমব্ক্ষ হইতে কাষ্ঠ ভেদ কাঁরয়া 
লইয়াছে,_তাহাও দেখা যাইতেছে। 


ধিয়দ্দূুর আতিক্রম কাঁরয়া গঞ্গা ও যমুনার, 
আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। দেখলেন উগ্রতপা নিকষ 
পূর্বক শিষ্যগণের সহিত একাগ্রমনে হি 
কাঁরয়া লক্ষণের সাঁহত কৃতাঞ্জবিপ26)১-্রাভবাদ 
কু€র্মপারচয় প্রদানপূর্বক কাঁহলেন,-ভগবন! 

আমাদের নাম রাম ও লক্ষমণ। রাজার 
মার ভার্যা। ইনি এক্ষণে বিজন বনে আমার 
উর্গি লক্ষমণও ব্রতধারণপূর্বক আমার সঙ্গে যাইতেছেন। 
আমরা পিতার দেশে বনবাসে কালযাপন এবং ফলমূল ভক্ষণপূর্বক ধর্ম 
সাধন কারব। 

মহার্ধ ভরদ্বাজ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কারয়া তাঁহাকে স্বাগতপ্রন- 
পূর্বক অর্থা, বৃষ, নানাপ্রকার বন্য ফল-মূল ও জল প্রদান কারলেন এবং 
তাঁহার অবাঁস্থাতর নিমিত্ত স্থান নিরূপণ করিয়া অন্যান্য মুনিগণের সাঁহত 
তাঁহাকে বেষ্টনপূর্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কথাপ্রসঙ্গ কাঁরয়া তাঁহাকে 
কাঁহলেন, রাম! বহুদিনের পর তোমায় এই আশ্রমে দোখলাম; তোমাকে যে 
অকারণ ‘নির্বাসিত করা হইয়াছে, আমি তাহা শুনিয়াছি। যাহাই হউক, এই 
গঞ্গা-যমূনা-সঞ্গমক্ষেত্ নির্জন, পার ও রমণীয়, তুমি এক্ষণে পরমসখে এই 
স্থানে অবস্থান কর, 

রাম কহিলেন, ভগবন্‌! এই তপোবনের অদূরে পৌর ও জানপদ লোকসকল 
বাস কাঁরয়া থাকে; বোধ হয়, তাহারা আমাকে ও জানকীকে অনায়াসে দোখতে 
পাইবে, জানলে সততই গমনাগমন কাঁরবে_এই কারণে এই স্থান আমার 
তাদ্‌শ প্রশীতকর হইতেছে না। জানক বথায় সুখে থাকতে পারেন. আপনি 
এমন কোন জনশূন্য আশ্রম আমায় দেখাইয়া দন। 

ভরদ্বাজ কাঁহলেন,_রাম! এই স্থান হইতে দশ ক্লোশ দূরে গন্ধমাদনতুল্য 
চিত্রকৃউ নামে এক পর্বত আছে। এ পর্বতে বিস্তর গোলাঞ্গুল, ভজ্লুক ও 
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বানর বাস করিয়া থাকে। উহার শৃঙ্গ দর্শন কাঁরলে মণ্গল হয় এবং মোহপাশ 
হইতে ম্‌াক্তলাভ করা যায়। তথায় বহুসংখ্য বুদ্ধ মহার্ধ শত বৎসর তপরসাধন 
করিয়া স্বর্গে আরোহণ কারিয়াছেন। আমার বোধ হয়, চিন্রকুটই তোমার পক্ষে 
নির্জন ও সুখকর হইবে। অথবা যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এই আশ্রমে আমারই 
সাঁহত কালাতপাত কর। 

এই বালয়া মহার্ধ ভরদ্বাজ প্রিয় আতাঁথ বামকে ভ্রাতা ও ভার্ধার সাঁহত পাঁর- 
তুষ্ট কারয়া সকল প্রকার উপচারে সকার কাঁরলেন। রন" উপস্থিত হইল, রাম 
অত্যন্তই পাঁরশ্রান্ত ছিলেন, তান সীতা ও লক্ষমণকে লইয়া এ তপোবনে 
পরম সুখে রাত্রিযাপন কাঁরতে লাগলেন। 

অনন্তর শর্বরী প্রভাত হইলে রাম তেজঃপূঞ্জকলেবর ভরম্বাজের সন্নিহিত 
হইয়া কাঁহলেন,_ভগবন্‌! আজ আমরা আপনার আশ্রমে নিশাযাপন কাঁরলাম, 
এক্ষণে আপান চিন্রকূটগমনে আমাদিগকে অনূমাতি করুন! ভরদ্বাজ কহিলেন, 
বলাম! চিত্রকুটবাস সর্বাংশেই তোমার যোগ্য। এ পর্বতে ফল, মূল ও মধ 
প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইবে। তথায় বিস্তর বৃক্ষ আছে, 'কিম্নর ও উরগ নিরন্তর 
বাস কারতেছে। কোকিলের কুহুরব, ময়ূরের কেকাধাঁন সততই শুনা যাইতেছে। 
টট্রিভকুল কুলায়ে বাঁসয়া কজন কাঁরতেছে, মত্ত হস্তিযুথ দলবদ্ধ হইয়া 
বেড়াইতেছে। রাম! এ স্থানে তুমি সাঁতার , প্রম্রবণ ও গাঁরগনহায় 
পারিভ্রমণ করিয়া অত্যন্তই আনান্দত (ক্ষণে সেই শডজনক সুখকর 
প্রদেশে গিয়া স্বচ্ছন্দে বাস কর। 
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এই সঞ্জমতীর্থে গয়া পশ্চিমবাহিনী যমুনার তার অবলম্বনপূর্বক গমন 
কাঁরবে। কিয়দ্দূর আঁতক্রম করিয়া এক তীর্থ দেখতে পাইবে। সেই তাঁর্থে 
অবতীর্ণ হইয়া ভেলাদ্বারা নদী পার হইতে হইবে। পথে শ্যাম নামে অত্যুন্চ 
এক বটবৃক্ষ আছে। উহার দলগনল হরিদ্বর্ণ চারাদক 'বাবধ পাদপে পরি- 
বেষ্টিত; মূলে সিদ্ধ পুরুষেরা বাস করিয়া আছেন। গমনকালে সখতা 
কৃতাঞ্জলিপনটে ওঁ ব্ক্ষকে প্রণাম কাঁরবেন। উহার শীতল ছায়ায় তোমরা বিশ্রাম 
কর আর নাই কর, তথা হইতে এক ক্লোশ অন্তরে গয়া, শল্লকী ও বদরায্ন্ত 
এবং যমনাতীরজ অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষে পাঁরব্যাপ্ত নলবর্ণ এক কানন দোখতে 
পাইবে । আমি অনেকবার চিন্রকূটে গিয়াছ, এ পথ 'দয়াই তথায় গমনাগমন 
করা যায়। উহা আতসদৃশ্য ও বালুকাময় এবং উহার কুন্রাপ দাবানল নাই। 

মহার্ধ ভরদ্বাজ এইর্‌পে চিত্কৃটের পথ নির্দেশ করিয়া দিলে রাম তাঁহাকে 
আভিবাদন কাঁরয়া কাহলেন, ভগবন্‌! আমরা আপনকার নাট পথ অনুসারেই 
চলিলাম। এক্ষণে আপনি প্রাতানবৃত্ত হউন। 

অনন্তর ভরদ্বাজ প্রতিগমন কাঁরলে রাম লক্ষমণকে কাঁহলেন, বস! মুনি 
যে এইরুপ অনুকম্পা করিলেন ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ 
নাই। এই বালয়া রাম সীতাকে অগ্রে লইয়া লক্ষণের সাঁহত যম্নাভমদখে 
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কাণ্ঠ আহরণ এবং উশারুদ্বার! তাহা 
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অনন্তর তাঁহারা বন হইতে শুছ্ক 


চাঁললেন এবং এঁ বেগবতী নদীর সাল্নাহত হইয়া উহা কি প্রকারে পার হইবেন 


ভাবতে লাগলেন। 








বেষ্টন করিয়া ভেলা নির্মাণ কারলেন। মহাবল লক্ষ্মণ জম্বু ও বেতসের শাখা 
ছেদনপূর্বক জানকীর উপবেশনার্থ আসন প্রস্তুত কাঁরয়া দিলেন। তখন রাম 


সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় আঁচন্ত্যপ্রভাবা ঈষৎ লাঙ্জ অগ্রে ভেলায় 
তুলিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে বসনভূষণ, খু বং ছাগচর্সংবৃতত পেটক 
রাখিয়া লক্ষণের সহিত স্বয়ং উাঁথত সেই ভেলা অবলম্বন কাঁরয়া 
প্রতমনে সাবধানে পার হইতে লাগলেন্উপিনকী যমুনার মধ্যস্থলে আসিয়া 
তাঁহাকে প্রণাম কারয়া কাহলেন, দে ম তোমায় আঁতন্রম করিয়া যাইতে, 
এক্ষণে যাঁদ আমার স্বামী সম পালন কাঁরয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন 








করিতে পারেন, তাহা A গো ও শত কলস সূরা দিয়া তোমার 
পূজা কারব। সাঁতা কৃতাপু এইর্‌প প্রার্থনা করত তরশ্গবহুলা কালিন্দীর 
দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইট্টরেন' 


পরে সকলে সেই ভেলা পাঁরত্যাগপ্ূুর্বক যমুনাতটের বনস্থল আঁতক্রম 
করিয়া শ্যাম বটের সন্নীহত হইলেন। জানক’ তাঁহাকে প্রণাম কাঁরয়া কৃতাঞ্জাল- 
আসিয়া যেন আর্যা কৌশল্যা ও সূমিত্রাকে দেখতে পাই, তোমাকে নমস্কার, 
এই বাঁলয়া তানি বটবৃক্ষকে প্রদাক্ষণ কাঁরলেন। 

অনন্তর রাম লক্ষমণকে কহিলেন, বৎস! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে গমন 
কর, আমি সশস্ত্র হইয়া সকলের পশ্চাতে যাইব। দেখ, গমনকালে জানকী যে 
ফল এবং যে পুষ্প চাহবেন, যে বস্তুতে ইহার স্পৃহা হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ 
তাহা আনিয়া দিবে। 

সীতা যাইতে যাইতে বক্ষ, গুল্ম এবং অদষ্টপূর্ব পু্পগচ্ছসশোভিত 
লতা_ যাহা কিছু দেখেন অমান রামকে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্যণও ব্যস্তসমস্ত 
হইয়া তাহা আঁনয়া দেন। তৎকালে তান সেই [ির্মলজলবাহিনশ হংসসারস- 
নাঁদন যমুনাকে দেখিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইতে লাগলেন। 

অনন্তর রাম ও লক্ষণ তথা হইতে ক্রোশমাত্র গমনপূর্কক বহুসংখ্য পাত্র 
ম্‌গ বধ কাঁরয়া বনমধ্যে ভোজন কাঁরলেন এবং মাতঙ্গসঙ্কুল বানরবহুল বাপিনে 
সুখে বিচরণ করিয়া নিশাকালে সমতল নদঁতীরে আশ্রয় লইলেন। 


দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 


২২৪ অযোধ্যাকাণ্ড 


ষটশন্টাশ সর্গ ॥ রজনী প্রভাত হইলে রাম লক্ষরণকে জাগাঁরত অথচ 
তন্দ্রায় আচ্ছন্ন দৌঁখয়া মৃদুবচনে প্রবোৌধত করত কহিলেন,-লক্ষরণ! এ 
শুন, বনের পাঁক্ষসকল মনোহর স্বরে কলরব কারতেছে। এক্ষণে আমাদগের 
প্রস্থানের সময় হইয়াছে, চল আমরা গমন কার। তখন লক্ষ্মণ যথাসময়ে প্রবৃদ্ধ 
হইয়া পূধাঁদনের পর্যটনশ্রম পাঁরত্যাগ করিলেন। অনন্তর সকলে যমুনার 
জলে স্নান কাঁরয়া খাষ-নিষোবত পথে চন্রকৃটাভমৃখে যাইতে লাগিলেন। 
গ্মনকালে রাম কমলোচনা জানকীকে কাঁহলেন, পরিয়ে! দেখ, বসন্তে পুুষ্প- 
শিকাশ-নিবন্ধন গিংশুক বৃক্ষ যেন মাল্য ধারণ কাঁরয়াছে এবং বোধ হইতেছে 
যেন উহার চতুর্দিক দাবানলে প্রজবালত হইয়া উঠিয়াছে। এ দেখ, ভল্লাতক, 
িজ্ব ফলপুম্পে অবনত হইয়া আছে, কিন্তু ভোগ কারবার কেহ নাই। প্রাত 
বক্ষে দ্রোণপ্রমাণ মধুক্রম লম্বমান রাহয়াছে। দাত্যহ চশংকার কাঁরতেছে, ময়ূর 
ভাকিতেছে এবং বনস্থল বৃক্ষের স্বয়ংপাতিত পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। 
এ অদুরে চিত্রকূউ পর্বত। উহার শৃঙ্গ আঁতশয় উচ্চ, উহাতে হস্তিসকল 
দলবদ্ধ হইয়া পাঁরভ্রমণ কাঁরতেছে এবং বিহঙ্গেরা কোলাহল কবিয়া চাঁরাঁদক 
প্রাতধবনিত করিয়া তুঁলয়াছে। লক্ষ্মণ! আমরা এই চিত্রকূটের সমতল রমণীয় 





হইলেন। উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষত্রণকে কু ঠা বান এই পরতে বলব 


আশীবিকার নাত আমাদিগকে 


কাঁরয়া সন্তুষ্ট হইলেন। 
অনন্তর রাম লক্ষমণকে কাঁহলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে দড় উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ 
আনিয়া গৃহ প্রস্তুত কর, চিত্রকূটে বাস কারতে আমার অত্যন্তই আঁভলাধ 
হইয়াছে । লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত অরণ্য হইতে নানাপ্রকার বৃক্ষ আনিয়া 
একখানি গৃহ নির্মাণ কারলেন। এ গৃহের চতু্দিক কাম্ঠাবরণে আবত উপার- 
ভাগ পন্রদ্বারা আচ্ছাঁদত এবং উহা অতি সংদৃশ্য হইয়াছে” দোঁখয়া রাম 
পরিচারণপর লক্ষমণকে কাঁহলেন, বংস ! এক্ষণে আমাদিগকে মগমাংস আহরণ 
কাঁরয়া গৃহযাগ কাঁরতে হইবে! যাঁহারা বহুদিন জীবনধারণের বাসনা করেন, 
তাঁহাদিগের বাস্তুশান্তি করা আবশ্যক। অতএব তুমি আঁবলম্বে মৃগবধ করিয়া 
আন। শাস্নার্দঘ্ট.বাঁধ পালন করা সর্বতোভাবেই শ্রেয় হইতেছে? 
তখন লক্ষ্মণ বন হইতে মগ বধ করিয়া আনিলেন। তন্দর্শনে রাম পুনরায় 
তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুঁম গিয়া এই মৃগের মাংস পাক কর; আম স্বয়ংই 
কারব। দেখ, অদ্যকার দিবসের নাম ধ্রুব এবং এই মুহূর্তও 
সৌম্য, অতএব তুমি এই কার্যে যত্ববান হও! তখন লক্ষ্মণ প্রদ্দীপ্ত বাহিমধ্যে 
পাবব্র মগমাংস নিক্ষেপ কাঁরলেন এবং উহা শোণিতশন্য ও অত্যন্ত উত্তপ্ত 
হইয়াছে দোখয়া রামকে কহিলেন, আর্য! আম এই সর্বাঞ্গপূর্ণ কৃক্কবর্ণ 
মগ আঁগ্নতে পাক কাঁরয়া আনিলাম, আপনি এক্ষণে গহযাগ আরম্ভ করুন। 
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অনন্তর দৈবকার্যানপূণ গুণবান রাম স্নান কাঁরয়া যাগসমাপক মন্দদ্বারা 
বাস্তুশান্তি কাঁরলেন এবং দেবগণের পূজা সমাধানান্তে পবিত্র হইয়া গূতে 
১১৮8581788০ ন, বৈষ্ণব ও বৈশ্বদেৰ 






দান করিয়া তথায় আশ্রমের অনুপ 
এপ ১ 


হইয়াছেন, তৎকালে সেই দুঃখ সম্পর্ণে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। 


সস্তপণ্ঠাশ সর্গ॥ এদিকে রাম দুঃখিত মনে বহূক্ষণ সুমান্রের' সাহত 
কথোপকথন করিয়া ভাগশরথীর দাক্ষণ তীরে উপনশত হইলে, িষাদরাজ গুহ 
স্বগৃহে প্রাতিগমন কারলেন। সংমন্তুও প্রয়াগে রামের মহ্র্ষ ভরদ্বাজের আশ্রমে 
গমন, তথায় আতিথ্য গ্রহণ এবং চিত্রক্ট পর্বতে অবস্থান--গৃহ-প্রোরিত লোক- 
মুখে এই সকল সম্যক্‌ জ্ঞাত হইলেন এবং গৃহের অনজ্ঞাকুমে রথে অশ্ব 
যোজনা কারয়া দীনমনে শীঘ্র অযোধ্যাভমুখে যাতা কারলেন। পাঁথমধ্যে 
গ্রাম, নগর, সার সরোবর এবং কুসমিত কাননসকল তাঁহার নেতরগোচর হইতে 
লাগিল। পরে শ্‌ঙ্গবের পুর হইতে যে দিবস 'নচ্কাল্ত হন, তাহার "দ্বিতীয় 
ন্যায় নিঃশব্দ ও নিরানন্দ। তদ্দর্শনে সুমন্ত শোকে আক্রান্ত ও একান্ত 
ধবমনারমান হইয়া মনে কারলেন, বুঝ এই নগরী রামের শোকানলে হস্তী অশ্ব 
রাজা প্রজ্ঞা সকলেরই সাঁহত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে । এই ভাবয়া তান মহাবেগে 
নশগরদ্বারে উপনীত হইয়া শীঘ্র তন্মধ্যে প্রবেশ কারলেন। পুরব্টসগণ সুমন্ত্র 
১৫ 
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২২৬ অযোধ্যাকাণ্ড 


আগমন কাঁরতেছেন দোখয়া, ‘এক্ষণে রাম কোথায়'_কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা 
করত রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগল। তখন সমন্ত্র তাহাদিগকে 
কাঁহলেন, দেখ, গঞ্গাতীরে ধর্মপরায়ণ মহাত্মা রাম আমায় অনুজ্ঞা কাঁরলে 
আমি তাঁহাকে সম্ভাষণ কাঁরয়া প্রত্যাগমন কারলাম, ইহার অধিক তাঁহার বিষয় 
আর কিছুই জানি না। 

তখন পুরবাসারা রাম গঙ্গা পার হইয়া শিয়াছেন জানিয়া, বাম্পপূর্ণ- 
লোচনে হা হতোহাঁস্ম বলিয়া, দীর্ঘানঃ*বাস পারত্যাগপূর্বক রোদন কাঁরতে 
'লাগিল। তৎকালে উহারা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া কাঁহতে লাগিল, হা! 
আমরা এই রথে আর রামকে দেখিতে পাইলাম না। দান, যজ্ঞ, বিবাহ, সমাজ ও 
উৎসবে তাঁহার দর্শনলাভ নিতান্তই দুললভ হইল। তান ?পতার ন্যায় 
আমাদিগকে প্রাতপালন কাঁরতেন, আমাঁদগের উপয্স্ত কি, ইষ্ট কি, কিরুপেই 
বা আমরা সুখী হইব,-তিনি সততই এই চিন্তায় আকুল হইতেন। এ সময় 
স্বীলোকেরাও গবাক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রামের শোকে বিলাপ ও পাঁরতাপ 
কারতেছিল, সুমন্ত বিপণীপথে গমনকালে তাহাও শুনতে পাইলেন এবং 
বস্তদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাজপ্রাসাদাভিমূখে যাইতে লাগিলেন। 

অনন্তর তিনি আবল্ম্বে তথায় উপস্থিত বং রথ হইতে অবতীর্ণ 









, এখন কাতরা কৌশল্যাকে কি বালয়া প্রবোধ 
জ্যাভর্স উপেক্ষা কারয়া নির্গত হইলে যখন কৌশলা 

পরাণ ধান কারা আছেন, তখন বোধ হয়, জীবন কেবলই দূঃখের এবং মৃত্যুও 
সহজে হয়, না। 

সুমন্ত মাহষীগণের এইরূপ সুসংগত বাকা শ্রবণপূর্বক শোকে প্রদীগ্ত 
হইয়া অস্টম বক্ষায় প্রবেশ করিলেন, দোখলেন, তথায় রাজা দশরথ পুত্রশোকে 
ম্লান হইয়া পান্ডুরাগশোভিত গৃহে দীনমনে উপবেশন কাঁরয়া আছেন। তখন 
সুমন্ত্ৰ তাঁহার সাল্নাহত হইয়া তাঁহাকে আভবাদন করিলেন এবং রাম যের্প 
কহিয়া দিয়াছেন, অবিকল সেই কথা কহিতে লাঁগলেন। দশরথ নিস্তব্ধভাবে 
তৎসমুদয় শ্রবণ কাঁরয়া পূররশোকে ভূতলে মাছত হইয়া পাঁড়লেন। তান 
ম্া্ঘত হইলে রাজমহিষীরা দুঃসহ দুঃখে আহত হইয়া বাহু উত্তোলনপূর্বক 
রোদন কাঁরতে ল্মাগলেন। 

অনন্তর কৌশল্যা ও স্হামত্রা আঁবলম্বে ধরাতল হইতে তাঁহাকে উত্থাপন- 
পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! সেই দুশ্কর কার্যসম্পাদক রামের বার্তাহারক বন 
হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তুমি কেন ইহার সাঁহত আলাপ কাঁরতেছ না? 
রামকে বনবাস দিয়া তোমার ক আজ লজ্জা হইয়াছে? এক্ষণে উাঁখত হও। 
তুমি এইরূপ কাতর হইলে তোমার পাঁরজনেরা আর বাঁচবে না। তুম যাহার 
ভয়ে সুমন্্রকে কোন কথা জিজ্ঞাসিতেছ না, সেই কৈকেয়ী এখানে নাই। এক্ষণে 
অশঙ্কিত মনে ইহার সাঁহত বাক্যালাপ কর। 
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ভন্উপণন্ঠাশ জর্গ ২২৭ 


শোকাকুলা কৌশল্যা বাম্পগদগদ বাক্যে মহারাজ দশরথকে এইরূপ কাঁহয়াই 
ভূতলে মূ্ছিত হইয়া পাঁড়লেন। তখন আর আর মাঁহযীরা তাঁহাকে পাঁতত 
এবং পাঁতকে অত্যন্তই বিষন্ন দেখিয়া রোদন কাঁরতে লাগলেন। অযোধ্যার 
আবালব্ধবনিতারা নৃপাঁতির অন্তঃপুরে আতরব উাঁখত হইয়াছে দোখয়া 
রোদন করিতে লাগল; পুনরায় অযোধ্যায় তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল। 


জণ্টপন্ঠাশ সর্গা। অনন্তর বীজনাঁদ দ্বারা দশরথের সংজ্ঞালাভ হইলে [তান 
রামের বৃত্তান্ত জানবার নিমিত্ত সহুমম্ত্রকে আহবান কারলেন। তৎকালে এ 
বৃদ্ধ রাজা দুঃখশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া আচরধৃত হস্তাঁর ন্যায় ঘন ঘন 
নিঃশ্বাস পাঁরত্যাগপূর্বক কখন রামের নিমিত্ত পারতাপ এবং কখন বা চিন্তা 
কাঁরতোঁছলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্ৰ ধূঁলিধূসারত কলেবরে সজলনয়নে তাঁহার 
নিকট উপপাস্থত হইলে তান কাতর মনে কাহলেন,-সূত! ধর্মপরায়ণ রাম 
তরুম্ূল আশ্রয় কাঁরয়া কোন্‌ স্থানে আছেন? তান অত্যন্ত সুখী, এক্ষণে 
[ক আহার কারবেন? দুখ তাঁহার যোগ্য নহে, কির তাহা সহ্য কাঁরতেছেন? 
উত্তম শয্যায় শয়ন করা তাঁহার অভ্যাস, এখন গর 
ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন? গমনকালে যাঁুর্চচি ত হস্ত, পদাঁত ও রথ 
২১৮১৪ 8০০৮৬ 






{হংসৰ জন্তুসকল বাস করিতেছে, কাল িরল্তর রাহয়াছে, তানি লক্ষণের 
লাঁহত কিরূপে তথায় থাকবেন? নর 4 
লইয়া রথ হইতে রূপে ন কারলেন? সত! তুম তাঁহাঁদগকে 
অরণ্যে প্রবেশ: কাঁরতে সাসয়াছ, তুমিই ধন্য। আমার রাম ক 
সি ? সাঁভাই বা বনে গিয়া বক কথা বালয়া 
০০১48 , উপবেশন-_সকলই বল। আম এই সকল 


" সুমন্ত রাজা দশরথের এইর্প বাকা শ্রবণ করিয়া বাত্পগদগদ বচনে কাঁহতে 
লাগলেন, মহারাজ! রাম কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাকে প্রণাম কাঁরয়া ধর্মে 
মনোনিবেশপূর্বক কাঁহয়াছেন, সুমন্ত! তুমি আমার কথানৃসারে সেই সুবিখ্যাত 
মহাত্মা পিতার চরণে গিয়া প্রণাম কারবে। অল্তঃপুরের সকল 
আমার নমস্কার ও মঙ্গলসমাচার ‘নির্বিশেষে জানাইবে। জননী কৌশল্যাকে 
আমার অভিবাদন ও সর্বাঙ্গীণ কুশল নিবেদন কাঁরয়া আম ধর্মপথে যে অটল 
আছ এই কথা কাঁহবে; আরও বাঁলবে, দোব! তুমি ধর্মশীলা হইয়া যথাকালে 
অখ্ন্াগারে অশ্নি-পাঁরচর্যা কারবে এবং আমার ?পতার চরণযুগল দেবতার 
ন্যায় দেখবে। আমার মাতৃগণের সাঁহত ব্যবহারকালে মানাভমান কিছুই মনে 
আনিও না এবং আর্ধা কৈকেয়ীকে মহারাজ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলৈয়া 
বিবেচনা করিও না। নৃপাঁতরা জ্যেষ্ঠ না হইলেও পূজ্য হইয়া থাকেন, অতএব 
তুমি রাজধর্ম স্মরণ কাঁরযা কুমার ভরতকে রাজার ন্যায় সমাদর কারও । সুমন্ত! 
তুম জননীকে এইরুপ কাঁহয়া ভরতকে আমার মঙ্গল জানাইবে এবং আমার 
বাক্যানূসারে বালবে_তাঁন ষেন মাতৃগণের মধ্যে সকলের সহিত ন্যায়ানুসারে 
ব্যবহার করেন এবং যৌবরাজ্যে প্রতোষ্ঠত হইয়া পিতাকে যেন রাজ্যেম্বর 
ফারয়া রাখেন। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে রাজ্যচন্যত করা অকর্তব্য, 
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২২৮ জযোধ্যাকপ্ড 


অতএব ভাঁহারই আজ্ঞা প্রচার কাঁরয়া তাঁহাকে যেন সন্তুষ্ট করেন। মহারাজ? 
রাম সকলকে এইরূপ কাঁহয়া দিয়া গলদশ্রলোচনে আমায় বাঁললেন, সুমন্ত 
তুম আমার মাতাকে স্বীয় জননীর ন্যায় দেখও। সেই পদ্মপলাশলোচন এই 
কথা কহিয়াই রোদন কাঁরতে লাগলেন। 

অনন্তর লক্ষণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দীর্থানঃম্বাস পাঁরতাগপূর্বক কাঁহলেন, 
সারথি! মহারাজ এই রাজকুমারকে কোন্‌ অপরাধে নির্বাঁসত করিলেন? 
কৈকেয়ীর লঘু আদেশে এইরূপ কার্যানূষ্ঠান তাঁহার যোগ্য বা অযোগ্যই 
হউক. কিন্তু ইহাতে আমরা অতান্তই ব্যাথত হইয়াছি। আর্য রামের নির্বাসন 
কৈকেরশীর লোভনিবন্ধন বা বস্তুতই বরদানবশতঃ ঘাঁটয়া থাকুক, মহারাজ যে 
অকার্য কাঁরয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাঁদ ঈশ্বরেচ্ছায় এইরূপ হইয়া 
থাকে তাহাতে আর বন্তব্য কি, কিন্তু রামকে ত্যাগ করিতে হয়, এইরূপ কোন 
কারণই আমি দোঁখতোঁছ না। মহারাজ কেবল বূদ্ধি-লাঘবহেতু কর্তব্যাকর্তব্য 
অবধারণ না কাঁরয়া এই কর্ম করিয়াছেন, ইহাতে ইহকাল ও পরকালে তাঁহাকে 
ক্লেশ ভোগ কারতে হইবে। আমি তাঁহাতে পিতৃভাব অণুমাত্ৰ দোখতে পাই না; 
রামই আমার ভ্রাতা, প্রভ্‌, বন্ধ ও পিতা! যান সকল লোকের হতসাধনে 
‘নিবিষ্ট এবং সকল লোকেরই প্রিয়, তাঁহাকে পারি রয়া মহারাজ রূপে 
সকলকে অনুরন্ত কারবেন। যান প্রজাগণের ; সেই ধার্মককে নির্বাসন 
ও লূকলের: সহিত ব্ভায যা রক্র করুপেই বা রাজা হইবেন। 





রহিলেন। দুঃখ কাহাকে বলে জানেন না, তৎকালে ভাগ্যে এই 
বিপদ উপস্থিত দেখিয়া দন কারতে লাগিলেন। আমাকে ছুই 
কহিলেন না, কেবল স্বামীর প্রাত দৃম্টপাত কাঁরয়া রাহলেন এবং 
আপনার এই রথ ও অ বারংবার নিরীক্ষণ কাঁরতে লাগলেন। 


একোনঘণ্টিতম সর্গ॥ অনন্তর আম রাম ও লক্ষণের [বয়োগ-দৃঃখে 
যংপরোনাস্তি কাতর হইয়া কৃতাগ্ালপুটে তাঁহাঁদগকে আভবাদনপূর্বক তথা 
হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিলাম। মহারাজ! যাঁদ রাম আমাকে পুনরায় 
আহবান করেন, এই প্রত্যাশায় শৃঙ্গবের পুরে নিষাদপাঁত গূহের সহিত 
বহুক্ষণ অবস্থান কারয়াছলাম, কিন্তু আমার সে আশা পর্ণ হইল না। 
আসবার সময় আমার অশ্বগণ রামের বনগমনে দ্‌ঃখিত হইয়া উষ্ণ অশ্রু মোচন 
করিতে লাগল, পূর্ববং আর রথ বহন কাঁরতে পারল না! দোখলাম, আপনার 
অধিকারে বৃক্ষসকল পুষ্প, অঙ্কুর ও মুকুলের সাহত দুঃখে ম্লান হইয়া 
গিয়াছে । নদণী, পল্বল ও সারোবরের জল অত্যন্ত আবিল ও উত্তস্ত, কমলদল 
সঙ্কুচিত এবং বন ও উপবনের পল্লবসকল শুষ্ক হইয়াছে। মৎস্য ও জলচর 
পক্ষাঁরা সলিলে লীন রাহয়াছে, প্রাণসকল নিস্পন্দ, হংস্র জল্তগণও সণ্যরণ 
করিতেছে না, বন রামের শোকে যেন নীরব হইয়া আছে। জলজ ও স্থলজ 
পুষ্পের গন্ধ পূর্ববৎ আর নাই এবং ফলও বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। পুষ্প- 
বাটকাসকল শুনা, তথায় বিহঙ্গেরা কোলাহল কাঁরতেছে না এবং উপবনের 
রমণীয়তাও বিদ্‌রিত হইয়াছে। মহারাজ! আমি যখন অযোধ্যায় প্রবেশ কার, 
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তংকালে কেহই আমাকে অভিনন্দন কারল না এবং রামকে দোখতে না পাইয়া 
ঘন ঘন নিঃশ্বাস পাঁরত্যাগ কাঁরতে লাগল। পথের লোকেরা দূর হইতে রথে 
রামকে না দোঁখয়া আবরলধারে অশ্রুবসর্জনে হইল। প্রাসাদ হইতে 
সমস্ত পৌরস্তী প্রমধ্যে রথ উপাঁস্থিত র অদর্শনে হাহাকার 
দাম কবল এবং হংপযোলা ত কাতা হা বিশাল ধবল জলধারাকুল 
লোই কাত সত বে, কী । এ সময় দোঁখলাম, সকল ' 

ঠকেই বা উদাসশন_ ইহার কিছুই 





আমি বুঝতে পারলাম না। রাজ ৰ টাকৰে কি, অযোধ্যার আখধিবাসপীরা বি 
হইয়া দীর্ঘীনঃখবাস ফোঁলতেছে রই মনে হর্ষের লেশমাত নাই, হস্ত 
অশ্ব পর্যন্ত দীনভাবে কাৰৰ রন 
প্তহণনা কৌশল্যারই DS য় হইয়াছে। 


রর র এইরূপ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া দীনমনে বাত্পগদগদ 
বচনে কাহিতে লাগিলেন, সমন্ত্! আমি যখন পাপকুংলাৎপন্না কৈকেয়শীর কথায় 
রামের নির্বাসন অঙ্গীকার করি. তখন মন্তণানিপ্ণ বৃদ্ধগণের সাহত এই 
বিষয়ের কিছুই বিচার করি নাই। আমি অমাত্য ও স্হূদগণের পরামর্শ না 
লইয়া স্তর অনুরোধে মোহের বশীভূত হইয়াই সহসা এই কার্য করিয়াছি! 
এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে. ভঁবিতব্যতা ও দৈবের ইচ্ছাবশতঃ এই কুল 
উৎদন্ব হইবে, এইজন্য আমার ভাগ্যে এই বিপদ ঘাঁটয়াছে। সুমন্ত! আমি যাঁদ 
কখনও তোমার কিছুমাত্র "প্রয়কার্য সাধন কাঁরয়া থাক, তবে এক্ষণে তুমি 
আমাকে শীঘ্র রামের নিকট লইয়া চল: তাঁহাকে না দোঁখয়া আমার প্রাণ 
ওষ্ঠাগতপ্রায়. হইয়াছে । অথবা এখনও আম আজ্ঞা দান কাঁরতোঁছ, তৃমি রামকে 
প্রত্যানয়ন কর, তাঁহার বিয়োগে মূহূর্তকালও আর দেহ ধারণ কাঁরতে পার 
না। আমার বোধ হইতেছে, এতাঁদনে তান বহুদ্‌র গিয়া থাকবেন. অতএব 
আবিলম্বে আমাকেই রথে লইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া আন। হা! এক্ষণে সেই 
কুল্দকুটমলদন্ত মহাবীর কোথায় আছেন? যাঁদ ভাগ্যে জশীবত থাকি, তবে 
জানকীর সাহত তাঁহাকে দেখিতে পাইব! আমার মত্যুকাল আসম হইয়াছে, 
এ সময়েও যাঁদ তাঁহার দর্শন না পাইলাম, তবে বল দোঁখ, ইহা অপেক্ষা 
আমার আর কি কষ্ট আছে? হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা জানক! আম অনাথের 
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ন্যায় দুঃখে প্রাণত্যাগ কাঁরতোছ, কিন্তু তোমরা তাহা জানিতেছ না। 
অনন্তর দশরথ পূত্রবিয়োগ-দেখে জ্রানশূন্য হইয়া শোকাকুল মনে 
কৌশল্যাকে কাঁহলেন, দৌব ! আম রাম বিনা যে দুঃখসাগরে নিপাঁতিত হইয়াছি, 
জীবদ্দশায় তাহা হইতে উদ্ধার হইতে পারিব, এরুপ সম্ভাবনা কাঁর না। 
রামের শোক এই সাগরের বেগ, নিঃশ্বাস উহার তরঞ্গবহৃল আবর্ত, বাহু- 
বিক্ষেপ মৎসা, রোদন গভশীর কল্লোলশব্দ, 'বাক্ষ*ত কেশজাল শৈবাল, কৈকেয়ী 
বড়বানল, কুন্সার বাক্য লক্রকুম্ভীর, প্রার্থত বর তীরভূমি এবং রামের 
ির্বাসনই বিদ্তার। এই সাগর বাষ্পর্প-নদীজলে সততই আধিল হইতেছে এবং 
উহা আমার নেব্রনীরেই উৎপন্ন । দেখ, আজ আমার রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিবার 
অত্যন্তই আঁভলায হইতেছে, কিন্তু তাঁহাঁদগকে দোখতে পাইতোঁছি না, ইহা 
আমার পাপ 1ম আর কিছুই নহে। এই বাঁলয়া রাজা দশরথ তৎক্ষণাৎ মার্ঘত 
হইয়া শয্যায় টনপাঁতিত হইলেন। কৌশল্যাও তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া এবং 
তাঁহার এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া যারপরনাই শাঙ্কত হইয়া উঠিলেন। 









টা স্মনুকে কাঁহলেন, 


লাগিলেন এবং ধরাতলে নিপাঁতত ও ও 
, তুমি আমাকে তথায় 


সুমন্ত্ৰ! যথায় রাম, লক্ষ্মণ ও লীতা অব 
লইয়া চল। আজ আম তাঁহাদের বর্গ 
পারি না। তুমি রথ ফিরাইয়া আনুরন্ট্যর্মকেও শীঘ্র দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাও; 
যাঁদ আম তাঁহাদের অনুসরণ €৯৮আমার প্রাণ কিছুতেই রক্ষা হইবে না। 

তখন সুমন্ত কৃতাজ লিখক হ্পগদগদ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান- 
পর্বক কাঁহতে লাগলেন্ডৌধ! আপাঁন এক্ষণে শোক মোহ ও দুগখাবেগ 
পাঁরত্যাগ ফরনে। রাম অুর্ড্ত মনে বনে বাস কাঁরতেছেন। জিতোন্দুয় লক্ষ্মণ 
তাঁহার চরণসেবায় নিব্‌ন্ত হইয়া পরলোকের শুভসগ্তয়ে প্রবৃত্ত আছেন। জানকশ 
রামসংক্লাল্তমনা হইয়া নির্জন অরণ্যেও গৃহবাসের অনুরুপ প্রণীত লাভ 
কাঁরতেছেন। বনে আছেন বাঁলয়া কিছুমাত্র কাতর নন। বোধ হয়, তান যেন 
প্রবাসে থাকবার সম্পূর্ণই যোগ্য হইয়াছেন দেবি! বালব কি, জানকী পূর্বে 
এই নগরের উপবনে গিয়া যেমন "বহার কাঁরতেন, গহন কাননেও সেইরূপ 
কারিতেছেন। সেই পূর্ণচন্দ্রাননা বালিকার ন্যায় অক্রেশে রামসহবাসে রাঁহয়াছেন। 
রামেই যাঁহার হূদয়-মন আসন্ত এবং রামেই যাঁহার জীবন আয়ত্ত রাহয়াছে 
এই রামহগন অযোধ্যা তাঁহার পক্ষে অরণ্যবং হইত । তান নদ, গ্রাম, নগর ও 
ববাঁবধ বৃক্ষ দর্শন করিয়া, রামকে বা লক্ষমরণকেই হউক, জিজ্ঞাঁসতেছেন এবং 
জিজ্ঞাসা কাঁরয়া তৎসমন্দয় সম্যক্‌ জ্ঞাত হইতেছেন। 'তাঁন এক্ষণে যেন 
অযোধ্যার ক্রোশান্তরে বিহারক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া আছেন। দেব! জানকীর 
বিষয় এই পর্যন্তই জান, আর তান যে কৈকেয়ীসংকাল্ত কথা আমায় 
কাহয়াছিলেন, তাহা এখন আমার আর স্মরণ হইতেছে না। 

প্রমাদবশতঃ কৈকেয়ীর কথা উপাস্থত হইবামার, সুমন্ত তাহার আর 
উল্লেখ না করিয়া কৌশল্যার যাহাতে তুঁষ্টিলাভ হইতে পারে, এইরূপ বাক্যে 
কাঁহলেন, দো! পর্যটনশ্রম, বায়ুবেগ, আবেগ ও রৌদ্রের উত্তাপেও সীতার 
চন্দ্রাংশ্‌সদৃশী কান্ত মলম হইতেছে না। তাঁহার সেই পূর্ণ শশধর ও শতদল- 
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তুল্য আনন হ্লান হয় নাই। তাঁহার চরণযুগল এক্ষণে অলন্তকরাগশন্য, কিন্তু 
স্বভাবতঃ অলন্তকেরই ন্যায় রন্তবর্ণ সুতরাং আজও কমলকালকাসদৃশ প্রভা- 
সম্পন্ন দ্ট হইয়া থাকে। তিনি এখনও অনূরাগনিবন্ধন ভূষণ ধারণ করেন 
এবং নূপ;র দ্বারা হংসের লীলা অপহেলা কাঁরয়াই যেন সাঁবলাসে গমন কাঁরয়া 
থাকেন। তিনি অরণ্যে রামের বাহু আশ্রয় কাঁরয়া আছেন, সৃতরাং সিংহ, বাম 
বা হস্তশ যাহাই কেন দেখুন না, তাঁহার অন্তরে ছুই ভয় হয় না। দেখি! 
এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ ও জানকাঁর নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে এবং আপনি ও 
মহারাজ__আপনারাও শোচ্য হইতেছেন না। রামের এই চারত্র অনন্তকাল 
জাবলোকে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহারা এক্ষণে শোক পারত্যাগ কাঁরয়া পুলাকত 
মনে মহর্ষগণের পথ আশ্রয় কারয়াছেন এবং বন্য ফলমূলে তৃপ্তিলাভ কাঁরয়া 
িতৃকৃত প্রতিজ্ঞা প্রাতপালন কাঁরতেছেন। 

পাত্রশোকার্তা দেবী কৌশল্যা সুমন্বের প্রকৃত কথায় বারতা হইয়াও 
মির দস্ও ন্যাম হর হয়া বস করছে 

গলেন। 





খের ন্যায় আনন্দপ্রদ মহাবীর রাম লিলা সে তল উপাধান কাঁরয়া 
কোথায় শয়ন করেন? তাঁহার বদনমণ্ডল পদ্মবর্ণ, লোচনযুগল পদ্মপলাশের 
ন্যায় বিস্তীণ নিঃশ্বাসবায়্‌ পদ্মের ন্যায় সুগন্ধি এবং কেশপ্রান্ত আঁত সুন্দর, 
হা! আবার কবে আম সেই মুখখানি দেখিতে পাইব। রামকে না দৌঁখয়া 
যখন আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন ইহা যে বজ্র ন্যায় 
কঠিন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলে যাঁদ রাম 
পুনরায় আগমন করেন, তখন ভরত যে রাজ্য ও ধনসম্পদ পারত্যাগ কাঁরবেন, 
ইহা কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না। কেহ কেহ শ্রা্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া অগ্রে আপনার বান্ধবাঁদগকে আহার করান, পরে তাঁদ্বষয়ে কৃতকার্য 
হইয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণাঁদগকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা কাঁরয়া থাকেন, 
কিন্তু যে-সকল ব্রাহ্মণ দেবতুল্য বিদ্বান্‌ ও গুণবান্‌ তৎকালে তাঁহারা সংধা- 
সদৃশ সুস্বাদু অন্বও স্পর্শ করেন না। শঙ্গাচ্ছেদ যেমন বৃযাঁদগের অসহ্য 
হইয়া থাকে, অন্যের ভোজনাবসানে ভোজন ই*হাঁদগের পক্ষেও সেইরূপ । 
মহারাজ! কানম্ঠ ভ্রাতা যে-রাজ্য ভোগ করিল, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ তাহা িরূপে 
গ্রহণ কাঁরবে? দেখ, ভোজ্য দ্রব্য অন্যে আহরণ কাঁরলে, ব্যাঘ্ তাহা কদাচই ভক্ষণ 
করে না, যে ব্যান্ত সর্বাংশে সর্বাপেক্ষা উত্তম, পরাস্বাদিত বিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি 
কদাচই হইতে পারে না। ঘৃত, পুরোডাশ, কুশ ও খাঁদর কাম্ঠের যুপএই 
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সকল দ্রব্য এক যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে, যজ্ঞান্তরে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ: সুতরাং 
রাম 'হৃতসার সুরাসদ্‌শ পণতসোম যন্ঞের অনুরূপ ভরতভুন্ত রাজ্য িরূপে 
গ্রহণ করিবেন? প্রবল শার্দল যেমন পচ্ছমর্দন সহ্য কাঁরতে পারে না, তদ্রুপ 
তান এতাদ্‌শ অসম্মান কখনই সাঁহবেন না। সুরাসূর সাহত সমুদয় লোক 
রণস্থলে তাঁহার পরাক্রমে ভাত হন। লোকে অধর্ণে প্রবৃত্ত হইলে যে ধর্মশীল 
তাহাদিগকে ধর্মে সংস্থাপন কাঁরয়া থাকেন, তানি দ্বয়ং ক প্রকারে অধর্মের 
অনুষ্ঠান করিবেন? সেই মহাবল মহাবাহ্‌ যুগান্ত কালের ন্যায় সুবর্ণপু্খ 
শর দ্বারা সমুদয় প্রাণীকে সংহার এবং মহাসাগরকেও শ্‌চ্ক কারতে পারেন। 
মৎস্য যেমন আপনার সন্ভাঁতকে নষ্ট করে, তদ্রুপ তুম তাঁহাকে স্বয়ংই বিনাশ 
কারয়াছ। সনাতন খাঁষগণ শাস্তে যে ধর্ম সংস্থাপন কারয়াছেন, ত্রান্মাণেরা যাহা 
প্রাতিপালন করিয়া থাকেন, তাহা যাঁদ তোমার সত্য বোধ হইত, তাহা হইলে 
তুমি রামকে কখনই নির্বাসিত কাঁরতে না। দেখ, ্বীলোকের তনাটি গাঁত; 
তন্মধ্যে প্রথম পাতি, দ্বিতীয় পত্র, তৃতীয় জ্ঞাত, এতাঁদ্ভন্ন তাহার গত্যল্তর 
নাই। কিন্তু তুমি আর আমার আপনার নও, রামকে নির্বাসিত কাঁররাছ, এক্ষণে 
বনে গমন করাও আমার পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে বা, সতরাং তোমা হইতেই 
আমার প্রাণান্ত হইল। তুমি রাজ্য নাশ ও পৌর্ুসসবনাশ করিলে, মন্ত্রীরা 
এককালে গেলেন এবং আমিও পত্রের স টি হইলাম; এক্ষাণ কেবল 
তোমার পত্নী ও পুতই সুখী হইবেন। 

দশরথ কৌশল্যার এইরূপ দারুণ ক হাল 
4 অন্তরে প্রবেশ কাঁরল এবং পর্বেকৃত 










কাঁরলে, রাজা দশরথ যংপরোনাস্তি দুঃখিত ও অত্যন্ত হান্তত হইলেন। 
মোহপ্রভাবে তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তান বহূক্ষণ চিন্তা কাঁরয়া আপনার 
এই দূঃখের কারণ উপলাব্ধ কারলেন এবং কৌশল্যাকে পার্শ্বে অবলোকনপূর্বক 
দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পাঁরত্যাগ কাঁরয়া পুনরায় ভাবতে লাগলেন। পূর্বে 
অজ্ঞানতাপ্রযুস্ত শব্দমা্র লক্ষ্য .কারয়া মুনিকুমার-বধরূপ যে অকার্য অনুচ্ঠান 
করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। পাত্রশোক ও মনকুমার-বধজনিত 
দুঃখ তাঁহাকে যারপরনাই পাঁরিতশ্ত কাঁরতে লাগিল। তখন তান অধোমুখে 
কৃতাঞ্জাল হইয়া কৌশল্যাকে প্রসন্ন কারবার নিমিত্ত কাম্পতকলেবরে কহিতে 
লাগিলেন, দেবি! তুমি শন্তুকেও স্নেহ এবং তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিয়া 
থাক, এক্ষণে আম কৃতাঞ্জলি হইয়া কাহতোছি, প্রসন্ন হও । যে-সকল স্লীলোকের 
ধমজ্জান আছে, স্বামী গুণবান বা নির্গুণই হউন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা 
বালয়া জ্ঞান করা তাঁহাদের কর্তব্য । তুমি আঁত ধর্মশশলা, সং ও অসংই বা কি 
তাহাও জান, অতএব [বিশেষ দুঃখিত হইলেও এই শোকের উপর আমার প্রাত 
কঠোর বাকা প্রয়োগ করা তোমার উচিত হয় না! 

কৌশল্যা দশরথের এইরূপ দীন বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণালী যেমন বর্ষার 
জলধারা বহন করে সেইরূপ নেন হইতে বাম্পব্যার বিসর্জন কাঁরতে লাগিলেন। 
পরে দশরথের সেই পন্মকলিকাকার অঞ্জলি স্বহস্তে গহণ ও মস্তকে ধারণ- 
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পূর্বক ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভাঁতমনে কাহলেন, মহারাজ! আম তোমায় সাম্টাণ্গে 
প্রাণপাত কাঁরতোছ, প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জাল হইলে ইহাতে 
নিশ্চয়ই আমার সর্বনাশ হইবে। অতঃপর আমি আর তোমার ক্ষমার যোগ্য 
নাহ। ইহলোক ও পরলোকের *লাঘনীয় পাঁত যাহাকে প্রসন্ন করেন, সে কখনই 
কুলস্ঘী বালিয়া পাঁরগাঁণত হইতে পারে না। নাথ! আমার ধর্মজ্ঞান আছে, তুমি 
যে সত্যবাদী, তাহাও জানি; আমি কেবল পূতশোকে কাতর হইয়াই তোমায় 
এরূপ আপ্রয় কথা কাঁহলাম। দেখ, শোক হইতে ধৈর্য, শাস্রজ্ঞান প্রভৃতি 
সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়, শোকের সদৃশ শত্রু আর নাই। বিপক্ষের প্রহার 
অনায়াসে সহ্য করা যায়, কিন্তু যাঁদ শোক অল্পমাত্রও উপস্থিত হয়, তাহা 
সাহয়া থাকা সহজ নহে। আজ পাঁচ দিন হইল রাম বনে গিয়াছেন, কিন্তু 
শোকে নিতান্ত নিরানল্দ আছি বালিয়া, এই পাঁচ দন যেন আমার পাঁচ বংসর 
বোধ হইতেছে। নদশীর বেগে সম্দদ্রের জল যেমন পাঁরবার্ধত হয়, সেইরূপ 
রামের চিন্তায় হৃদয়মধ্যে শোক ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

কৌশল্যা এইরূপ কাঁহতেছেন, ইত্যবসরে দিবাকর অস্তাঁশখরে আরোহণ 
কাঁরলেন, রজনশ উপস্থিত হইল। শোকাকুল রাজা দ্বশরথও কৌশল্যার বাক্যে 
আহত্বাদত হইয়া নাপ্রিত হইলেন। 








তিষাচ্টতম পর্গ। অনন্তর [তান 
লাগিলেন। রাম ও লক্ষণের নিব প্ঘন রাহ যেমন সূর্যকে আবরণ করে 
তদ্রপ শোকাম্ধকার সেই ইন্দ্রসদ১হ্&র্রি মনকে আবৃত কারল। প্রানর্বাসনের 
যণ্ঠ রজনীর অর্ধ বামে বর আপনার দূক্কর্ম তাহার স্মরণ 
হইল। সেই বতান্ত সই উদিত হইলে তান শোকাকুলা কৌশল্যাকে 
কাঁহলেন, দেবি! মনা (৬ বা অশৃভ যেরূপ কায করুন, তাহার অন, রূপ 
ফল তাহাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হয়। যে ব্যান্ত কোন কার্যের প্রারম্ভে কম- 
ফলের গৌরব লাঘব, দোষগুণ বিচার না করে, সে বালক। যে আগ্রকানন ছেদন 
করিয়া পলাশ বক্ষে জলসেক করে, সে পুঘ্পশোভা দর্শনে ফললুন্ধ হয় বাঁলয়া 
ফলকালে হতাশ হইয়া থাকে। আমি আঁত নির্বোধ, আমিও আম্রবন ছেদন 
করিয়া পলাশ বৃক্ষে জলসেক কাঁরয়াছিলাম, এক্ষণে পৃত্র লইয়া সুখী হইবার 
সময়ে পুত্রকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া অনুতাপ করিতেছি। দোব! যে কারণে আমার 
অদনম্টে এইরূপ ঘটিল, কাঁহতোঁছ শ্রবণ কর। 

আমি যখন কৌঁমারাবস্থায় ধনািদ্যা শিক্ষা কার, তৎকালে শব্দমান্র 
শুনিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ কাঁরতে পারতাম, এই জন্য লোকে আমায় শব্দবেধী বাঁলত। 
এঁ সময়েই আমি এই পাপের অনুষ্ঠান কাঁর। আমার যে এই দুঃখ, ইহা স্বকৃত 
কর্মীনবন্ধনই ঘটিয়াছে। বালক অজ্ঞানতাবশতঃ 'বষপান কারলে বিষপ্রভাব কি 
বিনষ্ট হয়? আমার ভাগ্যে সেইরূপই হইয়াছে। যেমন কেহ না জানিয়া পলাশ 
পৃম্পে মোহিত হয়, আম তদ্রুপ না জানয়াই শব্দানুসারে লক্ষ্য বিদ্ধ কারতে 
শিখিয়াছিলাম। দেবি! যখন তোমার বিবাহ হয় নাই, আমি য্বরাজ, এই 
অবস্থায় আমার কামোদ্দীপক বর্ষাকাল উপাঁস্থত হইল। সূর্ধ ভূমির রস 
আকর্ষণপূর্কক কঠোর কিরণে সমস্ত জগৎ পাঁরতপ্ত করিয়া দাক্ষণ দিকে 
গমন করিলে তৎক্ষণাৎ উত্তাপ দূর হইয়া গেল; স্নিষ্ধ মেঘ নভোমণ্ডলে দুষ্ট 
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২৩৪ অযোধ্যাকাণ্ড 


হইল। ভেক, চাতক ও ময়ূরগণ হর্ষ প্রকাশ কারতে লাগল! বৃক্ষশাখাসকল 
বৃষ্টির পতনবেগ ও বায়ূভরে কাঁম্পত হইয়া উঠিল; বিহঞ্গেরা বর্ষাজলে 
স্নাত ও পক্ষের উপরিভাগ পিত্ত হওয়াতে আঁত কম্টে তথায় গয়া আশ্রয় 
লইল। মন্তময়রশোভিত পর্বত নিরন্তরানিপাতত জলধারায় আচ্ছন্ন হওয়াতে 
জলরাশর ন্যায় পারদশ্যমান হইল। জলস্রোত স্বভাবতঃ নির্মল হইলেও 
গোঁরকাদি ধাতুসংযোগে কোথায় পাণ্ডুবর্ণ, কোথায় রন্তুব্ণ, কোথায়ও বা ভস্ম- 
মিশ্রিত হইয়া তথা হইতে ভ্‌জঙ্গাবৎং বক্রগাততে প্রবাহত হইতে লাগল। 
দোব! এই সুখময়কালে মৃগয়াবহারে আমার ইচ্ছা হইল। তখন আমম রানি- 
যোগে নিপানে জলপানার্থ আগত মাহয, হস্ত বা যে-কোন জন্ত হউক, 
তাহাদিগকে ধিনাশ কারবার নিমিত্ত শর-শরাসন গ্রহণ ও রথারোহণপূর্বক 
সরযূতটে উপস্থিত হইলাম। 

অনন্তর অন্ধকারে চতুর্দক আবৃত হইলে, এ তাদৃশ্য সরযুর জলমধো 
কারকণঠস্বরের ন্যায় কুম্ভপ্রণরব শীনতে পাইলাম । শ্যানয়া আমার নিশ্চয়ই. 
05554518758 
কাঁরয়া ভুজচ্গের ন্যায় ভাষণ সূতীক্ষ শর ত্‌ণশর হই 






কাঁরলাম। শর পারত্যন্ত হইবামান্ন একজন ব 2৮৬ 
পাইলাম। তান আমার শরে মর্মে আহত ও পাঁতিত হইয়া কাহলেন, 
আমি একজন তাপস, কি কারণে আমার শস্য নিপাতত হইল? আমি 
রারিকালে নির্জন নদীতে জল লইতে দ্্যর্ৌছলাম এ সময় কে আমায় শর 
প্রহার কাঁরল? কাহার ক অপক ্বাছ? আমি বনমধ্যে বন্য ফলমূলে 
জীবন ধারণ করিয়া থাকি, র ক্লেশ জন্মে এমন কার্য কখন কাঁর 
না, সুতরাং আমার প্রতি গ কর্‌পে সঙ্গত হইল? আমি মস্তকে 


সাধারণের "বাঁ, এই নি ক তদ্রুপ হইয়াছে। প্রাণনাশ হইল বালয়া 
আমি অনুতাপ কার না, আমার বিনাশে আমার বৃদ্ধ ?পতামাতার বে দৃদরশা 
হইবে তান্নমত্তই দুঃখিত হইতোছ। আমি তাঁহাদগকে চিরকাল ভরণপোষণ 
করিয়া আসতেছি, এক্ষণে আমার অভাবে তাঁহারা কিরুপে দিনপাত কারিবেন 2 
হা! এক শরে আমরা সকলেই নষ্ট হইলাম। এমন লাব্ধস্বভাব বালক কে 
আছে, যে আমাদিগকে বধ কাঁরল 2 

দোব! সেই নিশাকালে মুলিকুমারের এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
আমার হস্ত হইতে শরকার্মডক ভূতলে স্খালত হইয়া পাঁড়ল। আম অত্ান্তই 
ভাত*ও শোকাবেগে গবমোহিত হইলাম এবং একাল্ত বিমনস্ক ও নিবপর্য হইরা 
তথায় গমনপূর্বক দেখিলাম, সরূতীরে একজন তাপস শরাবদ্ধ হইয়া ভূতলে 
শয়ন আছেন। তাঁহার জটাসবল 'বাক্ষিপ্ত. অঙ্গপ্রত্্গ ধূলি ও শোঁণতে লিপ্ত 
এবং জলপূর্ণ কলস ভূমিতে পাতত হইয়াছে। 

তখন তিনি আমাকে সম্মুখে নিরীক্ষণপূর্কক স্বতেজে দগ্ধ করিয়াই যেন 
কঠোর বাক্যে কাঁহতে লাগলেন, মহারাজ ! আম বনবাসী, পিতামাতার নিমিত্ত 
জল লইতে সরষূতে আসিয়াছি, তুমি কেন আমায় প্রহার করিলে ই আম 
তোমার ক অপকার কারয়াছলাম £ তুমি এক শরে আমাকে বিদ্ধ করিয়া 
আমার অন্ধ পিতামাতারও প্রাণনাশ কাঁরলে। তাঁহারা দুর্বল, অন্ধ ও 
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পিপাসার্ত হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতাঁক্ষা কাঁরতেছেন। আমি জল লইয়া 
যাইব, বহুক্ষণ এইরূপ প্রত্যাশায় আছেন; এক্ষণে তৃষ্ণা সংবরণ কারিয়া থাঁকবেন। 
বোধ হয়, আমার জ্ঞান ও তপস্যার কোন ফলই নাই। আম ষে ভূতলে পাঁতত 
ও শয়ান রাহয়াছ, পিতা তাহা জানিলেন লা, জানলেই বা কি করবেন, তান 
স্বয়ং অশন্ক এবং অন্ধত্বানবন্ধন গমনে সম্পূর্ণই অক্ষম। একটি বক্ষ বায়বেগে 
ভিদ্যমান হইলে আর একট বৃক্ষ তাহাকে কিরূপে রক্ষা কারবে? যাহাই হউক, 
তুমি এক্ষণে স্বয়ংই আমার তার নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাত 
কর। কিন্তু সাবধান, আঁগ্ন পরিবার্ধত হইয়া যেমন সমগ্র যন দগ্ধ করে, সেইরূপ 
তিনি যেন তোমাকে দণ্ধ না করেন। তুমি এই সুক্ষ পথ দয়া যাও, আমার 
পিতার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। তুমি তাঁহাকে প্রসন্ন কারও, কিন্তু দেখিও, {তান 
ক্লোধাবিষ্ট হইয়া যেন তোমাকে অভিশাপ প্রদান করেন না। মহারাজ! নদসবেগ 
যেমন অল্তঃস্ফীত বালকাবহুল তারভূমিকে আহত করে, সেইরূপ তোমার এই 
সৃতীক্ষম শর আমার মর্মদেশে যন্ত্রণা দিতেছে, অতএব তুম এক্ষণে আমার 
বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লও। 

দেব! খাষকুমার আমাকে শর আকর্ষণ করিতে বাললে ভাবলাম, যাঁদ 


শল্য থাকে আঁধকতর বেদনা দিবে; যদ , এখনই প্রাগাবরোগ 
হইবে; এই ভাবিয়া আমি যংপরোনাস্তি ও দুঃখিত হইলাম। 
অনন্তর মুনিকুমার জমশঃ পাঁড়িলেন। তাঁহার নেতদ্বয় 


জ! আমি ধৈর্যের সাঁহত ?চত্তের 


নস উপস্থিত হইয়াছে তম এক্ষণে তাহা 
বর দাহ, বৈশ্যের গুরসে শূদ্রার গভে আমার জন্ম 

হইয়াছে। মুনিকুমার ক এই কথা কাহলে আম তাঁহার বক্ষ হইতে শল 
উদ্ধার কাঁরয়া লইলাম। তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘৃর্ণিত ও কাপত হইতে লাগল এবং 
অধিকতর খন্ণায় আকুণ্ঠিত হইয়া গেল। তনি অত্যন্ত ভীত হইয়া আমার 
প্রাত দষ্টপাতপূর্বক প্রাণত্যাগ কারলেন। আমিও যারপরনাই বিষ হইলাম। 





চতুঃঘাষ্টতম স্গ | দোব! অজ্ঞানতঃ এই পাপকার্ষর অনুষ্ঠান কাঁরয়া আমার 
মনে অত্যন্তই ক্ষোভ উপস্থিত হইল। এখন ইহার সদুপায় ক, তৎকালে আমি 
একাকী কেবল ইহাই ভাবতে লাগলাম। পরিশেষে সেই বাঁরপূর্ণ কলস 
লইয়া নিৰ্দষ্ট পথ অনুসারে আশ্রমে প্রবেশ কারলাম। দেখিলাম তথায় দূর্বল 
বৃদ্ধ অন্ধ তাপসদম্পতী 'ছন্নপক্ষ- বিহগাঁমথুনের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। 
তাঁহাদিগকে ‘উত্থান করাইয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়, এমন আর কেহ নাই। 
এঁ সময় তাঁহারা পুত্রের কথা আন্দোলন কারতোঁছলেন. তাঁক্নব্ধন তাঁহাদের 
িছুমান্ই শ্ৰান্ত ছিল না৷ আমি যাঁদও আশা ছেদন কাঁরয়াছ, তথাচ পানর 
জল আনয়ন কাঁরবে, অনাথের ন্যায় এইরূপ প্রত্যাশাপন্ন হইয়া আছেন। দেবি! 
আম একে ত ভীত ও শোকাক্রান্ত হইয়াছিলাম, আশ্রমে প্রবেশ কাঁরবামার 
আমার অধিকতর ভয় ও শোক উপস্থিত হইল। 

অনন্তর মুনি আমার পদশব্দ শ্রবণ করিয়া প্ুত্রমে কাহলেন, বংস! 
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তোমার কেন এত বিলম্ব হইল? তুমি শাঁঘ জল আনয়ন কর। বহুক্ষণ নদীতে 
ক্রীড়া কাঁরতোঁছলে বাঁলয়া তোমার মাতা অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। এক্ষণে 
তুমি ত্বারতপদে আশ্রমে আইস। আমরা যাদও কোনরূপ আপ্রয় ব্যবহার 
করিয়া থাক, তাল্নমন্ত তুমি কিছু মনে কারও না। তুমি এই অগাঁতাদিগের 
শীত, এই অন্ধাদগের চক্ষু! আমাদের জীবন তোমাকে অবলম্বন কাঁরয়াই 
রাহয়াছে। বংস! তুমি কেন আমার কথায় প্রত্যুত্তর কাঁরতেছ না? 

মান ব্যঞ্রনাক্ষরাঁবরাহত গদগদ ও অস্কূট স্বরে এইরূপ কাহলে, আম 
অত্যন্তই ভীত হইলাম এবং সবিশেম যরূসহকারে তাৎকালিক ভাব গোপন 
কাঁরয়া কাঁহলাম, তপোধন! আম ক্ষাত্ররবংশীয় দশরথ, আম আপনার পত্র 
নাহ। সাধূলোকে যে বিষয়ে ঘৃণা করেন, আমি এইরূপ একাঁট কায" কারয়া 
এক্ষণে অতাল্তই দুঃখিত ও পাঁরতাঁপিত হইয়াছ। ভগবনৃ! অদ্য নিপানে 
জলপান করিবার নিমিত্ত হচ্তী বা যে-কোন জন্তুই আসক. আম তাহাদিগকে 
বিনাশ কারবার বাসনায় শরাসনহস্তে সরঘৃতশরে আ'সয়াঁছলাম। ইত্যবসরে 
নদীর জলমধ্যে কুদ্ভপৃরণরব আমার শ্রীতগোচর হইল। সেই শব্দ শ্রবণে হস্তী 
আসিয়াছে মনে করিয়া আম শর নিক্ষেপ কাঁরয়াছিল্ম। পরে নদতীরে গিয়া 
দেখলাম একজন তাপসের বক্ষে শর বিদ্ধ হং ১ [তান মৃতকম্প হইয়া 
ভূতলে শয়ান রাহরাছেন। তখন আম সান র 
তাঁহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার কারয়া লুল শল্য উদ্ধৃত হইবামার তানি 
িতামাতা বৃদ্ধ বাঁলয়া শোকাকুল মনে 
কারিলেন। ভগবন্‌! আমি না ক 






আমাকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসার্ত তে পারতেন, কু কাঁরলেন না, কাঁহলেন, 
মহারাজ ! যাঁদ তুমি এই অকার্যের বিষয় স্বয়ং আঁসয়া না জানাইতে, তাহা 
হইলে তোমার মস্তক সদ্যই সহস্রধা স্খালত হইয়া পাঁড়ত। ক্ষাৱয়ের কথা 
দূরে থাক, অনাথ অন্ধ বানপ্রস্থকে হত্যা জ্ঞানকৃত হইলে উহা ইন্দ্রকেও 
স্থানচাতে কারতে পারে। আমার পুত তপঃপরায়ণ ও ব্রদ্দবাদী, তাদ্‌শ লোকের 
প্রতি জ্ঞানপূর্বক শস্ত নিক্ষেপ কারলে, তোমার মস্তক সগ্তধ্য [শীর্ণ হইয়া 
যাইত ৷ তুমি অন্রানতঃ এই কার্য কাঁরয়াছ বলিয়া জীবত রাঁহয়াছ, যাঁদ জানিয়া 
কাঁরতে তাহা হইলে কেবল তুমি নও, সবংশেই ধ্বংস হইয়া যাইতে । ষাহাই 
হউক, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া চল। যান শোণিতাঁলপ্ত দেহে 
টি সমস গত কা আমরা সেই পত্রের শেষ দেখা 
দেখিয়া লইব! 

অনন্তর আমি একাকণ তাঁহাদিগকে সি:তীরে লইয়া গিয়া সেই মৃতদেহ 
স্পর্শ করাইলাম। স্পর্শ কারবামাত্র তাঁহারা তদ্‌পাঁর পাঁতত হইলেন। পরে 
মানি সকাতরে কাঁহতে লাগিলেন, বৎস! আজ কেন তুম আমাকে আঁভবাদন 
করিতেছ না? কেন আমার সাঁহত কথা কাঁহতেছ নাঃ ক 'নামত্তই বা ভূতলে 
শয়ন করিয়া আছ? তুমি কি ক্রোধ কাঁরলে? বাছা! আম যদি আপ্রয় হইয়া 
থাক, তবে তোমার এই ধর্মশীলা জননীর প্রতি একবার দাঁন্টপাত কর। তুমি 
ক কারণে আলিঙ্গন ও কোমল বাক্যে সম্ভাষণ কাঁরলে নাঃ আম অতঃপর 
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রাতিশেযে আর কাহার হূদর়হারী মধুর শাস্ৰাধ্যয়ন শ্রবণ কাঁরব? আমাকে 
পঢত্রশোকভয়ে নিতান্ত কাতর দেখিয়া আর কে সন্ধ্যাবন্দনাবসানে হৃতাশনে 
আহুতি প্রদানপূ্বক আমায় স্নান করাইবে? আম একান্ত অকর্মণ্য, দারিদ্র 
ও সহায়হীন, এক্ষণে কদ্দ মূল ফল আহরণপূর্বক আর কে আমায় প্রিয় 
আতাথর ন্যায় আহার করাইবেঃ বস! আমি তোমার এই অন্ধ ও বদ্ধ 
মাতাকে কিরুপে ভরণপোষণ কাঁরব? নিবারণ করি, তুমি একাক যমালয়ে 
যাইও না, কল্য আমাদের উভয়েরই সাঁহত তথায় গমন কাঁরবে। আমরা শোকার্ত, 
অনাথ ও দীন হইলাম, তোমাবহীনে আমাদগকেও আঁচরাং মৃত্যর পথ 
আশ্রয় কারতে হইবে। বৎস! আমি যমালয়ে গিয়া, যমের পাঁহত সাক্ষাৎ 
কাঁরয়া এইরূপ কাঁহব, ধর্মরাজ! তুম আমাকে ক্ষমা কর, আমার এই পত্র 
আমাদিগকে ভরণপোষণ করুন; তুম লোকপাল, অতএব অনাথের এই এক 
অক্ষয় অভয় দাঁক্ষণা দান করা তোমার কতব্য হইতেছে। 

হা! তুমি ?নষ্পাপ, কিন্তু এই পাপাচারা ক্ষাত্রয় তোমায় 1বনাশ কারয়াছে, 
অতএব তুমি আমার সতোর বলে অবিলম্বে বাঁরলোক লাভ কর! বীর পুরুষেরা 


সমরপরাঞ্মূখ না হইয়া সম্মূখযুদ্ধে দেহত্যাগ ক যে গাঁত লাভ কাঁরয়া 
থাকেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। মহারাজ বা, দিলীপ, জনমেজয়, 
নহ্‌ব ও ধন্ধ্মার--এই সমস্ত মহাত্মদিগের . তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। 


স্বাধ্যায়, তপস্যা, ভ্‌মিদান, একপত্ন T)সহন্র প্রদান, গুরুসেবা এবং 
প্রায়োপবেশনাদ দ্বারা তন্‌ত্যাগ-- ঠা 1 কার্যে যে গাঁত 'নার্দস্ট আছে, 
তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। আহিতুর্ব্্টযে গাঁত, সকল প্রাণীর যে গাঁতি, তুমি 
তাহাই অধিকার কর। যে জূক্ষ্ষ্ব-ধংশে জন্মগ্রহণ করে, অশুভ গাঁত তাহার 


কদাচই হয় না, কিন্তু বৎস [কে বিনাশ কাঁরল, এ প্রকার গতি তাহারই 
হইবে। এই বলিয়া মু 
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২৩৮ জমোধ্যাকাণ্ড 


অনন্তর মুনিকুমার স্বকর্মপ্রভাবে দিব্য রূপ পারগ্রহ কাঁরয়া সুররাজ 
ইন্দ্রের সঙ্গে অবিলম্বে স্বর্গে আরোহণ কাঁরলেন এবং পুনরায় তাঁহার সাঁহত 
প্রত্যাগমন কাঁরয়া বৃদ্ধ িতামাতাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক কাঁহলেন, আম 
আপনাদের পরিচর্যা কাঁরয়া দিব্যস্থান আঁধকার কাঁরয়াছি, এক্ষণে আপনারাও 
আর বিলম্ব না কাঁরয়া আমার নিকট আগমন করুন। এই বাঁলয়া মাঁনকুমার 
সৃপ্রশস্ত দিব্য বিমানযোগে স্বর্গে আরোহণ কারিলেন। 

অনন্তর তাপস ভার্যা সমাভব্যাহারে পুত্রের উদকক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক 
আমায় কাঁহলেন, মহারাজ! তুমি আজই আমাকে বিনাশ কর; আমার সবেমাত্র 
এক পাত্র ছিল, তুঁমই তাহার প্রাণ সংহার কাঁরলে, সুতরাং মৃতাতে আমার 'আর 
কোন যন্ত্রণা হইবে না। তুমি না জানিয়া আমার সেই বালকাঁটকে নষ্ট কাঁরয়াছ, এই 
কারণে আম নিদারুণভাবে তোমায় এই অভিশাপ দিতেছি যে, সম্প্রতি আমার 
যেমন পাত্রশোক হইয়াছে, এইরূপ পৃতশোকে তোমাকেও দেহপাত কারতে 
হইবে। তুমি ক্ষয় হইয়া অজ্জানতঃ এই কার্য করিয়া, সুতরাং এইক্ষণে 
ব্হ্বহত্যাসদৃশ পাপ তোমায় স্পার্শতেছে না বটে, িম্তু আঁচরাংই পাত্রাবয়োগ- 
দুঃখে মৃত্যুমূখে পাঁতত হইতে হইবে। 

ম্যান আমায় এইরূপ আঁভশাপ দয়া ভার্ধার বহি বিলাপ ও 
পাঁরতাপ করত চিতায় আরোহণ ও দ্বর্গে গমন) । দেবি! বালকতব- 
নিবন্ধন শব্দানূসারে লক্ষ্যে শরক্ষেপ কাঁরয়া আযর্মভীর্পাপ সঞ্চয় কাঁরয়াঁছলাম 
চিল্তাসহকারে তাহা আমার স্মরণ হইয়াছে। ও 
কাঁরলে যেমন ব্যাধি জন্মে, তপে দেই 
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কর; দেখ, মৃত্যু হইলে কাহারই সাঁহত সাক্ষাৎ হওয়া 
! এক্ষণে রাম যদি আমায় একবারও স্পর্শ করেন এবং 
ও যৌবরাজ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বোধ হয় আম বাঁচতে 
রামের প্রীতি যেরুপ আচরণ করিয়াছি, তাহা আমার উচিত হয় 
নাই, তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপয্ন্ত হইয়াছে । 
পর্ণ দূ্বত্ত হইলেও এই জাবলোকে বিচক্ষণ হইয়া কোন্‌ ব্যান্ত তাহাকে 
পরিত্যাগ কারতে পারে? আর কোন্‌ পরই বা নির্বাসনের আদেশ পাইয়া 
তার প্রাত অসয়া প্রদর্শন না করেঃ দোব! আম আর তোমাকে দেখিতে 
পাই না, আমার স্মৃতিশান্ত বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে; এক্ষণে এই সকল 
যমদূত আমায় ত্বরা দিতেছে। হায়! প্রাণান্ত হইলে সত্যনিষ্ঠ রামকে যে আর 
দেখিতে পাইব না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের আর কিছুই নাই। রৌদ্র যেমন 
বারাবিন্দ; শুষ্ক করিয়া ফেলে, তদ্রুপ রামের অদর্শন-শোক আমার প্রাণ শ্‌চ্ক 
কাঁরতেছে। চতুর্দশ বংসর অতাঁত হইলে যাঁহারা রামের কুন্ডলশোভিত মুখ- 
মন্ডল সন্দর্শন কারিবেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন2ুদেবতা! রামের লোচন পদ্ম- 
পলাশের ন্যায় আয়ত, ভ্রুফূগল বিস্তৃত, দশ্দন ও নাসিকা আঁত মনোহর; 
যাহারা ধন্য ও কৃতপুণ্য তাঁহারাই সেই শশাঙ্কতুল্য, প্রফুল্ল কমল- 
সদ্‌শ মুখ অবলোকন করিবেন। যাঁহুর 
আসিতে দেখিবেন তাঁহারাই ভার 







অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, গে শব্দ, সপশ” রস-কিছুই অনুভব 
করতে পারিতোছি না। হইলে ভস্মীভূত দীপবার্ত যেমন অবশ 


সকল অবশ হইয়া যাইতেছে। প্রবাহবেগ যেমন 


২৪, অযোধ্যাকাণ্ড 


নদশতীরকে িপাতিত করে, সেইরূপ আত্মকৃত বই আমায় বিনাশ কারস; 
হা রাম! হা দূহখাঁবনাশন! হা পিতৃপ্রিয়! তুমি 







কুলকলাঞ্কনশ কৈকোয়! তুই আমার পরম শত্:! রাজা দ ল্যা ও 

সুমিতার সমক্ষে এইরূপ পাঁরতাপ কারয়া, রজনণ দ্বিপ্রহর হইলে 

প্রাণত্যাগ কাঁরলেন। ইং 
৯, 


পণ্চষাষ্টিতম সগণ। রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে স্দাশক্ষিত সৃত, 
কুলপারচয়দক্ষ মাগধ, তল্রীনাদানির্ণায়ক গায়ক ও স্তুতিপাঠকগণ রাজভবনে 
আগমন করিল এবং স্ব-স্ব প্রণালী অনুসারে উচ্চৈচগ্বরে রাজা দশরথকে 
আশশর্বাদ ও স্তুতিবাদ করিয়া প্রাসাদ প্রতিধ্বানত করিতে লাগিল । 
পাণিবাদকেরা ভূতপর্ব ভূপাঁতিগণের অদ্ভূত কার্যসকল উল্লেখ কাঁরয়া 
করতালপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল। সেই করতালিশব্দে বৃক্ষশাখায় ও পঞ্জরে যে-সকল 
ধিবহঙ্গ বাস করিতোঁছল, তাহারা প্রাতব্দ্ধ হইয়া কোলাহল কাঁরয়া উাঠিল। 
পাবি স্থান ও তীর্ঘের নামকার্তন আরম্ভ ণাধদান হইতে লাগল। 
ধিশুদ্ধাচার সেবানিপূণ বহুসংখা স্ত্রীলোক প্রভৃতি পারিচারকগণ 
আগমন কারিল। স্নানাবিধানজ্ঞেরা বথাকার্ে্ের্র্ণকলসে হাঁরচন্দন-সৃরাভিত 
সালল লইয়া উপাস্থত হইল। বহার ও সাধবী স্ব্রীরা নঙ্গলার্থ 
০ পরিধেয় বস্ম ও আভরণ আনয়ন 
₹€ট্দসমস্ত পদার্থ আহৃত হইল, তৎসমনদয়ই 
কাল পর্যন্ত রাজদগানাঠ র্গকে হইয়া রাহল, পাঁরশেষে তাঁদ্বিষর়ে হতাশ 








অনন্তর যে-সকল মাহষীরা রাজা দশরথের শয্যাসান্নধানে ছিলেন, তাঁহারা 
মদ ও বিনয়বাক্য তাঁহাকে প্রবোধত কাঁরতে লাগলেন. কিন্তু তাঁহার শয্যা 
স্পর্শ কাঁরয়া হৃদয়, হস্ত ও মূল নাড়তে স্পন্দনাঁদ কিছুই দোখতে পাইলেন 
না। তখন তাঁহারা রাজার জীবনে অত্যন্তই শাঁজ্কত হইয়া প্রবাহের 
প্রাতস্রোতোগত তৃণাগ্রভাগের ন্যায় কম্পিত হইতে লাঁগলেন। পূর্বরাততে রাজা 
যে আনষ্টের আশঙুকা কাঁরয়াছলেন, তংকালে তাহা সত্য বলিয়াই তাঁহাদের 
প্রত্যয় জাল্মল। 

কৌশল্যা ও সমতা পত্রশোকে কাতর হইয়া 'নাদ্রত ছিলেন, রাতিজাগরণ- 
নিবন্ধন তখনও প্রবোধিত হন নাই। রামজননী 'তাঁমরাবৃত তারকার ন্যায় 
প্রভাশন্য, শোকে অবসন্ন ও বিবর্ণ হইয়া হস্তপদ সংকোচনপূর্বক রাজার 
পার্শ্বে শয়ান আছেন এবং স্ম্রা তাঁহারই সান্নাহত রাঁহয়াছেন। সুমিত্রার 
মুখকমল নেত্রজলে মাঁলন হইয়াছে এবং শোভাও পূর্ববং আর নাই। অল্তঃপুরের 
অন্যান্য স্কীলোক তাহাদিগকে নীদ্রত এবং রাজা দশরথকে নিদ্রাবস্থায় মৃত 
দোঁখয়া অরণ্যে যূথপাতাবরাহত করেণুর ন্যায় আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। 
তাঁহাদের ক্রন্দনশব্দে কৌশল্যা ও সামিত্রার চেতনালাভ হইল। তাঁহারা গাবোথান 
কাঁররা মহারাজকে দর্শন ও স্পর্শ কাঁরয়া হা নাথ !--এই বলিয়া ধরাতলে 
নিপাতত হইলেন। কৌশল্যা ভূতলে বিল্যন্ঠত ও ধাঁলধ্সারত হইয়া 
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ঘট্ঘাম্টতম সর্গ ২৪১ 
আকাশচাচত তারার ন্যায় নিষ্প্রভ হইলেন। অন্তঃপরের সকলে দোখলেন যেন 
[তিনি নিহত কাঁরণীর ন্যায় ধরাশায়নী হইয়াছেন । কৈকেয়ী প্রভাতি মাহষীগৰ 
ভর্তৃশোকে রোদন কাঁরতে কাঁরতে জ্ঞানশূন্য হইয়া পাঁড়লেন। ই'হাদের রোদনশব্দ 
কৌশল্যাদির রোদনশব্দে মালত ও বর্ধিত হইয়া পুনরায় গৃহকে প্রাতধবানত 
করিয়া তুলিল। রাজভবনের সকলেই ভীত, সকলেই তটস্থ এবং সকলেই পর্ব 
বত্তান্ত জানিবার' নিমিত্ত উৎসৃক হইয়া উঠিল। সর্বত্রই তুমুল রোদন-ধৰানি, 
আত্মীয়স্বজন সন্তাপে অত্যন্ত কাতর, কাহারই মনে আনন্দ নাই এবং দশ্য 
আঁতশয় মলিন বোধ হইতে লাগল। মাহবীরা রাজা দশরথের মৃতদেহ 
পরিবেষ্টন এবং তাঁহার বাহদ্বয় গ্রহণপূর্বক করুণ মনে রোদন কাঁরতে 
লাগিলেন 








ঘউষন্টিতম সর্গন অনন্তর শোকাকুলা কৌশল্যা লোকাল্তারত রাজা দশরথকে 
প্রশান্ত হৃতাশনের ন্যায় শুক্ক সাগরের নায় নিরীক্ষণ এবং তাঁহার মস্তক 
অহ্কে গ্রহণপূর্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে কৈকেয়ীকে কাঁহলেন, নৃশংসে! এক্ষণে 







কেকের রাতে আয়া) কোন 
রখকুল উৎস কারনে, ইহার 


চবার বাসনা কারবে? তুমি যে 
Ro লুব্ধ ব্যান্ত লোভবশতঃ অপরের 


বিষ পান করিয়া 3 পারে না, তোমার পক্ষে তদ্রুপই 
ঘাঁটয়াছে। মহারাজ অ কার্যে নিযুক্ত হইয়া সাঁতার সাঁহত রামকে 
নির্বাসিত কাঁরয়াছেন, একথা রাজাঁর্ষ জনক শুনিলে আমারই ন্যায় পারতাপ 


নিশাকালে ভাষণ স্বরে চাঁৎকার কাঁরয়া থাকে, তাহা শ্হানয়া সীতা অত্যন্ত 
ভাঁতা হইয়া, তাঁহাকে আশ্রয় কাঁরবেন। রাজার্ষ জনক বৃদ্ধ হইয়াছেন, সন্তানের: 
মধ্যে তাঁহার এ একটিমাত্র কন্যা, ?তাঁন তাহার চিন্তায় শোকাকুল হইয়া নিশ্চয়ই 
শরণরপাত কাঁরবেন। যাহাই হউক, আম পাঁতব্রতা, আজ আম স্বামীর এই 
দেহ আলিঙ্গনপূর্বক অনলে প্রবেশ কারব। 

কৌশল্যা রাজা দশরথের দেহ আঁলঙ্গনপূর্কক দুঃখিত মনে এইরূপ 
িলাপ ও.পাঁরতাপ কাঁরতেছেন দেখিয়া অমাত্যেরা তাঁহাকে তথা হইতে অন্যত্র 
লইয়া গেলেন এবং বশিষ্ঠ প্রভাত শ্বিজাতগণের আদেশে সেই দেহ তৈলপূর্ণ 
কটাহে সংস্থাপনপূর্বক সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। 'কল্তু তৎকালে 
পুত্রব্যতিরেকে অন্ত্যেষ্টাক্রিয়ার অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর জ্ঞান কাঁরলেন না। 

অমাত্যগণ তৈলদ্রোণিমধ্যে রাজাকে শয়ন করাইলেন দৌঁখয়া মাঁহষীরা 
তাঁহার মৃত্যু অবধারণপূর্বক বিলাপ ও পাঁরতাপ কাঁরতে লাগলেন এবং 
শোকাকুল হইয়া বাহু উত্তোলনপূর্বক দীন মনে গলদশ্রুলোচনে কাঁহলেন, 
মহারাজ! আমরা সত্যপ্রাতিজ্ঞ প্রিয়বাদ রামকে হারাইয়াছ, আবার তুমি কেন 
আমাদিগকে ত্যাগ কাঁরলে? আমরা বিধবা হইলাম; অতঃপর রামশ্‌ন্য হইয়া 
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দুষ্টা সপত্নী কৈকেয়ীর নিকট কিরুপে বাস কাঁরব? রাম তোমার এবং আমাদের 
সকলেরই প্রভু, তিনি রাজশ্রী পাঁরত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়াছেন। তাঁহাকে 
ও তোমাকে বিসজন দিয়া আমরা কি প্রকারে কৈকেয়শর তিরস্কার সহা কাঁরয়া 
থাঁকিব। যে নারী রাজার মুখাপেক্ষা না কাঁরয়া জানকীর সাঁহত রাম-লক্ষমণকে 
পাঁরত্যাগ কাঁরল, সে আর কাহাকে না দূর করতে পারে? মাহষারা শোকাবিষ্ট 
হইয়া অশ্রপূর্ণলোচনে নিরানন্দ মনে এই বলিয়া ভূতলে লাশ্ঠিত হইতে 
লাগিলেন! 

এদিকে নগরী অরাজক হইয়া নক্ষত্রশূন্য শর্বরীর ন্যায়, ভর্তৃহীনা নারীর 
ন্যায় নিতান্ত মালন হইয়া গেল। সকলেই রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল, কুলস্ত্রীরা 
হাহাকার কারতে লাগিল, নরনারী দলবদ্ধ হইয়া কৈকেয়ীর নিন্দাবাদ আরম্ভ 
কাঁরল, চত্বর ও গৃহসমুদয় শূন্য, কাহারই মনে আনন্দের লেশমান্র রাঁহল না। 
ইত্যবসরে দনকর করানকর সণ্কোচ কাঁরয়া অস্তাশখরে আরোহণ কাঁরলেন 
এবং রজনীও গাড়তর 'তাঁমরে চতু্দিক আবৃত কাঁরয়া উপস্থিত হইল । 
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ভরত ও শত্ুঘও রাজগৃহে মাভামহের আলরে অবস্থান কাঁরতেছেন; অতএব 
এই অবস্থায় ইক্ষবাকুবংশের এক ব্যান্তকে রাজা করা কর্তব্য হইতেছে; 
আমাদগের রাজ্য অরাজক থাকলে নিশ্চয়ই ডীচ্ছন্ন হইয়া ফাইবে। যে রাজ্যে 
রাজা নাই, তথায় মেঘ 'বদ্যুৎমালা বিস্তার কাঁরয়া গভশর গর্জনসহকারে বর্ষণ 
করে না, বাঁজ-রোপণ হর না, পূত্র পিতার ও ভার্ধা ভর্তার অবাধ্য হইয়া উঠে 
এবং ধন ও স্ত্রী রক্ষা করা অত্যন্তই কঠিন হয়। অরাজক হইলে লোকের এই 
সকল আনম্ট তো হইয়াই থাকে, এতাঁচ্ভন্ন অন্যান্য অপকার যে ঘাঁটবেক তাহার 
আর অসম্ভাবনা কিঃ দেখুন, অরাজক রাজ্যে সভাস্থাপনে এবং সুরম্য উদ্যান 
ও প্ণ্যগৃহ নির্মাণে কাহারই প্রবৃত্তি জন্মে না; যজ্ঞশশল গজতোন্দরয় ব্রাহ্মণের” 
যজ্জান্য্ঠানে বিরত হন; ধনবান যাঁজ্ঞক খাঁত্বকাঁদগকে অর্থদান করেন না; 
উৎসব বিলংপ্ত ও নট-নর্তক অহ্‌স্ট হয় এবং দেশের উত্নাতসাধক সমাজের 
শ্রীবৃম্ধিও রাহত হইয়া যায়। অরাজক রাজ্যে ব্যবহারারঁরা অর্থাসাদ্ধাবিষয়ে 
সম্পূর্ণই হতাশ হন; পৌরাণিকেরা শ্রোতার অভাবে পুরাণ কীর্তনে বীতরাগ 
হইয়া থাকেন; কুমারীসকল সায়াহে মিলিত ও স্বর্ণালগকারে অলঙকৃত হইয়া 
উদ্যানে ক্রীড়া কারতে যায় না; গোপালক কৃষকেরা কেপাট উদ্বাটনপূর্বক শয়ন 
করে না; এবং বিলাসীরাও কাঁমনীগণের সাঁহত উস বাহনে আরোহণপূর্বক 
বনবিহারে নির্গত হয় না। 


ভীত ও সঙ্কুচিত হয়; অস্তাশিক্ষায় (টী 
কেহ শ্দনিতে পায় না; অলব্ধ ল a 
শতুর বিক্রম সৈন্যগণের একান্তই হয়: বিশালদশন ষষ্ট বংসরের মাতঙ্গ- 
সকল কণ্ঠে ঘণ্টা বন্ধনপড ব ৮ থ ভ্রমণ করে না; কেহ উৎকৃষ্ট অশ্বে বা 
সুসঙ্জত রথে আরোহণসদহসা বাঁহগতে হইতে সাহসণ হয় না শাস্তজ্জ 
সুধীগণ বন বা উপব উন শাস্তীবচার কারতে বিরত হন এবং ধর্মশশল 
লোকেরাও দেবপূজার উদ্দেশে দক্ষিণা দান ও মালা, মোদক প্রস্তত কাঁরতে 
সংশয়ার্ঢ় হইয়া থাকেন। অরাজক রাজো রাজকুমারেরা চন্দন ও অগ;রুরাগে 
রঞ্জিত হইয়া বসল্তকালশন বৃক্ষের ন্যায় পারদৃশ্যমান হন না: যাঁহারা একাকী 
পর্যটন করেন এবং যথায় সায়ংকাল প্রাপ্ত হন সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া 
থাকেন, সেই সমস্ত 'জতোন্দ্রয় মুনিও বন্ধে চিত্ত সমাধানপূর্বক ভ্রমণ কাঁরতে 
পারেন না; অধিক আর ক, যেমন জ্রলশুন্য নদী. তৃণশন্য বন এবং পালকহন 
গো, অরাজক রাজ্যও তদ্রুপ 

এই অবস্থায় জীবন রক্ষা করা নিতান্তই দুচ্কর হয়, এবং এই অবস্থায় 
মনুষ্েরা মৎস্যের ন্যায় প্রাতানয়ত পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ কাঁরয়া থাকে। 
যে-সমস্ত নাস্তিক যর্মমর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজদণ্ডে দশ্ডিত হইয়াছিল, 
তাহারাও এই সময়ে প্রভৃত্ব প্রদর্শন করে। চক্ষু যেমন শরণরের হিতসাধন ও 
আহতনিবারণে নিযুক্ত আছে, প্রজাদগের পক্ষে রাজাণ্ড তদ্রপ। তান সত্য 
ও ধর্মের প্রবর্তক, কুলশনাদগের কুলপালক; তিনি পিতা ও মাতা, তাঁহা হইতে 
সকলের শুভ সম্পাদন হইয়া থাকে। সদাচারসম্পন্ন রাজা যম, কুবের. ইন্দ্র ও 
বরুণকেও আঁতক্রম করেন। এই জীবলোকে সৎ ও অসতের ব্যবস্থাপক রাজা 
যাঁদ না থাঁকিতেন, তাহা হইলে গাঢ়তর অন্ধকারে যেমন িছুরই আঁভবান্তি হয় 
না, তদ্ুপ কোন বিষয়েরই বিশেষ অনুভব হইত লা। যেমন ধূম ও ধ্বজদণ্ড 
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অগ্ন ও রথের প্রকাশক, সেইরূপ মহারাজ দশরথও আমাঁদগের প্রাত রাজ্যভার 
প্রাতচ্ঠার জ্ঞাপক ছিলেন, এক্ষণে তানি স্বর্গে আরোহণ কাঁরয়াছেন। ভগবন:! 
তিনি জাঁবত থাঁকিতেই আমরা আপনার বাক্য অতিক্রম কার নাই, এক্ষণে 
নূ্পাতিবিরহে আমাদগের কার্য উাঁচ্ছন্নপ্রায় এবং রাজ্য অরণাপ্রায় পর্যালোচনা 
কাঁরয়া আপ্পান কুমার ভরত বা অনা যাহাকেই হউক আঁভীষস্ত করূন। 


অন্টঘষ্টিতম সর্গ। মহার্ধ বাশন্ঠ বিপ্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
তাঁহাঁদগকে এবং মির ও অমতত্যগণকে কহিলেন, দেখ, মহারাজ দশরথ যাঁহাকে 
রাজাদান কারয়াছেন, সেই ভরত ভ্রাতা শন্তুঘেনের সাঁহত পরম কুতৃহলে 
মাতুলালয়ে বাস কারতেছেন, এক্ষণে আমরা আঁধক আর কি বিবেচনা কারিব, 
দৃতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্বক শীঘ্র তাঁহাঁদগেই আনয়ন করুক। 
বশিষ্ঠ এইরূপ কাঁহবামার সকলেই তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। তাঁহারা 
সম্মত হইলে তান সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত ও অশোকনন্দন_এই কয়েকজন 
দূতকে আহদানপূর্বক কহিলেন, দেখ, এখন যাহা কর্তব্য আমি তাহার আদেশ 


কাঁরতোছ, শ্রবণ কর। তোমরা শোক পরিত্যাগ কেকয়রাজ ও ভরতেব 
নিমিত্ত কৌষেয় বস্ ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার লইয় অশ্বে আরোহণপূর্বক 
আপ এবং আন ভরতকে এই কথা কাঁহও, 





গ্রহণপূর্বক বেগবান অশ্বে ্ব-স্ব আধাসে গমন কাঁরল এবং প্রস্থানের উপযোগণ 
কার্যাবশেষ সমাধান করিয়া বাঁশচ্ঠের অনজ্ঞাক্লমে তথা হইতে নিচ্ক্কান্ত হইল! 
নিশ্কান্ত হইয়া মালিনী নদী আতক্রমপূর্বক অপরতাল নামক দেশের পশ্চিম ভাগ 
দিয়া প্রলম্ব দেশের উত্তরে যাইতে লাগল। অনন্তর পণ্টাল দেশে উপনীত ও 
হস্তিনাপুরে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া প্চিমাভিমুখে কুরুজাঞ্গলের মধ্য দিয়া চাঁলল। 
তথায় প্রফুজলকমলসুশোভিত সরোবর এবং স্বচ্ছসাললা নদী দোঁখতে দোখতে 
কার্যগৌরব নিবন্ধন মহাবেগে গমন করিতে লাগল । যাইতে যাইতে স্োতস্বতশ 
শরদণ্ডার সাম্নীহত হইল । ওঁ নদীতে নান্যাবধ বিহঙ্গ নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে 
এবং উহার জল অতি নির্মল। দূতেরা শরদণ্ডা আতক্রমপূর্বক উহার পশ্চিম 
তারে সত্যাপযাচন নামক এক দিব্য বুক্ষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম কারয়া কুলিঙ্গ 
নগরাতে প্রবেশ কারল। পরে অভিকাল ও তেজোভিভবন নামক দচইটি গ্রাম 
উত্তীর্ণ হইয়া ইক্ষবাকুদিগের পৈতৃক নদী ইক্ষুমতী পার হইল এবং এওঁ নদণ- 
তারে অঞ্জীলজলপায়ী বেদপারগ ব্রাহ্গণগণকে দর্শন্পূর্বক বাহনীক দেশের মধ্য 
দিয়া সুদামন পর্বতে গমন কাঁরল ৷ তথায় ভগবান বিষ্ণুর যে এক পদাঁচহন ছিল, 
উহারা তাহা নিরীক্ষণ কাঁরয়া ‘বিপাশা ও শালমলশ নামক দুই নদা, দশীর্ঘকা, 
তড়াগ, পর্বল ও সরোবর এবং সিংহ, ব্যাপ্র, হস্তী ও নানাপ্রকার মগ দৌখতে 
লাগল। বহুদূর পর্যটন ঢিনবন্ধন উহাদের বাহনসকল একান্ত ক্লান্ত ও 
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একোনসপ্ভাতিতম সর্গ ২৪৫ 


পরিশ্রাম্ত হইয়া পাঁড়ল ; রাও উপস্থিত হইল। তখন তাহারা বাঁশম্ঠের 
প্রীতি সম্পাদন, প্রজাগণের রক্ষাসাধন এবং রাজকার্ষে ভরতের হস্তাবলম্বন-- 
এই কয়েকটি অনুরোধে নিরাপদে কিয়ন্দুর যাইয়া গিরব্রজ নগরে বিশ্রাম কাঁরতে 
লাাঁগল। 


একোনসপ্তাঁততম সর্গ॥ যে রাত্রিতে দৃতেরা নগর-প্রবেশ করিল, সেই রাত 
শেষে ভরত একাটি দুঃস্বপ্ন দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল। তখন তদীয় 'প্রয়বাদী বয়স্যেরা তাঁহার অন্তরে সন্তাপ উপাস্থত 
জানিয়া তাহা অপনোদন করিবার নিমিত্ত সভামধ্যে নানাপ্রকার কথার প্রসঙ্গ 
কারতে লাগিলেন। কেহ কেহ বাঁশাবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ; নর্তকী- 
দিগকে নৃত্য করাইতে লাগলেন এবং কেহ কেহ বা হাস্যরসপ্রধান নাটকপাঠ 
আরম্ভ কাঁরলেন। কিন্তু ভরত এ সকল বয়স্যের গোষ্ঠীসমৃচিত ক্রাঁড়াকৌতুক 
মানাল বিডি ই না 
রাহি ডিলান সর বয়স্য! সূহৃদেরা 


দক কারণে উদাসীন হইয়া আছ? ভরত ু্তটাখৈ! র 
ব্ধ১কর। আম আজ রাতিশেষে 
স্য্নাবেশে পিতাকে দেখিয়াছি। ত রব মলিন হইয়া গিয়াছে, তান এক 








অনন্তর তন সন গল অধগ্ীশরা হইয়া 
লান্ত দেহে তৈলমধ্যে প্রবেশ কাঁরলেন। আরও 


অন্ধকারে আবৃত এবং প্রজবলিত অশ্নি অকস্মাৎ নির্বাণ হইয়া গিয়াছে ; 
মেদিনী বিদীর্ণ, সধূম পর্বতসকল ধ্বংস এবং কৃক্ষসম্দয় নাঁরস হইয়াছে। 
যে হস্তী মহারাজের বাহন ছিল, তাহারও দল্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে 
নিপাঁতত আছে। আবার দেখলাম, পিতা কৃফবর্ণ বস্ত্র পাঁরধান কাঁররা 
কৃফলোহময় পাঁঠের উপর উপাবস্ট আছেন এবং কৃষ্কলেবর পশ্গলদেহ প্রমদা- 
সকল তাঁহাকে প্রহার কারিতেছে। তান রন্তচন্দনে চর্চিত হইয়া রন্তমাল্য 
ধারণপূরবকি গদ্ভিযোজিত রথে দাক্ষণাভিমূখে দ্লুতবেগে যাইতেছেন। রন্তবসনা 
কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে এবং 'বকৃতবদনা রাক্ষস তাঁহাকে আকর্ষণ 
কাঁরতেছে। আম ভীষণ রাতিশেষে এই দুঃস্বপ্ন দোঁখিয়াছি। এক্ষণে রাম, রাজা, 
আমি বা লক্ষ্মণ, যে কেহ হউন, একজনকে 'নশ্চয়ই মতত্যুমুখ দেখিতে হইবে। 
স্বপ্নে যে মন্ষ্যকে গর্দভিযোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, আঁচরাংই তাহার 
চিতার ধূমশিখা পাঁরদ্‌শ্যমান হইয়া থাকে। বয়স্য! এক্ষণে কেবল এই কারণে 
দুঃখিত হইয়া তোমাদিগের বাক্যে অভিনন্দন কাঁরতোঁছ না। আমার কণ্ঠ শুষ্ক 
হইতেছে, মনও অস্স্থ হইয়াছে। আমি আপাততঃ ভয়ের কারণ কিছুই 
দেখিতোছি না, তথাচ পদে পদে 'বিলক্ষণ ভয় সম্ভাবনা করিতোঁছ। আমার স্বর 
বিকৃত, কান্তিও মান হইয়া গিয়াছে এবং অকারণ জীবনে ধিক্কার উপস্থিত 
হইতেছে। সখে! এই আঁচাল্ততপূর্ব দুঃস্বপ্ন দর্শন এবং যাঁহার সাক্ষাৎকার 
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লাভের আর প্রত্যাশা নাই, সেই রাজাকে স্মরণ করিয়া, আমার অন্তর হইতে 
কিছুতেই শঙ্কা অপনীত হইতেছে না। 


সপ্তাতিতম সর্গ॥ রাজকুমার ভরত বয়স্যগণের নিকট স্বপ্নবৃস্তান্ত কার্তন 

কাঁরতেছেন, এই অবসরে "তেরা পাঁরশ্রান্তবাহনে সৃদৃঢ় অর্গলসম্পন্ন সঃরম্য 

রাজগৃহে প্রবেশপূর্কি কেকররাজ ও যুধাঁজতের সান্মহিত হইল এবং 

তাঁহাদগের কৃত সৎকারে সবশেষ প্রীত হইয়া ভরতের সন্মিধানে গিয়া তাঁহাকে 
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সস্তাঁততম সৰ্গ ২৪৭ 


আঁভবাদনপদর্বক কাঁহল, রাজকুমার! কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং মল্রিগণ 
আপনকার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 'জিজ্ঞাঁসয়া কাঁহয়াছেন যে, 'কালাতিক্রমে 
বিন ঘাঁটতে পারে এমন কোন কার্য উপস্থিত, তোমাকে তাহা সাধন করিতে 
হইবে, এক্ষণে আমরা বহ.মূল্য ক্র ও আভরণ আনয়ন কাঁরয়াছি. আপনি 
এই সকল লইয়া মাতামহ ও মাতুলকে প্রদান করুূন। এই সমস্ত দ্ববোর মধ্যে 
বিংশাত কোটি আপনার মাতামহের এবং দশ কোট আপনার মাতুলের । 
ভরত বাঁশষ্ঠপ্রোরত বস্তাভরণ গ্রহণ এবং দূতাঁদগকে অভাম্ট বস্তু প্রদান- 
পূর্বক জিজ্ঞাঁসলেন, দূতগণ! মহারাজ তো কুশলে আছেন? আর্য রাম ও 
লক্ষণের ত কোনা বিঘা ঘটে নাই? ধর্মজ্ঞা, ধর্মপরায়ণা দেবী কৌশল্যা ও 
স্যামত্ার ত মঞ্জালঃ আমার প্রজ্ঞাভিমানিনী ক্রোধনস্বভাবা আত্মম্ভরণ 
মাতাই বা কিরূপ? তানি কি তোমাঁদগকে কোন কথা কাহয়া দিয়াছেন? 
তখন দূতেরা িনীতভাবে কাঁহল, রাজকুমার! আপাঁন যাঁহাঁদগের কুশল 
কামনা কাঁরতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। এক্ষণে দেবী কমলা 
আপনাকে প্রার্থনা কারতেছেন, আপনি আঁবলম্বেই রথ যোজনা কারতে অনমাতি 









করুন। ভরত কাহলেন, দূতগণ! তোমরা যে আম্্দ্ডকি গমনের ত্বরা দিতেছ, 
আম অগ্রে এই বিষয় মহারাজের গোচর কাঁর। 

অনন্তর তিনি মাতামহকে গিয়া ক ! দূতেরা আমায় লইতে 
আসিয়াছে; আমি এক্ষণে তার 1; “কাঁরব, আবার যখন আপাঁন 
আমাকে স্মরণ কাঁরবেন, উপস্থিত তখন কেকয়রাজ ভরতের মস্তক 
আম্রাণপূর্বক কাঁহলেন, বস! কনর তোমা হইতে সৎপৃত্রের সুখ প্রাপ্ত 
ডি on ছু, প্রস্থান কর। তুমি গিয়া তোমার 
মাতা ও পিতাকে কাহও, পুরোহিত বাঁশচ্ঠ ও অন্যান্য 


মার( দই বামী ও উরে দি 
বলিয়া কেকয়রাজ্ব ভরতখে ই বম ও দলা 
কম্বল, মৃগচর্ম, অন্তঃপুরপ্ালত ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন বৃহৎকায় করালদশন 
কুকুর: দুই সহস্র নিচ্ক এবং যোড়শ শত অশ্ব উপহার ?দলেন। পাঁরশেষে 
ভরতের অননচর হইবার নিমিত্ত কতকগীল গুণবান, বিশ্বাস্য মনোমত অমাত্য 
প্রদান কারলেন। তাঁহার মাতুল যুধাঁজংও তাঁহাকে ইন্দ্রশর দেশে এরাবত 
নাগের বংশোৎপন্ন বহুসংখ্য সুদৃশ্য হস্তী এবং শীঘ্রগামী গর্দভ 'দিলেন। 
কিন্তু ভরত গমনত্বরাবশত তঁংকালে কেকয়রাজপ্রদত্ত ধনলাভে সাঁবশেষ হস্ট 
হইলেন না। দুঃস্বপ্ন স্মরণ ও দূতগণের বাগ্রতা প্রদর্শন-এই দই কারণে 
তিনি যারপরনাই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। 
অনন্তর তান স্বগৃহ হইতে নির্গত হইয়া হস্ত্য*বসঙ্কুল লোকবহুল 
রাজপথ আঁতক্রমপূর্থক মাতামহের অন্তঃপুরাভিমুখে চাললেন এবং অবারত 
গমনে তন্মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া মাতামহ, মাতুল যুধ্যাঁজৎ ও অন্যান্য আত্মীয়- 
স্বজনকে সম্ভাষণ ও শঘুধ্যের সাঁহত রথারোহণপূর্বক তথা হইতে যারা 
কাঁরলেন। প্রস্থানকালে ভৃত্যেরা বহুসংখ্য রথ যোজনা কাঁরয়া এবং উদ্ট্র, গো, 
অশ্ব ও গর্দভ লইয়া তাঁহার অনুগমন কাঁরতে লাশিল। তিনি মাতামহের 
সৈনাসমূহে পরিরাক্ষত এবং অমাতাগণে পাঁরবৃত হইয়া ইন্দ্রলোক হইতে 
সদ্ধপ্রুষের ন্যায় গমন কাঁরতে লাগিলেন। 
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একদস্তাতিতম সৰ্গ ৷ মহাবীর ভরত রাজগহ হইতে পূর্বাভিমুখে নির্গত 
হইয়া সর্বাগ্রে সুদামা নাম্ন এক নদী পার হইলেন। পরে হাঁদনী নামে পশ্চিম- 
বাহিনী আঁত বিস্তীর্ণা এক নদী উত্তীর্ণ হইয়া' শতদ্র: লঙ্ঘন কাঁরলেন। অনন্তর 
এঁলধান নামক গ্রামে আর একটি নদশ পার হইয়া অপরপর্বত নামে জনপদসকল 
আঁতরুম করিয়া চাললেন। পরে শলা ও আকুর্বতী নাম্নী দুই নদশ সন্তরণ 
কারিয়া, আঁগ্নকোণে শলাকর্ষণ নামক এক দেশে উপস্থিত হইলেন। এই দেশে 
িলাবহা নাম্নী এক নদী প্রবাহিত 'হইতেছিল; সত্যপ্রাতিজ্ঞ ভরত পাঁবত্র হইয়া 
সেই নদী সন্দর্শন ও অনেকানেক পর্বত লঙ্ঘন কাঁরয়া চৈত্ররথ কাননে গমন 
কাঁরলেন। অনন্তর গঙ্গা-সরস্বতীসগ্গমে উপস্থিত হইয়া বীরমংস দেশের 
উত্তরে যে-সকল গ্রাম ছিল, তৎসমুদয় অতিক্রম কাঁরয়া ভারুশ্ড্ব নামক বনে 
উপনীত হইলেন। পরে পর্বতপারবৃতা বেগবতী ম্রোতস্বতী কুলিষ্গা উত্তীর্ণ 
হইয়া দেখলেন, অদূরে কালিন্দী প্রবাহিত হইতেছেন। তান সেই কাঁিদ্দণ- 
তারে গিয়া সৈন্যগণকে ক্লান্ত দূর কাঁরতে অন্যাত প্রদানপূর্বক পাঁরশ্রাল্ত 
অশ্বসকলকে জলসেকে শাঁতল করাইতে লাগলেন এবং স্বয়ংও তথায় স্নান 
কারয়া লইলেন। 

অনম্তর তান এ যমুনার জল পান ও ণ করিয়া নভোমণ্ডলে 
দেবতার ন্যায় উৎকৃষ্ট যানে শন্যপ্রায় অরণ্যে কারলেন। পরে অংশ্ধান 
গ্রামে গমনপূর্বক তথায় গঞ্গা পার হওয়া দ দেখিয়া প্রা্বটপুরে চাঁললেন 
ধ যাইতে লাগিলেন। তদনম্তর তোরণ 
€্রস্থে, জম্ক্প্রস্থ হইতে বরুথ জনপদে 

ধীনের্ব এক সূরম্য বনে বিশ্রাম কাঁরয়া যথায় 
বে, উদ্জিহানা নগরীর সেই উদ্যানে চলিলেন। 

্ক্ষের সাহ্নাহত হইয়া এক বেগগামী অশ্বে আরোহণ 

কাঁরলেন এবং সৈন্যাদগকে পশ্চাৎ পশ্চাং আসতে অনমাত দিয়া একাকণ 
দ্ুতগাঁতিতে গমন কাঁরতে লাগিলেন। পরে সর্বতীর্ঘ গ্রামে উপনশত হইয়া 
বহুসংখ্য পার্বত্য তুরগের সাঁহত স্তোতস্বতণ উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার 
হইলেন। অদুরেই হস্তিপৃন্ঠক গ্রাম, তথায় কুঁটিকা নদী বাঁহতোঁছল, তান 
তাহাও উত্তীর্ণ হইয়া লোঁহিত্য গ্রামে কপীবতী, একসাল গ্রামে স্ধাণ্মতা 
এবং বিনত গ্রামে গোমতী আতিক্রম কারলেন। অনন্তর কাঁলঙ্গ নগরে শালবন 
পার হইয়া রান্রশেষে পারিশ্রান্ত অশ্বে অযোধ্যার সান্মীহত হইলেন। 

ভরত "সাত রাত্রি কেবল পথে পথেই আঁসিয়াছেন, তিনি সম্মুখে অযোধ্যা 
নিরীক্ষণ করিয়া সারথকে কাঁহলেন, দেখ, আজ এই যশাস্বনী অযোধ্যাকে 
দূর হইতে নিতান্ত নিরানদ্দ বোধ হইতেছে। এই নগরী গুণবান যাজ্ঞিক 
বেদপারগ্ন ব্রাহ্মণ ও বহুসংখ্য ধনী লোকে পাঁরপূর্ণ এবং প্রধান রাজপর্যর যত্নে 
প্রাতপালত হইলেও আজ যেন শূন্য শূন্য দেখিতোঁছ, ইহার মাত্তকাও 
পাণ্ড্বর্ণ লক্ষিত হইতেছে। পূর্বে এই নগরীতে নরনারীগণের তুমুল 
ইহার যে-সমস্ত উদ্যানে সায়াহে প্রবেশ কাঁরয়া প্রাতে নির্গত হইত. সেই 
সকল এখন অন্যরূপ বোধ হইতেছে। তাঁহারা আইসেন নাই বলিয়া যেন 
রোদনই কাঁরতেছে। সারাঁথ! আমি আজ এই রাজধানীকে অরণ্যময় দোখতোছ: 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 








বন্বসপ্ভাতিতম সৰ্গ 

২৪৯ 
এই স্থানের প্রধান প্রধান লোকেরা পূর্ববং হস্তী অশ্ব বা অন্য কোন যানে 
গমনাগমন কাঁরতেছেন না। লতাগৃহ প্রভাতি বিলাসের দ্রব্য আছে বাঁলয়া 
যেসকল উপবন িহারকালে সর্বাংশেই অনুকূল বোধ হয়, যথায় মদিরামত্ত 
নায়ক-নায়কারা আঁসয়া আশ্রয় লইয়া থাকে, আজ সেইগুলি যেন নিস্তব্ধ 
বাঁহয়াছে। প্রীত পথের বৃক্ষ হইতে পত্রসকল স্খলিত হইতেছে, কলকণ্ঠ বিহঙ্গ 
ও মত্ত মগগণের মধুর ধ্বান আর শুনা যাইতেছে না। নির্মল বায়ু চন্দন, 
অগুর্‌ ও ধূপে সঃগান্ধি হইয়া পূর্ব বহন করিতেছে না। ক কারণেই 
বা ভেরী মৃদঙ্গ ও বাণারব বিরত হইয়া আছে? এক্ষণে চতাঁদ'কেই অশুভ- 
সূচক বিবিধ পক্ষী এবং অপ্রীতিকর নিমিত্ত দ্‌ষ্ট হইতেছে, আমার আত্মীয়- 
স্বজনের নিরবাচ্ছন্ন কুশল লাভ দুর্লভ বটে, কিন্তু অমঙ্গলের কারণ না 

থাকলেও আজ আমার হূদয় অবসন্ন হইয়া আসিতেছে । 
এই বলিতে বলিতে ভরত উৎকাণ্ঠত মনে শ্রান্তবাহনে বৈজ্রয়ন্ত দ্বার দিয়া 
অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তখন দ্বারপালেরা গাত্রোখানপূর্বক বিজয়প্রশ্নে 
তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিয়া তাঁহারই সমাঁভব্যাহারে  চাঁলল। তান সাদরে 


অকারণ আমায় ত্বরা প্রদর্শন কাঁরয়া আনল? অন্তরে সততই অশুভ 
আশঙকা উপাস্থত হইতেছে, আম ক্ুমশঃই, 

যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সব্ফির 
গৃহস্থের বাস্তুসকল অপারচ্ছনন, প্রতি 


হতশ্রী, দেবতাদি বাল ও ধৃপব 
দব ও শুন্য এবং উহা প্ঢজ্পমালো 


টি 
অনলংকৃত, উহার অশন্৪উী্ নহে! দেবগণের পূজা ও যজ্ঞগোম্ঠীর 
দে কেনা মাল্যাবপণাতে বিক্রেয় মাল্য নাই, ক্রয়-বিক্রয় 
ব্যাপার সম্পূর্ণ রাহত হইয়াছে বাঁলয়া বাঁণকেরা আপণসকল রুদ্ধ করিয়াছে। 
পূর্বে ইহাঁদগের যেরুপ উৎসাহ দোখতাম আজ তাহার কিছুই দৃস্ট হইতেছে 
না. সকলেই যেন ব্যাকুল। এই সকল দেবায়তন ও চৈত্য বৃক্ষে মগ ও পাক্ষিগণ 
দশনভাবে রহিয়াছে। বাঁলতে কি, অদ্য নগরের স্ত্ী-পৃুরুূষ সকলকেই উৎকাণ্ঠিত 
চিন্তিত দীনবদন অশ্রপূর্ণ লোচন মলিন ও কৃশ দোখতোঁছি। 

ভরত সারাথকে এইরূপ কাঁহয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ কাঁরলেন। তৎকালে 
তানি সেই ইন্দ্রনগরণী অনরাবতীর তুল্য পুরীর এইরূপ দুরবস্থা দর্শন কাঁরয়া 
যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। উহার চতুষ্পথ ও রথ্যায় জনসণ্টার নাই এবং 
কপাট ও দ্বারবন্লসকল ধূিধ্‌্সর হইয়াছে । ভরত পিতার জীবদ্দশায় যে-সমস্ত 
অপ্রিয় অবলোকন করেন নাই. এক্ষণে সেই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া অবনতবদনে 
দ্নমনে পিতৃৃহে প্রবেশ কাঁরলেন। 







শ্বিস্তাতিতম অর্থ॥ তিনি পিতৃগূহে পিতার দর্শন না পাইয়া মাতৃগৃহে 
মাতার নিকট গমন কাঁরতে লাগলেন। তখন কৈকেয়ী পুত্রকে প্রবাস হইতে 
আসিতে দেখিয়া প্রফুজ্লমনে স্বর্ণানন পরিত্যাগপূর্বক উত্থিত হইলেন। ভরতও 
শাহাপ্রবেশ কাঁরয়া তাঁহাকে প্রণাম কাঁরলেন। 
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২৫০ অযোধ্যাকাণ্ড 


অনন্তর কৈকেয়ী তাঁহাকে আ'লশ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া অঙ্কে 
গ্রহণপূর্বক জিজ্ঞাঁসলেন, বংস! বল, আজ কয় রাত্রি মাতামহের আবাস হইতে 
নির্গত হইয়া? দ্ুতগাঁততে রথে আসতে কি তোমার পথশ্রম হয় নাই? 
তোমার মাতামহ ও মাতুলের কুশল ত? তুমি প্রবাসী হইয়া অবাধ সুখে 
ছিলে কি না? 

কমললোচন ভরত কাঁহলেন, জনান ! আজ সাত রাতি হইল. আম মাতামহের 
রাজধানী পরিত্যাগ কারয়াঁছ। তোমার পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই কুশলে আছেন। 
কেকয়রাজ আমাকে যে ধনরত্ব প্রদান করিয়াছেন তাহা বহন কাঁরতে বাহনেরা 
পথে ক্লান্ত হইয়া পাঁড়য়াছে, এই কারণে আম অগ্রে আগমন কারলাম। বাহাই 
হউক, এক্ষণে তোমাকে একাঁট কথা 'জিজ্ঞাসা কার, পিতার বার্তাহারকেরা 
কেন আমাকে ত্বরা প্রদর্শন কাঁরয়া আনিয়াছে? তোমার এই শয়ন কারবার 
স্বৰ্ণময় পর্যতক শূন্য, ইক্ষবাকৃকুলের কেহই প্রফুল্ল নহেন; পিতা তোমার 
এই গৃহে প্রায়ই থাকেন, আম আজ আসিয়া তাঁহাকেও দেখিলাম না: ইহার 










তখন রাজ্যলোভম্োহত কৈকেয়ী ঘোর আঁ প্রিয়জ্ঞানে কহিলেন, 
বৎস! সেই. যজ্ঞশীল সঙ্জনশরণ মহারাজ পের যে গাঁত এক্ষণে 
তাহাই অধিকার কারয়াছেন। 

ভরত এই কথা শ্রবণ কাঁরবামাতর যয ত কাতর হইয়া হা হতোহপ্মি! 
বলিয়া বাহ্‌ প্রসারণপূর্বক ভূত রি হইয়া পাঁড়লেন এবং অত্যন্ত 
দুঃখিত হইয়া ভ্রান্ত ও আবুলুর্তূ্র্ কহিলেন, হা! শরৎকালের রজনীতে 


নির্মল চন্দ্র যেমন নভোমপ্ডল্্টসশোভিত করেন, পিতা থাকিতে এই শয্যা 
০১১৬০৩৪/, রাজ তাঁহার অভাবে ইহার আর প্রভা নাই। 
ক ও সাললশন্য সাগরের ন্যায় নিরীক্ষিত 
হইতেছে বানা নার বসনে করন লোন রোদন 
কাঁরতে লাগিলেন। 
ভরতকে অরণ্যে কুঠারছিন্ন শালবৃক্ষের শাখার ন্যায় ভূতলে নিপাঁতত দেখিয়া 
স্বয়ং তাঁহাকে উদত্থাপনপূর্বক কাঁহলেন, বৎস! তুমি ক কারণে ধরাসনে শয়ন 
করিয়া আছ? গাত্রোখান কর; দেখ, তোমার ন্যায় সূসভ্য সাধুলোকেরা কদাচই 
শোকে আঁভভূৃত হন না! তোমার বৃদ্ধ শ্রুতি শীল ও তপস্যার অন্দগামিনী 
এবং দান ও যজ্ঞের সম্পূর্ণই আঁধিকারিণী। সূর্যমপ্ডলে প্রভার ন্যায় ইহা 
তোমার অন্তরে সততই বিরাজ্জ কারতেছে। 
অনন্তর ভরত ভূতলে অঙ্গ পাঁরবর্তনপূর্বক বহ্ক্ষণ রোদন কারিয়া 
শোকাকুল মনে জননীকে কাঁহলেন, অম্ব! পিতা আর্য রামকে রাজ্যে অভিষেক 
ও যাগযজ্ঞ্রের অনুষ্ঠান কাঁরবেন, এই ভাঁবয়া আমি মহা আনন্দে রাজগ্‌হে 
িয়াছলাম, কিন্তু যা ভাঁবয়াঁছলাম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছে। 
আম যে প্রয়কারী পিতাকে দেখিতোছ না. ইহাতেই আমার মন বিদীর্ণ 
হইয়া যাইতেছে । জননি ! আমার অনুপাস্ধাতিকালে পতা কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হইয়া দেহত্যাগ কাঁরলেন? সেই কীর্তমান রাজা আম যে আঁসয়াছি তাহা 
নিশ্চয়ই জানিতেছেন না, জানিলে সত্বর আমার মস্তক সন্নত কাঁরয়া আঘ্রাণ 
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কারতেন। আমার অঙ্গ ধ্‌লিধ্‌সর হইলে যে স্থস্পর্শ হস্ত মানা কাঁরয়া 
দিত, হা! এখন তাহা কোথায় রহিল? বাঁলতে ক যাহারা পিতার দেহান্তে 
আঁগ্নসংস্কারাদ কার্য কাঁরয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। যাহাই হউক মাতঃ! 
অতঃপর তুমি রামকে শশগ্র আমার আগমন সংবাদ দেও! তানি আমার ভ্রাতা, 
পিতা, বন্ধু এবং আম তাঁহার 'প্রয় দাস। যে ব্যাস্ত ধার্মিক ও বজ্র, জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখা তাহার কর্তব্য। আম এক্ষণে রামের চরণে প্রণাম 
কাঁরব, তানই আমার আশ্রয়। আর্ধে! অন্তকালে সেই ধর্মন্ঞ, ধর্মশখল 
সত্যানরত, দডঢ়ব্রত মহারাজ ক কাঁহয়া গিয়াছেনঃ বল, শুনিতে আমার 
অত্যন্তই ইচ্ছা হইতেছে। 

কৈকেয়ী কাঁহলেন, বৎস! তোমার পতা ‘হা রাম! হা লক্ষণ! হা সীতা! 
কেবল এই বাঁলতে বলিতে লোকান্তরে গিয়াছেন। হস্তী যেমন রজ্জবদ্ধ হয়, 
সেইরূপ তিনি মৃত্যুপাশে সংযত হইয়া পাঁরশেষে কেবল এইমাত্র কাঁহলেন 
যাহারা জানকীর সহিত রাম ও লক্ষমণকে পুনরায় অযোধ্যায় আগমন কাঁরতে 
দেখিবে, তাহারাই ধন্য। 

ভরত এই দ্বিতীয় অপ্রিয় কথা শুনিয়া বিষণ বদনে পুনরায় জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন, জনি! সেই ধর্মপরায়ণ রাম এক্ষণে সাঁতার সাহত কোথায় 
টথী হইবেন জ্ঞান করিয়া 
লক্ষ্মণ ও সাতার সাঁহত্ত 





তখন তাঁহার প্রজাভিনানিমী চণ্ডলা জননী স্মাঁস্বভাব-নিবন্ধন পূলাকত 
মনে কাঁহতে লাগলেন, বৎস! রাম ব্ৰহ্মস্ব হরণ করেন নাই, সম্পন্ন বা 
অসম্পন্নই হউক, নিরপরাধে কাহারও ক্ষাতি করেন নাই, এবং পরস্নীও চক্ষে 
দেখেন নাই। কিন্তু বৎস! আম তাঁহার অভিষেকের কথা শ্যানয়াই নৃপাঁতর 
নিকট তোমার রাজ্য ও তাঁহার বনবাস প্রার্থনা কারয়াছলাম। রাজা পূর্বে 
আমাকে দুইটি বর দিবেন অঙ্গীকার কারয়াছিলেন, সুতরাং তানি সতারক্ষার 
অনুরোধে তোমাকেই রাজ্য 'দিয়াছেন। এক্ষণে রাম সৌমাত্র ও সীতার সাঁহত 
নির্বাঁসত হইয়াছেন। মহারাজ সেই প্রিয়পূত্রের অদর্শনে শোকে আকল হইয়া 
দেহপাত কাঁরয়াছেন। অতঃপর তুমি রাজ্য গ্রহণ কর; আঁম কেবল তোমারই 
নিমিত্ত এই কাণ্ড ঘটাইয়াছি। এই নগরী ও সমস্ত সাম্রাজ্য তোমারই হইয়াছে! 
তুমি শোকসন্তাপ বিসর্জন কর এবং বিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে মহারাজের 
অন্ত্যেষ্টিকার্য করিয়া রাজ্যে আভষিন্ত হও। 


বসগ্ততিতম নর্গা॥ তখন ভরত িতৃমরণ এবং রাম ও লক্ষণের নির্বাসন 
এই দৃই অগ্রশীতিকর কথা শ্রবণ করিয়া সল্তপ্তমনে কাঁহলেন, হা! আম পতা 
এবং পিতৃতুল্য ভ্রাতা উভয়কেই হারাইয়াছ. এক্ষণে এই হতভাগ্যের রাজ্যে 
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আর কি হইবে? পাপ'য়াস! তুই আমার পিতাকে নাশ ও ভ্রাতাকে তাপসবেশে 
বনবাস "দয়া দুঃখের উপর দুঃখ এবং ক্ষতের উপর যেন ক্ষার প্রদান কাঁরয়াছিস। 
তুই আমাদগের কুলক্ষয় কারবার নিমিত্ত কালরা্িদ্বরূপ উপাদ্থিত হইয়াছলি। 
আমার পতা না বৃঝিয়াই অশ্গারকে আলিঙ্গন কাঁরয়াছলেন। কুলকলাঁতকাঁন! 
তুই আপনার বুদ্ধিদোষে এই বংশে সুখের পথে কণ্টক 'দয়াছিস। মহারাজ 
আজ তো হইতেই দুঃখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে বল, তুই ফি কারণে 
আমার ধর্মবংসল পিতার প্রাণাল্ত কাঁরাল? কি কারণে রামকে বনবাস দাল? 
কেনই বা তান অরণ্যে গেলেন? শোকাতুরা কৌশল্যা ও সুমিত্রা যাঁদও প্রাণ 
ধারণ কাঁরতে পারতেন, কিন্তু তোর জন্য তাহা ঘটবে না। ধর্মপরায়ণ রাম 
মাতৃনার্বশেষে তোকে শ্রদ্ধাভীন্ত কাঁরতেন, এবং জ্যেষ্ঠা মাতা দূরদর্শনী 
কৌশল্যাও ভাঁশন'র তুল্য স্নেহ করেন, কিন্তু তুই তাঁহারই পূত্রকে অক্ষুব্ধমনে 
বল্কল পরাইয়া বনবাসী করিয়াছিস। রাম সাধুদশর যশস্বী ও মহাবীর, 
তাহাকে নির্বাঁসত কাঁরয়া তোর কি ইম্টলাভ হইল? তুই অত্যন্ত লুব্ধস্বভাব, 
আমি রামকে কিরূপ চক্ষে দেখিতাম, বোধ হয় তাহা জানতে পারিস নাই, সেই 
কারণেই রাজ্যের নামত্ত এতদূর অনর্থ ঘটাইয়াছিস। এক্ষণে আম পূরুষপ্রধান 





রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিয়া কোন্‌ শান্তি রক্ষায় সমর্থ হইব। 
সুমের; যেমন আত্মরক্ষার্থ স্বাঁশখরসঞ্জাত কারয়া থাকে, তদ্রুপ 
মহারাজও প্রাতানয়ত সেই মহাবীরকে কাঁরতেন। পূতরাং আম 
প্রবলধ্ত ভার কোন, সাহসে বহন কু যোগপ্রভাব বা বাধলে যদিও 
এই বিষয়ে সমর্থ হই, তথাচ তোৰ্‌ কামনা প্রাণান্তেও পূর্ণ কাঁরব না। 





এক্ষণে যদি তোর উপর রামের রত 


সঙ 

এক্ষণে বোধ হইতেছে, তুই এই রাজধর্ম কিছুই জানিস না এবং রাজধর্মের 
অব্যাভচারণী গতিও জ্ঞাত নাহস। রাজকুমারাদগের মধ্যে জ্যেন্ঠই সাজা হন 
এই ব্যবহার সকল রাজকুলে, বিশেষতঃ ইক্ষবাকুদিগের বিশেষ আদরণণয়, কিন্তু 
আজ তুই সেই সকল ধর্মরক্ষক কুলাচার প্রাতপালকদিগের চাঁরত্রগর্ব খর্ব 
কাঁরয়া দিলি। রাজবংশে তোর জন্ম হইয়াছে, বল দোখ, এইরূপ গাঁহত বৃদ্ধি- 
ভ্রংশ কিরুপে উপস্থিত হইল? পাপে! তুই-ই আমার প্রাণান্তকর বিপদ 
ঘটাইয়াছিস, আমি কোনমতেই তোর ইচ্ছা সম্পন্ন. কারব না। আম এখনই তোর 
আনিন্ট কারবার নিমিত্ত সকলের প্রিয় রামকে ফিরাইয়া আনিব! তাঁহাকে 
আনিয়া জ্বচ্ছন্দে তাঁহার দাস হইয়া থাঁকব। 

ভরত শোকে নিতান্ত নিপণীড়ত হইয়া এইরূপ অপ্রীতিকর কথায় 
কৈকেয়ীর মর্মচ্ছেদপূর্বক মন্দর পর্বতের কন্দরগত সংহের ন্যায় গর্জন কাঁরতে 
লাগিলেন। 








চতুঃসস্ভাততম সর্ঘছ তৎকালে ভরত মাতাকে এই প্রকার 'তরস্কার করিয়া 
ক্লোধভরে পুনরায় কাহলেন, নৃশংসে? তুই এখনই এ রাজ্য ত্যাগ করিয়া 
দূর হইয়া যা। তুই অধর্মী, লোকান্তারত স্বামীর উদ্দেশে তোর রোদন 
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চতুঃসস্তাঁততম পর্গ ২৫৩ 
কারবার আঁধকারই নাই। রাম এবং ধম্শীল রাজা তোরে এমন কোন্‌ বিষয়ে 
দোষী করিয়াছিলেন, যে তোর জনা একজন বনে গেলেন, আর একজন কালগ্রাসে 
পাঁতিত হইলেন। এই কুলনাশের নিমিত্ত তোর নিশ্চয়ই ব্রহ্গহত্যপাতক 
ঘটিয়াছে। তুই নরকে যা, পিতার যে লোকে গাঁত হইয়াছে, তোর কদাচই তাহা 
না হউক। তুই সর্বলোকাপ্রয় রামকে বনবাস দিয়া যে পাতক সপ্চয় কারয়াছিস 
তাহাতে তোর পত্র বালয়া আমার মনেও লোককলঙ্কের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। 
তো হইতেই পতা দেহত্যাগ করিলেন, রাম বনচারী হইলেন এবং আমিও 
ইহলোকে অযশস্বী হইয়া রাহলাম। রাজ্যকামৃক! তুই আমার মাতৃর্পণ৭ 
শতু। পাঁতঘাতিনি! দুর্বৃত্তে! তুই আমার কথা মুখেও আঁনস না। তোরই জন্য 
কৌশল্যা সুমিত্ৰা এবং অন্যান্য মাতৃগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখ পাইতেছেন। তুই 
ধর্মরাজ অশ্বপাতর কন্যা নাহস, তাঁহার আলয়ে আমার 1পতৃকুলনাশনশ 
রাক্ষসী জাল্ময়াছিস। তুই অত্যন্ত পাপিষ্ঠা, তোর পাপেই আম িতৃহীন 
ও ভ্রাত্হীন এবং লোকের ঘৃণার পাত্র হইলাম। তুই ধর্ম শালা কৌশল্যাকে 
পাতিপত্রব্হীন কাঁরয়া, বল দৌখ আজ কোন্‌ নরকে বাইবি 2 কুরে! সর্বজ্যেষ্ঠ 
শরপতৃতুলা আর্ধ রাম যে সকলেরই আশ্রয়, তুই কি, তাহা জানিস না? অঞ্গ- 
প্রতাঙ্জা সমুৃৎপল্ন পাত্র হদয়পুণ্ডরীক হইতে হয়, এইজন্য সে যে 
অন্যানা স্বসম্পকা়্ অপেক্ষা মাতার আঁ র পাত হইয়া থাকে, 
এক্ষণে এইটি সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত উপাখ্যান কীর্তন কারতোঁছ, 
শ্রবণ কর্‌। ১ 





ইন্দ্রের দেহে সরাঁভর এ স,ক্ষয সংগম্ধি বাম্পাবন্দ্‌ সহসা নিপতিত হইল। 
তখন ইন্দ্র উধের্য দ্‌াম্টপাতপূ্বক দোখলেন, আকাশে সুরাঁভ শোকাকুল ও 
দুঃাখত মনে রোদন করিতেছেন। দেখিয়া তিনি যংপরোনাস্তি উদ্ব*ন হইয়া 
কৃতাঞ্জালপুটে কাহলেন, সরভি! দেবগণের ত কুত্রাপ ভয়সম্ভাবনা নাই? 
এক্ষণে বল তুমি কি কারণে এইরূপ কাতর হইলে? 

তখন কামধেন্‌ সুরভি ধারভাবে কাঁহলেন. সররাজ! অমঙ্গল দূর 
হউক, কুত্রাপি তোমাঁদগের ভয় নাই সত্য, কিন্তু এ দেখ, আমার দুইটি পুর 
বলীবর্দ উন্নতানত ভূমিতে অবাঁস্থত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছে। একে 
উহারা কৃশ, হলভারপনীড়ত ও রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আবার দূরাত্মা 
কৃষক উহাদিগকে তাড়না কারতেছে। উহারা আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়াই এক্ষণে উহাঁদগের দুরবস্থায় আমি যারপরনাই পাঁরতস্ত হইতোঁছ। 
দেবরাজ! পুত্রের তুল্য প্রিয় আর কিছুই নাই। 

যাহার সন্তান-সন্তাঁত দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, ইন্দ্র সেই 
সংক্কীভিকে রোদন করিতে দেখিয়া পূত্রকে অধিকতর 'প্রয়বোধ কাঁরলেন এবং 
তদবধি সুরভিকেণ্ড সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে লাঁগলেন। এক্ষণে দেখ, 
যাহার পাত্র অসংখ্য, সেই সাধ্শীলা শ্রীমতী গুণবতশী সুরাভও পতার্থ 
শোক কাঁরয়া থাকেন, সৃতরাং কৌশল্যা যে রাম ব্যাতরেকে প্রাণত্যাগ কাঁরবেন, 
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২৫৪ 


ইহাতে আর বন্তব্য কি আছে। তাঁহার একটি মাব্র পুত, কিন্তু তো হইতেই 
তান নিঃসন্তান হইয়াছেন; বলিতে কি এই পাপে তোরেও আঁচরাং ইহকাল 
ও পরকালে কষ্ট পাইতে হইবে। এক্ষণে আমি পতার ওঁধর্বদোহক কার্য 
অনুষ্ঠান কাঁরয়া আর্য রামকে বন হইতে প্রত্যানয়ন কাঁরব। তাঁহাকে আনিয়া 
স্বয়ংই মুনিজনসোবত অরণ্যে প্রবেশপূর্বক যশস্বী হইব। কিন্তু রে 
পাপশীলে! পৌরগণ সজলনয়নে আমায় নিরীক্ষণ কাঁরবে, আর আমি যে 
তোর পাপকার্ষের ভার বহন কাঁরব, ইহা কখনই হইবে না। অতঃপর তুই 
আঁ্নিতে প্রাবস্ট হ, বা দণ্ডকারণ্যেই যা, অথবা কণ্ঠে রজ্জ; বন্ধন কাঁরয়া 
প্রাণত্যাগ কর, তোর গত্যন্তর নাই। এক্ষণে রাম অযোধ্যা রাজ্যে আগমন 
কাঁরলে আম কৃতকার্য হইব এবং আমার কলঙকও দূর হইয়া যাইবে। 

এই বাঁলয়া ভরত অওকুশাহত আরণ্য মাতঙ্গের ন্যায় ক্লোধাবিষ্ট ভুজঞ্গের 
ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কাঁরতে ল্যাগলেন। তাঁহার নেত রোষে আরন্ত 
হইয়া উঠিল, এবং কাঁটিতটের বস্ত শিথিল হইয়া গেল। তিনি অঙ্গের সমস্ত 
আভরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া উৎসবাবসানে শক্রধবজের ন্যায় ভূতলে পাঁতিত 


ও হতজ্ঞান হইয়া রাঁহলেন। 





যখন ভরত জননণকে 'ভর্খসনা কারতোঁছলেন, তৎকালে দেবী কৌশল্যা 
তাঁহার কণ্ঠের শব্দ পাইয়া সৃমিপ্রাকে কহিলেন, দেখ, ক্রুরস্বভাবা কৈকেয়ীর 
পুর ভরত আঁসিয়াছেন। ভরত দূরদশর্শ, এক্ষণে আমি তাঁহার সাঁহত একবার 
সাক্ষাৎ কারব। এই বাঁলয়া কৌশল্যা ‘বিবর্ণ মুখে কম্পিতদেহে ষথায় ভরত সেই 
স্থানে চাঁললেন। ওঁ সময় ভরতও তাঁহার দর্শনার্ণ হইয়া শমুঘেরর সাহত 
তাঁহার আলয়ে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অশ্রদপূর্ণ- 
লোচনে আলিঙ্গন কাঁরলেন। তখন কৌশল্যা দুঃখভরে কাঁদতে কাঁদিতে 
ভরতকে কাঁহতে লাগলেন, বৎস! তুমি রাজ্যাভিলাষা, এক্ষণে নিৎ্ক'টক রাজ্য 
পাইয়াছ। তোমার জননী কৈকেয়ী আঁত নিচ্ঠুর উপায়ে উহা হস্তগত 
কৰিয়াছেন। জানি না. সেই ক্রুরদার্শনী আমার রামকে চীরবসনে বনে পাঠাইয়া 
কি ফল লাভ কাঁরতেছেন? যাহাই হউক, সংবর্ণবর্ণনাভিসম্পন্ন রাম বথায় 
আছেন, কৈকেয়ী সেই স্থানে আমাকেও শাঁঘ্র প্রেরণ করুন। অথবা আম 
স্বয়ংই সমিতার সহিত আঁগ্নহোত্র লইয়া পরমসখে তথায় যাত্রা কাঁর। 'কদ্বা, 
বৎস! রাম যে স্থানে তপস্যা কাঁরতেছেন, তুমিই আমাকে তথায় লইয়া চল; 
ই হস্ত্য*্ববহল ধনধান্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য তোমারই হইয়াছে। 

কোঁশল্যা এই প্রকার কঠোর বাক্যে ভর্ঘসনা কাঁরলে ক্ষতস্থানে স্াচবিদ্ধ 

করিলে যেমন হয়, ভরত সেইরূপই ব্যাথত হইলেন এবং তাঁহার চরণে নিপাঁতিত 
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শন্তসপ্ততিতম সৰ্গ ২৫৫ 
হইয়া বহুবিধ বিলাপ ও পাঁরতাপপূর্বক 'িয়ৎক্ষণ বিচেতন হইয়া রাঁহলেন। 
অনন্তর তান সংজ্ঞা লাভ কারয়া কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহতে লাগলেন, আর্ষে! 
আমি এই বৃত্তান্ত কিছুই জানি না, এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, 
আপাঁন অকারণ কেন আমায় ভর্সনা কাঁরতেছেন ১ আর্য রামের প্রতি আমার 
যে আবচালত প্রণীত আছে, আপাঁন তাহা ক জানেন না? এক্ষণে তণধক আর 
কি কাহব, সেই সত্যপ্রাতজ্ রাম যাহার মতক্রমে বনে শিয়াছেন, তাহার বুদ্ধি 
যেন কদাচই শিক্ষিত শাস্পের অনুগাঁমনধ না হয়; সে পাপাচারীদংগর দাস 
হইয়া থাকুক; সূর্যের অভিমুখে মলমন্রাদি পারত্যাগ ও নাদ্রিত ধেনুর দেহে 
পদাঘাত করুক; কর্মসমাধানান্তে যে ব্যান্ত ভৃত্যকে বেতন প্রদান না করে, 
তাহার যে অধর্ম সে তাহাই প্রাপ্ত হউক; পূত্রনির্বিশেষে যে রাজা প'জাদিগকে 
প্রাতপালন কারতেছেন, যে দুরাচার তাঁহার অনিষ্ট চেস্টা করে, তাহার যে পাপ, 
সে তাহাই আঁধকার করুক, এবং ধান ষ্ঠাংশ কর লইয়া প্রজাদগকে পালন 
না করেন তাঁহার যে অধর্ম, সে তাহাতেই লিপ্ত হউক। আর্যে! যাহার মতক্ষমে 
রাম বনে গিয়াছেন, তাপসগণকে যজ্জীয় দক্ষিণা অঙ্গীকার কাঁরয়া যে তাহার 
অগলাপ করে উহার পাপ তাহাকে স্পর্শ করুক; সে যেন হস্ত্য*বসঙকুজ 
শস্মসমাকুল সংগ্রামে পরাঙমুখ হয়; বুদ্ধিমান বে সক্ষনার্থ শাস্ত্র 
১৪০ ০১১০০ ফেলক, এবং সে সেই 
আজাননুলাম্বিতবাহ7 িশালস্কদ্ধ সত মহাবীর রামের রাজ্যাধকার 
পর্যন্ত যেন জগীবত না থাকে। আর টহীর মতরমে রাম বনে গিয়াছেন, 
সেই নির্ঘণ শ্রাম্ধাদানমিত্ত তর পায়স কৃশর ও ছাগমাংস ভোজন 











আর্ষে! যাহার মতক্রমে মি বনে 'গিয়াছেন, ষে স্বগৃহে পূৃত্রকলনরভৃত্যে 
তা অন্রূপ ভার্ষা না 
পাইয়া এবং ধর্মকর্ম না কাঁরয়া নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে ইহলোক হইতে 
অপসৃত হউক; রাজা স্ত বালক ও বৃষ্ধকে বধ কাঁরলে যে পাপ হয়, 
এবং ভত্যত্যাগে যে পাপ হয়, সে তাহাই লাভ করুক। আর্যে !. বাহার 
মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সে লাক্ষা লৌহ মধু মাংস ও বিষ বিক্ুয় কারয়া 


গ্রহণপর্বেক ভিক্ষা্থ হইয়া পৃথিবী পর্যটন করুক, এবং প্রাতানয়ত মদ্য স্ত্রী 
ও অক্ষতুশড়ায় আসন্ত ও কামক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকুক।- আর্ষে! বাহার 
মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, তাহার যেন ধর্মদৃষ্ট না থাকে; সে অধর্মের আশ্রয় 
গ্রহণ ও অপাত্রে অর্থ বিতরণ করুক; তাহার যাহা কিছু ধনসম্পদ আছে, 
দস্মগণ তাহা অপহরণ করিয়া লউক; উভয় সন্ধ্যা ব্যাপিয়া যে নাঁ্রত থাকে 
তাহার যে পাপ, এ দ্‌কাচার তাহাই অধিকার করুক; অগ্নিদায়কের যে পাপ, 
গুর্দারগামীর যে পাপ এবং মিতরদ্রোহীর যে পাপ, সে তাহাই প্রাপ্ত হউক, 
ওঁ পামর দেবগণ পিতৃগণ এবং পিতামাতার যেন শশ্রুধা না করে; সে আজি 
সাধূগণের লোক, সাধূগণের কীর্ত এবং সাধুজনসোবত কার্য হইতে পারিভ্রষ্ট 
হউক; নানাপ্রকার অনর্থকর বিষয়ে তাহার যেন আসান্ত জল্মে; সে বহু 
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পোষ্যবর্গে পাঁরবৃত জবররোগগ্রস্ত ও দারদ্র হইয়া নিরবাচ্ছন্ন ক্লেশভোগ 
করুক এবং যে-সমস্ত যাচক মুখের প্রাতি দাষ্টানক্ষেপপূর্বক দীনভাবে 
স্তুতিবাদ কাঁরয়া থাকে, সে তাহাদেরও আশা নিষ্ফল করুক। আর্যে! যাহার 
মতন্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই অধার্মিক, রুক্ষস্বভাব খল অশুচি ও 
রাজভরে ভাত হইয়া সকলকে প্রতারণা কাঁরবে; সাধ্বী সহধার্মণী খতু- 
স্নানানন্তর সন্নিহত হইলে এ দুর্মাত তাহাকে উপেক্ষা কারবে; আহারাদ 
প্রদান না করাতে যে ব্রাহ্মণের সন্তানাঁদ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহার যে পাপ, এ 
ব্যান্ত তাহাই প্রাপ্ত হইবে; সে বিপ্রগণের অর্চনার ব্যাঘাত এবং বালবৎস। 
ধেন্‌কে দোহন করুক; সে ধর্মানুরাগ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া ধপক্রী পাঁরহারপূর্বক 
পরদারে আসন্ত হউক; যে পানীয় জল দষত করে এবং যে বিষ প্রয়োগ 
করিয়া থাকে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই লাভ করুক, জল থাকতে যে ব্যাক্ত 
গপপাসার্তকে বণ্চনা করে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই প্রাপ্ত হউক, যাহারা 
শাস্ত আশ্রয়পূর্বক ভীস্তযোগ সহকারে স্ব-স্ব দেবতাকে লক্ষ্য কাঁরয়া বিবাদ 
করে, তাহাদের যে পাপ, এবং যে ব্যান্ত এ বিবাদে কর্ণপাত কারয়া থাকে তাহার 
যে পাপ, সে তাহাই লাভ করক। রাজকুমার ভরুত এইরূপ শপথ করিয়া 
পতিপু্নহীনা আর্ধা কৌশল্যাকে আশ্বাস পু ঠক দঃখতমনে ভূতলে 
নিপাঁতত হইলেন। 

অনন্তর শোকার্তা কৌশলযা ভরতকে কট, বংস! তুম এইরূপ শপথ 
করিয়া আমার অন্তরে মর্মবেদনা ৪১০ ল, এক্ষণে আমার দুঃখ আরও 
রা ভারা তাগাৱমেই ত ডর ভাব ধর্মপথ হইতে ভ্ৰষ্ট হয় নাই। 
এক্ষণে যদি তোমার প্রতিজ্ঞা মু উর, তাহা হইলে তুমি সাধুলোক প্রাপ্ত 
(কৌশল্যা ভ্রাতুবংসল ভরতকে অক্কে গ্রহণ 
বৃ য় রোদন কারতে লাগিলেন।. তৎকালে প্রবল 
শোক ও মোহপ্রভাবে ভট্টুত্রিও মন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস 
বাঁহতে লাগল তান বারংবার বিলাপ ও পাঁরতাপ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন, 
তাঁহার ব্যাম্ধও বিকল হইয়া উঠিল। 







ঘট্‌সগ্তাঁততম সর্গ।॥ অনন্তর রজনশ প্রভাত হইলে বাঁশষ্ঠদেব ভরতকে 
কাঁহলেন, রাজকুমার! বৃথা আর শোক করিয়া কি হইবে, রাজা দশরথের দেহ' 
দাহ কারবার সময় হইয়াছে, এক্ষণে তোমায় তাহারই উদ্‌যোগ কাঁরতে হইবে। 

তখন ভরত বাশিষ্ঠকে সাল্টাঞ্গে প্রাণপাত কাঁরয়া পিতার প্রেতকৃত্য সাধনে 
উদয্যন্ত হইলেন এবং তাঁহাকে তৈলদ্রোণ হইতে উত্তোলনপূর্বক ভূতলে 
সাঁন্নবোশত করিলেন। দশরথের মুখমণ্ডল পান্ডুবর্ণ হইয়াছিল, তৎকালে 
তাঁহাকে দোঁখয়া বোধ হইতে লাগল, যেন তান নাদ্রত হইয়া আছেন। অনন্তর 
ভরত নানারক্রখচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় তাঁহাকে শয়ন করাইয়া দীনননে কাঁহতে 
লাগিলেন, মহারাজ! আম প্রবাসে ছিলাম, তথা হইতে প্রত্যাগমন না কাঁরতে 
আপাঁন আর্য রাম ও মহাবল লক্ষমণকে নির্বাসিত করিয়া ক অকার্যই 
করিয়াছেন! আমি রামশ্‌ন্য হইয়াছ, এক্ষণে এই দীনকে পারত্যাগ করিয়া 
কোথায় গমন কাঁরবেন 2 রাম অরণ্যে গিরাছেন, আপনারও লোকান্তর হইয়াছে, 
অতঃপর এই নগরে আর কে '্থরমনে প্রজাগণের অলব্ধ লাভ ও লব্খরক্ষায় 
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যত্নবান হইবে? পিতঃ! এই বসুমতী আপনার অভাবে বিধবা হইয়াছেন, এবং 
নগরীও শশাঙ্কহীন শর্বরীর ন্যায় একাল্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। 

বাঁশষ্ঠদেব ভরতকে দীনভাবে এইরূপ পঁরিতাপ করিতে দেখিয়া পুনরায় 
কাহলেন, রাজকুমার! দশরথের যে-সমস্ত ধর্বদেহিক কার্যসাধন কাঁরতে 
হইবে, তুমি ব্যাকুল না হইয়া আঁবচাঁরিত চিন্তে তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন 
ভরত বাঁশম্ঠের আদেশ শিরোধার্য করিয়া, আচার্য খাত্বক ও পুরোহিতাঁদগকে 
তাঁদ্বষয়ে ত্বরা দিতে লাগলেন । অগ্ন্যাগার হইতে রাজার যে আঁগ্ন অগ্রে বহিচ্কৃত 
করা হইয়াছিল, খাত্বক ও যাজকেরা বিধানক্রমে উহাতে আহত প্রদানে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 

অনন্তর পাঁরচারকেরা মৃত দশরথকে 'শাবিকায় আরোপণপূরবকি বাম্পকণ্ঠে 
শ্‌ন্যহ্‌দয়ে সরযূতীরে লইয়া চাঁলল। বহুসংখ্য লোক, গমনপথে স্বর্ণ রৌপ্য 
ও বিবিধ বস্ত্র নিক্ষেপপূর্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগল। ইত্যবসরে অনেকে 
চন্দন অগ্‌র; ও গুগুল প্রভৃতি নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য এবং সরল পদ্মক ও 
দেবদার প্রভৃতি কাম্য আহরণপূর্বক চিতা প্রস্তুত করিয়া রাঁখয়াছল। খাত্বকেরা 





উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে এ চিতামধ্যে স্থাপন করাইলেন এবং জলন্ত 
অনলে আহুতি প্রদানপূর্বক তাঁহার পর ঢু মন্ত্র জপ কাঁরতে 








৫ ১৯৬, ০৯ 


চে 5.4 
সস্তসস্তাঁততম বর্গ অনন্তর দশাহ অতাঁত হইলে ভরত শ্রাদ্ধ করিয়া 
পবিত্র হইলেন এবং দ্বাদশাহে দ্বিতীয় মাসিক প্রভাতি সাঁপস্ডীকরশ পর্যন্ত 
সমস্ত অনুষ্ঠান কাঁরয়া পিতার পারলৌকিক ফল আকাকক্ষায় ব্রাহ্মণগণকে 
ধনরত্ব প্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্য ছাগ বহুসংখ্য গো দাসী দাস বাসভবন ও ধান প্রদান 
কাঁরতে লাগলেন। 

পরে ত্রয়োদশাহে তান প্রভাতকালে চিতান্স্ম উত্তোলনপূর্বক স্থলশুদ্ধি 
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৯৯ 


২৫৮ অমোম্যাকাণ্ড 
কারবার নামত্ত সরযুতটে গমন কারলেন এবং িতৃশোকে একান্ত 1বহবল 
হইয়া পিতার চিতামূলে দুঃখিতমনে মুস্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে কাঁরতে কাঁহতে 
লাগিলেন, তাত! আপনি যে রামের হস্তে আমায় অর্পণ কাঁরয়াছলেন, তান 
এক্ষণে বনে, সুতরাং আপাঁন আমায় শূন্যে রাখিয়া গিয়াছেন। হা! যে অনাথার 
আশ্রয়স্বরূপ পুত্রকে আপাঁন বনে নির্বাসিত কাঁরয়াছেন, এক্ষণে সেই কৌশল্যাকে 
ফোলিয়া আপাঁন কোথায় গমন কাঁরলেন? 

এই বলিয়া ভরত যথায় দশরথের আঁস্থসকল দগ্ধ হইয়া দেহনির্বাণ হইয়া 
শগিরাছে, সেই ভস্মাকীর্ণ অরুণবর্ণ চিতাস্থান দর্শন কাঁরয়া বিষাদভরে অত্যন্ত 
কাতর হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভূতলে মাছত হইয়া পাঁড়লেন। লোকে 
ইন্দ্রধহজকে যেমন উত্তোলিত করে, তৎকালে সকলে তাঁহাকে সেইরূপে উদ্থাপত 
কাঁরল। অনন্তর অমাতোরা ভর্তুবয়োগশোকে মাত হইলেন। শত্রুঘন্ও 
ভরতকে শোকাকুল দৌখয়া ও পতাকে মনে কাঁরয়া জ্রানশূন্য হইয়া রাহলেন 
এবং পতৃগুণ-স্মরণে উন্মত্তের ন্যায় 'বক্ষিপ্তচত্ত হইয়া কাতরভাবে কাহতে 
লাগলেন, হা! মল্থরা হইতে যে শোকসাগর উৎপন্ন হইল, কৈকেয়ী যাহার 








জলজন্তু, আমরা সকলেই সেই বরদানরূপ অগ্যা ৰং মূত্রে নিমগ্ন হইলাম। 
িতঃ! এই সুকুমার বালক ভরতকে আপা মুর্তি লালন পালন কারয়াছেন, 
এক্ষণে ইনি আপনার উদ্দেশে বিলাপ কুর্টুতিছেন, আপনি ইহাকে ত্যাগ 
কারয়া কোথায় গমন কাঁরলেন? পান, , বসন, ভূষণ সকলই আপাঁন 
আমাদিগকে আদর কাঁরয়া দিতেন, সেরূপ কে কারবে? এই পৃথিবী 
আপনার ন্যায় ধর্মপরায়ণ বু দিয়া প্রকৃত সময়েই 'বদা্ণ হইল 


অনন্তর অনগামিগণ ভরত ও শবুঘেএর এইরূপ বিলাপ শ্রবণ এবং এই 
{পদ দর্শন কাঁরয়া পুনরায় কাতর হইয়া উাঠল। এ উভয় রাজকুমারও ভগ্ন- 
শৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় বিষ ও শ্রান্ত হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগলেন। 
ইত্যবসরে সত্তপ্রকৃতে সর্বজ্ঞ ইক্ষবাকুকুলগুর বাঁশষ্ঠ ভরতকে ভৃতঙ্গ- 
হইতে উদ্ধাপনপর্বক কাঁহলেন, রাজকুমার! আজ ত্রয়োদশ দিবস হইল, তোমার 
পিতার আঁগ্নসংস্কার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে: এক্ষণে কেবল আঁস্থসণয়ন কার্য 
অবশেষ থাঁকতে তুঁম কেন তাঁদ্বষয়ে কালাবলম্ব কাঁরতেছ ১ দেখ, ক্ষুত্ীপপাসা, 
শোকমোহ ও জরামৃত্যু এই তিনটি 'নার্বশেষে শরীর ধারণে সাধারণের ঘটিয়া 
ঘ্রাকে, ইহা যখন জীবের অপাঁরহার্য হইতেছে, তখন দুঃখে এককালে অভিভূত 
হওয়া তোমার উচিত হয় না। তত্বদশ্ সুমন্ত শশ্ুঘনুকে উত্থাপনপূর্বক 
প্রসন্ন করিয়া জীবের উৎপাত্তীবনাশের বিষয়ে নানাপ্রকার কাঁহতে লাগলেন। 
তখন ভরত ও শরুঘন অশ্রুজল মার্জনা করত আরন্তলোচনে গান্লোখান 
৮৬ যান হং ছে 
সুশোভিত হইলেন। অমাতোরাও আস্থসণ্চয়ন কার্যের নিমিত্ত তাঁহাঁদগকে 

বারংবার ত্বরা দিতে লাগিলেন। 
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০০ 
অন্টস্*্তাঁতিতন সর্গ॥ উর হুদ নে 
সান্নধানে যাত্রা কারতে কৃতস্কজ্প দেখিয়া কাহলেন, আর্য! সঙ্কটকালে খান 
সকলকেই আশ্রয় দিয়া থাকেন, সেই রাম যে নিজের ও আমাদের গাঁত. তাহাতে 
আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে একজন স্তীলোক তাহাকে অরণ্যে নির্বাসিত 
কারল? আর্য লক্ষ্মণ মহাবলপরাক্রান্ত, তান পিতৃনিগ্রহ কারিয়া উহাকে 
কেন বনবাসদহঃখ হইতে বিম্যস্ত কারলেন নাঃ যে রাজা স্তীলোকের কথায় 
অসং পথ অবলম্বন কাঁরলেন, ন্যায়ান্যায় 'বচার কাঁরুয়া তাঁহাকে অগ্রেই নিগ্রহ 





দদরাছে, সৃতরং, এ. এখনই 'এই জর কারের: ফলভোর করুক ।- এই: বলয়া 
তান সেই সখাঁজনপারবৃতা কুব্জাকে বলপূর্বক গ্রহণ কারলেন। কুব্জা 
আর্তনাদে গৃহ প্রতিধবানত কাঁরতে লাগিল। তাহার সখীরা যংপরোনাস্তি 
সল্তপ্ত হইল, এবং শরুঘকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া চতুর্দকে পলায়ন কারিতে লাগল। 
পলায়নকালে পরস্পর মন্তরণা কাঁরল, দেখ, শত্রুঘন্ন যেরূপ উপক্রম কাঁরয়াছেন, 
হয়ত আমাদগকেও নিঃশেষ করিবেন। এখন আইস. আমরা সকলে গিয়া 
ধমিন্ঠা বদান্যা কৌশল্যার শরণাপন্ন হই, এক্ষণে তিনিই আমাঁদগের গাঁত। 

এদিকে শত্ুঘ্য ক্লোধভরে কুব্জাকে ভূতলে আকর্ষণ কাঁরতে লাগলেন? 
কুক্জা আতর্বরে চাঁৎকার কাঁরিতে প্রবৃত্ত হইল. ইতস্ততঃ আকর্ষণে তাহার 
নানাপ্রকার অলঙকার স্থালত হইয়া পড়িল। স্থলত ভূষণে সৃশোভন গৃহ 
শারদীয় আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগল। মহাবল শত্ুঘ] প্রবল ক্রোধে 
তাহাকে গ্রহণ কারয়া কঠোর বাক্যে কৈকেয়ীকে ভর্থসনা কাঁরতে লাগিলেন। 
কৈকেয়ী শত্রুঘেনর কথায় যারপরনাই দুঃখিত ও তাঁহার ভয়ে অভান্ত ভাত 
হইয়া ভরতের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভরত শতুঘযনকে ক্রোধাবস্ট দেখিয়া 
কহিলেন, বৎস! স্ৰলোককে বধ কাঁরতে নাই, ক্ষমা কর। দেখ, যাঁদ রাম 
মাতৃঘাতক বিয়া আমার উপর ক্রোধ না কাঁরতেন, তাহা হইলে আমি এই 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 





দুম্টা কৈকেয়কে বিনাশ কারতাম। এক্ষণে তুমি এই কুব্জাকে বধ কারলে তান 
আর কখনই আমাদের সাঁহত বাক্যালাপ পর্যন্ত করবেন না। 

শরুখ ভরতের আদেশে এ দোষকর কার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং 
মৃছিতা মল্থরাকেও পারত্যাগ কারলেন। কাতরা মন্থরা পাঁরত্যন্ত হইবামান্র 
উদ্খিত হইয়া উধর্ব্বাসে কৈকেয়ীর চরণতলে নিপতিত হইল এবং অত্যন্ত 
দুখত হইয়া করুণভাবে রোদন করিতে লাগিল । কৈকেয়ও তাহাকে শুঘ্যোর 
আকর্ষণে হতজ্ঞান দেখা আশ্বাস প্রদান করিতে লাঁগলেন। 





দির রাজ্যাধিকার' হওয়া আমাদ্লার কুলব্যবহার; তাঁদ্বষয়ে আমায় 
অনুরোধ করা তোমাঁদগের উচিত হইতেছে না। আর্য রাম আমাদগের জ্যেষ্ঠ, 
অতঃপর তিনিই রাজা হইবেন, আর আম গিয়া অরণ্যে চতুর্দশ বৎসর অবস্থান 
কারব। এক্ষণে চতুরঙ্গ সৈন্য সুসাঁজ্জত কর, আমি স্বয়ং বন হইতে রামকে 
আনয়ন কাঁরব। অভিষেকের নিমিত্ত যে-সকল সামগ্রী আহরণ করা হইয়াছে, 
রামের জন্য তৎসম.দয় অগ্রে করিয়া লইব, এবং বনমধ্যেই তাঁহাকে আঁভাঁষন্ত 
কাঁরয়া যজ্ঞশালা হইতে যেমন আঁগ্নকে আনয়ন করে, তাঁহাকে সেইরূপেই 
আনিব। বলিতে ক, এই নামমাত্র জননীর মনোরথ কোনক্রমেই পূর্ণ করিব 
না। এক্ষণে শিল্পীরা আমার বনগমনের পথ প্রস্তুত করুক, যে-সমস্ত ভূমি 
অতান্ত উন্নতানত হইয়া আছে, তৎসমুদয় সমতল কাঁরয়া দিক্‌ এবং যাহারা 
দুর্গম স্থানে সপ্চরণ কাঁরতে পারে, এইরূপ রক্ষকসকল সমন্ভব্যাহারে চলদক॥ 

ভরতের এই প্রকার কথা শুনিয়া তন্রত্য সকলে কাঁহলেন, রাজকুমার ! তুমি 
সর্বজ্যেষ্ঠ রামকে রাজাদানের সঞ্কম্প করিয়াছ, তোমার শ্রঁলাভ হউক। এই , 
বলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ কাঁরতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অমাত্য ও পাঁরষদেরা | 
বাঁতশোক হইয়া কাহিলেন, যুবরাজ! তোমার বাক্যানুসারে শিল্পী ও রক্ষক- 
দগকে আদেশ করা হইয়াছে। উহারা তোমার গমনের পথ প্রস্তুত ও দুর্গম 
স্থানে রক্ষা কারবে। 
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একাশদীতিতম সর্গ fl ২৬১ 
অশণীতিতম স্গ॥ অনন্তর সূত্রকর্মপর, ভূভাগজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক, সুদক্ষ খনক, 
অবরোধক, স্থপাঁত, বর্ধকী, সৃপকার, সূধাকার, বংশকার, চর্মকার, যন্তনর্মাতা 
কর্মাল্তিক ভৃত্য ও পথপরাক্ষকেরা যাত্রা করিল। বহুসংখ্য লোক হর্ষভরে 
নির্গত হইলে পূর্ণিমার খরবেগ মহাসাগরের তরঞ্গরাশির ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল। পথশোধকেরা সর্বাগ্রে দলবল সমাভব্যাহারে কুদ্দালাদ অস্তু লইয়া 
চাঁলল এবং তরুলতা গুল্ম স্থাণু ও প্রস্তরসকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত 
করিতে লাঁগল। যে স্থানে বৃক্ষ নাই, অনেকে তথায় বক্ষ রোপণ কাঁরল এবং 
অনেকে কুঠার, টত্ক ও দাত্র দ্বারা নানাস্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল। কোন 
কোন মহাবল বদ্ধমূল উশীরের গুচ্ছ উৎপাটন করিল, এবং অনেকেই উন্নত স্থান 
সমতল ও গভীর গর্ত পূর্ণ করিয়া দিল। কেহ সেতুবন্ধন, কেহ কর্কর চূর্ণ 
এবং কেহ কেহ বা জল নির্গমার্থ মৃৎপাষাণাদ ভেদ কারতে লাগল। স্বল্পকাল 
মধ্যেই সক্ষন প্রবাহসকল জলপর্ণ ও সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়া গেল এবং 
যে প্রদেশে জল নাই তথায় বোঁদ-পাঁরশোভিত ক্‌পাদি প্রম্তৃত কারল। বক্ষে 
পুষ্প ফুঁটিতে লাগল, পক্ষিসকল আহনাদে কোলাহল কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। 
কোথায় কুটি সুধাধবালত, কোথায় চন্দনজলে সং, কোথায় কুসমসমূহে 
অলগকৃত, কোথায় বা পতাকা উদ্ডীন হইল। পে সৈন্যগণের গমনপথ 
দেবপথের ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল। 
অনন্তর যাহারা শাবরাদ সা্নবেশে আর 
লী 
সারি প্রবার্তত কাঁরল এবং 
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ফলতঃ টি 5৮ 
হইয়া উঠিল। যাহার তাঁরে নানা প্রকার বৃক্ষ ও কানন শোভা পাইতেছে, যাহার 
জল শীতল নির্মল ও মতস্যপূর্ণ, সেই জাহ্বী অবাধ এ উৎকৃষ্ট রাজপথ 
এইর্‌পে প্রস্তুত হইয়া চন্দ্রতারামণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল! 


একাশীতিভম সর্গা। অনন্তর যে দিবস আঁভষেকার্থ নান্দীমুখ প্রভাতি 
কার্যের অনুষ্ঠান হইবে, উহার পূর্বরাতির শেষভাগে সৃত ও মাগধেরা মঞ্গল- 
প্রাতপাদক ্ছাঁবাদ দ্বারা ভরতের স্তব আরম্ভ কাঁরল। নিশাবসানসূচক 
দুন্দূভি সুবৰ্ণময় দণ্ডন্বারা আহত হইয়া ধানত ও বহযসংব্য শঙ্খ বাদিত 
হইতে লাগল। তর্ধঘোষ ও অন্যান্য বিধ বাদ্যে নভোমণ্ডল পাঁরপূর্ণ হইয়া 
শেল। 

তখন শ্যোকসন্তপ্ত ভরত প্রবুদ্ধ ও অধিকতর শোকাকুল হইয়া বাদ্যরব 
নিবারণপূর্বক বাদকাঁদগকে কহিলেন, দেখ, আম রাজা নাঁহ। এই বাঁলয়া 
তিনি শরুদ্াকে কাঁহলেন, শন্তুঘ]! কৈকেয়ী হইতেই ইহারা এইরূপ অনুচিত 
কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং রাজা দশরথও আমার উপর দুঃখভার অর্পণপূর্বক 
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লোকাল্তরে গিয়াছেন। এক্ষণে সেই ধর্মরাজের ধর্মমুলা রাজ্শ্রণ, প্রবাহোপার 
কর্ণধারাবহীন নৌকার ন্যায় ভ্রমণ কাঁরতেছে। আর যান আমাঁদগের প্রভু, 
তাঁহাকে আমার এই জননী ধর্মমর্যাদা উদ্লজ্ঘনপূর্বক নির্বাসিত কাঁরয়াছেন। 
তান থাকিলে এইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘাঁটবার সম্ভাবনা ছিল না। এই বাঁলয়া 
ভরত যারপরনাই পাঁরতপ্ত হইয়া বিমোহিত হইলেন। তন্দর্শনে তন্রত্য 
ল্তীলোকেরা দীনমনে মূত্তকন্ঠে রোদন কাঁরতে লাগলেন! 

অনন্তর রাজধর্মজ্ঞ বশিষ্ঠ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সুরসভাসদৃশ সুবর্ণ 
নির্মিত মাঁণখঁচিত সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্বক উৎকৃষ্ট আস্তরণসংযুস্ত হেমময় 
প্ঠে উপবেশন করিয়া দূতাঁদগকে কাহলেন, দেখ, তোমরা এক্ষণে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনাপাঁত ও যোদ্ধুগণের সাঁহত ভরত শন্রুঘ7 ও অন্যান্য 
রাজপুত্র, এবং যুধাজিৎ সুমন্ত ও অপরাপর হতকারাী ব্যান্তকে শীঘ্র আনয়ন 
কর, বিলম্বে বিঘ] ঘটিতে পারে, এমন কোন কার্য উপস্থিত হইয়াছে । 

মহার্ধ বাঁশষ্ঠ এইরূপ আদেশ কাঁরবামান্র সকলেই হস্তী অশ্ব ও রথে 
আরোহণপূর্বক আগমন কাঁরতে লাগিলেন। উহাঁদগের আগমনে চতুর্দকে 
তুম্মল কোলাহল উাঁখত হইল। প্রজারা রাজকুমার ভরতকে আসতে দেখিয়া 
রাজা দশরথের ন্যায় তাঁহার সম্বর্ধনা কাঁরল। সেই তাঁমনাগসঙকুল 
স্মবর্ণবহূল স্থির হুদের ন্যায় রাজসভা ঘন কর্তৃক সুশোভিত 
হইয়া পর্বে রাজা দশরথ থাকিতে যেরপে রভ্টর্সেইর্‌পই পারদশ্যমান হইল। 








ু্্রভায 
শারদীয় শর্বরীর ন্যায় টেট 
প্রজাগণকে অবলোকন করিয়া মৃদুবাক্যে তাঁহাকে কাহলেন, বৎস! রাজা দশরথ 
সতাপালনরূপ ধর্মসাধন কাঁরয়া এই ধনধান্যবতী বসুমতী তোমায় অর্পণ- 
পূর্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সত্যপরায়ণ রামও সাধূগণের ধম স্মরণ 
কাঁরয়া তাঁহার নিদেশানূরূপ কার্য কাঁরতেছেন। এক্ষণে তাঁম আঁভাঁষন্ত হইয়া 
পতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত রাজ্য, নার্বঘেন উপভোগ কর। উত্তর দাক্ষণ পূর্ব ও 
পশ্চিম দেশের রাজগণ এবং দ্বীপবাসী ও সামুদ্রিক বাঁণকেরা তোমায় উপহার 
দিবার নিমিত্ত অসংখ্য ধনরত্ব আনয়ন করুক। 
রাজকুমার ভরত মহার্ষ বাঁশষ্ঠের বাক্যে শোকে একান্ত আঁভভতে হইলেন 
এবং ধর্ম কামনায় মনে মনে রামকে স্মরণ কাঁরতে লাগিলেন! অনন্তর "তান 
কলহংসম্বরে বাম্পগদগদবচনে বাঁশন্ঠকে কহিলেন, তপোধন! 'যাঁন বরহ্গাচর্যের 
অনুষ্ঠান ও অধ্যয়নান্তে স্নান করিয়াছেন, সেই ধর্মশীল ধামান রামের রাজ্য 
মাদ্‌শ লোকে কির্‌পে গ্রহণ কাঁরবে? কিরূপেই বা আম রাজা দশরথের 
রসে জন্ম পাঁরগ্রহ করিয়া রাজ্য অপহরণে প্রবৃত্ত হইব? এই রাজ্য ও আম 
উভয়েই রামের । তপোধন! এই সকল অনুধাবন কারয়া ধর্মসঙ্গত কথা বলা 
আপনার উচিত হইতেছে। 'দিলীপতুল্য নহুষসদ্‌শ আর্ধ রাম আমাঁদপের 
জ্যেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতার ন্যায় তানই রাজ্য আধকার কাঁরবেন। 
এক্ষণে যদ আম এই অস্াধুসোবত নরকপ্রদ পাপকর্মের অনুষ্ঠান কার, তাহা 
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২৬৩ 
হইলে আমাকে নিশ্চয়ই ইক্ষবাকুবংশের কলঙ্কস্বরূপ থাঁকতে হইবে। আমার 
জননী যে অসংকার্য সাধন করিয়াছেন, তাঁদ্বষয়ে কোনমতে আমার অভিরুচি 
নাই। আমি এ স্থান হইতেই সেই বনদুর্গস্থ রামকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম 
কাঁর! তান এই রাজ্যের রাজা, তাঁন তৈলোকারাজ্যেরও রাজা, অতঃপর আম 
তাঁহার অনুসরণ কাঁরব। 
তখন রামানদরাগী সভাস্থ সমস্ত ব্যান্ত ভরতের এই ধর্মানুগত কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া হর্ষভরে অশ্রমোচন করিতে লাঁগলেন। 
করিতে না পারি, তবে তাঁহার ও লক্ষণের ন্যায় আমও তথায় অবস্থান কাঁরব। 
তাঁহাকে প্রাতাঁনবৃত্ত করিবার জন্য আপনাঁদিগের সমক্ষে আমায় সমস্ত উপায়ই 
অবলম্বন কাঁরতে হইবে। অভ্তিক কর্মকর, কর্মান্তিক ভৃত্য, পথশোধক ও 
রক্ষকাঁদগকে অগ্রে প্রেরণ কাঁরয়াছি, এক্ষণে আমার যাত্রা করা আবশ্যক। 
এই বিয়া ভ্রাতৃবংসল ভরত সাঁন্নাহত সুমনকে কাঁহলেন, সুমন্ত! আম 
আদেশ কারতোছি, তুমি শীঘ্র গিয়া অরণ্যযাত্রা ঘোষণা কর এবং অবিলম্বে এই 


স্থানে সৈন্যগণকে আন। সুমন্ত আদেশমাত্র পদ এই সমাচার সর্ব 
প্রচার কা'রলেন। প্রকৃতিগণ ও সৈন্যাধ্ক্ষেরা রামের আনয়নার্থ 
প্রস্থানের অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল। প্রাতগৃহে 


সোনকগণের গৃহিণীরা এই সংবাদ গণকে হস্টমনে ত্বরা প্রদান 
করিতে লাগিল? O° 






৯ হষ্টমনে উৎকৃষ্ট অশ্বযোজত রথ লইয়া 
উপস্থিত হইলেন। তখন ৬সত্যানুরাগণী সত্যপরারম ভরত পূনরায় কহিলেন, 
সুমন্ত! তুমি শীঘ্র যাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সৈনাসংযোগের নিমিত্ত আদেশ 
কর; আমি জগতের হিতসাধনের জন্য আর্য রামকে প্রসন্ন কাঁরয়া এ স্থানে 
আবার বাসনা কাঁরয়াছি। তখন স্মন্বু পূর্ণমনোরথ হইয়া সৈন্যাধাক্ষাদগকে 
সৈনাসংযোগের আজ্ঞা জ্ঞাপনপূর্ক প্রকাতিপ্রধান ও সুহ্‌দগণকে বনগসমনার্থ 
আহ্বান করিলেন । প্রাতগৃহে সকলেই উদয্স্ত হইয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব, 
উন্টর, হস্তী, গদ্দভ, ও রথসকল যোজনা কাঁরতে লাগিল। 
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নাশশতিতম সর্গ॥ অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে ভরত রথে আরোহণ কাঁরয়া 
রামের দর্শন কামনায় যাত্রা কাঁরলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে মন্ত্রী ও পৃরোহিতেরা 
চলিলেন। সুসাজ্জত নয় সহস্র হস্তী, লক্ষ অশবারোহাঁ, যান্ট সহন রথ ও 
বিবিধ আয়দুধধারী বারপদরুষেরা তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। যশাম্বনশ 
কৌশল্যা, সমতা ও কৈকেয়ী হৃষ্টমনে উজ্জল যানে গমন কারতে লাগিলেন। 
আর্যেরা যা্রাকালে পূলাঁকত চিত্তে রামের অত্যাশ্চর্য কথাসকল কাঁহতে আরম্ভ 
কাঁরলেন। নগরবাসীরাও হর্ষ ভরে পরস্পর পরস্পরকে আঁলঙ্গনপূর্কক কহিতে 
লাগিলেন, আমরা কখন সেই জগতের শোকনাশন ঘনশ্যাম রামকে দর্শন কাঁরব। 
যেমন দিবাকর উদিত হইয়াই অন্ধকার নিরাস করেন, সেইরূপ তানি দৃম্টি- 
মাত্রই আমাদিগের শোকসম্তাপ অপনশত কাঁরবেন। ই*হ্াদগের পশ্চাৎ নগরের 
সুপ্রীসম্ধ বণিক, মাঁণকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্মার, মায়ূরক, ক্লাকঁচিক 
বেধকার, রোচক, দল্তকার, সুধাকার, গন্ধোপজীবী, সুবর্ণকার, কম্বলকার, 
স্নাপক, অঞ্গমর্দক, বৈদ্য, ধূপক, শোৌশ্ডিক, রজক, তুন্নবায়, স্তীগণের সাহত 
নট ও কৈবর্তেরা সুবেশে শুদ্ধবসনে কুঙ্কুমাঁদমাশ্রত অনুলেপন ধারণপূর্বক 
গোষানে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্য বেদাঁবং ব্রাহ্মণও অন,গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। 


গঞ্গার সাশ্লাহত হইলেন। নিষাদপাতি গুহ শাসন কাঁরতেছেন এবং 
জ্ঞাতগণে পাঁরবৃত হইয়া তথায় অপ্রমাদে আছেন। সকলে তথায় 





উপাচ্থত হইলে শরতের অনযো়ন সিএ চক্বাক-শোভিত ভাগারথীর 
তাঁর আশ্রয়পর্বেক অবস্থান কারতেঠ্ধ। ভরত সৈনাগণকে গমনে উদ্যোগ- 
শুন্য দেখিয়া এবং পুণাসাললুষ্শ্টর্পাকে নিরীক্ষণ করিয়া অমাত্যবর্গকে 
কাঁহলেন, দেখ, আজ আমরা এর বিশ্রাম করিয়া কল্য এই সাগরগাঁমনশ 
নদ পার হইব, এই সংর্র্ছটা এক্ষণে সৈন্যসকল সন্নিবোশত কর। আর 
আমিও এই নদীতে অব হইয়া স্বগস্থ মহারাজের পারলৌকিক সুখের 
নিমিত্ত তৰ্পণ কারব। 
তখন অমাত্যেরা ভরতের আজ্ঞাক্তমে সৈন্যগণের মধ্যে যাহার যে স্থানে 
ইচ্ছা তাহাকে তথায় নিবোশত কাঁরলেন। ভরত বাবধ উপকরণযুস্ত সৈন্য- 
সকলকে গণ্গাতারে সুব্যবস্থায় স্থাপন করাইয়া রামকে কি প্রকারে প্রাতানবন্র 
করিবেন, চিন্তা কাঁরতে লাগলেন? 


চতুরশখীতিতম সর্গ॥ এদিকে নিষাদপাঁত গুহ, গঞ্গাতীরে সৈন্সকলকে 
সাঁক্লাবস্ট ও নানাকার্যে ব্যাপৃত দেখিয়া জ্ঞাতবর্গকে কহিলেন, দেখ, ওঁ 
গঙ্গাতীরে সাগর-সকাশ বহুসংখ্য সৈন্য দম্ট হইতেছে, আমি ভাঁবয়াও ইহার 
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অন্ত পাইতোঁছি না। যখন রথের উপর মহাপ্রমাণ কোবদার ধৰজ উচ্ছিত 
হইয়া আছে, তখন নিশ্চয়ই নির্বোধ ভরত স্বয়ং আসিয়াছেন। এক্ষণে বোধ হয়, 
ইনি অগ্রে আমাঁদগকে পাশে বন্ধন বা বধ কাঁরয়া, পশ্চাৎ নির্বাসিত রামকে 
নাশ কারবেন। ইনি মহারাজ রামের দুলভি রাজশ্রী সম্পূর্ণ অধিকার কারবার 
বাসনায় তাঁহার নিধন কামনা কারতেছেন। রাম আমার প্রভু ও মিত্র, এক্ষণে তোমরা 
তাঁহার জন্য বর্ম ধারণপূর্বক ভাগীরথীর উপকূলে অবস্থান কর। বলবান 
দাসেরা মাংস ও ফলমূল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার পথে বিঘা আচরণ 
করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুক। বহুসগখ্য কৈবর্ত যুবা পাঁচশত নৌকায় 
আরোহণ ও কবচ ধারণ কাঁরয়া স্থিত করুক। যাঁদ ভরত রামসংক্লান্ত কোন 
অসৎ সৎকল্প সাধনের আভসশ্ধি কাঁরয়া না থাকেন, তাহা হইলে ই'হার সৈন্য 
আজ নির্বিঘ্নে গঙ্গা পার হইতে পাইবে। নিষাদপতি জ্ঞাতিবর্গকে এইরূপ 
অনুমাত কাঁরয়া মৎস্য মাংস ও মধ উপহার লইয়া ভরতের নিকট চলিলেন। 

এাঁদকে সুমন্ত গুহকে আগমন কাঁরতে দেখিয়া 'বনয়সহকারে ভরতকে 
কাঁহলেন, রাজকুমার ! রামের প্রিয়সখ্য গুহ জ্ঞাতিগণে পাঁরবৃত হইয়া এই 
স্থানে আসতেছেন। ইনি আসিয়া তোমার সহিত, সাক্ষাৎ করুন। এই বৃদ্ধ 
দণ্ডকারণ্যবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন এবং রাম ও লক্ষণ যথায় 
অবস্থান কাঁরতেছেন, তাহাও দল থা কাঁহলে ভরত তংক্ষণাং 





অনন্তর নিষাদরাজ অনুজ্ঞা লইয়া 
নিকট গমন কাঁরলেন এবং তাঁহাকে পূর্বক কহিলেন, রাজকুমার! এই 
দেশ তোমার গৃহািশেষ, গ্রে আগমনসংবাদ না "দিয়া আমাদিগকে 
বণনা কারয়াছ। এক্ষণে (সাঃ দর যথাসর্বদ্ব তোমাকে অর্পণ কাঁরতোঁছ, 
তুমি স্বীয় দাসগৃহে বাস কর। 'নষাদেরা বন্য. ফলমূল আহরণ করিয়া 
রাখিয়াছে, আর্দ্র ও ংস এবং অরণ্যসুলভ অন্যান্য খাদ্যও সংগৃহীত 


আছে। প্রার্থনা, তোমার সৈন্যরা আজিকার রাত্রিতে প্রচুর আহার কাঁরয়া কল্য 
প্রভাতে যাত্রা কাঁরবে। 


পন্ডাশর্খীততম সর্গ॥ ভরত কাহলেন, গৃহ! তুমি আমার এই সকল সৈন্যকে 
অর্চনা কারবার ইচ্ছা কাঁরয়াছ, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সৎকার করা হইল। এই 
বলিয়া তিন পথের দিকে অঞ্গুল 'নর্দেশপূর্বক কহিলেন, দেখ, গঙ্গার এই 
কচ্ছদেশ নিতান্ত গহন ও দৃষ্প্রবেশ; বল এক্ষণে আমি কোন্‌ পথ দিয়া 
ভরদ্বাজাশ্রমে গমন কাঁরব? 

তখন গুহ কৃতঞ্জাল হইয়া কহিলেন. রাজকুমার! নিষাদেরা সকল স্থানই 
অবগত আছে, প্রয়াণকালে তাহারা তোমার সঙ্গে যাইবে এবং আমিও যাইব! 
এক্ষণে জিজ্ঞাসা কার, তুমি ক কোন অসৎ সঙ্কল্প করিয়া রামের নিকট 
চলিয়াছ ? বালতে ক, তোমার এই বহসংখ্য সেনা আমার মনে এই আশঙ্কাই 
বলবৎ করিয়া 1দতেছে। 

গুহের এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া গগনতলের ন্যায় নির্মল ভরত মধুর বাক্যে 
কাঁহতে লাগলেন, নিষাদরাজ ! যে-কালে রামের কোন আঁনম্টাচরণ কাঁরতে 
হইবে, এরূপ সময় যেন কখনো না আইসে। তান আমার জ্যেষ্ঠ ও পিতৃতুল্য, 
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এক্ষণে আম তাঁহাকে বন হইতে প্রত্যানয়ন কাঁরবার নিমত্তই চাঁলয়াছ। সত্যই 
কাহতেছি, তুমি এই 'বষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ কারও না। 

িষাদপপতি ভরতের এই কথা শুনিয়া আঁতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, কাঁহলেন, 
রাজকুমার! তুমি যখন অফক্রসূলভ রাজ্য পারত্যাগ্ের বাসনা কাঁরয়াছ, তখন তুমিই 
ধন্য; এই পাঁথবীতে তোমার তুল্য আর কাহাকেও দেখ না! তুমি বিপন্ন 
রামকে প্রত্যানয়নের ইচ্ছা কাঁরয়াছ বালিয়া তোমার এই কণপীর্ত অনল্তকাল- 
স্থাঁয়নী হইয়া ত্রিলোকে সণ্চরণ কাঁরবে। 

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে সূর্য নিম্প্রভ হইয়া 
অস্তশিখরে আরোহণ কাঁরলেন, রজনশও উপস্থিত হইল। তখন ভরত 'নষাদ- 
পাঁতির পারচর্যায় সাঁবশেষ প্রীত হইয়া শব্ুঘ্নের সাঁহত শয়ন কাঁরলেন। 
রামাচন্তাজানত শোক সেই চিরসৃখী ধর্মীনরত রাজকুমারকে আক্রমণ কাঁরল। 
কোটরস্থ আপন যেমন দাবানলশোষত বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তন্রপ এ শোকবাহি 
চিল্তানলসন্তপ্ত ভরতকে দগ্ধ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। হিমাচল যেমন সূর্যের 
উত্তাপে তুষার ক্ষরণ করিয়া থাকেন, তদ্রুপ উহার প্রভাবে ভরতের দেহ হইতে 
ঘর্ম নির্গত হইতে লাগিল। এ সময় যে শোকর্‌প শৈল তাঁহাকে নিপশীড়ত 


করিল, রামের চিন্তা উহার অখণ্ড শলা, নি। , িষয়াবিরাগ--বৃক্ষ, 
দখক্রেশ-_ শৃঙ্গ, মোহ-নবন্যজন্তু, এবং সক্তা' ও বেণু। ভরত তদ্দারা 
{বমনায়মান 





ঘড়শশীতিতম সর্গ।। অনন্তর তান লক্ষণের সদ্‌গ্ূণের প্রসঙ্গ কারিয়া ভরতকে 
কাহলেন, যুবরাজ! আম লক্ষরণকে শরশরাসন গ্রহণপূর্বক রামের রক্ষা 
বিধানার্থ রাত্রি জাগরণ কাঁরতে দেখিয়া কহিয়াছলাম; রাজকুমার! তোমার 
জন্য এই সুখশধ্যা রচিত হইয়াছে, তুম ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে 
ক্লেশ সহিতে পার, কিন্তু তুমি পারিবে না। দেখ, এক্ষণে রামকে রক্ষা করিতে 
আমরাই রাঁহলাম। আমি শপথপূর্বক সত্যই কাহিতোছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম 
আমার আর নাই। ই'হার প্রসাদে ধর্মার্থ কামের সহিত ইহলোকে যশোলাভ 
হইবে, ইহাই আমার বাঞ্চা। এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাঁদগকে 
লইয়া আম কার্মূক গ্রহণপূর্বক জানকীর সাঁহত 'প্রয়সখাকে রক্ষা কাঁরব। 
নিরন্তর এই অরণ্যে বিচরণ কার বলিয়া ইহার ছুই আমার আঁবাঁদত নাই, 
যদি অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আরুমণ করে, আম সহজেই তাহা নিবারণ 
কাঁরতে পারিব। 

তখন লক্ষ্মণ আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে অনুনয়পূর্বক 
কাহলেন, নিষাদরাজ! এই রঘুকুলাতিলক রাম জানকীর সহিত ভামিশয্যায় 
শয়ন কাঁরয়া আছেন, এখন আর আমার আহার-নিদ্রায় প্রয়োজন ক, কি 
বাঁলয়াই বা সৃখভোগে রত হইব। রণস্থলে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার বিক্রম সহ্য 
কারিতে পারে না, আজ তিনিই পত্নীর সাঁহত পর্ণশষ্যা গ্রহণ কারলেন। পতা 
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মন্ত্র তপস্যা ও নানাপ্রকার দৈব ক্লিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ইহাকে পাইয়াছেন, 
ইনি আমাদের সকলের শ্রেম্ঠ। ইহাকে বনবাস দিয়া তান আর আঁধক দিন দেহ: 
ধারণ কারতে পারবেন না; দেবী বসুমতীও আঁচরাৎ বিধবা হইবেন। 
নিষাদরাজ ! বোধ হয় এতক্ষণে পুরনারীগণ আর্তস্বরে চাঁৎকার কাঁরয়া শ্রান্ত- 
নিবন্ধন নিরস্ত হইয়াছেন; রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। হা! দেবী 
কৌশল্যা, জননী স্মন্রা ও পতা দশরথ যে জীবিত আছেন, আম এরূপ 
সম্ভাবনা কার না, যাঁদ থাকেন, তবে এই রা পর্ত! আমার মাতা ভ্রাতা 
শন্ুঘেনর মুখ চাঁহয়া বাঁচতে পারেন, কল্তু বীরপ্রসবা কৌশল্যা যে পুত্ৰশোকে 
প্রাণত্যাগ করিবেন, এই-ই আমার দুঃখ । দেখ, আর্য রামের প্রাতি পূরবাণসগণের 
{বিশেষ অনুরাগ আছে, এক্ষণে আবার পত্রবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে 
তাহারা অত্যন্তই কষ্ট পাইবে। হায়! জানি না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে পিতার 
ভাগ্যে কি ঘাঁটবে। তান রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথে 
“সর্বনাশ হইল, সর্বনাশ হইল’ কেবল এই বাঁলয়াই মত্যল'লা সংবরণ কাঁরবেন। 
তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লোকান্তরলাভ হইবে। তৎপরে আমার 
জননণও পাঁতিহানা হইয়া জীবন ত্যাগ কাঁরবেন। পিতার মৃত্যু হইলে যাহারা 
তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিসংস্কা: ঢাত সমস্ত প্রেতকার্য 
সাধন কাঁরবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান । যথায় রম রও প্রশস্ত রাজপথসকল 








প্রস্তুত কাঁরয়া আমার সাহায্যে পরম সুখে নদী পার হইয়া খান। 


“== 


সপ্তাশশীতিতম সর্গ॥। মহাবল মহাবাহু কমললোচন প্রিয়দর্শন ভরত গুহের 
নিকট এই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া যারপরনাই চিন্তিত হইলেন এবং মুহূর্ত 
কাল দুঃখিত হইয়া আশবাসলাভপূর্বক অক্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় সহসা 
মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তান ভৃমিকম্পকালীন বৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত 
ব্যাথত হইলেন। সান্নাহত শরুঘও শোকাকুলিত ও বিমোহিত হইয়া ভরতকে 
আলিঙ্গনপূর্বক মুস্তকণ্ঠে রোদন কারতে লাগলেন। ইত্যবসরে উপবাসকৃশ 
ভর্তুবরহপারতাঁপত কৌশল্যা প্রভাত রাজমহিষীরা দনমনে ভরতের সাশ্নধানে 
উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে পাঁরবেস্টনপূর্বক ক্রন্দন কারিতে লাগিলেন? 
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দেবী কৌশল্যা কাঁণ্যৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলঙ্গনপূর্বক জলধারাকুল- 
লোচনে কাঁহলেন, বংস! তোমার শরীরে কি কোনরূপ পীড়া উপাস্থত হইয়াছে? 
এই সকল রাজপাঁরবার আজ তোয়াকে লইয়া প্রাণ ধারণ কাঁরয়া আছে। রাম 
লক্ষণের সাঁহত বনে গিয়াছেন, এখন আমি কেবল তোমাকে দেখিয়াই বাঁচয়া 
আছি। মহারাজ দেহত্যাগ করিয়াছেন, আজ তুমিই আমাঁদগের রক্ষক। বাছা! 
লক্ষণের ‘ক কিছু অমঙ্গল শুনিয়াছঃ এই একপূত্রার পূত্র, ভার সাহত 
বনবাসণ হইয়াছেন, তাঁহার কি কোন অশুভ সমাচার পাইয়াছ ? 

অনন্তর ভরত মূহূর্তমধ্যে আশ্বস্ত হইয়া কৌশল্যাকে সাল্বনা করত 
গ্‌হকে সজলনেত্রে কহিলেন, নিষাদরাজ ! আর্য রাম কোথায় রাত্রি যাপন কাঁরয়া- 
ছিলেন? জানকী ও লক্ষমণই বা কোথায় ছিলেন? তাঁহারা কি আহার কারলেন 
এবং কোন্‌ শ্য্যাতেই বা শয়ন করেন? তখন গৃহ প্রিয় আতাঁথ রামের সাহত 
যের্‌প আচরণ কাঁরয়াঁছলেন, হৃজ্টমনে কাঁহতে লাগলেন, রাজকুমার! আম 
রামের আহারের নিমিত্ত নানাবধ ফলমূল ও নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য প্রচদররূপ 
উপহার 'দিয়াছলাম। কিন্তু তান ক্ষা্রয়ধর্ম অনুসারে প্রীতিগ্রহ না কাঁরয়া 
তৎসমুদয় আমাকেই প্রত্যর্পণ করেন এবং তংকালে এই বাঁলয়া অনুনয় 






কাঁরলেন, সখে! সর্বদা দানই আমাদিগের কর্তব্য, করা বিধেয় নহে। 
পরে লক্ষ্মণ জাহবী হইতে জল আনয়ন তাহা পান করিয়া 
সাঁতার সাঁহত উপবাস কাঁরলেন; লক্ষমণও এ সালল পান কাঁরয়া 
রহিলেন। নি ণ 


অনন্তর তাঁহারা রা 
করিতে লাঁগলেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত তত 


৮ 
অওগুঁলতাণ এবং পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তৃণীরদ্বয় ধারণ কারিয়া রামের চতুর্দক 
রক্ষা করেন। আমিও জ্ঞাতিবর্গের সহিত শরকার্মূক গ্রহণপূর্বক তথায় অবস্থান 
কার। 


অদ্টাশশীততম সর্গা! ভরত নিষাদরাজ গৃহের মূখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া মন্ত্রীদের সহিত ইঙ্গদদীতলে গমন ও রামের শয্যা দর্শনপূর্বক 
মাতৃগণকে কাঁহলেন, দেখ, এই ভূমিতে মহাত্মা রাম শয়ন কাঁরয়া রারষাপন 
'করিয়াঁছলেন, এই তাঁহার শয্যা। রাজকেশরী দশরথ হইতে যান জন্মগ্রহণ 
কাঁরয়াছেন, ভূতলে শয়ন করা তাঁহার কর্তব্য নহে। যান চম্মাস্তরণকাঁ্পত 
শয্যায় নিশা আঁতবাহন কাঁরয়াছেন, তান এখন িরূপে ভূতলে শয়ন করেন? 
যান বিমানসদৃশ প্রাসাদ, কূটাগার উত্তরচ্ছদসম্পন্ন স্বর্ণ ও রজতময় কুঁটটম 
এবং সুবর্ণাভাত্তশোভিত অগুরুচন্দনগন্ধী কুসমসমলগ্কৃত শুককুলমুখাঁরত 
শুদ্রমেঘসত্কাশ সুশীতল হম্যে শয়ন কাঁরয়া প্রভাতে পাঁরচারকাগণের 
নূপুররব ও গ্রীতবাদ্যের শব্দে প্রাতবোধিত হইতেন, বান্দবর্গ অনুরূপ গাথা 
ও স্তুতিবাদে যাঁহার বন্দনা করিত, তান এখন রূপে ভূতলে শয়ন করিয়া 
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থাকেন। রামের ভূমিশষ্যা কাহারই বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না; ইহা সত্য 
বলিয়াই আমার বোধ হইল না, শুনিয়া বিমোহিত হইতোছ, জ্ঞান হইতেছে 
যেন ইহা স্বস্ন। কাল যে দৈব অপেক্ষা বলবান, তাহাতে আর কোন সন্দেহ 
নাই; তাহা না হইলে দশরথতনয় রাম ভূতলে শয়ন করিতেন না, এবং িদেহ- 
রাজের কন্যা রাজা দশরথের পুত্রবধূ প্রিয়দর্শনা জানকণীকেও ভূতলে শয়ন 
কাঁরতে হইত না। এই আমার ভ্রাতা রামের শয্যা; সায়ংকালে তন শ্রান্তি- 
নিবন্ধন যে অঙ্গ পাঁরবর্তন করিয়াছলেন, এই তাহার চিহ্ন। এ দেখ, তাঁহার 
অঙ্গাঘর্ষণে কঠিন মাত্তকার উপর তৃণসকল মার্দত হইয়া রাঁহয়াছে। বোধ হয়, 
এই শধ্যাতে অলঙ্কৃতা সাঁতা শয়ন কায়াছলেন, কারণ ইহার ইতস্ততঃ 
স্বর্ণচূর্ণ পাঁতত হইয়া আছে। শয়নকালে সীতার উত্তরীয় এই স্থানে নিশ্চয়ই 
আসন্ত হইয়াছিল, ইহাতে এখনও কৌষেয় বসনের তন্তুসকল সংলগ্ন রাহরাছে। 
স্বামীর শয্যা যেরুপই হউক, স্ব্রলোকের সুখকর হইয়া থাকে, নতুবা সেই 
সকুমারী সত ক কারণে দুঃখ অনুভব করেন নাই। হায়! ক হইল! আমি 
ক পামর, কেবল আমারই নিমিত্ত ভ্রাতা রাম ভার্যার সাহত অনাথের ন্যায় 
75558257৮7৮ 










বোধ হইতেছে। অরণ্যগত ম রি মের 
শীশ্রত অন্নের ন্যায় ইহাকে শরুরাও প্রার্থনা করিতেছে না। অদ্যাবাঁধ আম 
জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণপূর্বক ভূতলে বা তৃণশষ্যায় শয়ন কারব। 
রামের ব্রত স্বয়ং গ্রহণ কাঁরয়া চতুর্দশ বংসর পরম সৃখে অরণ্যে থাকিব, ইহাতে 
তাঁহার সঞ্কল্পের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটবে না। বনবাসকালে শন্রুঘ আমার 
সঙ্গে থাকবেন, আর আর্য রাম লক্ষণের সহিত অযোধ্যা রক্ষণাবেক্ষণ 
করিবেন। তিন ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে রাজ্যে আভাঁষস্ত হন, এই আমার আঁভলাষ, 
দৈববলে ইহা সফল হউক। এক্ষণে আমি গিয়া তাঁহাকে প্রত্যানয়ন কারবার 
ননমিত্ত তাঁহার চরণে ধরিয়া নানাপ্রকারে প্রসন্ন কাঁরব, যাঁদ তান স্বীকার না 
করেন, তবে আমাকেও তাঁহার সঙ্গে বনে বাস কারিতে হইবে, এই বিষয়ে তিন 
আমাকে কোনমতেই উপেক্ষা কাঁরতে পারবেন না। 


একোননবাঁততম সৰ্গ ॥ অনন্তর ভরত এ গঞ্গাতীরে রাত্রিযাপন কাঁরয়া প্রভাতে 
গান্রোখানপূর্বক শন্রুঘ্কে কাঁহলেন, শরুঘ]! আর কেন শয়ন কাঁরয়া আছ, 
এক্ষণে উত্থিত হইয়া আবলম্বে নিষাদপাঁত গুহকে আহবান কর। তান আসিয়া 
আমার সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিবেন। শতুঘম কাঁহলেন, আর্য! আমি 
আপনারই ন্যায় দুর্ভাবনায় সমস্ত রাতি নিদ্রা যাই নাই. জাগারতই রহিয়াছি। 
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২৭* অযোধ্যাকাণ্ড 


তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন কাঁরতেছেন, এই অবসরে নিষাদরাজ তথায় 
আগমন কাঁরয়া কৃতাঞ্জলপুটে কাঁহলেন, রাজকুমার! এই নদাঁতটে সুখে ত 
নিশা যাপন কাঁরয়াছ? সসৈন্যে ত কুশলে আছ? ভরত গহের এই স্নেহপূর্ণ 
বাক্য শ্রবণ কারয়া কহিলেন, গৃহ! শর্বরী সুখে আঁতযোগে আতিবাহত 
হইয়াছে, অতঃপর তোমার দাসেরা আসিয়া নৌকাদগকে পার কারয়া দিক! 

গুহ ভরতের আদেশমাত্র দর;তগমনে নগর প্রবেশ করিয়া জ্ঞাতাঁদগকে 
কহিলেন, নিষাদগণ ! জাগারত হও; আমি এক্ষণে ভরতের সৈন্যাদগকে গঞ্গা 
পার কারব, তোমরা গাব্রোথান কাঁরয়া নৌকা আনয়ন কর; তোমাদের মঞ্গল 
হউক। তখন নষাদেরা আঁধপাঁত গূহের আজ্জায় উাঁথত হইয়া চাঁরাঁদক হইতে 
পাঁচ শত নৌকা আনল! এ সমস্ত নৌকা ব্যতীত স্বাঁদ্তকা নামক পতাকা ও 
ক্ষেপণশযুক্ত সদ নৌকাসকল লইয়া আইল। উহার মধ্যে একখানি সবর্ণখাঁচতর 
ও পাণ্ড্‌্বর্ণ কম্বলে পাঁরবৃত, উপরে নিষাদেরা মণ্গলবাদ্য বাদন কাঁরতোঁছল। 
গুহ সেই স্বস্তিকা লইয়া ভরতের নিকট উপনীত হইলেন। ভরত শন্নুঘেনর 
সাহত উহাতে আরোহণ কাঁরলেন। সর্বাগ্রে গুরু ও পুরোহতেরা নৌকায় 
উঠিয়াছিলেন, পরে কৌশল্যা প্রভাত রাজপত্লী, পশ্চাৎ প্রধান প্রধান অন:চরদিগের 





তংকালে কেছ নক, কেহ ভেলা, কেহ কুম্ভ এবং কেহ বা কেবল বাহুদ্বয়ের 
সাহায্যে তীরে উঠিল। সৈনোরা এইরূপে গঞঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া প্রাতঃসম্ধ্যার 
তৃতীয় মূহুর্তে প্রয়াগের বনে উপস্থিত হইল। তথা হইতে ভরদ্বাঞ্জের তপোবন 
এক ক্োশ ব্যবধান ছিল; পাছে আশ্রমপীড়া জন্মে, এই আশওকায় ভরত 
বনমধ্যে সৈন্যাদগকে শ্রান্তি দূর কারবার আদেশ দিলেন এবং ভরদ্বাজকে 
সন্দশনার্থ একান্ত উৎসুক হইয়া খাত্বক ও সদস্যগণের সাঁহত গমন কাঁরতে 
উদ্য্যন্ত হইলেন। 


নৰাতিতম সর্গী। যাত্ৰাকালে ভরত অস্ত্র ও পারিচ্ছদ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া কৌষেয় 
বস্ পরিধান করিলেন এবং বাঁশল্ঠকে অগ্রবর্তী কাঁরয়া মাল্তিবর্গ সমাভব্যাহারে 
পদরজে যাইতে লাগিলেন। পরে আশ্রম সাল্নহিত দেখিয়া মল্ঘীদগকেও 
বাখিলেন এবং কেবল বাঁশষ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় প্রবেশ কাঁরলেন। 

পূর্বক আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ভরতও নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রাণপাত 
কাঁরলেন। তখন ভরদ্বান্ত বশিষ্ঠের সাহত আগমন-নিবন্ধন, তান যে রাজা 
দশরথের পর, তাহা কৃঝিতে পারলেন এবং তাঁহাঁদগকে পাদ্য অর্ঘ্য ও বাবধ 
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একনবাঁততম সখ ২৭১ 


ফলমূল প্রদানপূর্বক অনূক্রমে আশ্রমের ও অযোধ্যার সৈন্য ধনাগার মিত্র ও 
মল্তীসংক্লান্ত কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ যে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পাঁরজ্ঞাতই ছিল, এই কারণে তান তাঁহার আর কোন 
প্রসঙ্গ কারলেন না। অনন্তর বাঁশম্ঠদেব ও ভরত তাঁহাকে অনাময় প্রশ্ন কারয়া, 
আগ্ন শিষ্য বৃক্ষ মগ ও পক্ষীর কুশল জিজ্ঞাঁসলেন। মহাযশা মহার্ষও 
কাঁরতোঁছলে, তোমার এ স্থানে আগমন করিবার প্রয়োজন কি? বল, এক্ষণে 
আমার মনে নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইতেছে। রাজমাহষী কৌশল্যা 
যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, মহারাজ দশরথ স্বর অনুরোধে যাঁহাকে চতুর্দশ 
বৎসরের জন্য অরণাবাস দিয়াছেন, সেই নি্পাপ রামের রাজ্য নিচ্কশ্টকে ভোগ 
কারবার নিমিত্ত, তুমি কি তাঁহার কোন আনিষ্টের ইচ্ছা কাঁরতেছ? 

ভরত ভরদ্বাজের এইরূপ কথা শুনিবামাত্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া 
বাম্পাকুললোচনে গদগদবচনে কাঁহলেন, ভগবন্‌! যাঁদ আপাঁনও আমায় এইর্‌প 
জ্ঞান কাঁরয়া থাকেন, তবে উৎসন্ন হইলাম। আমা হইতে কোন দোষকর কাষ' 
ঘাঁটবে, আপনি এরূপ আশঙ্কা কারবেন না, এবং এইরূপ কঠোর বাক্য 
আর বাঁলবেন না। জননী আমার জন্য যাহা , আম তাঁদ্বষয়ে 
সন্তুষ্ট নাঁহ। এক্ষণে আমি রামের চর প্রসন্নতা প্রার্থনা কারয়া 
তাঁহাকে লইতে আসিয়াছ। আপান আমার ভাব এইরূপ বাঝয়া আমার 
প্রাত নিঃসংশয় হউন। সেই মহারাজ (ক্ষণে কোথায় আছেন, আপনি 


রে 









কা্তবর্ধনের নামত, এরূপ জিজ্ঞাসা কারলাম। আমি রামকে জানি; {তান 
এক্ষণে লক্ষ্মণ ও জানকীর সাহত ওঁ চিরকুট পর্বতে বাস করিয়া আছেন। 
কল্য তুমি তথায় মান্নিগণের সাঁহত যাত্রা কাঁরবে, অদ্য আমার এই আশ্রমে 
অবস্থান কর। তখন উদারদর্শন ভরত ভরদ্বাজের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তথায় 
নিশা যাপনের অভিলাষ কাঁরলেন। 








একনবাঁততম সর্গ। অনন্তর মহার্ধ ভরদ্বাজ্জ ভরতকে আতথ্যে নিমল্্ণ 
কাঁরলেন। ভরত কাঁহলেন, তপোধন! বনে যাহা সুলভ, তদ্দ্বারা এই তো 
আতিথ্য কাঁরলেন? তখন ভরদ্বাজ ঈষৎ হাস্য কাঁরয়া কাঁহলেন, ভরত! তুমি 
যে বনের ফলমূলে প্রত হইয়াছ এবং যত্াকাণ্ পাইয়াই যে সন্তোষ লাভ 
করিয়া থাক, আম তাহা জানি। এক্ষণে তোমার সেনাগণ ক্ষুধিত হইয়াছে, 
আম উহাঁদগকে ভোজন করাইব, আর তুমিও আমার বাসনানূরূপ আতিথ্য 
গ্রহণ কর! তুমি কি জন্য বহুদূরে সৈন্য রাখিয়া এ-স্থানে আইলে? ক কারণেই 
বা সবলবাহনে আগমন কাঁরলে নাঃ 

তখন ভরত কৃতাঞ্জীলপুটে কাহলেন. তপোধন! আম আপনারই ভয়ে 
সসৈন্যে আসতে পারলাম না। রাজা হউন, বা রাজপুত্ই হউন, তাপসগণের 
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২৭২ অযোধ্যাকাণ্ড 
অধিকার যত্রপূর্বক পাঁরহার করা সকলেরই কতব্য: এক্ষণে উৎকৃষ্ট অশ্ব, প্রসত্ত 
হস্তী ও মনূৃষ্যেরা প্রশস্ত ভামখন্ড আবৃত কাঁরয়া আমার সঙ্গে চাঁলয়াছে। 
উহারা পাছে ব্ক্ষসকল ভগ্ন ও জল নষ্ট করিয়া তপোবনের বাধা জন্মায়, 
এই আশঙ্কায় আমি একাকীই আসিয়াছ। তখন ভরদ্বাজ কাঁহলেন, বৎস! 
তুমি সেনাগণকে এই স্থানে আনয়ন কর। ভরতও তাঁহার বাক্যে তৎক্ষণাৎ সম্মত 
হইলেন। 

অনন্তর মহার্ঘ আগ্নশালায় প্রবেশ কাঁরয়া সালল দ্বারা আচমন ও 
দুইবার ওষ্ঠ মাজনিপূর্বক আতিথ্যের নিমিত্ত বিশ্বকর্মাকে এইরূপে আহবান 
কাঁরলেন,-আম তক্ষণাঁদ কার্যকুশল বিশ্বকর্মাকে আহ্বান কাঁরতোঁছ, তান 
আমার এই আঁতাঁথসংকারের ইচ্ছা সম্পন্ন করুন। আমি ইন্দ্রাদ তিনজন 
লোকপালকে আহবান কাঁরতোঁছ, তাঁহারা আমার এই আঁতাঁথ সংকারের ইচ্ছা 
সম্পন্ন করুন৷ যাঁহাদের স্রোত পাশ্চমাভমুখী এবং যাহারা গতর্যকগামণ, 
প্থবী ও অন্তরীক্ষের সেই সকল নদী চতুর্দক হইতে এই স্থানে আসন । 
তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৈরেয় মদ্য, কেহ কেহ সুসংস্কৃত সুরা এবং কেহ 
কেহ বা ইক্ষুরস-স্বাদদ সুশীতল জল প্রবাহিত থাকুন। আম অন্যান্য 
দেবগম্ধর্ব দেবী ও গন্ধবীীদগকে আহবান ঘৃতাচী, িবশবাচী, 








সদ নার যাহার ফল, তাহা এখানেই 
দুষ্ট হউক। এই স্থানে ভূথ্যুঠ? সাম, ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভূত চতুর্বিধ অন্নপ্রদান 
করুন । বৃক্ষচ্যুত 'বাচত ধনী; সুরা প্রভাত পানীয় ও নানাপ্রকার মাংস সুলভ 
কাঁরয়া দিন। মহার্ধ ভরঘ্ধাজ, তপ ও সমাধি প্রভাবে শিক্ষাস্বর প্রয়োগপূর্বক 
এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন, এবং পশ্চিমাভিমুখী হইয়া এ সমস্ত দেবতার 
আবির্ভাব কামনা কাঁরতে লাগলেন। 

অনন্তর আহত দেবতারা প্রত্যেকে পথক পৃথক আসিয়া উপাস্থত 
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কানন আসিয়াছে। তারতরূসমাকীর্ণ তরাঁ্গাণী" প্রবাহত হইতেছে। ধবল 
চতুর্শাল গৃহ, মন্দুরা, হ্ম্য, এবং শদদ্রমেঘতুল্য তোরণশোভত চতুষ্কোণ 
সংপ্রশস্ত শ্‌ক্লমাল্যে অলগ্কৃত সন্ধি সাঁললে সৃবাসিত রাজপ্রাসাদ প্রচ্তৃত 
হইয়াছে। উহার মধ্যে সুরচিত শয্যা, আস্তীর্ণ আসন, যান, উৎকৃষ্ট ভোজ্য, 
ধৌত পাত, বস্্, ও নানাপ্রকার স্বাদ রসও সণ্চিত আছে। 

রাজকুমার ভরত মহার্ধ ভরদ্বাজের অনৃজ্ঞা লইয়া মন্ত্রী ও পুরোহত- 
গণের সাহত গৃহপ্রবেশ করিলেন। বাস-ব্যবস্থা দর্শনে তৎকালে সকলেরই 
মনে হর্ষ জাল্মিল। তথায় রাজাসংহাসন, দিব্য ব্জন ও ছত্র ছিল, ভরত মাল্তিগণের 
সাঁহত তৎসমদয় প্রদক্ষিণ করিয়া উদ্দেশে রামকে প্রণাম করিলেন, এবং এ 
“সিংহাসন পূজা কাঁরয়া চামরহচ্তে সাঁচবের আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার 
পর মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি ও 'শাবররক্ষকেরাও আন্পার্বক বাঁসলেন। 

এঁ সময়ে প্রজাপাত-প্রোরিত বিংশাত সহস্র এবং কুবের-প্রাহত বিংশাঁত 
সহদ্র রমণী, মাঁপমুস্তাপ্রবালে ভূষিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। উহারা যে 
পুরুষকে হস্তগত করে, সে উন্মন্তের ন্যায় হইয়া উঠে। অনন্তর নন্দনকানন 

১৮ 
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মৃদগ্গবাদক, বিভীতক সর্মৃ্রীইর্শ ও অ*্বথেরা নর্তক হইল। সরল, তাল, তিলক 
ও তমাল, কুব্জা ও বামনের রূপ ধারণ কাঁরল। 'শংশপা আমলকী জদ্বু 
প্রভাত পাদপ এবং মাঁল্লকাঁদ লতা প্রমদারূপে উপস্থিত হইল । কহিতে 
লাগিল, সরাপায়গণ ! সুরাপান কর। ক্ষুধার্পণ! সৃসংস্কৃত মাংস ও পায়স 
প্রচ্ছররূপ আহার কর। তৎকালে প্রত্যেককে সাত-আটজন স্পীলোক সূরম্য 

লইয়া গিয়া স্নান এবং কেহ কেহ মধ পান করাইতে লাগল। কোন 
কোন মাহলা পাদমর্দন এবং কেহ কেহ বা অঙ্গমার্জন আরম্ভ কাঁরল। 
পালকেরা হস্তী অশ্ব উদ্ট্র গর্দভ ও বৃষভাঁদগকে আহার করাইতে প্রবৃত্ত 
হইল। কোন কোন মহাবল ষোদ্ধূগণের বাহনাঁদগকে ইক্ষু মধু ও লাজ যথেষ্ট 
ভোজন কাঁরতে দিল। এ সময় সকলেই মধুপানে মত্ত, সূতরাং অশবরক্ষক 
অশ্বের এবং হাষ্তপকেরা হস্তীর কোন বার্তাই রাখল না। সৈনোরা পান- 
ভোজনে পারতৃষ্ত রন্তচন্দনে রঞ্জিত ও অপ্সরাঁদগের সাহত পিত হইয়া 
কাঁহতে লাগিল, অতঃপর আমরা আর অযোধ্যা কি দণ্ডকারণ্য কুৱাপি গমন 
কাঁরব না, এক্ষণে রাম ও লক্ষণের জয়জয়কার হউক। ফলতঃ সকলে এইরূপ 
স্বেচ্ছানুরুপ আহারাবধি লাভ করিয়া যারপরনাই পারতুম্ট হইল। কেহ কেহ 
ইহাকেই স্বর্গ মনে কাঁরয়া হর্ষভরে নিনাদ পাঁরত্যাগ কাঁরতে লাগল । কেহ 
নূতা, কেহ গান, ও কেহ বা হাস্য আরম্ভ কাঁরল এবং কেহ কেহ বা গলে মাল্য 
ধারণপূর্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। যাহারা একবার আহার কাঁরয়াছে, এঁ 
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সমস্ত উৎকৃষ্ট ভোজ্য দর্শনে তাহাদের পুনরায় ভেজেনেচ্ছা জন্মিল। দাস- 
দাসী ও বধৃদিগের মধ্যে সকলেরই নূতন বস্ত্র পারধান এবং সকলেই সন্তুষ্ট । 
পশপাক্ষসকল সুপ্‌স্ট হইল, দ্রব্যান্তর গ্রহণে উহাদের আর প্রবৃত্ত রাহল 
না। তথায় প্রত্যেকের বস্ত ধবল, কেহ ক্ষাধত বা মালন নহে এবং কাহারই 
কেশ ধূলিতে অপারচ্ছন্ন নাই। সকলে কুসুমস্তবকসূশোভিত শুক্লান্নপূ্ণ 
স্বর্ণ ও রজতময় বহুসংখ্য পার বিস্ময়সহকারে দোখতে লাগিল। এওঁ সমস্ত 
পাত্রে ফলরসাসদ্ধ সুগন্ধি সুপ, উৎকৃষ্ট ব্যজন এবং ছাগ ও বরাহের মাংস 
রাহয়াছে। বনাবভাগস্থ কৃপসমূহে পায়সের কর্দমম দুষ্ট হইল। ধেনুগণ 
অভাম্ট প্রদান এবং বৃক্ষসকল মধূক্ষরণ কারতে লাঁগল। পাঁরতগ্ত পিঠরপর 
মগ ময়র ও কুক্কুটের মাংস এবং মদ্যে দীর্ঘকাসকল পাঁরপূর্ণ হইয়াছে। 
অল্নাধার, ব্যঞ্জনস্থালী ও হেমময় হস্তপ্রক্ষালন পাত্র শত সহস্র সাত আছে। 
কুম্ভ ও করম্ভে দধি, হদে সুবাহত সুগন্ধি কেশরগৌর ত্র, রসাল, দুগ্ধ ও 
শর্করা। স্নানঘন্রে চূর্ণকষায়, কহ্ক প্রভৃতি বাবধ স্নানশয় দ্রব্য স'সাজ্জত 
আছে। নির্মল কুণ্চতমখ দন্তকাম্ঠ, করঙ্কে শ্বেতচম্দনকল্ক, পাঁরচ্কৃত 
দর্পণ, বসন, পাদুকা, উপানহা, কঙ্জলকরাণ্ডিকা, কঞ্কত, কুর্চ, ছত, ধনু, বর্ম, 





দ্বিনবতিতম সর্গ॥ অনন্তর ভরত সপ্পারবারে আতিথ্যসংকারে প্রীত হুইয়া 
রামের দর্শনলাভার্থ মহার্য ভরম্বাজের সন্বিধানে উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ্ত 
আঁশ্নহোন অন,ষ্ঠানপূর্বক আশ্রম হইতে নিক্কান্ত হইতোঁছিলেন, তানি ভরতকে 
কৃতাঞ্জালপৃটে উপস্থিত দোখয়া জিজ্ঞাঁসলেন, বৎস! তুমি ত আমার আশ্রমে 
সুখে রামিষাপন কারয়াছ £ তোমার সৈন্যরা ত আতথ্যে তৃপ্তিলাভ কারিয়াছে 2 

তখন ভরত তাঁহাকে আঁভবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, ভগবন 
আম সবলবাহনে পরম সুখে নিশা আতিবাহন কাঁরয়াছি। আমাদের শরণরে 
শিছুমাৰ গ্লানি নাই। আমরা উৎকৃষ্ট গৃহ, প্রচুর অন্নপান, আপনার প্রসাদে 
প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি রামের স্টা্নধানে চাললাম, আপনাকে আমল্যণ 
করিতেছি, আপনি আমায় স্নিশ্ধদৃষ্টিতে দর্শন কাঁরবেন। সেই ধর্মপরায়ণ 
রামের আশ্রম কতদূর এবং উহা কোনৃঁদিক দিয়াই বা যাইতে হইবে আপাঁন 
তাহাও বায়া দিন। 

ভরঘ্বাজ দ্রাতৃদর্শনাথী* ভরঁতকে কাঁহলেন, বৎস ! এই স্থান হইতে সার্ধ 
দ্বক্তোশ অন্তর নিবিড় কাননমধ্যে চিত্রক্ট নামক এক পর্বত আছে। উহার 
বন ও প্রশ্বণ আত মনোহর। এ পর্বতের উত্তর পাশর্ব দিয়া ভাগীরথণী 
প্রবাহিত হইতেছেন। তোমার ভ্রাতা এ চিঘ্নকূটে পর্ণশালা প্রস্তুত কারয়া বাস 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 


২৭৬ অৰোধ্যাকাণ্ড 


করিয়া আছেন। তুমি এক্ষণে যমুনার দক্ষিণ তাঁর দয়া কিয়দ্দ'র গমন কর। 
পরে এ পথের বাম ভাগে দাঁক্ষণাভমুখা যে পথ গিয়াছে তাহা ধারয়া এই 
চতুরঙ্গ সৈনা লইয়া যাও, তাহা হইলেই তুমি রামকে দোখতে পাইবে। 
অনন্তর রাজমাহষারা গমনের কথা শুনিয়া যান হইতে অবতরণপূ্বক 
মহার্ষ ভরদ্বাজকে পাঁরবেষ্টন কাঁরলেন। দেবী কৌশল্যা, স্ীমত্রার সাঁহত 
দীনভাবে কাঁম্পতকলেবরে উহার চরণে প্রণপাত কাঁরলেন। সর্বলোকানান্দিতা 
কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ হয় নাই, তিনি অত্যন্ত লঞ্জিত হইয়া প্রণাম কাঁরলেন 
এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ কাঁরয়া অদূরে দীন মনে ভরতের সান্নিধানে দণ্ডায়মান 
রাহলেন। তখন ভরম্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাঁসলেন, বংস! আম তোমার মাতৃগণের 
বিশেষ পাঁরচয় লইতে ইচ্ছা করি। ভরত কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহলেন, ভগবন! 
যাঁহাকে শোক ও অনশনে কৃশ দেঁখিতেছেন, ইাঁন পিতার মাঁহষণী, ই'হারই 
গর্ভে রাম জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন। দেবী আঁদাত যেমন উপেন্দ্রকে, ইনি সেইরূপ 
রামকে প্রসব কারয়াছেন। যান শীর্ণকুসুম কার্ণকার শাখার ন্যায় ই'হার 
বামপার্বে িরস মনে রাঁহয়াছেন, হীন মহারাজের মধ্যমা মাহষী সিন্রা। 
মহাবীর লক্ষ্মণ ও শতুঘ্য ই'হারই পৃত্া। আর যাঁহার নিমিত্ত রাম ও লক্ষ্মণ 
মত্যুতুল্য আপদে পাঁতিত হইয়াছেন এবং পত্লোবিহীন হইয়া 






টং 
৮৩) 





নিশ্বাস ফোঁলতে লাগলেন। তরথথ্মর্ঘমাত ভরদ্বাজ তাঁহাকে কাঁহলেন, বৎস! 
তুমি তোমার জননীর উপর স্যুপ কারও না। রামের এই নির্বাসন সফল 
প্রদর্শন করিবে; এই ঘ দানব ও খাষগণের হিতকর কার্য অবশ্যই 
সাধিত হইবে। 


উাথত হইয়া চাললেন। এইরূপে এ চতুরপা সৈন্য দক্ষিণ দিক আবৃত কারয়া 
উদিত মহামেঘের ন্যায় প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্রমশঃ গঞ্গার পশ্চিম তাঁর 
দিয়া মগ ও পক্ষণীদগকে চাঁকত ও ভাত কারয়া আঁত নিবিড় বনে প্রবেশ 
কারল। 


বৰনৱততম সর্গা॥ অনন্তর অরণ্যে ুথপাঁতিসকল এঁ সমস্ত সৈন্যের কোলাহলে 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া মৃগষূথের সহিত পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। পৃষত, রুরু ও 
ভল্লুকেরা গাঁরনদশ ও কাননে নিরীক্ষত হইতে লাগল! ভরতের সাগর- 
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'প্রবাহসদূশ সৈন্য বর্ষার মেঘ যেমন আকাশকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রুপ বনভ্‌মিকে 
আবৃত করিল, এবং উহাদের গমনকালে মহাবল হস্তী ও অম্বে পর্ণ হইয়া 
উহা বহুক্ষণ অদৃশ্য হইয়া রাহল। ক্রমশঃ ভরত বহুদূর অতিক্রম কাঁরলেন। 
তাঁহার বাহনসকলও ক্লান্ত ও পাঁরশ্রান্ত হইয়া পাঁড়ল। অনন্তর তান বাঁশচ্ঠকে 
কাহলেন, তপোধন! এই স্থান যেরূপ দেখিতেছি, যে-প্রকার শুনিয়াও ছিলাম, 
ইহাতে বোধ হইতেছে, আমরা সেই ভরদ্বাজ-ীনাঁদন্টি প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। 
এই চিন্রক্ট পর্বত, ইহার নিম্নে মন্দাকনী প্রবাহত হইতেছেন। অদ্রেই ” 
ননাবড় মেঘের ন্যায় বন। এক্ষণে আমার পর্বতাকার মাতঞ্গগণ সংরম্য গিরি- 
শা মার্দত কাঁরতেছে, তীল্নবন্ধন সুনীল মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, 
তদ্রুপ শিখরজাত বৃক্ষসকল পৃষ্পবৃন্ট আরম্ভ কাঁরয়াছে। শরুঘন! এ সমস্ত 
কিন্নরজাতির আঁধকার, উহা সাগরগর্ভে মক্রের ন্যায় অশ্বে আকীর্ণ রহিয়াছে। 
মৃগেরা প্রোরত হইয়া চাঁরাদকে শারদীয় অদ্রের ন্যায় বায়ুবেগে ধাবমান 
হইয়াছে। চর্মধারী বীরগণ দাক্ষিণাত্যাঁদগের ন্যায় কুসবমের শিরোভ্ষণ ধারণ 
কাঁরতেছে। তুরগক্ষুরোভ্ডীন ধূলিজাল গগনতল আবৃত কাঁরয়া আছে, বায়ু 
শীঘ্র তাহা অপসারত কাঁরয়া যেন আমার ইন্টসাধন্ুই কারতেছে। এই অরণ্য 








জনশূন্য ও ঘোরদর্শন হইলেও আজ আদমি লোকসৎকুল অযোধ্যার 
ন্যায় দোখতেছি। বনমধ্যে রথসকল শীঘ্র যাইতেছে এবং 
টব ৰ মনক, উকি হম পর্বতে আসতেছে। 
এ সমস্ত মগ ও মী কি স্দন্দর, ৬) যেন কুসুমে চিতিত হইয়াছে। 







এই স্থান অত্যন্ত মনোহর, এই ত্য্্ির্নবাস নিশ্চয়ই স্বর্গ । এক্ষণে আমার 
করুরু২$বং যাহাতে রাম ও লক্ষণকে দেখিতে 





ভরতের আদেশমাত শু বাদে তান ভরিল। 
এক স্থান হইতে ধু খািখিত হইতেছে। তন্দৰ্শনে উহারা ভরতের সাম” 
{হত হইয়া কাহল, 'লোকালয়শন্যে স্থানে আঁদ্ন থাকা অসম্ভব, এক্ষণে নিশ্চয় 
কাঁহতোছি, রাম ও লক্ষ্মণ এই বনে বাস করিয়া আছেন। অথবা তাঁহারা নাও 
হইতে পারেন, বোধ হয়, রামসদ্‌শ তাপসেরা অবস্থান করিতেছেন। তখন ভরত 
উহাঁদগকে কাহিলেন, এই স্থানে তোমরা নীরবে থাক, অতঃপর আর অগ্রসর 
হইও না। আমি সুমন্ত ও ধৃতি আমরাই কেবল এক্ষণে গমন কাঁরব। 

অনন্তর সৈন্যেরা এইরূপ আদিষ্ট হইবামান্র নিস্তব্ধভাবে রামের দর্শন 
প্রতীক্ষায় আনন্দমনে তথায় কালযাপন কাঁরতে লাগল। ভরত যোদকে 
'ধূমাশখা সেই দিক লক্ষ্য কাঁরয়া যাইতে লাগলেন। 


চতুর্নৰতিতম সর্গ॥ এদিকে রাম বহ্যাঁদন চিন্রকৃটে আছেন, তান আপনার 
চিন্তবিনোদন এবং জানকণীর তুষ্টিসম্পাদন উদ্দেশে কাঁহলেন, জানাক! এই 
রমণীয় শৈলদর্শনে রাজ্যনাশ ও সুহদাঁবচ্ছেদ আর আমায় তাদ্‌শ কাতর 
কারতেছে না। পর্বতের কি আশ্চর্য শোভা; ইহাতে 'বহধ্গেরা নিরন্তর বাস 
কাঁরতেছে; শ্‌ঙ্গসকল আকাশভেদী; গোরকাঁদি নানাপ্রকার ধাতু আছে বলিয়া 
ইহার কোন স্থান রজতবর্ণ কোন স্থান রন্তবর্ণ কোন স্থান পাত, কোন 
স্থান মাঞ্জজ্ঠারাগযুক্ত, , কোথাও নীলকান্ত মণির ন্যায় প্রভা, কোথাও বা 
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স্ফাটিক ও কেতক পঢচ্পের ন্যায় আভা, এবং কোন কোন স্থানে নক্ষত্র ও 
পারদের সদৃশ জ্যোতিও দৃম্ট হইতেছে। এই পর্বতে আঁহংস্রক নানাপ্রকার 
মগ এবং ব্যাঘ্র ও তরক্ষু ইতস্ততঃ সণ্টরণ কাঁরতেছে। আত্ম, জম্বু, অসন, লোধ্ু, 
পিয়াল, পনস, ধব, অঠ্কোল, ভব্যাতনিশ, বিজ্ব, তিল্দুক, বেণু, কাশ্মরী, আঁরষ্ট, 
বরণ, মধূক, তিলক, বদরী, আমলক, নীপ, বের, ইন্দ্রষব, ও বাঁজক প্রভাত 
ফলপ্্প-সুশোভিত ছায়াবহল মনোহর বক্ষসকল বিরাঁজত রাহিয়াছে। এ 
সমস্ত সুরম্য শৈলপ্রস্থে কিন্নরামথ্দন পরমসুখে বিহার কাঁরতেছে। অদূরে 
ধিদ্যাধরপাঁদগের ক্রীড়াস্থান। এ স্থানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও খড়াসকল্‌ ব্‌ক্ষশাখায় 
সংলগ্ন আছে। কোথাও জলপ্রপাত, কোথাও উৎস, এবং কোথাও বা নিঃস্যন্দ, 
ঢতরাং শৈল যেন মদস্রাবখ মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। গূহাগর্ভ হইতে 
সমণরণ ঘ্রাণতর্পণ কুসুমগন্ধ বহন কাঁরয়া সকলকে পুলফিত কাঁরতেছে। জানাকি! 
তোমার ও লক্ষণের লাহত যাঁদ আম বহুকাল এই পর্বতে বাস করি, শোক 
কোনমতেই আমায় আঁভভূত করিতে পারিবে না। এই ফলপুষ্পপূর্ণ বিহঙ্গকুল- 
কুজিত রম্য গিরিশ্‌ঞ্গে আম যথেষ্টই প্রণীতলাভ কাঁরতোঁছ। তুমি আমার 
সাঁহত চিত্ৰক্‌ট পর্বতে বাক্য মন ও দেহের অনুকূলু নানাপ্রকার বস্তু দর্শন 


কাঁরয়া ক আনান্দিত হইতেছ নাঃ আমার পূর্বা দেহান্তে সংসারক্রেশ- 
শান্তির নিমিত্ত বনবাসকেই মোক্ষসাধন বলিয় কারয়াছেন। যাহাই 
হউক, এক্ষণে অরণ্য আশ্রয় কারয়া ?পতার ভি ও ভরতের প্রণীত উভয়ই 


প্রাপ্ত হইলাম। এই পর্বতে রজনীতে ও দয় স্বকান্তিপ্রভাবে আগ্নাশখার 
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ভেদ কাঁরয়া উধের্ব উাঁথত হইয়াছে। ইহার শিখর আঁত সূল্দর। কুবের নগরণ 
বস্বৌকসারা, ইন্দ্রপুরী ননী, ও উত্তরকুরুকেও আঁতন্রম কাঁরয়া ইহা সুশোভিত 
আছে। এক্ষণে আমি স্দীনয়ম অবলম্বনপূর্কক সংপথে অবস্থান কাঁরয়া এই 
চতুর্দশ বংসর লক্ষ্মণ ও তোমার সহিত যাঁদ এই স্থানে আতিবাহত কাঁরতে 
পারি, তাহা হইলে কুলধর্মপালনজানত সুখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই। 


পণ্চনবতিতম সর্গছ অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম চিন্রকূট হইতে নিক্কান্ত 
হইয়া চন্দ্রাননা জানকীকে কাঁহলেন, আয় প্রয়ে! এই স্থানে মন্দাকিনল 
প্রবাহিত হইতেছেন। এই নদীর পালন আত রমণীয়, ইহাতে হংস ও সারসের 
নিরন্তর কলরব কারতেছে। তীরে ফলপত্পপূর্ণ নানাবিধ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। 
ইহার অবতরণপথ আঁত মনোহর। এক্ষণে তটের সান্নীহত জল অত্যন্ত আবিল 
হইয়াছে এবং তৃষ্ণার্ত মৃগেরা আঁসয়া উহা পান করিতেছে। এ দেখ, জটাঁজন- 
ধারী ঝাঁষগণ যথাকালে এই নদীতে অবগাহন করিতেছেন । উধর্কবাহ মানরা 
সূর্যোপস্থান এবং অন্যান্য সকলে জপ করিত্ে্প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তারস্থ 
বকক্ষসকল পুষ্প ও পল্লবে অলৎকৃত, গ্র বায়ভরে পাঁরচালিত 
ভা 

ম/ঈ্থলে বা পুষ্পরাশ; এ সকল পদ্জ্প 
টল নিমগ্ন হইতেছে। চক্তবাকসকল কলরব 
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উত্তোলন কর। তুমি হংস্র জন্তুসকলকে পোঁরজনের ন্যায়, পর্বতকে অযোধ্যার 
ন্যায় এবং মন্দাকনীকে সরযূর ন্যায় অনুমান কর! ধর্মপরায়ণ লক্ষমণ আমার 
আজ্ঞাকারী এবং তুমিও আমার অনুকূল, এই উভয় কারণে এক্ষণে আম 
যারপরনাই আনন্দিত হইতোছি। এই নদীতে ত্রিকালীন স্নান, বনের ফলমূল 
ভক্ষণ ও মধ্‌পান করিয়া আম -আভ তোমার সাহত অযোধ্যা ক রাজ্য কিছুই 
অভিলাষ কাঁর না। বাঁলতে কি, নদীতে অবগাহন করিয়া গতক্লম না হয়, এমন 
কেহই নাই। রাম মন্দাঁকিনন প্রসঙ্গে জানকীকে এইরূপ কাহয়া তাঁহারই সাঁহত 
কজ্জলের ন্যায় নীলপ্রভ চিত্রকূটে পাদচারে পরিদ্রমণ কাঁরতে লাগিলেন। 


হ্নবাতিতম সৰ্গ ৷ অনন্তর রাম পর্বতশৃঞ্গে উপবিষ্ট হইয়া সীতাকে কাঁহলেন, 
প্রিয়ে! দেখ এই মৃগমাংস অত্যন্ত স্বাদ ও পাঁবত্র এবং ইহা আঁগ্নতে সংস্কার 
করা হইয়াছে। এই বালয়া তান সীতার চিত্ত বিনোদন কাঁরতেছেন, এই সময়ে 
সৈন্যের চরণোঁথত রেণ্‌ নভোমণ্ডলে দ্‌ষ্ট হইল, 'দিগল্তব্যাপী তুমুল কোলাহলও 
শ্রাতগোচর হইতে লাগিল। তখন রাম অকস্মাৎ এই ঘোরতর শব্দ শ্যানতে 
পাইয়া এবং মৃগয্থপাঁতীঁদগকে চতুর্দিকে মহাবেপং গমন কাঁরতে দেখিয়া 
লক্ষ্মণকে আহবানপূর্বক কহিলেন, লক্ষণ ! দেখ মেঘনির্ঘোষের ন্যায় 
ভয়ঙকর গম্ভীর রব শুনা যাইতেছে এবং মগ ও মাহষেরা সংহের ভয়ে 
5, কোন রাজা বা রাজপুত্র বনে 
ম্‌গয়া কারতে আসিয়াছেন? না, আরু(কৌর্ন দুষ্ট জন্তুর উপদ্রব উপাস্থিত। 
ভাই! এই চিত্রক্ট পাক্ষগণ্রও তগু্ঘঙঅকস্মাৎ কেন এই প্রকার ঘটল, তুম 


শাঁয়ই ইহার কারণ অনডসন্ধান ব্রত 
€১%স শালবৃক্ষে আরোহণপূর্বক ইতস্ততঃ 
উন । দিলে পূবাঁদকে হস্তাশ্বরথপূর্ণ বহু- 
সংখ্য সুসাঁজ্জত সৈন্য আসতেছে । অনন্তর তিনি রামকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন 
করত কাঁহলেন, আর্য! এক্ষণে আঁগ্ন নির্বাণ করিয়া ফেলুন; জানকণী গুহমধ্যে * 
প্রাবন্ট হউন, আর আপাঁন বর্ম ধারণ, কামকে জ্যা আরোপণ ও শর গ্রহণ কাঁরয়া 
প্রস্তুত হইয়া থাকুন। 
রাম কাঁহলেন, লক্ষ্মণ! এই সমস্ত সৈন্য কাহার বোধ হয়, তুমি অগ্রে তাহাই 
অনুসন্ধান করিয়া দেখ। তখন লক্ষ্মণ ক্রোধে হৃতাশনের ন্যায় প্রজ্বালত হইয়া 
সৈন্যগণকে দগ্ধ কারবার মানসেই যেন কাঁহতে লাগিলেন, আর্য! কৈকেরীর পত্র 
ভরত আভাষত হইয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক কারবার বাসনায় আমাদের নিধন কামনায় 
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উপস্থিত হইয়াছে। সম্মুখে এই যে অত্যুচ্চ বৃক্ষ দৌখতেছেন, উহার অন্তরালে 
রথের উন্নত কোবদার-ধবজ দুষ্ট হইতেছে। এ সমস্ত অশ্বারোহী বেগগামণী 
তুরগে আরোহণপূর্কক এই দিকে আসিতেছে। হাঁস্তপৃষ্ঠেও বহদসংখ্য লোক 
হস্টমনে আগমন কারতেছে। আর্য! এক্ষণে আমরা শরাসনগ্রহণপূর্বক পর্বত 
আশ্রয় কাঁরয়া থাকি; অথবা বর্ম ধারণ ও অন্তর উত্তোলন কারিয়া এই স্থানেই 
অবস্থান কাঁরি। অদ্য ভরত কি যুদ্ধে আমাদের বশীভূত হইবে? যাহার জন্য 
আমরা সকলে এইরূপ দুঃখ পাইতোছ, আজ আমি তাহাকে দোখিব। যাহার 
নিমিত্ত আপান রাজ্যচ্যত হইলেন, এক্ষণে সেই শত্রু উপস্থিত হইয়াছে, সে 
আমাদের বধ্য; তাহাকে বধ কারতে আম কিছুমাত্র দোষ দেখি না। যে ব্যান্ত 
অগ্ৰে অপকার কারয়াছে, তাহার বিনাশে কখন অধর্ম স্পার্শবে না। ভরত 
পূর্বাপরাধী, তাহাকে সংহার কাঁরলে আমাদের ধর্মলাভ হইবে সন্দেহ নাই। 
এক্ষণে আপনি এ দৃষ্টকে বধ কারয়া সমগ্র পাঁথবী শাসন করুন। অদ্য রাজ্যলুব্ধা 
কৈকেয়ন দঃঃখিতচিত্তে ভরতকে আমার হস্তে হাস্তিদন্তাঁবদীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় নিহত 
দোখবে। অদ্য আম মন্থরার সাহত কৈকেয়ীকেও বিনাশ কারব। অদ্য বসুমতী 
মহাপাপ হইতে বিমৃস্ত হউন। যেমন তৃপরাশিতে অগ্ন নিক্ষেপ করে, তদ্রুপ 
আম আজ শত্রুসৈন্যে সাণ্ঘিত ক্রোধ ও অসংকারু পাঁরত্যাগ কাঁরব। অদ্য 







শাণিত শরসমূহে শতু-শরীর ছিন্ন-ভন্ন করিয়া টের কানন শোণণতান্ত 
কাঁরয়া ফোলব। এক্ষণে আমার শরদণ্ডে যে. অশ্ব ও মনুষ্য খন্ড খণ্ড 
হইয়া পাড়বে, শঙ্গোল ও কুকুরসকল তু ক আকর্ষণ করুক। আগি 
নিশ্চয়ই কাহতোছি, ভরতকে সসৈন্যে নয়া অদ্য শরকার্ম্‌কের খণ পাঁরশোধ 
কাঁরব। 

সপ্তনবতিতম সর্গঠ॥ অনভভ্ূউরমি, লক্ষমণকে ভরতের প্রাত একান্ত ক্রোধাবষ্ট 
দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে লাগলেন, বংস! মহাবল ভরত স্বয়ং উপস্থিত 


য়াছেন, এক্ষণে সচর্ম আঁস ও শরাসনে 'কি প্রয়োজন ? আম 'পিতৃসত্য পালনের 
অঙ্গীকার কাঁরয়াছ, সুতরাং যুদ্ধে ভরতকে সংহার কাঁরয়া কলাঁতকত রাজ্যেই 
বা আমার ক হইবে? আত্মীয় স্বজন ও বন্ধবান্ধবকে বিনাশ কারলে যে-সমস্ত 
দ্রব্যের অধিকার সম্ভব, আমি বিষামাশ্রত অন্নের ন্যায় তাহা কদাচ প্রাতগ্রহ 
কাঁরব না। এক্ষণে আম শপথ করিয়া কাঁহতোছ, ধর্ম অর্থ কাম এবং পাঁথবীকেও 
কেবল তোমাদের নিমিত্ত অভিলাষ কাঁর। অস্ত্র স্পর্শ কাঁরয়া কাঁহতোছ, দ্রাত্ৃ- 
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এই সাগরাদ্বরা বসুন্ধরা আমার পক্ষে দূর্লভ নহে, কিন্তু আম অধর্মীনূসারে 
ইন্দত্বও প্রার্থনা কার না। অধিক কৈ তোমাঁদগকে উপেক্ষা করিয়া আমি যে 
সুখের স্পৃহা কারব, আঁগ্ন যেন তাহা তৎক্ষণাৎ ভগ্মসাৎ কিয়া ফেলেন। বৎস! 
এক্ষণে বোধ হয়, প্রাণাধিক ভরত মাতুলগৃহ হইতে অযোধ্যায় আঁসয়াছেন। 
আঁসয়া আমার জটাচীরধারণ এবং জানকী ও তোমার সাঁহত নির্বাসন এই 
অপ্রণীতকর সংবাদে যারপরনাই কাতর হইয়া স্নেহভরে কেবল আমায় দৌখবার 
জন্য উপাস্থত হইয়াছেন। তাঁহার আসবার অন্য কোন আঁভপ্রায় সম্ভাবনা 
কারও না! এক্ষণে তান জননী কৈকেয়ীর প্রত ক্লোধ ও কট্ন্ত কারয়া পিতার 
সম্মাতক্রমে আমায় রাজ্য সমর্পণ কাঁরবেন। {তান ভ্রাতা ভরত, সৃতরাং আমাঁদগের 
সাঁহত সাক্ষাৎ করা তাঁহার উচিতই হইতেছে। তান মনেও কখন আমাদের 
আঁহতাচরণ কাঁরবেন না। লক্ষ্মণ! তাঁষ যে আজ তাঁহাকে শঙ্কা কারতেছ, ইহার 
কারণ কি? তানি কি কখন তোমার কোন অপকার কাঁরয়াছেন? এইরূপ ভয়ঙ্কর 
কথা কি কখন তোমায় কাঁহয়াছেন 2 তাঁহার প্রীত কোনপ্রকার নিষ্ঠুর বাক্য আর 
প্রয়োগ কারও না। ভরতকে রূঢ় কথা কাঁহলে আমাকেই লক্ষ্য করা হইবে। জানি 
না, সঙ্কটকালে পুত্র পিতাকে এবং ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে 'ক প্রকারে সংহার 
করে? যাঁদ রাজ্যের নিমিত্ত এ প্রকার কাঁহয়া থাক হইলে আমি ভরতের 
সাক্ষাতে বালব, তুমি ই'হাকে রাজ্য দেও। [প কাঁহলে তান কখনই 
অস্বীকার কাঁরবেন না। ভে. 

লক্ষণ ধর্মপরারয়ণ রামের এই কণ 
কারিলেন এবং মনে মনে অত্যন্ত সৎকু' 







নিয়া লজ্জায় যেন দেহমধ্যে প্রবেশ 
য়া কাঁহলেন, আর্য! বোধ হয় পতা 


স্বয়ংই আপনাকে দেখিবার জন্য অ টন | তখন রাম 'লঙ্গরণকে যৎপরোনাস্তি 
অপ্রস্তুত দেখিয়া তাঁহার [পানের নিমিত্ত কহল ভাই! জান হয়, 
িতা এখানে এ রা দেখ, ভোগাবলাসে কালক্ষেপ 


নাই। এ সেই বায়ুবেগগামণ মহাবল দৃই অশ্ব পারদশ্ামান হইতেছে। & সেই 
শত্রুঞ্জয় নামে বৃহতকায় বৃদ্ধ হস্তী সৈন্যগণের অগ্রে আগমন কারিতেছে। কিন্তু 
তাঁহার সেই প্রখ্যাত শ্বেত ছত্র দোখতোঁছ না; যাহাই হউক, এক্ষণে আমার 
মনে বিশেষ সংশয় উপাস্থত হইল। লক্ষ্মণ! তুমি আমার কথা শুন এবং বক্ষ 
হইতে অবতরণ কর। অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আদেশমান্র বৃক্ষ হইতে অবতীণ- 
হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। 

এদিকে ভরত লোকের সংমর্দ না হয়, এইজন্য সৈন্যগণকে পর্বতের ইতস্ততঃ 
অবস্থান কাঁরতে অনুমতি কারলেন। উহারাও তথায় সার্ধ যোজন আঁধকার কাঁরয়া 
বাস কারতে লাগল। 


অম্টনবাততম জর্গ॥ অনন্তর ভরত গুরুজনসেবক রামের নিকট পদব্রজে গমন 
কাঁরতে অভিলাষা হইয়া শবুঘনুকে কহিলেন, বৎস! তুমি বহুসংখ্য লোক ও 
নিষাদগণকে লইয়া শীঘ্র অরণ্যের চতুর্দক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। গৃহ শর- 
শরাসনধারী জ্ঞাতগণে পরিবৃত হইয়া রাম ও লক্ষমণকে অন্বেষণ করুন এবং 
আমিও পুরবাসণী, অমাত্য, গুরু, ও ব্রাহ্মণের সহিত পাচারে পারদ্রমণে প্রবৃত্ত 
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নৰনবতিতম সৰ্গ ২৮৩ 


হই। বলিতে কি, যতক্ষণ না আম রাম লক্ষ্মণ ও জানকণীর দর্শন পাইতোছি. 
যতক্ষণ না রামের সেই পদ্মপলাশলোচন চন্দ্রানন দেখিতোঁছ, যতক্ষণ না তাঁহার 
ধব্জব্জাঙ্কুশলাঞ্চিত চরণযুগল মস্তকে গ্রহণ কাঁরতেছি, এবং যতক্ষণ না তান 
আঁভষেক-সলিলে সিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য অধিকার কাঁরতেছেন, তাবৎ আমার 
মনে শান্তিলাভ হইতেছে না। লক্ষ্রণই ধন্য, তিনি আর্য রামের সেই নির্মল 
মুখকমল নিরন্তর অবলোকন করিতেছেন। জানকাই ধন্য, তান সসাগরা.বস্ধরার 
আঁধাতি রামের অনুগমন কাঁরয়াছেন। এই 'গাররাজসদ্‌শ 'িন্রকটই ধন্য, 
যক্ষেশ্বর কুবের যেমন নন্দন কাননে তদ্ুপ রাম এই স্থানে বাস কারয়া আছেন? 
এই হিংস্র জন্তুপারপূর্ণ দুর্গম অরণ্যই ধন্য, স্বয়ং রাম ইহা আশ্রয় করিয়া 
আছেন। 

এই বলিয়া ভরত পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ কারলেন এবং পর্থতশ্ঙ্ঞসঞ্জাত 
কুস্‌মিত বক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া গমন্‌ কারতে লাগলেন। যাইতে যাইতে শগ 
এক শালব্‌ক্ষে আরোহণ কাঁরয়া দোখলেন, রামের আশ্রমগত অগ্নির ধমাশখা 
ভিত হইয়াছে। তন্ন তিনি, রাম এই স্থানেই আছেন, বিয়া সবে 
যারপরনাই আনন্দিত হইতে লাগিলেন। জ্ঞান হইল, ‘তান পারাবার উত্তীর্ণ 
ইরানি ন করিয়া গুহের সাঁহত 


রামের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। & 

নবনবতিতম সৰ্গ ৷৷ গমনকালে ভরতুবর্বট্টাম্ঠকে কহিলেন, তপোধন! আপনি 
বিলম্ব না করিয়া আমার মাতৃগণ্হ্‌ যন করূন। তিনি বাশষ্ঠকে এই কথা 
বালিয়া উৎসক মনে শন্ুঘাকে রা আশ্রম-চিহ'সকল প্রদ্শনপর্বক দে 
যাইতে লাগিলেন। র ইচ্ছা তাঁহার ন্যায় সৃমন্ত্রেরও হইয়াছিল, সুতরাং 





মাও শুর অন্ত হইলেন। কমশঃ ভরত "কয়দ্দূর আঁতরুম 
কারিয়া তাপস্নবাসসদ্শর্ঠ এক পর্ণশালা দোখতে পাইলেন। উহার সম্মুখে 
ভগ্ন কান্ঠ এবং দেবার্নার্থ আহৃত পুষ্প রহিয়াছে, অভান্তরে শীত-নবারণের 
জন্য মগ ও মাহষের করাষ সাঁণ্টত আছে। আরও দোঁখলেন, স্থানে স্থানে 
আশ্রমস্থ বৃক্ষে কুশ ও বল্কলের আঁভজ্ঞানও প্রদত্ত হইয়াছে। 

তখন ভরত আঁতমাত্র হু্ট হইয়া শত্ৃঘ] ও মল্ত্ীদগকে কহিলেন. দেখ, 
মহার্ধ ভরদ্বাজ্নু যে স্থান নিরূপণ কাঁরয়া দিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তথায় 
উপস্থিত হইলাম। বোধ হয়, ইহার অদরেই মন্দাকিনণ প্রবাহিত হইতেছেন। 
এই সকল বৃক্ষে বল্কল নিবদ্ধ দোখতোঁছ; জ্ঞান হইতেছে, লক্ষ্মণকে অসময়ে 
আশ্রমের বাঁহর্ভাগে আসিতে হয়, এই কারণে তান পথ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত 
চিহ্ন স্থাপন কাঁরয়া রাখিয়াছেন। ওঁ শৈলপার্রে বিশালদশন মাতঙ্গগণের 
গমনপথ, উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রাত তর্জন-গজন কাঁরয়া এ স্থান দিয়াই 
ধাবমান হইয়া থাকে। মুনিরা বনমধো নিরন্তর যাহা রক্ষা করেন. এ সেই 
আগ্নর নিবিড় ধূম উদ্িত হইতেছে। আম এখানেই সেই গ্রুশূশ্রুধানুরাগশ 
মহার্ধসদৃশ আর্য রামকে দেখিতে পাইব। 

অনন্তর ভরত মন্দাকনীর নিকট চিত্রকূট প্রাপ্ত হইয়া কাঁহলেন, আর্য রাম 
নির্জনে বীরাসনে বাঁসয়া আছেন, এক্ষণে আমার জন্ম ও জীবনে ধিক! তান 
আমারই নিমিত্ত বিপন্ন ও বিষয়বাসনাশূন্য হইয়া বনবাসী হইয়াছেন, অতঃপর 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 





এই লোকাপবাদ আমায় সাহতে হইবে। আজ রামকে প্রসন্ন কারবার নিমিত্ত 
তাঁহার পদতলে পাঁড়ব, এবং লক্ষ্মণ ও জানকীরও চরণে ধাঁরব। 

ভরত এইরূপ পাঁরতাপ কাঁরতে কাঁরতে নিকটস্থ হইয়া দেখলেন, রামের 
পাব পর্ণকুটীর শাল, তাল ও অশ্বকর্ণের পরে আচ্ছাদিত, বিশাল অহপ- 
বিস্তীর্ণ ও আঁত সুন্দর। তন্মধ্যে ইন্দ্রাুধাকার মহাসার শন্রুনাশক গূর্বকার্য- 
সাধক শরাসন আছে, উহার পৃজ্ঠ স্বর্ণপটে নিবপ্ধ। যেমন পাতালপুরী সর্পে 
তদ্রুপ তৃণীর সূর্যের ন্যায় উজ্জল প্রদীপ্তমূখ তীক্ষ4 শরে পাঁরপূর্ণ রহিয়াছে। 
কোন স্থলে হেমময় কোষে আস, স্বর্ণাবন্দচান্রত চর্ম ও অঞ্গুলি-াণ। যেমন 
সিংহের গহ্বর মৃগের অগম্য, তদ্রুপ এ পর্ণ কুটীর শত্রুবর্গের একান্ত দুষ্প্রবেশ্য 
হইয়া আছে। তথায় এক প্রশস্ত বোঁদ প্রুতৃত ছিল, উহার উত্তরপূর্বাস্য ক্রমশঃ 
নিম্ন এবং উহাতে সতত আঁগ্ন প্রজবালত হইতেছে । ভরত এইসকল নেব্রগোচর 
ন্যায় পর্ণকুটীর মধ্যে চর্মাসনে সীতা ও লক্ষণের সাঁহত উপবিষ্ট আছেন। 
তাঁহার পারধান চীর বল্কল ও কৃষ্ণাঁজন, মস্তকে জটাভার। ভরত সেই সসাগরা 
পৃথিবীর আঁধপতি ধার্মককে দর্শন করিয়া দ:ঃখাবেগে ধাবমান হইলেন এবং 
তৎকালে অত্যন্ত অধীর হইয়া বাষ্পগদগদবাক্যে-ক লাগিলেন, হা! প্রজারা 
রাজসভায় যাঁহার আরাধনা কাঁরবে, এক্ষণে বন্য ইন তাঁহাকে বেষ্টন কাঁরয়া 
আছে। বহমূল্য বষ্ত পরিধান করা যাহার ভূর তানি এক্ষণে অগচর্ম ধারণ 
কাঁরতেছেন। 'বচিত্র মাল্যে বেশাবন্যাস ক 










এক্ষণে কিরূপে কায়ক্েশসাধ্য পুণ্য 
ল্য চন্দনে রাত থাকত, এক্ষণে তাহা 
হু কেবল আমারই জন্য এই ক্লেশ স্বীকার 
রর ঘাঁণত জীবনে ধিক! 

এই বালিতে বলিতে রত ঘর্মীস্তমুখে রামের নিকট গমন কাঁরলেন এবং 
সন্নিহত না হইতেই রোদন কাঁরতে কাঁরতে ভূতলে নিপাঁতত হইলেন । তাঁহার 
অন্তরে দ:ঃখানল জবাঁলয়া উঠিল। তান দীনভাবে কহিলেন, আর্য !-একবার 
মাত্র সম্বোধন করিয়াছেন, অমাঁন বাচ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তান 
আর বাকাস্ফ-র্ত করিতে পারিলেন না। পরে পনরায় রামের প্রতি দৃষ্টিপাত 
কাঁরয়া কাহলেন, আর্য !_ এবারেও তদ্রুপ স্বরবদ্ধ হইয়া গেল। 
"_ অনন্তর শত্রুঘ7 সজললোচনে রামের পদবন্দনা কাঁরলেন। রামও তাঁহাকে 
আলঙ্গনপূর্বক রোদন কারতে লাগলেন। চন্দ্র ও সূর্য যেমন নভোমণ্ডলে 
শ্র ও বৃহস্পতির সাঁহত মিলত হন, তদ্রুপ রাম ও লক্ষ্মণ, সুমন্ত্র ও গুহের 
সহিত সমাগত হইলেন। অরণ্যবাসীরা এ চারিজন রাজকুমারকে দৌঁথয়া বিষাদে 
অনর্গল নেত্রজল মোচন কাঁরতে লাগল ! 

















শততম সর্গ॥ এদিকে ভরত কুতাঞ্জলি হইয়া ভূতলে পাঁতিত আছেন. তাঁহার 
মুখকাল্তি মলিন, এবং তিনি যারপরনাই কৃশ হইয়া গিয়াছেন। রাম সেই 
ধূগান্তকালগন সূর্যের ন্যায় নিতান্ত দু্নিরাঁক্ষ্য জটাচপরধারশ মহাবীরকে 
কথাণ্ং চানতে পারলেন এবং তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ, হস্তধারণ এবং তাঁহাকে 
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আলিঙ্গন ও অঞ্কে গ্রহণ করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসলেন, বৎস! এক্ষণে পিতা 
কোথায়? তুমি যে বনে আইলে? তাঁহার জীবদ্দশায় তোমার এ স্থানে আগমন 
করা উচিত হয় নাই! আম বহদনের পর তোমায় মাতুলালয় হইতে আসতে 
দেখিলাম। এক্ষণে বল, এই 'দু্জ্জেয় অরণ্যে তুমি কি কারণে উপাস্থত হইলে? 
মহারাজ কি জীবিত আছেন? না, আমার বিয়োগে শোকাকুল হইয়া লোকান্তরে 
শায়াছেন? তুম বালক, রাজ্য ত বিহস্ত হয় নাই? 'পতৃসেবায় ত রত আছ? 
যান রাজসুয় ও অশ্বমেধ যজ্রের অননষ্ঠাতা, আমাদিগের সেই ধ্ম'পরায়ণ 
পিতা ত কুশলে আছেন? কুলগুরু বশিষ্ঠ ত যথোচিত আদর প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন? দেবী কোশল্যা ও সৃমিত্তার ত মঙ্গল? আর্যা কৈকেয়ী ত আনন্দে 
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২৮৬ অযোধ্যাকাণ্ড 


কালযাপন করিতেছেন? মহাকুলোৎপন্ন কার্যপাঁরদর্শক বিনয়ী বহুজ্ঞ আয 
সুযজ্ঞ ত সংকৃত হইয়া থাকেন? ধীমান মনুষ্যেরা ত তোমার আগ্নকার্যে 
নিযুক্ত আছেন? উচ্হারা যথাকালে হোমের সংবাদ তোমায় ত জ্ঞাপন কাঁরয়া 
থাকেন? তুমি ত দেবতা. পিতৃ, পিতৃতুল্য গূর্‌, বন্ধ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণকে 
সবিশেষ সম্মান কর? যান অমন্ত্র ও সমন্ত্রক শর প্রয়োগ কাঁরতে সমর্থ, সেই 
অর্থশাস্ত্রবৎ উপাধ্যায় সুধন্বার ত অবমাননা কর না? মহাবল বিজ্ঞ জিতৌন্দ্য় 
সংকুলপ্রস্‌ত হইাঁঞ্গতজ্ঞ ও আত্মসম লোকাঁদগকে ত মন্বিত্বে নিযুক্ত কাঁরয়াছ? 
দেখ, শাস্র্রাবশারদ অমাত্যগণের প্রযত্রে মন্ সুরক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই জয়লাভ 
হয়। বৎস! তুমি ত নিদ্রার বশীভূত নও? যথাকালে ত জাগাঁরত হইয়া থাক? 
রাত্রশেষে অর্থাগমের উপায় ত অবধারণ কর? তুমি একাকী বা বহু লোকের 
সাঁহত ত মল্ণা কর নাঃ যে বিষয় নিণীত হয়, তাহা ত গোপনে থাকে? 
যাহা অক্পায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ এইরূপ "কান কার্য অবধারণ করিয়া 
শীঘ্রই ত তাহার অনুষ্ঠান কাঁরয়া থাক? তোমার যে কা সমাহত হইয়াছে 
এবং যাহা সম্পন্নপ্রায়, সামন্তরাজগণ সেইগ্যীলই ত জ্ঞাত হইয়া থাকেন? 
যে-সমস্ত বিষয় অবাশস্ট আছে, উ“হারা ত তাহা জানতে পারেন না? তুমি ও 
তোমার মন্দ, তোমরা, যাহা গোপন কাঁরয়া রাখ ও যুক্তি দ্বারা তাহ! 
ত কেহ উদ্ভাবন কাঁরতে পারে নাঃ সহস্র মূ পেক্ষা কাঁরয়া একাঁটমান্র 
পাঁণ্ডতকে ত প্রার্থনা কাঁরয়া থাক? দেখ, ঈর্কট উপা্থিত হইলে বিজ্ঞ 
লোকই সর্বতোভাবে শুভসাধন করিয়া /টউ্টা যদ নূপাত সহস্র বা অযুত 
মৃূর্খে পারবৃত হন, তাহা হইলে হর 
সাহাবালাভ হয় না। বলতে কি. হে ্মহাবল সুদক্ষ বিচক্ষণ একজন অমাতাযই, 

তক্টীদ্ঘ কারতে পারেন। বংস! উন্বত শ্রেণীতে 
উন্নত, মধ্যম শ্রেণীতে মধ্যম ৰ অধম শ্রেণীতে অধম ভূতা ত নিয়োগ কারয়াছ? 

উর সচ্চারত, এবং যাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করেন না, 
বাত প্রধান প্রধান কাষে ভার,প্রদান বর? প্রদারা রি 
দণ্ডে নিপণাড়ত হইয়া ত তোমার অবমাননা করে না? যেমন মাঁহলায়া বল- 
প্রয়োগপর কামককে ঘৃণা করে, তন্রপ যাজকেরা তোমায় পাঁতত জানিয়া ত 
অগোঁরব করিতেছেন না? সামাদিপ্রয়োগকুশল রাজনপীতিজ্ঞ, আবশ্বাসণ ভূতা, ও 
এশ্ব্যপ্রারথী বাঁর, ইহাদিগকে যে না বিনাশ করে, সে দ্বয়ংই বিনষ্ট হয়, তুমি 
ত এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া থাক? '্যান মহাবীর ধীর ধীমান সং" 
কুলোদ্ভব সূদক্ষ ও অন্যরন্ত, তুমি এইরূপ লোককে ত সেনাপাঁত কাঁরয়াছ? 
যাহারা মহাবল পরাক্রল্তে শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্ধাবশারদ এবং যাঁহারা লোকসমক্ষে 
আপনার পৌর্ষের পরাক্ষা দিয়াছেন, তুমি তাহাদিগকে ত সমাদর কর? তুম 
ত যথাকালে সৈন্াগণকে অন্ন ও বেতন প্রদান কাঁরয়া থাক ? তাঁদ্বষয়ে ত বিলম্ব 
কর না? অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘাঁটলে ভৃত্যেরা স্বামীর প্রাত রুষ্ট 
ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই কারণেই তাঁহার নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। 
বংস! প্রধান প্রধান জ্বাতরা তোমার প্রাত ত বিশেষ অনুরন্ত আছেন? এবং 
তাঁহারা তোমার নিমিত্ত প্রাণ পারত্যাগেও ত প্রস্তৃত £ যাহারা জনপদবাসণ বিদ্বান 
অনুকূল প্রত্যুৎপন্নমাতি ও বথোস্তবাদী, এইরূপ লোকদিগকে ত দৌত্যকার্ষে 
নিয়োগ কাঁরয়াছ? তুমি অন্যের অষ্টাদশ ও স্বপক্ষে পণ্চদশ, প্রত্যেক তীরে 
তিন তন গুপ্তচর প্রেরণ কাঁরয়া ত সমুদয় জানিতেছ? যে শু দূরীীকৃত 
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শততম সর্গ ২৮৭ 


হইয়া পুনর্বার আগমন করিয়াছে, দূর্বল হইলেও তাহাকে ত উপেক্ষা কর নাঃ 
নাস্তিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তোমার ত বিশেষ সংশ্রব নাই ? ওঁ সমস্ত পান্ডিতাভি, 
মানা বালকেরা কেবল অনর্থ উৎপাদনেই সুপটু। উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত থাকিতে 
এঁ সকল কূটবোদ্ধা তর্কবদ্যাজানত বৃদ্ধি অবলম্বন কারয়া, নিরর্থক 
বাকৃবিতন্ডা কাঁরয়া থাকে। বংস! যথায় বহসংখ্য হস্ত্যশ্ব ও রথ আছে, 
প;রদ্বার দূড় ও দচর্ভে্দ্য, স্বকর্মপর উৎসাহশঈল জিতেন্দ্রি় আর্যগণ বাস 
কাঁরতেছেন, এবং রমণায় প্রাসাদসকল শোভা পাইতেছে, আমাদিগের পূ্বপ্‌রুষ- 
গণের বাসভ্ম সেই সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যা ত তুমি রক্ষা কারতেছ? যথায় বহুসংখ্য 
চৈত্য, দেবস্থান, প্রপা ও তড়াগ রাঁহয়াছে, স্তীপুরুষ সকলে হস্ট ও সন্তুষ্ট, 
সমাজ ও উৎসব সততই অনুষ্ঠিত হইতেছে, যে স্থানে 1বস্তর রক্কের খাঁন, 
সীমান্তে ক্ষেত্রসকল হলকার্ধত ও শস্য সংপ্রচূর, যথায় দূরাচার পামরেরা স্থান 
পায় না, হিংসা ও হিংস্র জন্তু নাই, এবং নদীজলেই কৃষিকার্য সম্পন্ন হইতেছে, 
সেই সসম্‌দ্ধ জনপদ ত এক্ষণে উপদ্রবশূন্য ? কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার 
প্রিয়পান্ত হইয়াছে? এবং উহারা স্ব-স্ব কার্যে রত থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে ত 
কালযাপন কাঁরতেছে? ইজ্টসাধন ও অনিষ্টানবারণপ্ূর্ব'ক তুমি ত উহাঁদগকে 


প্রাতপালন করিয়া থাক? আঁধকারে যত লোক , ধর্মানৃসারে সকলকে 
১৮০৮ NES যত্বে সাবধানে আছে? 
উহ্াদগকে ত সমাদর করিয়া থাক? উহাদের নিকট কোন 
গুপ্ত কথা ত প্রকাশ কর নাঃ সংগ্রহে আগ্রহ কিরূপ? রাজ্যের 


তত্ত্বাবধান করিয়া থাক? রাজবেশে 
ঘর গাতোখান করিয়া রাজপথে ত 
পাক নির্ভয়ে তোমার নিকট আইসে, না- 
? দেখ, আতদর্শন ও অদর্শন_এই উভয়ের 





রিপা মার ত'করেপূে আছে? তোমার আর হরর ব্যয় ত অল্প? 
অপাতে ত অর্থ বিতরণ কর না? দৈবকার্য, পতৃকার্য, অভ্যাগত ব্রাহ্মণের 
পাঁরচর্যা, যোদ্ধা ও শিন্রবর্গে ত তুম মুন্তহদ্ত আছ? কোন শ্দম্ধদ্বভাব 
সাধ্লোকের বিরৃদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ধর্মশাস্্রাবং বিচারকের নিকট 
দোষ সপ্রমাণ না করিয়া তুমি ত অর্থলোভে তাঁহাকে দণ্ড প্রদান কর না? যে 
তঙ্কর ধৃত, লোস্দ্ের সহিত পাঁরগৃহশীত এবং বহুবিধ প্রশ্নে স্পষ্ট হইয়াছে, 
ধনলোভে তাহাকে ত মোচন করা হয় না? ধনী বা দরিদ্র যাহারই হউক না, 
িবাদর্প সঙ্কটে তোমার অমাত্যেরা ত অপক্ষপাতে ব্যবহার পর্যালোচনা 
করেন? দেখ, যাহাদের মিথ্যাভযোগের সম্যক্‌ বিচার না হয়, সেইসকল িরীহ 
লোকের নেত্র হইতে যে অশ্র-বিন্দ; নির্পাতত হইয়া থাকে, তাহা ওঁ ভোগাভি- 
লাষশ রাজার পুপ্র ও পশৃসকল 'বনষ্ট কাঁরয়া ফেলে। বংস! তুমি বালক, বন্ধ, 
বৈদ্য, ও প্রধান প্রধান লোকাঁদগকে ত বাক্য ব্যবহার ও অর্থে বশীভূত করিয়াছ ? 
গুরু, বন্ধ, তপস্বী, দেবতা, আতাথি, চৈত্য, ও সিদ্ধ ব্রাহ্গণকে ত নমস্কার 
কর? অর্থ দ্বারা ধর্ম, ধর্ম দ্বারা অর্থ, এবং কাম দ্বারা এ উভয়কে ত 
নিপশীড়ত কর নাট তুমি ত যথাকালে ধর্ম অর্থ ও কাম সমভাবে সেবা করিয়া 
থাক? বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা. পৌর ও জনপদবাসশীদগের সাঁহত তোমার ত শৃভাকাজ্ক্ষা 
করেন? নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘসূত্রতা, অসাধুসঙ্গ, 
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আলস্য, ইান্দ্রয়সেবা, এক ব্যান্তর সহিত রাজ্যাচন্তা, ও অনর্থদশীদগের সাঁহত 
পরামর্শ, নিণরত বিষয়ের অননু্ঠান, মন্দরণাপ্রকাশ, প্রাতে কার্যের অনারম্ভ 
এবং সমৃদয় শরুর উদ্দেশে এককালে যুদ্ধযান্রা, তাম ত এই চতুর্দশ রাজদোষ 
পারহার কাঁরয়াছ? দশবর্গ, পণ্চবর্গ, চতুর্বর্গ, সস্তবর্গ, অষ্টবর্গ ও 'ত্বর্গের 
ফলাফল ত জানিয়াছ ? তয়ী বার্তা ও দশ্ডনীতি এই তন দ্যা ত তোমার 
অভ্যস্ত আছে? হীন্দ্িয়লয়, ষাড্‌গূণ্য, দৈব ও মানূষ ব্যসন, বাজকৃত্য, 
শবংশতিবর্গ, প্রকতবর্গ, মন্ডল, যাত্রা, দশ্ডবিধান, দ্বিযোন, সাঁন্ধ ও 
বিগ্রহ এই সমুদয়ের প্রাত তোমার ত দাঁষ্ট আছে? বেদোস্ত কর্মের ত অনুষ্ঠান 
কাঁরতেছ? 'ক্রিয়াকলাপের ফল ত উপলাব্ধ হইতেছে  ভার্যাসকল ত বন্ধ্যা নহে? 
শাস্জ্ঞান ত নিষ্ফল হয় নাই? আম যেরূপ কাহলাম, তুম ত এইপ্রকার বুদ্ধির 
অনুসারে চাঁলতেছ? ইহা আয়ুদ্কর যশস্কর এবং ধর্ম অর্থ ও কামের পাঁরবর্ধক। 
আমাদগের পূবাঁপতামহগণ যে প্রণালী অবলম্বন কাঁরয়াছলেন, তুমি ত 
তাহারই অনুসরণ করিয়াছ? স্বাদ ভক্ষ্য ভোজ্য তুমি ত একাকশ ভোজন কর 
না? যেসকল মি আকাত্ক্ষা করেন, তাঁহাঁদগকে ত উহা প্রদান কাঁরয়া থাক? 
বস! দেখ, প্রজাগণের দণ্ডদাতা মহাপাল ধর্মান্সারে সমস্ত পালন ও সমগ্র 


এ অ) দুম দল সমতল 
কাঁহলেন, বংস! তুম রাজ্য পারত্যর্ 
এই স্থানে আইলে? স্পষ্ট বল, টি আমার রপ্ত হইতেছে। 

তখন ভরত কথা্ৎ হ্্ধিগ সংবরণ কাঁরয়া কৃতাঞ্জলপ্চটে কহিতে 
লাগলেন; আর পিতা তর্দীর নিয়োগে আঁত দচ্কর কার্য সাধন করিয়া 
বক ম্বর্গারোহণ কাঁরয়াছেন। বলতে ক, আমার 
৬৮৯৮ 
কথা দুরে থাক, তান বিধবা ও শোকার্তা হইয়া অতঃপর ঘোর নরকে নিমগ্ন 
হইবেন। আর্য! আম আপনার দাস, আপনি আমার প্রাত প্রসন্ন হউন, এবং 
স্বয়ং দেবরাজের ন্যায় রাজ্য অধিকার কর্দন। এই সমস্ত প্রজা ও বিধবা মাতৃগণ 
আপনার সন্লিধানে আসিয়াছেন, এক্ষণে প্রসন্ন হউন। আপান সর্বজ্যেষ্ঠ, অভিষেক 
আপনাকেই অর্শে, এক্ষণে আপার ধর্মান্সারে রাজাশ্রহণ কাঁরয়া আত্মীয়" 
স্বজনের কামনা পূর্ণ করুন। বসূমতাীঁ আপনাকে পতিত্বে লাভ করিয়া বৈধবা 
হইতে 'বিম্ন্ত হউন। আম মাল্দ্রিগণের সাহত আপনার চরণে ধার, আসি 
আপনার ভ্রাতা শিষ্য ও দাস, আপনি প্রসন্ন হউন। এই সমস্ত অমাত্য 
পুরুষপরম্পরাগত, ইহারা কখন উপোক্ষত হন নাই, ইহাদগকে আঁতক্রম করা 
আপনার উচিত হইতেছে না। এই বলিয়া ভরত বাম্পাকুললোচনে রামের পদতলে 
নপাঁতিত হইলেন। 

তখন রাম ভরতকে দুঃখভরে মস্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন উচ্ছ্বাস পারত্যাগ 
কাঁরতে দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কাহলেন, বস! .দেখ, আম সং- 
বংশোদ্ভব ও তেজস্বী, রাজ্যের নিমিত্ত মদ্বিধ লোক রূপে পাপ আচরণ 
কাঁরবে ? আমার বনবাস ীবষয়ে তোমার অণ্মার দোষ নাই। তুমিও অজ্ঞানতা 
নিবন্ধন তোমার জননীর প্রীতি অকারণ দোষারোপ কারও না। উপয্দন্ত পত্র 
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ও কলত্রে গুরুজনের স্বেচ্ছাচার আঁবাহত নহে। ইহলোকে সাধুরা ভার্ধা, পুত্র 
ও শিষ্যাদগকে যেমন স্বৈরনয়োগের পাত্র বলিয়া জানেন, মহারাজের পক্ষে 
আমরাও তদ্বূপ। তান আমাকে চার পরিধান করাইয়া বনে দিতে পারেন এবং 
রাজ্য অর্পণেও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভূতা আছে। পিতার ষতদূর গোঁরব, মাতারও 
তদ্রুপ, আমাকে যখন তাঁহারা বনবাসে 'নয়োগ কাঁরয়াছেন, তখন কিরূপে 
অন্য প্রকার আচরণ কাঁরব? এক্ষণে তুমি অযোধ্যায় গিয়া রাজ্য শাসন ক, আর 
আমি বলকল পরিধান করিয়া দশ্ডকারণ্যে অবস্থান কাঁর। মহারাজ সর্বজন 
সমক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা ও আদেশ কাঁরয়া স্বর্গারোহণ কাঁরয়াছেন। এক্ষণে 
তাঁহার বাক্য রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। তিনি তোমায় যে ভাগ 'নর্দেশ কাঁরয়া 
দিয়াছেন, তুম শিয়া তাহা উপভোগ কর। সেই ইন্দ্রতুল্য মহাত্মা আমায় যাহা 
কাঁহয়াছেন, তাহা আমার হিতকর, রাজ্য কোনমতেই প্রীতকর হইতেছে না। 


দ্যাধকশততম সর্গা। ভরত কাঁহলেন, আর্য! আমি ধর্মন্রন্ট হইয়াছি, সুতরাং 
কা রি 












এই বারা তারাদের নর দা আ'সিতেছে। অতএব 
এক্ষণে আপনি আমার সহিত অযোধ্যায় চল টে বংশের অভযদযকামনায় 
রাজ্যভার গ্রহণ করুন। যাঁহার কার্য ধর্মান্গর্ছডঅলে সকলে যাঁদও 
সেই রাজাকে মনুষ্য বলিয়া নির্দেশ ক সা সে হা 
যখন কেকয় দেশে, আপনি অরণ্যবু অবকাশে সেই যজ্ঞশীল রাজা 
দেহত্যাগ কাঁরয়াছেন। অযোধ্যা হুইহূঠ কী ও লক্ষণের সাহত আপনার 
নিক্কান্ত হইবার অব্যবহিত পুত শোকভরে আঁভভূত হইয়া লোকললা 
সংবরণ করেন; এক্ষণে নিত হইয়া তাঁহার তর্পণ করুন; আমরা 
পৃবেই এই কার্য অনর্্্ীরয়াছি। আপনি পিতার অত্যন্ত রয় ছিলেন, 


প্রিয়প্রদর্ত বস্তু পিতৃলোর্কে অক্ষয় হইয়া থাকে। হা! মহীপাল আপনার 
দর্শন লালসায়, উদ্দেশে কতই শোক কাঁরয়াছেন; তান কোনমতে আপনা 
হইতে চিত্ত প্রাতানবৃন্ত কারতে পারলেন না, আপনার বিয়োগেই রুগ্ন 
হইলেন, এবং আপনাকে স্মরণ কাঁরতে করতেই প্রাণত্যাগ কাঁরলেন। 


ভ্যাধিকশততম সর্গ॥ রাম ভরতের মুখে এই বজুপাতসদৃশ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ 
হইয়া পাঁড়লেন। তখন তীয় ভ্রাতুগণ ও জানকী উৎখাতকেলি-পাঁরশ্রান্ত 
মাতত্গের ন্যায় তাঁহাকে ধরাশায়ী দেখিয়া বাম্পাকুললোচনে তাঁহার চৈতন্য 
সম্পাদনের 'নামত্ত জলসেক কাঁরতে লাগিলেন। ক্রমশঃ রামের সংজ্ঞালাভ হইল। 
তিনি রোদন কাঁরতে কাঁরতে দীনভাবে কাঁহলেন, ভরত! পতা স্বর্গারোহণ 
কারয়াছেন, এক্ষণে আম অযোধ্যায় গিয়া কি কাঁরবঃ সেই রাজকুলকেশরী- 
বিরাহত নগরীকে অতঃপর আর কেই. বা প্রতিপালন কাঁরবেঃ আমি আত 
অশনভজন্মা, আমা হইতে 'পতার কোন্‌ কার্য সাধিত হইবে? যান আমার 
শোকে দেহপাত করিয়াছেন, আমি তাঁহার অশ্নিসংস্কারাঁদ দকছুই কাঁরতে 
পারলাম না। ভরত! তুম ধন্য, তুমি ও শনুঘত্র তোমরা পিতার অন্ত্যেষ্ট 


১৯ 
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ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছ। এক্ষণে বনবাসকাল আঁতক্রান্ত হইলেও আমি আর 
সেই নিরাশ্রয় বহূনায়ক অযোধ্যায় যাইব না; পতা দেহত্যাগ কারয়াছেন, 
হতরাং যাইলেও অতঃপর কে আমায় হতাহত উপদেশ দিবে? আমি কোন 
কার্য সচারুরূপে নির্বাহ কাঁরলে তিনি আমাকে যে-সমস্ত বাক্যে আঁভনন্দন 
কাঁরতেন, এক্ষণে সেই প্রকার শ্রতসুখকর কথাই বা আর কে শুনাইবে ? 

অনন্তর রাম পূর্ণ চন্দ্রাননা জানকীর সম্মুখীন হইয়া শোকাকুলমনে কাহলেন, 
সাতে! তোমার শ্বশুর দেহত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ। 
অদ্য ভ্রাতা ভরত এই শোক-সংবাদ প্রদান কাঁরলেন! 

রাম এইরূপ কহিলে তৎকালে সকলেরই নেত্র হইতে প্রবলবেগে বাম্পঝাঁর 
বাঁহতে লাগিল। তখন তাঁহারা রামকে সান্তনা কাঁরয়া কাঁহলেন, আর্য! আপাঁন 
এক্ষণে মহারাজের তর্পণ করুন। 

শ্বশুরের স্বর্গারোহণ-বার্তা শ্রবণে জানকীর নয়নষগল বাম্পভরে অবর্চদ্ধ 
হইয়াছল, তান্নবন্ধন তিনি আর রামকে নিরীক্ষণ করিতে পারলেন না। তখন 
রাম তাঁহাকে সাল্ত্বনা কাঁরয়া দুঃখিত মনে লক্ষমণকে কাঁহলেন, বৎস! তুমি 
1১758521178 আমি এক্ষণে মন্দাকনীতে য়া 









অঞ্জালপূর্ণ জল লইয়া গলদশ্রু- 
ক গমন করিয়াছেন, এক্ষণে মংপ্রদত্ত 


খতম 
প্রীত হইয়া এই পন্ড ভক্ষণ করূুন। আমরা এক্ষণে বনমধ্যে এইরূপ কন্তুই 
ভোজন কাঁর। পুরুষের যে বস্তু ভোগের, তাহার পিতুূলোকেরও তাহাই 
উপযোগের হইয়া থাকে। 

পরে তান নদীতট পাঁরত্যাগপূর্বক যে পথে আঁসয়াছলেন সেই পথ 
দিয়া পর্বতে উাঁথত হইলেন, এবং পর্ণকুটরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দুই হস্তে 
ভরত ও লক্ষণকে গ্রহণ কারলেন। এ সময় তাঁহারা 'পতৃশোকে অধিকতর অধীর 
হইয়া উঠিলেন্‌, এবং জানকীর সহিত মালত হইয়া রোদন কাঁরতে লাগিলেন। 
উহাদের রোদন-শব্দ িংহনাদের ন্যায় পর্বত প্রাতিধ্বানত কাঁরয়া তুলিল। এ 
তুমুল ধান শ্ৰবণে ভরতের সৈন্যগণ মনে মনে নানা আশঙ্কা কাঁরয়া অত্যন্ত 
ভশত হইল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, বোধ হয়, ভরত রামের সাহত 
সমাগত হইয়া থাকিবেন। তাঁহারা পিতার উদ্দেশে শোক কারিতেছেন, তাহারই 
এই মহাকোলাহল ভীঁথত হইয়াছে। এই বাঁলয়া অনেকে অশ্ব পাঁরত্যাগপর্বক 
সেই শব্দমাৰ লক্ষ্য কাঁরয়া অনন্যমনে ধাবমান হইল যাহারা অত্যন্ত সুকুমার 
তাহাদের মধ্যে কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, এবং কেহ বা রথে আরোহণ কাঁরয়া 
যাইতে লাগিল। অজ্পদিন হইল রাম বনবাসী হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই যেন 
তাঁহাকে "চরপ্রবাসীর ন্যায় অনুমান কাঁরল এবং তাঁহার দর্শন লাভার্থ অত্যন্ত 
উৎসুক হইয়া ত্বারপদে আশ্রমাভিমূখে চলিল। বনভাঁম রথচক্রে দালত ও 
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তুরগক্ষঃরে সমাহত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন গগনের ন্যায় গভীর শব্দ করিতে লাগিল। 
করেণ্‌-পাঁরবৃত মাতধ্গেরা আতিশয় ভীত হইয়া মদগন্ধে চতুর্দক আমোদিত 
করত বনান্তরে প্রবেশ কাঁরল। বরাহ, মগ, মাহষ, সিংহ, সমর, ব্যাপ্র, গোকর্ণ, 
গবয় ও পৃষতসকল শাঁঙ্কত হইয়া উঠিল। চক্ুবাক, বক, হংস, কোকিল, ও 
ক্রৌণ্টগগণ বাস্তসমস্ত হইয়া চতু্দিকে পলায়ন করিতে লাগল এবং ভূলোক ও 
দ্যুলোক মনৃষ্য ও পাঁক্ষগণে আকীর্ণ হইয়া অপূর্ব এক শোভা ধারণ কাঁরিল। 

অনন্তর ভরতের অনুচরগণ আশ্রমে প্রবেশপূর্বক দেখিল, নিদ্কলঙ্ক রাম 
চত্বরে উপবেশন করিয়া আছেন। দেখিয়াই উহাদের নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল এবং 
উহারা মন্থরার সহত কৈকেয়শর যথোচিত নন্দা কাঁরতে কাঁরতে তাঁহার নিকট 
গমন কারল। তখন রাম উহাদিগকে দেখিয়া গাত্রোথানপূর্বক বাৎসল্যভাবে 
আলিঙ্গন কাঁরলেন; উহারাও তাঁহাকে প্রণাম কাঁরল। অনন্তর সকলে মিলিত 
হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এঁ মৃদঙ্গনাদসদৃশ রোদনধবাীন পাথবী 
ও অন্তরীক্ষ প্রাতধ্বনিত করিতে লাগল। 


চতুরধিকশততম সর্গ॥ এঁদকে মহার্য বশিষ্ঠ যে রাজমাহষাঁদগকে 
অগ্রে লইয়া আশ্রমের সান্নাহত হইলেন। মা তট দিয়া মৃদপদে গমন 


কাঁরতেছেন, দৌখলেন, মন্দাঁকনীর এক স্থানে পের অবতরণার্থ সোপান- 
পথ রাঁহয়াছে। তদ্দর্শনে কৌশল্যা সজলনয়র্ঈর্চকমূখে দীনা সুমিন্রা ও অন্যান্য 
সপত্রীকে কাহিলেন, দেখ, যাঁহারা র নির্বাসিত হইয়াছেন, এইটি সেই 
অনাথাদগেরই তীর্থ! স্দামত্রে! লক্ষ্মণ স্বয়ং নিরলস হইয়া রামের 
জন্য এই সোপানপথ দিয়া ইয়া যান। {তান যাঁদও নচকার্ষে নিযুদ্ত 
আছেন, তথাচ নিন্দনীয় হন না, যাহা জ্যে্ঠের অনাবশ্যক, তাহাই 
তাঁহার গাঁহত। যাহা হজ 















এই বাঁলয়া কৌশল্যা গমন কাঁরতেছেন, ইত্যবসরে ভূতলে দাক্ষণাভিমুখ 
দর্ভোপার ইঞ্গুদীফলের পন্ড নিরাক্ষণপূর্বক সপত্রীগণকে কাহলেন, দেখ, 
এই স্থানে রাম যথাবিধানে মহাত্মা ইক্ষবাকুনাথের পিণ্ড দান কাঁরয়াছেন। খন 
বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই দেবতুল্য মহারাজের কিছুতেই 
এইর্‌প দ্রব্য ভোজন করা যোগ্য হইতেছে না। যাহার প্রভাব ইন্দ্রের ন্যায় এবং 
যান সসাগরা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, এক্ষণে তান ইঞ্গুদীফল রুপে 
ভক্ষণ কাঁরবেন। রাজকুমার রাম এই প্রকার পণ্ড দান কাঁরলেন, ইহা অপেক্ষা 
অসুখের আর আমার কিছুই নাই। যাহার যেরূপ অন্ন. তাহার পিতৃলোককে 
তাহাই আহার করতে হয়, এই লোকপ্রাস্ধ কথা এক্ষণে সত্যবোধ হইজ। 
যাহাই হউক, এই শোচনীয় ব্যপার দেখিয়া আজ আমার হূদয় কেন সহম্ধা 
বিদীর্ণ হইল না! 

অনন্তর মাহষাীরা নিতান্ত কাতর হইয়া কৌশল্যাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা 
করত আশ্রমে প্রবেশ কারুলন। দোঁখলেন, ভোগপারিশুন্য স্বর্গপ্রষ্ট দেবতা-সদৃশ 
রাম তন্মধ্যে অবস্থান কাঁরতেছেন; দেখিয়াই শোকে অধীর হইলেন এবং সদ্বরে 
রোদন কাঁরতে লাগিলেন। 
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স্পা 


২৯২ অমোধ্যাকাণ্ড 


তখন রাম গাত্রোথ্থান করিয়া উহাদিগকে প্রাণপাত করিলেন। তিনি প্রণাম 
কাঁরলে উতহারা সংস্পর্শ সুকোমল পাঁণতল দ্বারা তাঁহার পৃম্ঠের ধূলি 
মার্জনা কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ দুঃাখতমনে ভান্তসহকারে 
উদ্হাঁদগকে আঁভবাদন কাঁরলেন। উ“্হারা রাম নির্বিশেষে তাঁহাকেও সাঁবশেষ 
যত্ব ও স্নেহ কারতে লাঁগলেন। পরে বনবাসকৃশা জানকী অশ্রপদর্ণলোচনে 
শবশ্রুগণের পাদবন্দনা করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রাহলেন। তদ্দর্শনে কৌশল্যা 
নিতান্ত দুখত হইয়া তাঁহাকে দ্বাহতার ন্যায় আলিঙ্গনপূর্বক কাঁহলেন, হা! 
শবদেহরাজের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ, রামের ভার্যা করূপে এই নির্জন বনে 
দুঃখ ভোগ কাঁরতেছেন! বসে! তোমার মুখখানি শুক কমলের ন্যায়, দলিত 
রন্তোৎপলের ন্যায়, ধাঁলালিপত কাণ্নের ন্যায় এবং মেঘান্তারত চন্দ্রের ন্যায় 
মাঁলন দেখিয়া আঁগ্ন যেমন কাম্ঠকে দগ্ধ করে সেইরূপ শোক আমার অন্তর্দাহ 
করিতেছে। 

অনন্তর সুরপাঁতি যেমন বৃহস্পাঁতকে, তদ্রুপ রাম আগ্নতুল্য বশিষ্ঠকে 





'নমস্কার কাঁরয়া তাঁহারই সাঁহত উপবিষ্ট হইলেন। ভরতও মন্দ সেনাপাঁত ও 


ধর্মপরায়ণ পৌরগণের সাঁহত তাঁহার তব কৃতাঞ্জালপুটে উপবেশন 
করিলেন। তিনি রামকে যথোচিত সৎকার বাঁলবেন, তৎকালে সকলেরই 
মনে এই এক কৌতৃহল হইতে লাগল । এমএ তিন ভ্রাতা সূহদাণে পাঁরবৃত 
হইয়া স্দস্যসাহত তিন অগ্নির নন পাইতে লাগিলেন। রজনীও 
উপস্থিত হইল। (9 





টা হি না রা গেল, তখন“ হা 
ও অন্যান্য সকলে মন্দ্মীকনীতপরে প্রাতঃকালীন হোম ও সাবিত্রী জপ সমাপন 
করিয়া রামের সান্নাহত হইলেন এবং তষ্ীম্ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান 
কাঁরতে লাগলেন। 

অনন্তর ভরত সৃহৃদ্জনসমক্ফে রামকে কাঁহলেন, আর্য! পিতা যে বাজ্য 
দিয়া আমার জননীকে সান্দ্রনা কাঁরয়াছলেন, আমি এক্ষণে তাহা আপনার 
হস্তে সমর্পণ করিতেছি, আপন নিচ্কণ্টকে ভোগ করুন। বর্ষাকালে প্রবল 
জলবেগ-ভগ্ন সেতুর ন্যায় এই রাজ্যখস্ড আপাঁন ভিন্ন আর কে আবরণ কাঁরয়া 
রাখতে পারবে? যেমন গর্দভ অশ্বের এবং পক্ষী বিহগরাজ গরুড়ের গাঁত 
অনুকরণ কাঁরতে পারে না, আপনার নকট আমাকেও তদ্রুপ জানিবেন। আর্য! 
অন্যে যাহার অনূবান্ত করে, তাহার জীবন সখের, আর যে ব্যান্ত অপরের 
মুখাপেক্ষা কাঁরয়া থাকে, তাহার জীবন যারপরনাই অসুখের; সুতরাং রাজাভার 
গ্রহণ আপনারই সমুচিত হইতেছে। কেহ একাঁট বৃক্ষ রোপণ ও যক্বের সহিত 
পোষণ কাঁরতে লাগল; উহার স্কন্ধ ও শাখাপ্রশাখাসকল বিস্তীর্ণ এবং উহা 
খর্বাকার পুরুষের একান্ত দুরারোহ হইয়া উঠিল; এক্ষণে এ বক্ষ পুজ্পিত 
হইয়া যদি ফল প্রসব না করে, তবে যে ব্যান্ত রোপণ কারিয়াছিল, তাহার কির্‌পে 
সন্তোষলাভ হইবে? আর্য! এই দম্টান্ত আপনারই নিমিত্ত প্রদার্শত হইল। 
দেখুন, আপনি আমাদের রক্ষক, আমরা আপনার আশ্রিত ভৃত্য, পালন কারবার 


প্রকৃত সুময়ে আপুনি যখন ওদাসীন্য অবলম্বন কারয়াছেন, তখন পিতার সমস্ত 
দুমিয়ীর টক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ 





পদ্ভাধিকশততম সৰ্গ ২৯৩ 


প্রয়াস যে ব্যর্থ হইল, তাহাতে আর বন্তব্য কি আছে? অতঃপর নানা শ্রেণীর 
প্রধান লোকেরা আপনাকে প্রখর সূর্যের ন্যায় রাজ্যে প্রাতাষ্ঠত দর্শন করুন; 
মত্ত মাতঙ্গসকল্গ আপনার অনুগমনার্থ আনন্দনাদ পাঁরত্যাগ করুক, এবং 
অন্তঃপুরের মাঁহলারাও যারপরনাই আহনাদিত হউন। ভরত এইর্‌প কাঁহবামান্র 
তৎকালে তন্রত্য সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান কাঁরতে লাগলেন 

তখন সুধীর রাম প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বৎসব! জীব অস্বতন্, 
সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য কারতে পারে না, এই কারণে কৃতাল্ত ইহকাল 
ও পরকালে তাহাকে আকর্ষণ কাঁরয়া থাকেন। সমুদয় বস্তুর নাশ আছে, উন্নাতর 
পতন আছে। সংযোগের বিয়োগ ও জীবনেরও মৃত্যু আছে। যেমন সুপক্ক 
ফলের বক্ষ হইতে পতন ভিন্ন অন্য কোনরূপ ভয় নাই, তদ্র-প মততযু ব্যতীত 
মন্ষ্যের আর কোনও আশঙ্কা দোখ না। যেমন দডঢ়স্তম্ভলাদ্বত গৃহ জীর্ণ 
হইলেই ভঞ্গপ্রবণ হয়, তদ্রুপ মনুষ্য জরামত্যুবশে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে রাত্রি 
আঁতিক্রান্ত হইল, তাহা আর প্রাতনিবৃত্ত হইবে না; যমুনার স্রোত পূর্ণ সমুদ্রে 
যাইতেছে, তাহাও আর 'ফাঁরবে না। যেমন গ্রণম্মের উত্তাপ জলাশয়ের জলশোষ 
করে, সেইরূপ গমনশীল অহোরান্র মনুষ্যের আয়ুক্ষয় কাঁরতেছে। তুম এক 





স্থানেই থাক, বা ইতস্ততঃ পর্যটন কর, যু ক্রমশঃ হাস হইয়া 
আসিতেছে । সুতরাং তুমি আপনার অন ; অন্যের চিন্তায় তোমার 
কি হইবে? মৃত্যু তোমার সাঁহত গমন ছ, তোমার সাঁহত উপবেশন 
কাঁরতেছে এবং তোমারই সাঁহত বহ: পর্থিশ্িমণ কাঁরয়া প্রাতানিকৃত্ত হইতেছে। 
জরানিবন্ধন দেহে বলী দণ্টে হইল, রসাল শুরু হইয়া গেল, এবং পুরুষও 
জার্ণ হইয়া পড়ল, বল দেখি, ্বে য় এইসকল নিবারত হইবে? মনুষ্য 
যে আয়ুক্ষয় হইল, ত না। যখন সম্পূর্ণ নতনাকারে ঝতুর 


খে. তাহার: লারা হইল, তাহা সে জানিতে পাঁরল না। যেমন মহাসমুদ্রে 
কাচ্ঠে কাম্ঠে সংযোগ, আবার কালবশে বিয়োগ হইয়া থাকে, ধনজন, স্বীপন্রের 
বিষয়ও সেইরূপ জানিবে। এই জাবলোকে জন্মমতত্যুশ্ঙ্খল আঁতরুম করা 
অসম্ভব, সৃতরাং যে অন্যের দেহান্তে শোক করিতেছে, আপনার মৃত্যু নিবারণে 
তাহার সামর্থ্য নাই। যেমন একজন পথিক আর একজনকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া 
তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্বপদরুষেরা যে পথে গিয়াছেন 
সকলকেই তাহা আশ্রয় করিতে হইবে। অতএব যখন তাহার ব্যাতক্রম দুঃসাধ্য, 
তখন মৃত লোকের নিমিত্ত শোক করা কি উচিত হয়ঃ জলপ্রবাহের ন্যায় যাহার 
প্রত্যাবৃত্তি নাই, সেই বয়সের হাস দেখিয়া, আপনাকে সুখ-সাধন ধর্মে নিয়োগ 
করা শ্রেয় হইতেছে, কারণ সুখই সকলের লক্ষ্য। বৎস! সেই সক্জন-পৃঁজত 
ধর্মপরায়ণ পিতা যন্ঞানুষ্ঠানবলে স্বর্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক 
করা উচিত হইতেছে না। তান জীর্ণ মনুষ্যদেহ পাঁরত্যগ করিয়া ব্হ্মলোক- 
ধিহারিণশ দৈবী সমৃদ্ধি অধিকার কাঁরয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশে শোক 
করা তোমার বা আমার তুল্য জ্ঞানী বুদ্ধিমানের সঙ্গত হইতেছে না; সকল 
অবস্থাতেই শোক বিলাপ ও রোদন পাঁরত্যাগ করা সুধীর লোকের কতব্য। 
অতঃপর তুমি পিতাবিয়োগ-দঃখে আঁভভূত হইও না, রাজধানীতে গিয়া বাস 
কর; পিতা তোমাকে এইরুপই অনুমাত কাঁরয়াছেন। আর আম যথায় যে কার্যে 
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নিষুস্ত হইয়াছি তথায় তাহারই অনুষ্ঠান কাঁরব। তাঁন আমাদের পিতা ও বন্ধু, 
তোমারও উঁচিত। দেখ, যান পারলৌকক শৃভ সণয়ে অভিলাষ করেন, 
গুরুলোকের বশীভূত হওয়া তাঁহার *বধেয়। বস! পিতা স্বকর্ম প্রভাবে সদ্গাঁত- 
লাভ কাঁরয়াছেন, তুমি তদ্বিষয়ে 'স্থরানশ্চয় হও, এবং ধর্মে মনোনিবেশপূর্যক 
আপনার 'হিতাঁচন্তা কর। ধর্মপরায়ণ রাম ভরতকে এই বালয়া তুষ্ণীম্ভাব 
অবলম্বন কাঁরলেন। 


ঘড়ধিকশততম সর্গ॥ অনন্তর ভরত কাঁহলেন, আর্য! আপাঁন যেরূপ, এই 
জীবলোকে এপ্রকার আর কে আছেঃ দ-ঃখ আপনাকে ব্যাথত এবং স্‌খও 
পুলাঁকত করিতে পারে না। আপান বৃদ্ধগণের নিদর্শনস্থল হইলেও ধর্ম সংশয়ে 
উহাদের পরামর্শ গ্রহণ কাঁরয়া থাকেন। আপনার নিকট জীবন ও মত্যু এবং 
সং ও অসং উভয়ই সমান; যখন আপনি এইরূপ বৃদ্ধি ধারণ কাঁরতেছেন, তখন 
আপনার আর পাঁরতাপের বিষয় কিঃ বালতে ক, যানি আপনার ন্যায় সপ্রপণ্ত 


আত্মতত্ব অবগত আছেন, বপদ উপস্থিত হইলে বষগ্ন হইতে হয় 
না। আপাঁন দেবপ্রভাব সর্বপর্শী সালাত জাবের উৎপাত্ত-বনাশ 






আমার আভপ্রেত নহে। এক্ষণে 
ধ রথ াঁ্দশ অপরাধেও এ পাপীয়সীর প্রাণদণ্ড 
কাঁরলাম না। পুণ্যশশল রাজি হইতে জন্মগ্রহণ এবং ধর্মীধর্ম অন্ধাবন 


কিন্তু যে ব্যান্ত ধর্মের ইজ স্তীর হিতকামনায় এইরূপ কামপ্রধান পাপকর্ 
করা কি তাঁহার উাঁচত? প্রাসাঁদধ আছে যে, আসম্নকালে লোকের ব্দ্ধ-বৈপরাঁত্য 
ঘাঁটয়া থাকে, মহারাজের এই ব্যবহারে এক্ষণে তাহা সত্য বাঁলয়াই বিশ্বাস 
হইতেছে! যাহাই হউক, ক্রোধ মোহ ও আঁবমৃষ্যকারতা নিবন্ধন তাঁহার যে 
ব্যাতিক্রম হইয়াছে, শুভ সংসাধনোদ্দেশে আপাঁন তাহার প্রাতীবধান করুন। 
পতন হইতে পিতাকে রক্ষা করে বাঁলয়াই পূত্রের নাম অপত্য, এই বাক্য সার্থক 
হউক। তার দুর্ব্যবহার অনুমোদন করা আপনার উঁচত নহে: তিনি যে 
কার্য কাঁরয়াছেন, তাহা নিতান্ত ধর্মবাহর্ভত ও একান্তই গাঁহত। এক্ষণে 
আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনি সকলকে পাঁরন্রাণ করূন। কোথায় অরণ্য, 
কোথায় বা ক্ষান্রয় ধর্ম, কোথায় জটা, কোথায় বা রাজ্যশাসন. এইরূপ সদৃশ 
কার্য কোনও মতে আপনার উপয্ন্ত হইতেছে না। প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান 
ধর্ম, কোন ক্ষত্লিয়াধম এই প্রত্যক্ষ ধর্মে উপেক্ষা কাঁরয়া সংশয়াত্মক ক্রেশদায়ক 
বার্ধক্য ধর্ম আচরণ করিবে? যদি রেশসাধ্য ধর্ম আপনার এতই আঁভমত হইয়া 
থাকে, আপানি ধর্মীনূসাতব বর্ণচতুষ্টয়কে পালন করিয়া রেশ ভোগ করুন। 
ধার্মকেরা কহেন যে, চার আশ্রমের মধ্যে গাহস্থ্য সর্বোৎকৃষ্ট, আপাঁন ক 
ধনমিত্ত তাহা পারত্যাগের বাসনা করিয়াছেন? আর্য! আম বিদ্যায় আপনার 
কট বালক, এবং জন্মেও কানিষ্ঠ, আপাঁন বিদামানে রাজ্যপালন করা আমার 
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রূপে সম্ভব হইবে? আমি বাঁদ্ধহীন, আপনার সাহাব্য ব্যতীত প্রাণ ধারণ 
করিতেও পারি না। এক্ষণে আপনি বন্ধুবর্গের সাহত সমগ্র পৃথিবী শাসন 
করুন। বাঁশন্ঠ প্রভাত মন্ত্াবং খাঁদ্বকেরা প্রকৃতিগণের সাহত এই স্থানেই 
আপনাকে অভিষেক কাঁরবেন। অভিষেকান্তে আপনি অযোধ্যা গমনপূর্বক 
তিদশাধপাত ইন্দ্রের ন্যায় বাহুবলে প্রাতপক্ষাদগকে পরাভূত কাঁরয়া রাজ্যরক্ষায় 
প্রবৃত্ত হউন। দৈব পৈত্রয প্রভাতি তিন খণ হইতে আত্মমোচন, শরুবর্গের দুঃখবর্ধন 
ও সূহ্‌দগপের সুখসাধনপৃর্বক আমাকে শাসন করুন। এবং আমার জননী 
কৈকেয়ীর কলঙ্ক দূর কাঁরয়া পূজ্যপাদ পিতা দশরথকে পাপ হইতে রক্ষা করদুন। 
আমি আপনার চরণে প্রীণপাতপূর্বক বারংবার প্রার্থনা কাঁরতোঁছ, ঈশ্বর যেমন 
সমস্ত ভূতের প্রতি কৃপা কাঁরতেছেন, তদ্রুপ আপনি আমার প্রত কৃপা বিতরণ 
করুন। যাঁদ আপাঁন আমার অনুরোধ না রাখিয়া বনান্তরে প্রবেশ করেন, 
নিশ্চয়ই কাহতেছি, আমিও আপনার সমাভব্যাহারে গমন কাঁরব। 

ভরত প্রাণপাতপূর্বক এইরূপ প্রার্থনা কাঁরলে রাম তাঁদ্বষয়ে কিছুতেই 
সম্মত হইলেন না। তখন তন্ত্য সকলে তাঁহার 'তৃ-আজ্ঞা পালনে দড়তর 
অনুরাগ ও অন্ভ্ত স্থৈর্য দর্শন কাঁরয়া, যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইল: 
বর জিরা হয এক গমনে অসম্মাঁত দেখিয়া 

কুলপাঁতগণ এবং রাজ- 
ংসা কাঁরলেন এবং রামকে 
গলেন। 








কহিমা ছিলেন. রাজন! তোয়ার এই কন্যাত বে প্রত উপ হইবে, আমি তাহাক 
সমস্ত সায়াজা অর্পণ কাঁরব। অনন্তর দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে ঁতান 
তোমার জননীর শশ্রুষায় সন্তুষ্ট হইয়া দুইটি বর অঙ্গীকার করেন। তদনুসারে 
তোমার জনন তোমার রাজ্য ও আমার বন এই দুই বর প্রার্থনা কাঁরয়াছিলেন। 
মহারাজও অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হন, এবং আমাকে চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত 
বনবাসে নিয়োগ করেন। এক্ষণে আম তাঁহার সত্য পালনার্থ জানকী ও লক্ষণের 
সহিত এই স্থানে আ'সয়াছ, তুমিও পিতার নিদেশে এবং তাঁহারই সত্য রক্ষার 
উদ্দেশে আবিলম্বে রাজ্য গ্রহণ কর। বংস! আমার প্রাঁতির জন্য মহারাজকে 
ধণমূন্ত করা এবং দেবী কৈকেয়শকে অভিনন্দন করা তোমার উচিত হইতেছে! 
দেখ, গয়া প্রদেশে মহাত্মা গয় যজ্ঞকালে পতুলোকের প্রীতকামনায় এই শ্রুতি 
গান কারয়াছিলেন, “যানি পুং নামে নরক হইতে পিতাকে পাঁরতাণ করেন, তিনি 
পুত্র এবং যিনি তাঁহাকে সকলপ্রকার সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন, তানও পত্র। 
জ্ঞানী গুণবান বহঃপুত্রের কামনা করা কর্তব্য, কারণ এ সমাম্টর মধ্যে অন্ততঃ 
একজনও গয়া যাত্রা কাঁরতে পারে।” ভরত! পূর্বতন রাজর্ধগণের এইরুপই 
{বশ্বাস ছিল। অতএব তুমি এক্ষণে পিতাকে নরক হইতে রক্ষা কর, এবং 
অযোধ্যায় গিয়া ব্রাহ্মণগণ ও শত্রঘেনের সহিত প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। অতঃপর 
আমায়ও আঁবলম্বে জানকী ও লক্ষণের সাঁহত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। 
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২৯৬ অযোধ্যাকাণ্ড 
ভাই! তুমি মনুয্যের রাজা হও, আমি বন্য মৃগগণের রাজাধরাজ হইয়া থাকিব 
তুমি আজ হচ্টাচত্তে মহানগরে গমন কর, আমিও পুলাকতমনে দণ্ডকারণ্যে 
যাত্রা কাঁরব; শ্বেতছত আতপ নবারণপূর্বক তোমার মস্তকে শাঁতল ছায়া 
প্রদান করুক, আঁমও এই সকল বন্য বৃক্ষের তদপেক্ষাও শীতল ছায়া আশ্রয় 
কাঁরব; ধীমান শৰুঘন তোমার সহায়, লক্ষ্মণও আমার প্রধান িত্। এক্ষণে 
আইস, আমরা চার জনে 'মাঁলিয়া এইরূপে পিতৃসত্য পালনে প্রবৃত্ত হই। 


BE” 


অন্টাঁধকশততম নর্খা। অনন্তর জাবালি কহিলেন, রাম! তুমি আঁত সুবোধ, 
সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বদ্ধ যেন অনর্থদার্শনী না হয়! দেখ, কে 
কাহার বন্ধ? কোন ব্যান্তরই বা কোন সম্বন্ধে কি প্রাপ্য আছে? জীব একাকী 
জন্মগ্রহণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হয়। অতএব মাতা পিতা বাঁলয়া যাহার 
স্নেহাসান্ত হইয়া থাকে, সে উন্মত্ত। যেমন কোন (দ্র প্রবাসে গমন করিবার 
কালে গ্রামের বাঁহদেশে বাস করে, আবার আবাস-সম্বন্ধ পাঁরত্যাগ- 
পূর্বক প্রস্থান কাঁরয়া থাকে, পিতা মাতা, তদ্রপই জানিবে; সঙ্জনেরা 
কোনও মতে উহাতে আসন্ত হন না। ও পিতার অনুরোধে পৈতৃক রাজ্য 
পাঁরত্যাগ কাঁরয়া দুঃখজনক দু On টি 









সুতরাং আমি যেরূপ কাঁহতোঁছ তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। দেখ, জন্মাবিষয়ে 
তা নিমিত্তমাৱ বাঁলয়া নার্দস্ট হন, বস্তুতঃ মাতা খতুকালে গর্ভে যে শ্‌ক্ৰশোণত 
ধারণ করেন, তাহাই জাবোৎপাত্তর উপাদান। এক্ষণে রাজা দশরথ যেস্থানে যাইবার 
শিয়াছেন, ইহাই মনুষ্যের স্বভাব । কিন্তু বস! তুমি স্ববুদ্ধিদোধে বৃথা নষ্ট 
হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষাসম্ধ পুরুষার্থ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া কেবল ধর্ম লইয়া 
থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতোছ, তাহারা ইহলোকে 'বাবিধ 
যন্ত্রণা ভোগ কাঁরয়া অন্তে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে 
অন্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দেখ, ইহাতে কেবল অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, 
কারণ কে কোথায় শুনিয়াছে যে, মৃত ব্যাস্ত আহার কাঁরতে পারে? যাঁদ একজন 
ভোজন কাঁরলে অন্যের শরীরে উহার সণ্ার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক 
বান্তকে আহার করাও, উহাতে ক এ প্রবাসীর তৃঁস্তিলাভ হইবে? কখনই না। 
যে-সমস্ত শাস্পে দেবপৃজা, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভাত কার্যের বিধান আছে, 
ধাঁমান মনৃষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত কারবার নিমিত্ত সেইসকল শাস্ 
প্রদ্তুত কাঁরয়াছেন। অতএব. রাম! পরলোকসাধন ধর্মনামে কোন পদার্থই নাই, 
তোমার এইরূপ বৃদ্ধি উপ+*থত হউক। তুম প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের 
অননুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্বসম্মত 
বুদ্ধির অনুসরণপূর্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর। 
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নবাধিকশততম সৰ্গ ২৯৭ 


নবাধিকশততম সৰ্গ ॥ জাবালির এই কথা শুনিয়া রামের কিমান ভাব- 
বৈপরাঁত্য ঘাঁটল না, তান তখন ধর্মবুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক কাঁহতে লাগিলেন, 
তপোধন! আপাঁন আমার হিতকামনায় এক্ষণে যাহা কাঁহলেন, তাহা বস্তুতঃ 
অকার্য কিন্তু কর্তব্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, বস্তুতঃই অপথ্য, কিন্তু পধ্যের 
ন্যায় সপ্রমাণ হইতেছে। যে পুরুষ পামর ও বিপথগামী এবং যে জনসমাজে 
শাদ্নবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া থাকে, সে সাধুলোকের নিকট কখনই সম্মান 
পায় না। উচ্চ কি নীচবংশীয়, বীর কি পৌর্ষাভিমানী, শুচি কি অপবিত্র, 
চিতই তাহার পারিচয় দিয়া থাকে। এক্ষণে আপনি যেরূপ কাঁহলেন, তদন্রূপ 
আচরণ কারলে নানা অনর্থ ঘাঁটবে। আপনার মত অত্যন্ত অপ্রশস্ত। ইহার 
বলে লোক কার্যতঃ অনার্য হইলেও যেন ভদ্র, কদাচার হইলেও যেন শুদ্ধ- 
স্বভাব এবং দর্শন হইলেও যেন লক্ষণাক্রা্ত বলিয়া আপনাকে অনুমান 
করিয়া থাকে। আমি যদ এইরূপ লোকদৃষণ অধর্মকে ধর্মবেশে গ্রহণ কাঁর 
এবং প্রকৃত শ্রেয় পাঁরত্যাগপূর্বক অবৈধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে 
বিজ্ঞের নিকট অনাদূত ও কুলাচার হইতে পাঁরভ্রষ্ট হইব। প্রাতজ্ঞালগ্ঘন জন্য 
উৎকৃষ্ট গাঁত লাভের আর প্রত্যাশা থাকবে না এবং প্রকাতিরাও আমায় ধর্ম- 
িপ্লবকারণ ও স্বেচ্ছাচারী দোখয়া, আমার অন্দকর€ , কারণ রাজার যেরূপ 





আচার, প্রজার তদ্রুপই হইয়া থাকে। পোধন! আপাঁন যেরূপ 
কহিলেন, তাহা কোনও মতে প্রশীতকর বোধ, না। 

দেখুন, অনাদি শাম্তাসদ্ধ দয়াপ্রধ স্বয়ংসত্য, এই নিমিত্ত লোকে 
রাজাকে সতাস্বরূপ বাঁলয়া নির্দেশ বব । সত্যের প্রভাব আত চমৎকার, 
সমস্ত লোক সত্যে বিধৃত রাহহর্ত্৮ দেবতা ও খাঁষগণ সত্যেরই সবিশেষ 





র লাভ হয়, সত্যানষ্ঠ ধর্ম সকলের মূল, 
সত্য ঈশ্বর, সত্যে ধর্ম প্রঃ্১ঙ আছেন, সকল বিষয়ই সত্যমূলক এবং সত্য 
অপেক্ষা পরম পদ আর: নাই। দান যজ্ঞ হোম ও তপঃপ্রাতপাদক 
বেদশাস্ব সত্যকে আশ্রয় কাঁরয়া আছে। যে ব্যান্ত সত্যপরায়ণ, তাঁহাকেই ভূমি 
যশ ও কার্তি প্রার্থনা কাঁরয়া থাকে। অতএব সত্যপর হওয়া সর্বতোভাবেই 
কর্তব্য। ক্ষুদ্র নীচাশয় নৃশংস লব্ধ পামরেরা যাহার সেবা করে, আমি অতঃপর 
সেই নামমার ধর্ম ক্ষাৰয় ধর্ম পারত্যাগ কারব। কর্মপাতক [তিন প্রকার-_কাঁয়ক, 
বাচিক ও মানাঁসক; ক্ষত্রিয়বাত্ত সামান্যতঃ দেহস্াধ্য হইলেও নিজের চিন্তা ও 
অন্যের সহিত পরামর্শ এই সম্বন্ধে অপর দুই পাতকেরও অন্তর্গত হইতেছে। 
একজনই কুল রক্ষা করে, একজনই নরকস্থ হয় এবং একজনেই দেবলোকে আদৃত 
হইয়া থাকে; এইরূপ ব্যবস্থাসত্বে, আমার সত্যসম্ধ পিতা, ভ্রিসত্যে বদ্ধ হইয়া 
প্রাতিজ্ঞারক্ষার্থ আমায় যাহা আজ্ঞা কারয়াছেন, আমি কেন তাহা অবহেলা 
কারিব ? আমি তাঁহার নিকট সত্যে প্রাতশ্রুত আছি, এক্ষণে ক্রোধ লোভ মোহ 
বা অজ্ঞানতাবশতঃই হউক, কোনমতে গৃরুলোকের সত্যসেতু ভেদ কাঁরব না। 
যে ব্যাস্ত অসত্যপ্রাতিজ্ঞ ও আস্থরমাঁত, শুনিয়াছি তাহার নিকট দেবতা ও িতৃলোক 
কিছুই গ্রহণ করেন না! এই আধ্যাত্মক সত্যপালনধর্ম সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, 
সাধূলোকেরা ইহার ভার বহন কাঁরয়া আ'সয়াছেন বলয়া আমি তদ্বিবয়ে এইরূপ 
আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতোঁছ। এক্ষণে আপানি সাঁবশেষ অবধারণ ও হেতৃবাদ প্রদর্শন- 
পূর্বক আমায় যে কথা কহিলেন, তাহা নিতান্ত গাঁহ'ত বোধ হইতেছে । আম 
ধপতার অগ্রে অঙ্গীকার কাঁরয়া অরণ্যবাস আশ্রয় কাঁরয়াছ, সুতরাং ভরতের 
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কথায় করুূপে সম্মত হইব। আরও আমি সত্যে বদ্ধ হইয়াছি বলয়া কৈকেয়ী 
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াঁছলেন, এক্ষণে কিরুপেই বা তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন 
কাঁরিব। অতএব অতঃপর আমাকে শ্রদ্ধাবান শুদ্ধসত্তু ও মিতাহারা হইয়া ফলমূলে 
দেবতা ও পতুলোকের তৃপ্তিসাধনপূর্বক লোকযান্রা নির্বাহ কাঁরভে হইবে! 
এই কর্মভ্মতে আসিয়া যাহা শুভ তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়! আগ্ন বায় ও 
সোম ইহারা শুভ কর্মের প্রভাবে স্ব-স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন? দেবরাজ ইন্দু 
শতসংখ্য যজ্ঞ আহরণপূর্কক দেবলোক লাভ কাঁরয়াছেন এবং মহার্ষগণও 
তপস্যার বলে উৎকৃষ্ট লোকে বাস কাঁরতেছেন। 

তপোধন! সত্য, ধর্ম, তপস্যা, দয়া, পপ্রয়বাঁদতা এবং দেবপৃজা ও আঁতাঁথ- 
সৎকার এইসকল স্বর্গের পথ, বাহ্মণেরা এগুলিকে মৃখ্যফলপ্রদ বালয়া শ্রবণ 
এবং তকর্দ্বারা সম্যক অবধারণ কাঁরয়া যথাবিহিত ধর্মীচরণপূর্বক, উৎকৃষ্ট 
লোক আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। আপনার বৃদ্ধি বেদাবরোধনী, আপানি ধর্ম জ্রচ্ট 
নাস্তিক, আমার পতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার 
এই কাৰ্যকে যথোচিত নিন্দা কাঁর। যেমন বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্, 
নাস্তিককেও তদ্রুপ দণ্ড কাঁরতে হইবে, অতএব যাহাকে বেদবাহন্কৃত বাঁলয়া 







পরিহার করা কর্তব্য, বিচক্ষণ ব্যান্ত সেই সম্ভাষণও করিবেন 
না। আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা নিকাম, চি সাধন কাঁরয়াছেন, 
এবং এখনও অনেকে আঁহংসা, তপ ও ২ অনুষ্ঠান কাঁরয়া থাকেন। 


ফলতঃ যাঁহারা ধর্মপরায়ণ, দানশীল, ত 
লোকে প্‌জন'য় হইয়া থাকেন। ১ 


র কথাও কাঁহতোঁছ না। আর পরলোক 
ক । আমি বানী কানা 

থাঁক। যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক, সেই কাল 
উপস্থিত, এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন কারবার মত্ত এরুপ কাঁহলাম 
এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহার প্রত্যাহার কাঁরয়া লইলাম। 


দশাধিকশততম সৰ্গ ৷ অনন্তর মহার্ধ বশিষ্ঠ রামকে কোধাবন্ট দেখিয়া কহিলেন, 
বৎস! জাবালি লোকের গতাগাঁতর বিষয় সম্যক্‌ জ্ঞাত আছেন। এক্ষণে তোমাকে 
প্রাতিনিবৃত্ত কারবার নিমিত্ত ইনি এরূপ কাহিলেন। যাহা হউক, অতঃপর আম 
লোকোৎপাত্তর বিষয় কীর্তন কাঁরতোঁছ, শ্রবণ কর। 

অগ্রে সমুদয়ই জলময় ছিল, ওঁ জলমধ্যে এই পৃথিবী 'নার্মত হয়। পরে 
স্বয়ম্ভ্‌ ব্রহ্মা দেবগণের সাহত উৎপন্ন হইলেন এবং বরাহর্‌প পাঁরগ্রহ কাঁরয়া, 
করিতে লাগলেন। এই ব্রহ্মা স্বয়ং ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্য ও 
অবিনাশশ। ইহা হইতে মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মেন। কশ্যপের আত্মজ 
[িবস্বৎ। িবদ্বৎ হইতে মল উৎপন্ন হইয়াছেন। এই মনূই প্রক্ঞাপাতি নামে 
আভাহত হইয়া থাকেন? মনুর পূত্র ইক্ষৰাকু। ইক্ষবাকু ?পতা হইতে সমস্ত পৃথিবী 
অধিকার করেন! ইনিই অযোধ্যার আদি রাজা । ইক্ষবাকুর কুক্ষি নামে এক প্র 
জল্মে। কুক্ষির পূত্র বিকুক্ষি, বিকৃক্ষির পূত্র মহাপ্রতাপ বাণ, বাণের পুত্র মহাতপা 
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তেজদ্বী অনরণ্য, ইহার শাসনকালে অনাবৃষ্টি 






সংসান্ধিহ 

বত উৎপন্ন হন। ভরতের পাত্র মহাতেজা 
চু, ইহারা এই আঁসতের প্রতিপক্ষ হইয়াছিল । 
দূর্বল অসিত ইহাদিগের€উ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং এ যুদ্ধে পরাভূত ও 
রাজাচ্যত হইয়া মহিষাদ্বর্রর সাঁহত হিমাচলে গমনপূর্বক মানবলণলা সংবরণ 
করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজ আঁসতের দুই মহিষ সসত্তা গছলেন। 
ই'হাঁদগের মধ্যে একজন অপরটির গর্ভ নষ্ট কারবার নিমিত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ 
সংযোগ করিয়া দেন। 

এ রমণীয় হিমাচলে ভূগুনন্দন ভগবান্‌ চ্যবন বাস কারতেন। রাজমাহষাী 
কালিন্দী সপত্রীর অত্যাচারে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া তাঁহাকে গিয়া আভবাদন 
করেন। তখন মহার্ষ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পূত্রোংপত্তির উদ্দেশে কাহয়াছলেন, 
মহাভাগে! তোমার গর্ভে এক প্রবলপরাক্রম পুত্র অচিরাং গরলের সাহত জল্মিবেন 
এবং তাঁহা হইতেই বংশরক্ষা হইবে। 

অনন্তর কালিন্দী ভগবান চ্যবনকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া গৃহে প্রাতানিবৃত্ত 
হইলেন। আঁচরকালমধ্যে তাঁহার গর্ভে পদ্মপলাশলোচন পদ্মকোষসদৃশপ্রভ এক 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার সপত্নী গরভীবনাশ বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ 
কাঁরয়াছিলেন, পূত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহাও নির্গত হয়, এই কারণে 
উ'হার নাম সগর হইল। ইনিই দীক্ষিত হইয়া সকলের মনে ভয় উৎপাদনপূর্বক 
সাগর খনন করেন। ইহার পূত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ আঁত পাপাত্মা ছিলেন, এই 
নিমিত্ত ইহার পিতা জীবদ্দশাতেই ইহাকে নগর হইতে ?ন্কাঁশত করিয়া 


তন্মধ্যে ধ্রুবসান্ধ হইতে 
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দেন। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশূমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের 
পত্র ভগীরথ, ভগীরথের পত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্মগ্রহণ করেন। 
রঘুর পত্র তৈজস্বী প্রবৃদ্ধ। ইহার অপর নাম কল্মাষপাদ। ইনি শাপপ্রভাবে 
মাংসাশী রাক্ষস হন। প্রব্দ্ধের পুত্র শঙ্খণ। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের 
পত্র আঁগ্নবর্ণ, আঁগ্নবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শাঁঘগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশশ্রুক, 
প্রশ্রুকের পুর অম্বরীষ। অম্বরীষ হইতে নহৃষ উৎপন্ন হন! নহুষের পত্র 
যযাতি, যযাতির পত্র নাভাগ, নাভাগের পত্র অজ। অজের পত্র দশরথ। রাম! 
তুমি সেই রাজা দশরথেরই জ্যেষ্ঠ পাত্র, অতএব এক্ষণে রাজাগ্রহণ এবং রাজকার্য 
সম্দদয় পর্যবেক্ষণ কর! ইক্ষবাকুবংশীয়দিগের মধ্যে সর্বজ্যেন্ঠই রাজা হন, 
জোম্ঠ সত্বে কনিষ্ঠ কখন সিংহাসনে আঁধরোহণ কাঁরতে পারেন না, এই চির- 
প্রচালত বংশাচার পাঁরহার করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। তুমি রাজা 
দশরথের ন্যায় ধনরত্রসগ্কুল রাষ্ট্রবহৃল পাঁথবীকে শাসন কর। 





একাদশাধিকশততম সর্গ॥ বাশন্ঠ পূনর্বার কাহলেন, বস! আচার্য, পিতা 
ও মাতা, পৃথিবীতে এই তন জন গুরু পিতা করেন, এই 'নামত্ত 
তান গুরু, এবং আচার্য জ্ঞান প্রদান করেন, রণে তাঁহাকেও গর বলা 

যন আচার্য, আমার কথা রক্ষা 










কাঁরলে সম্গাঁতলাভ হইবে। এই তোম যদ 

সাধন কাঁরলে সদ্‌গাঁতলাভ হইবে। 
গা)ৰ্ব্ৰ্ত্ বৃদ্ধা, ই'হার বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত 
গমন প্রার্থনা কাঁরতেছেন, ইহাকে উপেক্ষা 







রাম মহার্ধ বশিষ্ঠে 
তাপতা সাধ্যানুসারে দুগ্ধাঁদ দান করেন, নিদ্রা আহরণ ও অঙ্গ মার্জন 
কাঁরয়া দেন, এবং প্রিয়োস্তি প্রয়োগ ও ক্রীঁড়ায় নিয়োগ কাঁরয়া থাকেন। এইরূপে 
তাঁহারা নিরন্তর সন্তানের যে উপকার সাধন করেন, তাহার প্রাতশোধ কর। 
অত্যন্ত সৃকঠিন। সুতরাং আমার জনাঁয়তা পিতা যাহা আজ্ঞা কাঁরয়াছেন, 
আম তাহার অনাথাচরণ কাঁরতে পারব না। 

তখন ভরত নিতান্ত বিমনা হইয়া সাম্নীহত সুমন্মকে কাহলেন, সুমন্ত! 
তুমি শীঘ্র এই স্থানে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া দেও, যাবৎ আর্য রাম প্রসন্ন 
না হন, তদবাঁধ আমি ই'হার উদ্দেশে প্রত্যুপবেশন কাঁরব। উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন 
স্বধন গ্রহণের নিমিত্ত অধমর্ণের দ্বাররোধ করে, তদ্রুপ আম সর্বাঞ্গ অবগনৃশ্ঠিত 
করিয়া যতক্ষণ না ইনি প্রাতগমন কারিবেন, অনাহারে এই পর্ণ কুটীরের সম্মুখে 
শয়ন কাঁরয়া থাঁকব। 

সমন্্ আদিষ্ট হইলেও রামের মুখাপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে 
ভরত স্বয়ংই কুশাসন আস্তণর্ণ কাঁরয়া ভূতলে শয়ন কাঁরলেন। তখন রাম 
কাঁহলেন, বৎস! আম এমন ক কাঁরতোঁছ যে, তুমি আমার জন্য প্রতাপবেশন 
কাঁরলে? দেখ, এইরূপ বাঁধ ব্রাহ্গণেরই বাঁহত হইয়াছে, ক্ষার্নয়ের ইহাতে 
আঁধিকার নাই। অতএব তুমি এক্ষণে এই দারুণ ব্রত পারত্যাগপূর্বক গাত্রোখান 
করিয়া মহানগরী অযোধ্যায় গমন কর। 
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অনন্তর ভরত চারিদিকে দৃষ্ট প্রসারণপূর্বক গ্রাম ও নগরের অভ্যাগত 
সমস্ত লোকাঁদগকে কাঁহলেন, তোমরা কি জন্য আর্যকে ঁকছু বালিতেছ না? 
উহারা কাঁহল, আপানি ই'হাকে যাহা কাঁহলেন, তাহা কোন অংশে অসঙ্গত 
নহে। আর এই মহানুভবও যে পতৃ-আজ্ঞা পালনে নিবন্ধ প্রদর্শন কাঁরতেছেন, 
তাহাও অন্যায় হইতেছে না। এই কারণে আমরা এই বিষয়ে নিরুত্তর হইয়া 
আছি! তখন রাম কাঁহলেন, ভরত! তুমি ত এই সকল সাধ্দশর্শ সুহ্‌দের 
কথা শ্যানলে? এক্ষণে ই'হারা উভয় পক্ষ আশ্রয় কাঁরয়া যেরূপ আত্মমত বায 
কাঁরলেন, তুমি তাহা সম্যক: বিচার কাঁরয়া দেখ, এবং গাত্রোথানপুর্বক আমার 
অঙ্গা স্পর্শ কাঁরয়া আচমন কর। 

তখন ভরত ভাঁমশয্যা হইতে উত্থান ও আচমন কারিয়া কাঁহলেন, সভ্যগণ ! 
শ্রবণ কর, মন্ত্ির্গ! তোমরাও শুন, আম পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা কার নাই, 
জননীকেও অসৎ অভিসম্ধি সাধনের পরামর্শ দিই নাই, এবং ধর্মপরায়ণ রাম 
যে অরণ্য আশ্রয় করিবেন, তাহাও জানতাম না। এক্ষণে পিতার বাকাপালন 
এবং এইর্‌পে কালযাপন যাঁদ ইহার অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই 
০৬১০০১৮১৬০২ 







সকল লোককে 'অবলোকনপূর্বক কাঁহলেন, দর তা জীবদ্দশায় যাহা ক্রয়, 


বিক্রয়, অথবা বন্ধকস্বরূপ অর্পণ কাঁরয় রে অপলাপ করা আমার 
বা ভরতের উচিত হইতেছে না। সুতরাং ধ্ রান বিষয়ে জাতীনা নিয়োগ 
আমার পক্ষে অত্যন্ত অপযশের ট্বী কৈকেয়ী যাহা কাহয়াছেন, তাহা 
সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং পিতা যে্র্১আচরণ কাঁরয়াছেন, তাহাও ন্যায়োপেত 
হইতেছে। আমি ভরতকে শান ক্ষমাশীল ও গুরুজনের মর্যাদারক্ষক 
ইহার কোন অংশে য় নহে। আম বন হইতে প্রাতগমন করিলে 


বব হইব। ভাই ভরত! কৈকেয়ী আমায় যাহা 
আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আঁ তদনুরংপ কার্য কারয়াছি, এক্ষণে তাঁমও 'পতাকে 
প্রাতজ্ঞাঝধণ হইতে মুক্ত কর। 


দ্বাদশাধকশততম সর্গ॥ রাম ও ভরত এইরূপ কথোপকথন কাঁরতেছেন, এই 
অবসরে দেবার্ধ রাজার্ধ ও গন্ধর্বগণ তথায় আগমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান 
কাঁরতোছিলেন। উহারা এঁ উভয় ভ্রাতার সমাগম দর্শনে ষংপরোনাস্ত বিস্মিত 
হইয়া উহাদের থেন্ট প্রশংসা কারতে লাগলেন। কাহলেন, এই দুই ধর্মবীর 
যাহার পত্র তানই ধন্য। ইহাদের বাক্যালাপ শুনিয়া অদ্য আমরা সবিশেষ 
প্রীত হইলাম। অনন্তর তাঁহারা মনে মনে রাবণের 'নধনকামনা কাঁরয়া ভরতকে 
কাহলেন, বীর! তুমি সত্বংশোদ্ভব যশস্বী ও ীবজ্ঞ। এক্ষণে যদ পিতার 
মুখাপেক্ষা করা তোমার আঁভমত হয়, তাহা হইলে রাম যাহা কাঁহতেছেন, 
তাহাতে সম্মত হও। ইনি সত্যপালনপূর্কক পতৃখণ হইতে মুক্ত হন, ইহাই 
আমাদের আভলাষ। হীন প্রাতিজ্ঞা করাতেই দশরথ কৈকেয়ীর নিকট অঞ্চণী 
হইয়া স্বর্গরোহণ কাঁরয়াছেন। এই বলিয়া উ'হারা স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান 
কাঁরলেন। উহারা প্রস্থান কাঁরলে প্রিয়দর্শন রাম প্রফুজ্লমনে উ'হাদিগকে বারংবার 
সাধুবাদ প্রদান কাঁরতে লাগিলেন। 
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অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জালপদুটে স্খলিতবাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্য! 
আপান আমাদিগের কুলক্রমানুরূপ রাজধর্ম পর্যালোচনা কাঁরয়া জননী 
কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি একাকী সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন 
কাঁরতে পারব না, এবং প্রজারঞ্জনও আমা হইতে হইবে না। কৃষিজীবী যেমন 
মেঘের প্রতীক্ষা করে, তদ্রুপ সমস্ত প্রকৃতি জ্ঞাত ও বন্ধু-বান্ধবেরা আপনারই 
প্রতীক্ষা কারতেছেন। অতএব আপনি রাজ্য গ্রহণ কারয়া কোন ব্যান্তর হস্তে 
অর্পণ করুন। আপনি যাহাকে অর্পণ কাঁরবেন, সে অবশ্যই প্রজাপালনে 
সমর্থ হইবে। 

নীরদশ্যাম পদ্মপলাশলোচন ভরত এই বাঁলয়া রামের পদতলে 'িপাঁতিত 
হইলেন, এবং তাঁহার সান্নধানে বারংবার ইহাই প্রার্থনা কারতে লাগিলেন। 
তখন রাম তাঁহাকে অঙ্কে গ্রহণপূর্বক কলহংসসদৃশ মধুর স্বরে কাঁহলেন, 
বৎস! যাহা শিক্ষাপ্রভাবোৎপন্ন ও স্বাভাবিক, তোমার সেই বুদ্ধি উপ্পাস্থত 
হইয়াছে। তুমি রাজ্যভারবহনেও সাহসী হইতেছ। এক্ষণে বুদ্ধিমান মন্ত্রী ও 
সৃহ্‌দগণের পরামর্শ লইয়া তৎকার্ষে প্রবৃত্ত হও। চন্দ্র হইতে শোভা অপনশত 
হইতে পারে, হিমালয় হিম পরিত্যাগ কাঁরতে পারেন এবং সাগরও হয়ত 
বেলাভাীম লঙ্ঘন কাঁরবেন, কিন্তু আমি পিতৃসত্যঃ কখনই বিরত হইব 


না। বংস! তোমার জননী তৎসংকাণ্ত স্নেহ ঃই হউক যে কার্য 
কারয়াছেন, তাহা তুমি মনেও আনিও না, যেমন ভাঁন্ত কাঁরতে হয়, 
তাহাই কাঁরবে। বড 








৭ 1দ্বতীয়া-চন্দ্রের ন্যায় স্যদর্শন' 
লন, আর্য! এক্ষণে আপাঁন পদতল 
উল্মন্ত করুন, অতঃপর ইহাই লোকের 
রাম পাদ্‌কা উন্মোচন কারা তাঁহাকে প্রদান 
টিঃসর উহা গ্রহণ করিয়া কাঁহলেন, আর্য! 
এই পাদৃকাকে নিবেদনপূর্বক জটাচশীর ধারণ ও 


ফলমূল ভক্ষণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় চতুদশ বৎসর নগরের বাহর্দেশে 
THANE 
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বাস কাঁরব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিবসে যাঁদ আপনার দর্শন না পাই, তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই আমায় হুতাশনে আত্মসমর্পণ কাঁরতে হইবে। 

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন 
কারয়া কাঁহলেন, বস! আমি ও জানকী আমরা তোমায় দিব্য দিতোঁছ, 
তুমি জননী কৌশল্যাকে রক্ষা কাঁরও, তাঁহার প্রত কদাচ রুষ্ট হইও না। এই 
বলিয়া তিনি সজল নয়নে তাহার প্রাত চাহিয়া রাঁহলেন। 

অনন্তর সুশীল ভরত এ উজ্জবল পাদুকা এক মাতঙ্গের মস্তকে অবস্থাপন- 
প্‌্বকে রামকে প্রদক্ষিণ কারলেন। তখন ধর্মে হিমাচলের ন্যায় অটল রাম 
কুলগুরৃ বশিষ্ঠকে যথোচিত অর্চনা কাঁরয়া অনুক্ৰমে ভরত ও শত্ুঘনকে এবং 
মন্ত ও প্রকৃতিগণকে বিদায় দিলেন। এ সময় তদীয় মাতৃগণের কণ্ঠ বাম্পভরে 
না! রামও তাহাদিগকে অভিবাদন কারিয়া রোদন করিতে কাঁরতে পর্ণকুটীরে 
প্রবেশ কারলেন। 








লয়োদশাধিকশততম সর্গয অনন্তর ভরত রামের পাদুকা লইয়া 
শন্ুঘেের সাঁহত রথারোহণপূর্কক হ্টমনে যাত্রা কাঁরলেন। মহার্ষ 
বশিষ্ঠ, বামদেব ও জাবাল ইহারা চাললেন। উত্তরে মন্দাকনী, 






রিল UE TE Hi ToC 
কী প্রণাম কাঁরলেন। তখন ভরদ্বাজ প্রণতমনে 
মউ তোমার ত সাক্ষাং হইয়াছিল? কার্য ত সফল 

তপোধন! আমি ও বাশিষ্ঠদেব, আমরা রাঘকে 
আনিবার নিমিত্ত বারংবার সারার করিয়াছিলাম, কিন্তু তান তাহাতে সবিশেষ 
সন্তুষ্ট হইয়া বাশষ্ঠকে কহিলেন, পিতা প্রতিজ্ঞা কাঁরয়া আমায় ধাহা আদেশ 
কাঁরয়াছেন, আমি চতুর্দশ বংসর তাহাই পালন কাঁরব। তখন গুরুদেব কাঁহলেন, 
তবে তুমি এক্ষণে প্রসন্মমনে এই স্বর্ণোচ্জবল পাদুকাযুগল অর্পশ কর, এবং 
ইহা দ্বারা অযোধ্যায় যোগক্ষেমকর হও। তাপস! রাম এইরূপ আঁভহিত হইবা- 
মান্র পূর্বাস্য হইয়া রাজ্যের রক্ষাবিধানার্থ আমায় পাদ্‌কা প্রদান কাঁরলেন। 
আম এক্ষণে তাহা লইয়া তাঁহারই আদেশে অযোধ্যায় চাঁলয়াছি। 

ভরদ্বাজ্জ ভরতের মূখে এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া কাঁহলেন, বংস! তুমি আঁত 
সুশীল ও সচ্চাররর, রামণও লোকের স্বভাব বিলক্ষণ বুঝতে পারেন, তান যে 
তোমার প্রীতি সদ্ব্যবহার কারবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য ি, উৎসৃন্ট জল ত 
নিম্নাভিমুখন হইয়াই থাকে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তোমার ন্যায় ধর্মবংসল পুত্র 
যাহার বিদ্যমান, মৃত্যু সেই দশরথকে এককালে লুস্ত করিতে পারে নাই । 

অনন্তর ভরত মহার্ধ ভরদ্বাজকে কৃতাঞ্জলপুটে আমন্ত্রণ, আভবাদন, ও 
পুনঃপুনহ প্রদক্ষিণপূর্বক মল্তিগণের সাঁহত অযোধ্যাভমূখে গমন কাঁরতে 
লাগলেন। তাঁহার সৈন্যসকল হস্ত্যশ্বে রথে ও শকটে আরোহণপূর্বক নানা 
স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া চলিল! জম্মুখে উীর্মমালিনী যমুনা, উহারা এ নদী 
উত্তীর্ণ হইয়া নির্মল-সাঁললা জাহ্বীকে দোঁখতে পাইল। তখন ভরত সসৈন্যে 
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উহা পার হইয়া শৃঞ্জাবের পুরে প্রবেশ কাঁরলেন এবং তথা হইতে অযোধ্যাভ- 
মুখী হইলেন। যাইতে যাইতে অযোধ্যাকে নিরীক্ষণ কাঁরয়া দুঃখিত মনে 
সমন্কে কাঁহলেন, সুমন্ত! দেখ, এই নগরী অত্যন্ত শোভাহীন হইয়া আছে, 
আজ ইহাতে আনন্দ নাই, কোলাহলও শ্রাতগোচর হইতেছে না। 


চতুর্দশাধিকশততম নর্গা। এই বাঁলয়া ভরত রথের গম্ভীর রবে চারাঁদক 
প্রীতধৰ্নিত কাঁরয়া অযোধ্যায় প্রবেশ কাঁরলেন। দেখলেন, উহার ইতস্ততঃ 
বিড়াল ও উলুকসকল সণ্টরণ কাঁরতেছে, গৃহদ্বারসমুদয় অবরুদ্ধ, [তাঁমিরাচ্ছন্ন 
শর্বরীর ন্যায় যেন উহা প্রভাশ্‌ন্য হইয়া আছে। শশাগকশ্রীলা্ছতা রোহণ 
উদিত রাহুর উৎপাতে যে অশরণা হইয়াছেন। আঁবল-সাঁললা উত্তাপ-সন্তগ্ত- 
শবহঙ্গকুল-সমাকুলা ক্ষীণপ্রবাহা লানগ্রাহা 'গারনদীর ন্যায় দণ্ট হইতেছে। 
অনলশিখা ধূমশুন্য ও স্বর্ণবর্ণ ছিল, পশ্চাৎ যেন জলসেকে নির্বাণ হইয়া 
শশিয়াছে। যথায় যান-বাহন চূর্ণ, বর্ম ছন্নাভন্ন, বীরেরা মৃতদেহে নিপাঁতত এবং 
অবাঁশন্ট সৈন্যসকল বষধ, এই নগরী সেই সমরাঙ্গনের ন্যায় পারদশ্যমান 





তারকা অল্তার্হত হইয়াছে। সুরা নাই, শরাবসকল ভগ্ন এবং মদ্যপায়ীরাও 
মত্যুমখে নিমগ্ন, সেই অপারচ্ছন্ন পানভূমির ন্যায় ইহাকে অত্যন্ত শোচনীয় 

বোধ বোধ  দুইতেছে। ভগ্নমৃৎপান্রপূর্ণ এবং ভগ্নস্তচ্ভ-সমাকার্ণ বিদীর্ণতল শ:স্কজল 
সরোবরের ন্যায় ইহা পাঁরদশ্যমান হইতেছে। পাশসংযুস্ত আঁতাবশাল মৌবাঁ 
যেন শরাচ্ছন্ন হইয়া শরাসন হইতে স্খাঁলত হইয়াছে। বড়বা যেন সমরনিপুণ 
আরোহীর প্রযত্রে পাঁরচালিত ও প্রাতপক্ষায় সৈন্যহস্তে নিহত হইয়া পাঁতত আছে। 
সুমন্ত! আজ অযোধ্যাতে পূর্ববৎ গীঁতবাদ্যের গভীর শব্দ কেন শ্রদাতগোচর 
হইতেছে না৷ মদ্যের উল্মাদকর গন্ধ, মাল্য ধূপ ও অগনরুর সৌরভ সর্বত্র কেন 
বাঁহতেছে না! রথের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হেষারব, এবং মত্ত হস্তীর বৃংহিতধ্ধান 
কেন শুনতোছ না। তরণবয়স্কেরা রামের বিয়োগে একান্ত মনা হইয়া 
আছেন, এক্ষণে তাঁহারা চন্দন লেপন ও মাল্য ধারণ কাঁরিয়া বাঁহর্গত হন না, 
এবং উৎসবেরও আর আয়োজন নাই। ফলতঃ অযোধ্যার সেই শ্রী ভ্রাতা রামের 
সহিত এ স্থান হইতে অপসত হইয়াছে। মেঘাবৃত শুক্রুপক্ষীয় যাঁমনীর ন্যায় 
এক্ষণে ইহার আর কিছুমাত্র শোভা নাই৷ হা! কবে রাম সাক্ষাৎ উৎসবের ন্যায়, 
নিদাঘের মেঘের ন্যায় উপস্থিত হইয়া সকলের মনে হর্ষ উৎপাদন কাঁরবেন! 
রাজকুমার ভরত এইরূপ আক্ষেপ কাঁরতে কারতে নগরপ্রবেশ কাঁরয়া 
মৃগরাজাবিরাহত গারগুহাসদ্‌শ িতৃগৃহে উপনীত হইলেন এবং উহা সংস্কার- 
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আছেন, ইহা অপেক্ষা রর আমার কিছুই নাই। এক্ষণে রাজোর নিত 


রামেরই প্রতীক্ষা কারয়া খাঁকব, তিনিই রাজা। 

তখন বাশষ্ঠ ও মান্তগণ ভরতের কথা শুনিয়া কাঁহলেন, রাজকুমার! তুমি 
ভ্রাতৃম্নেহে যাহা কাঁহলে, উহা সর্বাংশেই প্রশংসনীয় ও তোমারই অনুরূপ 
হইতেছে। তুমি আঁত সাধু, স্বজনানুরাগ ও ভ্রাতৃবাৎসল্য তোমার বিলক্ষণট 
আছে, সুতরাং তোমার এই বাক্যে কে না অনুমোদন কাঁরবেন ? 

ভরত তাঁহাদের মুখে আভলাষানর্প প্রীতকর কথা শ্রবণ কাঁরয়া সারাঁথকে 
কহিলেন, সত! তুমি রথে অশ্বযোজনা কাঁরয়া আনয়ন কর। অনন্তর আঁবলম্বে 
রথ আনগত হইল। তান মাতৃগণকে সম্ভাষণ কাঁরয়া শতুঘোর সহিত উহাতে 
আরোহণ কাঁরলেন এবং মন্ত ও পুরোহিতবর্গে পারবৃত হইয়া প্রীতমনে নান্দি- 
গ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। বাঁশচ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ পূর্বাস্য হইয়া 
সকলের অগ্রে অগ্রে চাঁললেন। হস্ত্যশ্ববহুল সৈন্যসকল ও প্রবাসীরা আহৃত 
না হইলেও উহাদের অনুগমন কাঁরতে লাগিল। নিকটে নীঁল্দগ্রাম, ভরত রামের 
পাদুকা মস্তকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ কাঁরলেন, এবং সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া পুরোহিতগণকে কাহলেন, দেখুন, আর্য রাম অযোধ্যারাজ্য ন্যাসম্বরূপ 
আমায় অর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে এই কনকখাঁচত পাদুকা তাহা পালন কাঁরবে। 
এই বলিয়া তিনি পাদুকাকে প্রণপাতপূর্কক দুঃখত মনে প্রকৃতিগণকে কহিলেন. 

২০ 
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প্রকতিগণ ! তোমরা শীঘ্র এই পাদুকার উপর ছত্র ধারণ কর, ইহা রামের প্রাতানাধ, 
এক্ষণে ইহারই প্রভাবে রাজ্যে ধর্মব্যবস্থা থাঁকবে। রাম সদ্ভাব-নবন্ধন ন্যাসরূপে 
এই রাজ্য আমায় দিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার পুনরাগমনকাল পর্যন্ত ইহার রক্ষা- 
সাধন কাঁরতে হইবে! তানি আসিলে আম স্বহস্তে এই পাদুকা পরাইয়া তাঁহার 
শ্রীচরণ দর্শন কাঁরব এবং তাঁহার উপর সমস্ত ভারার্পণপূর্বক তাঁহারই সেবায় 
বাঁতপাপ হইব 

এই বলিয়া সেই জটাচীরধরো সুধীর সসৈন্যে নান্দিগ্রামে বাস কাঁরতে লাগলেন 
এবং তথায় পাদুকাকে রাজ্যে আঁভষেক কাঁরয়া স্বয়ংই উহার সম্মানার্থ ছত্রচামর 
ধারণ কাঁরয়া রাহলেন। তৎকালে যা-কছ রাজকার্য উপাস্থত হইতে লাগিল, 
অগ্রে উহাকে জ্ঞাপন করিয়া পশ্চাৎ তাহার যথাবৎ ব্যবহার আরম্ভ কাঁরলেন, 
এবং ফা-কিছ; উপহার উপনাঁত হইতে লাগিল, সমস্তই উহাকে নিবেদন কারয়া 
পাঁরশেষে কোষগৃহে সঞ্চয় কাঁরতে লাগলেন। 


খোড়শাধিকশততম সর্গ॥ এদিকে রাম চিত্রকূটে (তাছে 
যে-সমস্ত তাপস পূর্ব হইতে তাঁহার আশ্রয়ে সদ 
তাঁহারা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। এ স 
সভয়ে নে ও ভ্রুকুটি-সঙ্কেতে একান্তে ক 
রাম অত্যন্ত শাঙ্কত হইলেন এবং কৃ এ 
যাহাতে তাপসগণের মন বিকৃত চুর পারে আমার ব্যবহারে পরর্বরাজগণের 









অবৈধ আচরণ কাঁরয়াছেন ? রি সততই আপনাদের পাঁরচর্যা করিয়া থাকেন, 
রাধে সেই স্বীজনোঁচত কার্য হইতে ক 'বরত 
হইয়াছেন? 


তখন এক তপোব্‌দ্ধ জরাজীর্ণ তাপস কম্পিতদেহে কাঁহতে লাগলেন, 
বৎস! তপস্বী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই কল্যাণী সাঁতার কছুমাত শৈথিল্য 
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সস্তদশাধিকশততম সর্গ ৩০৭ 
দোখ না। এক্ষণে আমাদের উপর অত্যন্ত রাক্ষসের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, 
তন্নিমিত্ত আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া নির্জনে নানাপ্রকার জল্পনা করিতোঁছ। এই 
স্থানে খর নামে এক ?নশাচর বাস কাঁরয়া থাকে, সে রাবণের কানম্ঠ। এ মাংসাশন 
আঁতি নৃশংস গার্বত ও নিভ'য়, সে জনস্থানানবাসী খাঁষগণকে অত্যন্ত উৎপাঁড়ন 
কাঁরতেছে তোমার প্রভাব উহার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। তুমি যদবাঁধ 
এই স্থানে আসিয়াছ, এ দুরাত্মা সেই পর্যন্ত অন্যান্য নিশাচরের সাহত আমাদের 
প্রীতি নানাপ্রকার উৎপাত কাঁরতেছে। কখন ক্লুর ও বীভৎস বেশে আসিতেছে, 
কখন ‘বিকট মার্ত পারগ্রহ করিতেছে, কখন বা নানারূপে বিরূপ হইয়া সকলের 
হৃৎকম্প জন্মাইতেছে। উহারা আসিয়া আমাঁদগের উপর অপবিত্র বস্তুসকল 
নিক্ষেপ করে, এবং যাহাকে সম্মৃখে পায় তাহাকেই যন্ত্রণা দরা থাকে। অন্পপ্রাণ 
তাপসেরা নিদ্রায় অচেতন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে উহারা নিঃশব্দপদসণ্চারে 
আগমন ও উদ্হাঁদগকে বাহুপাশে বন্ধনপূর্বক মহাহর্ষে বিনাশ কাঁরয়া থাকে। 
যন্ঞকালে যজ্ঞীয় দ্রব্সকল নষ্ট করে, কলস চূর্ণ কাঁরয়া ফেলে এবং অগ্নি নির্বাণ 
কাঁরয়া দেয়। জানি না, এ দূুরাত্বারা আমাদের মধ্যে কবে কাহার প্রাণনাশ কাঁরবে। 
চক ক ক ৮ 






সমাভব্যাহারে চল। ওঁ দুরাত্মা তোমার LE oh , তুমি সতত সাবধান 
ও উৎপাত নিবারণে সমর্থ হইলেও র সাঁহত এই স্থানে কখনই সৃথে 


থাকিতে পারিবে না। RS 

কুলপাতি এইরূপ কাঁহহেত্ব্ষন“আর তাঁহাকে নিষেধ কাঁরতে পারলেন না। 
উর সহা তাহাকে স $১) আভনন্দন ও সান্ত্বনা কাঁরয়া স্বগণে তথা হইতে 
যাত্রা কারলেন। ৫ তান রামকে প্‌নঃপুনঃ স্থানত্যাগের পরামর্শ 


দিতে লাগলেন। রামও প্রি অনুগমন কারলেন. এবং প্রণামান্তে 
তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ কারিয়া পর্ণকুটীরে প্রাতনিবৃত্ত হইলেন। [তিনি প্রাতীনবৃত্ত 
হইয়া অবাধ তলেকের নিমিন্তও কুটীর পরিত্যাগ কাঁরতেন না। তৎকালে 
যে-সকল খাঁষ এ আশ্রমে ছিলেন, তাঁহারা উ'হার 'িপাত্তনাশের শীল্ত আছে 
জানিয়া উ'হাকেই আশ্রয় কাঁরয়া রহিলেন। 


সপ্তদশাধিকশততম সর্গছ অনন্তর নানা কারণে রামের তথায় বাস কাঁরতে 
আর প্রবৃত্তি রহিল না। ভাবলেন, আম এখানে ভরত মাতৃগণ ও পূর্বাসশীদগকে 
দেখিতে পাইলাম, উ'হারা সকলেই আমার শোকে একান্ত আকুল, আম কোনমতে 
উ“হাঁদগকে বস্মত হইতে পাঁরতোছ না। বিশেষতঃ ভরতের স্কল্ধাবার স্থাপনে 
এবং হস্তী ও অশ্বের করণীষে এই স্থান অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে. 
সুতরাং এক্ষণে অন্যর প্রস্থান করাই শ্রেয় হইতেছে। 

এই চিন্তা কারিয়া রাম জানকী ও লক্ষণের সাহত তথা হইতে মহার্ষ 
অগ্নির আশ্রমে চাললেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রাণপাত কাঁরলেন। 
তখন আন্র তাঁহাকে পনরনির্বিশেষে গ্রহণ ও আতিথ্য কারয়া সীতা ও লক্ষ্মণকে 
সম্নেহে দোঁখতে লাগিলেন! ইত্যবসরে তাঁহার সহ্ধার্মণী ধর্মপরায়ণা অনস্‌য়া 
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৩০৮ অযোধ্যাকান্ড 


তথায় আগমন কারলেন। তপোধন সেই সর্বজনপৃজনীয়া তাপসীঁকে আমন্তণ ও 
সাতাকে প্রদর্শনপূর্বক কাহলেন, প্রিয়ে ! তুম এক্ষণে এই সাতাকে প্রাতিগ্রহ 
কর। অগ্নি অনসূয়াকে এই কথা বালিয়া রামকে কাঁহলেন, বস! দশ বৎসর 
অনাবৃন্টিপ্রভাবে লোকসকল নিরন্তর দগ্ধ হইতোঁছল, তৎকালে এই অনসয়া 
ফলমূল স্যাম্ট কাঁরয়াছিলেন এবং আশ্রমমধ্যে গঙ্গাকেও প্রবাহিত কাঁরয়া দেন। 
তপ ও ব্রতে ইহার অত্যন্ত ানষ্ঠা। ইহার তপস্যায় দশ সহস্র বৎসর অতাঁত 
হইয়া যায় এবং কঠোর ব্রতে তাপসগণের তপোঁবঘ] নিবাঁরত হয়। একদা মহার্ষ 
মাণ্ডব্য এক খাঁষপত্রীকে 'রা্িপ্রভাতে বিধবা হইব” বলয়া আভসম্পাত 
কাঁরয়াছিলেন। তখন এই তাপসী প্রতিশাপে দশ রাত্রি পারামতকাল এক রাতে 
পাঁরণত করেন। বংস! তুমি ইহাকে জননীর ন্যায় দোখও। ইনি আঁত শান্তশশলা, 
প্‌জনীয়া ও বৃদ্ধা! এক্ষণে অনুরোধ কার, তোমার সহচারণশ জানকী ইহার 
সান্মীহত হউন । 

মহর্ষি অতি এইরূপ কহিলে রাম জানকীকে নিরাক্ষণপূর্বক কাঁহলেন, 
রাজপ্ান্র! তুমি ত মহার্ধযর কথা শুনলে? এক্ষণে আত্মহতের নিমিত্ত শ'ল 
খাঁষপত্ণীর নিকটে যাও। যান স্বকার্ধপ্রভাবে অনসূয়া নামে খ্যাঁতলাভ 
কাঁরয়াছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকটে ষাও। 

তখন সাঁতা অনসয়ার সান্মহিত হইলেন! অত্যন্ত বৃদ্ধা, সর্বাঞ্চা 
বালির জারা ং কেশজাল জরাপ্রভাবে শুরু 





অনুসরণ কারয়াছ। অনুক্জ বা প্রাতকৃলই হউন, নগরে বা বনেই 
থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয় বোধ করেন, তাঁহার সদ্‌গাঁত লাভ হয়। 
পাত দঃশীল, স্বেচ্ছাচারী বা দরিদ্রুই হউন, পৃজ্যস্বভাব স্তীলোকের তাঁনই 
পরম দেবতা । সেই সাত তপস্যার ন্যায় সর্বাংশে স্পৃহণীয় স্বামী হইতে 
বিশেষ বন্ধু আম ভাঁবয়াও আর দোঁখতে পাই না। যাহারা কেবল ভোগ 
সাধন কাঁরতে তাঁহাকে আঁভলাষ করে, সেই সকল স্বোরণীরা এই সমস্ত গুণ 
দোষ ছুই হৃদয়ঙ্গম কাঁরতে পারে না। জানাক! তাদ্‌শ দূশ্চারত্রাসকল 
অধর্মে পাঁতিত ও অযশপ্রাপ্ত হয়। কিল্তু তোমার তুল্য যাহাদের হতাহত 
জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত গুণবতী, পূণ্যশীলার ন্যায় স্বর্গে পৃজিত হইয়া 
থাকেন। অতএব এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে পাঁতরই অন্ত্রতা হইয়া থাক। 


অঞষ্টদশাধকশততম সর্গ॥ জানকী অনসয়ার এইরূপ কথা শুনিয়া মৃদুস্বরে 
কহিলেন, আপনি যে আমায় শিক্ষা দিবেন, আপনার পক্ষে ইহা আর আশ্চর্যের 
কি! কিন্তু আর্যে! স্বামী যে স্বীলোকের গুরু, আম তাহা বিশেষ জানিয়াছি। 
তিনি যাঁদও দৃশ্চরি ও দাঁরদু হন. তথাচ ছাত্র দ্বিধা না কাঁরয়া তাঁহার 
পাঁরচারণায় শনয্্ত থাকতে হইবে। কিন্তু যান িতোন্দ্রিয় গূণবান দয়াল, 
স্থিরানুরাগশী ও ধার্মিক এবং যান মাতৃসেবাপর ও িতৃবংসল, তাঁহার বিষয়ে 
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অগ্টাদশাধকশততম সৰ্গ ৪১১ 
আর বলিবার কি আছে। রাম যেমন কৌশল্যাকে, সেইরূপ অন্যান্য রাজপত্রীকেও 
শ্রদ্ধা কারয়া থাকেন। রাজা দশরথ যে নারীকে একবার রক্ষণ করিয়াছেন, 
রাম আভমানশূন্য হইয়া তাঁহার প্রাত মাতৃবং ব্যবহার করেন। তাপস! আম 
যখন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, তখন আর্ধা কৌশল্যা আমায় যাহা উপদেশ 
দেন, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই এবং বিবাহের সময় জননী আঁশ্নসমক্ষে যে 
প্রকার আদেশ করেন, তাহাও ভুল নাই৷ ফলতঃ পাঁতসেবাই স্বীলোকের তপস্যা, 
আত্মীয়স্বজন একথা আমার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ কাঁরয়া দিয়াছেন। সাবিত্রী ইহার 
বলে স্বর্গে পূজিত হইতেছেন। আপাঁন উদ্হারই ন্যায় উৎকৃষ্ট লোক আয়ত্ত 
কাঁরয়াছেন এবং রমণীর অগ্রগণ্যা রোহণীও শশাঙ্ক ব্যতীত মৃহূর্তকাল 
আকাশে উদিত হন না। দোব! বালিতে ক, এইরূপ বহুসংখ্য পাঁতব্রতা পুণ্ফলে 
সুরলোক অধিকার করিয়াছেন। 

অনসয়া সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণে পুলাঁকত হইয়া তাঁহার মস্তক 
আঘ্রাণপূর্বক কহিলেন, বংসে! আম নিয়মপরতন্ব হইয়া বিস্তর তপঃসপ্য় 








> 

কাঁরয়াছি। বাসনা, সেই তপোবল আশ্রয় কারয়া তোমায় বর প্রদান করিব। 
তুমি যাহা কহিলে তাহা সর্বাংশে সঙ্গত, শঢানয়া আম অত্যন্ত প্রশীতিলাভ 
কাঁরলাম। এক্ষণে তোমার সংকল্প ক, প্রকাশ কর। তখন সাঁতা আতমান 'বিস্মিতা 
হইয়া হাস্যমুখে কাহলেন, দেবি! আপনার প্রসন্নতাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম। 

তখন অনসূয়া জানকীর এই কথায় আঁধকতর প্রীত হইয়া কাঁহলেন, 
বংসে! আম তোমার দিব্য বিভবে আজ আপনাকে চরিতার্থ কাঁরব। এক্ষণে 
এই সুর্দাঁচর মাল্য বস্ত আভরণ ও অঙ্গরাগ প্রদান কারতোছি. ইহাতে তোমার 
দেহে অপূর্ব শ্রী হইবে। এই সমস্ত তোমারই যোগ্য, উপভোগেও এ সমুদয় 
কখন মস্‌ণ বা ম্লান হইবে না। তুমি এই অঙ্গরাগে সর্বাঙ্গ রঞ্জিত কাঁরয়া 
দেবী কমলা যেমন নারায়ণকে সেইরূপ রামকে সুশোভিত কাঁরবে। 

তখন সীতা অনসূত্ত্রার প্রতিদান গ্রহণপূর্বক কৃতাঞ্জালপুটে তাঁহারই 
সমীপে উপবেশন কারিষা বাহলেন। অনন্তর তপাস্বনী তাঁহাকে জিও্কাঁসলেন. 
বসে! শীনয়াছি, এই যশস্বী রাম স্বয়ংবরে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে 
তুমি সেই বৃত্তান্ত সাঁবস্তরে কীর্তন কর, শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল 
হইতেছে। তখন জ্ঞানক কহিলেন, দোবি। শ্রবণ করুন| জনক নামে এক ধর্মপরঃয়ণ 
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র যর এই কন্যা তোমারই তনয়া হইলেন।” 
শুনিয়া জনক যারপরনাই স্ম্র্ধ লাভ কারলেন এবং আমাকে পাইয়া অবাঁধ 


পরে তানি আমায় লরতুয়া পাত্রার্থিনী জ্যেষ্ঠা মাহষাঁর হস্তে অর্পণ কাঁরলেন। 
পৃণ্যশীলা স্নিখ্ধহদয়া রাজমাহিষও মাতৃস্নেহে আমাকে লালন-পালন কাঁরতে 
লাগলেন। ক্রমশঃ আমার বিবাহযোগ্য বয়স উপাস্থত হইল। তদ্দর্শনে, অর্থনাশে 
দরিদ্র যেমন চিন্তিত হয়, রাজা জনক সেইরূপ "চিন্তিত হইলেন। কন্যার পতা 
যদিও ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন হন, তথাচ কন্যার {ববাহকাল উপস্থিত হইলে, 
সমকক্ষ বা অপকৃষ্ট হইতেও তাঁহাকে অবমাননা সহ্য করিতে হয়। জনক 
সেই অবমাননা অদূরবার্তনী দোঁখয়া অপার চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। 
আমি তাঁহার অযোনিসম্ভবা কন্যা, তান আমার জন্য কুল্শীলে সুসদৃশ ও 
রুপগুণে অনুরূপ পাত্র বিশেষ অনুসন্ধানেও নির্ণয় কাঁরতে পারলেন না। 
তখন ভাবলেন, ধর্মতঃ কন্যার স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয় হইতেছে। 
দোব! পূর্বে মহাত্মা বরুণ প্রীত হইয়া যজ্ঞকালে রাজার্য দেবরাতকে 
এক উৎকৃষ্ট শরাসন, অক্ষয় শর ও দুই তৃণীর প্রদান কারয়াছলেন। এ শরাসন 
অত্যন্ত ভারসম্পন্ন ছিল; মহনীপালগণ বহন্ষত্রে স্বপ্নেও উহা সন্ত করিতে 
পারতেন না। আমার সত্যবাদী পিতা সেই কার্মক প্রাপ্ত হইয়া নৃপাঁতিসমবায়ে 
সকলকে আমল্লণপূবকি কাঁহলেন, যান এই শরাসন উত্তোলনপূর্বক ইহাতে 
জ্যাগ্ণ যোজনা কাঁরতে পারিবেন, আমি তাহাকেই আমার কন্যা অর্পণ করিব। 
পরে নৃপাঁতগণ গুরুত্বে পর্বততুল্য সেই ধনু দর্শন কারয়া উহাকে 
প্রণিপাতপূর্বক প্রাতীনিবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল। 
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ক নি রা ভাল ভান হইবামার 'বদ্ানপাতের, নার এক 
ভাষণ শব্দ হইল। তখন সতাপ্রাতিজ্ঞ পিতা জলপান্র গ্রহণপূর্বক রামের সহিত 
আমার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সুশীল রাম তৎকালে মহারাজ 
দশরথকে না জানাইয়া পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন না। অনন্তর রাজা জনক 
আমার বৃদ্ধ *বশুরকে অযোধ্যা হইতে আনাইলেন এবং তাঁহাকে আমন্ত্রণ কাঁরয়া 
রামের হস্তে আমায় সম্প্রদান কাঁরলেন। উীর্মলা নাম্নণী আমার এক প্পিয়দর্শনা 
ভগিনী আছেন, পিতা তাঁহারও লক্ষণের সাঁহত বিবাহ দিলেন দেবি! সেই 
অবাধ আম ধর্মতঃ স্বামীর প্রতি অনুরন্তই রাঁহয়াছি। 


একোনাবংশ্যাধকশততম সর্গ॥ ধর্মপরায়ণা আব্রপত্বী অনসূয়া সীতার মুখে 
এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আদ্রাপপূর্বক 
কহিলেন, জানাক! তুমি আঁত মধুর বাক্যে স্বয়ম্বর-বত্তান্ত বর্ণন” কাঁরলে। 
শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। এক্ষণে সূর্য রজনীকে নিকটে আনিয়। 
স্বয়ং অস্তাঁশখরে আরোহণ কারলেন। এঁ শুন, বিহণ্গেরা সমস্ত দন আহারান্বে- 
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কাঁরতেছে। মহার্ধগণ মভিষেক-সাঁললে ৮ স্কন্ধে জলপূর্ণ কলস 
গ্রহণপূর্বক আর্দ্র ব্কলে আসিতেছেন। যঃ “তি আগ্নহোত্র হইতে কপোত- 








কণ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ ধূম বায়ুবশে 
চত হইয়াছে । এই সমস্ত আশ্রমম্‌গ 
ইতস্ততঃ সপ্চরণ করিতেছে । দূরতর 
বক্স হইতেছে না। এক্ষণে নিশাকাল উপস্থিত, 
য়া আকাশে উদিত হইয়াছেন, নক্ষত্ও দুষ্ট 
তারার নত রানির তুম গিয়া পাঁত- 
সেবায় প্রবৃত্ত হও। তুমি আজ মধূর কথা কীর্তন কাঁরয়া আমায় পাঁরতুষ্ট 
কাঁরলে। এক্ষণে আবার আমার সমক্ষে বেশভ্ষায় সুসাত্জত হইয়া সন্ত্ষ্ট কর! 

অনন্তর সুরকন্যারাপণশ সীতা নানালগকারে অলঙ্কৃতা হইয়া তাপসীর 
অনসুয়ার প্রীত-দানে আঁতশয় প্রীত হইলেন। তাপসী যে বসন-ভূষণ ও মাল্য 
দিয়াছেন, সীতা তাহা তাঁহার গোচর কারলেন। তৎকালে উত্হার অমানুষসূলভ 
সৎকার নিরাক্ষণে লক্ষমণের আর আহনাদের পাঁরসীমা রাহল না। 

অনন্তর রাম তাপসগণ কর্তৃক সংকৃত হইয়া অত্র আশ্রমে নিশা যাপন 
কাঁরলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষণের সাঁহত কৃতস্নান হইয়া নহার্িগণকে 
বনাম্তর প্রবেশের পথ জিত্ঞাসলেন। তখন এঁ সমস্ত বনবাসা খাঁষগণ তাঁহাঁদগকে 
প্রস্থানার্থ উদ্যত দেখিয়া কাঁহলেন, রাভকুঘার ' এই বনবিভাগ রাক্ষসে পারপূর্ণ। 
মনষ্যাশী নানাপ্রকার রাক্ষস ও শোণিতপায়ী হিংস্র জল্তুসকল এই মহারণ্যে 
নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। তাপসেরা অশুচি বা অসাবধান থাকুন উহারা 
আসিয়া তাহাদিগকে ভল্ল্ণ করে। অতএব এক্ষণে তুমি উহাঁদগকে নিবারণ কর! 
এইটি মুনিগণের ফলাহরণের পথ। এই পথ দয়া তুমি দূর্গম বনে প্রবেশ 
কারিতে পাঁরবে। 

তাপসগণ কৃতাঞ্জালপুটে এইরূপ কাঁহলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের আশীর্বাদ 


প্রহণপব্ররনিষারিকঈরঠযাহরবস্থাসত উন OEE নিবি 


প্রদেশে দদিকদকল আর অনু টু 
চন্দ্র জ্যোৎন্নায় অবগত 





আরণ্যকাণ্ড 


প্রথম সর্গ॥ মহাবীর রাম মহারণ্য দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া তাপস- 

গণের আশ্রনসকল দোঁখতে পাইলেন। ব্রাহ্ম! শ্রী সতত বিরাজমান বাঁলয়া 
এ সমস্ত আশ্রম গগনতলে প্রদীপ্ত সূর্ধমণ্ডলের ন্যায় নিতান্ত দর্নিরাীক্ষ্য হইয়াছে। 
তথায় চীরচর্মধারী ফলমৃলাহারী অনলসওকাশ বেদজ্ বৃদ্ধ তাপসগণ বাস করিতে- 
ছেন। সর্বত্র কুশচীর, প্রা্গণসকল পরিচ্ছন্ন, মগ ও পাঁক্ষগণ সণ্টরণ কারতেছে। 
প্রশস্ত আঁশ্নহোর গৃহসমদয় প্রস্তুত; শ্রুগৃভান্ড, মগচর্ম, সামধ ও জলকলস 
শোভিত হইতেছে, ফলমূল সণ্চিত আছে, অনবরত বেদধ্নি হইতেছে, কোথায় 
পৃজোপহার রাহয়াছে, কোথায়ও হোম হইতেছে, স্থানে স্থানে কমলদলসমলঙ্কৃত 
সরোবর, কোথায়ও বা স্বাদ ফলপ্যর্ণ বাবধ বন্য বক্ষ; নির্মালা-পূত্প ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং অস্সরাসকল প্রাতনিয়ত নৃত্য কাঁরতেছে। রাম সেই 
সর্বভ্তশরণ্য পূণ্যাশ্রমসকল দর্শন করিয়া শরাসন হইতে জ্যাগূণ অবরোপণ- 
পূর্বক প্রবেশ করলেন। 







অনন্তর এ সমস্ত পাঁবন্রস্বভাব তপস্বী উদ ত্কের ন্যায় প্রয়দর্শন 
রাম এবং জানকী ও লক্ষ্মণকে নিরাক্ষণ ক টি মনে প্রত্যুদ্গমন এবং 
মঙ্গলাচারপূর্বক গ্রহণ কাঁরলেন। উ“হারা বর্ন স্বরূপ, সুকুমারতা, লাবণ্য ও 
সৃবেশ দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেস্(ধটি”অনিমেষনয়নে উ'হাদিগকে দেখিতে 






স্বতল্ল এক গৃহ নাঁদন্ট পাীলপুটে কাঁহলেন._ রাম! তুমি ধর্মরক্ষক, 


8১ কিত 


শরণ্য, পৃজনীয়, মানা, দর ও গুরু ৷ সুররাজ ইন্দ্রের চতুর্থাংশভূভ নূপাঁত 
ধর্মান,সারে প্রকৃতিগণের ঈক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই কারণে সাধারণে তাঁহার নিকট 


প্রণত হয় এবং এই কারণেই ?তাঁন যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোগ উপভোগ কাঁরয়া 
থাকেন। এক্ষণে তুমি নগরে বা বনেই থাক, আমাদের রাজা; আমরা তোমার 
অধিকারে বাস করিয়া আঁছ। আমাদিগকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। আমরা 
িতৌন্দ্িয়, কখন কাহাকে নিগ্রহ কার না, ক্রোধও সম্যক্‌ বশীভূত করিয়া 
রাখিয়ান্ছি; সৃতরাং জননীর গরভস্থি শিশুর ন্যায় আমরা সর্বাংশে তোমারই 
রক্ষণীয় হইতোছি। 

এই বলিয়া সেই সকল তপোধন উ'হাঁদগকে ফলমূল প্রভৃতি বনা আহার- 
দ্রব্য ও নানাপ্রকার পুষ্প উপহার দিলেন। পরে সিদ্ধসৎকল্প আঁগ্নকল্প অন্যান্য 
তাপসেরাও বাঁবধ প্রণীতিকর কার্যে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন কাঁরতে লাগলেন । 


'ছিতশয় সর্গ॥ পরাদন রাম সূর্যোদয়কালে মৃনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া সীতা ও 
লক্ষণের সহিত বনপ্রবেশ করিলেন। দেখলেন তন্মধ্যে নানাপ্রকার মগ আছে, 
ব্যাঘ্র ভজ্লুকসকল সণ্চরণ কারতেছে. তর্‌লতাগল্ম ছিন্নভিন্ন, জলাশয়সমস্ত 
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আবিল, বিনা কলরব কাঁরতেছে এবং নিরন্তর 'বাল্লকাধ্বান হইতেছে! 
উ“হারা সেই ভীষণ ঘোরদর্শন স্থানে উপস্থিত হইয়া গিরশৃঙ্গের ন্যায় সুদীঘ+ 
বিকট ও বাঁভংসবেশ এক রাক্ষসকে দোখতে পাইলেন। উহার আস্যদেশ আঁত- 
বিস্তৃত, নেত্র কোটরান্তর্গত, সর্বাঙ্গ িম্নোল্নত এবং উদর স্ফীত। সে শোঁণত- 


‘লপ্ত বসাঁদগ্ধ ব্যাঘ্রচর্ম পারধান কাঁরয়াছে। ংহ, দুইটি বুক, চাঁরাট 
ব্যাঘ্র ও দশটি হরিণ এবং করালদশন বসাবাহা, এক গজমুণ্ড লৌহময় 
শূলে বিদ্ধ কাঁরয়া কৃতান্তের ন্যায় মুখব্যাদান' রবে চশংকার কাঁরতেছে। 
এ মনচষ্যাশন রাক্ষস উ'হাদিগকে ভরে যুগান্তকালীন অন্তকের 
ন্যায় ধাবমান হইল এবং ঘোররবে ট্ট'কাম্পত করত সাঁতাকে হরণ করিয়া 
কিং অপসৃত হইল; কাঁহল, প্রাণ! তোরা কে? কি কারণে পত্নীর 






এবং কি কারণেই বা মু ৪ লাকা ও:সাপাচরণ করিতোছস এরা, 
ভার্যা হইবে । আম রাক্ষস, আমার নাম 'বিরাধ; 
আম প্রাতনিয়ত খাঁষমাংস ভক্ষণ কাঁরয়া সশস্ত্র এই গহন কাননে পর্যটন কারয়া 
থাঁকি। এক্ষণে আমি সংগ্রামে নিশ্চয়ই তোদের রুধর পান করিব 
সাঁতা দুষ্ট 'নশাচরের গার্বত বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ভাঁত হইলেন এবং 
বায়ুবেগে কদলীতরূর ন্যায় উদ্বেগে অনবরত কম্পিত হইতে লাগলেন। তখন 
রাম যারপরনাই 'বষগ্ন হইয়া শুচ্কমুখে লক্ষণকে কাঁহলেন,_বৎস! দেখ, রাজা 
জনকের দুহতা, আমার দাঁয়তা সীতা রাক্ষসের অঙ্কস্থা হইয়াছেন। কনিষ্ঠা 
মাতা কৈকেয়ী আমাঁদগের জন্য যেরূপ সঙ্কল্প কাঁরয়াছিলেন এবং যে-প্রকার 
প্রণীতকর বর প্রার্থনা কয়া লইয়াছেন, অদ্যই তাহা পূর্ণ হইল। যে দূরদার্শনী 
পত্রের রাজ্যাভিষেকমার্রে পরিতুষ্ট হন নাই, সকলের প্রিয় আমারেও . বনবাসী 
কাঁরলেন, অদ্যই তাঁহার মনোরথ সফল হইল। বস! বাঁলতে ক, আজ আম 
শপতৃাবুনাশ ও রাজ্যনাশ অপেক্ষাও জানকীর পরপুরুষস্পর্শে আঁধকতর শোকাকুল 
হইতোছ। 
তখন লক্ষমণ দুঃাঁখতমনে সজলনয়নে ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় 
ঘন ঘন নিঃশবাস পাঁরত্যাগপূর্বক কাঁহতে লাগলেন, আর্য! এই িরাঁক্কর 
আপনার সহচর, স্বয়ং সকলের নাথ, এক্ষণে অনাথের ন্যায় কেন শোক কাঁরতেছেন ঃ 
আজ আম রোষভরে একমাত্র শরে এই দুষ্ট নিশাচরের প্রাণ- সংহার কাঁরব ৷ 
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তৃতীয় সর্গ ৩১৫ 


আজ বসুমতা ইহার শোণিত পান করিবেন। রাজ্যলোলুপ ভরতের প্রাত আমার 
যে ক্রোধ হইয়াছিল, সূররাজ ইন্দ্র যেমন পর্বতে বজ্রপাত কাঁরয়াছলেন, তদ্রুপ 
আজ এই বিরাধের প্রাত সেই ক্রোধ নিক্ষেপ কাঁরব। শরদণ্ড আমার 
বাহুবলে বেগবান হইয়া রাক্ষসের বিশাল বক্ষে পড়ুক, দেহ হইতে প্রাণ হরণ 
করুক এবং ইহাকে বিঘার্ণত কাঁরয়া ধরাতলে নিপাতিত করুক। 





তৃতীয় সর্গ॥ অনন্তর জনালাকরালম্খ রাক্ষস কণ্ঠস্বরে অরণ্যের আটভা্গ 
পাঁরিপূর্ণ করিয়া কহল, বল, তোরা কে, কোথায় গমন কারাবি ? রাম কাঁহুলেন, 
_আমরা ইক্ষবাকৃবংশীয় ক্ষত্রিয়, সচ্চারন্র, কোন কারণে বনে আঁসয়াছ। এক্ষণে 
এই দণ্ডকারণ্যে তুই কে সণ্টরণ কাঁরতোঁছস 2 বল, তোর পাঁরচয় জানিতে আমাদেরও 
ইচ্ছা হইতেছে। 

বিরাধ কাহল,_শোন, আম যবের পত্র, আমার জননী শতহুদা, নাম বিরাধ। 
আম তপ অনচ্ঠানপূর্বক ব্রন্ষাকে প্রসন্ন করিয়াছলাম। তাঁহার প্রসাদে 
অস্ত্রাথাতে ছিন্নভিন্ন কারয়া কেহ আমাকে বধ কাঁরতে পারবে না। এক্ষণে 
হইতে পলায়ন কর, 





পাঁরত্যাগপূর্বক শরুধরজসদূশ এক শূল উদ্যত করত উ'হাদগের প্রাত 
মহাবেগে ধাবমান হইল। এ সময় বিরাধকে ব্যাদতবদন আতিভীষণ কৃতাল্তের 
ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাম ও লক্ষণ উহার প্রাত অনবরত শরবর্ষণে 
প্রবৃন্ত হইলেন। তখন প্রচণ্ডমূর্তি বিরাধ একস্থলে দাঁড়াইল এবং হাস্য কাঁরয়া 
গান্ভঙ্গা কারল। সে গান্তভঞ্গ কাঁরবামান্র তাহার দেহ হইতে শরঞ্জাল স্থালত 
হইয়া গেল। পরে সে ব্রহ্মার বরে প্রাণ রোধ কাঁরয়া শূল উত্তোলনপূর্বক পুনরায় 
ধাবমান হইল। মহাবীর রাম সেই বজুসওকাশ জবলনসদৃশ শূল দুই শরে 
ছেদন করিলেন। শূল ছিন্ন হইবামান্র সূমেরু হইতে বজ্ঞাবিদীর্ণ শিলাখণ্ডের 
ন্যায় ভূতলে পাঁতিত হইল। অনন্তর রাম লক্ষণের সহিত কৃষ্র্পের ন্যায় 
ভাষণ খড়া উদ্যত কারয়া উহার সান্নিহত হইলেন এবং বল প্রয়োগপূর্বক 
উহাকে প্রহার কারতে লাগিলেন। 

ইত্যবসরে বিরাধ উ'হাদিগকে বাহমধ্যে গ্রহণগূর্বক প্রস্থানের উপক্রম 
কারল। তখন রাম উহার অভিপ্রায় অনুধাবন কাঁয়রা লক্ষরণকে কাহলেন্,_ 
বৎস! এই রাক্ষস স্বেচ্ছারুমে আমাদিগকে লইয়া যাক, এ যে স্থান 'দিয়া 
যাইতেছে, ইহাই আমাদের গমনপথ। 

তখন বলদ্‌স্ত বিরাধ রাম ও লক্ষমণকে বালকবৎ বাহুবলে উৎক্ষিগ্ত 
কাঁরয়া স্কন্ধে লইল এবং ঘোর গজনিসহকারে অরণ্যাভিমূখে চালল। এ 
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৩১৬ আন্বপ্যকাণ্ড 


অরণ্য ঘন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও 'বাবধ পাদপে পাঁরপূর্ণ; তথায় বিহঞ্গেরা 
নিরন্তর কলরব কাঁরতেছে, শ্‌গাল ধাবমান হইতেছে এবং বহুসংখ) হিংস্র 
জন্তু বিচরণ কাঁরতেছে। 'িরাধ তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। 


চতুর্থ সর্গ॥ তদ্দর্শনে জানকী বাহযুগল উদ্যত করিয়া উচচৈঃস্বরে কাঁহতে 
লাগলেন, ভীষণ নিশাচর এই সুশীল সত্যপরায়ণ রাম ও লক্ষমণকে লইয়া 
যাইতেছে । এক্ষণে ব্যাঘ্র ভজ্লুক আমায় ভক্ষণ কাঁরবে। রাক্ষসরাজ! তোমাকে 
নমস্কার, তুমি উ'হাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া যাও। 

তখন রাম ও লক্ষণ জানকীর বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া সত্বর বিরাধের বধসাধনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষণ উহার বাম বাহু এবং রাম দক্ষিণ বাহু বলপূর্বক 
ভাঙ্গিয়া ফোলিলেন। জলদকায় বরাধ ভগ্নবাহ হইয়া তৎক্ষণাৎ বজ্রাবদালত 
পর্বতের ন্যায় যন্ত্রণায় মৃত হইয়া পাঁড়ল। উ'হারা তাহার উপর মাষ্টপ্রহার 
ও পদাঘাত আরম্ভ কারলেন এবং পুনঃ পুনঃ উতক্ষপ্ত কাঁরয়া ভূতলে 
নিষ্পিষ্ট কাঁরতে লাঁগলেন। কিন্তু বরাধ শরাঁবদ্ধ, খড়াহত ও ভূতলে নাষ্পিষ্ট 
হইয়াও কিছুতে প্রাণত্যাগ কাঁরল না। তখন রণ্য রাম উহাকে শস্তের 
একান্ত অবধ্য দেখিয়া লক্ষন্ণকে কহিলেন, বৎ্‌ নিশাচর তপোবলসম্পন্ন, 
শস্তাঘাতে কোনমতে ইহার প্রাণ নাশ পারিব না, এক্ষণে ইহাকে 
ভ্‌গর্ভে প্রোথিত ফারিয়া বধ করাই অ হইতেছে! ইহার দেহ কুঞ্জরবং 





বৃঁঝ নিহত হইলাম! টী সি তোমার জানিতে রে লাই, 
তুঁম কৌশল্যাতনয় রাম; লক্ষণ ও দেবা জানকীকেও জানিলাম। আমি শাপ- 
প্রভাবে এই ঘোরা রাক্ষসী মার্ত পাঁরগ্রহ কাঁরয়া আছি। আমার নাম তুম্বর্‌ 
জাতিতে গন্ধর্ব; আমি রম্ভাতে আসন্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলাম, তজ্জন্য 
যক্ষে*্বর কুবের ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমায় আঁভশাপ দেন। অনন্তর আম তাঁহাকে 
প্রসন্ন কারলাম। তান প্রসন্ন হইয়া শাপশান্তির উদ্দেশে আমায় কাহিলেন,- 
যখন রাজা দশরথের পূত্র রাম যুদ্ধে তোমায় সংহার কারবেন, তখন তুমি 
গন্ধপ্রকীতি অধিকার কাঁরয়া পূনরায় স্বর্গে আগমন কারও । রাজন! এক্ষণে 
তোমার কৃপায় এই দারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম, অতঃপর স্বলোকে 
আধরোহণ কাঁরব। এই স্থান হইতে সার্য যোজন দূরে শরভঙ্গ নামে এক 
ধর্মপরায়ণ সূর্যসঙ্কাশ মহার্য বাস করিতেছেন। তুমি শাঁঘ্র তাঁহার নিকট গমন 
কর, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান কাঁরবেন। রাম! অন্তিম কাল উপস্থিত, 
এক্ষণে তুমি আমায় গর্তে নিক্ষেপ কারয়া নির্ধিঘে প্রস্থান কর। মৃত 'িনশাচর- 
গণের বিবরপ্রবেশই চিরব্যবহার, ইহাতে আমাদের উৎকৃষ্ট গাঁত লাভ হইয়া 
থাকে। 

তখন রাম বিরাধের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণকে কাহলেন বৎস! তম এই 
স্থানে একটি সংপ্রশস্ত গর্ত খনন কর। লক্ষ্মণ তাঁহার আদেশমার্র খনির গ্রহণ- 
পূর্বক এ মহাকায় রাক্ষসের পার্শ্বে এক গর্ত খনন করিলেন! বিরাধ কণ্ঠাক্রমণ 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ০ www.amarboi.com ~ 


পণ্চম সর্গ ৩১৭ 





হইতে মুক্ত হইল। মহাবল লক্ষ্মণ উহাকে উতক্ষিপ্ত কাঁরয়া গর্তমধ্যে নিক্ষেপ 
কাঁরলেন। গর্তে প্রবেশকালে বিরাধ ঘোর স্বরে বনাবভাগ নিনাদিত কারয়া 
তুলিল। রাম ও লক্ষ্মণও উহার বধসাধনপূর্বক নভোমণ্ডলে চন্দ্রসূ্ষের ন্যায় 
তথায় বিহার কারতে লাগলেন । 


পণ্চম সর্গ॥ তখন মহাবীর রাম নিশাচর বিরাধকে বধ কাঁরয়া জানকপকে 
আলিঙ্গন ও সান্ছনা করত লক্ষরণকে কহিলেন, বৎস! এই বন নিতাল্ত গহন 
ও দুগম, আমরা কখনও এইরূপ বনে প্রবেশ কার নাই, এক্ষণে চল, আবিলম্বে 
মহর্ষি শরভঙ্গের নিকট প্রস্থান কারি। 

অনন্তর তান শরভঙ্গের আশ্রমে উপাস্থত হইলেন এবং সেই অমরপ্রভাব 
শদ্ধস্বভাব তাপসের স্লিধানে এক আশ্চর্য দেখিতে পাইলেন। তথায় স্বয়ং 
সুররাজ বিরাজমান, তাঁহার দেহ হইতে জ্যোতি নির্গত হইতেছে, পাঁরধান 
পরিচ্ছন্ন বস্ত্র; তিনি দিব্য আভরণে সুশোভিত আছেন এবং মহগতল স্পর্শ 
কাঁরতেছেন না! বহদসংখ্য দেবতা তাঁহার অনুগমন এবং অনেক মহাত্মা 





রথ, কেমন উচ্জবল! কি বট! উহা গগনতলে প্রভাবান ভাস্করের ন্যায় 
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পাঁরদ্‌শ্যমান হইতেছে। পূর্বে আমরা দেবরাজের যেরূপ অশ্বের কথা শ্বানয়া- 
ছিলাম, নভোমণ্ডলে নিশ্চয় সেই সকল দিব্য অশ্ব দূম্ট হইতেছে। এ সমস্ত 
কুন্ডলশোভিত যুবা কৃপাণহস্তে চতুর্দকে আছেন, উহাদের বক্ষঃস্থল বিশাল 
এবং বাহু অর্গলের ন্যায় অয়ত। উহাঁদগকে দেখিয়া যেন ব্যাম্বপ্রভাব বোধ 
হইতেছে। উদহারা রন্তবসন পাঁরধান করিয়াছেন, অনলবং রত্বহারে শোভিত 
হইতেছেন এবং পণ্াাবংশাঁত বৎসরের রূপ ধারণ কাঁরতেছেন। বংস! এ সমস্ত 
প্রিয়দর্শন যুবা যেরূপ বয়স্ক, উহাই দেবগণের চিরস্থায়ী বয়স। এক্ষণে এ 
রথোপাঁর দিবাকর ও অগ্নির ন্যায় তেজঃপনঞ্জকলেবর প;রুষাঁট স্পস্ট কে যাবৎ না 
জানিয়া আসতোছ তাবৎ তুমি জানকীর সহিত এই স্থানে থাক। এই বালিয়া 
রাম তপোধন শরভঙ্গের আশ্রমাভমনখে চাঁললেন। 

তখন দেবরাজ রামকে আসিতে দৌঁখয়া দেবগণকে কাঁহলেন,-দেখ, রাম 
এই দিকে আগমন কারতেছেন; এক্ষণে আমাকে সম্ভাষণ না কারতেই চল আমরা 
স্থানান্তরে যাই, তাহা হইলে ইনি আর আমাকে দোখতে পাইবেন না। রাম 
যখন ‘বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া গবজয়ী হইবেন, তখন আম ইহাকে দর্শন দিব। 
হা আরা 
74 ₹ দেবলোকে প্রস্থান 
কাঁরলেন। 






উহাঁদগকে আতিথ্যে নি RS এবং উহাদের নিমিত্ত স্বতন্য এক 
বাসস্থান 'নীর্দষ্ট কারয়া দ্র এইরপে শিষ্টাচার পাঁরসমাপ্ত হইলে রাম 
ত? সৱরাজ ?ক কারণে তপোবনে আসিয়াছলেন? 
ম কঠোর তপঃসাধনপূর্বক সকলের অসলভ 
উনের আধিকার 'কারয়াছি।; ৮ রাত ডে “তমাকে 'ত্থার 
উপনীত কাঁরবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কল্তু আঁম তোমাকে অদ্‌রবর্তাঁ 
জানিয়া এবং তোমার ন্যায় প্রিয় আতাঁথকে না দৌখয়া তথায় গমন কাঁরলাম না। 
তুমি আঁত ধর্ম শীল, তোমার সমাগমলাভে তৃপ্ত হইয়া পশ্চাং দেবসেবিত ব্রহ্মলোকে 
যাত্রা কারব। বংস! বহুসংখ্য লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে, এক্ষণে বাসনা, 
তুঁম তৎসমহদয় প্রাতিগ্রহ কর। 
শাস্মবিশারদ রাম এইরূপ আঁভাঁহত হইয়া কাঁহলেন,-তপোধন! আম 
স্বয়ং তপোবলে দিব্য লোকসকল আহরণ কাঁরব। এক্ষণে এই বনমধ্যে কোথায় 
গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, আপাঁন আমায় তাহাই বাঁলয়া 'দন। তখন শরভঞ্গ 
কাঁহলেন,২বৎস! এই স্থানে সৃতীক্ষ] নামে এক ধর্মপরায়ণ মহার্ষ বাস কাঁরয়া 
আছেন, তান তোমার মঞ্গলাবধান কাঁরবেন। অদূরে কুসুমবাহিন মন্দাকিনী 
বাঁহতেছেন, তুমি উহাকে প্রাতস্রোতে রাঁখয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলেই তাঁহার 
আশ্রম প্রাপ্ত হইবে! রাম! আমি ত তোমার গমনপথ "নরেশ কাঁরয়া দিলাম, 
এক্ষণে তুমি মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর; ভূজঙ্গ যেমন জীর্ণ ত্বক পাঁরত্যাগ করে, 
সেইরূপ আমি তোমার সমক্ষে এই দেহ বিসজ্ন কারব। 
এই বলিয়া শরভঙ্গ বাহু স্থাপন করিয়া মন্তেচ্চারণসহকারে আহত 
প্রদানপূর্বক তন্মধ্যে প্রবেশ কারলেন। হুতাশন তৎক্ষণাৎ তাঁহার কেশ, জীর্ণ 
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ত্বক, অস্থি মাংস ও শোণিত ভস্মসাং কাঁরয়া ফোললেন। তখন শরভংগ অনলের 
ন্যায় ভাস্বরদেহ এক কুমার হইলেন এবং সহসা বহিমধ্য হইতে ভীত হইয়া 
শোভা পাইতে লাগলেন। অনন্তর তান সাঁগনক খাঁষগণের লোক ও দেবলোফ 
আঁতক্রম কাঁরয়া ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন এবং তথায় অনুচরবর্গের সাঁহত 
সর্বলোকাপতাহ ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার পাইলেন। ব্হ্মাও তাঁহাকে অবলোকন কাঁরয়া 
সন্তুষ্ট হইলেন। 


ষষ্ঠ সর্গ॥ মহার্ধ শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ কাঁরলে বৈখানস. বালাখল্য, সংপ্রক্ষাল, 
মরীচিপ, অশ্কুট, পাত্রাহার, দন্তোল,খল, উন্মজ্জক, গাত্রশষ্যা, অশষ্যা, অনব- 
কাশিক, সলিলাহার, বায়ুভক্ষ, আকাশনিলয়, স্থাশ্ডিলশায়ী ও আর্দরপট্রবাস- 
এই সমস্ত খাঁষ তেজস্ব রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহারা জপপর ও 
তপঃপরায়ণ এবং ব্রাহ্মাশ্রীসম্পন্ন । ই'হারা আসিয়া রামকে কাঁহলেন, রাম! 
যেমন দেবগণের ইন্দ্র সেইরূপ তুমি ইক্ষবাকুকুলের ও সমগ্র পাঁথবীর প্রধান ও 
নাথ । তুমি যশ ও বিরুমে ভ্রিলোকমধ্যে প্রাথত হইয়াছ,পতৃর্রত ও সত্য তোমাতেই 
রাহয়াছে: সর্বাঙ্গপূর্ণ ধর্ম তোমাকেই আশ্রয় কাঁর 1 তুমি ধর্মের মর্মজ্ঞ 
ও ধর্মবংসল, এক্ষণে আমরা আর্থত্বানবন্ধন ভাবে তোমায় যাহা কিছু 
কহিব, ক্ষমা কারও ৷ নাথ! যে রাজা ফষ্ঠাংশৃ২ য়া থাকেন, অথচ অধিকারস্থ 
লোকাঁদগকে পালন করেন না. তাঁহার ধৰ্ম" হয়। আর [যানি উহাদিগকে 
প্রাণের তুল্য, প্রাণাধিক পত্রের তুল্য, টিম্া্ন কাঁরয়া সাবশেষ যত্নে সতত রক্ষণা- 
কণীর্ত এবং দেহান্তে ব্হ্মলোকে গাঁত 
সাহার করিয়া যে পণ্য সণ্য় করেন. তাহাতেও 
প্রবৃতত১ধউপর চতুর্থাংশ আছে। রাম! তুমি এই বিপ্রবহল 
বানপ্রস্থগণের নাথ, এক্ষ্ড ইহারা নিশাচরের হস্তে অনাথের ন্যায় নিহত 
হইতেছেন। এ চল. ঘোররুপ রাক্ষসেরা যে-সকল তপস্বকে নানা প্রকারে বিনাশ 
কাঁরয়াছে, বনমধ্যে তাঁহাদের মৃতদেহ দেখিয়া আসিবে । যে-সকল মান পম্পার 
উপকূলে, মন্দাকনী-তটে ও চিন্তরকূটে বাস করিয়া আছেন, রাক্ষসেরা তাঁহাদিগকে 
অতাল্ত উৎপশীড়ন কাঁরতেছে। এ সমস্ত দুরাচার অরণ্যে তাপসগণের উপর 
যেরূপ ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ কানিয়াছে, আমরা কোনমতে তাহা সহ্য কাঁরতে 
পারিতোছ না৷ তুমি সকলের শরণ্য, তোমার শরণ লইবার জন্য আমরা আসয়াছ। 
রাক্ষমেরা আমাদিগকে বধ করে. এক্ষণে রক্ষা কর। রাম! এই পৃথিবীতে তোমা 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর আমাদের নাই। 
তখন ধর্মশীল রাম উহাদের এইরূপ বাকা শ্রবণ কারয়া কীহিলেন.__-আপসগণ ! 
আপনারা আমাকে এইরূপ করিয়া আর বলবেন না, আম সততই আপনাদের 
আজ্ঞাধীন হইয়া আঁছ। এক্ষণে যখন আমাকে িতৃসত্যপালনোদ্দেশে বনপ্রবেশ 
করিতে হইয়াছে, তখন এই প্রসঙ্গে আপনাদের নিশাচরকৃত অত্যাচারের অবশ্য 
প্রতিকার করিয়া যাইব। বালিতে ক. ইহাতে আমারও এই বনবাসে [বিশেষ 
ফল দর্শবে সন্দেহ নাই। অতঃপর আপনারা আমার ও লক্ষণের বিক্রম প্রত্যক্ষ 
মহাবীর রাম মুনিগণকে এইরূপ আশ্বাস গ্রদানপূর্বক তাহাঁদগের সমভিব্যা- 
হারে সৃতীক্ষেরর তপোবনে যাত্রা করিলেন 
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পি দি ডিল উপাানিনী লন 
নদী লঙ্ঘন করিয়া গারবর সুমেরূর ন্যায় উন্নত পাত্র এক শৈল দোখতে 
পাইলেন। অদুরে অত্যন্ত গহন ও ভীষণ এক কানন বিস্তৃত রাহয়াছে। তথায় 
নানা প্রকার বক্ষ কুসুমিত ও ফলভরে অবনত হইয়া আছে। রাম তন্মধ্যে 
প্রাবিচ্ট হইলেন এবং উহার একান্তে কুশচীরাচাঁহত এক তপোবন অবলোকন 
কাঁরলেন। এ তপোবনে মলালশ্ত পত্করিন্ন জটাধারী মহার্ধ সুতীক্ষ! আসীন 
ছিলেন। রাম তাঁহার সাম্নাীহত হইয়া িনশতভাবে কহিলেন,_ভগবনৃ! আম 
রাম, আপনার দর্শনকামনায় আগমন কাঁরলাম। এক্ষণে আপনি মৌনভাব ত্যাগ 

কাঁরয়া আমাকে সম্ভাষণ করুন। 
তখন তপোধন সুতীক্ষ রামকে 'নরাক্ষণ কাঁরয়া গ্গনপূর্বক কহিলেন, 
বর! তুমি ত নার্বঘে আসিয়াছ? এই তপোবন আগমনে এক্ষণে যেন 
সনাথ হইল । আম কেবল তোমারই প্রতীক্ষায় দেহ বিস্জনপূর্বক এ 
ইং রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চত্রকূটে 
কালবাপন করিতোঁছলে, আমি তাহা নী আজ দেবরাজ ইন আমার 
মে বলে যে উৎকৃষ্ট লোকসকল আঁধকার 





জনা আমি! তপোবলে নিলো ভি নি 
অরণ্যমধ্যে আমায় একটি বাসস্থান নার্দষ্ট করিয়া দন। গৌতমগোব্রজাত মহাত্মা 
শরভঙ্গ কাঁহয়াছেন, আপাঁন সকলের িতকারী ও সর্বত্র কুশলী। 

অনন্তর সবণলোকপ্রাথথত সূতীক্ষ] আহনাদে পুলাঁকত হইয়া মধুর বাক্যে 
কাঁহলেন, রাম ! তুমি আমারই আশ্রমে বাস কর। এ স্থানে বহুসংখ্য খাঁষ আছেন 
এবং সকল সময়ে ফলমূলও বিলক্ষণ সৃলভ। কেবল এই তপোবনে মধ্যে মধ্যে 
কতকগাল মগ আইসে; উহারা অত্যন্ত নিভয়, কিন্তু কখন কাহার কোনরূপ 
অনিষ্ট করে না। উহারা আসিয়া নানা প্রকারে লোভ প্রদর্শনপূর্বক প্রাতাঁনবৃত্ত 
হইয়া থাকে। বংস ! তুমি নিশ্চয় জানিও এতদ্ব্যতীত এ স্থানে অন্য কোনরূপ 
ভয় নাই। 

সৃধীর রাম সুতীক্ষেবর এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া কাঁহলেন, তপোধন! আমি 
শরাসনে বজ্প্রভ সশাণত শর সন্ধান করিয়া যাঁদ এ সমস্ত মৃগকে বিনাশ কাঁর, 
তাহা হইলে আপাঁন মনে অত্যন্ত ক্লেশ পাইবেন। আপনাকে ক্লেশ প্রদান অপেক্ষা 
আমারও যল্মণার আর কিছু হইবে না। সুতরাং এই আশ্রমে বহুকাল বাস: 
কোনমতেই আভিলাষ কার না। | 

রাম সুতাঁক্ষমকে এইর্‌প কাঁহয়া সায়ংসন্ধ্যা কারতে প্রবৃত্ত হইলেন এব! 
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সন্ধ্যা সমাপনান্তে সীতা ও লক্ষণের সহত তথায় বাসের ব্যবস্থা কাঁরলেন। 
অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইল, তদ্দর্শনে মহার্ধ উদ্হািগকে সমাদরপূর্বন 
তপসভোগ্য ভোজ্য প্রদান করিলেন! 


অষ্টম সর্গা। রাম সেই তাপসজনশরণ অরণ্যে সৃতশক্ষেনর আশ্রমে রাত যাপন 
করিয়া প্রভাতে প্রাতবোধিত হইলেন এবং জানকাঁর সাহত গান্রোথানপূর্বক 
পদ্মগন্ধ সুশীতল সলিলে স্নান ও যথাকালে 'িধিবং দেবতা ও আগ্নর পৃজা 
সমাধান করিলেন। সূর্যোদয় হইল। তদ্দর্শনে তানি মহার্ধ সূতীক্ষে4র সন্ধানে 
গমন এবং তাঁহাকে মধুর বচনে সম্বোধনপূর্কক কহিলেন, তপোধন ! আমরা 
আপনার সংকারে তৃপ্ত হইয়া সুখে বাস কারয়াছিলাম। এক্ষণে আমন্তণ কার, 
প্রস্থান কারব। এই দণ্ডকারণ্যে পূণ্যশীল ঝাঁষগণের আশ্রমসকল দেখিতে 
আমাদের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। এই তাপসেরাও বারংবার আমাদিগকে তদ্বিষয়ে 
ত্বরা দিতেছেন। ইহারা জতৌনল্দয়, ধার্মিক ও বিধৃম পাবকের ন্যায় তেজস্বী : 
এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি ইহাদের সহিত আমাদিগকে গমনে অনুমাঁত প্রদান 
করুন। নীচ লোক অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ কার 
তদ্রুপ উগ্রভাব ধারণ না কাঁরতেই আমরা নিষ্ক্্যল্জউইইবার 

এই বলিয়া জানকী ও লক্ষণের সাহত রাম ডক /কে প্রণাম কাঁরলেন। তখন 
তপোধন উ'হাঁদগকে উত্থাপনপূর্বক গাঢ়, হুর 
বৎস! তুমি এক্ষণে এই ছায়ার 
১১০০০০৬১০৫৯ 











(ত প্রসন্নসালল হংসসক্কুল সরোবর ও জদর্শন 
পটী তাম এক্ষণে যান্া কর, লক্ষ্মণ! তুমিও যাও; 

দাঁথয়া শুনিয়া পুনরায় এই আশ্রমে আগমন করিও 
তখন রাম ও লক্ষ্মণ সূতীক্ষেখর বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ 
কারিলেন। আয়তলোচনা জানকী উহাদের হস্তে শরাসন, তূণীর ও নির্মল 
খড়া আনিয়া দিলেন। উ*হারাও তূণীর বন্ধন ও ধনুর্ধারণপূর্বক তথা হইতে 
নিষ্কান্ত হইলেন। 


নবম সর্গ॥ তখন সঈতা মহার্ধ সূতীক্ষেনর সম্মতিক্রমে রামকে প্রস্থান কারতে 
দোঁখয়া স্নেহপ্রবত্ত মনোজ্ঞ বাক্যে কাঁহলেন,-নাথ! যে মহৎ ধর্ম সক্ষম বিধানের 
গম্য কামজ ব্যসন হইতে দন্ত হইলে লোকে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই 
ব্যসন তিন প্রকার._-মিথ্যাকথন, পরস্তগমন ও বৈর ব্যতীত রৌদ্রুভাব ধারণ । 
কিন্তু শেষোস্ত দুহাঁট প্রথম অপেক্ষা গুরুতর পাপ বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হইয়া 
থাকে। নাথ! তুমি কখনও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কর নাই এবং কোন কারণে 
কাঁরবেও না। ধর্মনাশক পরস্ত্ী-আভলাষ তোমার কখন ছিল না এবং এখনও 
নাই। তুমি সতত স্বদারে অনুরত্ত আছ। ধর্ম ও সত্য তৌমাতে বিদ্যমান; তুম 
'স্থিরপ্রাতজ্ঞ, পিতৃআজ্ঞাবহ ও জিতোন্দ্রয়; ইন্দ্রিয় জয় কাঁরয়াছ বালয়া এ 
দুইটি দোষ তোমাকে স্পর্শ করে নাই । কিন্তু নাথ! অন্যে মোহবশতঃ অকারণ 


১ । 
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জাবের প্রার্থহংসারুপ যে কঠোর ব্যসনে আসন্ত হয়, এক্ষণে তোমার তাহাই 
ঘটিতেছে। তুমি বনবাসা খাষগণের রক্ষাবিধানার্থ যুদ্ধে রাক্ষস-বধ স্বীকার 
কাঁরয়াছ এবং এই 'নামত্তই ধনুর্বাণ লইয়া লক্ষণের সাঁহত দণ্ডকারণ্যে যাইতেছ। 
কিন্তু তোমায় যাইতে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত চণ্চল হইতেছে । আম তোমার 
কার্য আলোচনা করিতোঁছ, তোমার সখ ও সুখসাধনই বা কি চিন্তা কারতোছ, 
চিন্তা কারতে গিয়া পদে পদে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হইতেছে। তুমি যে 
দণ্ডকারণ্যে যাও, আমার এরুপ ইচ্ছা নয়। তথায় গমন কাঁরলে নিশ্চয়ই রাক্ষস- 
দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ শরাসন সঙ্গে থাঁকলে ক্ষান্রয়াদগের 
তেজ সবিশেষ বার্ধত হইয়া থাকে। 

নাথ! পূর্বে কোন এক সত্যশল খাঁষ শান্ত মৃগবিহজ্গে পূর্ণ বনমধ্যে 
তপঃসাধন কারতেন। একদা ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিঘকামনায় যোদ্ধার রূপ 
ধারণ করিয়া আঁসহস্তে উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকট ন্যাসদ্বর্‌প এ খড়া 
রাখিয়া দেন। তাপস ন্যাসরক্ষায় তংপর ছিলেন এবং বিশবাসভঙ্গ-ভয়ে খড়া 
গ্রহণপূর্ব'ক বনমধ্যে বিচরণ কারতেন। ফলমূল র্থ কোথাও গমন করিতে 
হইলে, তান এঁ অস্ব ব্যতীত যাইতেন না। এ পোধন সতত উহা বহন 
৮৮৯1৩ তায সৱ হয় ও টলে 
তপোনিষ্ঠা ত্যাগ কাঁরলেন এবং অধর্মে হু নরকে নিমগ্ন হইলেন। 





চিত্তবৈপরাঁত্য ঘটাইয়া থাকে। 0২ 
না, কেবল স্নেহ ও বহর ইহা স্মরণ করাইয়া দিলাম। অতঃপর তুম 
অকারণ দণ্ডকারণ্যের Waal ক বিনাশ করিবার বুদ্ধি পাঁরত্যাগ কব। অপরাধ 
না পাইলে কাহাকেও করা উচিত নহে। বনবাসী আর্তাদগের পাঁরতাণ 
হয়, ক্ষত্রিয় বীর শরাসনে এই পর্যন্তই করিবেন। শস্ত কোথায়, বনই বা কোথায় 
ক্ষত্িয় ধর্ম কোথায়, তপস্যাই বা কোথায়: এই সমস্ত পরস্পরবিরোধণ, ইহাতে 
আমাদের কিছুমাত্র আধিকার নাই! যাহা তপোবনের ধর্ম তুমি তাহারই সম্মান 
কর। অস্ত্র সম্পর্কে লোকের বুদ্ধি একান্ত কলুষিত হইয়া থাকে। তুমি পুনরায় 
অযোধ্যায় গিয়া ক্ষতিয়ধর্ম আশ্রয় করিও। তোমাকে রাজপদ পারত্যাগপূবকি 
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হশম সর্গ ত২৩ 


বনবাস হইতে হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যদি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকতে 
পার, আমার মবশ্রু ও শ্বশুর অত্যন্ত প্রত হইবেন। ধর্ম হইতে অর্থ ধর্ম হইতে 
সুখ এবং ধর্ম হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়; ফলতঃ জগতে ধর্মই সার পদার্থ। 
নিপুণ লোক [বিশেষ যত্বে বিবিধ নিয়মে শরীর শোষণপ্ূর্বক ধর্মসগ্য় কাঁরয়া 
থাকেন, কিন্তু সুখ হইতে কখনও সুখসাধন ধর্ম উপলব্ধ হইতে পারে না। 
নাথ! তুম সকলই জান, তিলোকে তোমার আঁবাঁদত কিছুই নাই, অতএব তুমি 
শদ্খসত্ব হইয়া এই তপোবনে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হও! তোমায় ধর্মোপদেশ প্রদান 
করে এমন কে আছে? আমি কেবল স্তীজনসুলভ চপলতায় এইরূপ কাহলাম, 
এক্ষণে তুমি লক্ষত্রণের সাঁহত সম্যক্‌ বিচার কাঁরয়া দেখ, এবং যাহা আঁভরুচি 
হয়, আঁবিলম্বে তাহারই অনুষ্ঠান কর। 


দশম লর্গা। ধর্মপরায়ণ রাম পাঁতপ্রণাঁয়নী জানকীর এইর্‌প বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ফাঁহলেন, দোবি! তুমি ক্ষতিয়কুল উল্লেখ কাঁরয়া সস্নেহে হত ও সম্নীচতষট 
কাঁহলে। আম ইহার আর বক প্রত্যুত্তর কারব; আর্ত এই শব্দমারও না থাকে, 
এই জন্য ক্ষত্রিয়ের শরাসন গ্রহণ, এ কথা তুমিই ত্সঃ কাঁরলে। এক্ষণে আত" 
হইয়াই দণ্ডকারণ্যের মুনিগণ আগমনপূর্ককু(জ্টা্দীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। 





ই'হারা সর্বকাল ফলমূলে প্রাণ ধারণ করিয্র্নে বাস করিয়া থাকেন, কিল্তু 
ক্রুর নিশাচরগণ ই'হাদিগকে অত্যন্ত [টিপি কাঁরয়াছে। এ সকল নরমাংস- 
লোলুপ ই'হাঁদগকে ভক্ষণ কাভিটর্ঘ। ইহারা বিশেষ বিপন্ন হইয়াই 
আমাকে সমস্ত জানাইলেন। আমিক্ুঠীর্দের মুখে তৎসমুদয় শুনিয়া বিঘ্নশান্তির 
উদ্দেশে কাহলাম, তাপসগণ হউন, আমার অত্যন্ত লজ্জার 'িষয় 


তখন ম্নগণ আমাকে কহিলেন, রাম! কামর্পণী বহুসংখ্য রাক্ষস 
দণ্ডকারণ্যে আমাদিগকে উৎপীড়ন কারতেছে, রক্ষা কর! এ সমস্ত মাংসাশএ 
দূর্দান্ত দুরাত্মা হোমবেলায় ও পর্বকালে আমাদগকে পরাভব করিয়া থাকে। 
আমরা পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া শরণার্থাঁ হইয়াছি, এক্ষণে রক্ষা কর। আমরা 
তপোবলে রাক্ষসগণকে অনায়াসে বিনাশ কাঁরতে পাঁর, কিন্তু বহ: 'বধ্যাবপাত্ত 
ও কায়ক্লেশ সহ্য কারয়া বহুকাল হইতে যে তপস্যা সপ্যয় কারয়াছ, তাহার 
ব্যয় হইয়া যায়, আমরা এইরুপ ইচ্ছা কার না। রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভক্ষণ 
কাঁরতেছে সতা, কেবল এই কারণেই আমরা উহাদিগকে অভিসম্পাত কারতোছ 
না। আমরা তোমার ভরসায় বনে বাস কাঁরয়া আছি, এক্ষণে তুমি লক্ষণের 
সহিত সমবেত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। জানাক! আমি খাধিগণের এই 
কথা শুনিয়া ইহাদের রক্ষার ভার গ্রহণ কাঁরয়াছ। সত্যই আমার প্রিয়, আমি 
স্বীকার কারিয়া প্রাণাল্তে অন্যথাচরণ কাঁরতে পারব না। বরং অকাতরে প্রাণত্যাগ 
ব্রাহ্মণের নিকট প্রাতশ্রুত হইয়া তাহার ব্যাতিক্রম কাঁরতে পারি না৷ প্রার্থনা না 
কারলেও যাহা কারিতাম, অঙ্গীকার কাঁরয়া কিরুপে তাহার বৈপরাঁত্য আচরণ 
কাঁরব। জানাক! তুমি স্নেহ ও সৌহার্দয-নিবন্ধন যাহা কাঁহলে শুনিয়া সন্তুষ্ট 
হইলাম। আপ্রয়কে কেহ কখন কিছু কাঁহতে পারে না। তুমি যেরুপ কুলে 
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উৎপন্ন হইয়াছ, এই বস ও তোমারও অনুরূপ সন্দেহ নাই; তুমি 
আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, এক্ষণে আমার এই সংকল্প অনুমোদন কর। 

মহাত্মা রাম জানকীকে এইরূপ কহিয়া, লক্ষণের সাঁহত শরাসনহস্তে রমণণয় 
তপোবনে গমন কাঁরতে লাগলেন। 





একাদশ সর্গ॥ তান সর্বাগ্রে, শোভনা জানকী মধ্যে এবং লক্ষ্মণ পশ্চাতে। 
গমনপথে উ'হারা চিত্র শৈলীশখর, অরণ্য, সুরম্য নদী, প্যালনচারী সারস ও 
চক্রবাক, জলাবহারণ পাঁক্ষপূর্ণ প্রফুঃলকমল সরসী, খুখবদ্ধ হারণ, মদোল্মত্ত 
সশৃঙ্গ মহিষ, বক্ষবৈরী করী ও বরাহসকল দৌখতে লাগলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা 
বহুদূর অতিক্রম কাঁরলেন, দিবাও অবসান হইয়া আঁসল। 

অনল্তর উদ্হারা .যোজনপ্রমাণ এক দপীর্ঘকার সমীপবতর্শ হইলেন। এ 
দশীর্ঘকার জল আঁতিশয় স্বচ্ছ, উহাতে রক্ত ও শ্বেত শতদলে আঁবরল শোভা 
পাইতেছে; জলচর পাক্ষগণ বিচরণ কাঁরতেছে এবং হাঁদ্তসকল উহার তীরে ও 
নীরে। এ রমণণয় সরোবরে গীতবাদ্যধৰনি উীখত হইতোঁছল, কিন্তু তথায় 
জনপ্রাণীর সম্পর্ক নাই। তদ্দর্শনে রাম ও লক্ষ্মণ কৌতুকাবেশে ধর্মভূৎ নামে এক 
মহার্ষকে জিজ্ঞাঁসলেন, তপোধন! ইহা অত্যন্ত অদ্ভূত, দেখিয়া আমাদের 
একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল, এক্ষণে সবিস্তরে বলুন ব্যাপারটি ?কি। 
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একাদশ সর্শ ৩২৫ 


ধর্মভ্‌ং কহিলেন, রাম! ইহা পণ্টাপ্সর নামে সরোবর, পূর্বে মহাঁর্ধ শান্ডকর্ণী 
তপোবলে ইহা নির্মাণ করেন, ইহার জল কখনও শুচ্ক হয় না। কোন সময়ে 
মাণ্ডকণাঁ বায়; ভক্ষণপূর্বক এই সরোবরের মধ্যে দশ সহস্র বংসর কঠোর 
তপস্যা কারয়াছলেন। তন্দর্শনে আশ্ন প্রভৃতি দেবগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া 
পরস্পর কহিলেন, এই তাপস হয়ত আমাঁদগের একজনের পদ প্রার্থনা 
কাঁরতেছেন। এই চিন্তা করিয়া উ'হারা আঁতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং মহার্ষর 
তপোবিঘ7 কারবার নিমিত্ত চপলার ন্যায় চণ্টলকান্তি প্রধান পাঁচ অণ্দরাকে 
নিয়োগ কারলেন। উহারাও সুরকার্যোদ্দেশে মনিকে কামের বশীভূত কাঁরল 
এবং তাঁহার পত্নী হইল।- 

তখন মনি মান্ডকগর্ তপোবলে যৃবা হইলেন এবং এ সকল অগ্সরার 
নিমিত্ত এই সরোবরের অভ্যন্তরে এক গৃণ্ত গৃহ প্রস্তুত কাঁরয়া দিলেন। উহারা 
তথায় সুখে বাস কাঁরয়া মহার্ধর সাহত ক্লীড়াকৌতুক কাঁরতেছে। এক্ষণে 
তাহাদিগেরই ভৃষণরবামাশ্রত বাদ্যধবান ও মনোহর সঙ্গত শুনা 'যাইতেছে। 

শ্ানবামাত রাম কাঁহলেন, আশ্চর্য! অনন্তর তিনি অদূরে চীরশোভিত 
তেজংপ্রদীগ্ত এক আশ্রম দর্শন কারলেন এবং সাঁতা ও লক্ষমণের সাঁহত তন্মধ্যে 
গমন কারিয়া সখসমাদরে বাস কাঁরতে লাগিলেন। তথা হইতে পর্যায়ক্রমে 
অন্যান্য তপোবন পর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। পর্বে গিয়াছলেন, 
এরা কাযলের।' সাবা সংবংসর, কোথায় চার মাস, 







মাস, কোথায় দেড় মাস, কোথায় 5 
কোথায়ও বা আট মাস রাস ্র্ঘ। এইরূপে তাঁহার দশ বৎসর অতীত 


পুনরর্জউইহফি সূত ্‌ 
কিছুদিন যাপন কাঁরলেন/রএবং একদা সবিনয়ে তাঁহাকে কাঁহলেন,-ভগবন্‌ 
অনেকের মুখে শুনিয়াছি, এই দণ্ডকারণ্যে মহার্ষ অগস্ত্য বাস কাঁরয়া আছেন। 
কিন্তু এই বন অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, তজ্জন্য আম এ স্থান জানতে পারিতোঁছ না। 
এক্ষণে বলুন, সেই সুরম্য তপোবন কোথায় আছে? আম অগস্ত্যকে আঁভবাদন 
করিবার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষমণের সহিত তথায় যাত্রা করব, গিয়া স্বয়ংই 
তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব, ইহাই আমার আন্তাঁরক ইচ্ছা। 

তখন সুতণক্ষণ প্রীতমনে কাঁহলেন, বৎস! আমি স্বয়ংই এই কথার প্রসঙ্গ 
কাঁরতেছ। এক্ষণে ষথায় অগস্ত্যের আশ্রম কহিতোছ শ্রবণ কর। তুম এই স্থান 
হইতে দক্ষিণে চার যোজন আঁতক্রম কাঁরয়া যাও, তাহা হইলে ই'হার ভ্রাতা 
ইধনবাহের তপোবন পাইবে। এ প্রদেশ স্থলপ্রায় সৃরম্য ও পিপ্‌পল বনে 
শোভিত। তথায় ফলপূস্প প্রচ্ররূপ উৎপন্ন হইতেছে, নানাপ্রকার পক্ষী কলরব 
করিতেছে এবং হংস-সারসসঙ্কুল চরুবাক-শোভিত স্বচ্ছ সরোবর আছে। তুমি 
এ তপোবনে একরাি বাস করিয়া এ বনের পাশ্ব দিয়া প্রভাতে দক্ষিণাভিমূখে 
যাত্রা কারও, তাহা হইলে এক যোজন ব্যবধানে অগ্রস্ত্যের আশ্রম দেখিতে 
পাইবে। এ স্থান অত্যন্ত রমণীয় ও নানাপ্রকার বৃক্ষে শোঁভত; তোমরা তথায় 
শিয়া নিশ্চয় সুখী হইবে। বৎস! খাঁদ তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করিয়া থাক, 
তবে না হয় অদ্যই গমন কর। 
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তখন রাম সূতীক্ষকে অভিবাদন কাঁরয়া সাঁতা ও লক্ষণের সাঁহত মহার্ষ 
অগম্তোর উদ্দেশে যাঘ্রা কাঁরলেন। যাইতে যাইতে রমপীয় কানন, মেঘাকার 
শৈল, দীর্ঘকা ও নদাীসকল দর্শন কাঁরলেন এবং সৃতীক্ষ-প্রদার্শত পথে 
সুখে বহুদূর আঁতক্রম কারিয়া হৃম্টমনে লক্ষরণকে কাঁহলেন,-বৎস! অদূরে 
বোধ হয় পুণ্যশশীল মহাত্মা ইধ্বাহের আশ্রম। আমরা ইহার যে-সমস্ত চিহের 
কথা শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে আবকল তাহাই দম্ট হইতেছে। এ দেখ, পথণার্রে 
বহুসংখ্য বন্য বক্ষ ফলপ্‌্পে অবনত হইয়া আছে, কানন হইতে সুপর 
পিপৃ্পলের কট্‌ গন্ধ বায়দভরে নির্গত হইতেছে, ইতস্ততঃ কান্ঠের স্তূপ 
বৈদূর্য মাঁণর ন্যায় উজ্জল কুশসকল ছন্ন দেখা ঘাইতেছে; আশ্রমস্থ আঁগ্নর 
ঘননীল শৈলাশখরাকার ধূমাশখ্া উঠিয়াছে এবং মুনগণ পন্যতৌর্থে স্নান 
কারিয়া স্বহস্তসমাহৃত কুসূমে উপহার 1দতেছেন। লক্ষণ! মহার্ষ সৃতীক্ষ 
যেরূপ কাহয়াছেন, তদ্দ্‌স্টে বোধ হয় ইহাই ইধ্যবাহের আশ্রম হইবে। ইহার 
ভ্রাতা অগস্ত্য লোকাহিতার্থ কৃতাল্ততুল্য এক দৈতাকে বিনাশ কাঁরয়া এই দক্ষিণ 
দিক লোকের বাসযোগ্য কারয়া রাঁখয়াছেন। পূর্বে ইচ্বল ও বাতাঁপ নামে 
ভীষণ দুই অসুর এই স্থান আঁধকার কাঁরয়াছল, এ দই ভ্রাতা ব্রহ্মহত্যা 
কারত। নির্দয় ইন্বল বিপ্রবেশ ধারণ ও সংস্কৃত পপূর্কক শ্রাম্ধোদ্দেশে 
ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ণ কারয়া আসিত এবং বাতাপকে পাক করিয়া 
যথানিয়মে উদ্হাদগকে আহার করাইত। বি 
উচ্চৈঃস্বরে কাহিত, বাতাপে! নিত্কাম্ত ৮১ 
মেষবং রবে বাহর্গত হইত বস টে 






টায়ার মেলা তোরা বন মর জ'ণ' হইরা-যম়ালয়ে প্রচ্থান 
করিয়াছে, এক্ষণে তাহার নিষ্কাণ্ত হইবার শান্ত নাই। তখন ইজ্বল ভ্রাতার 
নিধনসংক্রান্ত এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া অগস্ত্যের বিনাশকামনায় ক্রোধভরে 
ধাবমান হইল এবং তৎক্ষণাৎ এ তেজস্বী খাঁষর অনলকল্প কটাক্ষে ভস্মসাং 
হইয়া গেল। বৎস! যান বিপ্রগণের প্রত কৃপা করিয়া এই দুষ্কর কর্ম সম্পন্ন 
কাঁরয়াছেন, সেই অগত্ত্যেরই ভ্রাতা মহার্ধ ইধ্যবাহের এই তপোবন। 
অনন্তর সূর্য অস্তাচলে আরোহণ কাঁরলেন, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। 
তখন রাম লক্ষণের সহিত সায়ংসন্ধ্য সমাপনপূর্বক আশ্রমে প্রবেশ কাঁরয়া 
ইধন্নবাহকে অভিবাদন কাঁরলেন এবং তথায় সাদরে গৃহীত হইয়া ফলমূল 
ভক্ষণপূর্কক একরাত্ি বাস কারয়া রহিলেন! পরে বাতি প্রভাত ও সূর্যোদয় 
হইলে তিনি ইধ্সবাহের সন্নিহত হইয়া কহিলেন_তপোধন! আমি সুখে নিশা 
যাপন করিয়াছ। এক্ষণে আপনার জ্যেষ্ঠ মহার্ধ অগস্ত্যের দর্শনার্থ গমন 
কাঁরব, আপনাকে আভবাদন কারি। 
তখন রাম তাঁহার অনুমাত লইয়া, বিজন বন শ্রবলোকনপণুর্বক যথানাদর্ছি 
পথে গমন কাঁরতে লাগলেন! গমনকালে জলব্দম্ব, পনস, অশোক, তানশ, 
নন্তমাল, মধৃক, বিজ্ব ও 'তন্দৃক প্রভাতি কুসুমিত বন্য বক্ষসকল দর্শন করিলেন। 
এঁ সমস্ত বক্ষ মঞ্জরিত লতাজালে বোঁন্টত আছে, হ্তঙিশুণ্ডে দাত হইতেছে, 
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বানরগণে শোভিত এবং উন্মত্ত বিহঞ্গের কলরবে ধ্যনিত হইতেছে! তদ্দর্শনে 
পদ্মপলাশলোচন রাম পশ্চাদ্বতর্শ লক্ষমণকে কাঁহলেন, বৎস! যেমন শ্যানয়া- 
ছিলাম এস্থানে তদ্রূপই দোখতোঁছ, বৃক্ষের পজ্লবসকল সংচিন্ধণ এবং মুগ- 
পাঁক্ষিগণ শান্তস্বভাব। এক্ষণে বোধ হয়, মহার্যর তপোবন আর আঁধক দূরে 
নাই। যান স্বকর্মগণে অগস্ত্য নামে খ্যাত হইয়াছেন, এ তাঁহারই শ্রমনাশক 
আশ্রম। দেখ, প্রভূত ধূমে বনাবভাগ আকুল হইতেছে, কুশচর শোভা পাইতেছে, 
মৃগযূথ নার্বরোধী এবং নানাপ্রকার পক্ষী চারুস্বরে বিরাব কাঁরতেছে। যান 
লোকাহতার্থ কৃতান্ততুল্য অস্মরকে বিনাশ করিয়া এই দাক্ষিণ দক বাসযোগ্য 
করিয়া দিয়াছেন, সেই পঢণ্যশীল মহার্য অগস্ত্যেই এই আশ্রম সন্দেহ নাই। 
তাহার প্রভাবে রাক্ষসেরা এই দিকে কেবল দৃম্টিপাতমান্র কাঁরয়া থাকে, কিন্তু 
ভয়ে কখন অগ্রসর হইতে পারে না। যাবং তিনি এই দক আশ্রয় কাঁরয়াছেন, 
তদবাঁধ নিশাচরগণ বৈরশূন্য ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া আছে। এইরূপ জনশ্রুতি 
শুনয়াছি যে, অগস্ত্যের নাম গ্রহণ করিলে এই দিকে আর কোন বিপদ সম্ভাবনা 
থাকে না। গাঁরবর (বিন্ধ্য সূর্যের পথরোধ কারবার নীমত্ত বর্ধিত হইতোঁছিল, 
কিন্তু উ'হারই আদেশে নিরস্ত হইয়াছে। লক্ষণ! এই সেই প্রথ্াতকণীর্ত 
দীর্ঘায় মহার্ষির রমণীয় আশ্রম । তান সাধু, সকলের পৃজনীয় এবং সজ্জনের 
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িতকারশ। আমরা উপাঁস্থত হইলে তিনি আমাঁদগের মৎ্গল বিধান করিবেন । 
আমি এই স্থানে তাঁহার আরাধনা কাঁরয়া বনবাসের অবাঁশষ্ট কাল আতবাহন 
কাঁরব। এখানে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহার্ষযগণ আহার সংযমপূর্বক নিয়ত 
তাঁহার উপাসনা করেন; এখানে মিথ্যাবাদী, ক্লুর, শঠ ও পাপাত্মা জীবিত 
থাকিতে পারে না; এখানে দেবতা, যক্ষ, পতঙ্গ ও উরগগণ মিতাহারশ হইয়া 
ধমর্সাধনমানসে বাস কাঁরতেছেন; এখানে সৃরগণ সকলের শহভকার্যে সন্তুষ্ট 
হইয়া যক্ষত্ব, অমরত্ব ও রাজ্য প্রদান করেন; এবং এখান হইতেই মহার্ষগণ 
তপঃসিদ্ধ হইয়া দেহাবিসর্জন ও নূতন দেহ ধারণপূর্বক সর্যপ্রভ বিমানে 
চ্বর্গে আরোহণ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মণ! আমরা সেই আশ্রমে উপাস্থিত হইলাম, 
এক্ষণে তুমি সর্বাগ্রে প্রাবষ্ট হও এবং জানকী ও আমার আগমনসংবাদ মহার্ধকে 
প্রদান কর। 


দ্বাদশ সর্গা। তখন লক্ষণ আশ্রমে প্রাবম্ট হইয়া অগস্ত্যের এক শিষ্যকে কাঁহলেন, 
কাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপূত্র মহাবল রাম, পত্রী জানকণরে লইয়া, মহার্মকে দর্শন 
করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার কান্ট নাম লক্ষণ । শৃনিয়াও 
থাকবেন, আম তাঁহার একান্ত ভন্ত ও দ্রন্ত। আমরা 'পিতৃ-আজ্ঞা 
পালনে এই ভীষণ বনে আঁসয়াছ। বাস 

কাঁরব। এক্ষণে আপান গিয়া তাঁহাকে এ 







এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তপঃগ্রদশস্ত রঃ ক কাঁহলেন,_ভগবন্‌! রাজা দশরথের 
পুত্র রাম ভ্রাতা ও ভার্ধাকে লুই;আঁশ্রমে 


গণে রাম বানের পর আজ আমায় দর্শন জনিত আসয়াছেন। ইনি আগমন 
কাঁরবেন আম এইরূপ প্রত্যাশা কারতোছিলাম। বংস! এক্ষণে যাও, তাঁহাকে ভ্রাতা 
ও ভার্ধার সাঁহত পরম সমাদরে আমার নিকট আনয়ন কর। তুমি স্বয়ংই কেন 
তাঁহাকে আনিলে না? 

তখন শিষ্য কৃতাঞ্জলপুটে তাঁহার কথা শরোধার্য কাঁরয়া লইলেন এবং 
তাঁহাকে আঁভিবাদনপূর্বক সত্বরে নিক্কাম্ত হইয়া লক্ষমণকে কাহলেন, রাম 
কোথায়? আসুন, তান স্বয়ংই মুনিকে দর্শন করিতে প্রবেশ করুন। তখন 
লক্ষ্মণ উহার সাহত আশ্রমপ্রান্তে গমন কারলেন এবং রাম ও জানকীকে 
দেখাইয়া দিলেন! অনল্তর ম্‌াঁনাশয্য রামকে দবনীতভাবে মহার্যর কথা জ্ঞাপন- 
পূর্বক সাদরে তপোবনে লইয়া চাঁললেন। রাম সীতা ও লক্ষণের সাহত সেই 
প্রশান্ত হরিণপূর্ণ আশ্রম 'নরণক্ষণপূর্বক যাইতে লাগিলেন। [তিনি তথায় 
কুবেরস্থান, ধাতা ও বিধাতার স্থান, বায়ুস্থান, পাশধার মহাত্মা বরণের 
স্থান, গায়তীস্থান, বসুর স্থান, বাস্কিস্থান, গরুড়স্থান, কার্তকেয়স্থান ও 
ধর্ম স্থান দেখতে পাইলেন। 

এদিকে অগস্ত্য শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া রামের প্রত্যুগমন কাঁরতোঁছলেন। 
তখন রাম মুনিগণের অগ্রে সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর নহা'র্ষকে দর্শন কাঁরয়া 
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লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! অগস্ত্যদেব বাহর্গত হইতেছেন। আম এই তপোরাশি 
ধাঁষর গাম্ভার্য দোখয়াই ই'হাকে অগস্ত্য বোধ করিতেছি। এই বিয়া তান 
সেই সূর্ধসঙ্কাশ মুনিকে অভিবাদন কারলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকণ 
ও লক্ষণের সহিত দণ্ডায়মান রাহলেন। তখন অগস্ত্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন 
এবং পাদ্য ও আসন দ্বারা অর্চনা করিয়া কুশলপ্রশনসহকারে কাহলেন, আইস। 
পরে আঁগ্নতে বৈষ্বদেব হোম সমাপনপূর্বক এ সমস্ত আঁতাঁথকে অর্ঘ্য ও 
বানপ্রস্ধের বিধি অনুসারে ভোজ্য দান কারিয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। তখন 
মর্মজ্ঞ রামও কৃতাঞ্জলি হইয়া তথায় উপবেশন কাঁরলেন। 





তাপস কট সাক্ষীর ন্যায় লোকান্তরে আপনার মাংস আহার কাঁরয়া থাকেন। 
তুমি রাজা ধর্মীনষ্ঠ মহারথ পূজ্য ও মান্য, তুম প্রিয় আতাঁথরূপে আমার 
তপোবনে আসিয়াছ। এই বালিয়া তিনি রামকে সংপ্রচযর ফলমূল ও প্জ্প দিয়া 
কাঁহলেন, বৎস! ইন্দ্র আমাকে এই হেমময় হাঁরকর্খচিত বিশ্বকর্মী-নার্মিত "দিব্য 
বৈফব ধন; এবং ব্ক্গদত্ত নামে সূর্যপ্রভ অমোঘ শর প্রদান কারয়াছেন। আর এই 
জবলন্ত অগ্নবৎ বাগে পূর্ণ অক্ষয় তূণীর এবং শ্বর্ণ কোষে কনকমূষ্টি আঁসও 
আছে। পূর্বে বিষ্ণু এই শরাসন দ্বারা সমরে অসুরগণকে সংহার কাঁরয়া 
প্রদণপ্ত জয়শ্রী আধকার করেন। এক্ষণে ইন্দ্র যেমন বজজু ধারণ কাঁরয়া থাকেন 
তদ্রুপ তুমি এই সমস্ত অস্ত গ্রহণ কর। এই বালিয়া অগস্ত্যদেব তৎসমুদয় রামকে 
প্রদান কাঁরলেন! 


ৰয়োদশ সর্গ॥ অগস্ত্যদেব কাহলেন, তোমরা জানকীকে লইয়া আমায় 

অভিবাদন কারতে আসিয়াছ. রাম! ইহাতে প্রত হইলাম, কুশল’ হও; লক্ষ্মণ ! 

আমি আতশয় পারিতুস্ট হইলাম। এক্ষণে পথশ্রমে তোমাদের কষ্ট হইতেছে, 

জানকীও নিশ্চয় বিশ্রামার্থ উৎসুক হইয়াছেন। এই সুকুমার কখনও ক্লেশ 
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সহ্য করেন নাই, কেবল পাঁতস্নেহে দুঃথপূর্ণ বনে আঁসিয়াছেন। রাম! এস্থানে 
বেরুপে ইনি আরাম পান, তুমি তাহাই কর। তোমার অনুসরণ কাঁরয়া ইনি 
আঁত দৃম্কর কার্য সাধন কাঁরতেছেন। আবহমান কাল হইতে স্মীলোকাদগের 
ইহাই স্বভাব যে উহারা সুসম্পন্নে অনুরাগিণী হয় এবং বিপন্নকে পারত্যাগ 
করে। উহারা সঙ্গপাঁরহারে 'বদন্যতের চাণ্ল্য, স্নেহছেদনে অস্ত্ের তণক্ষমতা 
এবং অন্যায় আচরণে বায়ু ও গরুড়ের শশপ্রতা অবলম্বন কাঁরয়া থাকে । কিন্তু 
তোমার পত্নী সীতা এই সকল দোষশূন্য এবং সুরসমাজে দেবী অর্ন্ধতীর 
ন্যায় পাতরতার অগ্রগণ্য হইয়াছেন। বৎস! তুমি ই'হাকে ও লক্ষন্রণকে লইয়া 
বাস কাঁরলে এই স্থান শোভিত হইবে সন্দেহ নাই! 

রাম তেজঃপ্রদীস্ত অগদ্ত্যের এইরুপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জালপুটে বিনীত 
বাক্যে কাঁহলেন,-তপোধন! আপাঁন গুরু, যখন আপাঁন আমাদের গুণে 
পারতুম্ট হইতেছেন, তখন আম ধন্য ও অনুগহীত হইলাম। এক্ষণে যে স্থানে 
বন আছে, জলও- সলভ, আপাঁন আমায় এইরূপ একটি প্রদেশ নির্দেশ কাঁরয়া 
দিন। আমি তথায় আশ্রম নির্মাণপূর্বক নিয়তকাল সুখে বাস কারব। 

তখন অগস্তাদেব মৃহূর্তকাল ধ্যান করিয়া কাহলেন, বৎস! এই স্থান হইতে 
দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটা নামে প্রসিদ্ধ রম এক বন আডে। তথায় 
ফলমূল স্যপ্রচ্ছর, জলের অপ্রতুল নাই এবং ৷ 
গিয়া আশ্রম নির্মাণপ্বক পিতৃনিদেশ লৰে 
বালা কন নানি কিরাত লো তোমার এই বৃত্তাল্ত ও দশরথের 





করিয়া পরে অন্য মত কারতেচ হি ন পল 


তি নায় সিসিক রক্ষা করিতে লি ভার উর 
বৎস! অগ্রে এ মধূক বন দেখা যায়। তুম ন্যগ্রোধাশ্রম লক্ষ্য কাঁরয়া এ বনের 
উত্তর দিয়া গমন কর, তাহা হইলে এক স্থলপ্রায় ভূভাগে একটি পর্বত দেখিতে 
পাইবে । এঁ পর্বতের অদুরেই পণ্তবটী। 

মহার্ধ অগস্ত্য এইরূপ কাঁহলে রাম ও লক্ষণ তাঁহাকে প্রদাক্ষণ ও 
আঁভবাদন কাঁরলেন এবং তাঁহার অনুমাত গ্রহণপূর্বক শরাসন ও তণশর লইয়া 
জানকীর সহিত পণ%বটাঁতে চাঁললেন। 


চতুর্দশ সর্গ॥ যাইতে যাইতে রাম পথমধ্যে এক মহাকায় ভীমবল পক্ষকে 
দোখতে পাইলেন। তানি ও লক্ষ্মণ উহাকে অবলোকন কাঁরয়া বাক্ষসজ্জানে 
জিজ্ঞাসলেন, তুমি কে? 

পক্ষী মধুর ও কোমল বাক্যে যেন প্রত ও পাঁরতৃপ্ত কাঁরয়া কাহল,_ 
বস! আমি তোমাদের পিতার বয়স্য। রাম উহাকে পিতৃবয়স্য জানয়া পূজা 
কাঁবলেন এবং নিরাকুলমনে উহার নাম ও কুল জিজ্ঞাসা কাঁরলেন' 

তখন পক্ষী আপনার নাম ও কুলের পরিচয় প্রদানপূর্বক জাঁবোৎপাত্ত 
প্রসঙ্গে কাঁহল, বংস! পূর্ব কালে যাহারা প্রজাপাঁত হইয়াছিলেন, আম আমূলতঃ 
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তাঁহাদের উল্লেখ কারতোঁছ, শ্রবণ কর। প্রজাপতিগ্রণের মধ্যে কর্দমই প্রথম, এই 
কদমের পর বিকৃত, শেষ সংশ্রয়, মহাবল বহ পুত্র, স্থাণু, মরীচি, আর, ব্রতু, 
পুলস্ত্য, পৃলহ, আঁঞ্খরা, প্রচেতা, দক্ষ, বিবস্বৎ, আরিষ্টনোম ও কশ্যপ । প্রজাপাঁত 
দক্ষের ষাটটি যশস্বিনী কন্যা উৎপন্ন হন। এঁ কশ্যপই উহার মধ্যে আটটি কন্যার 
পাণিগ্রহণ করেন। উহাদের নাম--আদতি, দাত, দনু, কালকা, তামা, ক্রোধবশা 
মন; ও অনলা। পাগিগ্রহণান্তে কশ্যপ প্রীতমনে কাহলেন, পত্নীগণ! তোমরা 
এক্ষণে আমার তুলা 'িলোকের প্রজাপাঁত পূত্রসকল প্রসব কর। তখন আঁদাতি, 
দাত, দন ও কালকা-ই'হারা তাঁ্বষয়ে সম্মত হইলেন; কিন্তু কেহ কেহ 
অনুমোদন কারলেন না। অনন্তর আঁদাতির গর্ভে অষ্টবসু, দ্বাদশ রুদ্র ও যুগল 
আঁম্বনীকুমার প্রভাতি তেত্রিশাট দেবতা উৎপন্ন হইলেন। আর দিতির গর্ভে 
দৈত্যসকল জন্ম গ্রহণ করিল। পূর্বে সকাননা সাগরবসনা বসুমতী এই 
দৈত্যাদিগেরই অধিকারে ছিল। পরে দন: হইতে অশবগ্রীব, কালকা হইতে নরক 
ও কালক এবং তায়া হইতে কন্ঠ, ভাসা, শ্োনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শদুকী ্রিলোক- 
প্রসিদ্ধ এই পাঁচ কন্যা উৎপন্ন হয়। আবার এই ক্লৌণ্ণী হইতে উল্‌ক, ভাস' হইতে 
ভাস, শোনী হইতে শ্যেন ও গন্ধ, ধৃতরাষ্টর হইতে হংস, কলহংস ও চক্রবাক 
এবং শুক হইতে নতা জদ্মে। নতারও বিনতা কন্যা উৎপন্ন হয়! 
অনন্তর ক্লোধবশার গর্ভে মগ, ম্‌গমদা, ॥ মাতঙ্গণী, শার্দলী, 


দিগগজ উৎপন্ন হয়। ন কন্যা, রোহণণী ও যশাস্বিনী গন্ধবাঁ। 
রোহণ হইতে গো ও পূর্ক্ক্ী”হইতে অশ্ব জন্মে। সূরসা বহূশীর্ষ সর্প ও 
কদর অন্যান্য সর্প প্রসব ঝ্যুরি 

অনন্তর মন; হইতে মন্দষ্য উৎপন্ন হয়। মুখ হইতে ৱাহ্মণ, বাহু হইতে 
ক্ষত্রিয়, উর হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র জন্মে। পাঁব্রফল বক্ষসকল 
অনলার সন্তান। শৃকীপোতন বিনতা হইতে গরুড় ও অরূণ জদ্মে। আমি 
সেই অরুণের পত্রে, নাম জটায়; শ্যেনী আমার জননী এবং সম্পাতি অগ্রজ । 
রাম! যাঁদ তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমার এই বনবাসে সহায় হইয়া 
থাঁকি। তুমি লক্ষণের সহিত ফলান্বেষণে গমন করিলে আমিই জানকাীর 
রক্ষণাবেক্ষণ করিব। 

তখন রাম প্রসতমনে তাঁহাকে আলঙ্গনপূর্কক পূজা ও প্রণাম কাঁরলেন 
এবং তাঁহার মুখে পিতার মিত্রতার কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কারতে লাগিলেন। 
পরে তিনি তাঁহার হস্তে জানকীর রক্ষাভীর অর্পণপূর্বক বিপক্ষের বিনাশ- 
সাধন ও বনের বিঘ7 নিবারণ করবার নিমিত্ত পণ্টবটীতে প্রবেশ কাঁরলেন। 





পণ্চদশ সর্গ॥ রাম সেই হিংস্রজন্তুপারপূর্ণ পণ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া 

লক্ষরশকে কাঁহলেন, বৎস! অগস্ত্যদেব যাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমরা 

সেই দেশে আগমন কাঁরলাম। এই পাষ্পিত কানন পণ্চবটশী। তুমি এক্ষণে ইহার 

সর্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া দেখ, কোন্‌ স্থানে মনোমত আশ্রম প্রস্তুত হইতে 
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পারে। যথায় জানকাঁ প্রীত হইবেন; এবং আমরাও সর্বাংশে আরাম পাইব, 
যে স্থানে নিকটে জলাশয় ও জল স্বচ্ছ, যে স্থানে বন রমণাীয় এবং সাঁমধ, কুশ 
ও পদ্পও সুলভ,_তুমি এইরূপ একটি স্থান নির্বাচন কর। বংস। এবিষয়ে 
তুমিই স্দানপুণ। 
তখন সুধীর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীর সমক্ষে রামকে কাহলেন, 
আর্ধ! আপান “বিদ্যমানে আমি চিরকাল আপনারই িওকর হইয়া থাঁকব। 
এক্ষণে স্বয়ং কোন এক প্রণীতকর স্থান 'নাঁদ্ট কাঁরয়া দিন এবং তথায় আমাকে 
আশ্রম নির্মাণার্থ আদেশ করুন। 
রাম লক্ষণের কথায় অত্ন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া 
মবগিযণোপেত একটি স্থান মনোনীত কাঁরলেন। পরে তথায় গমন ও লক্ষমণের 
হস্ত গ্রহণপদুর্বক কাহলেন;_বংস! এই স্থানে বিস্তর পৃষ্পবৃক্ম আছে এবং 
ইহা সমতল ও সুন্দর! তুমি এখানে যথাবিধানে এক সুরম্য আশ্রম নির্মাণ 
কর। ইহার অদ্‌রেই রমণীয় সরোবর, উহাতে তরুণ সূর্যের ন্যায় অরুণবর্ণ 
সুগন্ধি পদ্মসকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে । মহার্ঘ অগস্ত্য যাহার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন, এ সেই গোদাবরী। এ নদী নিতান্ত বা দূরে নহে। উহা 
ই নি উরে ডি জাত বহ:ুসংখ্য মাগে ব্যাপ্ত 
সক হইতেছে। এ দেখ, কন্দর- 





সমতল ও সুরম্য এক পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন। উহার 'ভাত্ত মৃত্তিকাদ্বারা 
নির্মিত ও বৃহৎ বংশে বংশকার্য সম্পাঁদত হইল; এবং উহা শমীশাখা, কুশ, 
কাশ, শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুদৃঢ় পাশে সংযত হইল। লক্ষ্মণ এইরূপে 
আশ্রম নির্মাণ কাঁরয়া গোদাবরীতে গমন কাঁরলেন এবং তথায় স্নান কারয়া 
পদ্ম উত্তোলন ও পথপা্বস্থ বৃক্ষের ফল গ্রহণপূর্বক আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন। অনন্তর প্হস্পবাল প্রদান ও যথাঁবাধ বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে 
কুটশর প্রদর্শন কারলেন। কুটশর দেখিয়া রাম ও জানকীর অত্যন্ত সন্তোষ 
জান্মিল। তৎকালে রাম তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবাক্যে কাঁহলেন, 
বংস! প্রীত হইলাম, তুমি অতি মহৎ কর্ম সম্পল্ল কারয়াছ। এক্ষণে আম 
চপ কেবল তোমাকে আলিঙ্গন কাঁরলাম। চিত্তপরিজ্ঞানে তোমার 
লক্ষণ নিপণেতা আছে। তুমি ধর্মন্ঞ ও কৃতজ্ঞ; তোমার তুল্য পত্র যখন 
ধিদামান, তখন পিতা লোকান্তাঁরত হইলেও জাঁবিত রহিয়াছেন, সন্দেহ নাই৷ 
অনন্তর রাম সৃরলোকে দেবতার ন্যায় তথায় কিছুকাল পরম সুখে বাস 
করিয়া রাহলেন। সাঁতা ও লক্ষ্মণও নানা প্রকারে তাঁহার শহশ্রুষা কাঁরতে 
লাগিলেন। 
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ষোড়শ সর্গ)। অনন্তর শরংকাল অতীত ও হেমন্ত সম্‌পাস্থত হইল। তখন 
পাম একদা রানি প্রভাতে স্নানার্থ রমণশীয় গোদাবরীতে যাইতেছেন, বিনীত 


লক্ষমণও কলস লইয়া জানকীর সাহত তাঁহার চলিয়াছেন। তান 
গমনকালে কাঁহলেন, প্রিয়ম্বদ ! যে খতু আ' 5১51৮ 
ইহার প্রভাবে সংবংসর যেন অলক্কৃত টি শোভিত হইতেছে। নখহারে 





1হমালয় হিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার সূর্য আতদুরে, সুতরাং স্পষ্টতঃই উহার 
হিমালয় এই নাম সার্থক হইতেছে। দিবসের মধ্যাহ্ন রৌদ্র অত্যন্ত স:খসেবা, 
গমনাগমনে 'কছুমান ক্লান্তি নাই, কেবল জল ও ছায়া সহ্য হয় না। সূর্যের 
তেজ মৃদু হইয়াছে, হিম যথেচ্ট, অরণ্য শন্যপ্রায় এবং পদ্ম নীহারে নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে। এক্ষণে রজনন তুষারে সতত ধূসর হইয়া থাকে, কেহ অনাবৃত স্থানে 
শয়ন কারতে পারে না, প্ধ্যা নক্ষরদৃষ্টে রান্িমান অনুমান কারতে হয়, শীত 
যংপরোনাস্তি এবং প্রহরসকল সবদীর্ঘ। চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্যে সংক্রামত 
হইয়াছে এবং চন্দ্রমণ্ডলও 'হমাবরণে আচ্ছন্ন থাকে, ফলতঃ এক্ষণে উহা নিঃশবাস- 
বাপে আবিল দর্পণতলের ন্যায় পারদৃশ্যমান হয়। পার্ণমার জ্যোৎস্না হিমজালে 
ম্লান হইয়াছে, সুতরাং উহা উত্তাপমালনা সাঁতার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, 
কিন্তু বাঁলতে কি, তাদ্‌শ শোভিত হইতেছে না। পশ্চিমের বায়ু স্বভাবতঃই 
অন, এক্ষণে আবার হিমপ্রভাবে প্রাতে দ্বিগুণ শীতল হইয়া বাঁহতে থাকে। 

অরণ্য বাচ্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধূম উৎপন্ন হইয়াছে এবং সূর্ষোদয়ে 
ক্রোণ্ট ও সারস কলরব করাতে বিশেষ শোভিত হইতেছে । কনককান্তি ধান্য 
খর্জর পূজ্পের ন্যায় পতবর্ণ তণ্ডুলপূর্ণ মস্তকে কিৎ সম্মত হইয়া শোভা 
পাইতেছে। কিরণ নীহারে জাঁড়ত হইয়া ইতস্ততঃ 'বিকীর্ণ হওয়াতে দ্বিপ্রহরেও 
সূর্য শশাণ্কের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাতের রোদু নিস্তেজ ও পাণ্ডুবর্ণ, 
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উহা নীহারমাণ্ডিত তৃণশ্যামল ভূতলে পাঁতত হইয়া আত স-ন্দর হয়। এ 
দেখুন, ধন) মাতঞ্পোরা তৃষ্ণার্ত হইয়া সূশীতল জল স্পর্শপূর্বক শুণ্ড সণ্কোচ 
কাঁরয়া লইতেছে। যেমন ভীরু ব্যাস্ত সমরে অবতীর্ণ হয় না, সেইরূপ হংস, 
সারস প্রভাত জলচর বিহঞ্গেরা তরে সমৃপাষস্থত হইয়াও জলে অবগাহন 
কাঁরতেছে না। কুসুমহান বনশ্রেণী রাঘ্রকালে হিমাম্ধকারে এবং 'দিবাভাগে 
নীহারে আবৃত হইয়া যেন নিদ্রায় লন হইয়া আছে। নদীর জল বাষ্পে আচ্ছন্ন, 
বাল্‌কারাশি হিমে আর্দ্র হইয়াছে এবং সারসগণ কলরবে অন্ীমত হইতেছে। 
তুষারপাত, সূর্যের মূদূতা ও শৈত্য-এই. সমস্ত কারণে জল শৈলাগ্রে থাকলেও 
সুস্বাদু বোধ হয়। কমলদল হিমে নষ্ট হইয়া মৃণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, 
উহার কেশব ও কাঁ্ণ কা শীর্ণ এবং জরাপ্রভাবে পত্রসকল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; 
এক্ষণে উহার আর পূর্ববৎ শোভা নাই। আর্য! এই সময় নান্দিগ্রামে ধর্মপরায়ণ 
ভরত দুঃখে সমাঁধক কাতর হইয়া জোম্ঠভান্তানব্ধন তপ অনুষ্ঠান 
করিতেছেন। তিনি রাজ্য, মান ও 'বাঁবধ ভোগে উপেক্ষা কাঁরয়া আহারসংষম- 
পূর্বক ভূতলে শয়ন করেন। বোধ হয় এখন 'ঁতানও স্নানার্থ প্রকীতিবর্গে 
পারিবৃত হইয়া সরতে গমন কারতেছেন। ভরত অত্ন্ত সুখী ও পুকুমার, 


জানি না, এই রাব্রিশেষে হিযে নিপীড়িত হইয়া সরযূতে অবগাহন 
করিতেছেন। [তানি ধর্মজ্ঞ, সত্যানষ্ঠ, 4 ও সুন্দর; তাঁহার 
বাহ  আজানবলাদ্বত, বর্ণ শ্যামল ও উদর ; তান লঙ্জান্রমে কখনও 







নি আচরণ করেন না। সেই পদ্ম লি নি 
অপেরা বদর রিয়ার আগ ডি নী 
অবলম্ষনপূর্বক আপনার 


টার কোন সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে যে, 


তাদ্‌শ ক্রুরদ্শনা হইলেন! ' 

ধর্মপরায়ণ লক্ষণ স্নেহভরে এইরূপ কাঁহতোঁছলেন, এই অবসরে রাম কৈকেয়শর 
অপবাদ সাঁহতে না পাঁরয়া কাহলেন, বংস! তুমি ইক্ষবাকুনাথ ভরতের এ কথা 
কও। মাতা কৈকেয়শর নিন্দা কখনই কাঁধও না। দেখ, আমার বুদ্ধি বনবাসে 
দৃঢ় ও থর থাকলেও পুনরায় ভরত-স্নেহে চণ্চল হইতেছে। তাহার সেই 
ধপ্রয় মধুর হূদয়হারী অমৃততুল্য ও আহনাদকর কথা সততই আমার মনে 
পাঁড়তেছে। লক্ষ্মণ! জান না, আমি আবার কবে ভরত প্রভাত সকলেরই সহিত 
সমবেত হইব! 

রাম এইরূপ বিলাপ ও পাঁরতাপপূর্বক গোদাবরীতে গিয়া জানকী ও 
লক্ষণের সাঁহত স্নান কাঁরলেন। পরে সকলে দেবতা ও পতৃগণের তর্পণ 
কাঁরয়া উীদত সূর্য ও দেবগণের স্তব কাঁরতে লাগলেন। ভগবান্‌ রুদ্র যেমন 
নন্দী ও পার্বতীর, সহিত স্নানান্তে শোভা পান, এ সময় রামেরও সেইরূপ 
শোভা হইল। 


সপ্তদশ সৰ্গ ।॥ অনন্তর তাঁহারা গোদাবরী হইতে আশ্রমে গমন কাঁরলেন, এবং 
পৌর্বাহুক কার্য সমাপনপূর্বক পর্ণকুটীরে প্রাবষ্ট হইলেন। রাম তন্মধ্যে 
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জানকখর সাহত পরমসুখে উপাঁবস্ট হইয়া চিন্রাসঞ্গত চন্দ্রের ন্যায় শোভাধারণ 
করিলেন এবং খাষগণকর্তৃক সমাদৃত হইয়া লক্ষণের সাঁহত নানা কথার প্রসঙ্গ 
কাঁরতে লাগিলেন । 

এই অবসরে এক রাক্ষসী যদচ্ছারুমে তথায় উপস্থিত হইল। এ নিশাচর 
রাবণের ভগিনী, নাম শূর্পণখা। সে তথায় আসিয়া অনঙ্গকাল্তি পুণ্ডরশক- 
লোচন মাতঙ্গগামী রাজজ্রীসম্পন্ন সুকুমার মহাবল জটাধারী ইন্দ্রোপম 
ইন্দ'বরশ্যাম রামকে দেখিতে পাইল এবং দর্শনমাত্র কামে মোঁহত হইল । রাম 
সমুখ, সে দুমুখেঁ, রামের কাঁটদেশ সক্ষম, উহার স্থল, রাম বিশাললোচন, 
সে বিরুপাক্ষী; রাম সুকেশ, তাহার কেশজাল তাগ্রবং ঙ্গল; রাম স্বরূপ, 
সে বিরূপা; রাম সংস্বর, তাহার কণ্ঠস্বর আঁত ভীষণ; রাম যুবা, সে বৃদ্ধা; 
রাম সুশীল, সে দব্ত্তা; রাম প্রিয়বাদ+, সে প্রাতক্লভাষণশ। এ নিশাচর 
অনঞ্গশরে মোহিত হইয়া তাঁহাকে কাঁহল,_রাম ! তোমার হস্তে শর ও শরাসন, 
মস্তকে জটাজুট, এক্ষণে বল, তুম ক কারণে তাপসবেশে ভার্ধার সহিত এই 
রক্ষেসাঁধকৃত দেশে আসিয়াছ ? 

তখন রাম, সরলস্বভাবাঁনবন্ধন, অকপটে কাঁহল্ব্২দেব-বিক্রম দশরথ নামে 
কোন এক রাজা ছিলেন, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ র নাম রাম। লক্ষমণ 
নামে ওঁ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, উনি অত্যন্ব্টঅন্গত। এই আমার ভার্ধা, 
ই'হার নাম জানকী। আম পিতামাতার কর্ণের বশীভূত হইয়া ধর্মোদ্দেশে 
ঘনে বাস কারতে আঁসয়াছি। এ তুমি কে? কাহার কন্যা? কাহার 







কামার্তা শূর্পণখা কহিল, শুন, সমস্তই কহিতোছি। আমি শূৰ্পণখা নামে 
কামরুপিণ'ী রাক্ষসী, এই বনমধ্যে সকলের মনে ত্রাস উৎপাদনপূর্বক একাকশ 
বিচরণ করিয়া থাকি। তুমি রাক্ষসরাজ রাবণের নাম শ্দানয়া থাকিবে, তান 
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আমার ভ্রাতা; এবং নিদ্রা যাঁহার প্রবল সেই মহাবল কুচ্ভকর্ণ, রাক্ষসদ্বেষা 
ধার্মিক বিভীষণ ও প্রখ্যাত-বিক্রম খর ও দৃষণ- ই'হারাও আমার ভ্রাতা। আমি 
চ্বশাস্ততে ই'হাঁদগকে আতক্রম কারয়াছ। রাম! তুমি সুন্দর পুরুষ, আম 
তোমাকে দোঁখবামাঘ কামের বশবার্তনী হইয়া উপাস্থত হইয়াছ। আমার 
প্রভাব আঁত আশ্চর্য, আম চ্বেচ্ছাক্রমে অপ্রাতহতবলে সকল লোকে গমনাগমন 
করিয়া থাঁক। এক্ষণে তুম চিরদিনের নিমিত্ত আমার ভর্তা হও। অতঃপর 
সাঁতাকে লইয়া আর কি কারবে? সাঁতা 'বকৃতা ও রুপা, বালতে কি এ 
কোন অংশেই তোমার যোগ্য হইতেছে না। আমিই তোমার অন্দর্প, তুম 
আমাকেই ভার্ধারূপে দর্শন কর! এই মানুষ সাঁতা করালদশনা, কৃশোদর ও 
অসতাঁ, আমি এখনই লক্ষণের সাঁহত ইহাকে ভক্ষণ কাঁরব। তাহা হইলে 
তুমি কাম’ হইয়া আমার সাহত শিরিশঞ্গ ও বন অবলোকনপূর্বক দ-্ডকারণ্যে 
{বিচরণ কাঁরতে পাঁরবে। 


১৬১47754১৮৬ 
হাস্যমূখে মধুর বাক্যে কাহলেন, ভদ্রে! আমি দার্ধুহণ কারয়াছ, এই সশতা 
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রামকে তৎক্ষণাৎ পারিত্যাগপূর্বক লক্ষ্মণকে কাঁহল, 
তোমার যে প্রকার রূপ, আমই তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এক্ষণে আমাকে 
পত্ীরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার সাঁহত পরম সুখে দণ্ডকারণ্যে 
পারভ্রমণ কারিতে পারিবে। 

তখন লক্ষণ হাস্যমুখে সুসঙ্গত বাক্যে কাঁহলেন, দেখ, আম দাস, আমার 
ভার্ধা হইয়া তুমি কি দাসীভাবে থাকিবে? আয় রক্ধোংপলবর্ণে! আমি আর্য 
রামেরই অধান। রাম সুসম্পন্ন, এক্ষণে তুমি তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী হও, তাহা 
হইলে পূর্ণকাম হইয়া পরম সুখে কালযাপন কাঁরবে। ইনি এই রূপা, 
কাঁরবেন। কোন্‌ বিচক্ষণ লোক এই প্রকার শ্রেষ্ঠ রূপ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া মান্মষীঁতে 
আসন্ত হইতে পারে! 

দার্ণদর্শনা শূর্পণখা পারহাস বাঁঝত না, সে লক্ষণের কথা শ্রবণপূর্বক 
উহা সত্য বালয়াই বিশ্বাস কাঁরল এবং কামমোহে রামকে কাঁহতে লাগল, 
তুমি এই বিরূপা, অসতী, ঘোরাকৃতি, কৃশোদরণ বৃদ্ধাকে পাঁরত্যাগ করিয়া 
আমায় সমাদর কারতেছ না। অতএব আমি আজ তোমার সমক্ষেই ইহাকে 
ভক্ষণ কাঁরব এবং সপত্রীশূন্য হইয়া পরম সুখে তোমার সহিত পাঁরদ্রমণ করিব ! 
এই বলিয়া সেই অঞ্গারলোহিতবর্ণা রাক্ষসী রোষভরে ম্‌গনয়না জানকীর 
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প্রত ধাবমান হইল। বোধ হইল যেন মহা উল্কা রোহণ'ীর দিকে আসতেছে। 
তখন মহাবল রাম সেই মৃত্যুপাশসদৃশী রাক্ষসীকে নিবারণপূর্বক কুপিত হইয়া 
লক্ষরণকে কাহিলেন, বস! তুমি আর কখনও ইতর স্ত্রীলোকের সাঁহত পরিহাস 
কারও না; দেখ, জানকণ ষেন কথা জীবিত রাহয়াছেন। এক্ষণে তুমি শীঘ্রই 
ওঁ বিকৃতা, উন্মত্তা, অসতশীকে বিরূপ করিয়া দেও। 

মহাবল লক্ষ্মণ এইরূপ আঁভাহত হইবামাত্র ক্রোধভরে রামের সমক্ষেই 
খড়া উদ্যত করিয়া শূর্পণখার নাসা-কর্ণ ছেদন কারলেন। তখন সেই ঘোরা 
চাঁলিল, এবং উধর্তবাহ; হইয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় তর্জনগজনপূর্ক বনমধ্যে 
প্রবেশ কারল। 


একোনাবংশ সর্গ॥ অনন্তর শূ্পণখা জনস্থানে রাক্ষসগণবেষ্টিত ভ্রাতা খরের 
সান্মাহত হইয়া গগনতল হইতে অশানির ন্যায় ভূতলে পাঁতত হইল। তখন 
উগ্রতেজা খর তাহাকে শোণিতাঁসন্ত ও ভূতলে নিপাঁতিত দেখিয়া ক্লোধাকুলিত 
মনে কাঁহল, উঁথত হও, ক হইয়াছে, মোহ ও গ কর। তুম এমন 
সরূপা ছিলে, যথার্থতঃ বল, তোমায় কে এ হপ কাঁরয়া দিল? কেই 
বা ও পরাধে অঞ্গূলির অগ্রভাগ- 





তৃষ্ণার্ত সারস যেমন নীর হইতে ক্ষার গ্রহণ করে, সেইরূপ আজ আমি প্রাণ" 
সংহারক শরে সুরগণমধ্যে সহম্রলোচন ইন্দ্েও প্রাণ হরণ কাঁরব। দেবা 
বসমতশ শরাচ্ছিত্রমর্ম নিহত কোন্‌ লোকের সফেন উষ্ণ শোণত পান করিতে 
আঁভলাষ কাঁরয়াছেন? দলবদ্ধ বিহঞ্গেরা হজ্টমনে কাহার দেহ হইতে মাংস 
ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্ষণ কারবে? আমি যাহাকে আক্রমণ কাঁরব সেই দঁনহীনকে 
দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ ও রাক্ষসেরাও রণে রক্ষা কারতে পারবেন না। ভাঁগান! 
এক্ষণে তুম অল্পে অল্পে সংজ্ঞালাভ কাঁরয়া বল, বনমধ্যে কোন্‌ দুর্বনীত 
বাঁরত্ব প্রকাশ করিয়া তোমায় পরাভব করিল? 

তখন শূ্পশখা খরের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক বাম্পাকুললোচনে কাঁহতে 
লাগল, দশ্ডকারণ্যে দশরথের দুই পুত আছে। উহাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। 
উহারা তরুণ, সুরূপ, সুকুমার ও মহাবল; উহাদের নে পঞদ্মপন্রের ন্যায় 
বিস্তীর্ঁ এবং পাঁরধান চর ও কৃষচর্ম; উহারা ফলমুলাহারশী, বহ্মাচারশী, 
জিতোন্দ্িয় ও গন্ধর্বরাজসদূশ, উহাদের অঙ্গে সুস্পষ্ট রাজাচহসকল রহিয়াছে। 
এ দুই ভ্রাতা দেবতা কি দানব আমি তাহা কিছুই বালতে পার না। আম 
তাহাদের মধ্যে সর্বাল*্কারসম্পন্না সর্বাজ্গসুন্দরী তরুণণ এক রমণশকে দেখিয়াছি । 
উহার নিমত্তই তাহারা অনাথা ও অসতীর তুল্য আমার এইরূপ দুরবস্থা 
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করিয়াছে । এক্ষণে আমি রণস্থলে সেই কুঁটিলার এবং এঁ দুই ভ্রাতার উষ্ণ শোঁণত 
পান কাঁরব, এই আমার প্রথম সঙ্কক্প, ইহা তোমাকে সম্পন্ন করতে হইবে। 

শৃর্পণথা এইরূপ কাঁহলে খর ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতাল্ততুল্য চতুর্দশ মহাবল 
রাক্ষসকে আহবানপূর্কক কাঁহল, দেখ, চীরচর্মধারী সশস্ত্র দুইটি মনুষ্য এক 
প্রমদার সহিত এই ঘোর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ কাঁরয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে 
এবং সেই দূবৃক্তা নারীকে সংহার কাঁরয়া প্রত্যাগমন কর। আমার এই ভাঁগন 
আজ তাহাদের রূধির পান কাঁরবেন। ইহাই ই'হার বাসনা। এক্ষণে তোমরা 
গিয়া স্বতেজে উহাঁদগকে দলন করিয়া শীঘ্র ইহা সম্পন্ন কর! ইনি তোমাদের 
হস্তে এ দুই মনুষ্যকে নিহত দেখিয়া পুলাকত মনে উহাদের শোণিতে পিপাসা 
শান্তি করিবেন। 

তখন রাক্ষসগণ খরের এইরূপ আদেশ পাইয়া শূর্পপখার সাহত পবন- 
প্রোরত মেঘের ন্যায় মহাবেগে তথায় গমন কাঁরল। 


বিংশ লর্গ।? ঘোরা শর্পশখা আশ্রমে গিয়া রাক্ষসগণুকে সাঁতার সহিত রাম ও 
লক্ষমণকে দেখাইয়া দিল। উহারা দেখল, মহাবল সাহত পর্ণশালায় 











হুট 


দুর্ধাদুথ্ষ্ঠন 


হিঃ 
রহ্মচারণ ও তাপস; « এক্ষণে বল, তোমরা কি কারণে আমাদের হিংসা কারতেছ? 
তোমরা পাষণ্ড, খাঁধগণের উপর নিরল্তর উৎপাত কাঁরয়া থাক, আমরা তাঁহাদেরই 
নিয়োগে তোমাদের 'িনাশার্থ শরাসনহস্তে আঁসয়াছ। অতঃপর তোমরা এ 
স্থানেই সন্তুষ্ট হইয়া থাক, আর অগ্রসর হইও না; অথবা যাঁদ একান্তই 
প্রাণের মমতা থাকে, এখনই প্রাতানকৃত্ত হও। 

তখন সেই 'বপ্রঘাতক, আরন্তলোচন, ঘোররূপ রাক্ষসেরা হজ্টমনে অদণ্ট- 
পরাক্রম রামকে কাহল, তুমি আমাদের অধিনায়ক মহাত্মা খরের ক্লোধোদ্রেক 
কাঁরয়াছ, আজিকার যৃদ্ধে তোমাকেই আমাদের হস্তে প্রাণ পাঁরত্যাগ কারতে 
হুইবে। তুমি একাকী, আমরা বহুসংখ্য, সংগ্রামের কথা দূরে থাক, তোমার এমন 
কি শান্ত যে আমাদের সম্মুখেও িচ্ঠতে পার? আজ নিশ্চয়ই তোমায় 
আমাদের শূল, পরিঘ ও পাটট্রশাস্মে প্রাণ, বল ও হস্তের ধন: ত্যাগ কাঁরতে 
হইবে। এই বাঁলয়া রাক্ষসেরা রোষাবিষ্ট হইয়া অস্মরশস্য উত্তোলনপূর্বক রামের 
অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং তাঁহার উপর চৌদ্দটি শল নিক্ষেপ কাঁরল। 
দুর্জয় রাম স্বর্ণমশ্ডিত তাবংসংখ্য শরে এ সকল শূল খণ্ড খণ্ড কারিয়া 
ফোঁললেন। অনন্তর তান যপরোনাস্তি কুিত হইয়া তৃণশর হইতে শিলা- 
শাণিত ভাস্করের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নারাচাস্ঘ গ্রহণ করিলেন এবং রাক্ষসগণকে 
লক্ষা কারয়া ইন্দ্র যেমন বন্ু নিক্ষেপ করেন, তদ্রুপ তৎসমুদয় পারত্যাগ করিলেন। 
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তখন এ সকল অস্ত্র মহাবেগে 'নিশাচরগণের বক্ষ ভেদপূর্বক রক্তাক্ত হইয়া 
বল্মীকমধ্যে উরগের ন্যায় ভ্‌গর্ভে প্রবেশ কারল। রাক্ষসেরাও প্রাণত্যাগ- 
পূর্বক বিকৃত ও শোিতাঁলস্ত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ান হইল। 

তদ্দর্শনে ঈষৎ শুজ্কশোণিতা শূর্পণখা ক্রোধে অধর হইয়া খরের সান্মিধানে 
গমনপূবকি নির্যাসযুক্ত লতার ন্যায় সকাতরে পুনরায় পাঁতত হইল এবং 
শোকার্ত হইয়া বিবর্ণ মুখে মুস্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। 





একাবংশ সর্গ॥ তখন খর অনর্থসম্পাদনার্থ আগতা ভাগনী শূর্পণখাকে ভূতলে 
নিপাঁতিত দোঁখয়া ক্রোধে কাঁহতে লাগল, আমি সেই সকল মাংসাশ মহাবীর 
রাক্ষসগণকে তোমার “প্রিয় কার্য সাধনের নিমিত্ত নিয়োগ কাঁরয়াছিলাম, এক্ষণে 
তুমি আবার কেন রোদন কাঁরতেছ? এ সমস্ত নিশাচর আমার একান্ত ভন্ত ও 
শনত্তান্ত অন:রন্ত; উহারা প্রাতিনিয়ত আমার শুভকামনা করিয়া থাকে এবং প্রবল 
আঘাতেও উহাঁদগকে কেহ বিনাশ কাঁরতে পারে না। তাহারা যে আমার 
আদেশানুরুপ কার্য করে নাই, ইহা কোনক্রমেই সম্ভব হৃষ্ছতেছে না; তবে তুম 
কেন শোকে 'হা নাথ!' বাঁলয়া আর্তনাদ কাঁরতেছ ? কেনই বা ভ্‌জঙ্গের 
ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছ £ বল, শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। 
আম তোমার রক্ষক, আমি বিদ্যমানে তুমি ২ ণ অনাথার ন্যায় বিলাপ 
কাঁরতেছ? এক্ষণে উাঁখত হও, আর শোক কুরে) 








অদ্ভুত কার্য দৌখিয়া আমার অত্যন্ত ত্রাস জল্মিয়াছে। আমি ভাত, উদ্বিগ্ন ও 
বিষম হইয়া পৃনর্বার তোমার শরণাপন্ন হইলাম ৷ বলিতে ক, এক্ষণে চতুর্দকেই 
ভয়ের ভীম মার্ত দোখতোছ। বিষাদ যাহার কুম্ভীর, শঙ্কা যাহার তরঙ্গ, 
আমি জলেই বিস্তীর্ণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছ, তুমি আমাকে উদ্ধার কর, 
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যে-সকল নিশাচর আমার রক্ষার্থে গমন কারয়াছিল, রাম পদাঁত হইয়াই তাঁক্ষন 
শরে তাহাদিগকে 'বনাশ কারয়াছে। এক্ষণে যাঁদ আমার ও রাক্ষসগণের প্রতি 
তোমার দয়া থাকে, যাঁদ রামের সাহত যুদ্ধ কাঁরতে তোমার শান্ত বা তেজ থাকে, 
তাহা হইলে তুমি এই দণ্ডে সেই দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসকণ্টককে বিনাশ কর। 
সে আমার পরম শত; যাদ আজ তাহাকে বধ কাঁরতে না পার, তবে আম 
নিশ্চয়ই নির্লজ্জা হইয়া তোমার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ কারব। আমার বোধ 
হয় যে, তুম চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে যাইলেও রণস্থলে তাহার সম্মুখে 
তিষ্ঠিতে পারিবে না। তোমার বারাভমান আছে, কিন্তু তুমি বীর নও, বৃথা 
বাঁরগর্ব প্রদর্শন কাঁরয়া থাক। কুলকলঙ্ক! তুমি অবিলম্বে এই জনস্থান হইতে 
বন্ধুবান্ধব লইয়া দূর হইয়া যাও। যাঁদ এ দুইটি মনূষাকে বিনাশ কাঁরতে না 
পার, তাহা হইলে তুমি নিতান্ত দুর্বল ও নিবীর্য, তোমার আর এ স্থলে বাস 
িরূপে সম্ভব হইতে পারে? বাঁলতে কি, অতঃপর তোমাকে রামের তেজে 
আচ্ছন্ন হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইতে হইবে। দশরথের পুত্র রাম আতিশয় তেজস্বশ 
এবং যে আমাকে বিরূপ কাঁরয়া দিয়াছে, রা দেই মাতা“ লক্ষণ: বান! 








কিছুতে সহ্য ১১ 
গণনাই কাঁর না। সে থে দুচ্কর্ম কারিয়াছে, তান্নব্ধন আজ তাহাকে আমার হস্তে 
প্রাণত্যাগ কাঁরতে হইবে। এক্ষণে তুমি চক্ষের জল সংবরণ কর, ভীত হইও না। 
আমি লক্ষণের সাহত রামকে যমালয়ে প্রেরণ কারতোঁছ। সে আমার পরশ 
ধারায় নিহত হইলে তুমি উহার রন্তবর্ণ উষ্ণ শোণিত পান কারবে। 

অনন্তর শূৰ্পণখা ভ্রাতার এই কথায় চপলতাবশতং আহনাঁদত হইয়া পুনরায় 
উহার প্রশংসা কারতে লাগিল। তখন খর প্রথমে [তরদ্কৃত পরে প্রশংঁসত 
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হইয়া সেনাধ্যক্ষ দূষণকে কাঁহল, ভ্রাতঃ! যাহারা লোকাহংসা লইয়া কড়া করে, 
সংগ্রামে কখনও পরাজিত হয় না, এবং সর্বাংশেই আমার মনোমত কার্য কাঁরয়া 
থাকে, তু শীঘ্প সেই নীলমেঘাকার ভাঁমবেগ বলগার্বত মহান্‌ রাক্ষসসকলকে 
রণসজ্জা কাঁরতে বল। আমার শরাসন, শবাচঘ আস ও শাণিত শান্ত আনয়ন 
কর এবং রথেও অশ্বযোজনা করাইয়া দেও। আমি দার্বনীত রামের বধ 
সাধনার্থ সর্বাগ্রেই যাত্রা কাঁরব। 

তখন দূষণের আদেশে রথ নানাবর্ণ অশ্বে যোঁজত হইয়া আনীত হইল। 
উহা সুর্যের ন্যায় উজ্জবল এবং সৃমেরূশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত; উহার চক্র সুবৰ্ণময় 
এবং কবর বৈদূর্ধময়; উহা তপ্তকাণ্ঠনখাঁচত, 'কাঁঙ্কণজালমাণ্ডিত ও ধজদণ্ড- 
সম্পন্ন; উহার এক স্থানে খড়া রাহয়াছে এবং ইতস্ততঃ সুবর্ণানার্মত মৎস্য, 
পাপ, বক্ষ, পর্বত, চন্দ্র, সূর্ধ, তারা ও মাঞ্গল্যপাক্ষশোভিত হইতেছে। খর 
ক্রোধভরে সেই মহারথে আরোহণ কাঁরল। তদ্দর্শনে ঘোরচর্মধারী ধবজদণ্ড- 
শোভিত ভীমাবক্রম রাক্ষসগণ আসিয়া উহাকে বেষ্টন কারল। মহাবল খর 
উহাদিগের প্রাত দাঁম্টপাতপূর্কক হৃজ্টমনে কাঁহল, এক্ষণে তোমরা আর বিলম্ব 
কারও না; শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হও। 


খরের রথ কিয়ৎক্ষণ পরে 
আজ্জা গ্রহণপূর্বক প্রবলবেগে অশ্ব 
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লনা কাঁরতে লাগিল। রথের ঘর্ঘর্্ংুর্্ঘ দিগাঁদগন্ত প্রাতধবানত হইয়া উঠিল। 
কৃতান্তসদ্‌শ মহাবীর খরও & রার্থ সত্বর হইয়া পাষাণবর্ষা মেঘের ন্যায় 
বারংবার সংহনাদ পারত্যার্তক সারাথকে মহাবেগে যাইতে আদেশ কাঁরতে 
লাগল । 


রয়োবিংশ সৰ্গ ৷ ইত্যবসরে গর্দভবর্ণ ঘোরতর মেঘ গভীর গর্জনপূর্বক ভাষণ 
রাক্ষস সৈন্যের উপর অশুভ রন্তবাম্ট আরম্ভ কাঁরল। খরের সুদৃশ্য রথের 
বেগবান অশ্বসকল কুসুমাকীর্ণ রাজপথে যদচ্ছাক্রমে পাঁতিত হইতে লাগিল । 
সূর্যের অত্যন্ত নিকটে শ্যামবর্ণণ আরক্কোপান্ত অওগারচক্রাকার একটি মণ্ডল 
দৃস্ট হইল। মহাকায় দারুণ গঞ্র আসিয়া উন্নত সবর্ণময় ধবজদণ্ড আক্রমণ- 
পূর্বক উপবেশন করিল। মাংসাশ মৃগপক্ষীরা জনস্থানের প্রান্তে বিকৃত স্বরে 
চীৎকার এবং আঁশব শিবাগণ দক্ষিণ দিকে ভৈরব রবে রাক্ষসাঁদগের অশুভ 
সূচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল ৷ মদবধাঁ মাতঙ্গসদৃশ ভীষণ মেঘে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন 
হইয়া গেল৷ রোমহর্ষণ ঘোর অন্ধকার বনাবভাগ আবৃত কাঁরল। 'দশগৃঁবাদক আর 
কিছুই দজ্ট হইল না। অকালে রন্তার্ঘবসনসদূশ সন্ধ্যা আবির্ভূত হইল। হিংস্র 
মৃগপাক্ষিসকল খরের সম্মুখে শিয়া ঘোর রবে চতুর্দক প্রাতধহনিত কারিয়া 
তূঁলিল। কঙ্ক ও গপ্রগণ চতকার আরম্ভ কাঁরল। ভয়দশী অশুভসূচক শৃগালেরা 
অনলাশখা-উদ্গারক মুখকুহর ব্যাদান কাঁরয়া রাক্ষসগণের আভিমূখে রুক্ষ 
স্বরে ডাঁকতে লাগল। পরিঘাকার ধূমকেতু সূর্যের সান্নধানে দৃষ্ট হইল। সূর্য 
নিষ্প্রভ, পর্বকাল ব্যতীতও রাহু গিয়া তাঁহাকে গ্রাস কারল। বায়ু প্রবল বেগে 
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বাঁহতে লাগল। দিবসে খদ্যোততুল্য তারকা স্খলিত হইয়া পাঁড়ল। সরোবরে 
পদ্মদল শুদ্ক, মৎস্য ও জলচর পক্ষীরা লীন হইয়া রাহল। বৃক্ষসকল ফলপষ্প- 
শন্য এবং বিনা বাতে মেঘবর্ণ ধাঁলজাল উীখত হইল। সারকাগণের অস্ফুট 
শব্দে বনস্থল আকুল হইয়া উাঠল। গভীর রবে ভয়ঙ্কর উল্কাপাত এবং 
বনপর্বতময়ী পৃথিবী কাম্পত হইতে লাগিল। এ সময় খর রথে সিংহনাদ 
কাঁরতেছিল, উহার বাম হস্তে স্পন্দন, কণ্ঠস্বর অবসন্ন, নের সজল ও শিরঃপাড়াও 

উপ্থিত হইল। ?কল্তু সে মোহবশতঃ কিছুতেই প্রাতীনবৃত্ত হইল না। 
তখন খর এই রোমাণ্চকর ব্যাপার দেখিয়া হাস্যমুখে রাক্ষসগণকে কাঁহল, 
এক্ষণে চাঁরাদকে ভীষণ উৎপাত উপস্থিত, কিন্তু বলবান যেমন স্ববীর্ষে 
দুর্বলকে গণনা করে না, তদ্রুপ আমি ইহা লক্ষ্যই কারতোছ না। আমি তীক্ষ] 
শরে গগনতল হইতে তারকাপাত কারিব এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতান্তকেও মত্যুমুখে 
ফেলিব। আজ বলদস্ত রাম ও লক্ষ্মণকে অস্রপ্রহারে সংহার না কাঁরয়া 
ফরিতোছ না। যাঁহার নিমিত্ত তাহাদের তাদ্‌শ ব্যাম্ধ-বৈপরাত্য ঘাঁটয়াছে, 
আজ আমার সেই ভাগনী শূপণখা তাহাঁদগের শোণিতপানে পূর্ণকাম হউন। 
আম যুদ্ধে কখনও পরাজত হই নাই, মিথ্যা কাহতোঁছি না, তোমরাও বারংবার 
ইহা প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছ। এক্ষণে এ দুই মনৃষ্যের ক: থাক, যিনি এরাবত- 
গামী, আম ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ব্ধর ইন্দ্রুকে নিপাত কারব। তখন 
মত্যুপাশবদ্ধ রাক্ষস সৈন্য খরের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূ্বক যারপরনাই 
এ সময় দেবতা, গন্ধৰ্ব, সিদ্ধ রপণ তথায় বিমানে আরোহণপরবেক 
সর্ব 'মালত হইয়া কাহতে লাগলেন,_গো, 








জয় করিয়াছিলেন, সইরুপ্ুউ্ঈ যুদ্ধে নিশাচরগণকে পরাজয় করুন। মহার্ষ 
হইয়া এ সকল রাক্ষসসৈন্য দর্শন কাঁরতে লাগলেন। 

ইত্যবসরে মহাবীর খর দ্রুতবেগে সৈন্যমুখ হইতে নির্গত হইল। শ্যেনগামী, 
মহামালী, বরাস্য ও রুধিরাশন_এই দ্বাদশ মহাবল রাক্ষস উহাকে বেষ্টন 
কাঁরয়া চলল ৷ মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথ ও ব্রিশ্রা_এই চার জন সেনার 
সম্মুখে দূষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগল। তখন গ্রহসমূহ যেমন চন্দ্র ও 
সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদ্রুপ সেই দারুণ রাক্ষসসৈন্য সমরাভিলাষে মহাবেগে 
রাম ও লক্ষণের উদ্দেশে ধাবমান হইল। 


চতুর্বংশ সর্গ॥ উগ্রপরাক্রম খর আশ্রমের নিকটস্থ হইলে রাম লক্ষণের সহিত 
এ সকল ঘোর উৎপাত দেখিতে পাইলেন এবং অত্যন্ত অসুখী হইয়া 
রাক্ষসগণের অশুভ সম্ভাবনা করত কহিলেন, লক্ষণ! দেখ, এক্ষণে নিশাচর- 
গণের বিনাশার্থ এই সর্বসংহারক উৎপাত উিত হইয়াছে। এ সকল গর্দভবর্ণ 
মেঘ ব্যোমমধ্যে গভীর গজন ও বুধিরধারা বর্ষণপূর্বক সণ্ঘরণ কাঁরতেছে। 
অরণ্যচর পক্ষী রূক্ষস্বরে চীৎকার কাঁরতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । তীরে আমার 
শরসমূহ যুদ্ধের আনন্দে প্রধুমিত এবং স্বর্ণ খচিত শরাসন স্ফুরিত হইতেছে 
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এক্ষণে আমাদের অভয় ও রাক্ষসগণেরই প্রাণসংশয় উপাস্থত। অতঃপর নিঃসন্দেহ: 
একাঁট ঘোরতর সংগ্রাম ঘাঁটবে। আমার দক্ষিণ হস্ত পুনঃ পুনঃ স্পান্দত হইতেছে 
এবং তোমারও মুখমন্ডল প্রভাসম্পন্ন ও সুপ্রসন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! যাহারা 
যুদ্ধার্থ উদ্যত হয়, তাহাদের মুখশ্রী নষ্ট হইলে আয়ক্ষেয় হইয়া থাকে। & শুন, 
নিশাচরেরা সিংহনাদ কাঁরতেছে এবং উহাদের ভেরাধ্বানও শ্রীতগোচর হইতেছে। 
বিপদ আশঙ্কা কাঁরয়া অগ্রে তাহার প্রাতাঁবধান করা শ্রেয়াথাঁ বিচক্ষণ লোকের 
অবশ্য কর্তব্য। অতএব বংস! তুমি শরকার্ম(ক গ্রহণপূর্বক জানকীর সাঁহত 
তরুলতাগহন নিতান্ত দুর্গম ারগৃহা আশ্রয় কর। আমার 'দব্য, শীঘ্র যাও; 
তুমি আমার কথার অন্যথাচরণ কাঁরবে, এরূপ ইচ্ছা কাঁর না। তুমি বলবান্‌ ও 
বীর, এই সকল রাক্ষসকে যে সংহার কাঁরতে পার, তাহাতে কোন সংশয় নাই, 
কিন্তু আমার আঁভলাষ যে, আম স্বয়ংই উহাঁদগকে বিনাশ কার। 

তখন লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ লইয়া সীতার সাঁহত 'গারগৃহায় প্রবেশ কাঁরলেন। 
অনন্তর রাম তাঁহার এইরূপ কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নিকল্প কবচ ধায়ণপূর্বক 
অন্ধকারে প্রদন”ত প্রবল হুতাশনের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং ধন: উত্তোলন 
ও শরগ্রহণপূর্বক টশুকারশন্দে দিগল্ত প্রাতধানত করত তথায় দণ্ডায়মান 
রাঁহলেন। 
এন দেবতা, স্ব র্ল ছারা 








টিও ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক। চক্রধর 
। তনু রাম যুদ্ধে নিশাচরগণকে 
রর মুখাবলোকনপূর্বক প্নর্বার 


ও রণস্থলে অবতীর্ণ দেখিয়া ভয়ে আঁতশয় ব্যথিত হইল। সেই আক্িষ্টকমণ 
রামের অসামান্য রূপও দক্ষযন্ঞনাশে প্রবৃত্ত কাঁপত রুদ্রের ন্যায় লাঁক্ষত হইতে 
লাগিল। 

ক্রমশঃ নিশাচরসৈন্য চতুর্দিকে দ্‌চ্ট হইল। এ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কেহ 
বারালাপ, কেহ বা সিংহনাদ কারতেছে, কেহ স্বয়ংই শন্মাবনাশার্থ আস্ফালন, 
কেহ বা কার্মক আকর্ষণ কাঁরতেছে, কেহ মুহুরহ? জ্‌ন্ভা পরিত্যাগ, কেহ বা 
দ্দল্দীভধবাঁন কারতেছে। উহাদের তুমূল কলরবে বনস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। 
অরণ্যের জীবজন্তুগণ চাকত ও ভাঁত হইয়া উঠিল এবং পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
না কাঁরয়া তৎক্ষণাৎ যথায় কিছুমাত্র শব্দ নাই এইরূপ স্থানে ধাবমান হইল। 

অনল্তর সাগরসম বিপুল রাক্ষসসৈন্য নানা অস্তরশস্ত লইয়া মহাবেগে 
রামের আঁভমুখে আগমন কাঁরল। সমরনিপৃণ রাম সংগ্রামার্থ অগ্রসর হইয়া 
চারিদিকে দ:চ্টি প্রসারণপূর্বক দেখলেন, খরের সৈন্যগণ উপাস্থত হইয়াছে। 
তদ্দর্শনে তানি ভীষণ কোদশ্ডবিস্তার ও তৃণীর হইতে শর উদ্ধারপূর্বক 
উহাদের বিনাশার্থ অগনসান্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যগান্তকালীন জহলন্ত অনলের 
ন্যায় নিতান্ত দর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। বনদেবতারা তাঁহাকে তেজঃপ্রদীস্ত 
দেখিয়া যারপরনাই ব্যথত হইল। চতুর্দকে রাক্ষস দন্ডায়মান, উহাদের দেহে 
আঁশ্নবর্ণ বর্ম ও নানাপ্রকার আভরণ, হস্তে ধন: ও বাবধ অস্ত, উহারা 
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পন্ঠবিংশ সৰ্গ ৩৪৫ 
সূর্যোদয়ে সুনীল জলদের ন্যায় পারদৃশ্যমান হইতে লাগল। 


শপণ্চবিংশ সৰ্গ ৷৷ তখন খর পুরোবতাঁ বহ সংখ্য রাক্ষসের সাহত রামের আশ্রমে 
উপাস্থিত হইয়া দেখিল, তান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনূর্ধারণপূর্বক উহাতে 
টওকার প্রদান কাঁরতেছেন। তদ্দর্শনে সে সারাঁথকে কাঁহল, তুমি রামের আভমৃখে 
অশ্ব সঞ্চালন কর। উহার আদেশমাত্র সারাথ যথায় রাম একাকী, সেই দিকে 
রথ লইয়া চলিল। শ্যেনগামী প্রভৃতি রাক্ষসেরা খরকে দোৌখতে পাইয়া 
িংহনাদপূর্বক চতুর্দক হইতে বেষ্টন করিল। এ সময় খর তারাগণমধ্যে উদিত 
মঙ্গলগ্রহের ন্যায় শোঁভত হইল। অনন্তর সে সহম্ত্র বাণে 'বপুলবল রামকে 
ধনপীড়ত কারয়া রণস্থলে বারনাদ কাঁরতে লাগল। ইত্যবসরে ধহুসংখ্য 
রাক্ষস ক্রোধভরে দুর্জয় রামের উপর নানাবিধ অস্ত 'নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। কেহ 
লৌহমূণ্গর কেহ শল কেহ প্রাস কেহ অসি এবং কেহ বা পরশু প্রহার 
আরম্ভ কারল। এঁ সমস্ত মেঘাকার মহাকায় মহাবল রাক্ষস 'গাঁরাশখরতুল্য 





লাগগিলেন। & সকল দঢার্নবার দ্ার্বষহ ও কালপাশতুল্য শর শরাসন হইতে 
বানমুক্ত এবং রাক্ষসগণের দেহ ভেদপূর্বক রন্তান্ত হইয়া, নভোমণ্ডলে জহ্লল্ত 
অনলপ্রভায় শোভা পাইতে লাগিল। বহুসংখ্য রাক্ষস বিনষ্ট. হইল। মহাবীর রাম 
অসংখ্য বাণে অনেকের ধন, ধজাগ্র, চর্ম, বর্ম, অলঙ্কৃত বাহু ও কাঁরশুণ্ডাকার 
উরু ছেদন কাঁরলেন। স্বর্ণকবচ-শোভিত অশ্ব, আরোহীর সাহত হস্ত, সারাঁথ 
ও রথ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। অনেক পদাঁত নিহত হইল। উহারা নালক নারাচ 
ও তীক্ষঃমুখ বিকার্ণ অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া, ভয়ঙ্কর আর্তস্বর পাঁরত্যাগ 
কারতে লাগল। শুক বন যেমন আশ্নসংযোগে দগ্ধ হইতে থাকে, সেইরূপ 
উহারা রামের মর্মভেদশী শরে ব্য:তবাস্ত হইয়া উাঠল। কোন কোন বীর অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হইয়া উহার উপর প্রাস পরশু ও শূল বৃষ্ট কারতে লাগিল। রাম 
শরজালে তংসম্‌দয় নিরাস কাঁরয়া, উহ্যাদগের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। 
উহারা 'ছন্নচর্ম ছিন্রশরাসন ও ছিন্রমস্তক হইয়া, বিহঞ্গের পক্ষপবনভশ্ন বৃক্ষের 
ন্যায় সমরাঙ্গনে পাঁতত হইতে লাগল। তদ্দর্শনে অবাশল্ট রাক্ষসেরা শরাহত 
ও অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া খরের শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। ইত্যবসরে 
দূষণ উহাঁদগকে আশ্বাস দিয়া কুঁপত কৃতান্তের ন্যায় কার্মূক হস্তে রোষভরে 
রামের আভমুখে চাঁলল। রণপরাজ্মুখ রাক্ষসেরা উহার আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া 
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৩৪৬ আরণ্যকাণ্ড 


প্রতিনিবত্ত হইল, এবং শাল তাল ও শিলা গ্রহণপূর্বক দ্লুতবেগে রামের নিকট 
গমন কাঁরল। উভয় পক্ষে পুনর্বার রোমহর্ষণ অদ্ভূত যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
নিশাচরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া, চতুর্দক হইতে শূল মশার পাশ বৃক্ষ প্রস্তর ও 
অন্যান্য অস্ত্শস্ নিক্ষেপ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। তখন শরসমাচ্ছন্ন রাম সমন্তাং 
রাক্ষসে আবৃত দোঁখয়া, ভীষণ বীরনাদ পারত্যাগপূর্বক প্রদীপ্ত গন্ধর্ব অস্ম 
যোজনা করিলেন. তাঁহার শরাসন হইতে অসংখ্য শর নির্গত হইতে লাগল। 
দশ দিক শরসমূহে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন শরানপশীড়ত নিশাচরগণ রাম যে 
কখন শর গ্রহণ ও কখনই বা মোচন কাঁরতেছেন, ইহার কিছুই লক্ষ্য কারতে 
পাঁরল না, কেবল দোখল, তান অনবরত শরাসন আকর্ষণ কারতেছেন! দোখতে 
দেখতে শরাম্ধকারে সূর্যের সহিত আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রান কেবলই 
বাপবৃষ্টি কারতে লাগলেন। রাক্ষসেরা সমকালে নিহত ও সমকালে পাঁতিত 
হইয়া পাঁথবীকে আবৃত করিয়া ফেলিল। কেহ ‘বিনষ্ট হইয়াছে, কেহ ভূতলে 
লুশ্ঠিত হইতেছে, কাহার প্রাণ কণ্ঠাগত, কেহ ছিন্ন, কেহ ভিন্ন ও কেহ বা 
বিদীর্ণ, বহুসংখ্য এইরূপই দম্ট হইতে লাগিল, রণভ্হ্ ফীষশোভিত মস্তক, 
অঞ্গদসমলঙ্কৃত বাহন, উর, নানা প্রকার অলঙ্কার, (কৃ অশ্ব, রথ, চামর, ছত্র, 
বিবিধ ধৰজ ও শ্‌ল পট্টিশ প্রভাত বিচিত অজি 
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ঘড়াবংশ সর্গ ৩৪৭ 


রামের আভমুখে অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইল না। 


ঘড়াবংশ লর্গ॥ অনন্তর দূষণ সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইল দোখিয়া, পাঁচ সহস্র 
নিশাচরকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ কারিল। এ সকল রাক্ষস একান্ত দুর্ধর্ষ ও ভীমবেগ, 
উহাঁদগকে রণস্থল হইতে কখন পরাও্মুখ হইতে হয় না। উহারা দূষণের আদেশ- 
মান চতুর্দিক হইতে রামের উপর শূল পাঁটরশ বৃক্ষ অস শিলা ও শর অনবরত 
নিক্ষেপ কাঁরতে লাগিল। রাম নিমীলতনেত্র বৃষের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া 
সৃতাঁক্ষ] বাণে এ সমস্ত অস্ত্রশস্ব প্রতিরোধ কারলেন। পরে তান ক্রোধে 
ক্ষিপ্ত ও তেজে প্রদীপ্ত হইয়া, সমস্ত নমল কারবার আশয়ে দূষণ ও 
সৈন্যগণের উপর চতুর্দক হইতে শরবৃণ্টি কারতে লাগলেন। শতুনাশন দৃষণও 
ক্লোধাবিষ্ট হইয়া, বজ্জানুরূপ বাণে উহার শরজাল নিবারণ কাঁরতে প্রবৃত্ত 
হইল। তদ্দর্শনে রাম যারপরনাই কুপিত হইয়া ক্ষুর দ্বারা শরাসন, চার শরে 
চার অশ্ব ও অর্ধচন্দ্রাস্মে সারথির মস্তক কারয়া, তিন শরে উহার 
বক্ষঃস্থল বিদ্ধ কারলেন। তখন দূষণ ক পাঁরঘ গ্রহণ কারল। উহা 
স্বর্ণ পটুবোচ্টিত তীক্ষয-লৌহ-শঙ্কু-পূর্ণ ু-বসা-সংসিন্ত । উহা দেখিতে 
গিরিশঙ্গ ও ভীষণ ভুজশ্গের ন্যায় ধর্ঘ। এ মহাবীর স্বর-সৈন্য-বিমর্দনপর- 
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তোরণ-াবদারণ বজ্রবৎ কঠোর পাঁরঘ গ্রহণপূর্বক রামের দিকে ধাবমান হইল। 
তদ্দর্শনে রাম দুইটি শর সন্ধান করিয়া, আভরণসহ উহার দুই ভ্‌জদন্ড ছেদন 
করিলেন। প্রকান্ড পাঁরঘ দূষণের করভ্রচ্ট হইয়া ইন্দ্রধজবৎ ভূতলে পাঁতিত হইল ৷ 
সরা যাবত নাচ ইলা নারি হার হন টন 

|| 

ইত্যবসরে দর্শকমণ্ডলী রামকে সাধুবাদ প্রদান কাঁরতে লাগিলেন। অনন্তর 
মহাবল মহকেপাল বৃহৎ শূল, স্থ্লাক্ষ, পাঁটরশ, ও প্রমাথী পরশ গ্রহণপূর্বক, 
সমবেত হইয়া ক্রোধভরে রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর রাম এ 
সমস্ত আসন্নমত্যু সেনাপাতকে দোঁখবামান্র তীক্ষ] শরে অভ্যাগত আঁতিথিবৎ গ্রহণ 
কারলেন। পরে মহাকপালের শরশ্ছেদনপূর্বক অসংখ্য শরে প্রমাথীকে চর্ণ ও 
স্থুলাক্ষের স্থল নেত্র পূর্ণ কারয়া ফেললেন। স্থূলাক্ষ নিহত হইয়া 
শাখাস্ঙকুল অত্যুচ্চ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পাঁতিত হইল। তখন রামও কুপিত 
হইয়া আবলম্বে দূষণের পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঁচ সহস্র বাণে ?বনাশ কাঁরলেন। 

তখন খর সসৈন্য দূষণের 'িধনবার্তা শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, মহাবল 
সেনাপাঁতিগণকে কাঁহল, দেখ, মহাবীর দূষণ কুমনুষ্য রামের সাহত যুদ্ধ কাঁরয়া 
পাঁচ সহস্র সৈন্যসহ রণস্থলে শয়ান রাঁহয়াছে। তোমরা 'বাবধ অস্ত্র 
দ্বারা এ রামকে নাশ কর। এই বালয়া সে ধীর হইয়া, উদ্হার প্রাত 
ধাবমান হইল। অনন্তর শ্যেনগামী, নে “ যজ্ঞশত্র বিহঙ্গম, দুজয়ি, 












করবারাক্ষ, পরুষ, কালকামুক, সর্পাস্য ও রুধিরাশন 
এই দ্বাদশ প্রবলপরাক্রম তে শরবর্ষণপূ্বক দ্রুতপদে রামের 
অভিম্‌খে চালল। রাম স্বর্ণ খর্চর্ভ্তট ভত শরে খরের এঁ সৈন্যাবশেষ 
বিনাশ করিতে প্রবত্ত 


হ্‌ টিটু যেমন বক্ষে নষ্ট করে, তু তাঁহার 
১২১ কাঁরল। রাম শতসংখ্য রাক্ষসকে শত, 
ফ্ণা দ্বারা সংহার কাঁরতে লাগলেন। উহারাও 
ছন্নশরাসন হইয়া, শোপিতালপ্তদেহে ধরাসনে শয়ন 
কাঁরল। & সবল রাক্ষস মনত্তকেশে পাঁতিত হইলে, রণস্ধন কুশাল্তর্শ যজ্ঞবেদির 
ন্যায় লক্ষিত হইল, এবং উহাঁদগের মাংসশোণিতের কর্দমে এ ঘোর দণ্ডকারণ্যও 
নরকের ন্যায় হইয়া উঠিল। এইরূপে মনৃষ্য রাম একাকী পদাত হইয়া, 
সমবেত হইয়াছিল, তন্মধ্যে খর ও ন্রীশরা অবাঁশস্ট রাহল। আর আর সমস্ত 
দুঃসহবীর্ধ রাক্ষস বিনষ্ট হইয়া গেল। 


সপ্তাবিংশ সর্গ অনন্তর খর ধর্মযুদ্ধে সৈন্য ক্ষয় হইল দোখয়া, রর 
পূর্বক রামের অভিমুখে উদ্যতবল্র ইন্দ্রের ন্যায় ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে 

সেনাপাত ব্রিশিরা উহার সার্নীহত হইয়া কাহল, রাক্ষসনাথ ! আমি মহাবীর, তুমি 
সমরসাহসে ক্ষান্ত হইয়া, আমাকে যুদ্ধে নিয়োগ কর। আমই. রামকে বিনাশ 
কারব; অস্রস্পর্শ পূর্বক তোমার নিকট শপথ কাঁরতেঁছ, রাক্ষসগণের বধ্য 
রামকে নিশ্চয়ই রণশায়ী কাঁরব। আজ হয় আমার হস্তে রামের, নয় তাহার 
হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। এক্ষণে তুমি প্রতিনিবৃন্ত হইয়া মুহূর্ত কাল যুদ্ধসাক্ষণী 
হইয়া থাক। যদি রাম নিহত হয়, মহা আহনাদে জনস্থানে যাইবে, আর যদি 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 


সস্তাঁবংশ সর্গ ৩৪৯ 


আম বিনষ্ট হই, সংগ্রাম কারবার নিমিত্ত উহার সম্মুখীন হইবে। 
নিশাচর ত্রিশিরা মত্যুলোভে এইরূপ প্রার্থনা কারলে, খর কাঁহল, তবে 
তুমিই যুদ্ধে যাও। উহার আদেশমাত্র এ বীর, অশ্বসংযুক্ত উজ্জ্বল রথে আরোহণ 
করিয়া, ভ্রিশ্্গ পর্বতবৎ ধাবমান হইল, এবং রামের উপর জলবধাঁ নীরদের 
ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন শর বর্ষণপূর্বক জলার্দ দূন্দভির শব্দাকার বীরনাদ পারত্যাগ 
করিতে লাগিল। তৎকালে রামও উহার প্রত অনবরত শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন: 
সিংহ ও কুঞ্জরসদৃশ এ দুই মহাবল মহাবীরের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগল। 
ইত্যবসরে ব্রিশরা রামের ললাট লক্ষ্য কাঁরয়া তিনটি শরাঘাত কাঁরল। তখন 
তেজস্বী রাম কুপিত হইয়া কাঁহলেন, অহো! মহাবার রাক্ষসের এই বল! 
আমার ললাট যেন কুসূমকোমল শরে আহত হইল! যাহাই হউক. অতঃপর 
তুমিও আমার শরবেগ সহ্য কর। এই বলিয়া তান ক্রুদ্ধ হইয়া, ভুজজ্গসদৃশ 
চৌদ্দটি শরে উহার বক্ষ বিদ্ধ কারলেন। পরে সন্নতপর্ব চার শরে চাঁরাট অশ্ব 
এবং আট বাণে সারাঁথকে নম্ট কাঁরয়া, এক বাণে উহার উন্নত ধবজদণ্ড ছেদন 
কারয়া ফোললেন। '্রাশরা তণ্দণ্ডে রথ হইতে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম 
কাঁরতোছল, এই অবকাশে রাম উহাকে বাণে অনবরত বিদ্ধ কাঁরতে লাগলেন। 
'ন্লীশরা স্তম্ভিত হইয়া রাঁহল। তখন রাম রে হইয়া তিন বাণে উহার 
“তন মস্তক ছেদন কারিলেন। এ রাক্ষসও ং সধূম শোঁণত উদ্গার 
কাঁরতে কাঁরতে রণস্থলে 'নপাঁতিত হইল। এ বিশিরা বিনষ্ট হইলে খরের 
মূল-বলসংক্রান্ত হতাবাশম্ট সৈন্য রেড দিয়া, ব্যাধভশত মগের ন্যায় 
টুনা আর তথায় 'তিষ্ঠিতে পারল না। 
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অন্টাবিংশ সর্গ॥ অনন্তর খর দূষণ ও ত্রিশরার বিনাশে একান্ত 'বমনা হইল, 
এবং রাম একাকী মহাবল রক্ষসবল প্রায় উল্মূলন কাঁরয়াছেন দোখয়া, অত্যন্ত 
ভীত হইয়া উঠিল। উহার বিকুম অবলোকনে তাহার ত্রাসও জন্মিল। তখন 
নমদাঁচ যেমন ইন্দ্রকে এবং রাহ যেমন চন্দ্রকে লক্ষ্য কাঁরয়া যায়, তদ্রুপ এঁ মহাবীর 
রামের অভিমৃখে ধাবমান হইল, এবং মহাবেগে শরাসন আকর্ষণ কাঁনয়া শোঁণত- 
পায়ী ক্লোধদ্স্ত উরগতুল্য নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ কারতে লাগল। সে পৃনঃপুনঃ 
জ্যা-গুণে টঞ্কার প্রদান এবং শিক্ষান্গণে অস্ত সন্ধান ও অস্তক্ষেপণের বৈচচত্য 
প্রদর্শন কাঁরয়া, সমরে বিচরণ কাঁরতে লাঁগল। ক্রমশঃ উহার শরে দিকাঁবাঁদক 
সমুদয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রামও দীস্তস্ফুলঙ্গ অশ্নির ন্যায় গনতাল্ত দুঃসহ 
বাণে নভোমণ্ডল যেন মেঘাবৃত কাঁরয়া ফৌললেন। উভয়ের শরজাল সূর্যকে রোধ 
কাঁরল। উভয়েরই চেষ্টা পরস্পরকে বিনাশ করিতে হইবে । ঘোরতর যুদ্ধ হইতে 
লাগিল। আরোহী যেমন বৃহৎ হস্তীকে অঙ্কুশ আঘাত করে, তদ্রুপ খর 
রামের প্রাত নালীক, নারাচ, ও তীক্ষণ বকর্ণী প্রহার কারতে লাগিল। সে 


পাশধারণ কৃতাম্ত জ্ঞান কারতে লাগল। এ সময় রুম সমগ্র রাক্ষসসৈন্য বিনাশ 
নিবন্ধন পারশ্রান্ত হইয়াছলেন, তথাচ খর উট পরাক্রা্ত বাঁলয়া বোধ 
কারল। কিন্তু যাদ্‌শ সিংহ সামান্য মগ হয় না, তদ্রুপ রাম সেই 
1সংহের ন্যায় বিক্রান্ত এবং সিংহের গামী থরকে দৌথিয়া কিছুমাত্র 
ভাঁত হইলেন না। 

ক্রমশঃ খর অনলপ্রবেশাথাঁ পুরুর্তার 
পরে ক্লোধভরে বজ্ুতুল্য সািউধাণে 












কবচসাম্ধি ছিন্ন ভিন্ন কারয়া, শরানকরে 
রদ কারতে ল্যাগল। 

তখন রামের দেহ হইতে উজ্জ্বল বর্ম স্খলিত হইয়া পাঁড়ল, এবং তান 
শরাবদ্ধ ও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, জবলল্ত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
পরে তান অগস্ত্যপ্রদত্ত গভশরনাদ বৈষ্ণব ধনু সাঁচ্জত কারিয়া, এ নিশাচরের 
প্রাত ধাবমান হইলেন, এবং স্বর্ণপূঞজ্থ সম্বতপর্ব শর সন্ধান কাঁরয়া ক্লোধভরে 
উহার ধহজদণ্ড ছেদন কাঁরয়া ফোঁললেন। স্বর্ণানার্মত সুদর্শন ধহজ খণ্ড খণ্ড 
হইয়া ভূতলে পাঁড়ল। বোধ হইল যেন, সুরগগণের আদেশে সূর্যদেব অধোগামশ 
হইলেন। তদ্দর্শনে খর ক্রুদ্ধ হইয়া, চার বাণে রামের বক্ষ বদ্ধ কারল। মহাবীর 
রামও ক্ষত-বিক্ষত ও শোপিতান্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং ছয়টি 
শর যোজনা ও উহাকে লক্ষ্য কারয়া এক শরে মস্তক, দুই শরে বাহু ও তন 
অর্ধচল্দ্রাকার শরে উহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ কারলেন। পরে ভাস্করের ন্যায় প্রথর 
ঘয়োদশ শাণিত নারাচ গ্রহণ কিয়া, একটি দ্বারা উহার রথের যুগ, চারাঁট 
দ্বারা বাচ অশ্ব, একট দ্বারা সারাথর মস্তক, তিনাঁট দ্বারা রথের 'িবেণন, 
দুইটি দ্বারা অক্ষ, এবং একটি দ্বারা ধন্যর্বাণ ছেদন কারয়া, অবলীলারুমে 
আর একটি দ্বারা উহাকে বিদ্ধ কারলেন। তখন খর ছিন্বধনু রথশন্য হতাদ্ব 
ও হতসারাথ হইয়া, গদা ধারণ ও রথ হইতে লম্ষ প্রদানপূর্বক ভূতলে অবতাঁণ 
হইল। এই অবসরে বিমানস্থ দেবতা ও মহার্ধরাও হচ্টমনে কৃতাঞ্জালপুটে 
রামের ভূয়সী প্রশংসা কারিতে লাগিলেন। 
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একোনন্রিংশ সর্গ ৩৫১ 


একোনতিংশ সর্গম তখন রাম খরকে রথশূন্য ও গদাহস্তে ভূতলে অবতীর্ণ 
দেখিয়া, মৃদু কথা কঠোরতার সাঁহত কাঁহলেন, খর! তুই এই হস্ত্যশ্বপূর্ণ 
সৈন্যের আধিপত্যে থাঁকয়া যে দারুণ কর্ম কাঁরাল, ইহা অত্যন্ত ঘণৈত। যে 
ব্যক্ত লোকের ক্রেশদায়ক নিষ্ঠুর ও পাপাচার, ত্রিলাকের অধীশ্বর হইলেও 
তাহার প্রাণ ধারণ সহজ হয় না। যাহার কার্য সর্বাবরুদ্ধ, সেই নশংসকে সকলে 
সম্মখস্থ দুষ্ট সর্পবৎ নষ্ট কাঁরয়া থাকে। শিলা উদরস্থ হইলে যেরূপ রক্তপদাচ্ছি- 
কার মৃত্যু হয়, সেইরূপ যে লোভক্রমে পাপে লিপ্ত হইয়া আসন্তিদোষে তাহা 
বুঝিতে পারে না, লোকে হৃষ্ট হইয়া তাহার নিপাত দর্শন করে। খর! দণ্ড- 
কারণ্যের ধর্মশীল তাপসগণকে বিনাশ করিয়া তোর ক ফল হইতেছে? 
যে ব্যান্ত ঘাঁণত ক্রুর ও পামর, এশ্বর্য হইলেও শশর্ণমূল বৃক্ষের নঠায় শগঘ্ই 
তাহার অধঃপতন হইয়া থাকে। ফলতঃ পাপের আঁনষ্টকর ফল বৃক্ষের খতুকালশন 
পুষ্পের ন্যায় সময়ক্রমে অবশ্য উৎপন্ন হয়। বিষামাশ্রত অন্ন আহার কাঁরলে 
যেমন তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভাব দেখা যায়, পাপাচরণ কাঁরলে তদ্রুপই হইয়া 
থাকে। রাক্ষস! এক্ষণে আমি রাজার আদেশে পাষন্ডাদগের দণ্ডবিধানার্থ এ 


স্থানে আঁসয়াছি। অদ্য আমার এই স্বর্ণখাচিত হইয়া, তোর দেহ 

ণপূর্বক বল্মীক মধ্যে উরগের ন্যায় ৷ তুই এই অরণ্যে 
যে-সকল ধর্মশীল খাঁষকে ভক্ষণ সসৈন্যে নিহত হইয়া 
তাঁদেরই অনুগমন কাঁরাব। আজ ত বিমানে আরোহণপূূর্বক 
তোর নরকবাস দর্শন কারবেন। এছ যথেচ্ছ প্রহার কর, যেমন ইচ্ছা 
চেষ্টা কর, আজ আমি তোর মস্ত ন্যায় শনশ্চয়ই ভূতলে ফেলিব। 





গৌরব করে না। তোর মাচ দিক পাখা ক্ষায়েরাই ধক *লাঘা 
কাঁরয়া থাকে। মৃত্যুতুল্য যৃদ্ধকাল উপস্থিত হইলে কোন্‌ বশর কোলন্য 
প্রকাশপর্বেক আপনার গুণগারমা কাঁরতে পারে? ফলতঃ তুষাশ্নির উত্তাপে 
স্বর্ণপ্রাতরূপ পিত্তলের যেমন মান্য লাক্ষত হয়, সেইরূপ আত্ম*লাঘায় কেবল 
তোর লঘুতাই দূষ্ট হইতেছে। রাম! আম যে গদা গ্রহণপূর্বক ধাতুরাঞিত 
অটল অচলতুল্য দণ্ডায়মান আছ, ইহা কি তুই দোখিতোছস না? আমি পাশধারশ 
কৃতান্তের ন্যায় তোকে ও ত্রলোকের সকল লোককেও এই গদায় উৎসম্ব কাঁরতে 
পারি। এক্ষণে আমার বিস্তর বলবার আছে, কিন্তু আর বাঁলতোছি না, সূর্য 
অস্ত যাইবেন, সুতরাং যুদ্ধেরই সম্পূর্ণ বিঘন ঘাঁটিতে পারে। তুই চতুর্দশ সহস্র 
রাক্ষসকে বধ কারয়াছিস, আজ নিশ্চয়ই তোরে নষ্ট করিয়া তাদের স্মীঁপুত্রের 
নেত্রজল মহুছাইয়া দিব। 

এই বলিয়া খর ক্রোধভরে প্রদাীপ্তবন্দ্ুতুল্য স্বর্ণবলয়বেম্টিত গদা রামের 
প্রীত নিক্ষেপ করিল। খরের করপ্রাক্ষস্ত প্রকাণ্ড গদা ক্বতেজে বক্ষ গুল্ম 
সম্‌দয় ভস্মসাং করত ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতে লাগিল। রাম ওঁ কালপাশসদৃশ 
গদা আগমন কাঁরতেছে দেখিয়া, নভোমন্ডলে খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া ফেলিলেন। 
গদাও তৎক্ষণাৎ মল্তৌষাঁধবলে নিবরর্য ভ্জঙ্গণর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল। 
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৩৫২ আরশ্যকাস্ড 


বিংশ সর্গা। তখন ধমবিংসল রাম হাস্য কাঁরয়া কাঁহলেন, খর! এই ত তুই 
সমস্ত বলই দেখাইল। এক্ষণে বুঝলাম, তোর শান্ত অপেক্ষাকৃত অল্প, তুই 
এতক্ষণ কেবল বৃথা আস্ফালন কারিতোছাল। এ দেখ, তোর গদা আমার শরে চূর্ণ 
হইয়া গিয়াছে। তুই আঁত বাচাল। তোর বিশ্বাস ছিল যে উহার দ্বারা শরুনাশ 
হইবে, এক্ষণে তাহা দূর হইল। তুই কহিয়াছাল যে মৃত বীরগণের আত্মীয়- 
স্বজনের নেত্রজল মার্জনা কাঁরয়া দিব, তোর সে কথাও মিথ্যা হইয়া গেল৷ 
তুই আতশয় নীচ ক্ষুদ্রাশয় ও দুশ্চারত্র। গরুড় যেমন অমৃত হরণ কাঁরয়াছলেন, 
সেইরূপ আজ আমি তোর প্রাণ অপহরণ কাঁরব। অদ্য তুই আমার শরে 'ছিন্নকণ্ঠ 
দেহে 'বাক্ষপ্তহস্তে, যেমন অসূলভা কাঁমননকে, সেইরূপ অবনীকে আলিঞ্গন- 
পূর্বক শয়ন কাঁরতে হইবে। তুই ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলে, এই জনস্থানে 
নিরাশ্রয় খাঁষগণ নার্বঘেন অবস্থান ও নির্ভয়ে বিচরণ কারবেন। আজ বিকট- 
এবং তুই যাহাদের পাত, সেই দুৎকুলোৎপন্না পর্ণীরাও আজ হতসর্বস্ব হইয়া 
শোকে মোহিত হইবে। রে নৃশংস! ব্রাহ্মণকণ্টক! কেবল তোরই জনা মুনিগণ 
এতাঁদন সভয়ে হোম কাঁরতোঁছিলেন। 

তখন খর রামের এই কথা শ্রবণপূর্বক, ভৎসনা কাঁরয়া 
বহর না করা রাকা হরর ভ তুই অত্যন্ত গৰ্বিত, এই জন্য 
মৃত্যুকাল আসন্ন হইলেও ব ১৬ 
হইয়া আইসে, বাম্ধির দ্খলতা বশত ন আয কার কার বিচার কার্ডে পারে 
মা ই বহয় খৰে হাহ কি 








দেখ এইবাবে. নিলি তখন এহাবার.রাম. শরানকরে বক্ষ ছোন 
কাঁরয়া খরের বিনাশার্থ ক্রোধাবিচ্ট হইলেন। তাঁহার সর্বাঞ্গে ঘর্মাবন্দ; নির্গত 
হইতে লাগল এবং রোষে নেযপ্রান্ত শোণরাগে আরম্ত হইয়া উঠিল। তান 
আঁবশ্রান্ত শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। খরের শরক্ষত দেহরম্ধ হইতে প্রল্রবণের 
ন্যায় সফেন শোঁণত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে প্রহারবেগে একান্ত বিহ্বল 
হইয়া উঠিল, এবং রাাীধরগন্ধে উন্মত্ত হইয়া দ্লুতবেগে রামের দিকে ধাবমান 
হইল। রাম উহাকে রক্তান্তদেহে মহাক্রোধে আগমন কাঁরতে দেখিয়া, সত্বরে 
দুই তিন পদ অপসৃত হইলেন, এবং উহার বিনাশার্থ ইন্দপ্রদত্ত ব্রশ্ধাস্সদৃশ 
আঁশ্নতুল্য এক শর "নিক্ষেপ কারলেন। উহা 'ির্মন্ত হইবামার মহাবেগে খরের 
বক্ষঃস্থলে পাঁতিত হইল। খরও শরাশ্নতে দগ্ধ হইয়া, শ্বেতারণে' রুদ্রের 
নেন্রজ্যোতিতে ভস্মভূত অন্ধকাসরের ন্যায়, বজ্জাহত বত্রের ন্যায়, ফেন-নহত 
নমৃচির ন্যায়, এবং অর্শানীচ্ছন্ন বলের ন্যায় ভূতলে পাঁড়ল। 

তদ্দর্শনে চারণসহ সুরগণ 'বাঁস্মত হইয়া, দুল্দুভিধ্যান ও রামের মস্তকে 
পুজ্পবাষ্ট কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেরই মনে হর্ষ উপস্থিত হইল। কাহতে 
লাগলেন, রাম অক্পক্ষণে যুদ্ধে খরদূষণ প্রভাতি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার 
কাঁরলেন। ইহার কার্য অতি অদ্ভূত! ইহার বলবার্য আঁত বিচিত্র! 'বষুর 
ন্যায় ইহার কি স্থযই লাক্ষত হইল। এই বাঁলয়া উ'হারা বিমানযোগে স্ব-স্ব 
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স্থানে প্রস্থান কাঁরলেন। 

অনন্তর অগস্ত্যাঁদি খাঁষ ও রাজার্ষগণ পুলাকতমনে রামকে সম্বর্ধনা কাঁরয়া 
কাঁহলেন, বৎস! সূররাজ ইন্দ্র এই নিমিত্ত পবিত্র শরভঙ্গাশ্রমে আঁসয়াছিলেন, 
এবং এই কারণেই মুনিগণ আশ্রমদর্শনিপ্রসত্গে তোমায় এই স্থানে আনিয়াছিলেন। 
এক্ষণে তোমা হইতে তাহা সুসিদ্ধ হইল। অতঃপর আমরা দশ্ডকারণ্যে নার্বিঘে? 
ধর্মাচরণ কাঁরব। এই বাঁলয়া উত্হারাও তথা হইতে গমন করিলেন। 

পরে বীর লক্ষ্মণ জানকীর সাঁহত 'গারিদূর্গ হইতে নিচ্কান্ত হইলেন 
এবং মহা আহনাদে রামকে গিয়া আভবাদন করিলেন। রাম জয়্রীলাভে সবশেষ 
সমাদৃত হইয়া উ'হাদের সাঁহত আশ্রমে প্রাবন্ট হইলেন। তখন চন্দ্রাননা জানকী 
দোখলেন, রাক্ষসকুল নিম্মূল হইয়াছে ও মীনগণের সুখদ রামও কুশলশ 
আছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার মন পলকে পূর্ণ হইল এবং তান পুনঃ পুনঃ 
তাঁহাকে আলিঙ্গন কাঁরতে লাগিলেন। 


একতিংশ সৰ্গ ৷ এ যুদ্ধে অকম্পন নামে একাঁটমান্ন রাক্ষস অবাশষ্ট ছিল, সে 
জনস্থান পারিত্যাগপূর্বক দ্লুতবেগে লগ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে কাঁহল, 
রাজন! জনস্থানের রাক্ষসেরা নিহত এবং খরও ববনষ্ট হইয়াছে, আমই 
কেবল বহুকণম্টে এখানে আইলাম। 

রাবণ অকম্পনের মুখে এই কথা শ্রবণমাত আরন্তলোচন হইয়া স্বতেজ্ে 







(৯ কৃতান্তকে সার কাঁরতে পারি, স্ববেগে 
্ টি ত 

বাক্যে কৃতাঞ্জালপুটে রাবণের নিকট অভয় 
প্রার্থনা কাঁরল এবং অভয় উ্রাস্ত হইয়া বিশ্বস্তাঁচত্তে কাঁহল, মহারাজ! দশরথের 
পুল রাম নামে এক বীর আছে। সে শ্যামবর্ণ সর্বাগ্গসুন্দর ও যুবা, উহার 
স্কন্ধদেশ উন্নত এবং বাহুযুগল সুবৃন্ত ও দীর্ঘ। উহার বলাবক্রমের তুলনা 
নাই। সেই রামই জনস্থানে খর ও দূষণকে বিনাশ কারয়াছে। 

রাবণ এই বাক্য শ্রবণপূর্বক ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাঁহল, 
অকম্পন! রাম কি ইন্দ্রাদ দেবগণের সহিত জনস্থানে আসিয়াছে? 

অকম্পন কাঁহল, রাক্ষসরাজ! রাম ধনূ্ধরাঁদগের অগ্রগণ্য দব্যস্তসম্পন্ন ও 
মহাশ্‌র। লক্ষ্মণ নামে উহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে। সে উহারই ন্যায় 
বলবান্‌। তাহার নেব্রপ্রান্ত আর্ত, মখ্রী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, এবং কণ্ঠস্বর 
দুন্দভিবং গভীর । শ্রীমান রাম এ লক্ষণের সাহত বায়্বাহ্নসংযোগের নাস 
মিলিত আছে। সে রাজগণেরও রাজা । উহার সাঁহত যে সূরগণ আইসে নাই, 
ইহা নিশ্চয় জানিবেন। উহার শর প্রাক্ষস্ত হইবামান্র যেন পণ্তমৃখ সর্প হইয়া 
রাক্ষসগণকে গ্রাস করে। রাক্ষসেরা ভয়ে যে দিকে যায়. সেই দিকেই যেন উহাকে 
সম্মুখে দেখে। ফলতঃ কেবল এ বীরই আপনার জনস্থানকে নষ্ট কারিয়াছে। 

তখন রাবণ কাঁহল, অকম্পন! আম এঁ রাম ও লক্ষণের বধসাধনের 'নামস্ত 
এখনই জনস্থানে যাত্রা কারব। শানয়া অকম্পন কহিল, রাজন্‌! আমি রামের 

২৩ 
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৩৫৪ আরণ্যক-ণ্ড 


বল বাঁ্য ও কার্য যেরূপ কাঁহতোঁছ, শ্রবণ করুন। এ মহাবশর কুপিত হইলে, 
কাহার সাধ্য যে বিক্ৰমে উহাকে যুদ্ধে নিরস্ত কাঁরয়া রাখে। সে শরজালে 
জলপূর্ণ নদীর স্রোত প্রাতকূলে আনতে পারে। আকাশ গ্রহতারা- 
শূন্য এবং রসাতলগামিনী পৃথিবীকে উদ্ধার কাঁরতে পারে। সমুদ্রের বেগ 
িনবারণ, বেলাভাম ভেদ কাঁরয়া জলপ্লাবন, বায়ুর গাঁতরোধ, এবং 
লোক ক্ষয় করিয়া পৃনর্বার সৃন্টিও কারতে পারে। যেমন পাপাঁর স্বর্গ 
আয়ত্ত করা সুকঠিন, সেইরূপ আপাঁন সমস্ত রাক্ষসের সাঁহত প্রবৃত্ত হইলেও 
উহাকে কখনও পরাস্ত কাঁরতে পারবেন না। সে সুরাসুরগণের অবধ্য, কিন্তু 
আমি উহার বনাশের এক উপায় কাহতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ করুন! সীতা 
নামে উহার এক সুরূপা পরী আছে। সে সর্বালভ্কারসম্পন্না ও পূর্ণযৌবনা। 
তাহার অঞ্গসৌম্ঠব দর্শন কাঁরলে 'বাঁস্মত হইতে হয়। সে একটি স্তীরয়। 
মনষ্যের কথা কি, দেবী গন্ধবাঁ অপ্‌সরা ও পন্নগীও তাহার অনুরূপ নহে। 
আপাঁন বনমধ্যে কোনরূপে রামকে মোহিত করিয়া এ সীতাকে অপহরণ করুন৷ 
স্বশীবয়োগ উপস্থিত হইলে সে কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারবে না। 
তখন রাবণ এই কথা সঙ্গত বোধ কাঁরল, এবং 'কয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া 
কাহল, অকম্পন! আম এই প্রাতেই একাকী বত 
যাইব, এরং সাতাকে মহাহর্যে' লণকা নগরীতে (৷ 
বীর গর্দভবাহন উজ্জ্বল রথে আরোহণপর্্র 






শোভা পাইতে লাগল। অদূরে তীয় মারাঁচের আশ্রম। রাবণ বহরে 
আত্ম করিয়া তথায় উপস্থিত ্তুপ। তখন মারাঁচ স্বয়ং পাদ্য ও আসন 
কাত সলভ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদানপূর্বক জিজ্ঞাঁসল, 
রাজন! নিশাচরদিগের তাস যখন একাকী এত সার আইলে 
ইহাতেই আমার মনে সর্ট 

তখন রাবণ কাঁহল, রি! রাম অর, বকর দাত জনা রর ভল 


রাক্ষসগণকে নম্ট কাঁরয়াছে। এক্ষণে আমি উহার ভার্যাকে অপহরণ কাঁরব, 
তুমি তাদ্বষয়ে আমার সহায়তা কর। 

মারীচ রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কাঁহতে লাগিল, রাক্ষসরাজ ! বল, 
কোন্‌ মিত্ররূপশী শত তোমার নিকট সাঁতার কথা উল্লেখ কাঁরল। বোধ হয় 
তুমি ক্যহারও অবমাননা কাঁরয়াছিলে, সেই তোমার এইরূপ দুর্বচ্ধি 
ঘটাইতেছে। এক্ষণে সীতাকে হরণ কাঁরয়া আনিতে কে তোমায় পরামর্শ দিল? 
রাক্ষসকুলের শৃঙ্গছেদে কাহারই বা ইচ্ছা হইল? যে এই বিষয়ে তোমাকে 
উৎসাহত কাঁরতেছে, সে তোমার পরম শত্রু, সন্দেহ নাই। সে তোমাকে দিয়া 
সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের চেষ্টা কারতেছে। বল, কে এইরূপ কর্মে 
প্রবৃত্ত কাঁরয়া তোমায় কুপথে প্রবার্তত কারল। তুমি সুখে শয়ান ছিলে, কেই 
বা তোমার মস্তকে আঘাত কারিল। দেখ, রাম উন্মত্ত হস্তী, বিশুদ্ধ বংশ উহার 
শুন্ড, তেজ মদবার, এবং বাহুদ্বয় দণ্ত, এক্ষণে যুদ্ধ করা দূরে থাক, তুমি 
উহাকে নিরীক্ষণ কাঁরতেও সমর্থ নও। রাম মহাবল সংহ, রণক্ষেত্রে সঞ্চরণ 
উহার অঙ্গসন্ধি ও কেশর, রণচতুর রাক্ষসম্গ সংহার করা উহার কার্য, শাণিত 
আঁস দশন এবং শরই অঙ্গ ; সে এক্ষণে নিদ্রিত আছে, তাহাকে জাগাঁরত করা 
তোমার উচিত হইতেছে না। রাম বিস্তীর্ণ সমুদ্র ; কোদস্ড উহার কুম্ভর, 
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রয়াপ্রিংশ সর্গ ৩৫৫ 


ভুজবেগ পশুক, তুমুল যুদ্ধ জল, এবং বাণই তরঙ্গ রাজন! এ সমুদ্রের মুখে 
পতিত হওয়া তোমার শ্রেয় নহে। এক্ষণে প্রসন্ন হও, এবং শীঘ্র লঞ্কায় গমন 
কর। তুমি আপনার পত্সীগণকে লইয়া সুখে থাক, এবং রামও অরণ্যে সাঁতার 
সহিত সুখী হউন। 

তখন রাবণ মারীচের এইরূপ কথা শ্রবণ কাঁরয়া তথা হইতে লৎকায় 
প্রস্থান কারল। 


ম্যাতংশ সৰ্গ ৷ এদিকে শূর্পণখা দেখল, রাম একাকী উগ্রকর্মকুশল চতুর্দশ 
সহস্প নিশাচরকে বিনাশ কাঁরলেন, খর, দূষণ ও '্লিশরাও নিহত হইল ; দেখিয়া 
এ মেঘসদূশী রাক্ষসী শোকাবেগে চীৎকার কারতে লাগল, এবং রামের এই 
দুষ্কর কার্য নিরাক্ষণে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাবণরাক্ষিত লঙ্কায় গমন করিল। 
তথায় গিয়া দেখল, রাক্ষসাধনাথ রাবণ বিমানে প্রভাপ্রদপ্ত উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে 
চ্বর্ণবোদগত জবলন্ত হুতাশনের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, এবং সুররাজ ইন্দ্রের 
নিকট যেমন সরগণ উপবিষ্ট থাকেন, তদুপ মাল্যবগূ্ণ উহার সম্মদখে উপবেশন 





এবং: দেবগগকেও: মদন অরে রেপেরদারাপহারা অনিক ও. যজাবঘাত্র। 
ওঁ মহাবীর ভোগবতশী নগরীতে ভুজগরাজ বাসুকেকে পরাস্ত কাঁরয়া, তক্ষকের 
প্রিয়পত্রীকে হরণ কারয়াছিল। কৈলাস পর্বতে ফক্ষাধপাঁত কুবেরকে ওয় 
কাঁরয়া, কামগামণ পুষ্পক রথ আনয়ন কাঁরয়াছিল ; এবং ক্লোধভরে দিব্য 
চৈৰরথ কানন, উহার মধ্যবতাঁ সরোবর ও নন্দন বন নষ্ট কাঁরয়া নভোমণ্ডলে 
উদয়োম্মুখ চন্দ্র-সূর্ষেরও গাঁতরোধ কাঁরয়াছল। এঁ বিজয় পূর্বে বনমধ্যে 
দশ সহস্র বংসর তপঃসাধন কাঁরয়া, ভগবান ব্রক্ষাকে আপনার দশ মস্তক 
উপহার প্রদান করে, এবং ৱহ্মারই বরপ্রভাবে মনুষ্য ব্যতীত দেব দানব গন্ধর্ব 
পিশাচ পক্ষী ও সর্প হইতে মৃত্যুভয়শন্য হয়। উহার গলদেশে দিব্য মাল্য 
লাম্বিত হইতেছে, আকার পর্বতের ন্যায় সুদীর্ঘ, নেত্র বিস্তীর্ণ ও তেজঃপ্রদণস্ত। 
সে বেদাবদ্বেষী সর্বলোকভয়াবহ ক্লুর কর্কশ ও নির্দয়! ভয়বিহবলা রাক্ষসী 
শর্পপখা সেই সহোদর রাবণকে দেখিতে পাইল। 


ঘয়চ্ৰিংশ স্গা। অনন্তর শূর্পণথা অমাতাগণের সমক্ষে মহাক্রোধে কঠোরভাবে 

কাহিল, রাবণ! তুমি স্বেচ্ছাচারী ও কামোন্মত্ত, এক্ষণে যে ঘোরতর ভয় উপস্থিত 

তাহা ব্যাঝতে হয়, কিন্তু বাঝতেছ না। যে রাজা লব্ধ ও. ইন্্রিয়াসন্ত. 
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প্রজারা শ্মশানাগ্নবং কদাচ আহার সমাদর করে না। যে রাজা উচিত 
সময়ে স্বয়ং কার্ধসাধন না করে, সে রাজ্যও কার্ষের সাঁহত নষ্ট হইয়া যায়। 
যে রাজা দূত নিয়োগ করে নাই, ষথাকালে প্রজাঁদিগকে দর্শন দেয় না, এবং 
একান্তই অ-স্বাধীন, হস্তী যেমন নদীগভর্থ পঙ্ককে পাঁরহার করে, তদ্রুপ 
লোকে তাহাকে দূর হইতে ত্যাগ কারিয়া থাকে। যে রাজা মান্পিহস্তগত রাজ্যের 
তত্ত্বাবধান না করে, সমনুদ্রমগ্ন পর্বতের ন্যায় তাহার আর উন্নতি দৃন্ট হয় না। 
রাবণ! তুমি চপল, আঁধকার মধ্যে কুত্রাপ তোমার দূত নাই, এক্ষণে সুধীর 
দেব দানব ও গন্ধর্কের সাহত বিরোধাচরণপূর্বক কিরুপে রাজা হইবে। তুমি 
বালকস্বভাব ও নির্বোধ, জ্ঞাতব্য কি আছে তাহাও জান না, সুতরাং রুপে 
রাজা হইবে। যাহার দূত, ধনাগার ও নশীত অন্যের অধীন, সেই রাজা সামান্য 
লোকের সদৃশ, সন্দেহ নাই। নৃপতি দূরস্থ অনর্থ দূত দ্বারা জ্ঞাত হন, এই 
জন্য লোকে তাঁহাকে দূরদর্শ বালয়া থাকে। বোধ হয়, তোমার মান্গণ 
সামান্য, এবং কোথায়ও দূত নাই, এই জন্য জনস্থান যে উীচ্ছিন্ন হইল, তাহা 
জানিতেছ না। রাম একাকা চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস এবং খর ও দূষণকে সংহার 
কাঁরয়াছে। খাঁষগণকে অভয় দান ও দণ্ডকারণ্যের মঙ্গল বিধান কাঁরয়াছে। 
এক্ষণে রাজ্যমধ্যে এই যে ভয় উপস্থিত, তুমি ঢু না, ইহাতেই 








উই পড়ে; দেবে রাজা অধিকারলষ্ট হর বোনা রত দা 
হইয়া থাকে। কিন্তু যান সাবধান ধর্মশীল কৃতজ্ঞ ও জতোন্দ্রয়, এবং রাজ্যের 
কিছুই যাঁহার অজ্ঞাতে থাকে না, তাঁহার পতন কোন মতে সম্ভব নহে। যে 
রাজা চক্ষে 'নাদ্রত, কিন্তু নীতিনেত্রে সজাগ রাহয়াছেন, যাঁহার ক্রোধ ও 
প্রসন্নতার ফল সকলে দেখতে পায়, তাঁহার কুত্াঁপ অনাদর নাই। রাবণ! তুমি 
এই রাক্ষসগণের হত্যাকাণ্ডের কিছুই জান না, ইহাতে বোধ হয় যে. তুমি 
নিতান্তই নির্বোধ এবং এ সকল গ্‌ণও তোমার নাই। তুমি কাহাকে দৃক-পাত 
কর না, দেশকাল বুঝ না. এবং গ্‌ণদোষ নির্ণয়েও সম্পূর্ণ অপটু, সুতরাং 
তোমার রাজ্যনাশ আঁচরাংই ঘাটবে। 

অতুল ধনের আঁধপাঁত গাঁবত রাবণ শূর্পণখার মুখে স্বদোষের এই 
সমস্ত কথা শ্বীনয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল। 


চতু্তিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাবণ রোষভরে শুর্পণখাকে জিজ্ঞাঁসল, শোভনে ! 
রাম কে? উহার বিক্ৰম কেমন? আকার ক প্রকার? কি কারণে দুর্গম দণ্ড- 
কারণ্যে আসিয়াছে? যে অস্ত্রে রাক্সেরা নিহত হইল, তাহা কিরূপ? এবং কেই 
বা তোমাকে বিরূপ কাঁরয়া দিল? 
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তখন শূর্পণখা কুপিত হইয়া কাঁহতে লাগল, রাবণ! রাম কন্দর্পের ন্যায় 
সমন্দর, উহার বাহ: দীর্ঘ, চক্ষু বিস্তীর্ণ, এবং পরিধেয় বল্কল ও মূগচর্ম। সে 
ইন্দ্রধনৃতুল্য স্বর্ণবলয়-জাঁড়ত কোদশ্ড আকৃষ্ট কাঁরয়া উগ্রাবষ সর্পের ন্যায় 
নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সে রণস্থলে কখন শর গ্রহণ, কখন শর মোচন, 
এবং কখনই বা ধনু আকর্ষণ করে, ছুই দুষ্ট হয় না; ইন্দ্র যেমন শলাবৃষ্টি 
দ্বারা শস্য নাশ করেন, তদ্রুপ কেবল সৈন্যই বিনাশ কারতেছে, ইহাই নেত্র- 
গোচর হইয়া থাকে, এ মহাবীর একাকী পদাতিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, তন 
দণ্ডের মধ্যে খর, দূষণ ও ভীমবল চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার কাঁরয়াছে। 
খাঁষগণকে অভয় দান এবং দণ্ডকারণ্যের শুভসাধন করিয়াছে । স্তীবধে পাছে 
পাপ স্পর্শে এই জন্য আমাকেই কেবল 'বরূপ কাঁরয়া পাঁরত্যাগ কাঁরল। 

রাবণ! লক্ষ্মণ নামে উহার এক ভ্রাতা আছে। সে উহার ন্যায় বলবান। সে 
তেজদ্বাঁ জয়শীল ও বুদ্ধিমান! সে উহার একান্ত ভক্ত ও অত্যন্ত অনুরন্ত। সে 
যেন উহার দাক্ষিণ হস্ত, ও দ্বিতীয় প্রাণ। এ রামের এক “প্রিয় পত্ষীও 
সমভিব্যাহারে আছে। সে স্বামীর 'হতকর কার্যে সততই রত। তাহার নেত্র 
আকর্ণ আয়ত, মুখ পূর্চন্দ্রসদৃশ এবং বর্ণ তস্তকাণ্চনের ন্যায়। সে সুনাসা 
ও সুরূপা। উহার কেশ সুচিক্কণ, নখ কিপিং উন্নত, কাঁটদেশ ক্ষীণ, 
নিতম্ব নিবিড়, এবং স্তনদ্বয় স্থূল ও উচ্চ! ন্যায়, এবং সাক্ষাং 
লক্ষ্মীর ন্যায় তথায় বিরাজ কারতেছে। কিন্নরী ও যক্ষণও তাহার 
সদৃশ নহে। আঁধক কি, এরূপ নারণ তা্ঘ১পাঁথবশীতে আর কখন দৌঁখ নাই? 
সে যাহার ভার্ধা হইবে, সে প্রফুজ্লম্কৃঠি১র্ষাহাকে আলিঙ্গন কাঁরবে, এঁ ভাগ্যবান 
দর্পণ হইয়া থাঁকবে। রাবণ! সেই সুশীলা 
তোমারই যোগ্য, এবং তুমিও উন্স্উপয্ত। আমি তোমারই জন্য, উহাকে 


আনবার উদ্যোগে লাম কর লক্ষ্মণ আমার নাসা কর্ণ ছেদন কাঁরল। 










কাঁরয়া দেও ৷ যাহা কাঁহলাম, যাঁদ ইহা সঙ্গত বোধ কাঁরয়া থাক, এখনই 
অসঙ্ডকোচে ইহাতে প্রবৃত্ত হও। বাম ও লক্ষ্মণ একান্ত অসন্ত, ও নিতান্ত 
নিরুপায়, তুমি ইহা স্থির ব্ঝিয়া সাতাগ্রহণে যত্র কর। আম তোমার নিকট 
খর, দূষণ এবং জনস্থানস্থ সমস্ত রাক্ষসেরই বিনাশের কথা উল্লেখ করিলাম ; 
শুনিয়া যাহা উচিত বোধ হয়, তাহারই অনুষ্ঠান কর। 


পণ্চত্িংশ সর্গম অনন্তর রাবণ শূর্পণখার এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া 
মান্রিগণের সাঁহত হাঁতকর্তব্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইল, এবং এই 'িষয়ের দোষ 
গুণ সম্যক্‌ বিচার করিয়া, উহাদের মত গ্রহণপূর্কক প্রচ্ছন্নভাবে যানশালায় 
প্রবেশ কাঁরল। তথায় গিয়া সারাথকে কাঁহল, সৃত! তুমি এক্ষণে রথ যোজনা 
কর। সারাঁথ এইরূপ আঁভাঁহত হইবামান্র তৎক্ষণাৎ উহার অভিলাষত উৎকৃষ্ট 
রথযান আনয়ন কাঁরল। উহা স্বর্ণময় ও রত্বখাচিত। উহাতে স্বর্ণ ভূষণশোভিত 
পিশাচবদন গর্দভ যোজিত হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ এওঁ মনোরথগামশ রথে 
আরোহণপূর্বক জলদগস্ভীর রবে সমুদ্রের আভমুখে চঁলিল। উহার মস্তকে 
শ্বেতচ্ছন্র, উভয় পার্শ্বে শ্বেত চামর, সর্বাষ্গে স্বর্ণালঙ্কার। এ বীর সুদৃশ্য 
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পারচ্ছদে অপূর্ব শোভা পাইতেছে। সে সুরগণের পরম শত ও খাঁষঘাতক। 
উহার মস্তক দশ, হস্ত বিংশতি, এবং বর্ণ বৈদূর্য মণির ন্যায় শ্যামল। সে 
গ্রমনকালে দশশ্‌জ্গ পর্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল, এবং 'বদদ্যৎ যাহাতে স্ফৃর্তি 
পাইতেছে এবং বুকশ্রেণী যাহার অনুসরণ কারতেছে, এইরূপ মেঘের ন্যায় 
শোভিত হইতে লাগিল। 

ক্রমশঃ রাবণ সমুদ্রের উপকূলে উপনীত হইল। দখল, তথায় শৈলরাজি 
বিস্তৃত আছে, এবং স্নিশ্ধসাঁলল স্বচছ সরোবর, ও বোঁদমাঁন্ডত স্প্রশস্ত 
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আশ্রমসকল রহিয়াছে। কোথাও কদলশ ও নারিকেল, কোথাও বা শাল তাল 
ও তমাল প্রভৃতি ফলপুম্পপূর্ণ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। এ স্থানে সর্প ও পক্ষিসকল 
আশ্রয় লইয়াছে। গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ {বিচরণ কারতেছে। নিস্পৃহ সিদ্ধ, চারণ, 
বৈখানস, বালখিল্য, আজ, মাষ ও মরীচিপ খাঁষগণ তপঃসাধনে প্রবৃত্ত আছেন 
এবং ক্রুড়াচতুরা অপ্‌সরা ও স:রূপা দেবরমশীগণ ব্য আভরণ ও 'দব্য 
মাল্য ধারণপূর্বক বিহার কাঁরতেছেন। উহা অমৃতাশী দেবাসুরগণের আবাস, 
সততই সাগরতরঙ্গে শীতল হইয়া আছে। তথায় বৈদূযাশলা সংপ্রচুর, হংস 
সারস ও মণ্ড্‌কেরা নিরন্তর কলরব কাঁরতেছে, এবং ষাঁহারা তপোবলে দিব্য লোক 
অধিকার করেন, তাঁহাঁদগের পাণ্ড্বর্ণপূস্পমাল্যশোভত গীতবাদ্যে ধ্বনিত 
কামগামী বিমান শোভমান হইতেছে। উহার কোথাও নির্যাস-রসের উপাদান 
চন্দন, কোথাও ঘ্রাণতৃপ্তিকর উৎকৃষ্ট অগুরু, কোথাও সুগন্ধফল তক্কোল 
বৃক্ষ, কোথাও তমালপ্‌ষ্প ও মরীচের গুল্ম, কোথাও শদচ্কপ্রায় মৃন্তাসমৃহ, 
কোথাও সুদৃশ্য শঙ্খস্তূপ, এবং প্রবাল, কোথাও স্বর্ণ ও রৌপ্যের পর্বত, 
কোথাও নির্মল রমণীয় প্রত্রবণ এবং কোথাও বা হস্ত্য*বরথ-সমাকীর্ণ 
ধনধান্যপূর্ণ স্তীরক্রসম্পন্ন নগর। 

রাক্ষসরাজ রাবণ সমুদ্রের উপকূলে সু হাস্নগ্ধ বায় সেবন ও 
এই সমস্ত অবলোকনপূর্বক গমন কাঁরতে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে 
পর সার মননগণ তপস্যা কারতেছেন। 










কচ্ছপকে গ্রহণ কাঁরয়া, ভক্ষণা' বৃক্ষের অনাতর শাখার উপবেশদ 
কাঁরয়াছিল। সে উপবিষ্ট হই র দেহভরে শাখা ভগ্ন হইয়া যায়। 
উহার নিম্নে বৈখানস, মাষ, বারী, মরীচপ, আজ ও ধুম নামক খাঁষগণ 
অবস্থান কাঁরতোছিলেন। ক দর প্রত একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া, এক 


শাখা ও গজ কচ্ছপ গ্রহণপূর্কক বায়দবেগে 
গমন কাঁরতে লাগল, ইরা কট কে ভক্ষণ এবং. শাখা 
দ্বারা নিষাদ দেশের উচ্ছেদ সাধন কারয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল। তৎকালে 
এই আহনাদে তাহার বল দ্বিগুণ বার্ধত হইয়া উঠিল। সে অমৃত হরণের 
নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইল, এবং ইন্দ্রভবন হইতে লৌহজাল ছিন্ন-ভন্ন 
ও রক্রগৃহ ভেদ কাঁরয়া, সুরক্ষিত অমৃত হরণ কারিল। রাবণ সমুদ্রকূলে গিয়া 
সেই সভদ্রনামা বটবৃক্ষ দেখতে পাইল। 

অনন্তর সে সাগর পার হইয়া নিভৃত স্থানে এক পাব রমণীয় আশ্রম 
দর্শন কারল। তথায় কৃষ্ণাজনধারী জটাজটশোভিত 'মতাহারী মারীচ বাস 
কারিতোছিল। রাবণ উপস্থিত হইবামান্র সে পাদ্যাদ দ্বারা উহাকে অর্চনা 
কারল, এবং দেবভোগ্য ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করিয়া, যযান্তসঙ্গত বাক্যে কহিল, 
রাজন! লঙ্কা নগরণীর সর্বাঙ্গীণ কুশল ত? তুমি ?ক উদ্দেশ করিয়া পুনর্বার 
এ স্থানে আগমন কাঁরলে 2 





ঘট্ন্িংশ সর্গ॥ রাবণ কহিল, মারীচ! আম [পদস্থ হইয়াছি ; বিপদে তুমিই 
আমার একমাত্র সহায়। এক্ষণে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে. কহিতোছি শ্রবণ কর। তুমি 
জনস্থান জান ; তথায় আমার ভ্রাতা খর দুষণ, ভাগনী শৃর্পণখা, ও মাংসাশী 
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বৰাশরা বাস কারত, এবং আমার আদেশানুসারে সমরোৎসাহী আর আর 
নিশাচরও উহাদের সমভিব্যাহারে ছিল! উহারা মহাবীর খরের মতানবতর্ঁ 
ও ভাীমকর্মপরায়ণ ; উহাদের সংখ্যা চতুর্দশ সহস্র। এ সকল রাক্ষস অরণ্যে 
ধর্মচারী খাঁষগণের উপর সতত অত্যাচার কাঁরত। এক্ষণে উহারা বর্ম ধারণ ও 
অন্তর গ্রহণপূর্বক রামের সাঁহত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াঁছল। এ মনূষ্য উহাঁদগকে 
কোন কঠোর কথা না কাঁহয়া ক্রোধভরে কেবলই শর ত্যাগ করে, এবং পদাঁত 
হইয়াই সকলকে সংহার কাঁরয়াছে। সে খরকে নিহত, দৃষণকে 'বনষ্ট, এবং 
ৰাশরাকে রণশায়ী করিয়া, দণ্ডকারণ্য ভয়শূন্য করিয়াছে। মারচ! পতা 
রুষ্টমনে যাহাকে সস্ত্রীক নির্বাসিত করিল, সেই ক্ষাণপ্রাণ ক্ষান্রয়াধম হইতে 
সমস্ত রাক্ষসসৈন্য নির্মূল হইয়া গেল। সে দুঃশীল কর্কশ উগ্রস্বভাব ও লুব্ধ। 
তাহার ধর্মকর্ম নাই, এবং সে সততই অন্যের আঁহতাচরণ কারয়া থাকে। এ 
মুর্খ বৈরব্যতীত অরণ্যে কেবল বল প্রয়োগপনর্বক আমার ভাঁগনীর নাসা কর্ণ 
ছেদন কাঁরয়া 'দিয়াছে। এক্ষণে আম নিশ্চয়ই উহার পত্রী দেবকন্যারাপিণধ 
সাঁতাকে স্বাঁবর্ুমে জনস্থান হইতে আনিব, তুমি এই কার্যে আমায় সাহায্য 
কর। বার! কুম্ভকর্ণদি ভ্রাতৃগণের সাঁহত তুমি আমার পাশ্ববর্তী“ থাকলে, 


আমি দেবগণকেও গণনা কারি না। তুমি সুসমর্থ তুমিই আমার সহায় 
হও। বলে যুদ্ধে দর্পে ও উপায় নির্ণয়ে আর কেহ নাই। তুমি 
মহাবল ও মায়াবী। তাত! এই কারণে নিকট আইলাম। এক্ষণে 
আমার জন্য তোমায় যাহা কারতে ও শুন। তুমি রামের আশ্রমে 


হাতা সাঁতার, রর রি কর। 





॥ অনন্তর রাম সাঁতার 
যারপরনাই কৃশ হইয়া বাইবে; আমিও কৃতকার্য হইয়া, অর্লেশে উহাকে 
বিনাশ কাঁরব। 

রাবণের এই কথা শ্যানবামার মারীচের মুখ শঢ্ক হইয়া গেল, এবং সে 
যৎপক্পোনাস্তি ভাত দুঃখিত ও মতকল্প হইয়া, নীরস ওষ্ঠ লেহন করত 
'নার্নমেষলোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ কাঁরতে লাগল । 


১) 


৮৯১ 


বার্থ রাহ: যেমন চন্দপ্রভাকে হরণ করে, সেইরূপ 
বিরহে 


সপ্ততিংশ সর্গ॥ অনন্তর মারীচ অধিকতর বিষ হইয়া, কৃতাঞ্জালপুটে 

আপনার ও রাবণের শুভসঙ্কল্পে কাঁহতে লাগিল, রাজন! নিরবাচ্ছন্ন প্রিয় 

কথা বলে, এরুপ লোকের অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাকোর 
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বস্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ! দেখ, তুমি আঁতিশয় চপল, কুন্রাপ তোমার চর 
নাই, এই কারণে ইন্দুসদ্‌শ বরুণপ্রভাব মহাবল রামকে জানিতেছ না। যাঁদ 
তান কোধে আকুল হইয়া রাক্ষসকুল বিনাশ না করেন, তাহা হইলেই 
আমাঁদিগের মঙ্গল। সাঁতা তোমার প্রাণান্ত কারবার নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, 
এবং তাহারই জন্য শাঁগ্র ঘোরতর স্কট উপস্থিত হইবে। তুমি অত্যন্ত 
স্বেচ্ছাচরী ও দুব্ত্ত; লঙ্কা নগরী তোমার আঁধপত্যে সকলেরই সাহত 
ছারখার হইয়া যাইবে । যে নপোঁত তোমার ন্যায় দুঃশীল, উচ্ছঙ্খল ও পামর, 
সেই দুর্মাত রাজ্য এবং আতমীয়স্বজনের সাঁহত আপনাকেও নম্ট কারয়া 
থাকে! বংস! রাম পিতার অযঙ্কে পারত্ন্ত হন নাই, এবং তাঁহাকে লব্ধ 
অশ্রদ্ধেয় উগ্রস্বভাব ও ক্ষিয়ের অধমও বোধ কারও না। তান ধার্মিক এবং 
সকলের িতকারা। তান দশরথকে কৈকেয়ীর কুহকে বত দেখিয়া, তাঁহার 
সত্য পালনার্থ বনে আঁসিয়াছেন। তান কেবল উ'হাদেরই "প্রয় কামনায় রাজ্য 
ও ভোগ তুচ্ছ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। রাবণ! রাম কর্কশ 
নহেন, মুর্খ নহেন, এবং আজতৌন্দ্রয় নহেন। তাঁহাতে মিথ্যার প্রসঙ্গও 
শুনি নাই। সুতরাং তাঁহার প্রাত ও রূপ কথা প্রয়োগ করা তোমার উচিত 


হইতেছে না। তিন সাক্ষাৎ ধর্ম, সৃশীল ও ৷ ইন্দ্র যেমন সুরগণের 
রাজা, সেইরূপ তিনি সকলেরই রাজা । এ! কোন্‌ সাহসে তাঁহার 
সীতাকে বলপূর্বক লইতে চাও? সাঁতা র পাঁতৱত্যবলে রাক্ষত 





হইতেছেন। সূর্থপ্রভাকে হরণ করা যে 
আচ্ছন্ন কাঁরয়া লওয়াও সেইরু 


পারিবে না। সীতা রামের প্রাণ হইতেও প্রিয়, তুমি এ অনলাশখার ন্যায় 
তেজঃসম্পন্না পাঁতিপরায়ণাকে কোন মতে পরাভব কাঁরতে পারবে না। এই 
বিষয়ে বৃথা যত্ন করিয়া কি হইবে? নিশ্চয় কাহতোছি, রামকে রণস্থলে 
দোৌখবামাব্ই তোমার আয়ু শেষ হইয়া আসিবে। এক্ষণে আঁধক আর কি বালব, 
জীবন সুখ ও রাজ্য এই তিনই দুলভ। অতঃপর তুমি বিভীষণ প্রভৃতি 
ধমশিখল মাল্িগণের সাঁহত এই উপস্থিত বিষয়ে মল্ণা কর। এই কার্ষের 
দোষ-গুণ ও বলাবল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হও, এবং আপনার ও রামের বিক্রম 
যথার্থতঃ বিচার কাঁরয়া, যাহাতে তোমার হিত হয়, তাহাই কর। রাজন! আমার 
বোধ হয়, রামের সাঁহত যুদ্ধ করা তোমার সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে যাহাতে 
তোমার মঙ্গল হইবে, আমি পুনরায় তাহাও কহিতোছ, শুন। 





অন্টাত্তংশ সৰ্গ ৷ এক সময়ে আম সহস্র হস্তীর বলে পৃথিবী পর্যটন করতাম । 

আমার দেহ পর্বতাকার, বর্ণ মেঘের ন্যার নীল. কর্ণে কনককুণ্ডল এবং মস্তকে 

কিরীট। আম পাঁরথ গ্রহণ ও লোকের মনে শ্বাসোৎপাদনপূর্বক খাঁষমাংস 

ভক্ষণ করত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ কাঁরতাম। অনন্তর একদা ধর্মপরায়ণ মহার্ষ 
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অষ্টালিংশ সর্গ ৩৬৩ 


মারণচ হইতে অত্যন্ত ভাঁত হইয়াছি, এক্ষণে এই রাম সমাহিত হইয়া যজ্ঞকালে 
আমায় রক্ষা করুন। 

ধ্মশীল দশরথ এইরূপ আঁভাঁহত হইয়া কাঁহলেন, দেখুন, রামের বয়স 
প্রায় ষোড়শ বর্ষ, আজিও ইন্হার অস্ত্রে সম্যক শিক্ষা হয় নাই। ব্রহ্মন্‌! আমার 
যথেষ্ট সৈন্য আছে, তাহারা আমার সমভিব্যাহারে যাইবে; আমি স্বয়ংই 
চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত গয়া সেই রাক্ষসকে, যেরূপে বলেন বনাশ কাঁরব। 
বিশ্বামিন্ন কাহলেন, রাজন্‌! তোমার কার্য ভ্রিলোকে প্রচার আছে, তুমি 
অমরগণকেও সমরে রক্ষা করিয়াছিলে, কিন্তু রাম ভিন্ন সেই রাক্ষসের পক্ষে 
আর কোন সৈন্যই পর্যাপ্ত হইতেছে না। তোমার সৈন্য স:প্রচুর আছে, তাহা 
এখানেই থাক। এই তেজস্বা, বালক হইলেও রাক্ষসানগ্রহে সমর্থ হইবেন। 
আমি এক্ষণে ই'হাকেই লইয়া যাইব, তোমার মঙ্গল হউক। 

এই বলিয়া বিশ্বামিন্ব এ রাজকুমারকে লইয়া হৃস্টমনে স্বীয় আশ্রমে গমন 
কাঁরলেন। রাম শরাসন বিস্ফারণপূর্বক দণ্ডকারণ্যে ষন্ত্রদীক্ষিত বিশ্বামিনকে 
রক্ষা করতে লাঁগলেন। রামের তখনও *মশ্রুজাল উদ্ভিন্ন হয় নাই। তান 


তাঁহার কেশ কাকপক্ষে চিহিত, গলে হেমহার হইতোঁছল। 'তাঁন 
আপনার উজ্জল তেজে দশ্ডকারণ্য শোভিত, উদিত বাল-চন্দ্রের ন্যায় 
দ্‌চ্ট হইলেন। নি 

অনন্তর আমি রক্গদত্ত বরে হইয়া িশবামিত্রের আশ্রমে গমন 





ঃ কারিয়া সহসাই প্রাবষ্ট হইলাম। 
টি ধনতে জ্যা যোজনা করিলেন। আমি 


পারাপার তংকালে রামের বানা ন থাকতেই 
আমার প্রাণ রক্ষা হইল, কিন্তু তান শরবেগে আমাকে গভীর সাগরজলে 
লইয়া ফেলিয়াছিলেন। অনন্তর আম বহক্ষণের পর চৈতন্য লাভ কাঁরয়া লঙ্কায় 
প্রীতগমন করি। রাজন্‌! এইরুপে আমিই কেবল রামের হস্ত হইতে পারত্রাণ 
পাই, কিন্তু তান বয়সে বালক ও অস্ত্রে অপটু হইলেও আমার আর আর 
সহচরকে বিনাশ করেন। এক্ষণে আম নিবারণ করি, তুমি তাঁহার সাঁহত 
বৈরাচরণ কারও না, ইহাতে নিশ্চয়ই পদস্থ হইয়া নম্ট হইবে, ক্রীড়াসন্ত 
সমাজাবহারণী উৎসবদর্শক রাক্ষসগণকে অকারণ সন্তপ্ত কাঁরবে, এবং সাঁতার 
জন্য নিাবড়-প্রাসাদশোভত রত্রখচিত লঙ্কাকে ছারখার হইতে দেখিবে। 
শুম্ধসত্ লোকেরা পাপ না করলেও পাপীর সংস্রবে সর্পত্দে মৎস্যের ন্যায় 
শবনম্ট হইয়া যায়। অতঃপর তুমি স্বদোষেই সুগান্ধনন্দনীল*্ত উজ্জবলবেশ 
বাক্ষসগণকে নিহত ও ভূতলে পাঁতত দেখবে : হতাবশেষ বহ সংখ্য নিশাচর 
নিরাশ্রয় হইয়া, কাহারও স্ত্রী সঙ্গে কেহ বা একাকী, দশ দিকে ধাবমান 
হইতেছে দোখতে পাইবে, লঙকাকেও শরজালসমাকীর্ণ অনলশিখাপূর্ণ ও 
ভস্মীভূত দেখবে। রাজন্‌! পরস্তী হরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। 
তোমার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র রমণী আছে. তুমি তাহাঁদগকে লইয়া সন্তুষ্ট 
থাক, এবং রাক্ষসকুল রক্ষা কর। মানোন্নাতি রাজ্য অভম্ট প্রাণ সুর্পা স্বর” 
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৩৬৪ অরেশ্যকাণ্ড 


ও মিন্রবর্গ এই সকল বাদ বহুকাল ভোগ কাঁরতে চাও, কদাচ রামের সহিত 
িরোধাচরণ কারও না। আমি তোমার বন্ধু, তোমায় বারংবার নিবারণ 
কারিতোঁছ, যাঁদ আমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া, বলপূর্বক সীতার অবমাননা 
কর, তবে নিশ্চয়ই রামের শরে হতবীর্য হইয়া সবাম্ধবে কালগ্রস্ত হইবে। 


একোনচত্বারিংশ সর্গা॥ রাজন! আমি বিশবামিত্রের যজ্ঞকাল'ন যুদ্ধে কথাণ্িং রামের 
হস্ত হইতে পাঁরত্রাণ পাইয়াছিলাম, সম্প্রীতি আবার যে গুরুতর ব্যাপার 
ঘটিয়াছে, তাহাও শুন। আমি প্রাণসঙ্কটেও কিছুমাত্র পাঁরদেবনা না কাঁরয়া, 
একদা মৃগরূপী দুইটি রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ কারলাম। আমার 
জিহবা প্রদীপ্ত, দশন বৃহৎ, শৃঙ্গ সুতীক্ষ7 ও আহার খাঁষমাংস। আমি 
এইরূপ ভীষণ মৃগরূপ ধারণপূর্বক, আগ্নহোন্র তীর্থ ও চৈত্য স্থানে 
মহাবিক্রমে বিচরণ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং তাপসগণকে বধ কাঁরয়া, 
উহাদের রন্তর মাংস ভোজন করত ধর্মকর্মের উচ্ছেদ সাধন কাঁরতে লাগিলাম। 
আমার মার্ত একান্ত ক্লুর, আমি শোঁণতপানে অত্যন্ত উন্মত্ত, তৎকালে 


বনের আর আর জন্তু আমাকে দেখিয়া যারপর হইয়া উঠিল। 
অনন্তর আম পর্যটনপ্রসঙ্গে ধর্মচারী রী রামকে আর্ধা 
সীতাকে এবং মহাবল লক্ষণকে দেখলাম দেখিবামাত্র আমার মনে 





হইলাম। আমি অপসৃত হইবামার এ দুইটি রাক্ষস বিনম্ট হইয়া গেল। 
রাজন্‌! তৎকালে এই রূপেই এ শরপাত হইতে মুস্ত হইয়া, কথাণ্টৎ প্রাণ রক্ষা 
কাঁরয়াছলাম ; পরে যোগতাপস হইয়া, এই স্থানে একান্তমনে প্রব্রজ্যা 
অবলম্বন করিয়া আঁছ। বালিতে ক, আম তদবাঁধ প্রাতি বৃক্ষেই চীরবসন 
শরাসনধারশ রামকে পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় দোখতে পাই। ভাঁত হইয়া সতত 
যেন সহস্র সহস্র রামকে প্রত্যক্ষ কার, এবং সমস্ত অরণ্যই যেন আমার 
রামময় বোধ হয়। আম স্বস্নযোগে উহাকে দেখিবামা অচেতনে চমাঁকত 
হইয়া উাঠি। যেখানে কিছু নাই সেখানে তাঁহাকেই দেখ : এবং রত্ন ও রথ 
প্রভাত রকারাঁদ নামেও আমার হ:ংক*্প উপস্থিত হয়। ফলতঃ রামের প্রভাব 
আমার কিছুমাত্র আঁবাঁদত নাই. তাঁহার সাঁহত যুদ্ধ করা তোমার কর্ম নয়া 
তানি মনে কাঁরলে, বাল বা নমুচিকেও সংহার কারতে পারেন। এক্ষণে তুম 
তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম কর, বা নাই কর, যাঁদ আমায় জীবত দোখতে চাও. 
আমার সমক্ষে তাঁহার আর কোন প্রসঙ্গ কারও না। এই জাীবলোকে অনেক 
ধর্মীনষ্ত সাধু ছিলেন, তাঁহারা অন্যের অপরাধে সপাঁরবারে নষ্ট হইয়া 
গিয়াছেন। অতঃপর আমিও ক অপরের দোষে এরূপ হইব? রাক্ষসরাজ 
তুমি যা পার কর, আমি কখনই তোমার অনুগমন কারব না। রাম আঁতশয় 
তেজদ্বী, মহাসত্ব ও মহাবল, তান নিশ্চয়ই রাক্ষসলোক উীঁচ্ছন্ন কাঁরবেন। 
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চত্ব্মীরংশ সর্গ ৩৬৫ 


ভাল, এক্ষণে তুমিই বল দেখি, শূর্পণখার জন্য খর রামের নিকট সমরার্থীঁ 
হইয়া যায়, 'তানও তাহাকে [বিনাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার আর শেষ 
অপরাধ কি? রাজন্‌! আমি তোমার পরম হিতৈষী মিত্র, যাঁদ' তুমি আমার 
কথা না শুন, তবে আজই তোমায় রামের শরে সবান্ধবে প্রাণত্যাগ কাঁরতে 
হইবে। 





তান্তই 'নম্ফল। তুমি ইহা দ্বারা সেই নরাধম মূর্থের প্রাতিপক্ষতা হইতে 
কোন মতে আমায় নিবৃত্ত কারতে পারবে না। যে স্পীলোকের তুচ্ছ কথায় 
তা মাতা বন্ধু বান্ধব ও রাজ্য সমস্তই পরিত্যাগ কারিয়া, এক কালে বনে 
আসিয়াছে, আমি সেই খরনাশক রামের প্রাণসমা সীতাকে তোমার সমক্ষেই 
হরণ করিয়া আনিব। রাক্ষস! ইহাই আমার সঞ্কষ্প, এখন ইন্দ্রের সাঁহত 
সমস্ত দেবাসূর আইলেও আমায় ক্ষান্ত কারতে পারবে না। কোন কার্যসংশয় 
উপস্থিত হইলে, যাঁদ তোমায় তৎসংক্রা্ত দোষ-গণণ উপায়-অপায়ের কথা জিজ্ঞাসা 
করিতাম, তাহা হইলে তুমি আমায় এরূপ কাহিতে পারতে । যে মল্পরী শ্রেয়াথী" 
ও বিজ্ঞ, কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে, "তান প্রভুর নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া 
প্রত্যুত্তর কাঁরবেন, এবং যাহা প্রভুর অনুকূল ও শুভজনক, [িনীতবাকো। 
রাজনশীতি-নণঁতি প্রণালী অনুসারে তাহাই কাহবেন। দেখ, যে রাজা 
সম্মানাথী, তিনি স্বমতবিরোধী অসম্মানের কথা [হতকর হইলেও উপেক্ষা 
করিয়া থাকেন। রাজা, আশ্ন ইন্দ্র চন্দ্র যম ও বরুণ এই পণ্ড দেবতার রূপ 
ধারণ করেন, এই কারণে উগ্রতা বিক্রম দয়া নিগ্রহ ও প্রসন্নতা এই সমস্ত 
গৃণসদ্ভাব তাঁহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সকল অবস্থাতেই রাজাকে 
পূজা ও সম্মান করা কর্তব্য। মারীচ! আমি অভ্যাগত, কিন্তু তুমি রাজধর্ম 
সাঁবশেষ না জানিয়া, দুর্বুদ্ধি ও মোহবশতঃ আমাকে এইরূপ কঠোর কথা 
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কাঁহতেছ। আম তোমাকে সংৎকাল্পত কার্ধের গুণ দোষ এবং নিজের 
ইন্টানিষ্টের কথাও জিজ্ঞাসা করি নাই, “তুমি আমাকে সাহায্য কর” কেবল 
ইহাই কহিয়াছিলাম, অতএব আমার প্রতি এরুপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার 
পক্ষে যারপরনাই িসদৃশ হইয়াছে। যাহাই হউক, তুমি অতঃপর আমার এই 
কার্যে সহায়তা কর, এবং যাহা তোমায় কাঁরতে হইবে, এক্ষণে তাহাও 
কহিতোছ শুন। তুম রজতাবন্দচাত্রত হির"ময় হরিণ হইয়া, রামের আশ্রমে 
সীতার সম্মুখে সণ্যরণ কর, এবং সীতাকে প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক যথায় 
ইচ্ছা চাঁলয়া যাও। অনন্তর সীতা তোমাকে দোঁখয়া অত্যন্ত 'বাঁস্মত হইবে, 
এবং শীঘ্র তোমায় গ্রহণ কারবার নিমিত্ত রামকে অনুরোধ কাঁরবে। পরে রাম এই 
প্রসঙ্গে নিষ্কান্ত হইলে, তুমি বহু দূরে গিয়া, উহারই অনুরূপ স্বরে হা 
সীতে! হা লক্ষ্মণ! এই বালয়া চীৎকার কাঁরও। লক্ষ্মণ উহা শ্রবণ কারয়া 
সীতার নির্বন্ধে এবং ভ্রাতৃস্নেহে, যে দিকে রাম, সসম্দ্রমে তদাঁভমুখে যাইসে। 
উহারা উভয়ে এইর্‌পে আশ্রম হইতে নিষ্কান্ত হইলে, আমি পরম সুখে 
ইন্দ্র যেমন শচীকে, সেইরূপ সীতাকে আনয়ন কাঁরব। মারীচ! আজ তোমাকে 
রাজ্যের অর্ধাংশ দিতোছ, তুমি এই কার্যাট সম্পন্ন কারিয়া, যথায় ইচ্ছা গমন 
কারও । এক্ষণে চল, আমিও সরথে দণ্ডকারশ্যে অনুসরণ কাঁরব, এবং 
রামকে বণনা ও যুদ্ধ ব্যতীত সীতা লাভ, ॥ পরে তোমারই সাঁহত 
লঙকায় যাইব। এক্ষণে যাঁদ তুমি আমার রর্ধি রক্ষা না কর, তবে অদ্যই 
আম তোমাকে বিনাশ কাঁরব। অতঃপর্পী-ভয়েও তোমায় অবশ্য, এই কার্য 
কারতে হইবে। যে ব্যান্ত রাজার CO হয়, তাহার কখন সুযশ নাই। 
এক্ষণে অধিক আর কি বলিব, র্র্থুটরস সহিত বিরোধ কাঁরলে, নিশ্চয়ই তোমার 

হা ইহা স্থির জানিয়া, যাহা শ্রেয় বোধ হয়, 







একচস্থারিংশ সর্গ॥ রাবণ রাজার অনুরূপ এইরূপ আজ্ঞা কাঁরলে, মারণীচ 
অসঙ্কুচিতচিন্তে কঠোর বাক্যে কাহতে লাগিল, রাক্ষস! কোন্‌ পামর তোমাকে 
পুর অমাত্য ও রাজ্যের সাহত উৎসন্ন হইতে পরামর্শ দিলঃ কোন্‌ দুরাচার 
তোমার সুখ দর্শনে অসুখী হইল? কোন্‌ নির্বোধ তোমাকে উপায়চ্ছলে 
মৃত্যুদ্বার প্রদর্শন করিল? এবং কোন্‌ ক্ষদদ্রাশয়ই বা তোমায় এইরুপে প্রস্তুত 
করিয়া রাখল? তুমি স্বকৃত উপায়ে নিপাত হইবে, ইহাই তাহার সৎকহ্প। 
তোমার বিপক্ষেরা অপেক্ষাকৃত হীনবল, তুমি প্রবল কর্তৃক আক্রান্ত ও বিনষ্ট 
হও, তাহারা 'নশ্চয়ই এইরূপ ইচ্ছা কারতেছে। রাজন! যে-সকল মন্মশ 
তোমাকে বিপথগামী দেখিয়া নিবারণ করিতেছে না, তাহারা বধ্য, কিন্তু তুমি 
কি কারণে তাহাদিগকে বধ কাঁরতেছ না। রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া, অসৎ পথে 
পদার্পণ কাঁরলে, সংস্বভাব সাঁচবেরা তাঁহাকে নিবৃত্ত কাঁরয়া থাকেন, কিন্তু 
তোমাতে ইহার অন্যথা দেখিতেছি। তাঁহারা রাজপ্রসাদে ধর্ম অর্থ কাম ও যশ 
সমস্তই প্রাপ্ত হন : তাঁহার মতিচ্ছন্ন ঘাঁটলে এই সকল বিফল হইয়া ষায় এবং 
অন্যান্য লোকেরও বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে৷ ফলতঃ রাজা, ধর্ম ও যশের 
নিদান, সুতরাং সকল কালে তাঁহাকে সাবধান করা আবশ্যক! যে রাজা 
উগ্রস্বভাব দুর্বিনীত ও প্রাতকূল, তান কখনই রাজ্য পালন কাঁরতে পারেন 
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না। যানি অসৎ উপায়-প্রবর্তক মন্ত্রীর সাহায্যে কার্য পর্যালোচনা করেন, 
‘তান উহার সাঁহত বিষম স্থলে অধীর সারাথসহ রথের ন্যায় শীঘ্র নষ্ট 
হন। যাহারা প্রকৃত ধার্মিক ও সাধু, এমন অনেকেই ইহলোকে অনোর অপরাধে 
সপাঁরবারে উৎসন্ন হইয়া িয়াছেন। যে রাজা উগ্রদণ্ড ও প্রাতকূল, তাঁহার 
অধানস্থ প্রজারা শৃগালরক্ষিত মৃগের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে। রাবণ! তুমি 
ক্ূর, 'নর্বোধ 'ও ইীন্দ্রিয়াসন্ত, তুমি যে-সকল রাক্ষসের রাজা, তাহারা নিশ্চয় 
{বনষ্ট হইবে৷ এক্ষণে যাঁদচ আমি অকস্মাৎ রামের হস্তে প্রাণত্যাগ কার, 
তাহাতে আমার কিছুমাত্র পাঁরতাপ নাই, কিন্তু তুম যে আঁচরাং সসৈন্যে 
উৎসন্ন হইবে, ইহাই আমার দুঃখ। সেই মহাবীর আমাকে বিনাশ কারিয়া, 
শীঘ্র তোমাকে সংহার কারবেন। তাঁহার হস্তে যে আমার মৃত্যু হইবে, ইহাতে 
আম কৃতার্থ হইব। তুমি নিশ্চয় জানিও, যে তাঁহার দর্শনমান্ত আমায় নষ্ট 
হইতে হইবে, এবং তুমিও সাঁতাকে হরণ কাঁরয়া সবাম্ধবে মৃত্যুমুখ নিরীক্ষণ 
কাঁরবে। অথবা যাঁদ তুমি আমার সহিত আশ্রম হইতে জানকীকে আনিতে 
পার, তাহা হইলে তুমি সবংশে থাকিবে না, আমি উৎসন্ন হইব এবং লশ্কাও 
ছারখার হইবে। রাবণ! আমি তোমার হিতৈষী সূহ্‌ৎ, আম তোমাকে 






বারংবার নিবারণ করিতেছি, কিন্তু আমার কথা সহ্য হইতেছে না; 
মৃত্যু যাহাকে লক্ষ্য করে, সূহ্‌দের অসহ্য হইয়া উঠে, 
সন্দেহ নাই। 
(৮ 

ম্বিচস্বারিংশ পর্গণ। মারীচ লঙ্ব 8S রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ 
ভর্ংসনা কাঁরয়া, তাহার ভ শ্রত মনে পুলরায় কাঁহল, রাবণ! চল, তবে 
আমরা গমন কাঁর। ধ্সিনধারী রাম যাঁদ আমাকে পনুনর্বার দেখেন, 
MALS প্রাণে মাঁরব। কেহ বির প্রকাশপর্্বেক তাঁহার 


নষ্ট হইবে রাম. তোমার পক্ষে ভব “বদযমান-্রাহযাছেন। ছারা; 
আমি তোমার কি কারব, তুমি কুশলে থাক, আমি" চলিলাম। 

রাবণ মারীচের এই বাকা শ্রবণ কাঁরয়া, যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল, 
এবং উহাকে গাঢ় আলঙ্গনপূর্বক কাহল, তাত! তুমি আমারই আভিপ্রায়ানুরূপ 
এই পৌর্ুষের কথা কাহলে। এখন তোমায় মারীচ বোধ হইল, এতক্ষণ তুম 
যেন অন্য কোন রাক্ষস ছিলে। অতঃপর তুমি আমার সহিত এই গবমানগামণ 
রত্রখাচত গর্দভবাহন রথে আরোহণ কর। তুমি সাতাকে প্রলোভন দেখাইয়া, 
পরে যথায় ইচ্ছা যাইও। এ সুযোগে আমিও নজন পাইয়া, বলপূবক 
তাহাকে আনিব। 

অনন্তর রাবণ ও মারীচ বিমানাকার রথে আরোহণপূর্বক আবিলম্বে 
আশ্রম হইতে যাত্রা কাঁরল, এবং গ্রাম নগর নদী ও পর্বতসকল দর্শন করত 
দণ্ডকারণ্যে উত্তীর্ণ হইল। পরে রাবণ রথ হইতে অবতণর্ণ হইয়া, মারীচের 
কর ধারণপূর্ক কাঁহল, তাত! এ রামের আশ্রমপদ কদলনপাঁরবৃত দম্ট 
হইতেছে। এক্ষণে আমরা যে কারণে আগমন করিলাম, তুম আবিলম্বে তাহার 
অনুষ্ঠান কর। 

তখন মারাঁচ ক্ষণমধ্যে এক মনোহর ম্‌গ হইল। উহার শৃঙ্গ উৎকৃষ্ট 
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রত্রের ন্যায়, কর্ণ ইন্দ্রনীল ও উৎপলের ন্যায়, এবং মুখ রন্তপদ্ম ও নীলপদ্মের 
ন্যায়। উহার গ্রীবাদেশ ?কণ্টিং উন্নত, উদর নাীলকান্ততুল্য, পার্্বভাগ মধূক 
পুজ্পদদৃশ, বর্ণ পদ্মপরাগের অনুরূপ স্নিগ্ধ ও সুন্দর, খুর বৈদুর্যাকার, 
জঙ্ঘা সক্ষম, সর্বাঙ্গ রৌপ্যাবন্দতে চাতিত ও নানা ধাতুতে রাঞ্জত, সাঁষ্ধবন্ধ 
অত্যন্ত নিবিড় এবং পচ্ছ ইন্দ্রায়ধতুল্য ও উধের্ব শোভিত। তৎকালে উহার 
এই অপূর্ব রূপে রমণাীয় বন ও রামের আশ্রম উজ্জবল হইয়া উাঠিল। 

অনন্তর সে সাঁতাকে লোভ প্রদর্শনের 'নামত্ত, ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরতে 
লাগিল, এবং কখন তৃণ কখন বা পত্র ভক্ষণ করত, কদলীবাটিকায় প্রবেশ 
কাঁরল। পরে কার্ণকার বনে শিয়া জানকীর দ্টিপথে পাঁড়বার ইচ্ছায় 
মৃদ্‌পদে সণ্যরণ কাঁরতে লাগিল। সে একবার যাইতেছে, আবার আসিতেছে, 
িয়ৎক্ষণ দ্রুতবেগে গেল, আবার 'ফাঁরল, কখন ক্লীড়ায় মত্ত, কখন উপাঁবষ্ট, 
কখন রামের আশ্রমদ্বারে গয়া মৃগযুথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, আবার এক 
দল মগের অনুগত হইয়া আইসে! এই রূপে সে জানকীর প্রতীক্ষায় লম্ফ 
প্রদানপূর্বক নানারূপে ভ্রমণ কাঁরতে লাগল। অরণ্যের অন্যান্য মূগেরা 
উহার দর্শনমাত নিকটস্থ হইয়া, দেহ আয্াণপরর্বক দশ দিকে ধাবমান হইল। 
মারীচ মৃগবধে সপটু, কিন্তু তৎকালে স্বর্্ষ্ক গোপনে রাখিবার জন্য 
সংস্পর্শে উহাদিগকে ভক্ষণ করিল না। ১৯ 





বিচত্বারংশ সর্গ॥ ক্বর্ণবর্ণা জানকী এ অদ্ভূত মগ দর্শন কারয়া, হন্টমনে 
বামকে আহবান কাঁরলেন, আর্ধপুত্র! তুমি শীঘ্র লক্ষরণকে লইয়া এখানে 
আইস। তিনি এক একবার উ“হাকে আহদান করেন, আবার এ মুগ দোখতে 
থাকেন। রাম আহত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ষমণের সাহত তথায় আগমন 
ও ম্‌গকে দর্শন কারলেন। তখন লক্ষ্মণ সংশয়াক্লাল্ত হইয়া কাঁহলেন, আর্য! 
আমার বোধ হয়, মারীচই এই মৃগ হইয়াছে। যে-সমস্ত রাজা মৃগয়াবিহারার্থ 
পুলাকতমনে অরণ্যে আইসেন, এ দুরাতা এইরুপ মৃগরূপ ধারণ কাঁরয়া, 
তাঁহাঁদগকে 'বনাশ কাঁরয়া থাকে। মারীচ আঁতশয় মায়াবী, এক্ষণে মায়াবলেই 
রমণীয় মগ হইয়াছে। জগতে এই প্রকার রত্রময় মগ থাকা অসম্ভব, ইহা 
যে রাক্ষসী মায়া, তাঁদ্বষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না। 

জানকী বণ্নাবলে হতজ্ঞান হইয়া আছেন, লক্ষণ এইক্প কহিত্েছেন 
শুনিয়া, তানি তাঁহাকে নিবারপপূর্বক হ্‌জ্টমনে রামকে কাঁহলেন, আর্ধপূত্র! 
এ সুন্দর মুগ আমার মনোহরণ করিয়াছে ; এক্ষণে তুমি এীটকে আনয়ন কর, 
আমরা উহাকে লইয়া ক্রীড়া কাঁরব। আমাদের এই আশ্রমে বহুসংখ্য মগ 
চমর সৃমর ভজ্লুক বানর ও কিন্নর পরিভ্রমণ কাঁরয়া থাকে ; তাহারা দেখিতে 
সুন্দর বটে, কিন্ত তেজ শাল্তভাব ও দাঁপ্তিতে এইটি যেমন, এইরূপ আর 
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কাহাকেও দেখি নাই। এ নানাবর্ণাচাতত শশাঙ্ক-শোভন রত্রময় মগ আমার 
{নিকট বনাবভাগ আলোকিত করিয়া স্বয়ং শোভিত হইতেছে । আহা, উহার 
শক রূপ! কি শোভা! কেমন কণ্ঠস্বর! এ অপূর্ব মগ যেন আমার মনকে 
আকর্ষণ কাঁরয়া লইতেছে। যাঁদ তুমি উহা জীবন্ত ধরিয়া আনতে পার, 
অত্যন্ত বিস্ময়ের হইবে। আমাদের বনবাসকাল আঁতক্রান্ত হইলে, আমরা 
পানর্বার রাজা লাভ কাঁরব : তৎকালে এই মগ অন্তঃপুরে আমাদিগের এক 
শোভার দ্রব্য হইয়া থাকবে ; এবং ভরত. তুমি *বশ্রুগণ ও আমি, আমাদের 
সকলকেই যারপরনাই বাঁস্মত কাঁরবে। যাঁদ মগ জীবত থাকতে তোমার 
হস্তগত না হয়, তাহা হইলেও উহার রমণীয় চর্ম আমাদের ব্যবহারে আসতে 
পারে। আম তৃণময় আসনে এ স্বর্ণের চর্ম আস্তীর্ণ কাঁরয়া উপাঁবম্ট হইব! 
স্বার্থের আভসান্ধ কাঁরয়া স্বামীকে নিয়োগ করা স্ধ্ীলোকের নিতান্ত 
অসদৃশ, কিন্তু বলিতে কি, এ জন্তুর দেহ দেখিয়া আম অত্যন্তই 'বাস্মিত 
হইয়াছ। 

অনল্তর রাম জানকীর এই বাক্য শ্রবণ এবং অরুণবর্ণ নক্ষব্রপথাচান্রত 
মৃুগকে দর্শনপূর্বক বিস্ময়াবেশে মনের উল্লাসে লক্ষরণকে কাহলেন, বৎস! 
দেখ সীতার ম্‌গলাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছেং২আজ এই মৃগ অসামান্য 
রূপের জন্য আমার হস্তে বিনষ্ট হইবে। € 
কানেও ইহার অনুরূপ একটি নাই। ই 6 
ও বিলোম রোমরাজি কেমন শোভা প্যইটর্ছ 
তুল্য উজ্জল জিহবা মেঘ হইতে বি 
আস্যদেশ ইন্দ্রনীলময় পানপ সুন্দর, এবং উদর শঙ্খ ও মু্তার 
ন্যায় মনোহর! জান না, এ পম মৃগকে নয়নগোচর করিলে কাহার মন 
প্রলোভত না হয়? এই বর রকষয় দিবার,প দর্শনে কে না বিস্মিত হইয়া 
উঠে? বৎস! ভূপালগণ ভিসির 
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মগ বধ করেন, এবং এ প্রসঙ্গে মাণিরক্সাদ ধনও সংগ্রহ কারয়া থাকেন। 
ব্রহ্মলোকগত জীবের সঙ্কম্পমান্র-সিম্ধ ভোগ্য পদার্থের ন্যায় এই কোষবর্ধন 
বন্য ধন যে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই। দেখ, অর্থলব্ধেরা 
অর্থমূলক যে কার্ষের উদ্দেশ অবিচারিত চিত্তে প্রবৃত্ত হন, অর্থশাস্বজ্ঞেরা 
তাহাকেই অর্থ বালয়া নির্দেশ কাঁরয়া থাকেন। এক্ষণে জানকী এই মৃগের 
উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় চর্মে আমার সহিত উপবেশনে অভিলাষ কারয়াছেন। বোধ 
হয়, কদলী ও প্রয়কের এবং ছাগ ও মেষের চর্ম স্পর্শগুণে ইহার 
অন্রূপ হইবে না। পৃথিবীর এই সুন্দর মগ এবং নক্ষতররূপ গগলচারণ 
মগ এই উভয়ই সর্বোৎকৃষ্ট। বংস! তুমি ইহাকে রাক্ষসী মায়া বালয়া 
অনুমান কাঁরতেছ, যদি বাস্তব তাহাই হয়, তথাচ ইহাকে বধ করা আমার 
কর্তব্য। পূর্বে এই নৃশংস মারীচ অরণ্যে বিচরণ করত মহার্ষগণকে বিনাশ 
কাঁরয়াছে, এবং যে-সকল রাজা মৃগয়ায় আইসেন, তাঁহারাও ইহার হস্তে 
বিনষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং ইহাকে বধ করা আমার কর্তব্য হইতেছে। পূর্বে 
এই দণ্ডকারণো বাতাঁপ উদরস্থ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ কাঁরত। বহু 
দিবসের পর সে একদা তেজস্বী অগস্ত্যকে 'িমন্তণ করিয়া, আপনার মাংস 
আহার করাইয়াছিল। অনন্তর মহর্ষি শ্রাম্ধান্তে স্বরূপ আঁবচ্কারে 
ইচ্ছুক দোঁখিয়া, হাস্যমুথে এইরূপ কহেন, 

পাপের বিচার না কাঁরয়া, ব্রাঙ্গণগণকে 






বারতা তোমাকে মার জাতে জান ২৬ | লক্ষ্মণ! আমি ধর্মশীল 
ও জিতৌন্দ্রিয়। দুরাতমা মারীচ আমা্তে২ন আতক্রম কারবার চেষ্টায় আছে, 
তখন বাতাঁপর ন্যায় ইহাকেও ম্‌ কাঁরতে হইবে। এক্ষণে তুমি বর্ম 
ধারণপূর্বক সাবধানে সাঁতাকে, কর। ইহাকে রক্ষা করাই আমাঁদগের 
মুখ্য কার্য হইতেছে? মৃগ মারীচ হয়, বিনাশ কারব, আর যাঁদ 
বস্তুতই মৃগ হয়, লইয়া । দেখ, সীতার মগচর্ম লাভের স্পৃহা কি 
প্রবল হইয়াছে। বালতে কি? আজ এই চর্প্রধান মগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। 
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এক্ষণে যাবৎ আমি এক শরে উহাকে সংহার না কাঁরতোছ, তাবৎ তুমি 
আশ্রমমধ্যে সীতার সাঁহত সাবধানে থাঁকও। আম ইহাকে হনন ও ইহার 
চর্ম গ্রহণ কাঁরয়া শাঁঘই আসব! লক্ষণ! মহাবল জায়: বুদ্ধিমান ও 
সুদক্ষ, তুমি ই'হার সাঁহত সতর্ক ও সর্বত্র শৎ্কিত হইয়া সাঁতাকে রক্ষা কর। 


চতুশ্চত্বারংশ স্গ॥ মহাবীর রাম লক্ষমণকে এইরূপ আদেশ করিয়া, স্বর্ণ" 
মুষ্টিসম্পন্ন খড়া ধারণ করিলেন, এবং স্থলতুয়ে আনত বারভূষণ শরাসন 
গ্রহণ ও দুই তূণীর বন্ধন করিয়া চাললেন। তখন এ হিরণ্ময় হারণ উহাকে 
আসতে দেখিয়া ভয়ে লুক্কায়ত হইল, পরক্ষণে আবার দর্শন দিল; রাম 
যেখানে মগ সেই দিকে দ্ুুতপদে যাইতে লাগলেন, এবং দেখলেন যেন সে 
সম্মখে রূপের ছটায় জবালতেছে। এওঁ সময় মূগ এক একবার রামকে দেখে, 
আবার ধাবমান হয়। কখন সে শরপাত পথ আতিক্রম করে, এবং কখন বা 
যেন হস্তগত হইল, এইভাবে লোভ দেখাইতে থাকে। ক্রমশঃ তাহার 


আতমনাশের শওকা প্রবল হইল, মনও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, এবং যেন সে 
আকাশেই মহাবেগে যাইতে লাগল। সে এ , আবার অদ্ট হয়; 
মুহূতমধ্যে দর্শন দিল, পুনরায় দূরে হইল। এইরূপে সে 
ছিন্নভিন্ন মেঘে আচ্ছন্ন শারদীয় চন্দ্রের হইল এবং ক্রমশঃ আশ্রম 






KD 
উঠিলেন, এবং নিতান্ত শ্রান্ত ₹% 

হল সহ দহ লাগিলেন। এই অবসরে ওঁ হারণ অন্যান্য 

বইতে আবার দম্ট হইল। রামও তাহাকে ধারবার 

তদ্দর্শনে মগ আতিশয় ভীত হইয়া, 


হইতে দেখা দিল। পরে “রা রনি রো 
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৩৭২ আরশ্যকাণ্ড 


সূ্ধরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত এক রক্ষাস্ত গ্রহণ কারলেন, এবং উহা শরাসনে 
সুদ্‌ূড় সন্ধান ও মহাবেগে আকর্ষণপূর্বক পরিত্যাগ কারলেন। জবলম্ত 
সপেরি ন্যায় নিতান্ত ভীষণ বজ্ঞসদ্‌শ রক্গাস্ত পারত্যন্ত হইবামান্র মৃগরূপী 
মারীচের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ কাঁরল। মারীচ প্রহারবেগে তালবক্ষপ্রমাণ লম্ফ 
প্রদানপূর্বক, আর্তস্বার ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার প্রাণ 
নির্বাণপ্রায় হইয়া আসিল, এবং সে মৃত্যুকালে সেই কৃত্রিম মগদেহ বিসর্জন 
কারল! অনন্তর রাবণের বাক্য স্মরণপূর্বক ভাবল, এক্ষণে সীতা কোন্‌ 
উপায়ে লক্ষমণকে প্রেরণ কাঁরবেন, এবং 'করুপেই বা রাবণ নির্জন পাইয়া 
সীতাকে লইয়া যাইবে। তখন রাবণের নার্দস্ট উপায়ই তাহার সঙ্গত বোধ 
হইল, এবং সে রামের অনুরূপ স্বরে হা সতে! হা লক্ষমণ! বাঁলয়া চীৎকার 
করিল। তাহার ম্‌গরূপ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, এবং সে বিকট রাক্ষস- 
মূর্ত ধারণ কারয়াছে। তখন রাম তাহাকে মর্মে আহত ও শো 

দেহে ভূতলে িলুশ্ঠিত দেখিয়া লক্ষণের কথা ভাবিতে লাগিলেন, লক্ষণ 
পূর্বেই কাহয়াছলেন, যে ইহা রাক্ষস মায়া, বস্তুতঃ এক্ষণে তাহাই হইল , 
আঁঘ মারাচকেই বিনাশ কারলাম। যাহাই হউক, এই রাক্ষস তারস্বরে হা 
সীতে! হা লক্ষণ! বাঁলয়া দেহতাগ কাঁরল, জানকী এই শব্দ 
শুনিয়া কি হইবেন! এবং লক্ষনণেরই বা কি ! এই ভাবিয়া তান 
িহারয়া উঠিলেন। তাঁহার মন অজ্ঞ গেল এবং যারপরনাই 





কাঁরয়া লক্ষয়ণকে কাঁহলেন, লক্ষ্মণ! যাও, জান আর্যপ্ত্রের কি দুর্ঘটনা হইল। 
তান কাতর হইয়া রুম্দন কাঁরতেছেন, আমি সুস্পষ্ট সেই শব্দ শ্রবণ কারলাম। 
আমার প্রাণ আকুল হইতেছে, এবং মনও চণ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে তুমি 
গিয়া তাঁহাকে রক্ষা কর। [তান সিংহসমাক্রান্ত বৃষের ন্যায় রাক্ষসগণের 
হস্তগত হইয়া আশ্রয় চাহিতেছেন, তুম শগদ্র তাঁহার নিকট ধাবমান হও। 
অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা স্মরণে গমনে কিছুতেই আঁভলাষী হইলেন 
না। তখন জানকী নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কাহলেন. দেখ, তুমি এইরূপ অবস্থাতেও 
রামের -সাল্মাহত হইলে না. তুমি একজন তাঁহার মিত্ররূপী শতু। তুমি 
আমাকে পাইবার জন্য তাঁহার মৃত্যু কামনা কাঁরতেছ। আমার নিশ্চয় বোধ 
হইতেছে যে, তুমি কেবল আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন কাঁরলে না। 
তোমার ভ্রাতৃস্নেহ কছুমাত নাই, তাঁহার ববপদ তোমার অভীষ্ট হইতেছে। 
এই কারণে তুমি তাঁহার অদর্শনেও বিশ্বস্তমনে রহিয়াছ। এক্ষণে তুম যাঁহাকে 
উপলক্ষ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ, তাঁহার প্রাণসংশয় ঘটিলে আমার বাঁচয়া 
আর কি হইবে। 
জানকী চাঁকত মূগীর ন্যায় শোকাক্রান্তমনে বাম্পাকুললোচনে এইরূপ 
কাঁহলে, লক্ষণ প্রবোধবচনে সাচ্তনা করত কাঁহতে লাগিলেন, দৌব! দেব 
দানব গন্ধব রাক্ষস ও সর্পেরাও তোমার ভর্তাকে পরাজয় কাঁরতে সমর্থ নহে। 
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সেই ইন্দ্তুল্য রামের প্রাতিদ্বন্দবী হইতে পারে, ভ্রিলোকমধ্যে এমন আর 
কাহাকেও দোঁখ না। তান সকলের অবধ্য, সুতরাং আমার প্রত এরুপ বাক্য 
প্রয়োগ করা তোমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে রাম এ স্থানে নাই, সুতরাং 
তোমাকে বনমধ্যে একাকী রাখিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে। দেখ রামের বল 
আতিবলবানেরাও প্রতিহত করিতে পারে না। ইন্দ্রাদ দেবগণ এবং ত্রিলোকের 
লোক একত্র হইলেও তাঁহার বিক্রমে পরাস্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি 
শিশ্চল্ত হও, সন্তাপ দূর কর। রাম সেই রমগ বিনাশ কাঁরয়া শশগ্রই 
আসিবেন। তুমি যাহা শুনিলে, ইহা তাঁহার স্বর নয়, এবং আর কোন 
ৈযৱাণণও নহে; ই রাকা? চেকার মহাত্য। রাম 
তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সৃতরাং তোমায় একাকাঁ 
পাঁরত্যাগ করিয়া যাইতে আম 'ঁকছুতেই সাহস কার না। দেখ, জনস্থানের 
উচ্ছেদসাধন ও খরের নিধন এতান্নিবন্ধন রাক্ষসগণের সহিত আমাঁদগের বৈর 
উপাঁস্থত হইয়াছে, এক্ষণে সেই সকল িংসাবহারী পামর আমাদের মোহ 
উৎপাদনার্থ বনমধ্যে বিবিধরূপ কথা কাহয়া থাকে। সৃতরাং তুম কিছুই 
শচল্তা করিও না। 





তখন জানব রোষারুণনেন্নে কঠোর বাক্যে, , নৃশংস! কুলাধম! 
তুই আঁত কুকার্য কারতোছস- ; বোধ হয়, র তোর বিশেষ প্রশীতকর 
হইবে, তান্নীমত্ত তুই তাঁহার সঙ্কট টপ কহিতোছস্‌। তোর দ্বারা 
যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা চত্ত নহে; তুই কপট, ক্রুর ও 
জ্ঞাতশৱু। দুষ্ট! এক্ষণে তুই ভর্র্কেটার্নয়োগে বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, 
আমার জন্য একাকী রামের তর্থর্দ কারতেছিন্‌। কিন্তু তোদের মনোরথ 
কখন সফল হইবার নহে। ও সেই কমললোচন নীলোৎপলশ্যাম রামকে 
উপভোগ কয়া, কির্‌পেস্ইটীকৈ প্রার্থনা কারব। এক্ষণে তোর সমক্ষে আমায় 
প্রাণত্যাগ কাঁরতে হইবে। নিশ্চয় কাঁহতোছ, আম রাম বিনা ক্ষণকালও এই 


পৃথিবীতে আর জীবিত থাকব না। 

সুশীল লক্ষ্মণ, জানকীর এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া, কৃতাঞ্জাল- 
পটে কহিলেন, আর্যে! তুমি আমার পরম দেবতা ; তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর 
কার, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। অনুচিত কথা প্রয়োগ করা স্তীলোকের 
পক্ষে নিতান্ত বিস্ময়ের নহে ; উহাদের স্বভাব যে এইরূপ, ইহা সর্বত্র প্রায়ই 
দুষ্ট হইয়া থাকে। উহারা অত্যন্ত চপল, ধর্মত্যাগ্ণ ও কূর, এবং উহাদের 
প্রভাবেই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা 
শিকছৃতে আমার সহ্য হইতেছে না। উহা কর্ণমধ্যে তপ্ত নারাচাস্ত্ের ন্যায় 
একান্ত ক্লেশকর হইতেছে । বনদেবতারা সাক্ষী, আমি তোমায় ন্যাযাই 
কাহতোছিলাম, 'িল্তু তুমি আমার প্রীত যারপরনাই কান্ত কারলে। দেব! 
তুম যখন আমাকে এইরূপ আশঙ্কা কাঁরতেছ, তোমায় ধিক্‌! মৃত্যু একান্তই 
তুমি কেবল স্ল্ীসলভ দুষ্ট স্বভাবের বশবর্তী হইয়া আমায় এরূপ কাঁহলে। 
তোমার মঙ্গল হউক, বথায় রাম, আমি সেই স্থানে চাঁললাম। যেরূপ ঘোর 
হয়, এক্ষণে বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন, আম রামের সাহিত প্রত্যাগমন 
কাঁরয়া আবার যেন তোমার দর্শন পাই। 
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তখন জানকশ সজলনয়নে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি রাম বিনা গোদাবরীর 
জলে বা অনলে প্রবেশ কাঁরব, উদ্বন্ধনে বা তীক্ষ2 বিষপানে বিনষ্ট হইব, 
অথবা উচ্চ স্থল হইতে দেহপাত কাঁরব ; 'কল্তু রাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে 
কখনই স্পর্শ কারব না। জানক’ এইরূপ কাঁহয়া রোদন কাঁরতে কাঁরতে 
দুঃখভরে উদরে আঘাত কাঁরতে লাগিলেন। 

তন্দর্শনে লক্ষ্মণ একান্ত বিমনা হইয়া, তাঁহাকে সান্কনা কাঁরতে 
লাঁগলেন। কিন্তু জানকী তৎকালে উহাকে আর কিছুই কহিলেন না। 
অনন্তর লক্ষ্মণ কৃতা্জালপুটে তাঁহাকে আভিবাদনপূর্ক তাঁহার প্রতি পুনঃ 
পূনঃ দৃষ্টপাত করত তথা হইতে কুপিতমনে রামের নিকট প্রস্থান কাঁরলেন। 


খট্‌চত্বারংশ লর্গ॥। ইত্যবসরে রাবণ পারব্রাজকের রূপ ধারগপূর্ক শপ 
জানকীর নিকট উপস্থিত হইল। উহার পরিধান শ্লক্ষ] কাষায় বসন, মস্তকে 
শিখা, বামস্কম্ধে যান্ট ও কমণ্ডলু, হস্তে ছত্র ও চরণে পাদুকা! সে এইরূপ 
ভিক্ষুর্‌প ধারণপূর্বক, 85558 তদ্রুপ 
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বিম্বফলের ন্যায় মনোহর। [তানি পাঁতবর্ণ কৌষেয় বসন ধারণ করিয়া, 
সরোজশূন্যা দেবী কমলার ন্যায় প্রভাপুঞ্জে শোভমান হইতোছলেন। রাবণ 
উদ্হাকে দোঁখয়া কামে মোহত হইল, এবং বেদোচচারণপূর্বক তাঁহার যথেষ্ট 
প্রশংসা করিয়া বিনীত বাক্যে কাহতে লাগল, হেমবর্ণে! তুম পদ্মমাল্য- 
ধারিণী পাঁদ্মনীর ন্যায় বিরাজ কাঁরতেছ। বোধ হয়, তুমি হী, শ্রী, কণীর্ত, 
ভাগ্যলক্ষরী, অপসরা, অন্টাসাদ্ধি বা স্বৈরচারণী রাত হইবে। তোমার 
দন্তসকল সম-চিরণ পান্ডুবর্ণ ও জক্ষন্াগ্র, নেত্র নির্মল, তারকা কৃষ্ণ ও 
অপাঙ্গ আরক্ত, তোমার নিতম্ব মাংসল ও বিশাল. উর কারশুশ্ডাকার এবং 
স্তনদ্বন্ উচ্চ সংশ্লিষ্ট বর্তুল কমনীয় ও তালপ্রমাণ, উহার মুখ উন্নত ও 
স্থল, উহা উৎকৃষ্ট রত্বে অলঙ্কৃত এবং যেন আলঙ্গনার্থ উদ্যত রহিয়াছে। 
আয় চারুহ্াসাঁন! নদী যেমন প্রবাহবেগে কৃলকে, সেইরূপ তুমি আমার 
মনকে হরণ কাঁরতেছ। তোমার কেশ কৃষ্ণ ও কাঁটদেশ সূক্ষম, বালতে ক, দেব 
গন্ধবাণ ষক্ষী ও কিন্নরীও তোমার অনুরূপ নহে; ফলতঃ আর তোমার 
তুল্য নারী পাঁথবীতে আর কখন দেখ নাই! তোমার এই উৎকৃষ্ট রূপ, 
স্বকুমারতা, বয়স ও নির্জন বাস আমার মন একান্ত উন্মত্ত কাঁরতেছে। এক্ষণে 
চল, এখানে থাকা কোনও মতে তোমার উচিত হইতেছে লা। ইহা কামর্প 
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৩৭৬ আরশ্যকান্ড 


ভাষণ বাক্ষসগণের বাসস্থান। রমণণয় প্রাসাদ, সমৃদ্ধ নগর ও সুবাসিত 
উপবনে বিহার করাই তোমার যোগ্য । সুন্দর! তোমার কণ্ঠের মাল্য, তোমার 
অঙ্গের গন্ধ, তোমার পাঁরধেয় বস্ত্র, এবং তোমার স্বামীকেও আমার সর্বোত্তম 
বোধ হইতেছে। তুম রুদ্র মরুৎ বা বসুগণের কি কেহ হইবে? তুমি যে দেবতা, 
০৮55০8871৮5 
করেন না, ইহা রাক্ষসগণের বাসভাম, তুমি কিরূপে এখানে আইলে? এই 
বনে সিংহ ব্যাগ্র ভল্লুক বানর ও *কগকমকল নিরন্তর সঞ্চরণ কাঁরতেছে, 
দেখয়া তোমার মনে কি ভয় হইতেছে না? তুমি একাকী রাহরাছ, ভীষণ 
মত্ত হস্তিসকল হইতে কি তোমার তাস জাল্মতেছে না? এক্ষণে বল, তুমি 
কে? কাহার? এবং কোথা হইতে এবং কি 'নামত্তই বা এই রাক্ষসপূর্ণ ঘোর 
দণ্ডকারণ্যে বিচরণ কাঁরতেছ? 

তখন জানকী ব্রাহ্ণবেশে রাবণকে আগমন কাঁরিতে দেখিয়া যথোচিত 
আঁতাঁথ-সংকার কারলেন এবং উহাকে পাদ্য ও আসন প্রদানপূর্বক কাহলেন, 
ব্্মন্‌! অন্ন প্রস্তুত। এ সময় তান সেই রন্ধবসনশোভিত কমণ্ডলুধারী সৌম্য- 
দর্শন রাবণকে কিছুতে উপেক্ষা কাঁরতে পারলেন না; প্রত্যুতঃ নানা 'চহ্নে 


ব্রাহ্মণ অন্দমান কারয়া, উহাকে ব্রাহ্মণবৎং কহিলেন, বিপ্র! এই 
আসনে উপবেশন করুন, এই পাদোদক গ্রহণ, ? এবং এই সকল বন্য ঘব্য 
আপনার জন্য সিদ্ধ করিয়া পান নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন 
কর্‌ন। 

অনন্তর রাবণ আতনাশের তি ক সশতাহরণের সংকল্প কাঁরল। 


তখন সীতা মগ্গ্রহণার্থ নিস ও লক্ষের প্রতীক্ষা করিতোঁছিেন, 
তান দৃষ্টিপ্রসারণপূর্বক বরুণ কাই দোখতে লাগলেন, উ'হাদের 





স’তচত্বারংশ সর্গা। অনন্তর পরিৱান্দকর্‌পাী রাবণ জানকীর পাঁরচয় জিজ্ঞাসা 
কারল। জানকী মনে কাঁরলেন, ইনি আঁতাঁথ ব্রাহ্মণ, যাঁদ আত্মপারচয় না 
দেই, এখনই অভিসম্পাত কাঁরবেন, তান এই ভাবিয়া কাঁহলেন, ব্রহ্মন্‌ ! আমি 
মিথিলাধপাঁতি মহাত্মা জনকের কন্যা, রামের সহধার্মণী, নাম সীতা । আম 
বিবাহের পর স্বামগৃহে ব্য সৃখসম্ভোগে দ্বাদশ বংসর আতবাহন কাঁর। 
পরে ত্রয়োদশ বৎসরে মহারাজ মাল্গণের সাঁহত পরামর্শ করিয়া রামকে রাজা 
দিবার সঙ্কলপ করেন। অভিষেকের সামগ্রীঁও সংগ্রহ হইল। এই অবসরে 
আর্যা কৈকেয়ী সত্যপ্রাতিজ্ঞ রাজাকে অঞ্গীকার করাইয়া, রামের নির্বাসন ও 
ভরতকে রাজো স্থাপন এই দুইটি বর প্রার্থনা কাঁরলেন এবং কাহলেন, 
রাজন! আজ আমি পান ভোজন ও শয়ন কাঁরব না; যাঁদ রামকে আঁভষেক 
কর. তবে এই পর্যন্তই আমার প্রাণান্ত হইল। 

কৈকেয়ী এইরূপ কাঁহলে. রাজা দশরথ তাঁহাকে ভোগসাধন প্রচুর ধন 
দিতে স্বীকার কাঁরলেন, কিন্তু তান তৎকালে তাঁহার বাক্যে কোনও মতে 
সম্মত হইলেন না। তখন রামের বয়ঃক্রম পণ্টযবংশাঁত, এবং আমার অষ্টাদশ 
রাম সত্যনিষ্ঠ. সুশীল ও পাঁবন্ন ; তিনি সকলেরই িতাচরণ কাঁরয়া থাকেন। 
কামুক রাজা কৈকেয়শর প্রিয় কামনায় তাঁহাকে রাজ্য প্রদান কাঁরলেন না। 
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সপ্তচস্বারংশ সর্গ ৩৭৭ 


রাম অভিষেকের নিমিত্ত পিতার সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন, কৈকেয়ী 
খরবাক্যে তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন, শুন, তোমার ভা আমায় আজ্ঞা 
করিয়াছেন, “আমি ভরতকে নিম্কশ্টক রাজ্য দান কাঁরব, এবং রামকে চতুর্দশ 
বংসরের জন্য বনবাস দিব”। রাম! এক্ষণে অরণ্যে যাও, এবং পিতৃসত্য পালন কর। 
রাম এই বাক্য শ্রবণমান্ত অকুতোভয়ে সম্মত হইলেন, এবং এ ব্রতশশল 
তদনুযায়ী কার্যও কারলেন। তানি দান কাঁরবেন, কিল্তু প্রাতিগ্রহে সম্পূর্ণ 
বিমুখ, এবং সতাই কহিবেন, কিন্তু মিথ্যার একান্ত পরাত্মূখ। ফলতঃ তিনি 
এই 'রুপই ব্রত অবলম্বন কারয়া আছেন। মহাবীর লক্ষ্মণ উচ্হার বৈমাত্রেয 
ভ্রাতা। ও ব্রতধারী আমাদের উভয়ের বনগমন দর্শনে ব্রহ্মচারী হইয়া 
সশরাসনে অন্সরণ করিয়াছেন। তান উহার সমরসহায়। ব্রহ্মন্‌! রাম 
জটাজ্‌ট ধারণপূর্বক মুনিবেশে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ কাররাছ্েন। এক্ষণে আমরা 
কৈকেয়ীর জনা রাজাচন্যত হইয়া স্বতেজে '‘নাবড় বনে বিচরণ কাঁরতোছ। 
তুমি ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, এ স্থানে অবশ্য বাস কাঁরতে পাইবে । আমার স্বামশ 
নানা প্রকার পশু হনন ও পশহমাংস গ্রহণপূর্বক শশঘ্ব আসবেন। বিপ্র! অতঃপর 
তুমিও আপনার নাম ও গোত্রের যথার্থ পাঁরচয় দেও, এবং কি কারণে 
একাকী দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছ তাহাও বল। 
সীতা এইরূপ জিজ্ঞাঁসলে রাবণ দারুণ, কহিল. জানাঁক! যাহার 
রাক্ষসাধপাত রাবণ! তুমি 
ম্বরবর্ণ ও কৌষেয়বসনা, তোমায় দে স্বীয় ভার্যাতে আর প্রণীত 
অনুভব কাঁরতে পারি না। আমি নু হইতে বহসংখ্য সুরূপা রমণী 
আহরণ করিয়াছি, এক্ষণে মরিস মধ্যে প্রধান মহিষী হও। লঙ্কা 
র ভার্যা হও. তাহা হইলে এ লওকার 
র্িদ্রমণ কাঁরবে ; সূবেশা পণ্য সহস্র দাসী তোমার 
পাঁরচর্যায় নিযুস্ত থাকিবে, এবং এই বনবাসে আর ইচ্ছাও হইবে না। 
তখন সীতা কুঁপিতা হইয়া, রাবণকে সবশেষ অনাদরপূর্বক কাহতে 
লাগিলেন, যান হমাচলের ন্যায় স্থির, এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর, সেই 
সকলের আশ্রয়, যিনি সত্প্রীতজ্ঞ, কীর্তমান ও সূলক্ষণ, সেই মহাতসা 
ষথায়, আম সেই স্থানে যাইব! যাঁহার বাহফুগল সহদীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, 
ও মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয়, যান সংহতুল্য পরাক্রান্ত ও সিংহবং 
মল্থরগামণ, সেই মনতুষ্যপ্রধান যথায়, আঁম সেই স্থানে যাইব! রাক্ষস! তুই 
শগাল হইয়া দুললভা িংহীকে আঁভিলাঘ কাঁরতোঁছস? যেমন সূর্যের 
প্রভাকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবি 
না। রে নীচ! যখন রামের প্রিয়পত্রীতে তোর স্পৃহা জাল্ময়াছে, তখন তুই 
নিশ্চয়ই স্বচক্ষে বহুসংখা স্বর্ণবৃক্ষ দোখতোঁছস। তুই মৃগশরু ক্ষুধাতুর 
সিংহ ও সপ্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের ইচ্ছা কারতোঁছস ? দুই হস্তে 
মন্দর গারকে ধারণ এবং কালক্‌ট পান কাঁরয়া সৃমগ্গলে গমন সঙ্কল্প 
করিয়াঁছস 2 সূচীমুখে চক্ষু মার্জন এবং জিহহা দ্বারা ক্ষুর লেহন আঁভলাস 
করিতোছসঃ কণ্ঠে শিলাবন্ধনপর্বক সমূদ্র সন্তরণ, চন্দ্রসর্যকে গ্রহণ, 
প্রজরালত আঁগ্নকে বচ্ত্রে বন্ধন, এবং লৌহময় শূলের মধ্য দিয়া সপ্বরণ 
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কারবার বাসনা কারতোছস £ দেখ, সিংহ ও শ্‌গালের যে অন্তর, ক্ষুদ্র নদী 
ও সমুদ্রের যে অন্তর, অমৃত ও কাকের যে অন্তর, স্বর্ণ ও লৌহের যে 
অন্তর, চন্দন ও পণ্কের যে অন্তর, হস্তী ও বিড়ালের যে অন্তর, কাক ও 
গরুড়ের যে অন্তর, মন্দ) ও ময়ূরের যে অন্তর এবং হংস ও গধ্রের যে 
অন্তর, তোর ও রামের সেইরুপই জাঁনাব। এ ইন্দ্প্রভাব ধনুরবাণধারী রাম 
বিদ্ামানে যদিও তুই আমাকে লইয়া যাস, তাহা হইলে আম ঘৃত ভোজনে 
মাঁক্ষকার ন্যায় নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব। 

সরলা সীতা রাবণকে এই প্রকার ক্লেশের কথা কাঁহয়া বায়ুবেগে 
কদলণতরুুর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগলেন। 


অষ্টচত্বায়ংশ সর্গা)। তখন কৃতাল্ততুল্য রাবণ, এই বাক্য শ্রবণে ক্লোধাঁবষ্ট 
হইয়া ললাটে ভ্রুকৃটি কিল্তারপূর্বক সীতার মনে ্রাসোৎপাদনের নমিত্ত 
কহিতে লাগল, জানাক! আমি কুবেরের সাপত্ব ভ্রাতা, নাম প্রবল-প্রতাপ 
রাবণ। লোকে মৃত্যুকে যেমন ভয় করে, তদ্রুপ দেবতা গন্ধর্ব পিশাচ পক্ষণ 
ও সর্পসকল আমার ভয়ে পলায়ন করিয়া ক সময়ে কোন কারণে 
এ যুদ্ধে আম রোষ- 
। তদবাঁধ সে আমার ভয়ে 
টি কৈলাসে গিয়া বাস করিতেছে। 





ধারণ করেন, বৃক্ষের পয আর কাছে হয়, না এবং লও সাত 
হইয়া থাকে। সমুদ্রপারে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় লঙ্কা নামে আমার এক 
পুর আছে। উহা ভীবণ রাক্ষসে পাঁরপূ্ণ এবং ধবল প্রাকারে পাঁরবেষ্টিত। 
উহার পুরদ্ধার বৈদূর্যময় এবং কক্ষাসকল স্বর্ণরচিত। উহাতে হস্তী, অশ্ব 
ও ধথ প্রচুর পারমাণে আছে এবং নিরন্তর তূর্যধবান হইতেছে। উহার 
উদ্যান রমণীয় এবং অভাম্টফলপূর্ণ বৃক্ষে শোভিত! সাতে! আমার সাঁহত 
সেই লঙ্কা নগরাঁতে বাস কাঁরলে, মানুষী সহচরশীদগের কথা তোমার স্মরণ 
হইবে না. এবং দিব্য ও পার্থব ভোগ উপভোগ কারলে, অক্পায়ু মনুষ্য 
রামকে আর মনেও আসিবে না। দেখ, রাজা দশরথ প্রিয় পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন 
করিয়া দুর্বল জ্যেম্ঠকে নির্বাঁসত কাঁরয়াছেন। এক্ষণে তুম সেই রাজ্যভ্রণ্ট 
নির্বোধ তপসকে লইয়া আর ক কারবে, আমি রাক্ষসলাথ, আমাকে রক্ষা 
কর; আঁম স্বয়ং উপস্থিত, আমাকে কামনা কর। আম কামশরে একান্ত 
নিপীড়িত হইতেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নহে। উর্বশী 


আমার এক অঞ্গুলর বলও সহিতে পারে না, আমি তোমার ভাগ্যক্রমেই 
উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাকে কামনা কর। 
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সাঁতা এই কথা শৃনিবামাঘ রোষারুণনেত্রে কঠোর বাক্যে কাঁহতে 
লাগলেন, রাক্ষস! তুই সকল দেবতার পডজ্য কুবেরকে ভ্রাতৃত্ব নির্দেশ কাঁরয়া 
রূপে অসৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইতেছিস। তুই অত্যন্ত হীন্দ্রিয়াসন্ত ও কর্কশ, 
তুই যাহাদের রাজা, সেই সমস্ত রাক্ষস নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সুররাজ 
ইন্দ্রের নরূপমর্পা শচকে হরণ কাঁরয়া বহুকাল জাবিত থাকা সম্ভব, 
কিন্তু দেখ্‌, আম রামের পড়শী, আমাকে হরণ কাঁরলে কখনই কুশলে থাকতে 
পারাব না। তুই অমৃতপানে অমর হইলেও এই কার্যে কিছুতে নিস্তার 
পাইবি না। 


একোনপঞ্জাশ সর্গা॥ অনন্তর মহাপ্রতাপ রাবণ হস্তে হস্ত নিষ্পড়নপূর্কক 
বনজ মুর্ত ধারণ করিল, এবং তৎকালোচিত বাক্যে সীতাকে পুনরায় কাঁহল, 
সুন্দরি! তুমি উন্মত্তা, বোধ হয়, আমার বল পৌরুষ তোমার শ্রদ্ীতগোচর 
হয় নাই। আম আকাশে থাকিয়া বাহুদ্বয়ে পৃথিবীকে বহন করিব, সমর 
পান এবং রণস্থলে কৃতাল্তকে হনন কারব, তীক্ষ]ু 

ভূতলকেও ভেদ করিব। তুমি কামবেগে ও সে 







কামরূপ, এক্ষণে একবার আমার ট্টপাত কর। 

এই বাঁলতে বাঁলতে রাবণের আঁ্নপ্রুভ। রখালাঞ্চত নে কোপে 
আরন্ত হইয়া উঠিল। ১৯৮ পারার পাঁরত্যাগপূবক 
কতাল্ততুলা প্রচণ্ড মূর্ত ধারণ করি রি ্ধাহার বর্ণ মেঘের ন্যায় নীল, মস্তক 
দশ, এবং হস্ত বিংশাতি। সে রু পাঁরধান কারয়াছে, এবং স্বর্ণালঙ্কারে 
শোভা পাইতেছে। রাবণ এই রাক্ষসরূপ ধারণপূর্বক রোষকষাঁয়ত 


অনন্তর ওঁ দুবত্তি প্রভার ন্যায় প্রদীস্তা কৃফকেশী জীতাকে কহিল, 
ভদ্রে! যাঁদ তুমি 'ন্রলোকাবখ্যাত পাঁতিলাভ কাঁরতে চাও, তবে আমাকে আশ্রয় 
কর, আমি সর্বাংশে তোমার অন্দরূপ হইতেছি। তুমি চিরজীবন আমাকে 
'ভজনা কর, আমি তোমার সাঁবশেষ শলাঘার হইব। আমা হইতে কদাচ তোমার 
কোনরূপ অপকার হইবে না। তুমি মনুষ্য রামের মমতা দূর কাঁরয়া আমাতেই 
অনুরত্ত হও। আয় পাশ্ডিতমানান ! যে নির্বোধ স্ত্রীলোকের কথায় আতনীয়- 
স্বজন ও রাজ্য বিসর্জন দয়া এই শহংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে আঁসয়াছে, তুম 
কোন্‌ গুণে সেই নম্টসঞ্কম্প অল্পায়্‌ রামের প্রাত অন্রাগণী হইয়াছ 2 
কামোন্মত্ত দ;ষ্টস্বভাব রাবণ এই বিয়া, বুধ যেমন গগনে রোহণীঁকে 
আক্রমণ করে, সেইরূপ এ প্রয়বাদিনী সাঁতাকে গিয়া গ্রহণ করিল। সে বাম 
হস্তে উ'হার কেশ এবং দক্ষিণ হস্তে উরুযুগল ধারণ কাঁরল। বনের 
অধিষ্ঠাত্রশী দেবতারা ওঁ [গারশঞ্গসম্কাশ মৃত্যুসদূশ তীক্ষদশন রাবণকে 
দর্শনপর্বক ভয়ে চতুর্দিকে ধাবমান হইলেন। 

অনন্তর এক মায়াময় স্বর্ণরথ খর-বাহিত হইয়া ঘর্ঘর রবে তথায় 
উপনীত হইল। রাবণ সাঁতাকে ক্লোড়ে লইয়া ঘোর ও কঠোর স্বরে তর্জন- 
গজনপূর্কক এ রথে আরোহণ কাঁরল। সঁতা আতমাত্র কাতর হইয়া, দূর 
অরণ্যগত রামকে উচ্চস্বরে আহবান কাঁরতে লাগলেন, এবং রাবণের হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভুজগ্গীর ন্যায় বারংবার চেষ্টা কাঁরতে 
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লাগিলেন। কিন্তু কামোন্মত্ত রাবণ একান্ত অসম্মতা হইলেও উহাকে লইয়া 
সহসা আকাশপথে উাঁখত হইল। 

লাগলেন, হা গুরুবংসল লক্ষণ! কামরূপ রাক্ষস আমাকে লইয়া যায়, 
তুমি জানিতে পারলে না। হা রাম! ধর্মের জন্য সুখ এঁশ্বর্য সমস্তই ত্যাগ 
কারয়াছ, রাক্ষস বলপূর্ক আমাকে লইয়া যায়, তুমি দেখতে পাইলে না। 
বীর! তুমি দুব্ত্দিগের শিক্ষক, এই দ্দরাতনাকে কেন শাসন করিতেছ নাঃ 
দুচ্কর্মের ফল সদাই ফলে না, শস্য সুপক্ক হইতে যেমন সময় অপেক্ষা করে, 
ইহাও সেইরুপা। রাবণ! তুই মৃত্যুমোহে মুগ্ধ হইয়া এই কৃকার্য কারাল! 
এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোরতর 'বপদ দর্শন কর। হা! ধর্মাকাওক্ষী 
রামের ধর্মপত্নীকে অপহরণ কাঁরয়া লইয়া যায়! অতঃপর কৈকেয়ী স্বজনের 
সাঁহত পূর্ণকাম হইলেন। এক্ষণে জনস্থান এবং পুষ্পত কার্ণকারসকলকে 
সম্ভাষণ কার, রাবণ সীতাকে হরণ কাঁরতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই 
কথা বল। হংসকুলকোলাহলপূর্ণা গোদাবরীকে বন্দনা কার, রাবণ সীতাকে 
হরণ কাঁরতেছে, তুমি শীঘ্রই রামকে এই বল। নানা বৃক্ষশোভিত 









অরণ্যের দেবতাদিগকে অভিবাদন করি, রাবণ হরণ করতেছে, তোমরা 
শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। এই স্থানে জীবজন্তু আছে, সকলেরই 
শরণাপন্ন হইতোছ, রাবণ তোমার রা সাঁতাকে হরণ কারতেছে, 
তোমরা শীগ্লই রামকে এই কথা বল। হর) যমও লইয়া যান, যাঁদ ইহলোক 
হইতেও অন্তারত হই, সেই মহান পারলে, নিজ বিক্রমে [নিশ্চয়ই 
আমায় আনিবেন। RC 


দুরাত্মা রাক্ষস আমাকে অনাথার ন্যায় লইয়া যায়। এই দুর্মাত অত্যন্ত 
ক্রুর, বলবান ও গার্বত; বিশেষতঃ ইহার হস্তে অস্মশস্ত রাহয়াছে। ইহাকে 
নিবারণ করা তোমার কর্ম নয়। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণ যাহাতে এই বৃত্তান্ত 
সম্যক্‌ জানিতে পারেন, তুমি তাহাই কাঁরও। 


পঞ্চাশ সর্গ।॥ তৎকালে জটায়; 'নাদ্রত ছিলেন, এই শব্দ শ্রবণ কারবাগাত্র 
রাবণকে দোখতে পাইলেন এবং জানকীকেও দর্শন কাঁরলেন। তখন এ 
গাঁরশৃঙ্গাকার প্রখরতুণ্ড বিহঞ্গ বৃক্ষ হইতে কাহতে লাগলেন, রাবণ! 
আম সত্যসঞ্ককপ, ধশীনম্ঠ ও মহাবল। আম পক্ষিগণের রাজা, নাম জটায়ু! 
ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমার সমক্ষে এইরূপ গাঁহতাচরণ করা তোমার উচিত 
হইতেছে না৷ দাশরাথ রাম সকলের আঁধপাতি এবং সকলেরই হিতকার, 
তান ইন্দ্র ও বর্ণতুল্য। তুমি যাঁহাকে হরণ কারবার বাসনা করিয়াছ, ইনি 
সেই রামেরই সহধার্মণী, নাম যশস্বিনী তা! রাবণ! পরস্ত্রীস্পর্শ 
ধমপরায়ণ রাজার কর্তব্য নহে ; [বিশেষতঃ রাজপ্ীকে সর্বপ্রযরেই রক্ষা করা 
উচিত। অতএব তুমি এক্ষণে এই পরস্তরীসংক্লান্ত নিকৃষ্ট বুদ্ধ পাঁরত্যাগ 
কর। নিজের ন্যায় অন্যের স্ত্ীকেও পরপূর্ষস্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে 
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হইবে। অন্যে যে কার্যের নিন্দা কাঁরতে পারে, [বিচক্ষণ লোক তাহার অনুষ্ঠান 
কাঁরবেন না। দেখ, শিষ্ট প্রজারা রাজার দ্টান্তেই শাস্ত্রবির্দ্ধ ধর্ম অর্থ 
ও কাম সাধন কাঁরয়া থাকে। রাজা উত্তম পদার্থের আধার ; তিনি সকলের 
ধর্ম ও কাম; পূণ্য বা পাপ তাঁহা হইতেই প্রবার্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু 
রাক্ষসরাজ! তুমি পাপস্বভাব ও চপল ; পাপশীর দেবযান বিমানলাভের ন্যায় 
জানি না, এশবর্য ?িরুপে তোমার হস্তগত হইল। স্বভাব দূর করা অত্যন্ত 
দুদ্কর, সুতরাং অসতের গৃহে রাজশ্র চিরকাল কখনই তাঁচ্ঠতে পারে না। 
রাবণ! বার রাম, তোমার গ্রামে বা নগরে কোনরূপ অপরাধ করেন নাই, এখন 
তুমি কেন তাঁহার অপকার কাঁরতেছ? দেখ, জনস্থানে খর শূর্পণখার জন্য 
অগ্রে গাঁহতি ব্যবহার করে, সেই হেতু রামও তাহাকে সংহার করিয়াছেন। 
এক্ষণে তুমি যাহার পক্সীকে লইয়া যাইতেছ, যথার্থই বল, ইহাতে তাঁহার কি 
ব্যাতক্রম ঘাঁটয়াছে? যাহাই হউক, তুমি অবিলম্বে রামের সীতাকে পাঁরত্যাগ 
কর। বন্জাস্্ যেমন ব্ত্রাসূরকে দগ্ধ করিয়াছিল, এ মহাবীর অনলক্প ঘোর 
চক্ষে সেইরূপ যেন তোমায় দগ্ধ না করেন। তুমি বস্তপ্রান্তে তপক্ষমাবষ 
ভুজঙ্গকে বন্ধন কাঁরয়াছ, কিন্তু বাঁঝতেছ না; গলে কালপাশ সংলগ্ন 
করিয়াছ, কিন্তু দোখতেছ না। যাহাতে অবসন্ন হইতে না হয়, এইরূপ ভার 
বহন করা উচিত; যাহা নার্বঘের জীর্ণ হইয়া , এইরূপ অন্ন ভোজন 
করাই কর্তব্য ; কিন্তু যাহাতে ধর্ম কণীর্ত ও ই নাই, কেবল শারণারক 
মতেই শ্রেয়স্কর নহে। 





অপেক্ষা কর, বাঁর হোস ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। নিশ্চয় কাঁহতেছি, তুই খরেরই 
ন্যায় সমরে শয়ন কাঁরাব। যান বারংবার দানবদল দলন কাঁরয়াছেন, সেই 
চাঁরধারী রাম তোরে আঁচরাংই বধ কাঁরবেন। আম আর বিশেষ ক কাঁরব? 
এ দুই রাজকুমার দূর বনে গমন করিয়াছেন : নাঁচ! তুই তাঁহাদিগকে 
দোখলেই ভয়ে পলায়ন কাঁরাব। যাহাই হউক. অতঃপর আম থাঁকতে রামের 
প্রিয়মাহযী কমললোচনা জানকণীকে হরণ করা তোর সহজ হইবে না। আম 
প্রাণপণেও সেই মহাতমা রামের এবং রাজা দশরথের প্রিয় কার্য সাধন কাঁরব। 
এক্ষণে তুই মৃহূর্তকাল অপেক্ষা কর, দেখ, বৃন্ত হইতে যেমন ফল পাঁতত 
করে, সেইরূপ রথ হইতে তোরে পাঁতত কাঁরব। আমার যেমন সামর্থ, আজ 
তুই তদনুরূপই হুদ্ধাতথ্য লাভ কারীব। 


একপণ্ঠাশ সর্গা। অনন্তর স্বর্ণকুণ্ডলধারী রাবণ এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক 
ক্রোধে অধীর হইয়া, লোহতলোচনে জটায়ুর নিকট দ্লুতবেগে গমন কারিল। 
তখন নভোমণ্ডলে দুইটি মেঘ বায়প্রোরত হইয়া যেমন পরস্পর মিলিত 
হয়, সেইরূপ এঁ উভয়ে সমবেত হইয়া ঘোরতর বুদ্ধ করিতে লাগিল। বোধ 
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হইল যেন, দুই সপক্ষ মাল্যবান পর্বত রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন 
রাবণ জটায়ুকে লক্ষ্য করিয়া, নালীক নারাচ ও সৃতীক্ষনন বিকর্ণা বর্ষণ 
আরম্ভ কারল! জটায়ু তাল্নাক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত অনায়াসে সহ্য কাঁরলেন, এবং 
প্রখর নখ ও চরণ দ্বারা উহার অক্পাপ্রত্ঙ্গ ক্ষতবিক্ষত কাঁরতে লাগলেন। 
অনন্তর রাবণ একান্ত ক্োধাঁবস্ট হইয়া জটায়ূর বধকামনায় মত্যুদণ্ডসদশ 
আতিভীষণ সরলগামী দশাঁট শর গ্রহণ এবং ত আকর্ণ আকর্ষণ" 
পূর্বক মহাবেগে উহাকে বিদ্ধ কারল। তখন সজলনয়নে রথে অবস্থান 





প্রদীপ্ত শরাসন দ্বিখণ্ড ক্লারলেন। পরে পক্ষপবনে হা, অপসারিত 
কাঁরয়া, স্বর্ণজালজাঁড়ত িশাচমুখ আঁনলবেগ খরের সহিত ভিবেণুসম্পন্ন 
অনলবং উজ্জল মাঁণসোপানমশ্ডিত কামগামী রথ চূর্ণ কাঁরয়া ফোলিলেন। 
তৎপরে পূণচিন্দ্রাকার ছত্র ও চামর ছিন্নভিশ্ন এবং বহনে নিয়োজত 





রাক্ষসগণকে বিনষ্ট কাঁরয়া, তুশ্ডের আঘাতে সারাঁথর মস্তক খণ্ড খণ্ড 
কারিলেন। রাবণের ধনু নাই, রথ গিয়াছে, অশ্ব ও সারাঁথও নষ্ট হইয়াছে; 
সে কঁটিতটে জানকীকে গ্রহণ কাঁরয়া, ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তখন এই 
ব্যাপার দর্শনে অরণ্যবাসীরা সাধুবাদ প্রদানপূর্বক জটায়ুর যথেষ্ট প্রশংসা 
কাঁরতে লাগল । 

পরে রাবণ জটায়;কে জরানিবন্ধন একান্ত ক্লান্ত হইতে দোঁখয়া, অত্যন্ত 
সন্তোষ লাভ করিল এবং প্নর্বার সাঁতাকে গ্রহণপূর্বক উীশ্খত হইল। 
উহার যুদ্ধ কারবার উপকরণ নষ্ট হইয়াছে, কেবল খড়ামাত্র অবাঁশন্ট। তখন সে 
সঈতাকে লইয়া পূলাকতমনে যাইতে লাগল। তদ্দর্শনে জটায়ু উহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, এবং উহাকে অবরোধ কাঁরয়া কাঁহলেন, রে নির্বোধ! 
যাহার শর বঙজ্রবৎ সুদ, তুই রাক্ষসকূল ক্ষয় করিবার জন্য তাঁহারই ভার্যা 
হরণ কাঁরতোঁছস? তৃষ্ণার্ত যেমন জল পান করে, সেইরূপ তুই সপাঁরজনে 
এই বিষপান কাঁরতোঁছস? যে মূর্খ কর্মফল অনুধাবন কারতে পারে না, সে 


তোরই নদুনিইি পাঁকটএইর জই বরা টিটি ৪ক্ষণে আর 





কোথায় গিয়া মুস্ত হইবি? আমিষখশ্ডের সহিত বাঁড়শ ভক্ষণ করিয়া মৎস্য 
কি পলাইতে পারে? দেখ, রাম ও লক্ষণ আঁতিশয় দধর্ষ, তাঁহারা এই 
আশ্রমপদের পরাভব কোনওমতে সাঁহবেন না। তুই অত্যন্ত ভীরু, এক্ষণে 
যেরুপ গার্হত কার্য কারাল, ইহা চৌর্ধ, এই প্রকার পথ কখন বারের 
সমুচিত হইতে পারে না। এক্ষণে তুই মূহূর্তকাল অপেক্ষা কর, যাঁদ বার 
হোস, ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। নিশ্চয় কাঁহতোঁছ, তুই খরেরই ন্যায় নিহত হইয়া 
ধরাশয্যা আশ্রয় কাঁরাব। যাহার মৃত্যু আসন্ন হয় সে যেরূপ অধর্ম কাঁরয়া 
থাকে, তুই আত্মনাশের জন্য সেইরূপ কর্মই কারতোছস! দুবৃত্ত! যে 
কার্ধের পাপই ফল, বল, কে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, স্বয়ং 
[লোকনাথ স্বয়ম্ভূও তাঁদ্বষয়ে সাহসী হইতে পারেন না। 

জটায়ু এই বলয়া সহসা রাবণের পৃঞ্ঠদেশে পাঁতত হইলেন এবং যন্তা 
যেমন দুষ্ট হস্তীর উপর আরোহণ কাঁরয়া তাহাকে অক্কুশাঘাত করে, 
সেইরূপ 'তানও এ মহাবলকে গ্রহণপূর্কক প্রখর নখ দ্বারা ছিন্নভিন্ন কারতে 
লাগিলেন। তান কখন উহার পৃষ্ঠে তুণ্ড সান্নবেশ, কখন বা কেশ উৎপাটনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাবণ যারপরনাই ক্লিষ্ট হইল, ক্রোধে উহার ওষ্ঠ 
স্পশ্দিত এবং সর্বাঞ্গ কম্পিত হইতে লাগল। পরে সে বামাঙ্কে জানকীকে 





জানকণ দূঃখিতমনে ধাবমান হইলেন, এবং স্বজনের কোনরূপ বিপদ ঘটিলে 
লোকে যেমন তাহার সাশ্নহিত হয়, তিনি সেইরুপে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া 
রোদন কাঁরতে লাঁগলেন। তখন রাবণও এ নীলমেঘাকার পাণ্ডুরবক্ষ পক্ষকে 
প্রশান্ত দাবানলের ন্যায় নিপাঁতিত দেখিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল। 


দ্ৰিপণ্টাশ সর্গ। অনন্তর এ চন্দ্রমখী সীতা রাক্ষসবলমার্দত গধরাজ 
জটায়্‌কে আলিঙ্গনপূর্বক সজলনয়নে দুঃখিতমনে কহিতে লাগলেন, হা! 
অঞ্গম্পন্দন, স্বঙ্নদর্শন, পশুপক্ষীর স্বর শ্রবণ, এবং উহাদের গাঁত রক্ষণ, 
এই সকল নিমিত্ত মনুষ্যের সখ-দুঃখে অবশ্যই ঘাঁটয়া থাকে। রাম! আমার 
জন্য মূগপাক্ষিগণ অশুভ পথে ধাবমান হইতেছে, এক্ষণে তোমার যে ঘোরতর 
বিপদ উপস্থিত, তুমি তাহার কিছুই জানিতেছ না। এই 'িবহগ্ররাজ জটায় 
কৃপা কাঁরয়া, আমায় রক্ষা কারতে আ'সিয়াছিলেন, দল্ভু আমার অদৃষ্টদোবে 
নিহত হইয়া ভূতলে পাঁতত রাহয়াছেন। 

তৎকালে সীতা ভাঁতমনে 'নকটস্থকে যেরূপ বাঁলতে হয়, সেই প্রকারে 
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৩৮৪ আরশ্যকাম্ড 


কাঁহতে লাগলেন, হা রাম! হা লক্ষণ! আজ আমাকে রক্ষা কর। এঁ সময় 
তাঁহার মাল্য ম্লান হইয়া গিয়াছে, এবং তান অনাথার ন্যায় বিলাপ ও 
পাঁরতাপ কাঁরতেছেন। তখন রাবণ পনুনর্বার তাঁহাকে গ্রহণ কারবার 'নামিত্ত 
ধাবমান হইল! সীতা গিয়া সহসা একাঁট বৃক্ষকে লতার ন্যায় আঁলঙ্গন 
কারলেন। রাবণ “ত্যাগ কর ত্যাগ কর” বারংবার এই বাঁলতে বালিতে উহার 
নিকটস্থ হইল। জানকণ হা রাম! হা রাম! বলিয়া চীৎকার কাঁরতে লাগলেন। 
এই অবসরে এ দুব্শ্তও আতমনাশের নিমিত্ত উহার কেশমদাম্ট গ্রহণ 
কাঁরল। 

এই ব্যাপার উপস্থিত হইবামাত্র চরাচর বিশ্বে নানা প্রকার ব্যাতকুম 
ঘাঁটিতে লাঁগল। গাড়তর অন্ধকারে সমুদয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়ু 
নিশ্চল, সূর্য প্রভাশুন্য হইলেন! পিতামহ ব্রহ্মা দিব্যচক্ষে জানকীর পরাভব 
দর্শন কাঁরয়া কাঁহলেন, এক্ষণে বাঁঝ আমরা কৃতকার্য হইলাম। তংকালে 
দণ্ডকারণ্যের মহার্ধগণ রারণবধ যদচ্ছাপ্রাপ্ত অনুধাবনপূর্বক সন্তোষ লাভ 
কাঁরলেন, কিন্তু স্বচক্ষে সীতার কেশগ্রহ প্রত্যক্ষ কাঁরয়া, যারপরনাই বিষ 
হইলেন। 


সীতা হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বালয়া কারতেছেন, রাবণ 
উদ্হাকে গ্রহণপূর্বক আকাশপথে উত্খিত হইল, এ স্বর্ণবর্ণা পশতবসনা, 
নভোমন্ডলে বিদ্যতের ন্যায় শোভা লাগলেন) উদ্হার বস্ত্র 





উদ্ভীন হওয়াতে রাবণ অপ্িপ্রদণস্ত পর্ন 


মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইল। র 1বমল বদন রাবণের অগকদেশে ; 


অকলগক, উহা হইতে পশ্মগর্ভের আভা তে হইতেছে, ললাট সৃদশা, 
কেশের প্রান্তভাগ সুন্দর, নাসিকা মনোহর, দশন নির্মল ও উজ্জবল, ওঠ 
রন্তবর্ণ এবং নেত্র বিশাল। এ মুখ হইতে জলধারা 'বগালত এবং তাহা 
মাঁজত হইতেছে। উহা রাম বিনা রমণায় দিবাচন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া 
গেল । রাবণ নালবর্ণ, জানকী স্বণ'বর্ণা, তাঁন কাঁরকণ্ঠাবলাদ্বন' স্বর্ণকাণ্চপর 
ন্যায় এবং মেঘে সৌদামনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগলেন। তৎকালে তাঁহার 
ভূষণশব্দে রাবণ গর্জনশীল নির্মল নীলমেঘের ন্যায় লক্ষিত হইল। তাঁহার 
মস্তকস্থ পুষ্পসকল ইতস্ততঃ 'বাক্ষপ্ত হইয়া বায়দবেগে পুনরায় রাবণের 
দেহ স্পর্শ কারল। তখন নির্মল নক্ষত্রসমূহে সূমের্‌ যেমন শোভিত হয়, এ 
সকল পুজ্পদ্বার। রাবণও সেইরূপ শোঁভত হইল। 

পরে সীতার চরণ হইতে শবদ্যাততুল্য রত্রখাচত নূশদুর স্থাঁলত হইয়া 
পাঁড়ল। অগ্নিবর্ণ আভরণসকল আকাশ হইতে তারকার ন্যায় ঝন ঝন শব্দে 
ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল৷ চন্দ্রকাম্তি রত্বহার বক্ষঃস্থল হইতে স্খালত 
হইয়া, গগনচন্যত জাহবীর ন্যায় শোভা পাইল। বূক্ষসকল উপারস্থ বায়ুর 
সংযোগে শাখাপজ্লব কম্পিত কাঁরয়া পাঁক্ষগ্রণের কোলাহলচ্ছলে যেন অভয় 
দান কাঁরতে লাগল। সরোবরে পদ্ম শ্রীহীন, মৎস্যাদ জলচরস্কল সচাঁকত, 
উহ্‌; যেন ম্‌ছাপহ" সখাঁসম সীতাকে উদ্দেশ কাঁরয়া শোক প্রকাশ কাঁরতে 
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লাগল। সিংহ ব্যাঘ্ৰ মুগ ও পাঁক্ষগণ চতুর্দক হইতে আসিয়া সীতার ছায়া 
গ্রহণপ্যর্বক রোষভরে "ধাবমান হইল। পর্বতসকল প্রত্রবণরূপ অশ্রমমখে 
শুর বাহ উত্তোলন করিয়া যেন আর্তনাদ কাঁরতে লাগিল। সূর্য নিষ্প্রভ 
দীন ও পান্ডাবর্ণ হইয়া গেলেন। রাবণ রামের সণতাকে হরণ কাঁরতেছে, আর 
ধর্ম নাই, সত্য লোপ হইল, সরলতা ও দয়ার নামও রাঁহল না, সকলে দলব্ধ 
হইয়া এইরুপে বিলাপ কাঁরতে লাগিল। মৃগাঁশশগণ আতঙ্কে দীনমুখে 
রোদন কারতে প্রবৃত্ত হইল। বনদেবতারা ভয়ানষ্প্রভনয়নে এক একবার 
দাঁদ্টপাতপূর্বক কাঁম্পত হইতে লাগিলেন। 

তখন জানক’ নিম্নে ঘন ঘন দাম্টপাত কাঁরতেছেন, তাঁহার কেশপ্রান্ত 
দোলায়িত হইতেছে, স্রাচতি তিলক 'বলু*ত হইয়া গিয়াছে, চক্ষের জল 
অনর্গল বাঁহতেছে, তান রাম ও লক্ষণের অদর্শনে বিবর্ণ এবং ভয়ে একাল্ত 
নপণীড়ত। দুবত্ত রাবণ আত্মনাশের নিমিত্ত আকাশপথে তাঁহাকে লইয়া 
চাঁলল। 


পঞ্চাশ সৰ্গ ৷ অনন্তর সীতা রাবণকে আকাশগুর্ঘউয়াইতে দেখিয়া ভাঁত ও 
উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং রোষ ও রোদননিবন্ধন্‌ (সী হইয়া করুণবচনে 





জা রেহেনা বারা ভিয়ানণী একো করা তোর, এই আদি 
কুৎসিত কর্ম ঘোষণা কাঁরবে। ইতিপূর্বে তুই যাহা কহিয়াছাল, সেই বীরত্বে 
ধক; এবং তোর এই কুলকলক্কজনক চাঁরতেও ধিক। তুই যখন আমায় এইর্‌পে 
হরণ কাঁরয়া ধাবমান হইতোঁছস, তখন আমি আর টিক কাঁরব, তুই ক্ষণকাল 
অপেক্ষা কর, জীবন থাকিতে ষাইতে পাঁরাব না। সেই দুই রাজকুমারের 
চক্ষে পাঁড়লে, সসৈন্যেও তোর নিস্তার নাই। পক্ষী অরণ্যে প্রজবলত 
আগ্নর স্পর্শ যেমন সাঁহতে পারে না, সেইরূপ উহাদের শরস্পর্শ তোর 
কিছুতেই সাঁহবে না। এক্ষণে যাঁদ তুই ভাল বুঝিস, ত আমায় পাঁরত্যাগ কর, 
অন্যথা আমার স্বামী রুষ্ট হইয়া, নিশ্চয় তোরে বিনাশ কাঁরবেন। তুই যে 
অভিপ্ৰায়ে আমাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতোঁছস, তাহা অত্যন্ত জঘন্য, তোর 
সেই মনোরথ কোনক্রমে সফল হইবে না। আমি শতুর বশবার্তনশ হইয়া, 
দেবপ্রভাব স্বামীর অদর্শনে বড় আঁধক দন বাঁচব না। রাক্ষস! এক্ষণে তুই 
আপনার কি শ্রেয় বঁঝতোছস না। মন্যষ্য মৃত্যুকালে যেমন সকলই বিপরীত 
করে, তুই সেইর্‌পই কাঁরতেছিস, কিন্তু মুমূর্ষর যাহা পথ্য, তোর তাহাতে 
আভিরুচি নাই। তুই যখন ভয়ের কারণ সত্বে নির্ভয়, তখন তোর কণ্ঠে 
কালপাশ সংলগ্ন হইয়াছে। তোরে নিশ্চয়ই স্বর্ণবক্ষ ও শোণিতবাহিনশ 
ঘোরা বৈতরণশী নদী দর্শন কাঁরতে হইবে, স্বর্ণের পৃজ্প বৈদূর্যের পল্লব 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 


চতুঃপণ্াশ সৰ্গ ৩৮৭ 
ও লৌহকণ্টকে পূর্ণ সৃতাঁক্ষ] শাল্মলী বৃক্ষ এবং ভীষণ খড়াপত্রের বনও 

দেখিতে হইবে। যেমন বিষপানে লোকের প্রাণনাশ হয়, সেইরূপ তুই সেই 
মহাত্মা রামের এইরূপ অপ্রিয় কার্য কারয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইবি। তুই 
দৃ্নবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছস, এক্ষণে আর কোথায় গয়া সুখী হহীবট 
যান একাকী নিমেষমধ্যে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই 
সর্বাস্রাবং মহাবল প্রয়পত্রীহরণ অপরাধে তোকে তীক্ষশরে বধ করিবেন! 

সীতা রাবণের ক্রোড়াগত হইয়া এইরূপ ও অন্যান্যরূপ কঠোর কথায় 
তাহাকে ভর্খসনা করিলেন, এবং. ভয় ও শোকে আঁভিভূত হইয়া করুূণভাবে 
ধিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দরাতনা রাবণও কম্পিত দেহে এ অধীর 
ও কাতর তরুণকে লইয়া আকাশপথে যাইতে লাগিল। 






চতুঃপণ্ঠাশ সর্গ॥ তখন ভার ($১৫ক্ষক আর কাহাকেই না দেখিয়া, গিরিশিখরে 
Ee । তান এঁ বানরগণকে দর্শন কারিয়া, 
উহারা রামকে বলবে, এই প্রত্যাশায় উহাদের মধ্যে কনকবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র 
উত্তরীয় ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসকল নিক্ষেপ কাঁরলেন। কিন্তু রাবণ গমন- 
ত্বরানিবন্ধন ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। এদকে বসন-ভ্ষণ নিক্ষিপ্ত 
হইবামাত্র পিঙ্গলনেত্র বানরেরা নার্নমেষ নয়নে িশাললোচনা পাঁতাকে 
রোর্দ্যমানা দোঁখতে লাগিল। 

ক্রমশঃ রাবণ সীতাকে লইয়া, পম্পা নদ আঁতক্রমপূর্বক লঙ্কা নগরীর 
অভিমুখে চলিল। সে যেন তীক্ষাদন্ত মহাবয ভুজঙ্গীকে এবং আপনার 
মৃত্যুরাপণীকে কোড়ে লইয়া পুলাঁকতমনে যাইতে লাগল। অনন্তর এ 
দৃবৃত্ত, শরাসনচন্যত শরের ন্যায় আতশীঘ্ব নদী পর্বত ও সরোবরসকল 
উল্লঙ্ঘখন কারল, এবং িমিনকুপূর্ণ সমুদ্রের সমীপবতর্ঁ হইল। তৎকালে 
সমুদ্রের তরঙ্গ যেন মনঃক্ষোভে ঘার্ণত হইতে লাগল এবং মৎস্য ও 
স্পসকল রুদ্ধ হইয়া রাহল। সিদ্ধ ও চারণগণ গগনে পরস্পর কাহতে 
লাগিলেন, বুঝ, এই পর্যন্তই রাবণের সমস্ত অবসান হইয়া গেল। 

তখন রাবণ সীতার সহিত মহানগরী লঙকায় প্রবেশ কারল। উহার 
পথসকল সংপ্রশস্ত ও স্দীবভন্ত, এবং দ্বারদেশ বহুজনাকীর্ণ। রাবণ তন্মধ্যে 
প্রঁবিচ্ট হইয়া অন্তঃপুরে গমন কাঁরল এবং ময়দানব যেমন আসর মায়াকে, 
সেইরূপ শোকিহ্লা সাঁতাকে রক্ষা কারল। সে তথায় সীতাকে রাখিয়া, 
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পণ্টপণ্টাশ শর্ ৩৮৯ 


ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণকে কহিল, আমার আদেশ ব্যতীত, কি স্তী কি পুরুষ, 
কেহই যেন সাঁতাকে দৌখতে না পায়। মণি মুক্তা সুবর্ণ বস্মালঙ্কার যে যে 
বৃতৃতে ই'হার ইচ্ছা হইবে, আমি কাহতেছি, তোমরা ইহাকে তাহাই 'দিবে। 
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই হউক, কেহ ই'হাকে কোনরূপ আঁপ্রয় কাঁহলে আম 
নিশ্চয় তাহার প্রাণদণ্ড কারব। 

মহাপ্রতাপ রাবণ রাক্ষসীগণকে এইরূপ অন্যজ্ঞা দিয়া, অল্তঃপুর হইতে 
বাহর্গত হইল, এবং অতঃপর কর্তব্য কি, চিন্তা কাঁরতে লাগল। ইত্যবসরে 
আটজন মাংসাশশী মহাবল রাক্ষস উহার নেত্রপথে পাঁতিত হইল। বরগার্বত 
রাবণ উহাদিগকে দর্শন করিয়া, উহাদের বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করত কাঁহল, 
দেখ, পূর্বে যে স্থানে মহাবীর খর অবস্থান করিত, তোমরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া 
শীঘ্র সেই শূন্য জনস্থানে যাও, এবং বলপোরুষ আশ্রয়পূর্বক নিঃশঞ্কাঁচত্তে 
বাস কর। আমি তথায় বহুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা 
খরদূষণের সত রামের শরে সমরে দেহত্যাগ কাঁরয়াছে। ও অবাধ আমি 
অভতপ্বে কোধে একান্ত অধশর হইয়াঁছ। রামের সাহত আমার দারুণ 
শরুভাব উপস্থিত। অতঃপর তাহাকে নির্যাতন কাঁরব ; আম তাহাকে 
সংহার না কাঁরয়া নীদ্রত হইতোঁছি না। অর্থ ৪ 
হয়, উহার বিনাশে আমি সেইরুপই সংখ হ্র্€৩)ক্ষণে তোমরা গিয়া রামের 
প্রকৃত সংবাদ আমার গোচর কারও । সক্য তা 
কারবার জন্য চেষ্টা কর। আমি অনেক 






পাইয়াছি, এক্ষণে এই নিমিত্তই i তথায় প্রেরণ কাঁরলাম। 
অনন্তর এ আটজন রাক্ষস, ই জা রর আলা ভব ও 

তাহাকে আঁভবাদনপূর্বক গু হইতে খে যাত্রা 

কাঁরল। রাবণও জানক স্থাপন এবং রামের সাহত বৈর উৎপাদন 


পঞ্চপণ্তাশ দর্গা। দবৃত্ত রাবণ এ সমস্ত ঘোররূপ মহাবল রাক্ষসকে জনস্থানে 
নিয়োগ করিয়া, ব্যাম্ধবৈপরীত্যবশতঃ আপনাকে কৃতকার্য বোধ কাঁরল এবং 
শনরন্তর জানকী-চন্তায় কামশরে একান্ত নিপশীড়ত হইয়া, তাঁহার সন্দর্শ- 
নার্থ সত্বর গৃহে প্রবেশ করিল। সে এ সূরম্য গৃহে গিয়া দেখল, বিবশা 
সীতা রাক্ষসীমধ্যে শোকভরে কাতর হইয়া দীনমনে অবনতমুখে মৃদৃমল্দ 
অশ্রু বিসর্জন কাঁরতেছেন। তৎকালে তানি সমন্দ্রগর্ভে বায়ুবেগে নিমণ্নপ্রায় 
তরণাীর ন্যায় এবং মৃগযূথপারিভ্রষ্ট কুক্কুরপাঁরবৃত মৃগীর ন্যায় নিতান্তই 
শোচনীয় হইয়াছেন! রাবণ তাঁহার সান্নাহত হইয়া অনিচ্ছাসতেও বলপূর্বক 
তাঁহাকে আপনার গৃহশ্রী দেখাইতে লাগল। এ গৃহ হর্ম্য ও প্রাসাদে 
বড় এবং 'বাবধ রক্নে পারপূর্ণ, উহাতে হীরক ও বৈদূর্ধখাঁচত গজদন্ত 
সুবর্ণ স্ফাটিক ও রজতের রমণীয় স্তম্ভসকল শোভিত হইতেছে। গবাক্ষসকল 
শর্জদক্তময় রৌপ্যনির্মত সুদৃশ্য ও স্বর্ণজালে জাঁড়ত। ভূভাগ সুধা-ধবল 
এবং দশীর্ঘকা ও পুজ্কারণসকল পুষ্পে আকীর্ণ; উহাতে বহুসংখ্য 
স্লীলোক এবং নানাবিধ পক্ষ বাস কারতেছে। দুরাতনা রাবণ সীতা 
সমভিব্যাহারে দুন্দুভিনাদী স্বর্ণময় বাচত্র সোপান-পথ দিয়া এ দেবভবন- 
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৩৯০ জারপ্যকাপ্ড 


তুল্য গৃহে আরোহণ করিল, এবং উহাকে সমস্ত দেখাইতে লাগিল। 
অনন্তর সে উহার মনে লোভ উৎপাদনের নিমিত্ত কাঁহল, জানক! আমি 
বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বাতিশ কোটি রাক্ষসের অধিনায়ক। উহাদের এক একাঁটর 
এক এক সহস্র আমার কার্ষে অগ্রসর হইয়া থাকে। 'প্রয়ে! তুম আমার 
প্রাণাধিক, এবং আমার এই রাজ্য ও জীবন তোমারই অধীন। এক্ষণে অনুনয় 
কাঁর, আমার পত্নী হও। আমার যে-সমস্ত উৎকৃষ্ট রমণী আছে, তুমি সকলেরই 
অধাঁম্বরণ হইয়া থাঁকবে। জানাক! অন্য মত কারও না, কথা রক্ষা কর। আম 
অনঙ্গতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। দেখ, এই শতযোজন 
লঙ্কা সমুদ্রে বোষ্টত, ইন্দ্রাদ দেবগণ ও অসুরেরাও ইহার ভ্রিসীমায় আগমন 
কাঁরতে পারেন না, এবং আমার প্রাতদ্বান্দতা করে, দেব যক্ষ গন্ধর্ব ও 
খাঁষমধ্যেও এমন আর কাহাকে দেখ না। সূন্দার! রাম মনুষ্য, আঁত দীন 
নিস্তেজ ও রাজান্রস্ট, সে পাদচারে পরিভ্রমণ কাঁরয়া থাকে, তুমি তাহাকে 
লইয়া আর কি কারবে, আমাকে কামনা কর, আমই তোমার সর্বাংশে উপয্যন্ত। 
দেখ, সা এবং 





ফল উপস্থিত। এই স্থানে নানাপ্রকার মাল্য গন্ধ ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার আছে, 
নামে এক রথ ছিল, উহা বৃহৎ ও রমণীয় ; এবং মনের ন্যায় দ্রুতগামী ও 
সূর্যের নায় উজ্জ্বল। আম স্ববিরমে উহা অধিকার করিয়াছ, এক্ষণে তুমি 
উহাতে আরোহণ এবং আমার সাঁহত যেমন ইচ্ছা বিচরণ কর। 'প্রয়ে! তোমার 
মুখ নির্মল পদ্মসদৃশ ও প্রয়দর্শন, বালিতে ক উহা শোকপ্রভাবে যারপরনাই 
মলিন হইয়া গিয়াছে। 

রাবণ এইরূপ কাহবামারর জানকাঁ বস্তান্তে রমণীয় বদন আচ্ছাদনপূর্বক 
মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জন কাঁরতে লাগিলেন? তান চিন্তায় দীন, শোকে অসুস্থ 
এবং ধ্যানে নিমণ্ন। তদ্দর্শনে রাবণ তাঁহাকে কাহল, সতে! ধর্মলোপবিহিত 
লজ্জায় আর কি হইবে? আমরা উভয়ে যে প্রীতসূতরে বদ্ধ হইব, ইহা 
ধর্মবাহভূতি নহে! এক্ষণে তোমার চরণে ধাঁর, প্রসন্ন হও ; আমি তোমারই 
বশম্বদ ভৃতা, আম অনগ্গতাপে সন্তপ্ত হইয়া যাহা কহিলাম, ইহা যেন 
“বিফল না হয়। দেখ, রাবণ কখনই কোন রমণীর চরণ স্পর্শ করে না। 

লঙ্কাধিপাঁত সীতাকে এইরূপ কিয়া মৃত্যুমোহে ইনি আমারই বাঁলয়! 
অনুমান করিতে লাগল । 
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ষট্‌পণ্ডাশ সর্গ ৩৯১ 


ঘটগণ্চাশ সর্গা। অনন্তর শোকাকুলা সীতা উভয়ের অন্তরালে একটি তৃণ 
স্থাপনপূর্বক নির্ভয়ে কহিলেন, রাক্ষস! দশরথ নামে এক স্ুবিখ্যত রাজা 
ছিলেন। তান সাক্ষাৎ ধর্মের অটল সেতু তু। ধর্মশশীল রাম তাঁহারই পূত্র। এ 
৪8৮ আমার, নু: 
প্রথিত ও স্:প্রাসম্ধ, তাঁহার নেন্ত বিস্তীর্ণ এবং বাহু আজানুলাম্বত। এক্ষণে 
সেই মহাবীর লক্ষত্রণকে সমাভব্যাহারে লইয়া তোরে বিনাশ কাঁরবেন। বাঁদ তুই 
তাঁহার নিকট বার্যমদে আমায় পরাভব কাঁরাতস, তাহা হইলে তোরে জনস্থানে 
খরের ন্যায় নিশ্চয়ই রণশায়ী হইতে হইত। তুই যে-সকল ঘোররূপ রাক্ষসের কথা 
'নার্বষ হইবে। তাঁহার স্বর্ণ খচিত শর নিক্ষিপ্ত হইবামান্ন তরঙ্গবেগ যেমন জাহধীর 
ক্‌লকে তদ্রুপ তোকে অধংঃপাতে 'দবে। যদিও তুই সমস্ত দেবাসদরের অবধ্য 
হইয়াছিস, তথাচ রামের সাঁহত বৈরাচরণ কাঁরয়া আজ কছুতে নিস্তার 
পাইব না। সেই মহাবীর নিশ্চয় তোর প্রাণান্ত কাঁরবেম। যৃপগত পশুর 
ন্যায় তোর জীবন একান্তই দূর্লভ। রাম ক্রোধপ্রদীপ্ত চক্ষে নিরীক্ষণ কারনে, 





বিধবা হইবে। তুই আমাকে পাঁত বর্ণে আচ্ছিম কাঁরয়া আনিরাছিস, 
তোর এই পাপকর্মের ফল কখন ভ্যাট 
কারয়া ঠি শুন্য দণ্ডকারণ্যে রাঁহয়াছেন। তিনিই 
টি বলদৰ্প দূর কারবেন। যখন কালবশে 
লোকে সকল কার্যে অসাবধান হইয়া 
সেই কালই উপস্থিত, তুই আমার অবমাননা 
করিলে তা উই ভা ছে কখন 
চণ্ডাল স্পর্শ কাঁরতে পারে না। আমি ধর্মশীল রামের পাঁতব্রতা ধর্মপত্ী, তুই 
পাপী হইয়া কখনই আমায় স্পর্শ কারতে পারাব না। যে হংস রাজহংসের 
সাহত পদ্মবনে নিয়ত বহার কাঁরয়া থাকে, সে তৃণমধ্যস্থ জলবায়সকে রূপে 
দেখবে? এক্ষণে এই দেহ অসাড় হইয়াছে, তুই বধ বা বন্ধন কর, আম ইহা 
আর রক্ষা করিব না, এবং জগতে অসত’ অপবাদও রাখিতে পারব না। সীতা 
ক্লোধভরে এইরূপ কঠোর কথা কাঁহয়া নীরব হইলেন। 
অনন্তর রাবণ এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ এবং উহাকে ভয় প্রদর্শন কাঁরয়া 
কাঁহল, স’তে! শুন, আমি আর দ্বাদশ মাস প্রতীক্ষা কাঁরব; যাঁদ তুমি এত 
দিনে আমার প্রীতি অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমায় প্রার্ভোজনের 
জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ফোলিবে। রাবণ সাঁতার প্রাত এইরূপ কর্কশ বাক্য 
প্রয়োগ কাঁরয়া, ক্রোধভরে রন্তমাংসাশী বিরূপ ঘোরদর্শন রাক্ষসীদগকে কাঁহল, 
রাক্ষসীগণ! এক্ষণে তোমরা শশঘই ইহার দর্প চূর্ণ কর। তখন রাবণের 
আদেশমাত্র উহারা কৃতাগ্জলি হইয়া জানকীকে বেষ্টন করিল। অনন্তর এ 
মহাবীর পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতই যেন কয়েক পদ সণ্চরণ কাঁরয়া 
কহিল, রাক্ষসীগণ! এক্ষণে তোমরা সাঁতাকে লইয়া অশোক বনে সতত 
বেষ্টনপূর্কক গোপনে রক্ষা কর, এবং কখন ঘোরতর তর্জন ও কখন বা 
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রাক্ষসরা রাবণের এর আজ্ঞা পাইয়া, জানকাঁকে লইয়া অশোক বনে 
গমন কাঁরল। এঁ স্থানে ফলপৃষ্পপূর্ণ বহুল কম্পবৃক্ষ রাঁহয়াছে, এবং উন্মত্ত 
বহঙ্গোরা নিরন্তর কোলাহল কাঁরতেছে। জানকী রাক্ষসীগণের বশবাতনী 
হইয়া ব্যাঘ্রীমধ্যে হাঁরণের ন্যায় কালযাপন কাঁরতে লাগিলেন, এবং পাশবদ্ধ 
মৃগীর ন্যায় যারপরনাই অসুখী হইলেন। এ সময় ঘোরচক্ষু রাক্ষসীরা তাঁহাকে 
তজনগজন কারিতে লাগল, এবং তিনিও ভয়শোকে ?বহহল হইয়া রাম ও 
লক্ষমণের চিম্তায় অচেতন হইয়া পাঁড়লেন। 


সস্তপন্চাশ সর্গ॥ এদিকে রাম মৃগরূপী মারীচকে সংহার কারয়া, সীতাকে 
দেখিবার জন্য আশ্রমাভমূখে চাঁললেন। এ সময় শৃগালগণ রুক্ষম্বরে উহার 
পশ্চাদ্ভাগে চীৎকার করিতে লাগল। রাম এ দারুণ রোমহর্ষণ রবে আতিশয় 
শাঁওকত হইয়া মনে কাঁরলেন, যখন এই শৃগালেরা 'িরাব কাঁরতেছে, তখন 
নিঃসন্দেহে কোন অমঙ্গল ঘাঁটয়া থাকবে । বোধ হয়, নিশাচরগণ জানকীকে 
ভক্ষণ কাঁরয়াছে! দর্কৃত্ত মারচ আমার অনিষ্ট চেষ্টায় আমারই কণ্ঠস্বর 
অন্দকরণপূর্বক মায়ামূগরুপে চীৎকার করিয়াছিল! যাঁদ এ শব্দ লক্ষণের 
কর্ণগোচর হইয়া থাকে, তবে তান সাঁতাকে পাঁরত্যগ কাঁরয়া এই স্থানে 
আসবেন, িংবা সীতাই আবিলম্বে তাঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ কাঁরবেন। 
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অষ্টপন্গাশ সর্গ ৩৯৩ 


যাহাই হউক, সাঁতাকে বধ করা রাক্ষসগণের প্রাণগত ইচ্ছা। এই নিমিত্ত মারখচ 
স্বর্ণের মৃগ হইয়া আমাকে দূরে আনিয়াছে এবং শরপ্রহারমান্ত রাক্ষস হইয়া, 
হা লক্ষ্মণ! মারলাম, এই বালিয়া চীৎকার কাঁরয়াছে। যে পর্যন্ত জনস্থানে 
য্ম্ধ ঘটনা হয়, তদবাঁধ রাক্ষসাঁদগের সহিত আমার শত্রুতা উপস্থিত। এক্ষণে 
আমরা আশ্রম হইতে আঁসিয়াছি, ঘোরতর দ্া্নীমত্তও দেখিতোঁছ, জানি না, 
অতঃপর সাঁতা কুশলে আছেন কি না। 

রাম শৃগালরব শুনিয়া যারপরনাই চিন্তিত হইলেন, এবং মারীচ মৃগরূপে 
তাঁহাকে বহুদূর আনিয়াছে দেখিয়া, সভয়ে দীনমনে শীঘ্র আশ্রমাভিমূখে 
যাইতে লাগিলেন। তৎকালে ম্‌গ ও পাঁক্ষগণ তাঁহার সান্নাহত হইল,. এবং 
তাঁহার বামভাগে থাকিয়া ঘোররবে বিরাব কারতে লাগল। ইত্যবসরে লক্ষমণ 
নত্প্রভ হইয়া আগসতেছিলেন, রাম দূরে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে 
দোখতে লক্ষ্মণ তাঁহার সাশ্লীহত হইলেন। উভয়ে বিষ এবং উভয়েই দুঃখিত । 
রাম তাঁহাকে সেই রাক্ষসপূর্ণ নির্জন অরণ্যে সীতাকে পাঁরত্যাগপূর্বক উপস্থিত 
দোঁখিয়া ভর্ঘদনা কাঁরলেন, এবং তাঁহার বাম হস্ত ধারণ কারয়া, কাতরতার 
সাঁহত মধুর স্বরে কঠোরভাবে কাহলেন, লক্ষ্মণ! জ্বানকীকে রাখিয়া আগমন 
করা তোমার অত্যন্ত গাঁহ'ত হইয়াছে । না জানি: ণ ক দুর্ঘটনা ঘটিয়া 
থাঁকিবে। চতুর্দিকে যখন নানা প্রকার দু , তখন নিঃসন্দেহ 





সাঁতা অপহৃত হইয়াছেন, কিংবা অর র তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। 
দেখ, পর্বে দিকে মগ ও পক্ষিগণ ঘোর ্ীংকার করিতেছে, অতঃপর জানকী 
যে কুশলে আছেন, ইহা কোনও মনির বিন্যাস হয় না। মারীচ মগেরুপে 
আমায় প্রলোভিত কাঁরয়া বহ: ল, আমি বিশেষ পরিশ্রমে কথাঞ্চৎ 
8৯, লেখার যন 
৪৮১০৯ টা Ee Sl A 


অষ্টপণ্টাশ অর্গ। অনন্তর ধর্মপরায়ণ রাম, লক্ষমণকে দীন ও সন্তোষহ্ণন দোঁখয়া 
জিজ্ঞাসলেন, বৎস! যানি দণ্ডকারণ্যে আমার অনুসরণ কাঁরয়াছেন, তুমি যাঁহাকে 
পারিত্যাগপূর্বক এ স্থানে আগমন কাঁরলে. সেই জানকণী এক্ষণে কোথায়? আম 
রাজ্যচহ্যত হইয়া, দীনমনে বনে বনে ভ্রমণ কাঁরতোঁছ, আমার সেই দুঃখসহচরী 
জানকী এক্ষণে কোথায়? আম যাঁহাকে চক্ষের অন্তরালে রাঁখয়া এক পলকও 
প্রাণ ধারণ করিতে পাঁর না, আমার সেই জাবনসহায় জানকী এক্ষণে কোথায়? 
বৎস! জানকী সরকন্যারাপিণী ক্ষীণমধ্যা ও হেমবর্ণা, আমি তাহাকে ভিন্ন 
পৃথিবীর আধিপত্য ক ইন্দ্র কিছুই চাহি না! এক্ষণে যথার্থ বল, আমার সেই 
প্রাণাধিক দি জীবিত নাই? আদার এই বনবাস-প্রত ত বিফল হইবে নাঃ হা! 
জানকীর নিমিত্ত আমার মৃত্যু হইলে, এবং তুমি একাকী প্রাতগমন কাঁরলে, 
কৈকেয়ী পুত্রের রাজালাভে সদ্ধসঙকল্প ও সুখ হইবেন এবং মৃতবৎসা তপাঁদ্বনী 
কৌশল্যাও বিনয়ের সাঁহত তাঁহার সেবা কাঁরবেন। লক্ষণ! যদি সেই সুশীলা 
জ্ঞানকাী জীবিত থাকেন, তবে আম পুনরায় আশ্রমে যাইব, যাঁদ তাঁহার মৃত্যু 
হইয়া থাকে, তবে আইও প্রাণত্যাগ কারব। তিনি আমাকে উপস্থিত দেখয়া, 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 





৩৯৪ আরশ্যকণ্ড 


হাস্যমখে বাক্যালাপ না কাঁরলেও আম প্রাণে মারব! বল, তান কি জীবিত 
আছেন? না তোমার অসাবধানতায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে? হা! 
জানকী আত তরুণী ও স:কুমারী, রেশ তাঁহার সহ্য হয় না; এক্ষণে তানি নিশ্চয়ই 
আমার বিয়োগে যারপরনাই মনা হইয়া, শোক কাঁরতেছেন। বৎস! কুটিল 
মারচ, হা লক্ষ্মণ! বাঁলয়া উচ্চৈঃদ্বরে চীৎকার করাতে তোমারও মনে ক ভয় 
জাল্মিল? বোধ হয়, জানকী আমার অনুরূপ এ স্বর শুনিয়া শর্কিতমনে তোমায় 
প্রেরণ কাঁরয়া থাকবেন, তাল্লিবন্ধন তুমিও শশঘ্র আমার দর্শনার্থ উপনণত 
হইলে । যাহাই হউক, সশতাকে বনে পারত্যগ কাঁরয়া আসা তোমার কর্তব্য 
হয় নাই। তুমি এই কার্যে নশংস রাক্ষসগণের অপকার কাঁরতে অবসর দিয়াছ। 
এ ঘোর মাংসাশীরা খরের নিধনে অত্যন্ত দ.ঃখত রাহয়াছে, এক্ষণে তাহারাই 
যে সীতাকে সংহার কারবে, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। বীর! 
আম অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছ, এখন আর কি কারিব, বোধ হয়, ভাগ্যে এইরূপই' 
নিৰ্দিষ্ট ছিল। 

রাম এই প্রকারে সাঁতাসংক্রান্ত চিন্তায় আঁতমান্র কাতর হইয়া অনুজ 
লক্ষমণকে ভর্থসনা করত দ্রুতপদে জনস্থানে যাইতে লাগলেন। ক্ষতীপপাসা ও 
পরিশ্রমে তাঁহার মুখ শক হইয়া গেল, তিনি টায় বিষম হইলেন, এবং 
ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগলেন। © 







ধিক এ স্থানে আগমন কাঁরলে? আম দূর 
নাকী আসিতে দোঁখয়া অত্যন্ত ভীত ও ব্যাথত 
বামবাহ; স্পান্দত এবং হূদয় নিরন্তর কম্পিত 


তখন লক্ষ্মণ শোকাকুল রামকে দুঃখিতমনে কাঁহতে লাগলেন, আর্য! 
আম আপন ইচ্ছায় সীতাকে পাঁরত্যগ কাঁরয়া এখানে আস নাই! তান কঠোর 
বাক্যে আমায় প্রেরণ কাঁরলেন, তজ্জন্যই আম আপনার নিকট আগমন কাঁরলাম। 
আপনি “হা লক্ষণ ! রক্ষা কর” এই কথা মূক্তস্বরে সুস্পষ্ট কাঁহয়াছলেন; উহা 
জানকীর শ্র্দীতগোচর হয়। তাঁন সেই আত্বর শ্‌ানয়া সজলনয়নে ভীতমনে 
কেবল আপনারই স্নেহে বারংবার আমাকে নির্গত হইবার 'নামত্ত ত্বরা দিতে 
লাঁগলেন। তখন আমিও তাঁহার প্রত্যয় হইতে পারে, এইরূপ বাক্যে কাহলাম, 
দোব! আর্ষের মনে ভয় জন্মাইয়া দেয়, এইরূপ রাক্ষস আম দোঁখতেছি না। 
এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও, এই কণ্ঠস্বর আর্যের নহে, বোধ হয়, আর কাহারও 
হইবে৷ যিনি সুরগণকেও রক্ষা করিতে পারেন, “পরিত্রাণ কর” এই ঘৃণিত নীচ 
বাক্য তানি কিরুপে বাঁলবেন? কেহ কোন কারণে তাঁহার অনুরূপ স্বরে 
এইরূপ কাহিয়াছে। এক্ষণে তুমি সামান্য স্রীলোকের ন্যায় দুঃাঁখত হইও না, 
উৎকণ্ঠা দূর কর, শান্ত হও । তাঁহাকে যুদ্ধে জয় কাঁরতে পারে, 'ত্রলোকে এইরূপ 
লোক জন্মে নাই, জল্মিবেও না। তান ইন্দ্রাদ দেবগণেরও অজেয়। 
অনন্তর জানকা মোহবশতঃ রোদন কাঁরতে কারিতে নিদারুণ বাক্যে কাঁহলেন, 
দুষ্ট! রাম নস্ট হইলে তুই আমায় পাইাব, মনে মনে এই পাপ আঁভসান্ধ 
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খষ্টিতম সৰ্গ ৩৯৫ 


কারয়াঁছস, কিন্তু তোর এই সওকজ্প সচ্ধ হইবে না। তুই নিশ্চয়ই ভরতের 
সঙ্কেতে রামের অনুসরণ করিতেছিস, এই জন্য তাঁহার আর্তস্বর শুনিয়াও 
সান্নাহত হইল না। তুই প্রচ্ছন্নচারী শত্রু, এক্ষণে আমারই নিমিত্ত তাঁহার 
ছিদ্রান্বেষণে ফারতোছস। আর্য! জানক এইরূপ কাহবামাত্র আমার আঁতশয় 
ক্রোধ জান্মল, নেত্র আরম্ত হইয়া উাঠল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগল। তখন 
আমিও বিলম্ব না কাঁররা আশ্রম হইতে নিক্কান্ত হইলাম। 

রাম লক্ষণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সন্তপ্তমনে কহিলেন, বংস! 
তুঁমি সীতা ব্যতীত এ স্থানে আগমন কারয়া আতিশয় কুকর্ম কারলে। আমি 
রাক্ষসগণকে নিবারণ কাঁরতে পার, ইহা জানলেও জানকীর ক্লোধবাকো নির্গত 
হওয়া তোমার উঁচত হয় নাই। ইহাতে আম অত্যল্তই অসন্তুষ্ট হইলাম ৷ দেখ, 
সীতার নিয়োগে ক্রুদ্ধ হইয়া আমার আদেশ লগ্ঘন করা তোমার সম্পূর্ণই 
নখীতাঁবরুদ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মণ! যে আমাকে মায়ামৃগরূপে আশ্রম হইতে দূরে 
আনিল, এখন সেই রাক্ষস আমার শরাঘাতে ভূতলে শয়ান। আমি শরাসনে 
শর সন্ধান ও ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া প্রহার কারলাম, সে তৎক্ষণাৎ মূগদেহ 
বিসজনপূর্ক কেয়ূরধারী রাক্ষস হইল, এবং স্বর অনুকরণ করিয়া 
কাতর বাক্যে স:স্পষ্ট চাকার কাঁরল। বৎস! একস বি শব্দেই তুমি জানকীঁকে 
পরিত্যাগ করিয়া এ স্থানে আসিয়াছ। (০) 





খাঁণটিতম র্গছ। অনন্তর পথমধ্যে রামের বাম নেত্র স্ফরত সর্বাঙ্গ কম্পিত এবং 
পদস্থলন হইতে লাগল। তান এই সমস্ত দূলক্ষণ দোঁখয়া, লক্ষয়ণকে বারংবার 
সীতার কুশল জিজ্ঞাসতে লাগলেন, এবং তাঁহাকে দর্শন কারবার আশয়ে 
একান্ত উৎসৃক হইয়া দ্রুতগমনে চঁিলেন। তাঁহার আশ্রমপদ অদ্‌রে। তান 
লক্ষণের সহিত উপস্থিত হইয়া উহার সমীপদেশ শুন্য দোঁখলেন, এবং 
উহার মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া সীতার িহারস্থানে গমন ও প্র্কবৃত্তান্ত স্মরণ 
কাঁরয়া যারপরনাই ব্যথত হইলেন। তাঁহার সর্বা্জা রোমাণণ্িত হইয়া উাঠিল। 
অনন্তর তানি উদ্বিগ্ন মনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং হস্তপদ ক্ষেপণে প্রবৃস্ত 
হইলেন। তৎকালে হেমন্তে পম্মশ্রীবরহিত সরোবরের ন্যায় পর্ণকুটীর সীঁতাশন্য 
রাহয়াছে; বৃক্ষসকল যেন রোদন করিতেছে; পু্পসমূদর ম্লান এবং মগ ও 
পাক্ষগণ মৌন; আশ্রম একান্তই হতগ্রী ও বিপর্যস্ত, বনদেবতারা তথা হইতে 
প্রস্থান কাঁরয়াছেন। এবং কুশ ও চর্ম বিকীর্ণ ও কাশানার্মত কট চাঁরাদকে 
প্রক্ষিগ্ত। তখন রাম কুটীর শুন্য দর্শন কাঁরয়া এইরূপে বিলাপ কাঁরতে লাগিলেন, 
হা! জানকীকে ক কেহ হরণ কাঁরল, না তাঁহার মৃত্যু হইল; তান কি অন্তর্ধান 
কাঁরলেন, না তাঁহার রাঁধরে কেহ তাঁস্তি লাভ কাঁরল; তান কি কোথাও প্রচ্ছন্ন 
আছেন, লা বনে গিয়াছেন; তিন কি ফল পুষ্প চয়নের জন্য নির্গত, না জল 
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৩৯৬ আরণ্যক প্ড 


আনয়নের নিমিত্ত নদশ বা সরোবরে নিচ্কান্ত হইলেন। 

অনন্তর রাম শোকে আরন্তনেত্র ও উন্মত্ত হইয়া, যত্রসহ কারে সর্বত্র অনুসন্ধান 
কাঁরতে লাগিলেন, কিন্তু কু্াঁপ জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন 1তাঁন 
দুঃখে আতিমান্র কাতর হইয়া বিলাপ ও পাঁরতাপপূর্বক বৃক্ষ পর্বত এবং নদ 


ঠা 








যস্টিতম সর্গ ৩৯৭ 


নদী সমস্ত পর্যটন করত এইরূপ জিজ্ঞাঁসতে লাগলেন, কদম্ব! আমার প্রেয়সণ 
তোমায় আঁতশয় প্রণীত করেন, এক্ষণে যাঁদ তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। 
বিজ্ব! যাঁহার স্তনযুগল শ্রীফলের তুল্য, সর্বাক্গ নবপল্লববৎ কোমল, এবং 
পাঁরধান পাঁত কৌষেয় বস্ত, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। করবার! 
তুমি কৃশাঞ্গী জানকীর অত্যন্ত স্নেহের হইতেছ, এক্ষণে তান জর্শীবত আছেন 
শি না, বল। মরুবক! তুমি লতাসঞ্কুল পল্লবাকীর্ণ ও পৃস্পপূর্ণ হইয়া 
অপূর্ব শোভা পাইতেছ, জানকীর উরুদ্বয় তোমারই ত্বকের ন্যায় সদা, 
এক্ষণে তিন কোথায়, তুমি তাহা অবশ্যই জান। তলক! তুম বৃক্ষপ্রধান, 
দ্রমরেরা তোমার চতু্দকে গান কাঁরতেছে, তুমি জানকীর অত্যন্ত আদরের 
বস্তু, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুম তাহা অবশ্যই জান। অশোক! শোকনাশক! 
আমি শোকভরে হতচেতন হইয়া আছি, এক্ষণে তুমি জানকীকে দেখাইয়া 
আমার শোক নষ্ট কর। তাল! প্রেয়সীর স্তনযগল সুপক্ক তাল ফলের তুল্য, 
যাঁদ তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত কৃপা করিয়া বল। জম্বু ! যাঁদ তুম সেই 
স্বর্ণবর্ণা সীতাকে জান, তবে নির্ভয়ে বল। কার্ণকার ! তুমি কুস:মিত হইয়া 
অত্যন্ত শোভিত হইতেছ, স:শলা জানকী তোমাতে একান্ত অন[রস্ত্, এক্ষণে 
ষাঁদ তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত বল। 
রাম এইরূপে চৃত পনস দাঁড়িম কদম্ব মহ্যর্মত)ফুঁরর 
৮ 
জ্টতি লাগলেন। এ সময় অরণ্য 


£১৫ 







জান, এক্ষণে জিজ্ঞাসা কাঁর, রক মৃগাগণের সঙ্গে আছেন? মাতঙ্গ! 
রোধ "য়: করিকরজমনা জ র পাঁরাঁচত, এক্ষণে যাঁদ তুমি তাঁহাকে 
দোঁখয়া থাক ত বল। র প্রিয়তমার মুখ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, 


এক্ষণে যাঁদ তুমি ভাহাকে্িখিয়া থাক ত অসঙ্কোচে বল, তোমার 'কছমাত্র 
সা সান ইসে, এই যে তোমাকে 
দেখিতে পাইলাম ; তুমি বৃক্ষের অল্তরাল হইতে কেন আমার বাক্যে উত্তর 
“দতেছ না। দাঁড়াও, এক্ষণে একান্তই নির্দয় হইয়াছ, তুম ত পূর্বে এইরূপ 
পারিহাস কাঁরতে না, তবে কি জন্য আমাকে উপেক্ষা কর। প্রয়ে! আম 
তোমাকে পাঁতিবর্ণ পট্টবসনে চিনিয়াছি, তুমি দ্রুতপদে যাইতেছ, তাহাও 
দেখিয়াছ, তোমার অন্তরে যাঁদ স্নেহসণ্জার থাকে, তবে থাক, আর যাইও না! 
না, ইনি চারুহাসনী জানকণী নহেন, মাংসাশী রাক্ষপগণ আমার অসমক্ষে 
নিশ্চয়ই তাঁহার অঙ্গ বিভাগপূর্বক ভক্ষণ কাঁরয়াছে; নচেৎ এইরূপ ক্লেশে 
তান আমাকে কখন উপেক্ষা কারতেন না। হা! জানকীর নাঁসকা কি সুদৃশ্য, 
দন্ত কি সুন্দর, এবং ওষ্ঠই বা কি মনোহর। তাঁহার সেই কুণ্ডলশোভিত 
পেিন্দরপ্রীতম মুখখানি রাক্ষসের গ্রাসে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। তান আর্তরব 
করতে লাগলেন, আর 'িশাচরেরা তাঁহার চন্দনবর্ণ স্বর্ণহারের যোগ্য কোমল 
গ্রীবা ভক্ষণ কারল। তাঁহার পল্লবমূদু অলঙ্কৃত হস্ত ইতস্ততঃ 'বাক্ষিপ্ত 
এবং অগ্রভাগে কম্পিত হইতে লাগিল, আর উহারা তাহা ভক্ষণ কাঁরল। হা! 
আম রাক্ষসগণেরই জন্য তরুণী সীতাকে ত্যাগ করিয়া 'িয়াছলাম। তান 
স্বজন সত্তেও যেন সঙ্গিহপনা ছিলেন। লক্ষ্মণ! তুমি কি আমার প্রেয়সীকে 
কোথাও দোঁখয়াছ ? হা প্ৰিয়ে! হা সীতে! তুম কোথায় গমন কাঁরলে 2 
দুনিয়ার পাঠক এক হও!  Wwww.amarboi.com ~ 


৩৯৮ আরপ্যকাণ্ড 


রাম সীতার অন্বেষণপ্রসম্গে বনে বনে পর্যটন কাঁরতে লাগলেন। তান 
কোথাও বেগে উদ্খিত, কোথাও স্বতেজে ঘূর্ণামান হইলেন এবং কোথাও বা 
একান্তই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তান এইরূপ আঁবিশ্রান্তে বন পর্বত নদ ও 
প্রস্রবণসকল মহাবেগে বিচরণ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার 
আশা নিবাত্ত হইল না। তিন সীতার অনুসন্ধানার্থ পুনরায় গাঢ়তর পাঁরএম 
আরম্ভ কারলেন। 


একষট্টিতম সঙ্গ॥ রাম অনেক অনুসন্ধান কারলেন, কিল্তু কোথাও জানকীর 
দর্শন পাইলেন না। তখন তান বাহ:দ্বয় উৎক্ষেপণপূর্বক হাহাকার কাঁরয়া 
লক্ষ্মণকে কাঁহতে লাগিলেন, ভাই! সীতা কোথায়? কোন্‌ দিকে গমন কাঁরলেন 2 
কে তাঁহাকে হরণ এবং কেই বা ভক্ষণ কাঁরল? 'প্রয়ে! তুম যাঁদ বৃক্ষের অন্তরাল 
হইতে আমাকে পাঁরহাস কারবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে ক্ষান্ত হও, আম 
একান্ত দুঃখত হইয়াছ, শীঘ্রই আমার নিকট আইস। তুমি যে-সকল সরল 
ম্‌গাশশুর সাহত ক্রীড়া করতে, এ তাহারা তোমার বিরহে সজলনয়নে চল্তা 


কাঁরতেছে। ভাই! আমার জানক নাই, আমি না। পিতা পরলোকে 
{নিশ্চয়ই আমাকে সীতাহরণশোকে বিনষ্ট , এবং কাঁহবেন, আম 
প্রতজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া তোমায় বনবাস , কিন্তু তুমি নিৰ্দিষ্ট কাল 


পূর্ণ না হইতে ক ‘নিমিত্ত এ স্থানে ক্সীর্ত'নিকট আগমন কাঁরলে? লক্ষণ! 
এই অপরাধে পিতা এই স্বেচছাচুরচিরঘ্যাবাদ 
করিবেন। জানাঁক! আদি সধীন আঁতদীন শোকাকুল ও হতাশ) 
কীর্ত যেমন কপটকে, সেইব্বৃং আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও? 'প্রিয়ে! 
ত্যাগ করিও না! ত্যাগ কৃচক্উট'আম নিশ্চয়ই মারব। রাম সীতার দর্শনকামনায় 
বারংবার এইরূপ বিলাপ উ্ারতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে তান আর তাঁহাকে 
দোঁখতে পাইলেন না। 

তখন লক্ষ্মণ বহুল পক্ষে নিমগ্ন হস্তাীর তুল্য রামকে শোকে আতশয় 
অবসন্ন দেখিয়া শুভসওকম্পে কাঁহতে লাগলেন, ধীর! বিষ হইবেন না, আসুন 
অতঃপর দুই জনে যত্র কার। এ অদূরে কম্দরশোভিত 'গাঁরবর, অরণ্য পর্যটন 
জানকীর একান্তই প্রিয়; এক্ষণে বোধ হয়, তিনি বনে 'গয়াছেন; কুসমীমত 
সরোবর বা মংস্যবহূল বেতসসঙ্কুল নদীতে গমন করিয়াছেন; কিংবা আমরা 
ক প্রকার অনুসন্ধান কাঁর ইহা জানবার আশয়ে ভয় প্রদর্শনের জন্য কোথাও 
প্রচ্ছন্ন রাহরাছেন। আর্য! শোক কাঁরবেন না, এক্ষণে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। 
যাঁদ মত হয়, ত সমস্ত বনই দেখি) 

অনন্তর রাম লক্ষণের সহিত সাঁতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন তাঁহারা 
শৈল কানন সরিৎ সরোবর এবং এঁ পর্বতের শিলা ও শিখর সমস্তই দোখলেন, 
1কল্তু কোথাও সাঁতার সাক্ষাৎকার পাইলেন না। তখন রাম লক্ষত্রণকে কাহলেন, 
বস! আম এই পর্বতে জানকীর দর্শন পাইলাম না। লক্ষ্মণ এই কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া দাখতমনে কাঁহলেন, আর্য! মহাবল বিষণ: যেমন বালকে বন্ধনপূর্বক 
পৃথিবী অত্ধকার করেন, তদ্রুপ আপানও এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ কারতে কাঁরতে 
জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন। 

তখন রাম দঃ:ঃখিতমনে দীনবচনে কাঁহলেন, বৎস! বন, প্রফুল্লসরোজ 

র পাঠক এক হও!  Wwww.amarboi.com ~ 






িধাষ্টিতদ লগ ৩৯৯ 


সরোবর এবং এই শৈলের কন্দর ও নির্ঝর সমস্তই ভ্রমণ কারলাম, কিন্তু কোথাও 
প্রাণাঁধক জানকীকে পাইলাম না। 

অনন্তর রাম কৃশ দন ও শোকাকুল হইয়া {বলাপ কাঁরতে কাঁরতে মুহূর্তকাল 
বিহ্বল হইয়া পাঁড়লেন। তাঁহার অশ্পপ্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া গেল, এবং বাণ্তিভ্রংশ্‌ 
হইল। তখন তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পারত্যাগপূর্বক বাজ্পগদগদ বাক্যে 
“হা পরিয়ে!" কেবল এই বলিয়া রোদন করিতে লাগলেন। তদ্দর্শনে 'বনীত 
লক্ষ্মণ কাতর হইয়া কৃতাঞ্জালপুটে এ স্বজনবংসলকে নানা প্রকারে প্রবোধ 
দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাম তাঁহার বাক্যে অনাদর কাঁরলেন, এবং সাঁতাকে 
দেখতে না পাইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন কারতে লাশিলেন। 


ভ্বিষাষ্টিতম সৰ্গ ৷ কমললোচন রাম শোকে হতজ্জান এবং অনঞ্গশরে নিপীড়িত 

হইলেন। তান ভ্রান্তিক্রমে জানকীকে যেন দেখিতে পাইলেন এবং বা্পকণ্ঠে 

কথাণ্চং এইরূপে বিলাপ করিতে লাগলেন, 'প্রয়ে! কুসুমে তোমার বিশেষ 
নিন 






! রা ররর নচেৎ 
তিনি আমাকে এইর-প কৃ খয়া কখন উপেক্ষা কাঁরতেন না। এই ম্‌গযূথই 


গমন কাঁরলে? হা! আজ কৈকেয়াঁর মনোরথ পর্ণ হইল। আমি সাঁতার বাহিত 
নির্গত হইয়াছলাম, এক্ষণে সীতা বাতীত কি প্রকারে শূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ 
কাঁরব। বংস! অতঃপর লোকে আমাকে 'নর্দ'য় ও নিবর্য বোধ কারবে। আমার 
যে কিছুমাত বীরত্ব নাই, জানকীর বিনাশে তাহা 'বলক্ষণ প্রাতপন্ন হইল। 
এক্ষণে বনবাস হইতে প্রাতগমন করিলে, রাজা জনক আমায় কুশল িজ্াসিতে 
আসবেন, তংকালে আমি রুপে তাঁহার স'হত সাক্ষাৎ কারব। ?তাঁন আমার 
সীতাকে না দেখিলে নিশ্চয়ই তাঁহার [বনাশশোকে িমোহত হইবেন। হা! 
পতাই ধন্য, তাঁহাকে আর এ ষন্ধুণা সাহতে হইল না! ভাই! বল, এক্ষণে 
আম সেই ভরতরাক্ষত অযোধ্যায় কিরূপে যাইব । সীতা ব্যতীত স্বর্গও আমার 
পক্ষে শূন্য বোধ হইবে। আমি সতাকে না পাইলে আর কোনক্রমে প্রাণধারণ 
কাঁরতে পারব না। অতঃপর তুমি আমাকে এই অরণ্যে পারত্যাগপূর্বক প্রাতগমন 
কর। গিয়া ভরতকে গাঢ় আিঞ্গনপূর্বক আমার কথায় বাঁলও, রাম অননচ্ঞা 
দিয়াছেন, তুমি স্বচ্ছন্দে রাজ্য পালন কর। বংস! তুমি ভরতকে এই কথা বলিয়া 
কৈকেয়ী সুমিত্ৰা ও কৌশল্যাকে আমার আদেশে ক্রমান্বয়ে অভিবাদন করিও। 
আমার আজ্ঞা পালনে তোমার অমনোষোগ নাই. অতএব সর্বপ্রষত্ধে আমার 
জননশীকে রক্ষা করিও এবং আমার ও জানকীর বিনাশবৃত্তান্ত তাঁহার সমক্ষে 
সাঁবস্তরে কাঁহও। 
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৪০৯ আরগ্যকাশ্ত 
রাম এইর্‌পে বিলাপ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলে লক্ষ্মণ অত্যন্ত কাতর হইলেন। 
তাঁহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, এবং মনও একান্ত ব্যাথত হইয়া উঠিল। 


ব্িঘাণ্টতম সর্গ॥ রাম শোক ও মোহে নিপীড়িত এবং বিষাদে নিতান্ত আভভৃত 
হইলেন তান দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃ*বাস পারত্যাগপূর্বক লক্ষমণকে আঁধকতর বিষপ্প 
কাঁরয়া দীনমনে সজলনয়নে তৎকালোচিত বাক্যে কাঁহতে লাগলেন, বৎস! 
বোধ হয়, আমার তুল্য কুকমর্শ পৃথিবীতে আর নাই। দেখ, শোকের পর শোক 
আঁবচ্ছেদে আমার হৃদয় ও মন বিদীর্ণ কারিতেছে। পূর্বে আমি অনেক বার 
ইচ্ছামত পাপ কাঁরয়াছ, আজ তাহারই বিপাক উপস্থিত, এবং তজ্জন্যই আমাকে 
দুঃখপরদপরা ভোগ কাঁরতে হইতেছে। আম রাজাদ্র্ট হইয়াছি, স্বজনাবয়োগ, 
জননীবিরহ ও পিতার মৃত্যু ভাগ্যে সমস্তই ঘটয়াছে; এক্ষণে তৎসম.দয় মনোমধ্যে 
আঁবভ্ভত হইয়া আমার এই শোকবেগ পূর্ণ করিয়া দিতেছে। ভাই! বনে আসিয়া 
সকল দ:ঃখই শরীরে জনড়াইয়াছিলাম, কিন্তু জানকশীবচ্ছেদে কাণ্ঠে আগ্ন- 
সংযোগবৎ আজ আবার সেইগাল হঠাৎ জ্ালয়া উঠিল। হা! রাক্ষসেরা যখন 
জানকীরে হরণ করে, তখন সেই কলকণ্ঠী ভশত আকাশপথে নিরবচ্ছিন্ন 






রমণীয় হরিচ্দনরাগে রঞ্জিত থাকত, এ হয়, তাহা শোণিতপক্কে 
দলগত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখ, আদ ও মৃত্যু হইল না! ষে মুখে 
কুটিলকেশভার শোভা পাইত এবং স্ব ল ও সুস্পষ্ট কথা নির্গত হইত 
এক্ষণে তাহা রাহ-গ্রস্ত চন্দ্রের নুর্ঘ্্র্কা্ত হতশ্রী হইয়া শিয়াছে। হা! বোধ 


হয়, শোণপিতলোল:প রাক্ষস্রে পাঁতপ্রাণার হারশোভিত গ্রীবা নির্জনে 


দ'না কু ন্যায় আর্তরব কৰিয়া থাঁকবেন। বংস! তাঁহার স্বভাব আঁত 
উদার, পূর্বে তিনি এই িলাতলে আমার পার্শ্বে বাঁসয়া, মধুর হাস্যে তোমার 
কথা কতই কাঁহতেন। এক্ষণে আইস, আমরা উভয়ে তাঁহার অনুসন্ধান কার, 
আমার বোধ হয়, তিনি এই সাঁরদ্বরা গোদাবরীতে গমন কাঁরয়াছেন। এই নদ 
তাঁহার একান্তই 'প্রয়। কিম্বা সেই পল্মপলাশনয়না পদ্ম আনয়নার্থ কোন 
সরোবরে শিয়াছেন, অথবা এই 'বহজ্ঞাসঙ্কুল পৃষ্পিত বনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন: 
মা, অসম্ভব. তান ভয়ে একাকী কখন কোথাও যাইবেন না৷ সূর্য! তুমি লোকের 
কার্ধাকার্য সমস্তই জান, তুম সত্যামথ্যার সাক্ষী; এক্ষণে বল, আমার প্রিয়তমা 
জানকী কোথায় গিয়াছেন? বায়ু! তুমি 'নিরল্তর ন্রিলোকের বৃত্তান্ত বিদিত 
হইতেছ, এক্ষণে বল, সেই কুলপালিনীর ক মত্যু হইল? কি কেহ তাঁহাকে 
হরণ কাঁরল? না তুমি তাঁহাকে কোন পথে দেখিয়াছ ? 

তখন ন্যায়পর তেজস্বী লক্ষণ রামকে শোকে এইরূপ বিলাপ কাঁরতে 
দেখিয়া প্রবোধবাক্যে কাহলেন, আর্য! আপনি শোক পাঁরত্যাগপূর্বক ধৈর্যাবলম্বন 
করুন এবং জানকার অন্বেষণার্থ সাঁবশেষ উৎসাহী হউন। দেখুন উৎসাহশীল 
লোক আঁত দ-ভ্কর কার্যেও অবসন্ন হন না। 

রাম প্রবলপোঁর্ষ লক্ষণের এই কাতর বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার 
ধৈর্যলোপ হইল এবং তান যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। 
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চত্যৰল্টিতম সঙ্গ ৪*১ 


চত্ুঃষষ্টিত লর্গা। অনন্তর রাম দশনবচনে লক্ষমনণকে কাঁহলেন, বংস! তুমি 
যো যা হানাহানি আযম লা ও বাজ 

না। 

লক্ষ্মণ এইরূপ আঁতহিত হইবামার ত্বারতপদে প'নরায় তাঁথপূর্ণ 
সুরমা গোদাবয়ীতে গমন করিলেন এবং উহার সর্বত্র অনুলম্ধানপূর্বক 
অবিলম্বে রামের নিকট আসিয়া কাহিলেন, আর্য, আগ তাকে গোদাবরাঁর 
কোন তাঁর্থেই দেখিলাম না, ডাকলাম, উত্তর পাইলাম না, জানি না, এক্ষণে সেই 
কৈশনারিমী কৌথাযি গিয়াছন। 

অনন্তর রাম আতিশর সন্তপ্ত হইয়া, স্বয়ংই গোদাবরীতে গমন কারলেন 
এবং জানকীর কথা তথাকার সকলকেই জিজ্ঞাসতে লাগলেন; কিন্তু এ নদী 
এবং অন্যান্য প্রাণী, বধ্য রাবণ যে সাঁতা হরণ কণরয়াছে, তাহা উহার নিকট 
প্রকাশ কাঁরতে সাহসী হইল না। তখন রাম শোকাকুল হইয়া, এ নদীকে 
পুনঃ পুনঃ িজ্ঞাঁসলেন, জাীবজন্তুগণও উহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, 
কিন্তু গোদাবরী কোনমতে কিছুই কাঁহল না। তৎকালে দুরাত্মা রাবণেব 
ঘুপ ও কর্ম চিন্তা করিয়া তাহার মনে অতিশয় ভয় জাঁল্মিল, তাল্নবন্ধন সে 
কিছুই কহিল না। 

তখন রাম হতাশ হইয়া লক্ষ্রণকে কাঁকুতইঈ; বস! এই গোদাবরী 
সাতাসংক্রান্ত কোন কথাই কাহল না। এপ্স্ব্‌ রাজা জনকের সান্নধানে 
গিয়া কি বলিব, এবং জানকণীকে রাইন কেই বা করূপে আপ্রয় কথা 
শুনাইব। লক্ষ্মণ! আমি রাজা হৃষ্র্ুতন র ফলমূলে প্রাণ রক্ষা কারিতেছি, 
এ সময় জানকীই আমার ক্র কাঁরয়াছিলেন, এক্ষণে তান কোথায় 
গমন কাঁরলেন 2 আম জ্বাতিহসু্মট্ীতারও আর দর্শন নাই, অতঃপর নিদ্রাবিরহে 
রূজনণী নিশ্চয়ই আমার পক্ষে দার্ঘ বোধ হইবে। বংস! যাঁদ সাঁতা লাভের 
কোন সম্ভাবনা থাকে. অট্নসএখন মন্দাকিনী জনস্থান এবং এই প্রশ্রবণ শৈল 
সমস্তই পর্যটন করি । এ দেখ, মৃগেরা বারংবার আমার প্রাত দৃষ্টিপাত কাঁরতেছে, 
উহাদের আকার-হীঞ্গতে অন্মান হয়, যেন উহারা আমাকে কোন কথা কণহিবে। 

অনন্তর রাম এঁ সমস্ত মগ লক্ষ্য কাঁরয়া বাম্পগদগদবাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, 
মৃগগণ ! জানকী কোথায়? মূগেরা এইরূপ আঁভাঁহত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ 
গান্টোখান কারল, এবং দক্ষিণাভিমুখন হইয়া আকাশ প্রদর্শন ও সাঁতাকে যে 
পথে লইয়া গিয়াছে, তথায় গমনাগমনপূর্বক রামকে নিরীক্ষণ করতে লাগিল । 
তখন লক্ষ্মণ ম্‌গেরা যে নিমিত্ত পথ ও আকাশ দেখাইয়া দিতেছে এবং যে 
নিমিত্ত নিনাদ ছাড়িয়া ধাবমান হইতেছে, তাহা লক্ষ্য কারলেন। তান উহাদের 
বাক্যস্থানীয় ইঞ্গিত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া রামকে কাঁহলেন, দেব! আপাঁন 
জানকীর কথা জিজ্ঞাঁসলে মৃগেরা সহসা গাত্রোথান্পূর্বক দাক্ষণ দিক ও 
তদাভমুখী পথ দেখাইয়া দিতেছে: ভাল, আসুন, আমরা এ দিকেই যাই। 
হয়ত, এবারে আমরা জানকীর কোন চিহ্ন বা তাঁহাকেই পাইব। 

অনন্তর রাম লক্ষণের এই বাক্যে সম্মত হইলেন এবং তাঁহারই সমাভব্যাহারে 
চতুর্দিক নিরীক্ষণ করত দক্ষণাভমখে যাইতে ল্মাগলেন। উ'হারা জানকাঁসংক্রান্ত 
কথার প্রসঙ্গ করিয়া গমন কাঁরতেছেন. ইতাবসরে দৌখলেন, পথের এক স্থলে 
অনেকগর্াল পুষ্প পাঁতিত আছে। তদ্দর্শনে মহাবীর রাম লক্ষমণকে দুঃখিত 
বাক্যে কাহলেন, লক্ষ্মণ! আম কাননে জানকীকে যে-সকল পডঢ্্প ?দয়াছিলাম, 


২৬ ৷ 
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৪০২ আরপ্যকাণ্ড 


তিনি কবরীতে যাহা বন্ধন কাঁরয়াছলেন, চানয়াছি, এইগল সেই পৃস্প। 
বোধ হয়, বায়ু সূর্য ও যশাস্বনন পাঁথবী আমার উপকারার্থ এই সমস্ত রক্ষা 
কারতেছেন। 


রাম লক্ষণকে এই কথা বালিয়া প্রল্রবণকে জিজ্ঞাঁসলেন, পর্বত! আঁ 
জানকীশূন্য হইয়াছ, তুমি কি এই পুরম্য কাননে সেই সর্বাঙ্গস,দ্দরীকে 
দেখিয়াছঃ পরে সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মগের প্রত তর্জনগজন কাঁরয়া থাকে, 
সেইরূপ তান ক্রোধাবিস্ট হইয়া উহাকে কহিলেন, তুই সেই স্বর্ণবর্ণা হেমাঞ্গণরে 
দেখাইয়া দে, নচেং আমি তোর শৃঙ্গ ছন্নভিম্ন করিব। তৎকালে প্রন্্বণ যেন 
সীতাকে দেখাইয়াও দেখাইল না। তখন রাম পননর্বর কাঁহলেন, পর্বত! তুই 
এখনই আমার শরাপ্নিতে ছারখার হই[ব। তোর বৃক্ষ পল্লব ও তৃণ ?কছুই 
থাকবে না, এবং সর্বাংশে লোকের অসেব্য হইয়া রাঁহাঁব। তান প্রল্রবণকে এই 
বাঁলমা লক্ষমণকে কাঁহলেন, বৎস! আজ যাঁদ এই নদ সেই চন্দ্রাননার কথা 
না বলে, তবে ইহাকেও শুজ্ক করিয়া ফেলিব। 

রাম নেরজ্যোতিতে সমস্ত দগ্ধ কারবার সঙ্কল্পেই যেন রোষভরে লক্ষমণকে 
এইরূপ কাঁহতেছেন, ইতাবসরে রাক্ষসের বিস্তীর্ণ পদাচহপরম্পরা দেখিতে 
পাইলেন। সীতা নিশাচর কর্তৃক অনুসৃত ও ভাত মের কামনায় ইতস্ততঃ 

বং ভগ্ন ধনু তূ্শীর ও 

দেখিয়া, ব্যস্তসমস্ত চিত্তে 
অলৎকারসংক্রান্ত স্বর্ণীবন্দু ও 








৮৬১০১৬০১১১৬ -১১০৮৬ ৬ 
িশাচমুখ ভীমমার্ত বৃহৎ খর নিহত হইয়াছে; এই দীপ্ত পাবকতুল্য উজ্জবল 
সমরধবজ, এ সাংগ্রামক রথ ভগ্ন হইয়া িপরীতভাবে পাঁতত আছে; এই 
সবদীর্ঘফলক কনকশোভশী ভীষণ শর; এ শরপূর্ণ ত্‌ণীর, এবং এই সারাথও 
বল্‌গা ও কষা হস্তে শয়ান র'হয়াছে। বস! এ-সকল কাহার? রাক্ষস না 
দেবতার? যে পদাঁচহ দোখলাম, উহা পুরুষের, নিশ্চয়ই কোন নিশাচরের 
হইবে। এ ক্রুরহ্দয় পামরগণের সাহত আমার সাম্ঘাতিক ও আত্যন্তিকঈ 
শরুতা হইয়াছিল ৷ এক্ষণে উহারা হয় জানকীরে অপহরণ, নয় ভক্ষণ কাঁরয়াছে। 
হা! ধর্ম এই মহারণ্যে সীতাকে রক্ষা কারলেন না এবং দেবগণও আমার 
শৃভচিন্তায় বিমুখ হইলেন! 

বংস! যিনি সৃষ্টি স্থাত ও সংহার কাঁরয়া থাকেন, যান দয়াশীল ও 
বীর, লোকে মোহবশতঃ তাঁহাকেও অবজ্ঞা কারতে পারে। আম মৃদস্বভাব 
কৃপাপরতন্দ্র লোকহিতা্থ” ও নির্দোষ, অতঃপর সুরগণ নিশ্চয় আমাকে নিবীর্য 
বোধ কারবেন। আমার যে-সকল গণ আছে. ভাগ্যক্রমে সেগুলও দোষে পাঁরণত 
হইল। এক্ষণে প্রলয়ের সূর্য যেমন জ্যোৎস্না লুপ্ত করিয়া ডীদত হইয়া থাকেন, 
সেইরূপ আমার তেজ গুণসমুদয় ধংস কাঁরয়া প্রকাশ হইবে। আজ যক্ষ রক্ষ 
শ্াল্ধর্ব পিশাচ কিন্নর ও মনুষ্যেরা সুখী হইতে পারবে না। আজ আমি 
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পণ্চযাস্টতম সগণ ৪*৩ 


নভোমণ্ডল শরপূর্ণ কাঁরয়া, ত্িলোকস্থ সমস্ত লোককে নিশ্চেষ্ট কাঁরব; গ্রহগণের, 
গাঁতিরোধ ও চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিব; সূর্য ও আগ্নর জ্যোতি নষ্ট কাঁরয়া, 
সমুদয় ঘোর অন্ধকারে আবৃত কারব; গগাঁরশৃঞ্গ চূর্ণ ও জলাশয় শুষ্ক কাঁরয়া 
ফেলিব; তরুলতাগুল্ম 'ছন্নভিন্ন ও মহাসমূদ্রকেও এককালে নির্মল কাঁরব। 
বস! যদি দেবগণ পূর্ববৎ কুশালনী সীতাকে আমায় অর্পণ না করেন, তান 
হৃত বা মতই হউন, যাঁদ এখন তাঁহাকে না দেন, তবে আম সমস্ত সংসারই 
ছারখার কারব। এই মূহূর্তেই সকলে আমার বলবার্ধের পাঁরিচয় পাইবে। 
গগনতলে আর কেহই সণ্চরণ কারিতে পারবে না; জগৎ আকুল হইয়া মর্যাদা 
লঙ্ঘন কারবে; এবং সুরগণও আমার সূদূরগামী শরসমূহের বল প্রতাক্ষ 
কাঁরবেন। লক্ষণ! এইরূপে আমার ক্রোধে শ্রলোক উৎসন্ন হইলে উচ্হারা দৈত্য 
পিশাচ ও রাক্ষসের সাহত নষ্ট হইবেন এবং আমার দুর্বার শরে উহাদের 
সকলেরই লোক খন্ড খণ্ড হইয়া পাঁড়বে। 

মহাবীর রাম এই বলিয়া, কাঁটতটে বল্কল ও চর্ম পাঁরবেষ্টনপূর্বক জটাভার 
বন্ধন করিলেন। তাঁহার নেত্র ক্রোধে আর্ত হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কাঁম্পত হইতে 
লাগিল। তখন ব্রিপুরবিনাশকালে রুদ্রের মর্ত যেমন শোভা পাইয়াছিল, তাঁহার 
মুৰ্তি তছুপই সমশোভিত হইল। অনন্তর [তিনি ব্ত্টণর 
গ্রহণ ও সুদ মুষ্টি দ্বারা ধারণ কারিয়া, উরে স্ভ্জ 
সন্ধান কাঁরলেন এবং ফুগান্তকালশীন অনু 
কাঁহতে লাগলেন, লক্ষ্মণ! আম রে 






পণ্টযণ্টিতম লর্গ॥ রাম প্রতু়্াগ্নর ন্যায় লোকক্ষয়ে উদ্যত হইয়া সগশ শরাসন 
নিরণক্ষণ করিতেছেন, এবং প্দনঃপুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফোলিতেছেন। তাঁহার মুর্তি 
যুগান্তে বিশবদহনার্থ ভগবান রুদ্রের ন্যায় আঁতশয় ভীষণ হইয়াছে। পূর্বে 
লক্ষ্মণ তাঁহার এই প্রকার ভাব কখন দর্শন করেন নাই। তান উহাকে ক্রোধে 
আকুল দেখিয়া, শহদকমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কাহলেন, আর্য! আপনি অগ্নে 
মৃদুস্বভাব দৃশ্েষ্টাশূন্য ও সকলের শ্রেয়ার্থ ছিলেন, এক্ষণে রোষবশে প্রকৃতি 
গিসর্জন করা ভবাদ্‌শ লোকের উচিত হইতেছে না। যেমন চন্দ্রের শ্রী, সূর্যের 
প্রভা, বায়ুর গাঁত ও পৃথিবীর ক্ষমা আছে, সেইরূপ আপনার উৎকৃষ্ট যশ 
নিয়তই রাহিয়াছে। অতএব একের অপরাধে লোক নষ্ট করা আপনার কর্তব্য 
হইতেছে না। এ একখানি সুসক্জিত সাংগ্রামক রথ পাঁতিত দৌখতেছি। জানিতোঁছ 
উহা কে কি জন্য ভাঞ্গিয়া ফোলয়াছে। এই স্থানাঁটও অশ্বখুরে ক্ষতাবক্ষত ও 
শোণিতবিন্দুতে সন্ত, দেখিলে বোধ হয়, যেন এখানে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। 
এই যুদ্ধ একজন রথীর, দুই জনের হইতে পারে না। আর এই স্থানে বহু 
সৈন্যের পদচিহও দেখিতোঁছ না। সুতরাং এক জনের অপরাধে শব সংহার 
করা আপনার উচিত নহে। শান্তস্বভাব ভ্‌পালগণ দোষানুর্পই দশ্ডবিধান 
করিয়া থাকেন। আর্য! আপনি নিয়তকাল লোকের গাঁত ও আশ্রয় হইয়া আছেন, 
এক্ষণে কোন্‌ ব্যান্ত আপনার স্রশীবনাশ সং বিবেচনা কাঁরবে। যেমন খাত্বকেরা 
যজমানের অনিষ্ট কাঁরতে পারেন না, তদ্রুপ নদশী, পর্বত, সমুদ্র এবং দেবদানব 
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ও গম্ধর্বেরাও আপনার আপ্রয় আচরণ করিতে সমর্থ হইবেন না। এক্ষণে আপনি 
ধনযর্ধারণগ্যবকি আমার ও খাষিগণের সাঁহত সেই ভার্যাপহার' শহর অনুসন্ধান 
করূন। যাবৎ তাহার দর্শন না পাইতোছি, তাবৎ আমরা সাবধানে সমুদ্র, পর্ব, 
বন, তাঁষণ গুহা, বিবিধ সরোবর এবং দেবলোক ও গচ্ধ্বলোক অন্বেষণ কারব। 
হাদি সূরগণ শাল্তভাবে আপনার পরশ প্রদান না করেন, তবে আপনি যেয়নপ 
বিষেচমা হয়, কারযেন। ঘাঁদ আগাম সম্বাবহার, দা, বিনয় ও নগীতষলে 
জানকণনে মা পাম, ভবে চ্বর্ণপডপ্ধ হ্ুলার শরজালে সমপ্তই উৎসম কাঁয়বেন। 


ঘটষ্টিতম সৰ্গ ॥ রাম শোকাকুল ও [বমোঁহত, ক্ষীণ ও [িমনা হইয়া অনাথের 
ন্যায় বিলাপ ও পাঁরতাপ কাঁরতেছেন। তদ্দর্শনে লক্ষণ তাঁহার চরণ গ্রহণ ও 
তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কাঁহতে লাগলেন, আর্য! যেমন দেবগণ অমৃত 
লাভ কাঁরয়াছলেন, সেইরূপ মহাঁপাল দশরথ অনেক তপস্যা ও যাগযন্ঞে 
আপনাকে পাইয়াছেন। আম ভরতের নিকট শুনয়াছি, তান আপনার গুণে 
বন্ধ হইয়া, আপনারই বরহে প্রাণত্যাগ কাঁরয় এক্ষণে এই যে দুঃখ 
উপস্থিত, আপাঁনও যাঁদ ইহাতে কাতর হন, [তা কি সামান্য অসার 
লোকে সম্ভবপর হইবে? অতঃপর 





থাকে। ইহা অশ্নিবং স্পর্শ করে, িন্তুর্টউপিল [তিরোহত হয়। ফলতঃ 
শরীরী জীবের পক্ষে ইহা যে একটুসট্পার্গক ঘটনা, তাহা অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। দেখুন, রাজা যয র্ধর্গে গমন কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু পাঁরশেষে 
তাঁহার অধোগ্ঠত হইল। কুলপুরোহিত মহার্ধ বাঁশম্ঠের এক শত 
পত্র জন্মে, কিন্তু এক নষ্ট হইয়া গেল। যান জগতের মাতা ও 


ধর্ম, বিশ্বের চক্ষু ও সকলের আশ্রয়, সেই মহাবল চন্দ্র-সূর্ঘও রাহ:গ্রস্ত হইয়া 
থাকেন। ফলতঃ ক মহৎ জীব ক দেবতা সকলকে 'বপদ সহ্য কাঁরতে হয়। 
শুনা যায় যে, ইন্দ্রাদ সূরগণও সৃখদ;ঃখ ভোগ কাঁরয়া থাকেন। অতএব আপাঁন 
আর ব্যাকুল হইবেন না। যাঁদ জানকীর মত্যু ঘাঁটয়া থাকে, যাঁদ কেহ তাঁহাকে 
খবনাশও কাঁরয়া থাকে, তথাচ আপাঁন সামান্য লোকের ন্যায় শোক কারবেন না। 
যাহারা আপনার তুল্য সর্দর্শ এবং যাঁহারা অকাতরে তন্তু নির্ণয় করেন, 
তাঁহারা আঁত 'িপদেও ধৈর্যাবলম্বন কারয়া থাকেন। অতএব আপাঁন বুদ্ধিবলে 
কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ করুন! ধামান মহাত্মারা শুভাশুভ সমস্তই অবগত হন। 
যাহার গুণ দোষ অপ্রত্যক্ষ, যাহার ফল আনর্ণেয়, সেই কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত 
সুখদুঃখ উৎপন্ন হয় না। বীর! পূর্বে আপাঁনই আমাকে অনেক বার এইরূপ 
কহিয়াছেন। এক্ষণে আপনাকে আর কে উপদেশ 1দবে, সাক্ষাৎ বৃহস্পাতও সমর্থ 
হন না। আপনার বৃদ্ধির ইয়ত্তা করা দেবগণের অসাধ্য। আপনার যে জ্ঞান 
শোকে প্রচ্ছন্ন রাহয়াছে, আমি কেবল তাহারই উদ্বোধন কাঁরতোছ। আপাঁন 
লৌকিক ও অলৌকিক এই উভয় প্রকার শান্ত আধকার কাঁরতেছেন, এক্ষণে 
তাহা আলোচনা কাঁরয়া শব্ুবধে যক্তবান হউন! সর্বসংহার আবশ্যক কি; যে 
প্রকৃত বৈরী, তাহাকেই নষ্ট করুন৷ 


দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 


সপ্তবাষ্টিতন পর্গ ৪*৫ 


সপ্তষস্টিতম লর্গ] সারগ্রাহণ রাম লক্ষণের য্বান্তসন্গত বাক্যে সম্মত হইলেন, 
এবং প্রবৃদ্ধ ক্রোধ সংবরণ কারিয়া বিচিত্র শরাসনে শরীরভার অপ্পণপূর্বক 
কাঁহলেন, বংস! এক্ষণে আমরা ক কাঁরব, কোথায় যাইব, এবং কোন্‌ উপায়েই 
বা এই স্থানে জানকীর দর্শন পাইব, চিন্তা কর। 

লক্ষ্মণ কাহলেন, আর্য ! এইটি জনস্থান, বহু রাক্ষস পাঁরপূর্ণ ও বক্ষলতায় 
সমাকশর্ণ। এ স্থানে শিরিদৃর্গ, বিদীর্ণ পাষাণ ও মৃগসঙ্কুল ভীষণ গুহা দ্ট 
হইতেছে, এবং কিন্নর ও গন্ধর্বেরাও বাস কারতেছেন। এক্ষণে আমরা এই 
সমস্ত স্থান বিশেষ যত্নে অনুসন্ধান কাঁর। দেখুন, বিপদ উপস্থিত হইলে 
ভবাদ্‌শ ব্যাম্ধমান বায়বেগে অচলের ন্যায় অটলই থাকেন। 

অনন্তর রাম লক্ষণের সাহত ওঁ সমস্ত বনে পর্যটন কাঁরতে লাগিলেন। 
দেখলেন, এক স্থলে শিরশৃঞগাকার জটায়ু রুধিরে লিপ্ত হইয়া পাঁতত আছেন। 
তদ্দর্শনে তিনি লক্ষণকে কহিলেন, বংস! এই দ:রাত্মা আমার জানকীরে 
ভক্ষণ কারয়াছে। এ নিশ্চয়ই রাক্ষস, পক্ষিরূপে অরণ্যে দ্রমণ কাঁরতেছে এবং 
আকর্ণলোচনা সাঁতাকে ভক্ষণপূর্বক এই স্থানে সুখে রাহয়াছে। এক্ষণে আম 
সরলগামী সৃতীক্ষন শরে ইহারে সংহার কাঁরব। 

তা 





আম যখন হৃষ্ধে একান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তখন সে আমার 'পক্ষছেদন- 
পর্ব সাঁতাকে গ্রহণ করিয়া আকাশপথে প্রস্থান কারল। বংস! রাক্ষস একবার 
আমাকে প্রহার করিয়াছে, তুমি আর আমাকে মারও না। 
রাম বিহাগরাজ জটায়ূর মুখে সাতাসংক্রান্ত প্রিয় সংবাদ পাইয়া দ্বিগুণ 
সম্তষ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং শরাসন বিসর্জন ও অবশ দেহে তাঁহাকে আলিগ্গান 
পূর্বক রোদন কাঁরতে কাঁরতে ভূতলে পাঁতত হইলেন। তখন লক্ষ্মণণও একাকণ 
লতাকণ্টকসঞ্কুল পথের এক পার্শ্বে পড়িয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস পাঁরত্যাগপূর্বক 
ক্রন্দন কাঁরতেছিলেন। তন্দর্শনে রাম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সুধীর হইলেও 
কাহতে লাগলেন, বংস! রাজ্যনাশ, বনবাস, সশতাবিয়োগগ ও জটায়বর মৃত্যু, 
ভাগ্যে সমস্তই ঘটিল। বাঁলতে ক, আমার ঈদৃশশী অলক্ষমী আঁশ্নকেও দগ্ধ 
কাঁরতে পারে । যাঁদ আজ আম পূর্ণ সমুদ্রেও প্রবেশ কার, এ অলঙ্ষম্ীপ্রভাবে 
তাহাও শঢ্‌চ্ক হইবে! হা! যখন আম এইরূপ বিপদজ্ালে জড়িত হইয়াছ, 
তখন আমা অপেক্ষা হতভাগ্য বুঝি এই জগতে আর নাই। বংস! এক্ষণে 
আমারই ভাগাদোষে এই 'পতৃবয়স্য জটায়_রও মত্যু হইল। 
এই বাঁলয়া রাম পিতৃনির্বশেষস্নেহে এ ছিন্নপক্ষ শোণিতাঁলগ্ত জটায়;র 
র্বাঞ্গ স্পর্শ কারতে লাগলেন, এবং তাঁহাকে গ্রহণপূর্বক আমার প্রাণসমা 
জানকী কোথায় আছেন, মুস্তকণ্ঠে এই বলিয়া ভূতলে পাঁতত, হইলেন। 
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 


৪০৬ আরশ্যকাস্ড 


অষ্টবম্টিতম লর্গ॥ অনন্তর রাম লোকবংসল লক্ষমণকে কাহলেন, লক্ষণ ! এই 
বিহগরাজ আমারই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধে রাক্ষস-হস্তে নিহত হইলেন। ইহার 
স্বর ক্ষীণ হইয়াছে, দেহে প্রাণ অজ্পমাতই অবাঁশস্ট আছে এবং হান বিকল 
দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন। জটায়্‌! যাঁদ আর বাঙ্নিষ্পান্ত কারবার শান্ত 
থাকে, ত বল, রূপে তোমার এই দশা ঘটিলঃ আমি রাবণের কি অপকার 
কারয়াছ্ছিলাম, কি কারণেই বা সে জানকীরে হরণ কাঁরল ? জানকাঁ কি কাঁহলেন? 
তাঁহার শশাঙ্কসুন্দর মনোহর মৃখখাগনই বা কিরূপ ছিল? রাবণের বল রুপ? 
আকার কি প্রকার? সে কি করে? এবং কোথায়ই বা বাস কাঁরয়া থাকে? 
তখন ধমশীল জটায়ু রামকে অনাথবং এইরূপ জিজ্ঞাসতে দেখিয়া 
অস্ফূটবাক্যে কাঁহলেন, বস! দডরাত্মা রাবণ মায়াবলে বাত্যা ও দার্দন সংঘাঁটিত 
কারয়া আকাশপথে জানকীকে লইয়া গেল। আমি যুদ্ধে নিতান্তই পারশ্রান্ত 
হইয়াছিলাম, এ সময় দে আমার পক্ষছেদনপূর্বক দাক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান কাঁরল। 
রাম! আমার প্রাণ কণ্ঠগত হইয়াছে, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত হইতেছে, এবং আমি উশশর- 
কৃতকেশ স্বর্ণবৃক্ষ দর্শন কারতোছ। বৎস! দ. ণ যে মূহুর্তে জানকণীকে 
হরণ করে, উহার নাম 'বিন্দ। উহার প্রভাবে শীঘ্র অধিকারীর হস্তগত 


হয় এবং শু বাঁড়শগ্রাহী মংস্যের প্রাণত্যাগ কাঁরয়া থাকে৷ 
কিন্তু তৎকালে রাবণ ইহার দিছুই পারে নাই। অতএব বংস! জানকাঁর 
জন্য দু্গীখত হইও না। তুমি যু সংহার কাঁরয়া শীঘ্ুই তাঁহারে পাইবে। 
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একোনসস্তাঁততম লর্গ ৪*৭ 


মৃতকল্প জটায়্‌ বিমোহিত না হইয়া এইরূপ কাঁহতোঁছলেন, ইত্যবসরে সহসা 
তাঁহার মুখ হইতে মাংসের সাঁহত অনবরত শোণিত উদ্গার হইতে লাঁগল। 
বিশ্রবার পত্র, কুবেরের ভ্রাত-কথা শেষ না হইতেই কণ্ঠরোধ হইয়া আঁসল। 
রাম কৃতাঞ্জালপুটে ‘বল বল' এই বাক্যে ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন। দুর্লভ প্রাণ 
তৎক্ষণাৎ জটায়ূর দেহ পাঁরত্যাগ কাঁরল, মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পাঁড়ল, 
চরণ কাম্পত হইতে লাগিল এবং তান অঙ্গ প্রসারণপূর্বক শয়ন করিলেন। 
তাম্লোচন পর্বতাকার জটায়ুর মৃত্যু হইলে, রাম যারপরনাই দুঃখিত হইয়া, 
করুণ বাক্যে লক্ষ্মণকে কাহতে লাগিলেন, বৎস! ফান বহুকাল এই রাক্ষসানবাস 
দণ্ডকারণ্যে বাস কাঁরয়াছিলেন, আজ 1তাঁনই দেহত্যাগ কাঁরলেন। যাঁহার বয়স 
বহ; বংসর, {যানি সতত উৎসাহ? ছিলেন, আজ তি'নই মৃতদেহে শয়ন কাঁরলেন। 
লক্ষ্মণ! কাল একান্তই দর্নবার; আমার এই উপকারী জটায়ু জানকীর 
রক্ষাবিধানার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, প্রবলপরাক্রম রাবণ ইহাকে বিনম্ট কাঁরল! 
এক্ষণে এই বিহঙ্গ কেবল আমারই জন্য বিস্তীর্ণ পৈতৃক পক্ষিরাজ্য পাঁরত্যাগ- 
পূর্বক দেহপাত কাঁরলেন! বংস! সকল জাতিতে, আঁধক 1ক পাক্ষশ্রেণীতেও 
ধমচারী সাধুদগকে শুর ও শরণাগতবৎসল দেখা যায়। এক্ষণে এই জটায়ূর 
বিনাশে যেমন আমার ক্লেশ হইতেছে, সীঁতাহরণে হয় নাই। হীন শ্রীমান 
রাজা দশরথেরই ন্যায় আমার মাননীয় ও 1 এক্ষণে কাম্ঠভার আহরণ 
কর, যান আমার জন্য {নষ্ট হইলেন, আমি অগ্নি উৎপাদনপূর্ধক তাঁহাকে 
দগ্ধ কৰিব তাত জার! যাকের হেসআহিতাপনির যে গাঁত, অপরাজ্মখ 
অবিলম্বে তাহা আঁকার কর। অর! এক্ষণে স্বয়ং তোমার আঁ্নিসংস্কার 
সম ডি লোকে যাও। এই বলিয়া রাম স্বজনবং 







পূর্বক তৃণময় আস্তরণে উহার পিন্ডদান কাঁরলেন, এ নমহত মলের মাসে 
উদ্ধার ও তষ্দ্বারা পিণ্ড প্রচ্তৃত করিয়া তৃণশ্যামল রমণশীয় ভূভাগে পক্ষণীদগকে 
ভোজন করাইলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা প্রেতোদ্দেশে যে মন্র জপ কাঁরয়া থাকেন, 
জটায়নর নিমিত্ত সেই স্বর্গ সাধন মন্ত্র জপ কাঁরতে লাগলেন এবং লক্ষণের 
সাহত গোদাবরণতে স্নান কাঁরয়া শাস্ত্দ্ট বাধ অনুসারে উহার তর্পণও 
কাঁরলেন। জটায় আঁত দুষ্কর ও যশস্কর কার্য করিয়া রাক্ষসহস্তে নিহত 
হইয়াছলেন, এক্ষণে খাঁষকজ্প রাম আঁশ্নসংস্কার করাতে আঁত পাঁবঘ গাঁত 
অধিকার কাঁরলেন। 


ওএকোনসপ্তাঁততম সর্গ॥ অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ শর শরাসন ও আঁস গ্রহণপূর্বক 
জানকীর অন্বেষণার্থ নৈর্ধত 'দিকে যাত্রা করিলেন এবং দক্ষিণাঁভমুখী হইয়া 
এক জনসণ্চারণশূন্য পথে অবতীর্ণ হইলেন। এ স্থান তরুলতাগুল্মে আচ্ছন্ন, 
গহন ও ঘোরদর্শন। উ“হারা দ্রুতপদে সেই ভীষণ পথ আঁতক্রম কাঁরলেন এবং 
জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ গমনপূর্কক দুর্গম ক্রৌণ্চারণ্যে প্রাবষ্ট হইলেন। এ 
অরণ্য নাবিড় মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এবং বাবধ পুষ্প ও মৃগপাক্ষিগণে পাঁরপূর্ণ? 
বোধ হয় যেন, উহা হর্ষে সম্যক বিকাসিত হইয়া আছে। উহারা তল্মধ্যে 
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প্রবেশ করিয়া, জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার শোকে একান্তই 
দুর্বল হইয়া, ইতস্ততঃ বিশ্রাম করিতে লাগলেন। এ ক্রৌন্চারণ্য হইতে 
পূর্বাস্য তিন ক্রোশ শিয়া, পথমধ্যে ভীষণ মত প্ত হইলেন। এ স্থানে 


পাক্ষিগণ নিরন্তর সঞ্চরণ 
বব একটি গিরগহবরও দ্ট 
'বিকৃতবদন 


বৃক্ষকল বনাবড়ভাবে আছে, এবং হিংস্র মর্মে 
উন ' তথায় ভিন তার নু 






কর্কশ ৷ উহার দর্শনমার ক্ষীণপ্রাণ 
ক। এ ঘাঁণত নিশাচরী ভীষণ, মগ ভক্ষণ 


নাম অয়োমখ। তুমি আমার প্রিয়তম পতি, আমিও তোমার রক্াদিবং লাভের 
হইলাম। নাথ! এক্ষণে তুমি আমার সাঁহত গচরজীবন 'গাঁরদূর্গ ও নদতশীরে 
সুখে ক্লাঁড়া কারবে। 

বীর লক্ষ্মণ রাক্ষপীর এই বাক্যে অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং খজা 
উত্তোলনপূর্কক উহার নাসা কর্ণ ও স্তন ছেদন কারলেন। তখন এ ঘোরা 
নিশাচরাঁ 'বিকুতস্বরে চীৎকার কারতে লাগল এবং দ্রুতপদে স্বস্থানে পলায়ন 
কাঁরল। 

অনন্তর উদ্হারা তথা হইতে মহাসাহসে চণ্ললেন এবং গাঁতপ্রসঙ্গে এক 
নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। তখন সত্যবাদী সুশশল লক্ষ্মণ কৃতাপ্জলিপুটে 
তেজস্বী রামকে কাঁহলেন, আর্য! আমার আতিশয় বাহ্‌স্পন্দন হইতেছে, মন 
যেন উদ্বিগ্ন, এবং আমি প্রায়ই দুলক্ষণ দোখতোছি। এক্ষণে সাবধান, আমার 
কথা অগ্রাহ্য কাঁরবেন না। কুলক্ষণ দ্‌ষ্টে এখনই ভয় সম্ভাবনা করিতোছি। কিন্তু 
এ দারুণ বঞ্জুলক পক্ষ ঘোরতর চশংকার কাঁরতেছে, ইহাতেই বোধ হয়, যুদ্ধে 
জয়শ্রী আমাদেরই হইবে। 

উ'হারা এইরূপে সীতার অন্বেষণ কাঁরতেছেন, ইত্যবসরে একটি ভয়*্কর 
শব্দ উৎপন্ন হইল। এ শব্দে সমুদয় বন যেন এককালে ভগ্ন ও পূণ হইয়া 
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শেল। বোধ হইল, যেন অরগ্যপ্রদেশ বায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়াছে। তখন রাম 
তৎক্ষণাৎ খড়া গ্রহণপূর্বক লক্ষণ সমাভব্যাহারে উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইলেন। দোখলেন, সম্মুখে একটা প্রকান্ড রাক্ষস উহার বক্ষ বিস্তৃত, মস্তক ও 
গ্রীবা নাই, উদরে মুখ এবং ললাটে একটিমাত্র চক্ষু! চক্ষের পক্ষন্রগু'ল বৃহৎ, 
উহা িঙ্গল স্থল ঘোর ও দীর্ঘ; উহা অগ্নাশখার ন্যায় জবালতেছে এবং 
সমস্তই দোখতেছে। এ মেঘবর্ণ ক্রোশপ্রমাণ রাক্ষসের দংস্ট্রা দিকট এবং জিহবা 
লোল, সর্বাঙ্গ তাঁক্ষ1 রোমে ব্যাপ্ত এবং পর্বতের ন্যায় উচ্চ: হস্ত এক যোজন ও 
আঁত ভাষণ ৷ সে মেঘবং গর্জনপূর্বক উহা অনবরত 'বক্ষেপ কাঁরতেছে; কখন 
ভয়ঙ্কর সিংহ ভক্লুক ম্‌গ ও পক্ষী ভক্ষণ, কখন যৃখপাঁতগণকে আকর্ষণ এবং 
কখন বা দূরে নিক্ষেপ কারতেছে। তখন এ মহাবল রাক্ষস রাম ও*লক্ষরণকে 
দেখিয়া, উহাদের পথ আবরণ কাঁরয়া রাহল। তৎকালে উদহারাও 'কাণ্চিৎ অপসূত 
হইয়া উহাকে দর্শন কাঁরতে নাগলেন। 

অনন্তর রাক্ষস বাহ; প্রসারণপূর্বক উ'হাদিগকে বলে পাঁড়ন কাঁরয়া ধারল। 
এ দুই মহাবীরের হস্তে সুদূঢ় আস ও শরাসন; উ'হারা বেগে আকৃষ্ট হইতে 
লাগিলেন। তৎকালে রাম ধৈর্যবলে কছুমাত্র ব্যাথত হইলেন না, কিন্তু লন্গন্মণ 
অল্পবয়স্ক ও অধীর বাঁলয়া অত্যন্ত ভীত এবং যারপরনাই বিষ 









হইয়া রামকে কাহতে লাগলেন, বীর! দেখুন, র হস্তে আতশয় 
{বশ হইয়া পাঁড়য়াছ, এক্ষণে আপাঁন পহারস্বরূপ অর্পণ করিয়া 
সুখে পলায়ন করুন! বোধ হইতেছে, আৰ আঁচরাৎ জানকীরে পাইবেন 
পরে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ এবং রাজাঁসংহ টর্গবেশন কাঁরয়া এক একবার আমায় 
স্মরণ কাঁরবেন। রাম কহিলেন, বর্কীর্কারণ ভাঁত হইও না। তোমার সদৃশ 


দু ক জিজ্ঞাসল, তোমরা কে? তোমরা ধনুর্বাণ 
ও খক্ো তীঁক্ষণশৃজ্গ বৃন্তে্১স্যায় দম্ট হইতেছ এবং তোমাদের স্কন্ধ বৃষ- 
এ স্থানে ক প্রয়োজন? তোমরা এই ভীষণ প্রদেশে 





রাম দুর্বৃত্ত কবন্ধের এই কথা শ্যানয়া ভীত লক্ষণকে কাহলেন, বস! 
আমরা কম্টের পর দারুণ কষ্ট ভোগ কাঁরতোঁছ, 'কন্তু এক্ষণে জানকীকে না 
পাইয়াই এই আবার প্রণেসহ্কটে পাঁড়লাম। দৈবের বল একান্ত দরবার, উহার 
অসাধ্য কিছু নাই। দেখ, আমরাও দুঃখে আঁভভূত হইলাম ৷ যাঁহারা অস্ত্রাবৎ ও 
বাঁর, যদ্ধে তাঁহারাও বালুময় সেতুর ন্যায় অবসন্ন হইয়া থাকেন। প্রবলপ্রতাপ 
রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া, স্বয়ং সাহস অবলম্বন কারয়া রীহলেন। 


সপ্তাঁতিতম সৰ্গ ৷৷ তখন কবন্ধ বাহপাশবো্টিত রাম ও লক্ষণের প্রাত দ্‌াষ্টপাত- 
শূর্বক কাঁহল, ক্ষত্রিয়কুমার! তোমরা আমাকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া ক দণ্ডায়মান 
রহিয়াছ ? রে নর্বোধ! আজ দৈব আমার আহারার্থই তোমাঁদগকে 'নার্দস্ট 


রামকে কাঁহতে লাগলেন, আর্য! এই নীচ র 
কাঁরবে। আসুন, এক্ষণে আমরা বিলম্ব না 





দেশকালজ্ঞ রাম উহার দাঁক্ষণে ও লক্ষণ বামে ছিলেন। উ“হারা পুলাঁকত মনে 
খড়া দ্বারা মহাবেগে উহার দুই হস্ত ছেদন কারলেন। কবন্ধ মেঘবং গম্ভীর রবে 
দিগন্ত পাঁথবী ও আকাশ প্রাতধঁনত কারয়া শোণিতাঁলস্ত দেহে পাঁতত হইল 
এবং নিতান্ত দূঠখত হইয়া উ*হাদগকে 'জজ্ঞাঁসল, বীর! তোমরা কে? 
তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, রাক্ষস! হীন ইক্ষৰাকুবংশীয় রাম; আঁম ই'হারই কনিষ্ঠ 
জাতা, লক্ষণ! মাতা রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত সম্পাদনপূর্বক ইহাকে বনবাস 
দয়াছেন। তল্লিবন্ধন এই দেবপ্রভাব, পত্রী ও আমাকে সমাভব্যাহারে লইয়া 
বনে বনে বিচরণ কাঁরতেছেন। ইন 'র্জনবাস আশ্রয় কাঁরয়াঁছলেন, ইত্যবসরে 
এক রাক্ষস আসিয়া ইহার ভার্যাকে অপহরণ করিয়াছে । নিশাচর! আমরা 
তাঁহারই অন্বেষণপ্রসঙ্গে এ স্থানে আ1সয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা কাঁর, তুম কে? 
তোমার প্রদীস্ত মুখ বক্ষে নিহিত এবং জস্ঘাও ভশ্ন। বল, তুমি কি জন্য কবন্ধবং 
ভ্রমণ কাঁরতেছ 2 

তখন কবন্ধ ইন্দ্রের বাক্য স্মরণ কাঁরল এবং আঁতমান্র প্রীত হইয়া স্বাগত 
প্রশ্নপূর্বক কাহল, বীর! আমি ভাগ্যবলে আজ তোমাদের দর্শন পাইলাম এবং 
ভাগাবলেই আমার আজ বাহু ছন্ন হইল। এক্ষণে আমি নিজের আঁবনয়ে 
রূপকে যেরুপে বিকৃত কাঁরয়াছ, কৃহিতৌঁছ, শ্রবণ কর। 
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একসস্তাতিতম সর্শ ৷ রাম! যেমন ইন্দ্র চন্দ্র ও সূর্যের রূপ, পূর্বে আমারও এরুপ 
ভ্রিলোকপ্রীসম্ধ ও অচিন্তনীয় রূপ ছিল। কিন্তু আমি ভীম রাক্ষস মার্ত 
ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বনবাসী ধাষগণকে ভয় প্রদর্শন কাঁরতাম। একদা স্থূলাঁশরা 
নামে এক মীন বন্য ফলমূল আহরণ করিতেছিলেন, তৎকালে আম এঁ মৃর্ততে 
শিয়া তাঁহার সেইগুল কাড়িয়া লই। তদ্দর্শনে তান অত্যন্ত কুঁপত হইয়া 
আমাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন, দুর্বত্ত! তোর আকার এইরূপই ঘঁণত ও 
ক্লুর হইয়া থাক। 

অনন্তর আমি অপরাধকৃত শাপের শান্তির জন্য বারংবার প্রার্থনা কাঁরলে. 
মহার্ধ আমাকে এইরূপ কাঁহলেন, যখন রাম তোমার বাহু ছেদনপূর্বক নির্জন 
বনে তোমাকে দগ্ধ কাঁরবেন, তখনই তুমি স্বীয় রমণীয় মৃর্ত অধিকার কারবে। 
লক্ষণ! আম শ্রী নামক দানবের পযন্ত, আমার নাম দনু। এক্ষণে তোমরা আমার 
যে আকার নিরীক্ষণ কারতেছ, ইহা সংগ্রামে ইন্দ্রের শাপপ্রভাবে ঘাঁটয়ালে 
আমি এক সময়ে অতিশয় কঠোর তপস্যা কাঁরয়াছিলাম। তদ্দর্শনে পিতামহ 
ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। তান্নবন্ধন আমি 


অত্যন্ত গার্বত হইয়া উাঠলাম। মনে কাঁরলাম, আমার ত দীর্ঘ আয়ু লাভ 
হইল, অতঃপর ইন্দ্র আর আমার কি কাঁরবেন, এই চিন্তা কাঁরয়া 
উহাকে বণ লা ও আমার উরু ও মস্তক 


শরীরে প্রাবষ্ট কাঁরয়া দিলেন। আম অনুনয় কাঁরতে লাগলাম. 
তজ্জন্য তান আমায় বধ কাঁরলেন না, কি, ব্ৰহ্মা যেরুপে আদেশ কারয়াছেন, 
এক্ষণে তাহার অন্যথা না হোক। তথা কাঁহলাম, আপনি বজ্র দ্বারা আমার 
উর ও মস্তক ভাঙ্গিয়া দিলেন, Kod 










ঈনপ্রমাণ দুই হস্ত ও উদরে তাঁক্ষবদশন মুখ 


ব্যা্র ও মগ প্রভৃতি বনচারণ জ'বজন্তুগণকে চতুর্দিক হইতে আহরণপূ্বকে 
ভক্ষণ করিয়া থাঁক। তৎকালে ইন্দ্র এরূপও কাহয়াছিলেন, যখন রাম ও লক্ষ্মণ 
বণস্থলে তোমার বাহ ছেদন কাঁরবেন, তখনই তুমি স্বর্গ লাভ কাঁরতে পারবে? 

তাত! এখন আম এই দেহে এই বনমধ্যে যাহা দেখি, তাহাই গ্রহণ করা 
সং বিবেচনা কাঁরয়া থাঁক। ভাবিয়াছ, রাম এক সময়ে অবশ্যই আমার হস্তে 
আসবেন এবং আমার এই শরীরও নষ্ট করিবেন। বীর! তুমি সেই রাম, তোমার 
কুশল হউক। তপোধন স্থূলাশরা আমায় কাঁহয়াছিলেন যে, রাম ব্যতীত আর 
কেহই তোমাকে বধ কারতে পারিবে না; বস্তুতঃ তাহাই সত্য হইল। এক্ষণে 
তুমি আমার অগ্নসংস্কার কর, আম তোমাকে সংবুদ্ধি দিব, এবং সহকারী 
মনও প্রদর্শন কারব। 

অনন্তর ধর্মশাীঁল রাম দনূর এই বাক্য শ্রবণপূর্বক ভ্রতৃসমক্ষে কাহতে 
লাগিলেন, কবন্ধ! আম লক্ষণের সাঁহত জনস্থান হইতে 'নষ্কান্ত হইয়াছলাম, 
এ অবকাশে রাবণ অক্লেশে আমার পত্নী যশাস্বিনী সীতাকে হরণ করিয়াছে। 
আমি এ দ;রাত্মার কেবল নামাট জানি, তচ্ভিন্ন তাহার রুপ বয়স নিবাস ও 
প্রভাব কিছুই জানি না। দেখ, আমরা পরোপকারে দীক্ষিত, কিন্তু নিরাশ্রয় ও 
কাতর হইয়া এইরূপে পর্যটন কাঁরতোছ, এক্ষণে তুমি আমাদগের প্রাত যথোচিত 
কৃপা কর। বীর! আমরা এই স্থানে বিস্তীর্ণ গর্ত প্রস্তৃত কাঁরয়া, কাঁরশৃপ্ডভগ্ন 
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শুদ্ক কান্ত আহরণপূর্বক তোমায় দগ্ধ কাঁরব। বল, কোন ব্যাস্ত কোথায় 
সাঁতাকে লইয়া গেল? যাঁদ তুম যথার্থই জান, তবে আমার শৃভসাধন কর। 

তখন বচনচতুর দন বস্তা রামকে কাঁহল, রাজকুমার! আম জানকাকে জানি 
না, আমার আর সে দিবা জ্ঞান নাই! আমি দাহান্তে পূর্বরূপ অধিকার কাঁরব 
এবং যে তাঁহার বৃত্তান্ত 'বাদত আছে, তাহাও বাঁলব। শাপবলে আমার জ্ঞান 
নম্ট হইয়াছে। আম নিজের দেষেই এই ঘাঁণত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং 
দেহ দগ্ধ না হইলে, কোন মহাবীর্য রাক্ষস তোমার ভার্ধাপহারী, তাহা জানিতে 
পারিব না। অতএব যাবৎ সূর্য শ্রান্তবাহনে অস্ত না ধাইতেছেন, এই অবসরে 
তুমি আমায় বিবরে নিক্ষেপ করিয়া, বাঁধপূর্বক দগ্ধ কর। পরে যান সেই 
রাক্ষসের পরিচয় জানেন, আম তাঁহার উল্লেখ কাঁরব। রাম! তুমি তাঁহার 
সাহত বল্ধৃত্ব কারও। ‘তান ন্যায়পর, উপাস্থত বিষয়ে তাহা হইতে অবশাই 
তোমার সাহায্য হইবে । তিলোকে তাহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। তান একসময় 
কোন কারণবশতঃ সমস্ত লোকই পর্যটন কারয়াছিলেন। 






মহাবীর লক্ষ্মণ জবলল্ত উল্কা দ্বারা চিতা 5 কীরয়া দিলে, উহা চতুর্দকে 
জালিয়া উঠিল এবং এ মেদপর্ণ কবন্ধের ঘৃ্ৃষ্গিণ্ডতুল্য প্রকাণ্ড দেহ মৃদুমন্দ- 
তে দু হইতে দাতা হা লা সহসা 
চিতা হইতে বিধূম বাহুর ন্যায় উীখ্ধুর্তটর্্ল। উহার পরিধান নির্মল বস্য, গলে 

। সে হংসযোজিত উজ্জল রথে 


উৎকৃষ্ট মাল্য এবং সর্বাঞ্গে চি্তংঈর্ম*কার 
বা 


উপায় আছে; রি না যং যত মম ন ক না 
দৃধস্থ, দুঃস্থের সংসর্গ করা তাহার কর্তব্য। এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সাঁহত 
দাদ'শাপন্ন ও হান হইয়াছ. এই জন্য ভার্যাহরণরপ দিপদও সাঁহতেছ। সৃতরা? 
এসময় কোন 'বপল্ন লোকের সাঁহত বন্ধুত্ব কর, তাঁক্ভল্ন আমি ভাবয়াও তোমার 
কার্যাসাম্ধর উপায় দেখিতোঁছ না। 

রাম! সগ্রশব নামে কোন এক মহাবীর বানর আছেন। তানি ঝশ্ষরজার 
ক্ষেত্জ ও সুর্যের উরস পত্র। ইন্দ্রতনয় বালী উহার ভ্রাতা । এ বালখ রাজ্যের 
জন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে দূরীভূত কাঁরয়াছেন। এক্ষণে সংগ্রশীব পম্পার 
উপকূলবতর্ঁ খষ্যমূক পর্বতে চাঁরাঁট বানরের সহত বাস কাঁরতেছেন।. তান 
বিনীত বুষ্ধিমান দড়প্রাতিজ্ঞ সুধীর ও দক্ষ। তাঁহার কান্তি অপারাচছন্ব ৷ 
এক্ষণে সেই সংগ্রশবই সঈতার অন্বেষণে তোমার সহায় ও মিত হইবেন। তুমি 
আর শোকাকুল হইও না। কাল একান্তই দুর্নবার; যাহা ঘাঁটবার তাহা অবশ্যই 
ঘাঁটবে। অতএব বশর! তুমি আজ সত্বর এ স্থান হইতে যাও। গিয়া আঁনষ্ট 
পারিহারার্থ অগ্ন সাক্ষী কাঁরয়া, আঁবিলম্বে সেই কপাশ্বরের সহিত 'িততা কর £' 
বানর বাঁলয়া তাঁহাকে অনানর কারও না। ?িতনি কৃতজ্ঞ কামরূপ ও সহায়াথ্শ। 
তোমা হইতে তাঁহার সাহায্য হইবে; না হইলেও তান তোমার কার্যে উদাসীন 
থাঁকিবেন না। বালশর সাঁহত সূগ্রবের বিলক্ষণ শতুতা। তিনি উহারই ভয়ে 
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ভশত হইয়া পদ্পাতটে পর্যটন করিতেছেন। 

রাম! এক্ষণে তৃমি গিয়া অশ্নিসমক্ষে অস্ত্র স্থাপনপর্বেক শশীঘ্প সত্যবম্থনে 
সেই ধনচরের সহিত িঘতা কর। তান বহুদর্শনবলে রাক্ষসপ্থান সমক্তই 
জ্ঞাত আছেন। লোকে তাঁহার আবদিত কিছুই নাই। যাযং সূর্য উত্তাপ দান 
ফয়েন, ততদরে পর্যন্ত তানি বানরগণের সহিত নদশ পর্বত 'গাঁরিদূর্গ ও গহবয়ে 
লতার অনুলগ্ধান কাঁরযেন। পাঁতা তোমার বিরহে রাবণের গৃহে অত্যন্ত 
শোষষা্ুল হইয়া আছেন, তানি তাঁহার অন্বেষণ করিবেন এবং এই উপলক্ষে 
বৃহৎ বৃহৎ বানবগণকেও চতুর্দিচক পাঠাইবেন। জামকী সূমিরশিখরে বা 
পাতালতলেই থাকুন, এ কপাশ্বর রাক্ষস বিনাশ কাঁরয়া তাঁহাকে পুনর্বার তোমার 
হস্তে সমর্পণ কারবেন। 


তিলস্ততিতম লর্গা। কবন্ধ রামকে সীতার অন্বেষণোপায় নির্দেশপূর্বক কাঁহতে 
লাগল, রাম! যথায় জম্ব্‌, প্রয়াল, পনস, বট, তিন্দুক, অশ্ব, কার্ণকার ও 
সেই স্থানে যাইবার এই এক উৎকৃষ্ট পথ। এ ধব, নাগকেশর, তলক. 


তুল ভক্ষণপূর্বক যাইও। পরে এ বন 
আতিরুম কাঁরয়া নন্দনসদৃশ অন্য BASS কারও । যেমন কৃবেরোদ্যান চৈন্তরথে 





তদ্রুপ এ বনে খতৃসকল ুীর্জ কারতেছে। ব্ক্ষসমূহ মেঘ ও পর্বতের 
ন্যায় ঘনীভূত, শাখা-প্রশাখা ভিত এবং ফলভরে সততই অবনত ৷ লক্ষ্মণ 
এ সমস্ত বৃক্ষে আরোহ?প্ র শাখা ভামতে আনত করিয়া তোমায় 
অম্‌তাস্বাদ ফল প্রদান ঝা 1 তোমরা এইরূপে পর্বত হইতে পর্বত বন 


হইতে বন পযটিনপূ্বক পম্পা নদণঁতে উপস্থিত ইবে। এ নদী ক্করশুনা, 
বালুকাকীর্ণ, আঁপাচ্ছিল ও শৈবলাবিহাঁন। উহার সোপানগুঁল সমান, উহাতে 
রক্ত ও শ্বেত পদ্মসকল শোভা পাইতেছে, এবং হংস, মণ্ডক, ক্রৌণ্চ ও কুররগণ 
মধুর স্বরে কোলাহল কারতেছে। এ সকল বিহঙ্গ, বধ কাহাকে বলে জানে না 
এবং মনৃষ্য দেখলেও ভাত হয় না। তোমরা গিয়া, পম্পানিবাসী ঘৃতাঁপন্ডাকার 
স্থল পাক্ষগণকে ভক্ষণ কাঁরবে। এ সরোবরে কণ্টকাকীর্ণ পৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট 
রোহিত এবং চক্রতুণ্ড মৎস্য আছে। তোমার ভন্ত লক্ষ্মণ শরাঘাতে সেইগদল 
সংহার করিবেন এবং ত্বক ও পক্ষ ছেদনপূর্বক শল্যপরু কাঁরয়া তোমায় আনিয়া 
দিবেন। পম্পার জল স্ফটিকবং স্বচ্ছ পন্মগন্ধি নির্মল সুখসেব্য শীতল ও 
পথ্য; তুমি মৎস্য ভক্ষণ কাঁরলে লক্ষণ পানার্থ পদ্মদলে সেই জল আনয়ন 
করবেন। এ স্থানে গারিগহৰরশায়ী বলচারী বৃহৎ বৃহৎ বরাহ জললোন্তে 
উপস্থিত হয় এবং পিপাসা শান্তি কাঁরয়া, বৃষের ন্যায় চীৎকার কারয়া থাকে। 
লক্ষ্মণ সায়াহে িচরণকালে তোমায় তৎসমদয় প্রদর্শন কারবেন। রাম! তুম 
পুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ ও পম্পার নির্মল জল দেখিয়া নিশ্চয়ই বীতশোক হইবে। 
এ স্থানে তিলক ও নন্তমাল বৃক্ষ কুসুমিত এবং শ্বেত ও রক্ত পদ্ম 'বকাঁসত 
রহিয়াছে। ওঁ পূষ্প গ্রহণ করে তথায় এমন কেহ নাই এবং উহা কখন ম্লান বা 
শার্ণও হয় না। এ বনে মতঙ্গাশষ্যগণের বাসস্থান 'ছল। তাঁহারা গূরর জন্য 
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প্রাতিনিয়ত বন্য ফলমূল আহরণ কাঁরতেন। তৎকালে বহনশ্রমে তাঁহাদের দেহ 
হইতে যে অজশ্র ঘর্মীবন্দ ভূতলে পাঁড়ত, উদ্হাদের তপোবলে তাহাই পৃষ্পরূপে 
উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে বহুদিন অতীত হইল, তাঁহারা লোকান্তরে গিয়াছেন, 
কিন্তু আজিও তথায় শবরী নামে একাঁট তাপসী বাস কাঁরতেছেন। এ ধর্মপরায়ণা 
চিরজশীবিনী উ'হাদের পরিচাঁরকা ছিলেন। তুমি সকলের পূজ্য ও দেবপ্রভাব, 
অতঃপর শবরী তোমায় দর্শন কাঁরয়া স্বর্গারোহণ কারবেন। 

রাম! তুমি এ পম্পা নদীর পাশ্চম তাঁর ধরিয়া, মহার্য মতণ্গের তপোবন 
পাইবে। উহা আঁত রমণীয় ও আঁনর্বচনীয়। মহার্ধর প্রভাবে মাতশ্গেরা তথায় 
প্রবেশ কাঁরতে পারে না। যে বনে এ আশ্রম, এক্ষণে তাহা মতঙ্গবন বাঁলয়াই প্রাঁসদ্ধ! 
তুমি সেই দেবারণ্যসদৃশ পাক্ষিসমাকীর্ণ বনে গিয়া অত্যন্তই সূখী হইবে। এ 
পম্পার অদূরে খষামূক পর্বত ৷ তথায় নানা প্রকার প্দা্পত বৃক্ষ আছে। শিশু 
সর্পে সমাকীর্ণ বলিয়া উহাতে কেহ আরোহণ কাঁরতে পারে না। পর্ব কালে ব্রহ্মা 
এ পর্বত নির্মাণ করেন। উহার দানশাঁন্ত আঁত চমৎকার । কেহ উহার শিখরে শয়ান 
থাকিয়া স্ব'নযোগে যত ধন পায়, জাগ্রদবস্থায় ততগাঁল আধকার কারয়া থাকে। 
যাঁদ কোন দুরাচার উহাতে আরোহণ করে, সে 'নাদ্রত হইলে রাক্ষসেরা সেই 
স্থানেই তাহাকে লইয়া প্রহার করিয়া থাকে। মত! যে-সকল শিশুহস্তী 


পশ্পায় বিহার করে, তাহাদের তুমূল কলরব হইতে শ্রুতিগোচর হয়। 
১০1৮4 সিন্ত হইয়া, দলে দলে ও 





স্বতন্ত স্বতন্ম সণ্টরণ করিতেছে এবং পু র্উসৃগান্ধ সুখস্পর্শ নির্মল রমণীয় 
নাঁলকান্তপরভ শান্তদ্বভাব অচপন ese £ ভূমি তাহাদিগকে দেশ মো 


রাম! ধর্মশশল সগ্রণব বানরগণের সাহত এ গৃহামধ্যে বাস করেন এবং 
কখন কখন শৈলশৃঙ্গেও অবাস্থাত কাঁরয়া থাকেন। 

সূ্প্রভ মাল্যধারী কবন্ধ উ“হাঁদগকে এইরূপ কাহয়া গগনতলে শোভা 
পাইতে লাঁগল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ গমনের উপক্রম করিয়া উহাকে কাহলেন, 
তুমি দিব্য লোকে প্রস্থান কর। মহাভাগ কবন্ধও কাহিল, তোমরাও তবে 
স্বকার্যসাধনোদ্দেশে যাও। 


b 


চতুঃল”তাঁতিতম লর্গা॥ তখন রাম ও লক্ষণ সগ্রাব দর্শনার্থ কবন্ধানদিরল্ট পথ 
আশ্রয় কাঁরলেন এবং পর্বতোপাঁর স্বাদুফলপূর্ণ বক্ষসকল দেখিতে দোখতে 
পম্পার অভৈম্যখে পশ্চিমাস্য হইয়া যাইতে লাগলেন। দিবা অবসান হইয়া 
আসল। উতহারা পর্বতপৃচ্ঠে রাত্রি যাপন করিলেন এবং প্রাতে পম্পার পশ্চিম 
তটে উপাস্থিত হইলেন। তথায় তাপসী শবরার আশ্রম, বহু বক্ষে পারবৃত ও 
রমণীয়। উ“্হারা তাহা নিরীক্ষণপূর্বক শবরার নিকটস্থ হইলেন। তখন এ 
সন্ধা উদহাঁদগকে দেখিবামার তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জালপুটে গান্রোথখান কারলেন এবং 
উহাঁদগকে প্রণাম করিয়া 'বধানানুসারে পাদ্য ও আচমনীয় দিলেন। 
অনন্তর রাম এ ধমচারণীকে কাহলেন, আঁয় চারুভাষাণ ! তুমি ত তপোঁবঘন 
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জয় কাঁরয়াছ ? তপস্যা ত বার্ধত হইতেছে? ক্রোধ ত বশীভূত কাঁরয়াছ ? আহার- 
সংযম কিরূপ? মনের সুখ কি প্রকার? নিয়ম ত পালিত হইয়া থাকে এবং 
গ্রুসেবাও ত সফল হইয়াছে? 

তখন সম্ধসম্মত বৃদ্ধা শবরী সম্মুখীন হইয়া কাহলেন, রাম! অদ্য তোমায় 
দেখিয়াই আমার তপস্যা সফল, জন্ম সার্থক এবং গুরুসেবাও ফলবতাঁ হইল। 
অদ্য তোমার পূজা কাঁরয়া আমার স্বর্গ হইবে। তুমি যখন সৌম্য দৃষ্টিতে আমায় 
পবিত্র কারলে, তখন আমি তোমার কৃপায় অক্ষয় লোক লাভ কারব। আম 
যে-সকল তাপসের পাঁরচারণা করিতাম, তুমি 
তাঁহারা এই আশ্রমপদ হইতে দিব্য বিমানে 





মতথ্গবন। এই স্থানে শৃদ্ধসত্ব মহার্ষগণ মন্যোচ্চারণপূ্বক জবলল্ত অনলে 
পাব দেহপঞ্জর আহতি প্রদান করিয়াছিলেন । এই. প্রত্যক স্থল নাম্নী বোঁদ; 
ইহাতে সেই সমস্ত পূজনীয় গুরুদেব শ্রমকাশ্পিত করে পৃষ্পোপহার প্রদান 
কারতেন। দেখ, তাঁহাদের তপোবলে আজও এই অতুলপ্রভা বোঁদ শ্রী সৌন্দর্যে 
চতুর্দিক শোভিত কাঁরতেছে। তাঁহারা উপবাসজনিত আলস্যে পর্যটন কাঁরতে 
পারতেন না, এ দেখ, এই নিমিত্ত সপ্ত সমুদ্র স্মৃতিমাত এই স্থানে আসিয়াছেন। 
তাঁহারা স্নানান্তে বল্কলসকল বৃক্ষে রাখতেন, আজিও সেগুলি শুচ্ক হইতেছে 
না। উচ্হারা পদ্মাদ পুষ্প দ্বারা দেবপূজা করিয়াছলেন, এখনও সে-সকল 
হ্লান হয় নাই৷ রাম! এই ত তুমি সমস্ত বনই দেখলে, যাহা শুনিবার তাহাও 
শুনিলে, এক্ষণে আজ্ঞা কর, আম দেহ ত্যাগ কাঁরব। যাঁহাদের এই আশ্রম, 
আম যাঁহাদের পরিচর্যা কারতাম, এক্ষণে তাঁহাদিগেরই সাল্নাহত হইব! 

রাম শবরীর এই ধর্মসঙ্গত কথা শুনিয়া, যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন, 
কাঁহলেন, আশ্চর্য !_ভদ্রে! তুমি আমাকে সমূচিত পূজা কারয়াছ, এক্ষণে 
যথায় ইচ্ছা সুখে প্রস্থান কর। 

তখন চীরচর্মধারিণী জিলা শবরশী রামের অননজ্ঞাক্রমে আগ্নকুণ্ডে দেহ 
আহাতি প্রদান কাঁরলেন। উহার জ্যোতি প্রদীস্ত হতাশনের ন্যায় উজ্জল 
হইয়া উঠিল! উ'হার সর্বাশ্গে দিব্য অলৎকার, দিব্য মাল্য ও ব্য গন্ধ; তান 
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উৎকৃষ্ট বসনে যারপরনাই প্রিয়দর্শন হইলেন এবং বিদয্যতের ন্যায় এ স্থান 
আলোকিত করতে ল্যাগলেন। পরে যথায় পপ্যশশীল মহার্ধরা বিহার কারিতেছেন, 
তিনি সমাধবলে সেই পিত লোকে গমন করিলেন। 


পঞ্চলপ্রতিতম লর্গা। শবরগ তপোবলে জ্বগ্গারোহণ কারলে, রাম মহর্ষিগাণের 
প্রভাব চিদ্ভা কাঁরিতে লাগিলেন, এবং হিতকারা ভাত্বিপ্রবণ লক্ষররণকে কাঁছলেন। 
ধংস! এই জাশ্রন্ম বহজং্থ) বিদ্বস্ত মগ ও ব্যাধ আছে, নানা প্রকার গক্ষণ 
কোলাহল কারতেছে, এবং বিবিধ অদ্ভূত পাদার্থও রহিয়াছে। আম স্বচক্ষে 
ইহা দোঁখলাম, সপ্তসমূদ্ুতীর্থে স্নান এবং বিধানানুসারে পিতৃগণের তর্পণও 
কাঁরলাম। এক্ষণে আমার অশুভ নষ্ট হইয়া গেল, এবং তান্নবন্ধন মনও পুল1কত 
হইল । অতঃপর আইস, আমরা 'প্রয়দর্শনা পম্পাতে যাই। পম্পার অদূরে খধ্যমূক 
পর্বত। তথায় সূর্ধতনয় সমগ্রশব বালশর ভয়ে চাঁরাট বানরের সাঁহত বাস কাঁরয়া 
আছেন। জানকণীর অনুসন্ধান তাঁহারই আয়ন্ত। চল, এক্ষণে শীঘ্র যাই, গয়া 
তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কার। 







মতঞ্গসর ভহারই একটি পন্থে 
দর্শন করিলেন। ওঁ নদণ কহ 
বিকাসত রহিয়াছে। স্ঠ ৰ ঢ 
সণ্যরণ কাঁরতেছে। উহার কোন স্থান কহনারে তান্তরব্ণ, কোন স্থান কুমুদে 
শ্বেতবৰ্ণ এবং কোন স্থান বা কুবলয়সম্‌হে নীলবর্ণ। এ নদী বহুবর্ণ গজাস্তরণ 
কম্বলের ন্যায় দৃণ্ট হইতেছে। উহার তীরে তিলক, অশোক, পন্নাগ, বকুল ও 
উদ্দালক; কোথাও স্‌রম্য উপবন, কোথাও লতাসকল সহচরণী সখীর ন্যায় 
বৃক্ষকে আলিঙ্গন কারতেছে, কোন স্থান ময়ররবে প্রাতধনিত হইতেছে, কোথাও 
কলর, উরগ. গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসেরা বিচরণ কাঁরতেছে এবং কোথাও বা কুস্যীমত 
আম্রবন। রাম এ পম্পা নদী দর্শন কাঁরয়া সীতাঁবরহে বিলাপ কাঁরতে লাগলেন । 
কাঁহলেন, লক্ষণ! এই প্পা নদী তলক, বীজপূরক, বট, লোধ্র, কুস্মীমত 
করবার, প্লাগ, মালতী, কুন্দ, বঞ্জুল, অশোক, সপ্তপর্ণ কেতক ও আঁতমন্ত 
প্রভাতি বক্ষ ও লতাসমূহে অলঙ্কৃত প্রমদার ন্যায় শোভত হইতেছে। কবন্ধ 
যাহা নিদেশি করিয়া দিরা-ছ. ইহারই তারে সেই ধাতুরাঞ্জত খষ্যম্‌ক পর্বত। 
মহাত্মা ধক্ষরজার পত্র মহাবীর সংগ্রীব এ পর্বতে বাস করিয়া আছেন। বংস! 
এক্ষণে তুমিই তাঁহার নিকট গমন কর। 

রাম লক্ষমণকে এই বাঁলয়া পনর্বার কহিলেন, হা! জানি না জানকী আমার 
‘বিরহে কিরুপে জশীবত থাকবেন! 

কামার্ত রাম সীতাসংক্রান্তমনে লক্ষণকে এই বলিয়া শোক কাঁরতে কাঁরতে 
রমণীয় পম্পা দর্শন কারতে লাগিলেন । 
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প্রথম সর্গ॥ রাম লক্ষণের সাঁহত সেই মংস্যসত্কুল পদ্মপূর্ণ পম্পায় গয়া 

ব্যাকুল মনে.বলাপ করিতে লাঁগলেন। এ নদীতে দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহার 
মনে হর্ষ জান্মিল এবং হীন্দ্রয়বকারও সমুপাস্থত হইল ৷ তান অনঙ্জোর বশবরতাঁ* 
হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বস! এই পম্পার জল বৈদূ্যের ন্যায় নির্মল, 
ইহাতে পদ্মদল প্রস্ফুটত হইয়াছে। ইহার তীরম্থ বন অত্যন্ত রমণীয়; এই 
বনে বৃক্ষগূলি শাখাসমূহে সশৃঙ্গ পর্বতব শোভা পাইতেছে। ইহা সর্প 
প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ এবং মগ ও পাঁক্ষগণে আকীর্ণ। যাঁদও আমি 
সীতাহরণে ও ভরতের দুঃখস্মরণে শোকাকুল রাঁহয়াঁছ, তথাচ এই শুভদর্শন? 
পম্পা আমার অত্যন্তই সুন্দর বোধ হইতেছে। এ দেখ নীলপাতবর্ণ তৃণময় 
স্থান কি সুদৃশ্য, বৃক্ষের {বিবিধ পুষ্প পতিত হওয়াতে উহা যেন চিন্ত কম্বলে 
আস্তীর্ণ রাহয়াছে। ইতস্ততঃ পূজ্পস্তবক-শোভিত লতা, গাল গিয়া পুজ্পভার- 
পূর্ণ বৃক্ষের অগ্র শাখা আলিঙ্গন কাঁরতেছে। বৎস! এক্ষণে কামোদ্দীপক বসন্ত 
উপস্থিত, সুখস্পর্শ বায়; বাহতেছে; পুষ্প প্রস্ফুই 







সুগন্ধ । এ দেখ, মেঘ যেরূপ জল বর্ষণ করে, চে এই পুষ্পিত বন পুষ্প 
বর্ষণ কারতেছে। বৃক্ষকল বায়ুবেগে ব সুরম্য শিলাতল পুষ্পে 
সমাকীর্ণ হইয়াছে । অনেক পূষ্প পাড় পপ পাঁড়তেছে, এবং 
অনেক পম্প বৃক্ষে রাহয়াছে, সুতরাং যেন পূ্পগূলিকে লইয়া ক্রীড়া 


করত বাঁহতেছে এবং ভ্রমরগণ গুন সরে উহার কিরেত রাতে? 
এ দেখ, উহা গাঁরগূহা হইর্র্ধউম্ভীর রবে নিচ্কান্ত হইতেছে, বোধ হয়, যেন 
স্বয়ং সৎগাঁত কারতেছে রি ৩24 
নৃত্য শিখাইতেছে। উহা ঈদ্দনশীতল সুখস্পর্শ সুগন্ধি ও ॥ উহার 
বেদে সানীর হইয়া শাখাসংযোগে বেন প্রসার রি হইয়া বাইতেছে। 
বন মধূগন্ধে সৃবাসিত, উহাতে ভ্রমরগণ ঝঙ্কার কারতেছে। শশিখরোপাঁর হুমণীয় 
বক্ষে পূ*পবিকাস নিবন্ধন পর্বত যেন শিরোভ্ষণ বাঁহতেছে। কার্ণকারসকল 
পা্‌াচ্পত হইয়াছে এবং ক্বর্ণালঙকারযডন্ত পীতাম্বরধারশ মনুষ্যের ন্যায় অপুব+ 
্রী ধারণ কাঁরয়াছে। বংস! আগ্ম জানকাবহশীন, এক্ষণে বসন্ত আমার শোক 
উদ্দীপন এবং অনঙ্গও যারপরনাই সন্তপ্ত কাঁরতেছেন। ওঁ শুন, কোকিল হর্ষভরে 
কুহুরব কাঁরয়া যেন আমাকে ডাকিতেছে। আম কামার্ত, এ সুরম্য প্রস্বণে 
দাত্যাহ পক্ষী মধুর ধ্বনি কারয়া আমাকে শোকাকুল করিয়া তুলিতেছে। হা! 
পূর্বে জানকী আশ্রমমধ্যে ইহারই সঙ্গীত শ্‌নিয়া পূলাকতমনে আমাকে 
আহ্বানপূর্বক কতই হৰ্ষ প্রকাশ কারতেন। 

এ দেখ, কাননমধ্যে পাক্ষিসকল বিভিন্ন স্বরে কোলাহল কাঁরয়া চাঁরাঁদক 
হইতে বৃক্ষে গিয়া বাঁসতেছে। এই পম্পাত্তীরে বিহগামথুন স্ব-স্ব জাতিতে 
সন্নিবিষ্ট ও হ্ট হইয়া, দলে দলে ভূঙ্গব মধুর শব্দ করিয়া সণ্টরণ কাঁরতেছে। 

৭ 
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এই সমস্ত বৃক্ষ দাত্যহের রাতিজন্য রবে এবং পুংস্কোকিলের বিরাবে যেন 
স্বয়ং শব্দ কাঁরয়া আমার চিত্ত ?বকৃত কাঁরয়া দিতেছে। বৎস! এক্ষণে এই 
বসন্তরূপ অনল আমায় দগ্ধ করিতে লাঁগল। অশোকস্তবক উহার অঙ্গার, 
ভ্ঙ্গরব শব্দ এবং পল্লবই আরম্ত শিখা । লক্ষ্মণ! আমি সেই সূক্ষপক্ষনযুক্ত- 
নয়না সংকেশী মৃদুভাষিণী সীতাকে আর দোঁখতোঁছ না, এক্ষণে আমার জীবনে 
প্রয়োজন কি? এই বসন্ত সাঁতার অত্যন্ত প্রীতিকর। তাঁহার কামপাঁড়াজানত 
কালবশাৎ বার্ধত শোকানল বোধ হয় শনপ্রই আমাকে দগ্ধ কাঁরবে। বংস! 
জানকীর আর দর্শন নাই, সুন্দর বৃক্ষসকল চতুর্দিকে নিরীক্ষণ কাঁরতোঁছ, 
সুতরাং এ সময় কাম অত্যন্তই প্রবল হইবে । অদৃশ্যা সীতা ও স্বেদনাশক দুষ্ট 
বসন্ত, উভয়ই আমার শোক প্রদীপ্ত কাঁরয়া তুলল। আমি জানকীর শোক ও 
চিন্তায় নিপাঁড়ত হইতেছি, এক্ষণে আবার এই 'নষ্ঠুর বাসন্তী বায়্‌ও আমাকে 
পাঁরতস্ত কাঁরল। 

লক্ষ্মণ! এই সমস্ত উন্মত্ত ময়ূর ময়ূরী সাহত স্ফাটিক গবাক্ষতুল্য পবন- 
কম্পিত পক্ষ বিস্তারপূর্বক ইতস্ততঃ নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। আমি কামার্ত, 
হইতেছে। এ দেখ, 
থাবেগে সঙ্গে সঙ্গে 












নাচিতেছে। ময়ুরও সুরাচর পক্ষ প্রাবৃত র 
যেন অনন্যমনে উহার নকট যাইতেছে । হংস? বোধ হয়, এই ময়ূরের বনে 


রাক্ষস আমার জানকীরে হরণ কাঁরয়া তর সই, তজ্জন্যই ইহারা সুরম্য কাননে 
নৃত্য কারতৈছে। যাহাই হউক, এপ্ষু্টার্শতা ব্যতীত বাস করা আমার অত্যন্ত 
স্কাঠন। দেখ পাক্ষিজাতিতেও এ দস্ট হয়। এ ময়ূরী কামবশে ময়ূরের 
অনুসরণ কারিতেছে। বাদ বে জানকীরে কেহ অপহরণ না করিত, 


তাহা হইলে তানও অনি ব 

লক্ষণ! এই বসন্ত বনকুসম আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্ফল হইল। 
বৃক্ষের যে-সকল পাহ্প অত্যন্তই সুন্দর, এ দেখ, সেগদাঁল ভ্রমরগণের সাঁহত 
ননরর্থক ভূতলে পাঁড়তেছে। আমার কামোদ্দীপক বিহঞ্গেরা দলবদ্ধ হইয়া 
হন্টমনে পরস্পরকে আহ্বানপূর্বকই যেন মধুর রবে কোলাহল কারিতেছে। যে 
স্থানে পরবশা জানকী আছেন, বসন্ত যাঁদ তথায় প্রাদুভূত হইয়া থাকেন, 
তাহা হইলে তাঁহাকেও আমার নায় শোক কাঁরতে হইবে। যাঁদও তথায় বসন্তের 
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প্রভাব কছুমাত্র না থাকে, তথাচ জানকী আমার বিরহে রুপে জাঁবত 
থাকিবেন। অথবা বুঝলাম, বসন্ত সে স্থানও আঁধকার কাঁরয়াছেন, কিন্তু 
শু যখন জানকীকে নিপীড়িত কাঁরতেছে, তখন তান আর উহার কি কাঁরবেন। 
আমার প্রিয়তমা জানক শ্যামা, পদ্মপলাশলোচনা ও ম্‌দুভাষিণী, তানি এই 
বসন্তকালে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ কাঁরবেন। আমার মনে দ্‌় বিশ্বাস হইতেছে যে, 
সেই সাধবী আমার বিরহে প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবেন না। বাঁলতে ক, আমরা 
পরস্পর পরস্পরের প্রাত যথার্থতই অনুরন্ত 'ছিলাম। 

লক্ষ্মণ! আমি কেবলই জানকীরে চিন্তা কারতোছ, এখন এই কুসুম- 
সুবাসিত শটতল বায় আমার যেন আঁগ্নবৎ বোধ হইতেছে। পূর্বে আমি 
জানকী সর্মীভব্যাহারে যে বায়নকে সুখকর বোধ কাঁরতাম, এই বিরহদশায় তাহা 
আঁতিশয় ক্লেশকর হইতেছে। পূর্বে এ পক্ষী আকাশে উঁখত হইয়া মধুর রবে 
বিরাব কাঁরত, কিন্তু এক্ষণে বূক্ষোপারি উপবেশনপূর্বক হস্টমনে কৃজন কারিতেছে। 
সুতরাং এক সময় ইহা হইতে সীতাবিয়োগ ব্যন্ত হইয়াছল, এখন আবার 
ইহারই দ্বারা সাতাসংযোগ প্রকাশিত হইতেছে। লক্ষণ! এ দেখ, পৃদ্পিত 
বৃক্ষে বিহঙ্গগণ কোলাহল কাঁরয়া সকলকে পুল 






নদে ভরত হার ৰল ত যাতে রর শোভত রাহিয়াছে, এবং 
ভ্রমরেরা উহার নিকট সহসা ধাবমান তে ক বিরাহগণের একান্তই 
শোকবর্ধন, উহা বায়ুভরে আলোড়িত স্ত যেন আমাকে তন কারতেছে। 

১5 গা শোভিত কামার্ত অঙ্গনার ন্যায় 
৯০ নর রগণ ইতস্ততঃ বিচরণ কারতেছেন। 
এই স্বচ্ছসলিলা পম্পা, বাক ও হংসেরা বিচরণ কাঁরতেছে, 
মগ ও হাস্তসকল পিপি হইয়া আসিয়াছে, সুগান্ধ রম্তবর্ণ পদ্ম 
প্রস্ফটিত হইয়া তরুণ শোভিত হইতেছে এবং ইহা শ্রমরানাক্ষিস্ত 
পরাগ পণ রাহয়াছে লো আঁত চমৎকার এবং. ইহার তরন্থ 


বনমধ্যে কোন কোন স্থান একান্তই রমণায়। এ দেখ, ইহার নির্মল জলে 
পদ্মসকল পবনাঘাতর্জনিত তরঙ্গবেগে বারংবার আহত হইতেছে। 

লক্ষণ! আম সেই পদ্মচক্ষু পদ্মাপ্রয় জানকীরে না দোঁখিয়া আর প্রাণ ধারণ 
কাঁরতে পারি না। অনঞ্গের কি কুঁটিলতা, এক্ষণে আমার জানকা নাই, তাঁহাকে 
558 উন্নত রজব দেই 
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মধুরভাষিণী আমার স্মৃতিপথে উাঁদত হইতেছেন। যাঁদ এই বক্ষশোভশ বসল্ত 
আমাকে আঁধকতর নিপীড়িত না কাঁরত, তাহা হইলে আম উপস্থিত কামাঁবকার 
অনায়াসে সংবরণ কাঁরতে পাঁরতাম। বৎস! সংযোগাবস্ধায় যেগুলি চক্ষে 
রমণীয় ছিল, বিরহে সেইগ্ঁলই কদর্য বোধ হইতেছে। এই সকল পদ্মপত্র 
সীতার নেৱকোষসদ্‌শ এবং পদ্মপরাগবাহী বৃক্ষান্তর-নিঃসৃত মনোহর বাক 
সাঁতারই নিঃশবাসানূরূপ সন্দেহ নাই। 
লক্ষ্মণ! এই পম্পার দাক্ষিণ তটে গারাশখরোপ্ার কার্ণকার বৃক্ষ 'বিকাঁসত 
হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ কাঁরয়াছে। এ পর্বতে 'বস্তর ধাতু আছে, এক্ষণে 
উহা বায়বেগে 'বিঘাট্ুত হইয়া উদ্ডীন হইতেছে। এ সকল পার্বত্য সমতল স্থান 
পন্রশূন্য পুষ্পিত রমণীয় কিংশুক বৃক্ষে যেন প্রদীপ্ত হইয়া রাহয়াছে। এই 
দেখ, মালতী, মাঁজলকা, পদ্ম, করবার প্রভূত মধূগন্ধী বক্ষসকল জান্ময়াছে 
এবং পম্পারই জলসেকে বার্ধত হইতেছে। এ কেতকী, সিন্ধবার ও কুস্মমিত 
বাসন্তী, এ মাতৃলিঙ্গ, পূর্ণ ও কুন্দগ্ল্ম; এই নন্তমাল, মধূক, স্থলবেতস ও 
বকুল, এ চম্পক ও পাম্পত নাগ; এ পদ্মক ও নীল অশোক; এ গারপ্ঠে 
সংহকেশরাপঞ্জর লোপ; এ অঙ্কোল, কুরপ্ট, চর্পকি, ও প্যারতদ্রক; এই চত, 
দা তিশা, শিংশপা ও ধব; 
তি স্ন্দন; এই 'হন্তাল ও 
ষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং 





এ শাল্মলগ, শক জনক ভি 
তলক । লক্ষণ! এই নকলা নেভার বে 






কোন বক্ষ বা মুকুলের শ্যামরাগে 
হইতেছে। মধুলুন্ধ ভ্রমরেরা এইটি মধুর এইটি সুস্বাদ এবং ইহা বিলক্ষণ 
প্রস্ফুটিত, এই বাঁলয়া পৃষ্পে লীন হইতেছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে ডাথত 
হইয়া আবার অনাত প্রস্থান করিতেছে । এ ভূমি যদচ্ছারুমে নিপাঁতত কুসৃম- 
সমূহ দ্বারা যেন আস্তরণে আস্তীর্ণ হইয়াছে। শৈলাশখরে নীল পাত পুষ্প 
পাঁতত হইয়া নানা বর্ণের শয্যা প্রস্তুত কারয়াছে। লক্ষ্মণ! দেখ, বসন্তে কি 
পদুজ্পই জাঁন্মতেছে। বৃক্ষসকল যেন পরস্পর স্পর্ধা কাঁরয়া পুষ্প প্রসব কারতেছে। 
শাখাসমূহ পূ্পস্তবকে শোভিত, ভ্রমরগণ গুন গুন রবে গান করায় বোধ 
হইতেছে, যেন বৃক্ষগ্ূলই পরস্পরকে আহ্বান কাঁরতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । এ 
দেখ, একটি হংস পম্পার স্বচ্ছ সাললে আমার মন্যোবকার বার্ধত করিয়া 
হংসীর সহত বিহার কারতেছে। এই নদী ক সুদৃশ্য! জগতে ইহার যে-সমস্ত 
মনোজ্ঞ গুণ প্রচার আছে, তাহা অলীক বোধ হয় না। এক্ষণে যাঁদ আমি সাধৰী 
সঈতাকে দেখিতে পাই, যাঁদ এই পম্পাতটে তাঁহার সহবাসে কালক্ষেপ কার, 
তাহা হইলে ইন্দ্ত্ব কি অযোধ্যা কিছুই চাহি না। এই রমণণয় তৃণশ্যামল প্রদেশে 
সাঁতার সাহত [বহার করলে 'নশ্চয়ই নিশ্চিন্ত ও নিস্পৃহ হই। বস! আম 
ফাল্তাবরহী, এক্ষণে এই 'বাচত্রপত্র বক্ষসকল পষ্পশ্রী বিস্তারপূব্ক এই 

স্থানে যারপরনাই আমায় fচন্তাকুল ও কাতর করিতেছে। 

আহা! পম্পার কি শোভা । ইহার জল আতি শীতল, সর্বত্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত 
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হইয়াছে, চক্রবাক, ক্রোন্চ, হংস প্রভাত জলচর £িহঞ্গেরা কলরব করিতেছে, এবং 
ইহার তীরে নানার্প মৃগষুথ দ-ষ্ট হইতেছে। এ সমস্ত হর্যোন্মত্ত পক্ষী সেই 
পদ্মলোচনা চন্দ্রমুখ শ্যামাকে স্মরণ করাইয়া আমায় অতিমাত্র চণ্তল কাঁরতেছে। 
এ দেখ, সুরম্য শৈলশৃঙ্গে মুগ-সহিত বহুসংখ্য মগ; আমি মগলোচনা 
জানকীর বিরহে কাতর হইয়াছি, এক্ষণে উহারা ইতস্ততঃ বিচরণ কাঁরয়া আমার 
মন আরও বাথিত করিতেছে। এক্ষণে যাঁদ আমি এই উন্মত্ত পক্ষিসঙ্কুল শিখরোপাঁর 
সাঁতাকে দেখিতে পাই, তবে সুখী হইব । সেই ক্ষাঁণমধ্যা যাঁদ আমার সাহত এই 
পম্পার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন, তবেই আম বাঁচব । দেখ, কৃতপূণ্যেরাই এই 
পদ্মগন্ধী প্রফজেলকর (নির্মল বায়ুর হিচ্লোলে ভ্রমণ কাঁরয়া থাকেন। 

বৎস! সেই পরবশা জানকী কিরুপে জীবিত আছেন? সত্যবাদশ ধার্মিক 
রাজা জনক তাঁহার কুশল জিজ্ঞাঁসলে আমি সকলের সান্নধানে বল তাঁহাকে কি 
বলিয়া প্রত্যুত্তর দিব? আমি পিতৃনিদেশে বনবাসোদ্দেশে যাত্রা করলে, ব্যান 
কেবল ধর্মের অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই মন্দভাগ্যের অনুসরণ কাঁরয়াছেন, জান 
না এখন তিনি কোথায়। আম রাজাচ্যুত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম তথাচ 
“যিনি আমার সহচর হইয়াছেন, এক্ষণে জানি তাহার দ’ল হর কিরে 


সময়ে অস্ফুট হাস্য তাঁহার ওষ্ঠে মিশাইয়া যায় ১১১০৯ 
পদ্মগন্ধী মুখখাণন না দেখিয়া আমার বযুর্ঘরবসন্ন 
কেমন সম্পষ্ট হিতকর ও মধ! আমি ্ধি কবে তাহা শ্‌নব! সেই সাধ্বী 
অরণ্যবাসে রেশ পাইলেও সুখী ও র ন্যায় আমায় 'প্রিয়বাক্যেই সম্ভাষণ 
কারতেন! হা! জননী যখন জিভ টি ॥ বধূ জানকী কোথায় এবং কি প্রকার 
আছেন? তখন আম তাঁহাকে খীলব! ভাই লক্ষণ! তুম গৃহে যাও, গিয়া 
, জ্ীর্জানকী ব্যতীত এ প্রাণ আর রাখিতে পারব না। 
রামন্ট্যর্জনাথবৎ বিলাপ ও পাঁরতাপ কারতে দৌখয়া বহত 
ও অর্থসৎ্গত বাক্যে কাঁহলেন, আর্য, শোক সংবরণ করুন, আপনার মঙ্গল 
হইবে। দেখুন, পাপস্পর্শ না থাকিলেও শোকার্ত লোকের বৃদ্ধিহাস হয়। 
এক্ষণে বিচ্ছেদভয় মনে আঙ্কত কাঁরয়া প্রিয়জনের স্নেহে বিরত হউন দীপবার্ত 
আর্দ্দ হইলেও অঁতিমার তৈলসংযোগে দশ্ধ হইয়া থাকে। আর্য! যাঁদ রাবণ 
পাতালে বা তদপেক্ষাও কোন নিভৃত স্থলে প্রবেশ করে, তথাচ তাহার নিস্তার 
নাই৷ অতঃপর আপনি সেই পাঁপচ্ঠের বৃত্তান্ত 'বাদত হইবার চেস্টা করুন। 
সে হয় জানকীকে নয় জীবনকে অবশ্যই ত্যাগ কাঁরবে। সে যাঁদ অস্মরজননশ 
ধদাতির গর্ভে সীতাকে লইয়া লূক্কায়ত হয়, তথাচ সীতা সমর্পণ না কাঁরলে 
আমি তন্মধ্যেই তাহাকে বধ কাঁরব। আর্য! আর্পান দীনভাব পাঁরত্যাগ কাঁরয়া 
ধৈর্যাবলম্বন করুন! অর্থ নষ্ট হইলে অযক্কে কখনই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় 
না। দেখুন, উৎসাহ কার্ সাধনের প্রধান উপায়, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বল আর 
নাই। এই জীবলোকে উৎসাহর সকল বস্তু সুলভ, কোন বিষয়েই তাঁহাকে আর 
শবষ্প হইতে হয় না। এক্ষণে আমরা উৎসাহমান্র আশ্রয় কাঁরয়া জানকী লাভ 
কারব। আপনি শোক দূরে ফেলুন এবং কামুকতাও পাঁরত্যাগ করন। আপনি 
আঁত উদার ও জ্দশাক্ষত, এক্ষণে ইহা কি সম্পূর্ণই বিস্মৃত হইয়াছেন 
তখন রাম, লক্ষণের কথা সঞ্গত বুঁঝয়া শোক ও মোহ 'িসর্জনপূর্বক 
ধৈর্যাবলম্বন কাঁরলেন এবং তাঁহার সাঁহত উম্বশনমনে মৃদুগমনে পবনকাম্পিত- 
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বৃক্ষে পূর্ণ রমণীয় পম্পা আতরুম কাঁরয়া চাললেন। যাইতে যাইতে বন, প্রত্রবণ, 
ও গ্‌হাসকল দেখিতে লাগলেন। রাম রুপে প্রবোধ লাভ করিবেন, এই চল্তাই 
লক্ষণের অনুক্ষণ প্রবল। তান নিরাকুলমনে মন্তমাতঙ্গগমনে রামের অনুগমন- 
পূর্বক তাঁহাকে নীতি ও বারতা প্রদর্শন দ্বারা রক্ষা কারতে লাগলেন। 

এ সময় গজগামী কাঁপরাক্জ খষ্যমক পর্বতের সান্নধানে সণ্চরণ কাঁরতে- 
ছিলেন, ইত্যবসরে এ দুই অপূর্বরূপ তেজস্বী রাজকুমারকে দেখতে পাইলেন। 
তিনি উহাদের দর্শনমাত্র আঁতমান্র ভীত, নিশ্চেষ্ট ও 'বষপ্ন হইয়া রাহলেন। 
তখন অন্যান্য বানরেরাও শঙ্কিত হইল, এবং যাহার প্রান্তভাগ কাঁপকুলপূণ, 
যাহা পণাজনক সুখকর ও শরণ, এইরূপ এক আশ্রমে প্রবেশ কারল। 


দ্বিতীয় সর্গা। সৃগণব অস্বধারী মহাবীর রাম ও লক্ষন্ণকে দর্শন করিয়া 
যারপরনাই শাঙ্কত হইলেন এবং ডীদ্বঙ্নমনে চতর্দক নিরীক্ষণ কাঁরতে 
লাগিলেন। তৎকালে তিনি আর কোন স্থানেই স্থির থাকতে পারলেন না। 
তাঁহার মনও একান্ত বিষ হইয়া উঠিল। অনন্তর. তান ব্যাকুলচিত্তে চিন্তা 
এবং মান্মিগণের সাঁহত কর্তব্য নির্ণয় করিয়া কাঁহঃ 'পগণ! বালী নিশ্চয়ই 
এ দুই ব্যান্তকে পাঠাইয়াছে। উহারা বিশ্বাস উৎ চীর পাঁরধান কারতেছে। 
দেখ, এক্ষণে উহারা পর্যটন প্রসঙ্গে এই ধ্যেই প্রবেশ কাঁরল। 
তখন মন্তিগণ এ ধন্ধারী বীর দেখিয়া তথা হইতে শশব্যস্তে 
সমগ্রীবকে বেষ্টনপূর্বক উপাঁবষ্ট 





অবস্থান কারতোছিলেন, তন্মধ্যে বন্তা হন্দমান সপ্রেঁবকে বালশর রীতা 
শত্কিত দেখিয়া কাঁহলেন, বীর! তুমি ভীত হইও না। ইহা খধ্যমূক পর্বত, 
এখানে বালী হইতে কোনরূপ ভয়-সম্ভাবনা নাই। তুম যাহার জন্য উদ্বিশ্নমনে 
পলাইয়া আইলে, আম সেই ক্লুরদর্শল নিম্ঠুরকে দেখতেছি না। যে দঃরাচার 
পাপী হইতে তোমার এত ভয় সে এ বনে আইসে নাই, সুতরাং তুমি কেন ভীত 
হইয়াছ ব্ীঝতোছ না। কাঁপরাজ! আশ্চর্য! তোমার বানরত্ব সংস্পন্টই প্রকাশ 
হইতেছে। তুম চিত্তের অস্থৈর্যবশতঃ এখনও ধৈর্যাবলম্বন করিতে পারলে না। 
এক্ষণে ইঙ্গিত দ্বারা নিশ্চয় পরকীয় আশয় বুঁঝয়া তদনূর্প ব্যবহার কর। 
দেখ, নির্বোধ রাজা কখনই লোক শাসন কাঁরতে পারেন না। 

তখন সুগ্ৰীব হনুমানের এই শ্রেয়স্কর বাক্য শ্রবণপূর্বক হিতবচনে কহতে 
লাগলেন, মল্ত্ি! এঁ দুই শরকার্মকধারী দীর্ঘবাহু দীর্ঘনের দেবকৃমারতুল্য 
বাঁরকে দর্শন কাঁরলে কাহার না ভয় হয়ঃ আমার বোধ হইতেছে, উহারা বালীরই 
প্রোরত হইবে। দেখ, রাজগণের অনেকেরই সহিত মিন্রতা থাকে, উহারা সেই 
সুত্রে এই স্থানে আ? স্বাছে; সুতরাং উহাঁদগকে সহসা শ্বাস করা উাঁচত 
হইতেছে না! শত্রু যারপরনাই কপট ব্যবহার করে, উহারা বিশ্বাসের ভান 
কাঁরয়া অন্যকে সুযোগক্রমে বিনাশ কাঁরয়া থাকে, অতএব উহাদের আশয় বুঝা 
কর্তব্য। বালা সকল কার্ষে সূপটু; বিশেষতঃ রাজারা বণ্চনাচতুর ও শন্রুঘাতক 
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হইয়া থাকেন, সুতরাং ছদ্মবেশী চর নিয়োগ করিয়া তাঁহাদগকে জ্ঞাত হওয়া 
আবশ্যক। হনুমান! এক্ষণে তুমি সামান্যভাবে গিয়া ইত্গত আকার ও কথোপ- 





কথনে এ দুই ব্যান্তকে জান, যাঁদ উহাঁদগকে দেখিতে পাও, তবে 
সম্মুখীন হইয়া পুনঃ পুনঃ আমার প্রশংসাপ রই আভপ্রায় জানাইয়া 
উহাঁদগের মনে বিশ্বাস জন্মাইবে এবং আকার-প্রকারে দুরভিসগ্ধি 
কিছু বুঝিতে না পারলে, উহারা ক কার্ম্থঞ্চ্বনে আসিয়াছে ‘জিজ্ঞাসা কাঁরবে। 

অনন্তর হনুমান সুগ্রীবের এইক গ পাইয়া খয্যম্‌ক হইতে রাম ও 
লক্ষণের নিকট গমন কাঁরিলেন। ্্টবদ্ধিতা নিবন্ধন বানররূপ পরিহার- 
পূর্বক ভিক্ষুরুপ ধারণ কারুযর্মদূউএবং [িনীতের ন্যায় উ'হাদিগের সাম্মহিত 
হইয়া, পূজা ও স্তাতবাদুত মধুর ও কোমল বাক্যে স্বেচ্ছামত কহিতে 
লাগিলেন, বীর! তোমরি্কঃ তোমাদের বর্ণ সুকুমার ও কান্তি কমনীয়। 





তোমরা ব্লতপরায়ণ সুধীর তাপস এবং রাজার্যসদ্‌শ ও দেবতৃল্য। এক্ষণে বল, 
কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? তোমরা চাঁরধারী ও ব্রহ্মচারী; তোমাদের 
দেহপ্রভায় এই স্বচ্ছসাললা নদী শোভিত হইতেছে। তোমরা বন্য জশবজল্তু- 
গণকে একান্ত শাঁৎ্কত করিয়া পম্পাতীরস্থ বক্ষসকল নিরীক্ষণ কারতেছ। 
তোমাদিগের হস্তে ইন্দ্রধনৃতুল্য শতুনাশন শরাসন। তোমরা সিংহবৎ 'স্থিরভাবে 
দর্শন কাঁরতেছ, এবং ক্লান্ত হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফোলতেছ। তোমরা মহাবীর 
ও সর্প। তোমাদের সৌন্দর্যে এই পর্বত শোভিত হইতেছে । তোমরা রাজ্যে 
“বিহার কারবারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত, বল, কি কারণে এই স্থানে আপসিয়াছ ? 
তোমাদিগের মস্তকে জটাজুট এবং নেত্র পদ্মপন্রের ন্যায় বিস্তৃত। তোমরা 
পরস্পর পরস্পরেরই অনুরূপ । তোমাঁদগকে দৌখলে বোধ হয়, যেন তোমরা 
দেবলোক হইতে এই স্থানে আব্ভত হইয়াছ। চন্দ্র ও সূর্যই যেন যদচ্ছাক্রমে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমাদের বক্ষঃস্থল বিশাল এবং স্কন্ধ িংহস্কম্ধের ন্যায় 
প্রশস্ত। তোমরা দেবরূপী মনূষ্য, বিলক্ষণ উৎসাহী ও হৃষ্টপুষ্ট বৃষের ন্যায় 
একান্ত প্রিয়দর্শন। তোমাঁদগের ভূজদশ্ড কাঁরশণ্ডবৎ দীর্ঘ বর্তূল ও 
অর্গলতুলা; এই হস্তে অলঙ্কার ধারণ করা কর্তব্য, কিন্তু জানি না, ক কারণে 
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কর নাই। বোধ হয়, তোমরা এই 'বন্ধ্যমেরূশোভিত সাগরবনপূর্ণ পাঁথবীকে 
রক্ষা .কাঁরতে পার। তোমাদের কোদন্ড স্বর্ণরঞ্জনে রাঁঞ্জত ও স্যাঁচন্ধণ, উহা 
স,বর্ণখাঁচত বন্ধের ন্যায় নিরশীক্ষত হইতেছে । এই সকল সুদৃশ্য তৃণীর প্রাণা্তকর 
জহলল্ত সর্পসদৃূশ সশাপিত ভীষণ শরে পূর্ণ রাহয়াছে। এই দুই খজা 
স্বর্ণজাঁড়ত ও দীর্ঘ, উহা যেন নির্মোকমূস্ত ভুজঙ্গের ন্যায় শোভিত হইতেছে। 
বীর! আম তোমাদগকে এইরূপ কাহতেছি, কিন্তু তোমরা ক নিমিত্ত প্রত্যুত্তর 
দিতেছ না? দেখ, এই খষ্যমুক পর্বতে সগ্রীব নামে কোন এক বীর বাস করিয়া 
থাকেন। গিনি বানরগণের অধিপাঁত ও ধার্মিক। বালশ তাঁহাকে রাজ্য হইতে 
প্রত্যাখ্যান কাঁরয়াছে বলিয়া তান দুঃখিত মনে সমস্ত জগৎ ভ্রমণ কারতেছেন । 
এক্ষণে আম কেবল তাঁশারই নিয়োগে তোমাদিগের নিকট আগমন করিলাম। 
আম পবনতনয়, জাতিতে বানর, নাম হনূমান। এক্ষণে ধর্মশীল স:গ্রীব 
তোমাদের সাঁহত মৈত্রীভাব স্থাপনের ইচ্ছা কাঁরয়াছেন। আমি তাঁহার মন্ত্রী। 
আমার গাঁত কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। আম সগ্রীবেরই প্রিয়কামনায় ভিক্ষুরূপে 
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চতুর্থ সর্গ ৪২৫ 


প্রচ্ছন্ন হইয়া ধষ্যমূক হইতে এ স্থানে আইলাম। এই বলিয়া বস্তা হনুমান 
মৌনাবলম্বন, কাঁরলেন। 


তৃতীয় সর্গয অনন্তর শ্রীমান রাম হনুমানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
প্‌লাকিতমনে পাশ্বস্থ ভ্রাতা লক্ষমণকে কাহলেন, বংস! আমি কাঁপরাজ সংগ্রীবের 
অন্বেষণ কাঁরতোছলাম, এক্ষণে তাঁহারই এই মন্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত 
হইলেন। এই বানর বীর ও বস্তা, তুমি সম্নেহে মধ-র বাক্যে ইহার সাহত আলাপ 
কর। ইনি যেরুপ কহলেন, ধক যজ ও সামবেদে যাঁহার প্রবেশ নাই. তান 
এরুপ বলিতে পারেন না। ইন অনেকবার সমগ্র ব্যাকরণ শুনিয়া থাকবেন; 
দেখ বিদ্তর কথা কহিলেন. কিন্তু একটিও অপশব্দ ইহার ওম্ঠের বাঁহর্গত হয় 
নাই এবং বলবার সময় ইহার মুখ নেত হু ললাট প্রভৃতি অণ্গাবশেষে 
কোনরূপ দোষও লকক্ষিত হইল না। ইহার কথাগুলি কেমন স্বর্পাক্ষর সরল ও 
মধর! উহা বক্ষ কর্ণ তালু হইতে মধ্যম স্বরে .কেমন সুস্পষ্ট নিঃসৃত হইল। 
যে পদ অগ্রে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক, ইহাতে তাহা উপেক্ষিত হয় নাই এবং ইহা 


প্রত্যেক পদের অর্থ হ্‌দ্বোধ করাইয়া বষয়জ্ঞা কাঁরল। এই বাক্য 
মনঃপ্রফল্সেকর ও অদ্ভূত; অন্যের কথা , ইহা আঁসিপ্রহারোদাত 
শত্লুরও মন প্রসন্ন কারতে পারে । যে রাজ্যর (র্বপ দূত না থাকে, জানি না, 





তাঁহার কার্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়। (ধ্তঠ এতাদ্‌শ গ্‌ণবান লোক যাহার 
উত্তরসাধক, তাঁহার সকল কাই কেট হঁহার বাক্যগুণে সফল হইয়া থাকে। 

তখন বস্তা লক্ষ্মণ বসাচর ক কাহলেন, বিদ্বন্‌ ! মহাত্মা স্মগ্রণীবের 
গুণ আমাঁদিগের আবাদিত তাঁহাকেই অনুসন্ধান কারতোছ। তুমি 


মনঃসমাধানপর্বেক পু পণ এবং সবর তো 


চতুর্থ সর্গ॥ হনুমান রামের কার্যসগ্কল্পে আগমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং সুগ্রবের 
যখন কোন উপলক্ষ কারয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাও যখন সংগ্রীবের 
হস্তায়ত্ত, তখন সগ্রীবের রাজ্যলাভ অবশ্যই সম্ভব! হনুমান এই ভাবিয়া 
হচ্টমনে রামকে কাঁহলেন, বীর! তুমি ?ক কারণে ভ্রাতা লক্ষণের সহিত হিংঘ্্র 
জন্তুপূ্ণ বড় অরণ্যে প্রবেশ কাঁরয়া এই পম্পার কাননে আঁসয়াছ 2 
তখন লক্ষণ রামের আদেশে কহিতে লাগিলেন, বীর ! দশরথ নামে কোন 
এক ধর্মবৎসল মহাঁপাল ছিলেন। তান ধর্মানসারে চাঁর বর্ণের লোক 'নয়ত 
প্রীতপালন কারতেন। কেহ তাঁহার দ্বেম্টা ছিল না, 'তনও কাহাকে দ্বেষ 
কারতেন না। এ রাজা লোকমধো ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় বিরাজ কারিতেন এবং 
প্রচুর দাক্ষণা 'নর্দেশপূর্কক আগ্নিষ্টোম প্রভৃতি নানা যনজ্ঞেরও অনষ্ঠান 
কারয়াছিলেন। হীন তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুর, নাম রাম। ইনি সকলের আশ্রয়, ইহা 
হইতে পতৃনিদেশ প্রায় পূর্ণ হইল ৷ মহারাজের পত্রগণমধ্যে এই রামই সর্বজ্যেষ্ঠ 
ও গুশ্রেষ্ঠ। ইহার আকারে সমস্ত রাজচিহ্ বিদ্যমান। ইন রাজপদ গ্রহণ 
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 


৪২৬ কিচ্কৈল্ধাকাণ্ড 


কাঁরতোঁছলেন, এই অবসরে রাজ্যে বণ্চিত হইয়া আমার সাঁহত অরণ্যে আসিয়াছেন। 
সায়াহ্নে রশ্মি যেমন তেজস্বী সূর্যের অনুসরণ করিয়া থাকেন, সেইরুপ ভার্যা 
জানকী ইহার অনুগমন কাঁরয়াছেন। আম ইহার কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষণ । 
আমি এই কৃতজ্ঞ বহদশী'র গূণগ্রামে বশীভূত হইয়া, দাসত্ব স্বীকার কাঁরয়া 
আঁছ। ইনি ভোগসুখ লাভের যোগ্য, পূজনীয় ও সকলের উপকারাী। ইনি 
এধ্বর্যাবহীন হইয়া বনবাসে বিচরণ কাঁরতোছলেন, ইত্যবসরে কোন এক 
কামরূপ রাক্ষস আমাদের অসান্নধানে ইন্হার পত্রী জানকীরে আশ্রম হইতে 
হরণ কাঁরয়াছে। আমরা এ রাক্ষসের সম্পর্কে সাঁবশেষ কিছুই জান না। 
দিতির পত্র দানব দন; শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। সে মাত্র এই কথা 
কাঁহল, কাঁপরাজ স্গ্রীব আঁতশয় বিচক্ষণ, সেই বীর্যবান তোমার ভার্যাপহারী 
রাক্ষসকে জানিবেন। দন: এই বলয়া তেজঃপুঞ্জকলেবরে স্বর্গারোহণ কাঁরল। 

হনুমন! এই আমি তোমাকে রামসংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত সমস্তই 
কাঁহলাম। এক্ষণে আম ও রাম, আমরা দুইজনেই সঃগ্রীবের শরণাপন্ন 
হইতোঁছ। রাম অথশীদগকে প্রচুর অর্থ দানপূর্কক উৎকৃষ্ট যশোলাভ কাঁরয়াছেন। 
খিনি পূর্বে সকলের আঁধপাঁত ছিলেন, এক্ষণে ১ সগ্রীবের আশ্রয় লাভের 
ইচ্ছা কাঁরতেছেন। যন লোকের শরণ্য ৩০8ৎসল 
ভাঁহারই রা তরে শাটার 






প্রসাদে পারতোষ পাইত, সেই রাম অনুগ্রহ প্রার্থনা কারিতেছেন। যে 
দশরথ পাঁথবীর গণবান রাত্রে” সর্বদা সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারই 
জগদ্বিখ্যাত জোষ্ঠপর সু টে সাত সৰ ইহ শন হা 


কাঁহতে লাগিলেন, তোমরা বুদ্ধিমান শান্তদ্বভাব ও ধজতেন্দ্িয়। সুগ্ৰীব 7 
তোমাদের সাহত অবশ্যই সাক্ষাৎ কারবেন। তোমরা তাঁহারই ভাগ্যক্রমে এই 
স্থানে আসয়াছ। বালীর সাঁহত তাঁহার অত্যন্ত বিরোধ । বালন তাঁহার ভার্ষাকে 
লইয়াছে এবং রাজ্যাপহরণপূর্বক দূর কারয়া 'দয়াছে। সেই অবাধ জঃগ্রীব 
যারপরনাই ভীত হইয়া অরণ্যে বিচরণ কাঁরতেছেন। এক্ষণে তিনিই বানরগণকে 
লইয়া সীতার অন্বেষণকার্যে তোমাদের সাহায্য কাঁরবেন। হনুমান মধুর বাক্যে 
এই বাঁলয়া পুনরায় কহিলেন, তবে চল, এক্ষণে আমরা সংগ্রীবেরই নিকট 
উপস্থিত হই। 

তখন লক্ষ্মণ হনুমানকে বর্থাবধি সৎকার কিয়া রামকে কাহলেন, আর্য ! 
এই পবনতনয় হনুমান হম্টমনে যেরূপ কাহতেছেন, ইহাতে বোধ হইল, আপনার 
সাহায্যে সগ্লীবেরও কোন কার্য সাধিত হইবে। এক্ষণে আপাঁন এই স্থানে 
আসিয়া কৃতার্থ হইলেন। এই বীর স্পষ্টই প্রসন্ন মুখে হন্ট হইয়া কাঁহলেন, 
হাম যে মিথ্যা কাহবেন, এরূপ বোধ হইতেছে না। 

অনন্তর বিচক্ষণ হনুমান রাম ও লক্ষমণকে লইয়া সংগ্রীঁবের নিকট গমন 
কাঁরতে অভিলাষা হইলেন, এবং ভিক্ষুরূপ পাঁরহার ও বানররূপ স্বীকার 
কাঁরয়া উহাঁদগকে পৃষ্ঠে গ্রহণপূর্বক তথা হইতে প্রস্থান কাঁরলেন। 
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পঞ্চম সর্গ ৪২৭ 


পণ্চম সর্গ॥ অনন্তর হনুমান খষ্যমূক হইতে মলয় পর্বতে গমন কাঁরয়া সংগ্রীবকে 
কাঁহলেন, কাঁপরাজ! এই বীর রাম, ভ্রাতা লক্ষমণের স'হত আগমন কাঁরয়াছেন। 
ইনি ইক্ষবাকুবংশাঁয় রাজা দশরথের পূত্র। ইনি পিতানদেশে ?পতারই সত্য 
পালনের উদ্দেশে আ'সয়াছেন। 'যাঁন রাজসুয় ও অ*বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক 
অগ্নির তৃস্তি সাধন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্য গো দক্ষিণা দান কাঁরয়াছেন, 
যানি সাধূতা ও সত্য দ্বারা পৃথিবী শাসন কাঁরতেন, তাঁহারই স্ত্রীর জন্য রাম 
বনবাসণ। এক্ষণে এই মহাত্মা অরণ্যবাসে বিচরণ কাঁরতোছলেন, ইত্যবসরে রাবণ 
ই'হার পত্ীকে হরণ করিয়াছে? ইনি তোমার শরণাপন্ন হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ 
দুই জনেই তোমার সাঁহত বন্ধূতা করিবেন। ইহারা আঁতশয় পৃজনীয়, এক্ষণে 
তুমি ই'হাদিগকে গ্রহণ ও সম্মান কর। 

তখন সুত্র হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রয়দর্শন রূপ ধারণপৃবক 
প্রীতভরে রামকে কহিলেন, রাম! আম হনুমানের নিকট তোমার গণ সমস্ত 
প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি তপো'নষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ; সকলের উপর 
তোমার বাৎসল্য আছে। আম বানর, তুমি আমারও সাহত যে বন্ধ্তা ইচ্ছা 
কাঁরতেছ, এই আমার পরম লাভ, ইহ জামার মার তো আনার সাহত 
মৈঘীভাব স্থাপন যদি তোমার প্রণীতকর হইয়া সর রখ তবে আমি এই বাহন 
প্রসারণ কাঁরয়া দিলাম গ্রহণ কর, bl 

তখন রাম পুলাকত মনে সগগ্রীবের হুস্ফপ্লহণ এবং িন্তাস্থাপনপূর্বক 
তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন কাঁরলেন। এ সমন 






বন্ধ; হইলে, এক্ষণে অয়াদিগের, সখ “দয়: একই হইল। এই. বলিয়া তান 
শালব্‌ক্ষের এক পত্রবহুল কুসুমিত শাখা ভগ্ন করিয়া তদুপাঁর রামের সাঁহত 
উপবিষ্ট হইলেন। হনৃমানও লক্ষ্মণের উপবেশনার্থ প্রীতমনে এক পঢষ্পিত 
চন্দনশাখা আনিয়া 'দিলেন। 

অনন্তর সগ্রীব হর্ষোংফুল্ললোচনে কাঁহলেন, রাম! আ'ম রাজ্য হইতে 
দূরণকৃত হইয়া, ভীত মনে অরণ্য পর্যটন করিতেছি। বালীর সাহত আমার 
অত্যন্ত িরোধ। সে আমার ভার্যাকে গ্রহণ কারয়াছে। আম তাহারই ভয়ে 
উদ্ভ্রান্তণিত্ত হইয়া এই দুর্গ আশ্রয় কারয়া আছি। অতঃপর যাহাতে আমার 
ভয় দূর হয়, তুমি তাহাই কর। 

তখন ধর্মবৎসল তেজস্বী রাম ঈষৎ হাস্য কাঁরয়া কাঁহলেন, কাঁপরাজ! 
উপকারই যে মিত্রতার ফল, আম তাহা 'বাদত আছি। আমি তোমার সেই: 
ভার্যাপহারক বালীকে নিশ্চয়ই বিনাশ কারব। আমার কঙ্কপন্রশোভী সরলগ্রান্থ 
বল্পসদৃশ সূর্যপ্রকাশ সূশাঁণত অমোঘ শর মহাবেগে ক্রুদ্ধ ভজঙ্গের ন্যায় 
সেই দব্ত্রের উপর পড়বে! তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহাকে নিহত ও পর্বতব 
বিক্ষিপ্ত দর্শন কারবে। 

অনন্তর সগ্রীব রামের মুখে হিতকর এইরূপ কথা শুনিয়া প্রীতমনে 
কহিলেন, মনষ্যপ্রবীর! আমি তোমার প্রসাদে রাজ্য ও ভার্ধা উভয়ই প্রাপ্ত 
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হইব। তুমি আমার সেই শত বালীকে এইরূপ করিবে যেন সে আমার আর 
কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারে। 

তখন সংগ্রধব ও রামের প্রণয় সংঘটন হইলে, জানকীর পদ্মকালকাকার 
চক্ষু বালীর পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু এবং রাক্ষসগণের আশ্নবৎ প্রদীপ্ত চক্ষু বামে 
নৃত্য করিতে লাগল । 


ষষ্ঠ সর্গা। অনন্তর সগ্রীব প্রীত হইয়া পুনরায় কহিলেন, রাম! তুম যে 
ননামত্ত নিন বনে আঁসিয়াছ, আমার এই মন্বিপ্রধান সেবক হনুমান সমৃদয়ই 
কাঁহয়াছেন। তুমি লক্ষণের সাঁহত বনবাসে কালফাপন করিতোছিলে, এই অবসরে 
এক রাক্ষস তোমার ভার্যা জনকনাঁন্দনী সাঁতাকে হরণ করে! তুমি ও সুবোধ 





লক্ষ্মণ জানকীকে একাকী রাখয়া প্রস্থান কর, আর সেই ছিদ্রান্বেষী জটায়ুকে 
বিনাশ কাঁরয়া তাঁহাকে লইয়া যায়। রাক্ষস তোমায় স্বী-বিচ্ছেদ-দুঃখে ফোলয়াছে, 





তখন রাম প্রয়বাদী সংগ্রীবকে কাহলেন, সখে, শীঘ্র আন, কৈ জন্য বিলম্ব 
কারতেছ ? অনন্তর স্বগ্রীব তৎক্ষণাৎ রামের প্রিয়োদ্দেশে এক 'নাবিড় গুহামধ্যে 
প্রবেশ কাঁরলেন এবং উত্তরীয় ও অলঙ্কার আনয়নপূর্বক কাঁহলেন, এই দেখ। 
তখন রাম সেইগুলি লইয়া হিমজালে চন্দ্র যেমন আবৃত হন, তদ্রুপ নেত্ুজলে 
আচ্ছন্ন হইলেন! তানি সীতাস্লেহপ্রবৃত্ত অশ্রুতে দুষিত হইয়া অধীরভাবে হা 
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প্রিয়ে! বলয়া ভূতলে পাঁড়লেন এবং সেই অলগ্কারগুল বারংবার হদয়ে রাখিয়া 
গর্তমধ্যে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফোঁলতে লাগিলেন। তংকালে 
লক্ষ্মণ উহার পার্শ্বে ছিলেন, রাম তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও অনর্গল অশ্রু বিসর্জন- 
পূর্বক কাহলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, হরণকালে জানকী ভূতলে এই উত্তরীয় ও দেহ 
হইতে অলঙ্কার ফোলয়া ?দিয়াছেন। বোধ হয়, তান তৃণাচ্ছন্ন ভাঁমর উপর এই 
সমস্ত নিক্ষেপ কাঁরয়া থাকিবেন, নচেৎ এইগুঁলি পূর্ববৎ কদাচই আঁবকৃত 
থাঁকত না। 

তখন লক্ষ্মণ কাহলেন, আর্য! আমি কেয়ূর জান না, কুণ্ডলও জ্ঞান না, 
প্রাতাঁদন প্রণাম কাঁরতাম, এইজন্য এই দুই নৃপুরকেই জানি। 

অনন্তর রাম সংগ্রীবকে কহিলেন, সখে: বল, সেই ভীষণাকার রাক্ষস 
আমার প্রাণাপ্রয়া জানকীকে লইয়া কোথায় গমন কাঁরতোছল দোখলে? যে 
আমাকে ঘোরতর বিপদে নিক্ষিপ্ত কাঁরয়াছে, সে কোথায় থাকে? অতঃপর আম 
তাহারই নিমিত্ত রাক্ষসকুল সংহার করিব। যে জানকীরে হরণ করিয়া আমার 
ক্লোধানল প্রদীপ্ত করিল, সে আত্মনাশের জন্য মৃত্যুদ্বার উল্মূক্ত কাঁরয়া রাঁখয়াছে। 
যে বণনা করিয়া বন হইতে আমার প্রেয়সীকে হরণ কাঁরল, সে ব্যাস্ত কে? 
বল, আম অচিরাংই তাহাকে বিনাশ কারব। 





৬:14 ১ 
কর। এইরূপ বুদ্ধিলাঘব ভবাদূশ লোকের শোভা পায় না। দেখ, আমিও 
স্মীবিরহজনিত বিপদে পাঁড়য়াছি; কিন্তু আম সামান্য বানর, তথাচ এইর্‌পে 
শোক কাঁর না, এবং ধৈর্বও ধারণ কাঁরতেছি। রাম! তুমি মহাত্মা বিনীত 
সুধীর ও মহৎ, তুমি যে প্রবোধ পাইবে, ইহার আর বৌঁচন্র্য কি। তোমার 
নয়নযুগল হইতে দরদারতধারে অশ্রু বাঁহতেছে, ধের্যবলে সংবরণ কর। ধৈর্য 





সাত্বিকের মর্যাদাস্বরূপ; ইহা ত্যাগ কারও না। যান সুধীর, বিপদ অর্থ কষ্ট 
এবং প্রাণ-সঙ্কট উপাস্থিত হইলেও বুদ্ধি-কৌশলে অবসন্ন হন না। আর যে 
ব্যক্ত অবিচক্ষণ এবং যে কোন কার্ষেই বাাদ্ধচাতুর্য দেখাইতে পারে না, সে 
শোকে অবশ হইয়া, নদীপ্রবাহে ভারাক্রান্তা নৌকার ন্যায় নিমগ্ন হয়। সখে! 
আম এই তোমার নিকট কৃতাঞ্জাল হইতোঁছ, প্রণয়ের অনুরোধে প্রসন্ন 
কাঁরতোছ, তুমি পৌরূষ আশ্রয় কর, আর শোক কারও না। শোকার্ত লোক 
অসুখী এবং তাহার তেজও নষ্ট হয়, অতএব তুমি শোক কারও না। দেখ, 
শোকবশে প্রাণসংশয় হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং শোককে আর প্রশ্রয় দিও না। 
আম সখ্যভাবে তোমায় হিতই কাহিতেছি, ইহা উপদেশ নহে। এক্ষণে তুম 
সধ্যতার গৌরব রাখিয়া শোক দূর কর। 

তখন রাম, বয়স্য সুগ্রীবের মধুর বচনে প্রবোধ লাভ করিয়া, বস্ত্ান্তে 
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নেৱজলারুন্ন মুখ মাজনা কাঁরলেন, এবং প্রকাতিস্থ হইয়া তাঁহাকে আলঙ্গন- 
পূর্বক কাঁহতে লাগিলেন, শুভানধধ্যায়ী স্নগ্ধ বন্ধুর যাহা অনুরূপ ও কর্তব্য, 
তুমি তাহাই কাঁরলে। তোমার অনুনয়ে এই আম প্রকৃতিস্থ হইলাম। এইরূপ 
বপদকালে এই প্রকার মিত্রলাভ নিতান্তই দুর্ঘট। এক্ষণে জানকীর অন্বেষণ 
এবং সেই দুরাচার রাক্ষসের বধসাধন এই দুইটি বিষয়ে তোমার সাঁবশেষ যত্ন 
কাঁরতে হইবে। অতঃপর আমিই বা তোমার ক কাঁরব, তুমি অকপটে তাহাও 
বল। সখে! বর্ষার সময় সূক্ষেত্রে বীজ যেমন ফলবান্‌ হয়, তদ্রুপ তোমার সকল 
কার্য আঁচরাংই সফল হইবে। আমি আভিমানবশতঃ তোমায় যাহা কাহলাম, 
তাহা সত্যই বুকিও। শপথপূর্কক কাহতেছি, আমি কখন মিথ্যা কাহ নাই, 
কাঁহবও না। 

তখন সংগ্রীব রামের এই অঙ্গীকারবাক্য শ্রবণপূর্ক বানরগণের সাঁহত 
আতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তান ও রাম একান্তে উপবেশন কাঁরয়া উভয়ের 
অনুরূপ নানার্প স্ুখদৃঃখের কথা কাঁহতে লাঁগলেন। তৎকালে সংগ্রীব 
মহানুভব রামের আশ্বাসজনক বাক্যে স্বকার্ধাসাম্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ই 
হইলেন। 





টিবি ৮8 4 
বয়স্যেরা কহেন, স্বর্ণ রোপ্য, উৎকৃষ্ট অলওকার প্রভৃতি পদার্থসকল বয়স্যগণের 
সাধারণ ধন। ধনী বা দরিদ্রই হউন, সুখ বা দঃখই ভোগ করুন, নির্দোষ বা 
দোষীই থাকুন, বয়স্য বয়স্যের গাঁতি। বন্ধুর আঁনবণ্চনীয় স্নেহ দর্শনে ধনত্যাগ 
সখত্যাগ বা দেশত্যাগও রেশকর হয় না। 

তখন শ্রীমান রাম ইন্দ্রপ্রভাব লক্ষণের নিকট "প্রয়দর্শন সংগ্রীবকে কাঁহলেন, 
সখে! তুমি যাহা কাঁহলে, তাহা চিছুই অলীক নহে। 

অনন্তর সঃগ্রীব পরাঁদনে এ বারছ্বয়কে শৈলতলে নিষন দেখিয়া বনের 
সর্বত্র চপলভাবে দৃষ্টিপাত কাঁরতে লাগলেন এবং অদূরে পন্রবহূল পদুষ্পিত 
ভ্রমরশোভত এক শাল বৃক্ষের শাখা দোখতে পাইলেন। পরে তান তাহা ভগ্ন 
কাঁরয়া তদুপাঁর রামের সাহত উপবিষ্ট হইলেন। হনমানও এক শালশাখা 
উৎপাটনপূর্বক বিনীত লক্ষমণকে বসাইলেন। 

রাম প্রশান্ত সাগরের ন্যায় উপবেশন করিলে সংগ্রশব অত্যন্ত হষ্ট হইয়া 
প্রীতিভরে হর্ষস্খালত বাক্যে কাহলেন, সখে! বাল আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। 
আমার পত্রী অপহৃত । এক্ষণে আমি আঁতমাত্র ভীত হইয়া দ:ঃখত মনে খব্যমূকে 
সশ্ঠরণ কাঁরতোঁছ। বালী আমার পরম শত্রু, আমি তাহার ভয়ে সততই ডীম্ব্ন 
আছ। তুম ভয়নাশক, এক্ষণে এই অনাথের প্রাতিও প্রসন্ন হও। 
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তখন ধর্মবৎসল রাম ঈষৎ হাসিয়া সঃগ্রীবকে কাঁহলেন, সখে! লোক উপকারে 
গমৰ অপকারে শত্রু হইয়া থাকে। এক্ষণে বালী কার্যদোষে তোমার শত্রু হইয়াছে, 
অতএব আমি আজই তাহাকে [নাশ কাঁরব। আমার এই স্বর্ণখঁচিত খরতেজ 
শর কঙ্কপত্রে অলঙ্কৃত সুতীক্ষ4 সুপর্ব ও বঙ্জুসদ্শ। ইহা শরবনে উৎপন্ন 
হইয়াছে। তুমি এই ক্লোধপ্রদীণ্ত উরগবৎ শরে সেই দুরাচার বালীকে নিহত ও 
পর্বতের ন্যায় বাক্ষপ্ত দোখবে। 

তখন সেনাপতি সুগ্ৰীব অত্যন্ত হৃস্ট হইলেন এবং রামকে সাধুবাদপূ্বক 
কাঁহলেন, রাম! আমি শোকে আক্রান্ত হইয়াছ; তুমি শোকার্তের গাঁত এবং বয়স্য 
এই জন্য আমি তোমার নিকট মনের বেদনা ব্যন্ত কাঁরতোঁছ। তুমি আঁণ্ন সাক্ষী 
কাঁরয়া পাঁণ প্রদানপূর্বক আমার মিত্র হইয়াছ; সত্য শপথে কাঁহতোছি, আমও 
তোমায় প্রাণাধক বোধ কাঁরয়া থাঁক। এক্ষণে আন্তাঁরক রেশ নিয়তই আমার 
মনকে ক্ষীণ ও দুর্বল করিতেছে। তুমি সখা, এই জন্য আমি অকুণ্ঠত মনে 
তোমায় সকলই কহি। 

এইমাত্র বলিয়া সংগ্রীব কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাম্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ 
হইয়া গেল। তৎকালে উচ্চস্বরে আর কৈছুই কাহুন্ছে পারলেন না। অনন্তর 
তান নদীবেগবৎ আগত অশ্রুবেগ রামের সক 
কাঁরলেন এবং এক দীর্ঘানঃ*বাস পাপা 
কাঁহতে লাগলেন, সখে! মহাবীর বাল) ওঠ 









কঠোর কথা শদনাইয়া আবাস হইতে দৃুও নি দেয়। ও ঘা আমার প্রাণাধিক 
পত্নীকে হরণ এবং সিন্তবর্গকে রে বন্ধন কাঁরয়াছে। আমাকে বিনাশ 
কারতে তাহার অত্যন্তই যত্স, তুক্জন্টিটস অনেক বার বানরসকল প্রেরণ করিয়াছিল, 
আমিও উহাদিগকে বধ লতে কি, তুমি যখন আইস, তখন তোমায় 


(ইশ অগ্রসর হইতে সাহসী হই নাই। দেখ, লোক 
অল্প ভয়েও ভাঁত হইয়া থাঁকে। এক্ষণে কেবল হনুমান প্রভৃতি বানরেরা আমার 
সহায়। আমি কম্টে পাঁড়য়াও ইহাদের গুণে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। এই 
স্নেহার্দ বানরগণ সর্বত্র আমায় রক্ষা কাঁরতেছে। ইহারা আম যাইলে যায় এবং 
বাঁসলে বৈসে। সখে! এক্ষণে তোমায় আধক আর কি কাঁহব, সংক্ষেপে এইমাত্র 
জানিও, যে প্রখ্যাতপৌরুষ বালীকে বধ কারলেই আমার বর্তমান দুঃখ তিরোহিত 
হইবে। তাহার বিনাশে আমার জীবন ও সুখ সম্পূর্ণ নির্ভর কারতেছে। যাম ! 
আমি শোকার্ত হইয়া শোকনাশের উপায় তোমায় কাহলাম। তুমি সুখী হও বা 
দুঃখে থাক, আমাকে এক্ষণে আশ্রয় দান কাঁরতে হইবে। 

রাম কাহলেন, সংগ্রীব! বালীর সহিত তোমার এরূপ শত্রুতা জাঁল্মবার 
কারণ ক? যথারতঃ শ্ানতে ইচ্ছা কার । আম ইহা শ্রবণপূর্বক উভয়ের বলাবল ও 
কর্তবা অবধারণ করিয়া যাহাতে তুমি সুখী হও কাঁরব। তোমার অবমাননায় 
আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছে এবং বর্ষাকালে জলবেগ যেমন প্রবল হয়, সেইরূপ 
উহা আমার হৃাপণ্ড স্পন্দন কাঁরয়া বার্ধত হইতেছে। এক্ষণে যাবৎ আমি 
শরাসনে জ্যা আরোপণ না করি, তাবৎ তুম হৃষ্ট হইয়া বিশ্বস্তমনে সমস্তই 
বল, আমার শর মুক্ত হইবামান্র তোমার শত্রু নষ্ট হইবে। 

সগ্রীব রামের এই কথা শাানয়া চাঁরাট বানরের সাঁহত যারপরনাই সন্তুষ্ট 
হইলেন। 
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নৰম সর্গ)। অনন্তর স্গ্রব শত্রুতার প্রসঙ্গ কাঁরয়া কাহলেন, রাম! মহাবল বালী 


আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । তান পিতার একান্ত বহুমানের পাত্র ছিলেন এবং আমিও 
তাঁহাকে সাঁবশেষ গৌরব কাঁরতাম। পরে পিতার লোকান্তরপ্রাস্তি হইলে, 
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মান্তিগণ জ্যেষ্ঠ বাঁলয়া প্রীতিভাজন বালীকেই বানর-রাজোর আধিপত্য প্রদান 
করেন। তান বিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজ্য শাসন কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলে আমি চিরকাল 
দাসের ন্যায় তাঁহার পদানত 1ছলাম। 

মায়াবী নামে. তেজস্বী এক অসুর ছিল! সে দুন্দভি দানবের জ্যেষ্ঠ 
পূত্র। পূর্বে উহার সহিত বালীর স্যী-সংক্রাম্ত শত্রুতা সংঘটন হয়। একদা 
রজনীযোগে সকলে নাদ্ূত হইলে এ অসুর 'কাঁচ্দ্ধাদ্বারে আসিয়া ক্লোধভরে 
1সংহনাদপূর্বক বালীকে যুষ্ধার্থ আহবান কারতে লাগল । এঁ সময় বাল? 
নিদ্বিত ছিলেন। তান উহার ভৈরবনাদ সহ্য কাঁরতে পারলেন না, তৎক্ষণাৎ 
মহাবেগে নির্গত হইলেন। তান এ অসুর সংহারার্থ মহারোষে নিক্কান্ত হইলে 
আম প্রণত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ কারলাম। তাঁহার পত্বীরাও প্রাতিরোধ কাঁরতে 
লাগিলেন; কিন্তু সেই মহাবল উচহাঁদগকে অপসারণপূর্বক বাহর্গত হইলেন। 
তখন আমিও ভ্রাতৃস্নেহে উ'হারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চাঁলিলাম । 
লাগিল। আমরাও দ্ুতপদে ধাবমান হইলাম! এ সময় চন্দ্রেদয় হইতোঁছিল, পথ 
সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইত্যবসরে মায়াবী মহাবেগে এক "বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ 
দ্গম ভ্যাববরে প্রবেশ কারল। আমরাও গিয়া দ্বার অবরোধ কাঁরলাম। 








আজান ভার হইল। কিনতু লাস বব কিছুই এতে 
পাইলাম না। তখন আমি এই সকল িহ্ছে তাঁহার মৃত্যু অবধারণ করিয়া 
শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড দ্বারা গিলম্বার রোধ কাঁরলাম এবং শোকাক্রান্তমনে 
তাহার তর্পণ কারয়া কিচ্িন্ধায় প্রাতানবৃত্ত হইলাম। সখে! আম বহনযক্ে 
বালসর বৃত্তান্ত গোপন কাঁর, কিন্তু পাঁরশেষে মান্তিগণ সমস্তই শুনলেন এবং 
একমত হইয়া আমাকেই রাজা কাঁরলেন। 

অনন্তর আম ন্যায়ানুসারে বালীর রাজ্য শাসন কাঁরতোছ, ইত্যবসরে 
তিনি শতু সংহার করিয়া আগমন কাঁরলেন এবং আমাকে আভাঁষস্ত দেখিয়া 
ক্লোধসংরন্ত নেত্রে মন্নিগণকে বন্ধনপূর্বক কটুক্তি করিতে লাগলেন। বলিতে কি, 
তৎকালে আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ নিগ্রহ কাঁরতে পারতাম, কিন্তু ভ্রাতৃগৌরবে 
সঙ্কুচিত হইয়া আমায় নিরস্ত থাকিতে হইল। বালী শতুনাশ কাঁরয়া পুরপ্রবেশ 
কাঁরয়াছেন, আমি সম্মানার্থ তাঁহাকে অভিবাদন কাঁরলাম। কিন্তু তান 
পুলাকত মনে আমায় আশীর্বাদ করিলেন না। আমি তাঁহার পদে দিরীট 
স্পর্শপূ্বক প্রণত হইলাম, কন্তু তান ক্রোধনিব্ধন আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইলেন না। 
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মশম সর্গঘ অনন্তর আম আপনার িতসহ্কল্পে কহিলাম, রাজন! তুমি 
ভাগ্যরুমে শন্তু নষ্ট কাঁরয়া নির্বিঘেন উপস্থিত হইয়াছ। আমি অনাথ, তুমিই 
আমার অধী*বর। আমি তোমার এই বহুশলাকাযুস্ত উাদত পূর্ণ চন্দ্রাকার ছত্ৰ ও 
চামর ধারণ কাঁরতোছি, এক্ষণে গ্রহণ কর। আম নিতান্ত কাতর হইয়া সংবৎসরকাল 
সেই বিলম্বারে দাঁড়াইয়া ছিলাম, দেখিলাম গর্ত হইতে দ্বারদেশ পর্যন্ত শোঁণিত 
ডউাঁশ্বত হইয়াছে। তদ্দর্শনে আম যংপরোনাস্ত শোকাকুল হইলাম, এবং আমার 
মনও বিলক্ষণ চণ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর আম শৈলশৃঞ্গদ্বারা বলদ্বার 
রুদ্ধ কারলাম এবং তথা হইতে পুনরায় বষ্নমনে 'কিচ্কিন্ধায় প্রাঁতানবৃতত 
হইলাম। পরে পৌরগণ ও মাল্তিবর্গ আমার দর্শন পাইয়া ইচ্ছা না কাঁরলেও 
আমাকে রাজ্যে আঁভষেক কাঁরয়াছেন। এক্ষণে তুমি ক্ষমা কর। তুঁমই মাননীয় 
রাজা । পূর্বে আম যেমন তোমার পদানত দাস ছিলাম, এখনও সেইরূপ আছ। 
তোমার অদর্শনই আমার এই নিয়োগের কারণ। এক্ষণে এই নগর, অমাত্য ও 
বপৌরগণের সাঁহত নিজ্কপ্টক রহিয়াছে। তোমার রাজ্য আমার হস্তে স্থাপিত 
শছল, আম কেবল ইহা রক্ষা কাঁরতোঁছলাম। বীর! আমি প্রাণপাতপূর্বক 
কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা কারতেছি, ক্রোধ সংবরণ করু। অরাজক রাজ্যে অন্যের 
কজ্িগীষা হইয়া থাকে, এই আশঙকাক্রমেই পোৌরগণৃ ২১ মাল্তিবর্গ একমত হইয়া 


শ্ব আহবান কারয়াছল। আমি উহার 





ভাঁতমনে ধাবমান হইল! আমরাও মহাবেগে উহার পশ্চাৎ পশ্চাং 
চাঁললাম। পরে সে এক ভীষণ প্রশস্ত গর্তে প্রবেশ কারল। তখন আম এই 
ক্লুরদর্শনকে কাঁহলাম, দেখ, শত্রু নিপাত না কাঁরয়া কদাচই নগরে প্রাতগমন 
কাঁরব না। যাবৎ এই কার্য সুসম্পন্ন না হইতেছে, তাবৎ তুমি এই িলদ্বারে 
আমার প্রতীক্ষা কর। সগ্রীব দ্বারে থাকল, এই বিশ্বাসে আম এ দুর্গম 
গর্তে প্রবেশ করিলাম । মায়াবীর অন্বেষণে সংবংসর আঁতক্রা্ত হইয়া গেল, এবং 
সে অন্ীম্দ্ট বালয়াই মনে অত্যন্ত ত্রাস জান্সল। পরে আম তাহার দর্শন 
পাইলাম এবং তদ্দণ্ডেই তাহাকে সবাম্ধবে নিপাত কারলাম। তখন সে ভূতলে 
পাঁড়য়া অস্ফুট শব্দ কারতে লাগল এবং তাহার দেহরন্তে এ গর্তও পূর্ণ 
হইয়া গেল। 
অনন্তর আম এ পরাক্তান্ত অসূরকে অক্লেশে বিনাশ কাঁরয়া বাহর্গত 
হইতেছিলাম, কিন্তু গর্তের দ্বার পাইলাম না, গর্তের মুখ প্রচ্ছন্ন ছিল। তখন 
আমি সংগ্রীব সমগ্রীব রবে বারংবার আহবান কাঁরতে লাগলাম, কিন্তু প্রত্যুত্তর 
না পাওয়াতে অত্যন্তই দুঃখিত হইলাম। পরে পুনং পুনঃ পদাঘাত করাতে 
প্রস্তর পাতত হইল। আমিও সেই পথ দিয়া বাঁহ্গমনপূর্বক পুরপ্রবেশ 
কাঁরলাম। দেখ, সঃগ্রীব ভ্রাতৃ্নেহ বিস্মৃত হইয়া রাজ্য লইবার চেষ্টা কারয়াছল। 
এ রুরই গর্তমধ্যে আমায় রুদ্ধ কাঁরয়া রাখে! 
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নিলল্জ বালী আমাকে এই বালয়া একবস্বে নির্বাঁসত করিয়া দিল। 
সে আমার ভার্ধা হরণপূর্বক আমাকে প্রত্যাখ্যান করিল। আম উহার ভয়ে 
বনগহনা সসাগরা পৃথিবী পর্যটন কারয়শছ, এবং ভার্যাহরণে অত্যন্ত দুঃখত 
হইয়া ধষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় লইয়াছি। এই স্থানে বাল বিশেষ কারণেই আর 
আসিতে পায় না। সখে! কি জন্য আমাদের বৈর উপস্থিত হইল, এই আম 
তোমায় সমস্তই কাঁহলাম। আমায় নিরপরাধে এই বিপদ সহ্য কারতে হইতেছে। 
আম দুর্দান্ত বালীর ভয়ে নিতান্তই কাতর! ভয়নাশন ! এক্ষণে উহাকে হনন 
কাঁরয়া আমার প্রত অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। 

তখন তেজদ্বী রাম হাস্য করিয়া সুসঙ্গত বাক্যে কাহতে লাগিলেন, সখে ! 
আমার এই সকল অমোঘ প্রথর শর রোষে উন্মুক্ত হইয়া সেই দুর্বৃত্ত বালণীর 
উপর পাঁতত হইবে। আমি যাবৎ তোমার সেই ভার্ধাপহারক দৃশ্চরত্র পাপীকে 
না দোখতোঁছ, তাবৎ তাহার জীবন। তুমি যে শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছ, আমি 
স্বদন্টান্তে তাহা বূঝিতোছ। এক্ষণে আম তোমাকে উদ্ধার কারব। তুমি 
অচিরাংই রাজা ও ভার্যা প্রাপ্ত হইবে। 





অত্যুচ্চ রসকর্ন্ঠ কন্দ;কবৎ মহাবেগে উধের্য উৎক্ষেপণ ও পুনরায় 
গ্রহণ করে এবং স্বীয় বল প্রদর্শনের নিমিত্ত বনের অল্তঃসারফুন্ত বক্ষসকল 
ভাঁঞ্গয়া থাকে। 

পূর্বে দুন্দভি নামে কৈলাসাশখরপ্রভ মহিষর্পী এক অসুর ছিল। সে 
সহস্প হন্তাঁর বল ধারণ কারত। একদা ওঁ মহাকায় বরলাভে মুগ্ধ হইয়া বীর্ষমদে 
তরঞ্গাসঙ্কুল সমুদ্রের {নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে অনাদর করিয়া কাঁহল, 
তুমি আমার সাঁহত যুদ্ধে প্রবত্ত হও। 

তখন ধর্মশীল সমুদ্র গান্রোখানপূ্বক এ আসম্রমৃত্যু অসূরকে কাহলেন, 
বীর! আমি তোমার সাহত যুদ্ধ কাঁরতে পারব না; যে সমর্থ হইবে কাঁহতোছ 
শ্রবণ কর। মহারণ্যে হিমালয় নামে নির্বরপূূর্ণ গহবরশোভিত এক পর্বত আছেন। 
তান শঙ্করের শ্বশুর ও মহার্ধগণের আশ্রয় । এক্ষণে তানই তোমাকে আঁতমা্ত 
প্রীতি দান কাঁরতে পারিবেন। 

তখন দন্দাভি মহাসাগরকে ভাত দোঁখয়া প্রাক্ষ*ত শরের ন্যায় শগঘ্ 
শহমালয়ের বনে উপস্থিত হইল এবং উহার বৃহৎ বৃহৎ শ্বেতবর্ণ শিলাসকল 
ভ্‌তলে নিক্ষেপপূর্বক সিংহনাদ কাঁরতে লাগল। তখন ধবলমেঘাকার প্রিয়দর্শন 
শান্তমূর্ত হিমাচল স্বশিখরে উপবেশন কাঁরয়া কাঁহলেন, ধর্মবংসল! আম 
তাপসগণের আশ্রয়, যুদ্ধে সৃপটু নাহ । সুতরাং আমাকে ক্লেশ প্রদান করা 
তামার উাঁচত হইতেছে না। 
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হও, অথবা আমার ভয়েই ভগ্নোৎসাহ হইয়া থাক, তবে বল, আম হুষ্ধাথ, 
এক্ষণে কে আমার সাহত সংগ্রাম কাঁরতে পারবে? 

সুবন্তা হিমাচল কাঁহলেন, বীর! রমণীয় 'কাঁজ্কম্থা নগরীতে বালী নামে 
এক প্রবলপ্রতাপ বানর আছে। সে দেবরাজ ইন্দ্রের সমরপাঁত যেমন নমাচির 
পহিত, তদ্রুপ সেই রণপাশ্ডিত,তোমার সাহত দ্ধে কারবে। এক্ষণে যাঁদ 
তোমার ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র তাহার নিকট ॥ সে যুদ্ধবীর এবং তাহার 
বীর্ঘ একান্তই দুঃসহ ৷ SS 

তখন দুন্দনভ এই কথা সানা 
আঁতভীষণ মাহিষমুর্ত ধারণ কারর্ধাকালে গগনতলে জলগূর্ণ মহামেঘের 
ন্যায় কাচ্কন্ধার অভিমুখে চি (উহ সারে উর 
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কম্পিত করত দ্বন্দুভির ন্যায় নিনাদ কাঁরতে লাগল। কখন নিকটের বৃক্ষ 
ভগ্ন ও চূর্ণ কারতে প্রবৃত্ত হইল, কখন খুর-প্রহারে ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া 
ফোঁলিল এবং কখন বা মাতঞ্টোর ন্যায় সদর্পে শৃঙ্গদ্বারা দ্বারদেশ খ্‌শড়তে 
লাগল। তৎকালে বালশ অন্তঃপুরে ছিলেন। তিনি উহার রীরনাদ সাহতে না 
পারিয়া তৎক্ষণাৎ তারাগণের সাহত চন্দ্রের ন্যায় স্ীগণ সমাভব্যাহারে 
নিক্কান্ত হইলেন। 

বনচর বানরগণের অধশশ্বর বাহর্গত হইয়া দুন্দুভিকে সুস্পষ্ট ও পাঁরামত 
কথায় কহিলেন, মহাবল! তুমি কি নিমিত্ত পুরদ্বার রোধ করিয়া সিংহনাদ 
করিতেছঃ আমি তোমাকে চিনতে পারিয়াছি। এক্ষণে পলায়ন কর। 

তখন দান্দভি এই কথা শুনিয়া রোষরক্তনেত্রে কহিতে লাগল, বীর! তুমি 
স্লশলোকের সমক্ষে কিছু কাহও না। অদ্য আমার সাহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, 
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পরে তোমার বল বুঝতে পাঁরব। অথবা আমি আজিকার এই রানি ক্রোধ 
সংবরণ কাঁরয়া রাখি, সূর্যের উদয়কাল পর্যন্ত তোমার ভোগ সাধনের জন্য 
প্রতীক্ষা কারব। তুম কাঁপকুলের অধিপাতি, এক্ষণে তাহাদিগকে আলিঞ্গনপূর্ক 
প্রীতির উপহারে তৃপ্ত কর, কাচ্কল্ধা নগরীকে মনের সৃখে দেখিয়া লও এবং 
সহূংগণকে আমন্তণ ও আত্মতুল্য কোন ব্যান্তর উপর রাজ্যভার অর্পণ কর। 
আম কল্য নিশ্চয়ই তোমার দর্প চূর্ণ কাঁরব। নিরস্ত্র, অসাবধান, কৃশ ও তোমার 
সদৃশ মদোন্মত্তকে বধ কাঁরলে ভ্রুণহত্যার পাপ জন্মে, সৃতরাং নিরস্ত হইলাম; 
তুমি স্বচ্ছন্দে গিয়া স্ত্রী সম্ভোগ কর। 

বাল এই কথা শুনিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তারা প্রভাত স্ত্ীদগগকে 
ধিদায় দিয়া হাস্যমূখে এ মূর্খকে কাহলেন, দেখ, যাঁদ তুই যুদ্ধে নির্ভর 
হইয়া থাকিস, তৰে আর আমায় মত্ত বোধ কারস না; আমার এই মন্ততা 
উপস্থিত যুদ্ধের বীরপান বালয়া অনুমান কর। 

বালশ এই বালিয়া পিতৃদত্ত স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণপূর্বক ক্লোধভরে ফুদ্ধাথ 
দন্ডায়মান হইলেন এবং এ পর্বতাকার অসুরকে শৃঙ্গ গ্রহণ ও উৎক্ষেপণপূর্বক 
সিংহনাদ কারতে লাগলেন। দন্দুভির কর্ণীবরর শোণিতধারা বাহতে 





লাগিল! উভয়েই জিগীষার বশবতাঁ। তুমুল যু হইল । ইন্দ্রাবক্রম 
বালী দন্দূভিকে মুষ্টি, জানু, পদ, শিলা প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। 
০, দেখিতে হাঁনবল হইয়া 
পাঁড়ল। তখন বাল বলবিক্মে ব 6 এবং উহাকে 


৪৮৮04১17৮৮১ 
ভাবিলেন, এ কাহার কার্য? যে দুরাত্বা আমার শোণিতস্পর্শে দূষিত কাঁরল, 
সেই দুরন্ত নির্বোধ মূর্খ কে? 

মতঞ্গ এই চিন্তা কাঁরয়া নিষ্কান্ত হইলেন এবং ভূতলে এক পর্বতাকার 
মৃত মাহষকে পাঁতত দোখতে পাইলেন। তান তপোবলে উহা বানরেরই কার্য 
ব্াঁঝয়া এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন, যে বানরের এই কর্ম, সে আঙ্কার 
আশ্রমে কদাচ আসতে পাইবে না, আইলে তৎক্ষণাৎ মারবে। যে আমার 
আশ্রমপদ দুঁষত কাঁরয়াছে এবং এই অসরদেহ দ্বারা বৃক্ষসকল ভাঙ্গিয়া 
ফেলিয়াছে, সেই নির্বোধ যাঁদ আমার এই তপোবনের এক যোজনের মধ্যে 
আইসে, তদ্দশ্ডেই মৃত্যুমুখে পড়িবে! এই বনে তাহার বে কেহ সহচর আছে, 
এক্ষণে তাহাদের আর বাস কারবার আবশ্যক নাই। তাহারা যথায় ইচ্ছা 
প্রস্থান করুক। নচেৎ তাহাদিগকেও অভিসম্পাত কারব। আমি এই বন পূত্র- 
নির্বিশেষে পালন কারতোছ। বানরগণ ইহার ফলমূল পত্র ও অঞ্কুর সমস্তই 
দিন্নাভশ্ন কাঁরয়া থাকে। অতএব আমি আঁজ্কার দন ক্ষমা কালাম, যাঁদ 
কল্য কাহাকেও দেখিতে পাই, তবে সে আমার আঁভশাপে বহুকাল পাষাণ 
হইয়া থাকবে, সন্দেহ নাই। 

বানরগণ মহার্ধ মতঞ্গের এই কথা শ্‌নিয়া বন হইতে বাহর্গত হইল, 
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তখন বালশ উহাদিগকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাঁসলেন, মতঙ্গবনের বানরগণ। 
তোমরা ক জন্য আমার নিকট আগমন কাঁরলে ? দ 





প্রবেশ কাঁরলেন। তদবধি ঠাবে ভীত ও অত্যন্ত বিহ্বল; তানি 
এই খধ্যমূকে প্রবেশ কাঁরতে টি দোৌখতেও আর ইচ্ছা করেন না। বালশর 
প্রবেশাধিকার নাই জ্যানয়া, সহিত প্রফর্জমনে এই অরণে 
বিচরণ করিতোছি। রাম বলদর্পে নিহত দ.ন্দদাীভর | 


সখে! এই আমি তাঁহার অসাধারণ বলবীর্ষের পাঁরচয় দিলাম। এক্ষণে তুমি 
রূপে যুদ্ধে তাঁহাকে বিনাশ কাঁরতে পারবে, বল। 

তখন লক্ষ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কাহলেন, সংগ্রীব! কি হইলে তোমার 
বালীবধে বিশ্বাস হইবে? আংগ্রীব কাহলেন, পূর্বে মহাবীর বালী এক এক 
সময় অনেকবার এই সাতাঁট তাল ভেদ কাঁরয়াছিলেন। এক্ষণে যাঁদ রাম এক শরে 
ইহার একটিকে বিদ্ধ কাঁরতে পারেন এবং যাঁদ এই মৃত মাঁহষের অস্থি এক 
পদে উত্তোলনপূর্বক বেগে দুই শত ধনু নিক্ষেপ কাঁরতে সমর্থ হন, তাহা 
হইলে কুঁঝিব, বালী নিশ্চয়ই নিহত হইবে 

সগ্রীব লোহতপ্রা্তলোচনে এই বাঁলয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত পুনরায় 
কহিলেন, দেখ, বাল’ বার ও শূরাভমানী। তাহার বল ও পৌরুষের কথা 
সর্বতই প্রচার আছে। সে দুর্জয়, দুধর্য ও দুঃসহ উহার কার্য দৈবেরও অসাধ্য 
দেখা যায়। এক্ষণে আমি এইসকল ভ্যাঁবয়া অতান্ত ভাত হইয়াছি এবং ধষামূকে 
প্রবেশপ্রকি সর্বপ্রধান হনুমান প্রভাতি অনুরন্ত মন্তিগণের সাঁহত এই 'নাঁবড় 
বনে পর্যটন কাঁরতোঁছ। রাম! তুমি একান্ত মিত্রবৎসল। তোমার ন্যায় সৎ ও 
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প্রশংসনীয় মিত্রকে পাইয়া, .আমি যেন হিমালয়ের আশ্রয়ে রাঁহয়াছ। 'কল্তু 
বলিতে কি, সেই বলশালশ দুরাচার বালীর বল আমার মনে সততই জাগিতেছে। 
তোমার সাংগ্রামক বিক্ূম কিরূপ, আম কখন তাহা প্রত্যক্ষ কাঁর নাই। যাহাই 
হউক, এক্ষণে তোমাকে তুলনা অবমাননা বা ভয় প্রদর্শন কারিতোছি না, কিন্তু 
বালীর ভশমকার্ষে স্বয়ংই ভীত হইয়াছি। সখে! তোমার কথাই আমার প্রমাণ! 
তোমার এই আকৃতি ও সাহস ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় অপূর্ব তেজ 'বকাশ 
কাঁরতেছে। 

তখন রাম সহাসামুখে কহিলেন, সংগ্রীব! যাঁদ আমাদের বলাবক্রমে তোমার 
বিশ্বাস না হইয়া থাকে তবে তুমি যুদ্ধে যাহার *লাঘা কাঁরতে পারিবে, আমি 
এখনই তোমার মনে এইরূপ প্রত্যয় জন্মাইয়া দতেছি। 

মহাবীর রাম সঃগ্রীবকে এইরুপে প্রবোধ দয়া; চরণের বৃদ্ধাঞ্গনল দ্বারা 
অবলাীলাক্রমে দুন্দভির শুম্ক দেহ দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ কাঁরলেন। তখন 
সংপ্রীব তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ ও বানরগণের সমক্ষে সূর্যের ন্যায় প্রথর রামকে 
পুনর্বার স:সঞ্গত বাক্যে কাহলেন, রাম! তখন বালী মদাবহ্ল ও ক্লাল্ত 
হইয়া রসার্দ মাংসল ও আঁভনব দেহ দূরে ফোঁলিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ইহা 


হইল না। আর্র ও শুষ্ক এই উভয়ের 'বুল্₹প্লভেদ এবং এই কারণে আমারও 


ইহাতে উভয়ের বলাবল বুঝিতে, নৰৰ তুমি এই কাঁরশুস্ডাকার শরাসনে 


ডেদ হইবে রো আর বিবেচনার হারা 
মটু তুম আমার পক্ষে যাহা "প্রয় বোধ কাঁরতেছ, 






চতুষ্পদের মধ্যে সিংহ, সেইরূপ মনুষ্য মধ্যে তুমিই বিক্রমে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 


দ্বাদশ সর্গ॥ তখন রাম সংগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদনের মত্ত শরাসন ও 
" এক ভীষণ শর গ্রহণ কাঁরলেন এবং তালবৃক্ষ লক্ষ্য কাঁরয়া টৎকার শব্দে দিগন্ত 
প্রীতধবানত করত শর ত্যাগ কারলেন। সেই স্বর্ণথাচত শর মহাবেগে পাঁরতান্ত 
হইবামান্র সপ্ত তাল পরে পর্বত পর্যন্ত ভেদ কাঁরয়া রসাতলে প্রবেশ করল এবং 
মুহূর্তমধ্যেই আবার তূণীরে উপস্থিত হইল। তখন সগ্রীব অস্রবিংপ্রবর 
এবং লইম্বত ভূষণে সাম্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রাণপাতপূর্ক প্রীতমনে কৃতাঞ্জালপদটে 
" কাঁহতে লাগলেন, রাম! বালীর কথা দূরে থাক, তুমি শরজালে ইন্দ্র 
দেবগণকেও যুদ্ধে বিনাশ করিতে পার। যিনি একমান্ন শরে সন্ত তাল, পর্বত ও 
রসাতল পর্যন্ত ভেদ কাঁরলেন, সমরে তাঁহার সম্মুখে কে তিম্ঠিতে পারিবে 
তোমার প্রভাব ইন্দ্র ও বরণের তুল্য! তোমাকে 'মত্রভাবে পাইয়া আজ আমি 
বীতশোক হইলাম। আজ আমার প্রীতিরও আর পাঁরসীমা রহিল না। এক্ষণে 
আম তোমাকে কৃতাঞ্জগলপুটে কাহতোছ, তুমি এখন আমার হিতোদ্দেশে সেই 
ভ্রাত্রূপী শু বালকে বিনাশ কর। 
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অনন্তর রাম প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে আলিঞ্গনপূর্কক প্রিয় বচনে কহিলেন, 
সখে! চল আমরা এই ঝধ্যমৃক হইতে 'কিচ্কন্ধায় যাত্রা কাঁর। তুমি সর্বাগ্রে 
যাও, গিয়া সেই ভ্রাতৃগল্ধ বালকে সংগ্রামার্থ আহবান কর। 

তখন সকলে শশগ্র িচ্কিম্ধায় উপস্থিত হইলেন এবং কোন এক 'নাঁবড় 
বনে প্রবেশপূবক বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া রাহলেন। ইত্যবসরে সঃগ্রীব 
বস্র দ্বারা কটিতট দূঢ়তর বন্ধনপূর্বক গগনতল ভেদ করিয়াই যেন ঘোর রবে 
বালকে আহ্বান কাঁরতে লাগিলেন। 

তখন মহাবীর বালী সংগ্রীবের সিংহনাদ শু'নয়া আঁতশয় ক্রোধাবিষ্ট 
হইলেন এবং সূর্য যেমন অস্তাচল হইতে উদয়াচলে ভগমন করেন, সেইরূপ 
শশঘ্রই বাঁহর্গমন কারলেন। অনন্তর গগনে যেমন বুধ ও শুকরের সেইরূপ এ 
উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উ'হারা ক্রোধে অধর হইয়া পরস্পর 
পরস্পরকে কখন বজ্ঞুতুল্য মুষ্টি এবং কখন বা তলপ্রহার কারতে লাঁগলেন। ওঁ 
সময় রাম ধনূরধারণপূর্বক বৃক্ষের ব্যবধানে প্রচ্ছন্ন হইয়াছলেন। তান 
উহাদিগকে আশ্বনীতনয়দ্বয়ের ন্যায় আঁভন্নর্পই দোখলেন। তংকালে 
উহাদের প্রভেদ কিছুই তাঁহার হৃদ্বোধ হইল না এবং তিনি প্রাণাল্তকর শর 
ত্যাগেও বিরত রহিলেন। 

এই অবসরে সমগ্রীব বালীর নিকট পরাস্ত, এবং রাম রক্ষা কারলেন 
না বযবিয়া, খহামকোতিহূখে পলায়ন কার্ট ্াগলেন। বালা ক্রোধাবিষ্ট 
চি হু [ৰব প্রহারবেগে জঙ্'রভত ও 





১৮৮০৬ রাম! তুমি আমার বর্ম দেখাইলে, বালকে 
আহবান করিতে ব'ললে, পরে শুর প্রহারও সহ্য করাইলে, এ তোমার করপ 
ব্যবহার? আম বালণকে বধ করিব না এবং এ স্থান হইতেও যাইব না, 
তখনই এইরূপ সটীক কথা বলা তোমার উচিত ছিল। 

তখন রাম সগগ্রীবকে প্রবোধবাক্যে কাঁহলেন, সখে ! ক্রোধ কারও না। আম 
যে-কারণে শরত্যাগ কার নাই, শুন । তুমি ও বালশী, তোমরা উভয়েই দেহপ্রমাণ ও 
বেশে সমান ছিলে । আম তৎকালে গাঁত, কান্তি, স্বর, দৃষ্টি ও রুমে তোমাদের 
কিছুই প্রভেদ পাইলাম না এবং এইরূপ সৌসাদৃশ্যে একান্ত মোহত ও অত্যন্ত 
শাঁৎ্কত হইয়া প্রাণান্তকর ভীষণ শর পাঁরত্যাগ করলাম না। পাছে আমাদিগের 
মূলে আঘাত হয়, আমার মনে এই সন্দেহই হইয়াছল। আম না জানিয়া, 
চপলতাবশতঃ তোমাকে বিনাশ কাঁরলে লোকে আমাকেই মূর্খ ও বালক জ্ঞান 
কাঁরত। আরও শরণাগতকে বধ করা একটি মহাপাতক। সথে! অধিক আর কি, 
আমি লক্ষ্মণ ও জানকীর সাঁহত তোমারই আশ্রয়ে আছি। এই অরণ্যমধ্যে 
তুমিই আমাদগের গাঁত। এক্ষণে পুনর্বার শিয়া নির্ভয়ে দ্বন্বষুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হও। তুমি এই মুহূর্তেই দেখিবে, বালী সমরে আমার একমাত্র শরে নিরস্ত 
হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে । অতঃপর তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, 
আম যাহাতে তোমায় চিনিয়া লইতে পার, এক্ষণে এইরূপ কোন এক চিহ্ন 
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ধারণ কর, লক্ষ্মণ! তুম এ সূলক্ষণ বিকাঁসত নাগপম্পী লতা উৎপাটনপূর্বক 
সমগ্রীবের কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দেও। 

অনন্তর লক্ষ্মণ শৈলতট হইতে কুসুমিত নাগপূম্পী লতা আনিয়া সগ্রীবের 
কণ্ঠে বন্ধন কাঁরলেন। তখন সন্ধ্যারাগরঞ্জিত দেঘ যেমন বকপধীন্ততে শোভত 
হয়, সুগ্রীব এ লতাপ্রভাবে সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন এবং রামের বাক্যে 
উৎসাঁহত হইয়া তাঁহার সহত 'কিচ্কিন্ধায় গমন কাঁরতে আভলাষী হইলেন। 


য়োদশ সর্গ॥ অনন্তর রাম, লক্ষণের সাঁহত স্বর্ণীচান্তত ধনু এবং খরতেজ 
সমরপট; শর লইয়া, খষ্যমূক হইতে মহাবীর বালশর বাহবলপালিত “কাচ্কিন্ধায় 
যাত্রা কারলেন। সর্বাগ্রে সুগ্ৰীব গ্রীবাবন্ধনপূর্বক চাঁললেন। পশ্চাতে লক্ষণ, বীর 
হনুমান, নল, নীল ও যথপাঁতগণের নায়ক তেজস্বী তার যাইতে লাগলেন। 
উ'হারা গমনকালে দোঁখলেন, কোথাও পম্পভারাবনত বৃক্ষ, নির্মলসাঁললা সাগর- 
বাহিনী নদখ, সুদৃশ্য গহবর ও শৈলাশখর রাহয়াছে। কোথাও বৈদূর্ধবৎ স্বচ্ছ 
ঈষৎ প্রফুল্ল পদ্মে শোভিত ও সপ্রশস্ত সরোবরে হৃংস, সারস, চক্রবাক, বঞজল 
ও জলকুক্কট প্রভাতি বিহত্গেরা কোলাহল ॥ কোথাও '্বিরদাকার 
খ্যালধূসর বানর। কোন স্থানে বন্য হাঁরণেরা তৃণাঙ্কুর আহারপূর্বক 
নির্ভয়ে বিহার কাঁরতেছে এবং কোথাও বা শর্মনের্ত তড়াগশত: তটনাশক জপাম- 
শৈল-সদৃশ ভাষণ একচারণ বন্য হস্তী গিরিতটে গজন কারতেছে। 
সগ্রীবের বশবর্তী বানরগণ এই জীবজন্তু ও খেচর পক্ষী দর্শন 

অনন্তর রাম এক কাঁরয়া সংশ্রীবকে জিজ্ঞাঁসলেন, সথে : 
গগনে খন মেঘের ন্যায় বন দস্ট হইতেছে। উহার প্রাম্তভাগ কদল'- 
বক্ষে পারবৃত। এক্ষণে কোন্‌ বন? শুনিতে আমার একান্তই কোৌঁত্‌হল 
হইতেছে। 

তখন সগ্রঁব গমন কাঁরতে কাঁরতেই কাঁহতে লাগলেন, সখে! এই আশ্রম 
স্বাবস্তীর্ণ ও শ্রান্তিনাশক। ইহাতে উৎকৃষ্ট উদ্যান আছে এবং সুস্বাদু ফলম্‌লও 
যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই স্থানে সপ্তজন নামে ব্রতপরায়ণ সাত জন ধাঁ 
ছিলেন। তাঁহারা অধীশরা হইয়া থাকতেন এবং নিয়ত জলমধ্যে শয়ন ও 
সাত দিন অন্তর বায়ভক্ষণ কারতেন। এ সমস্ত অচলবাস? খাঁষ সাত শত বৎসর 
তপস্যা কাঁরয়া সশরারে স্বর্গে গিয়াছেন। উ“হাদের তপঃপ্রভাবে এই তরুগহন 
আশ্রম ইন্দ্রাদ সুরাসরগণেরও অগম্য হইয়া আছে। বনের পশুপক্ষী এবং 
অন্যান্য জীবজন্তুও ইহাতে প্রবেশ করে না। যাহারা মোহবশতঃ প্রবিষ্ট হয়, 
তাহারা কালগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই স্থানে অপসরোগণের ভৃষণরব, সুনধুর 
কণ্ঠস্বর, তুর্ধধবান ও গীতশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং 'দিবাগন্ধও সতত 
অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে গাহ“পত্য প্রভাতি ব্রিবধ অগ্নি জবাঁলতেছে। এ 
দেখ, তাহার কপোতবৎ অরুণবর্ণ ঘন ধূম উদিত হইয়া যেন বৃক্ষের অগ্রভাগ 
আবৃত কারতেছে এবং এই সমস্ত বৃক্ষও মেঘাবৃত বৈদূযপর্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত 
হইতেছে। রাম! তুগ্ম লক্ষমণের সাঁহত কৃতাঞ্জাল হইয়া ওঁ সমস্ত শম্ধসত্ব 
খাঁষকে প্রণাম কর! যাঁহারা উ“হাদিগকে প্রণাম করেন, তাঁহাদের ব্যাধিভয় 
দুর হইয়া যায়। 
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তখন ধর্মশীল রাম লক্ষণের সাঁহত কৃতাপ্জাল হইয়া এ সমস্ত খাঁফকে 
অভিবাদন করিলেন এবং সরব প্রদ্ভৃতি বানরগণের সাহত হুচ্টমনে গমন 
করিতে লাগিলেন। উ'হারা এ আশ্রম হইতে বহুদূর আঁতকুম কারলেন এবং 
বালীরক্ষিত দুরাক্রমণীয় কিশ্কিন্ধায় উপস্থিত হইলেন। 


চতুৰ্দশ সর্গ॥ অনন্তর সকলে শগঘ্র কাচ্কন্ধায় উপস্থিত হইয়া এক গহন 
বনে প্রবেশপূর্বক বৃক্ষের ব্যবধানে অবস্থান কাঁরলেন। এঁ সময় 'প্রয়কানন 
বিশালগ্রীব স্গ্রীব বনের সর্ব দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক একাম্ত ক্রোধাঁবম্ট 
হইলেন এবং বানরগণে পাঁরবৃত হইয়া, ঘোর রবে গগনতল বিদীর্ণ করতই 
যেন সংগ্রামার্থ বালকে আহবান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল, 
যেন একটি প্রকাণ্ড মেঘ বায়ুবেগ সহায় কাঁরয়া গর্জন কাঁরতেছে। 

পরে এ সূর্যবং অরুণবর্ণ গর্বিত সিংহের ন্যায় মল্ধরগাতি সংগ্রীব সলিপূণ 
রামের প্রাত দৃষ্টপাতপূর্বক কাঁহলেন, রাম ! এক্ষণে আমরা বালীনগরশ 'কাঁচ্কিষ্ধায় 
আগমন করিয়াছি। ইহা জ্বর্পখচিত ষন্তপূর্ণ বানরসঞ্কুল ও ধবজশোভিত। 
বীর! তুমি পূর্বে বালীবধার্থ যে প্রতিজ্ঞা কাঁরয়াছ, উ' খতু যেমন লতাকে 
ফলবতা করে, তদু'প এক্ষণে তাহা সফল কর। 

তখন মহাবীর রাম সূগ্রবের এই কথা কাঁহলেন, সথে! লক্ষ্মণ 


এই নাগগৃজ্পী লতা উৎপাটনপূর্বক বন্ধন কারয়াছেন, তুমি ইহা 
দ্বারা নভোমণ্ডলে নক্ষত্রবোষ্টত সূর্যের ধক শোভা পাইতেছ। এক্ষণে 
তোমার সেই ভ্রাতৃরুপী শত আমায়, দেও। আজ আম একমাত্ৰ শরে 
তোমা হইতে তাহার ভয় ও শু । সে আমার দম্টিপথে পাঁড়বামান 
বিনন্ট হইয়া এই অরণ্যের ধূ শ্ঠত হইবে! যাঁদ বালী আমার নেত্রগোচর 
হইয়াও প্রাণসত্তে নিবৃত্ত দীম আমাকে দোষী কারও এবং তদ্দণ্ডে আমার 
নিন্দাও করিও। দেখ, তোমার সমক্ষে এক শরে সপ্ততাল ভেদ কাঁরলাম, 


ইহাতেই ব্ঁঝবে, অদ্য বালী আমার হস্তে ফুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে। আমি 
প্রাণসন্কটেও মিথ্যা কাঁহ নাই এবং ধর্মলাভলোভেও কখন কাঁহব না। সুতরাং 
তুমি ভয় দূর কর। আমি নিশ্চয়ই কাঁহতোঁছ, প্রাতজ্ঞা পূর্ণ কারিব। ইন্দ্র যেমন 
বৃষ্টি দ্বারা অঞ্কুারিত ধান্যক্ষেত্র ফলবান করেন, তদ্দুপ আমি প্রাতিজ্ঞা নফল 
কারব। এক্ষণে সেই স্বর্ণ হারশোভিত বালণ যাহাতে নিচ্কাল্ত হয়, তুমি এইর্‌পে 
গর্জন কর। বালী নির্ভয় জয়গার্বত ও সমরাপ্রয়, তুম তাহাকে আহবান কারলে 
সে স্তর সংদ্রব ত্যাগ কাঁরয়া অল্তঃপ্দর হইতে নিশ্চয়ই বাঁহর্গত হইবে। দেখ. 
বীরেরা শতুকৃত অবমাননা কখন সহ্য করে না, বিশেষতঃ যে আপনাকে প্রকৃত 
বাঁর বলয়া জানে, সে স্তর নিকট কদাচই তাহা সাঁহতে পারবে না। 

অনন্তর স্বর্ণীপঞ্জাল সমশ্রশব কঠোর শব্দে আকাশ ভেদ করতই যেন গর্জন 
কারতে লাগলেন। তখন কুলস্ত্ররা যেমন বাজদোষে পরপুরদষস্পনম্ট হইলে 
আকুল হয়, সেইরূপ ধেনুগণ ভাত ও নিত্প্রভ হইয়া গেল। মৃগেরা সমরপরাঙ্‌মুখ 
অশ্বের ন্যায় দ্লুতবেগে পলায়ন কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল এবং বিহঞ্গেরা ক্ষীণপৃশ্য 
গ্রহের ন্যয় ভূতলে পাঁতিত হইতে লাগল! রামের উপর সগ্রীবের সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস এবং বিক্রম প্রকাশে তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ ৷ তান বায়দবেগক্ষীভত 
সাগরের ন্যায় অনবরত মেঘগম্ভীর রবে গর্জন কারিতে লাগলেন । 
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পণ্চদশ সর্গ। অসাহফ; স্বর্ণকাল্তি বালী অন্তঃপুর হইতে ভ্রাতা সগ্রীবের 
সর্বজনভশীষণ গর্জন শুনতে পাইলেন। শুনিবামান্র তাঁহার গর্ব খর্ব হইয়া গেল, 
রোষে সর্বাঞ্গ কম্পিত হইতে লাগ । 'তাঁন রাহ:গ্রস্ত সূর্যের ন্যায় তৎক্ষণাৎ 
নম্প্রভ হইলেন। তাঁহার দন্ত বিকট এবং ক্লোধে নেতুষুগল জবলন্ত অঞ্গারবং 
আরক্ক, সুতরাং যে হদে পম্ম্রীশূন্য মৃণাল থাকে, তাহার ন্যায় উহার শোভা 
হইল। তান পদভরে পাঁথবীকে বিদশর্ণ কাঁরয়াই যেন বেগে বাহর্গমন কাঁরতে' 
লাগলেন। 

এই অবসরে তারা তাঁকে আলগ্গন ও স্নেহাবেশে প্রণীত প্রদর্শনপূর্বক 
ক্ষাভত ও ভাঁত হইয়া হিতবচনে কাঁহলেন, বীর! লোকে যেরূপ প্রাতঃকালে 
শয্যা হইতে গান্োখানপূর্বক ডপভ্যন্ত মাল্য গ্রত্যাগ কারয়া থাকে, সেইরূপ 
তুম এই নদী-বেগবং আগত ক্রোধ এখনই দূর কর। কল্য সগ্রীবের সাঁহত 
যুদ্ধ কাঁরও। যাঁদও তোমার বিপক্ষ অপেক্ষাকৃত প্রবল নহে, ষাঁদও তোমার কোন 
অংশে লঘৃতা নাই, তথাচ আম তোমাকে সহসা নির্গত হইতে নিবারণ কাঁর। 
বীর! যে কারণে এইর্‌প নিষেধ করিতোছ তাহাও শুন । পূর্বে সশ্রশব আসিয়া 
ক্রোধের সাহত তোমায় সংগ্রামার্থ আহবান কারয়াছল, তুম 'নক্কান্ত হইয়া 
তাহাকে নিরস্ত কর। সেও প্রহারে ক্ষতাঁবক্ষত হইয়া পলাইয়া ধায়। যে একবার 






তোমার বলে নিরস্ত ও নিপীড়ত হইয়া , সেই আসিয়া আবার 
আহান কারতেছে, এই-ই আমার আশঙকা। রূপ দর্প, ধেরুপ উৎসাহ 
এবং (যেরূপ গর্জনের বৃদ্ধি, ইহার কোন ণআছে। বোধ হয়, সুগ্ৰীব 
ঃ হইয়া আইসে নাই। সে ক য় লইয়াছে এবং তাহারই বলে 
বাঁরনাদ করিতেছে । সাগ্রীব বুদ্ধম , সে যাহার শান্তুর পরণক্ষা লয় 
নাই, তাহার সাঁহত কগাচই সং না। 

বীর! পর্বে আমি কুমার রর গে আহা শনিয়াহিলাম, আজ তোমার 
নিকট সেই কথার চী, শ্রবণ কর। একদা অঞ্গদ বনে 'গয়াছিল। 


য়া আর্টর্ম আসিয়া কহিল, অযোধ্যার রাজপন্্ রাম লক্ষমণকে 
লইয়া বনবাস’ হইয়াছেন। ইক্ষএাকুবংশে উ'হাদের জন্ম, উহারা বীর ও দূজয়; 
এক্ষণে সগ্রীবের প্রিয় কামনায় খষ্যমূকে আসিয়াছেন। নাথ! শুনিলাম সেই 
মহাবলপরাক্রান্ত রামই তোমার ভ্রাতাকে যুদ্ধে সাহায্য কাঁরবেন। তান যেন 
সাক্ষাৎ প্রলয়ের অগ্নি উদ্খিত হইয়াছেন । রাম সাধূর আশ্রয় ও বিপন্লের পরম 
গাঁত। যশ একমাত্র তাঁহাতেই রাহিয়াছে। তান জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও পিতার আজ্ঞাবহ 
হিমালয় যেমন ধাতুর আকর, সেইরূপ তিনি সমস্ত গূণেরই আধারস্বরূপ। 
জগতে তাঁহার তুলনা নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার সহিত বিরোধ করা তোমার 
উচত হইতেছে না। 

বীর! আমি তোমার ক্রোধ উদ্দীপন কারবার ইচ্ছা করি না। কল্তু আমার 
আরও কিছ: বলবার আছে শুন। তুমি শীঘ্রই সংগ্রীবকে যৌবরাজ্জযে আঁভষেক 
কর! তানি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহাকে প্রাতপালন করা তোমার কর্তব্য। 
“তান দূরে বা নিকটেই থাকুন. তোমার বন্ধ: সন্দেহ নাই। আম তাঁহার তুল্য 
বন্ধু পাথবীতে তোমার আর কাহাকেও দেখি না। তুমি শতুতা দূর কাঁরয়া 
দানে মানে তাঁহাকে আপনার করিয়া লও। তাঁহার সাঁহত বিরোধ করা তোমার 
শ্রেয় নহে। তিনি এক্ষণে তোমার পারে থাকুন। ভ্রাতৃসৌহার্দ ভিন্ন তোমার 
গত্যন্তর নাই। নাথ! যাঁদ তুমি আমার কোন প্রিয় সাধন কাঁরতে চাও, যাঁদ তুমি 
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যোড়শ সর্গ ৪৪৫ 


আমাকে তোমার [হিতকারা বালয়া জানিয়া থাক. তবে আমি তোমার হিতের 
জন্যই কাঁহতোঁছ, তুমি আমার কথা রক্ষা কর, প্রসন্ন হও! রাম ইন্ড্রপ্রভাব, তাঁহার 
সাঁহত বিবাদ কারও না। 

বালার মৃত্যুকাল আঁত আসন্ন, তিনি তারার এই 'হতজনক শ্রেয়স্কর কথা 
শ্যানয়া কিছুতেই সম্মত হইলেন না। 





.কিরূপে সাহ। প্রিয়ে! অতঃপর তুম রামের ভয়ে আমার জন্য বিষম হইও না। 
তন ধর্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ, পাপকর্মে কেন তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে? তুমি সহচরীগণের 
সাহত নিবৃত্ত হও, আর কেন আমার সঙ্গে আইস। আম তোমার প্রণীত ও 
ভাস্কর বথেম্টই পারচয় পাইলাম ৷ তুমি কিছুতেই ভাত হইও না। আমি গিয়া 
সৃগ্রঁবের সাহত যুদ্ধ করিব এবং তাহাকে বধ না করিয়া কেবল তাহার দর্প 
চূর্ণ কাঁরব। তোমার যেরূপ সংকল্প কিছুতেই তাহার ব্যাতিরুম ঘাঁটবে না। 
সৃগ্রীব মাষ্ট ও বৃক্ষ প্রহারে পীঁড়ত হইয়া পলায়ন কারবে। সেই দ;রাত্মা 
আমার দম্ভ ও সুদৃঢ় যম্ধযত্বর কোনরুমে সহিতে পারিবে না। 'প্রয়ে! তুমি 
আমাকে সংপরামর্শ দিলে এবং আমার প্রাতি স্নেহও দেখাইলে। এক্ষণে আমার 
দিব্য এই সমস্ত স্তীলোককে সঙ্গে লইয়া নিবৃত্ত হও। নিশ্চয় কাহতোঁছ, 
আমি সংগ্রীবকে কেবল পরাস্ত কাঁরয়া আঁসব। 

তখন "প্রয়বাঁদনী তারা বালকে আলিঙ্গনপূর্বক মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জন 
করত প্রদক্ষিণ করলেন ৷ তিনি উহার জয়শ্রী লাভার্থ মন্্রোচ্ডারণ করিয়া স্বস্ত্যয়ন 
কাঁরতে লাগলেন এবং শোকে মোহত হইয়া সহচরীদগের সাহত অন্তঃপরে 
প্রবেশ কাঁরলেন। 

অনন্তর বাল ভুজ্ঞঞ্গোর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফোঁলতে ফোঁলিতে ক্রোধভরে 
নগরণী হইতে বেগে বাহর্গমন কাঁরলেন এবং স্‌গ্রীবের সম্দর্শনার্থ সর্বত্র দৃষ্টি 
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৪৪৬ িদ্কিন্ধাকাণ্ড 


প্রসারণ কাঁরতে লাগিলেন। দেখলেন, স্বর্ণীপঙ্গল সগ্মীব কাঁটতট সুদ্‌ঢ় 
বন্ধনপূর্বক জব্লল্ত অনলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন এ মহাবাহু 
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সপ্তদশ লগ? ৪৪৭ 


উদ্হার দিকে ধাবমান হইলেন। সগ্রীবও ক্রোধভরে বন্ত্রমুষ্টি উদ্যত কারয়া 
আরন্তলোচনে উ‘হার আভমুখে আগমন কাঁরতে লাগলেন। 

তখন বালশ উ'হাকে কাঁহলেন, দেখ্‌, আমি অঙ্গুলি সংশলম্ট কাঁরয়া সুদূড় 
মাষ্ট বন্ধন কাঁরয়াছি। আজ মহাবেগে ইহা প্রহার কারয়া তোর প্রাণ সংহার 
কারব। তখন সগ্রীবও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কাহলেন, আজ আঁমও এই মুষ্টিদ্বারা 
তোর মস্তক চূর্ণ কারয়া এই দণ্ডেই তোকে মত্যুমূখে ফেলিব। 

অনন্তর বালশী জ্গ্রীবকে বেগে আক্রমণপূর্বক প্রহার কাঁরতে লাগিলেন। 
তখন পর্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুগ্রীবের সর্বাঙ্গ হইতে শোঁণতপাত 
হইতে লাগল ৷ তান 'নভর্য় হইয়া তৎক্ষণাৎ মহাবেগে এক শালবৃক্ষ উৎপাটন- 
পূর্বক যেমন পর্বতের উপর বজ্র নিক্ষেপ করে, সেইরূপ বালণর উপর তাহা 
নিক্ষেপ কারলেন। তখন বালা বৃক্ষপ্রহারে ভগ্ন হইয়া সাগরমধ্যে গুরুভারাক্রান্ত 
নৌকার ন্যায় বিহবল হইয়া পাঁড়লেন। উভয়ে ভীমবল ও পরাক্রাল্ত, উভয়ের বেগ 
গরুড়ের তুল্য প্রবল, উভয়ে ভাীমমূর্ত ও রণদক্ষ এবং উভয়েই পরস্পরের 
রম্ধান্েষণে তংপর। তৎকালে উ'হারা আকাশের চন্দু-সূর্যের ন্যায় দস্ট হইলেন 
এবং তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শাখাবহুল বৃক্ষ, ৮: গা, বন্্রকোটিপ্রথর নখ, 
ম্যাষ্ট, জান, পদ ও হস্ত দ্বারা পরষ্পরকে পটে প্রহার কারতে লাগলৈন। 
বোধ হইল যেন, ইন্দ্র ও বৃত্রাস্র যুদ্ধ ক নি 





সি যা৷ = ল্য কারলেন। পন “ভাল উহা শরাসলে সন্ধারাঘবৰ কৃত 
যেমন কালচক্ক আকর্ষণ করেন, সেইরূপে তাহা আকর্ষণ কাঁরলেন। তখন 
পক্ষিগ্রণ রামের জ্যাশব্দে একান্ত ভীত হইল এবং প্রলয়-মোহে মোঁহত হইয়াই 
যেন পলায়ন কাঁরতে লাগল। এ প্রদাঁপ্ত বন্ত্তুল্য শর বঙজ্ধের ন্যায় ঘোর রবে 
উল্মুক্ত হইবামান্র বালীর বক্ষঃস্থলে গিয়া পাঁড়ল। মহাবীর বালী রামের শরে 
মহাবেগে আহত ও হতচেতন হইয়া আশ্বনী পার্ণমায় উত্থিত শরুধবজের 
ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। বাম্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল এবং ক্রমশ: 
স্বরও কাতর হইয়া আসল। 

মন[ষ্যপ্রবীর কৃতান্তসদ্‌শ রাম, ভগবান রূদ্র যেমন ললাটনেত্র হইতে সধূম 
বআঁশ্ন উদ্গার করেন, সেইরূপ এঁ স্বর্ণরৌপ্যজাঁড়ত শতুনাশক প্রদীস্ত শর 
পরিত্যাগ কারলেন। বালও তন্বারা আহত ও শোঁশতধারায় "সন্ত হইয়া 
পর্বতজাত পূষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। 


সপ্তদশ সর্গ॥ স্বর্ণালঙকারশোভিত বালী দেহ প্রসারণপূর্ক ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় 

ভূতলে পাঁতিত হইলে 'কিচ্কিম্ধা শশাগ্কহশীন আকাশের ন্যায় মাঁলন হইল। 

উহার কণ্ঠে ইন্দ্ুদত্ত রত্লখচিত স্বর্ণ হার, উহার প্রভাবে তখনও তাঁহার দেহ কান্তি, 
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প্রাণ, তেজ ও পরারুম পাঁরত্যাগ করে নাই। যে মেঘের প্রান্তভাগ সন্ধ্যারাগে 
বর্জিত হইয়াছে, এ মহাবীর এ স্বর্ণহার দ্বারা তাহারই ন্যায় শোভিত হইতে 
লাগলেন। তৎকালে তাঁহার মালা, দেহ ও মর্মঘাতী শর এই তিন স্থানে শ্রী 
যেন বিভন্ত হইয়া রাঁহল। রামানম্ন্ত স্বর্গদাধন শর হইতে তাঁহার পরমগাঁত 
লাভ হইল। এ সময় তান নির্বাণোন্মখ আশ্নর ন্যায় সমরাষ্গনে পাতত; যেন 
রাজা যযাঁত পণ্যক্ষয় হওয়াতে দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কালই যেন 
প্রলয়কালে সূর্যকে ভূতলে 'নক্ষেপ করিয়াছেন। বাল ইন্দ্রের ন্যায় দুঃসহ । 
তাঁহার বক্ষ বিশাল, বাহ্‌ আজান লাম্বত, মুখ উজ্জ্বল ও নেত্র হারিদ্বর্ণ। 
রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দোখতে লাগলেন এবং বহমানপূর্বক 
মৃদুপদে তাঁহার সান্লহিত হইলেন। 

তখন বালী রণগার্বত রাম ও মহাবল লক্ষণকে অবলোকনপূর্বক ধর্মানুকূল 
সসঞ্গতবাক্যে কঠোরার্থে কাঁহতে লাগলেন, রাম! আম ফুদ্ধার্থ অন্যের 
উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, আমাকে বিনাশ কাঁরয়া তোমার কি লাভ হইল? তুমি 
সম্বংশীয় মহাবীর তেজস্বী ও দয়ালু, ব্রতপালনে তোমার দ্‌ঢ় নিষ্ঠা আছে, 
তুম উৎসাহশীল এবং প্রজাগণের হিতচেষ্টা কারয়্য থাক, কাল ও অকাল তোমার 
আঁবাঁদত নাই, পৃথিবীর তাবৎ লোকই এই যশ কীতন কাযা 
থাকে। আরও দেখ, 'জতৌন্দ্রয়তা, বীরত্ব, , ধৈর্য ও দোষীর দণ্ডাবধান 
এইগবাল রাজগুণ, তোমার এই সমস্ত ঁষ্ট আভিজাত্য আছে বাঁপিয়াই 
আম তারার নিবারণ না শ্নিয়া সতী 







ঝি (টম আত দূরাখা, ধমধিবজী ও অধামি'ক, তুমি 
ধর্মের আবরণ ধারণপ্পক্ি*তণাচ্ছন্ব কূপ ও ভস্মাবৃত আঁশ্নর ন্যায় রহিয়াছ। 

্র্তি; [কিন্তু সাধুর আকার পাঁরগ্রহ কাঁরতেছ। তাঁম যে 
ধর্মকপটে সংবৃত, আম তাহা জানতাম না। আমি তোমার গ্রাম বা নগরে 
কখন কোন অনিষ্ট কার নাই এবং তোমাকে কোনরূপ অবজ্ঞাও কাঁরতোছ না। 
আঁম ফলমূলাহারণী, বনেয় বানর এবং একান্তই নির্দোষ। আম তোমার সাহত 
যুদ্ধ কার নাই, অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং তুমি কি কারণে 
আমাকে বধ কাঁরলে? তুমি রাজপত্র, প্রিয়দর্শন ও স্মাবখ্যাত, তোমার অশ্গে 
ধর্মীচহও দোখতোঁছ ; কিন্তু কোন ব্যান্তি ক্ষাতয়কুলে উৎপন্ন জ্ঞানী ও সংশয়শূন্য 
হইয়া ধর্মাচহ্ন ধারণপূর্বক এইরূপ ক্রুরাচরণ কাঁরয়া থাকে? শুনিয়াছ, তুমি 
সম্বংশীয় ও ধার্মক, কিন্তু বাঁঝলাম, তোমা অপেক্ষা অসাধু আর নাই। বল, 
তুমি কি কারণে সাধুর বেশে বিচরণ কারতেছ? নূপাঁতির সামদান প্রভাতি 
অনেকগ্দাল গুণ থাকে, কিন্তু তোমাতে তাহার কিছুই নাই। আমরা বানর, 
বনে বনে ভ্রমণ ও ফলমূল ভক্ষণ করা আমাদের স্বভাব, কিন্তু তুমি পুরুষে 
হইয়া কি কারণে আমাকে বিনাশ কাঁরলে? ভূমি ও স্বর্ণ রৌপা প্রভাত লোভনীয় 
পদার্থই বধ করিবার হেতু, কিন্তু আমাঁদগের বন্য ফলমূলে কিরূপে তোমার 
লোভ সম্ভাবতে পারে? নীতি, বিনয়: নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিষয়ে রাজার অসঠ্কোচ 
ব্যবহার আবশ্যক, স্বেচ্ছাচার তাঁহার কর্তব্য নহে। কিন্তু রাম! তুমি উচ্ছঞ্খল, 
অবাবাঁস্থত, উগ্র এবং রাজকার্ধে নিতান্তই অনুদার, তোমার নিকট ধর্মের 
গৌরব নাই, তুমি অর্থকেও তুচ্ছ কর, এবং কামপরতন্্ হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা 

দুনিয়ার পাঠক এক হও!  Wwww.amarboi.com ~ 





অষ্টাদশ সর্গ 88৯ 


নিরন্তর আকৃষ্ট হইতেছ। এক্ষণে বল দেখ, তুম “আমায় বিনাপরাধে বিনাশ 
কাঁরয়া সাধুগণমধ্যে কি বলিবে 2 রাজহন্তা, ব্হ্গঘাতক, গোঘ], চৌর, লোকনাশক, 
নাস্তিক, পরিবেক্তা, খল, কদর্য মিত্রঘ] ও গূরুদারগামশ_ ইহারা নরকস্থ হইয়া 
থাকে। আমি বানরগণের রাজা, সুতরাং আমাকে বধ করাতে তোমায় অবশ্যই 
পাপ স্পার্শবে। 

রাম! আমার চর্ম, লোম, আস্থ ও মাংস তোমার তুল্য ধার্মকের অব্যবহার্য ॥ 
শল্যক, *বাবিৎ গোধা, শশ ও কুর্ম এই পাঁচটি জন্তু পণ্চনখাী বলয়া পারগাঁণত 
হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ইহাঁদগকে ভক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু আমার 
নখ যদিও পাঁচাটি, তথাচ আমার মাংস ভোজন শাস্ত্রসম্মত হইতেছে না, সূতরাং 
আমাকে বিনাশ করা তোমার সম্পূর্ণ বিফল হইল। হা! সর্বজ্কা তারা আমাকে 
{হত ও সত্য কথাই কাহিয়াছিলেন, আমি মোহাবেশে তাহা অবহেলা কাঁরয়া 
কালের বশবর্তী হইলাম! কোন সশশলা প্রমদা যেমন বিধর্মী পাত সত্বেও 
অনাথা, সেইরূপ বসুমতাঁ তুম বিদ্যমানেও অনাথা হইয়াছেন। তুমি ধূর্ত, শঠ ও 
ক্ষুদ্র, রাজা দশরথ হইতে তোমার তুল্য পাঁপষ্ঠ রূপে জন্মগ্রহণ কারল ? 
তোমার চরিত্র অতি দূষিত, তুমি সাধূসোবত ধর্ম হইতে পারভ্রচ্ট হইয়াছ ॥ 


হা! আমি তোমার ন্যায় লোকের হস্তেই বিনষ্ট, ! রাম! বল দেখ, 
তুমি এই অশুভ অনুচিত নান্দিত কার্য করিয়া র সাক্ষাতে কি বাঁলবে ? 
আমরা তোমার কোন সংস্রবে ছিলাম না, উপরই এইরূপ বিক্রম 





রাবণকে কণ্ঠে বন্ধনপূর্বক জীবন্ত তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পাঁরিতাম। 
হয়গ্রীব যেমন শ্বেতাশ্বতরাঁরৃপিণী শ্রবাতকে আনিয়াছলেন, সেইরূপ আমি 
তোমার আদেশে জানকীকে সাগরগর্ভ বা পাতালতল হইতে আনতে পারতাম? 
আমি লোকান্তারত হইলে সঃগ্রীব যে রাজ্যাধিকার কারবে ইহা উচিতই হইতেছে, 
কিন্তু তুমি যে অধর্মতঃ আমাকে বিনষ্ট কাঁরলে ইহা নিতান্তই অন্যায় হইল: 





দেখ, প্রাণমাতই মৃত্যুর বশীভূত, সুতরাং মৃত্যুতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ 
নাই, কিন্তু আমাকে বধ কাঁরয়া তোমার যে কি লাভ হইল, এক্ষণে তুম ইহারই 
প্রকৃত উত্তর স্থির কর। 

মহাত্মা বালীর ম:খ শৃচ্ক, সর্বাঙ্গ শরাঘাতে কাতর, তান ভাস্করের ন্যায় 
খরতেজ রামকে নিরাক্ষণপূর্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কারলেন। 


জন্টাদশ সর্গ॥ মহাবীর বালী িত্প্রভ সূর্যের ন্যায় জলশ্‌ন্য মেঘের ন্যায় এবং 
নির্বাপিত অনলের ন্যায় পাতত আছেন, রাম তাঁহার ধর্মার্থপূর্ণ বিনীত হিতকর ও 
কঠোর বাক্যে এইরূপ িরস্কৃত হইয়া কাহতে লাগলেন, বালি! তুমি ধর্ম অর্থ 


২৯ এ 
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কাম ও লৌকিক আচার না জানয়া বালকত্বনিব্ধন আজ কেন আমার নিন্দা 
কাঁরতেছ 2 তুম কুলগদরু বুদ্ধিমান বৃদ্ধগণের নিকট কিছু শিক্ষা না কাঁরয়া 
আমাকে ভর্খসনা কারতে সাহসী হইয়াছ। দেখ, এই শৈলকাননপূর্ণ ভূবিভাগ 
ইক্ষবাকৃবংশীয় রাজগণের অধিকৃত, এই স্থানের মৃগ পক্ষী ও মনূষ্যগণের দণ্ড- 
প্রসকার তীহারাই কাঁরয়া থাকেন। এক্ষণে সত্যশশল সরলস্বভাব রাজা ভরত 
এই ভামির রক্ষাভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। ?তাঁন নশীতানিপুণ, বিনয়ী, 
দুষ্টদমন ও শিষ্টপালনে সুপটঢ, তান দেশ-কাল জানেন, ধর্ম কাম ও অর্থের 
যাথার্থ বুঝিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাবীরই পাথবাীর রাজা, আমরা এবং অন্যান্য 
নৃপতিরা তাঁহার আদেশে ধর্ম বৃদ্ধির আভলাষে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্যটন কারতোছ। 
যখন সেই রাজাধিরাজ ধর্মবৎসল পাঁথবী পালন কাঁরতেছেন, তখন ধর্মীবগ্লব 
আর কে কাঁরবে? আমরা স্বধর্মীনষ্ঠ, এক্ষণে রাজনিয়োগে ধর্মন্রস্টকে অনুরূপ 
ধনগ্রহ কাঁরব। তুমি বিধমর্ঁ দৃশ্চরিত্র ও কামপ্রধান, এবং তোমা হইতে রাজধর্মের 
ব্যাতিক্রম ঘাঁটয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পতা ও অধ্যাপক, ইহারা পতা; কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা, পুত্র ও গুণবান শিষ্য, ইহারা পত্র; এইরূপ ব্যবস্থার ধর্মই মূল কারণ। 
সাধুগণের ধর্ম একান্ত সুক্ষ্ম, তাহা সহজে বুঝা যায় না, ‘কিন্তু একমাত্র পরমাত্মাই 
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সকলের হৃদয়ে থাকিয়া শুভাশুভ সম্যক্‌ জানিতেছেন। তুমি অস্থির, তোমার 
সহচর বানরেরাও চপল ও মূর্খ সতরাং জল্মান্ধ যেমন জন্মান্ধকে পথ দেখাইতে 
পারে না, সেইরূপ তুমি তাহাদের সাহত মন্্রণা কাঁরয়া ক প্রকারে ধর্ম বুঝতে 
পারিবে? তুমি ক্লোধভরে কেবল আমার নিন্দা করিও'না, এক্ষণে আমি যে 
কারণে তোমাকে বধ কালাম, কাহতোছি শুন। 

তুমি সনাতন ধর্ম উল্লঙ্ঘনপণূর্বক ভ্রাতৃজায়া রূমাকে গ্রহণ কাঁরয়াছ। মহাত্মা 
সুগ্ৰীব জীবিত আছেন, ই'হার পত্নী রুমা শাস্তানূসারে তোমার পুত্রবধূ, তাঁহাকে 
আঁধকার কাঁরয়া তোমায় পাপ আর্শয়াছে। তুমি ধমন্ন্ট ও ম্বেচ্ছাচারণ, এই 
জনাই আম তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলাম । যে ব্যান্ত লোকাঁবরূদ্ধ ও লোকমর্যাদার 
অতাঁত, বধদণ্ড ব্যতীত তাহার অন্য কোনরূপ নিগ্রহ দেখিতে পাই না। আম 
সম্বংশশয় ক্ষপিয়। বল, কিরূপে তোমার পাপ উপেক্ষা কারব। যে ব্যাস্ত 
কামপ্রভাবে রসী কন্যা, ভাগনী ও ভ্রাতুবধূতে আসন্ত হয়, তাহার প্রত বধদণ্ড 
বাঁহত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভরত পাঁথবীর অধীশ্বর, আমরা তাঁহার আঁধকৃত, 
তুমিও ধমর্পিঘ হইতে পাঁরভ্রষ্ট হইয়াছ, সুতরাং আমরা তোমাকে রুপে 
রর ET 







নিগ্রহে' উদ্যত। আমরা তাঁহারই আদেশে তে জানাবে দণ্ড 
কারতোঁছ। যেমন লক্ষণের সাহত আমার আছে, সংগ্নরীবের সাঁহতও 
তহুপ; সংগ্রশব রাজ্য ও স্ীলাভ নয়া আমার কার্যসাধনে প্রাতজ্ঞা 

, আমিও বানরগণের সব্কম্পাঁসাদ্ধর জন্য প্রাতশ্রুত 


হইয়াছিলাম; এক্ষণে মাদৃশ পর 
কারবে? কিরাজ! তুম যাব 
কারণেই তোমায় সমূচিত কারলাম। তোমাকে নিগ্রহ করাই ধর্ম। দেখ, 
টী কির তাঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য। আরও তুমি যদ 

ধর্মের অপেক্ষা রাখিতে, তাহা হইলে তোমায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই দণ্ড 
ভোগ কাঁরতে হইত। মহার্ধ মনু চরিতশোধক দূইটি শ্লোক কাহয়াছেন, 
ধার্মিকেরা তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করেন, আমিও সেই ব্যবস্থাক্রমে এইরূপ 
কারলাম। মনু কাঁহয়াছেন, মনুষ্যেরা পাপাচরণপূর্বক রাজদণ্ড ভোগ কাঁরলে 
বখতপাপ হয় এবং পৃণ্যশশল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নিশ্রহ বা 
ম্যান্্ যেরূপে হউক, পাপশ শঢদ্ধ হয়, বকিল্তু যে রাজা দণ্ডের পরিবর্তে মুক্তি 
শদয়া থাকেন, পাপ তাহাকেই স্পর্শে। কাঁপরাজ ! কোন এক বৌদ্ধ সন্যাসী 
তোমারই অনুরূপ পাপ অনুষ্ঠান কারয়াছিল, আমার কুলপুর্ষ আর্য মান্ধাতা 
তাহাকে বিশ্লক্ষণ দণ্ড করেন এবং অন্যান্য মহীপালও অসংকে সংশোধনার্থ 
সমৃচিত শাসন করিয়াছলেন। রাজদণ্ড ব্যতীত পাপার পক্ষে প্রায়াশ্চত্তেরও বিধান 
আছে, তন্দ্বারা পাপের এককালে শাঁল্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আর অন্তাপ 
করিও না, আমি ধর্মানুরোধেই তোমায় বধ কাঁরলাম। আমরা স্বাধীন নাহ, 
ধর্মেরই পরতন্দ। 

বশর! আমার আরও কিছু বাবার আছে শুন, কিন্তু ক্রোধ কারও না। 
আম তোমাকে প্রচ্ছ-বধ কাঁরয়া কিছুমাত্র ক্ষুপপ নাহ, এবং তজ্জন্য লোকও 
কার না। লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে থাকিয়া বাগুরা পাশ প্রভাতি নানাবিধ 
কুট উপায় দ্বারা ম্‌গকে ধারয়া থাকে। মগ ভত বা বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হউক, 
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অন্যের সাঁহত বিবাদ করুক কা ধাবমান হউক, সতর্ক বা অসাবধানই থাকুক, 
মাংসাশী মনুষ্য তাহাকে বধ করে, ইহাতে অণুমাঘ দোষ নাই। দেখ, ধর্মজ্ঞ 
নৃপাঁতিরা অরণ্যে মৃগয়া কাঁরয়া থাকে; সুতরাং, তুম শাখামূগ-বানর, যুদ্ধ 
কর বা নাই কর, মৃগ বালয়াই আম তোমাকে বধ করিয়াছি। বীর! রাজা 
প্রজাগণের দুর্লভ ধর্ম রক্ষা করেন, শুভ সম্পাদন কাঁরয়া থাকেন এবং উহাদের 
জীবনও উহার সম্পূর্ণ আয়ন্ত। রাজা দেবতা, মনৃষ্যর্পে পৃথিবীতে বিচরণ 
কাঁরতেছেন। সুতরাং তাঁহার হিংসা নিন্দা ও অবমাননা করা এবং তাঁহাকে 
আপ্রয় কথা বলা উচিত নহে। আমি কুলধর্ম পালন কাঁরলাম, কিন্তু তুমি ধর্ম 

না বুঝিয়া কেবল ক্রোধভরে আমায় অকারণ দোষী কাঁরতেছ। 
অনন্তর বালীর দর্যজ্ঞান লাভ হইল, তিনি যারপরনাই ব্যাথত হইলেন, 
ভাবলেন, রাম একান্তই নির্দোষ। তখন তান কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহতে লাগলেন, 
রাম! তোমার বাক্য অপ্রাম্মণিক নহে। তুমি উৎকৃষ্ট, আম অপকৃষ্ট হইয়া 
করুপে তোমার কথায় প্রত্যুত্তর দিব? যাহাই হউক, এক্ষণে প্রমাদবশতঃ তোমায় 
যে-সমস্ত অসঙ্গত ও আপ্রয় কাহিয়াছ, তাহাতে আমার দোষ নাই। দেখ, 
ধর্মতত্ত তোমার পরাঁক্ষাসদ্ধ, তুম প্রজাগণের হিতুসাধনে তৎপর; পাপপ্রমাণ ও 
দণ্ডাঁবধান বিষয়ে তোমার অনশ্বর বৃদ্ধি , কিন্তু আম অধার্মকের 
অগ্রগণ্য; ধর্মজ্ঞ! অতঃপর তুমি ধর্মস' দিয়া আমায় রক্ষা কর। 
এ সময় বাম্পভরে বালীর কণ্ঠরোধূত স্বর কাতর হইতে লাগিল, তান 
কল্পতে! রামকে 'নরণক্ষণপূর্বক ক্ষীণকণ্ঠে 








কিছুমাত্র ভাবি না, এক্ষণে কেবল 
চার্ট আমাকে ব্যাকুল কাঁরতেছে। আম তাহাকে 
নংজী্ধিয়াছ, এখন সে আমায় না দৌখলে আত দীন 
হইয়া জলাশয়ের ন্যায় টক হইয়া যাইবে। সবেমাত্র অঙ্গাদই আমার পত্র, সে 
বালক, আজিও তাহার বৃদ্ধির পারণতি হয় নাই, আম তাহাকে অতান্ত 
ভালবাস, এক্ষণে তুম তাহাকে রক্ষা কারও সগ্রশব ৪ অশ্গদের প্রাত যেন 
তোমার সৃমাতি থাকে। তুম উহাদের কার্য-রক্ষক ও অকার্ে প্রাতষেধক হইলে । 
ভরত ও লক্ষণকে যেরূপ. উহাঁদগকেও তদ্রুপ বুঝিবে। তপদ্বনী তারা 
আমার জন্যই সগ্রীবের নিকট অপরাধনী আছেন, সগগ্রীব যেন তাঁহার অবমাননা 
না করে। যে ব্যাক্ত তোমার বশম্বদ হয়, সে তোমার প্রসাদে রাজ্য আঁধকার কাঁরতে 
পারে। সমগ্র পাঁথবী শাসন করতে সমর্থ হয়, স্বর্গও তাহার পক্ষে সুলভ 
হইয়া থাকে। রাম! অতঃপর তোমায় আর ক বালব, তারা আমাকে নিবারণ 
কাঁরলেও, আমি তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা কারয়া সগ্রীবের সাহত দ্বল্দ্রযুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বালী এই বাঁলয়া ততকালে মৌনাবলম্বন কারলেন। 

তখন রাম্‌ বালীকে 'ছন্নসংশয় দেখিয়া সাধ সমত ধর্মপ্রমাণ বাক্যে 
আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, দেখ, তুমি আমাদিগকে দোষী বোধ কারও না, 
আপনাকেও অপরাধী বুঁঝও না। আমরা তোমা অপেক্ষা ধর্মের মর্ম অনুধাবন 
করিয়াছি; সুতরাং আমি যাহা কাঁহ, অনন্যমনে শ্রবণ কর। যে দণ্ডনশয়কে 
দণ্ড করে এবং যে দণ্ডিত হয়, তাহারা কার্ধকারণগদ্ণে {সদ্ধসন্কল্প হইয়া আর 
অবসন্ন হয় না। এক্ষণে তুমি এই দণ্ড সম্পর্কে নিষ্পাপ হইয়াছ, এবং দণ্ডশান্তের 
সিদ্ধান্ত উদ্বোধ হওয়াতে স্বীয় ধর্মানুগত প্রকাঁতও আঁধকার কাঁরয়াছ। 
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অতঃপর তুমি ভয় শোক ও মোহ দূর কর, কর্মফল অবশ্যই ভোগ কাঁরতে 
হইবে। অঙ্গদ যেমন তোমার নিকট স্নেহে প্রাতপালিত হইতেছে, আমার নিকট 
তদ্রুপই হইবে, এবং সংগ্রীবও তাহাকে কখন অনাদর্‌ করিবেন না। 

অনন্তর বালী সমরপ্রমাথী রামের এই মধুর কথা শ্রবণপূর্বক যুক্তিসঙ্গত 
বাক্যে কহিলেন, বীর! আম শরপাঁড়ত ও হতজ্ঞান হইয়া অজানত তোমায় 
যাহা কহিয়া'ছলাম তঙ্জন্য প্রসন্ন করতেছি, ক্ষমা কর। 

বালশর সর্বাঙ্গ বৃক্ষ ও প্রস্তরাঘাতে 'ছন্নভিন্ন, তিন রামের শরপ্রহারে 
অতিমাত্র কাতর হইয়া বিমোহিত হইলেন। 


একোনাবংশ সৰ্গ ৷ এদিকে তারা রামশরে বালীর মৃত্যু হইয়াছে, এই কথা 
শ্রবণ করিলেন। তান এই নিদারণ আপ্রয় সংবাদ চৰনে যারপরনাই উৎকাঁণ্ঠিত 
হইয়া অঙ্গদ সমাভব্যাহারে কাঁচ্কন্ধা হইতে নিক্কান্ত হইলেন! এ সময় অঞ্গদের 
সহচর মহাবল বানরেরা ধন্দর্ধর রামকে নিরাক্ষণপূর্বক চাঁকতমনে পলাইতোঁছিল, 
পথিমধ্যে তারা তাহাদিগকে দৌখতে পাইলেন যুখপাতি বিনষ্ট হইলে মৃগেরা 
যেমন যূথজ্রষ্ট হইয়া যায়, উহারা সেইরূপ বেগে যাইতোছল। 


সকলে যংপরোনাস্তি দুঃখিত এবং রামের ভয়ে ভীত, প্রত্যেকের সংশয় 







নিলাম, ক্র সূগ্রীব রাজ্যের জন্য রামের 
রর দূত হইতে নহাবেগে দেন 
থ, সৃতরাং তোমরা কেন তাঁহা হইতে এর্‌প 


তখন কামরূপী বানরগণ একবাক্যে কাহল, জশীবিতপ7ন্র! ফিরিয়া চল, 
পনর অঞ্গদকে রক্ষা কর, যম রামর্প ধারণপূর্বক বালীকে বধ কাঁরয়া লইয়া 
যাইতেছে। রামের শর বক্ষ ও বিশাল শলাসকল "বদ্ধ কাঁরয়াছে। বালী এ 
বন্ভরসম শর দ্বারা যেন বজ্জ দ্বারাই নিহত হইলেন। সেই ইন্দ্র-প্রভাব বিনজ্ট 
হওয়াতে এই বানরসৈন্য যেন অভিভূত হইয়াই বেগে পলায়ন করিতেছে। অতঃপর 
বাঁরগণ 'কিঁচ্কন্ধা রক্ষার্থ যত্ববান হউন, অঞ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করুন; 
বালীর পত্র রাজা হইলে সকলেই তাঁহার অনুগত হইবে। ল্তু রাজমহিষ ! 
আমাদের বোধ হয়, এ স্থানে বাস করা আর তোমার উচিত হইতেছে না। 
এক্ষণে হনুমান প্রভাতি বানরেরা অবিলম্বে দূর্গে প্রবেশ কারিবে; যাহারা 
সস্ত্রীক এবং যাহাদের স্ত্রী নাই, তাহারাও আসিবে পূর্বে আমরা উহাঁদগকে 
বঞ্চনা করিয়াছিলাম, উহারা অত্যন্ত লব্ধ, এক্ষণে উহাদের হইতেই আমরা 
সবশেষ ভয় সম্ভাবনা কাঁরতোঁছ। 

অনন্তর তারা বানরগণের এইরূপ কথা শ্রবণ কাঁরয়া অনুরূপ বাক্যে 
কাহতে লাগলেন, আমার স্বামশ মহাত্মা বাল দেহত্যাগ কাঁরয়াছেন, এক্ষণে 
আর আমার পূত্রে ‘ক হইবে? রাজ্যে কাজ নাই, আত্মরক্ষারই বা প্রয়োজন ক? 
শ্যনি রামের শরে বিনষ্ট হইয়াছেন, অতঃপর আমি তাঁহারই চরণে শরণ লইব। 
এই বলিয়া তারা শোকে একান্ত অধাীরা হইয়া দৃঃখভরে বক্ষঃস্থল ও মস্তকে 
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করাঘাতপূর্বক রোদন করিতে কাঁরতে ধাবমান হইলেন। দৌখলেন, 'যাঁন 
অপরাত্মুখ-যোধশী বানরগণের বিনাশক, যান বৃহৎ বৃহৎ পর্বতসকল নিক্ষেপ 
কাঁরয়া থাকেন, যান বায়ুর ন্যায় অক্রেশে রণস্থলে প্রনেশ করেন, যাঁহার গর্জন 
অপেক্ষা ঘোরতর সিংহনাদ পাঁরত্যাগ কাঁরতে পারেন, সেই বার একজন বীরের 
হস্তে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রাহিয়াছেন, যেন মৃগরাজ সিংহ মাংসলোলপ 
ব্যাপ্রদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, যেন মেঘ জলধারা বর্ষণ কাঁরয়া প্রশান্ত আছে, 
যেন বিহগরাজ গরুড় ভ্‌জঙ্গভক্ষণার্থ পতাকা ও বোদশোভিত চতুষ্পর্বতর্ঁ 
বল্মীক মন্থন কারয়াছেন। অদূরে রাম এক প্রকাণ্ড শরাসনে দেহভার অর্পণপূর্বক 
লক্ষ্মণ ও সমগ্রীবের সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন; তারা উহাঁদগকে দর্শন 
ও অতিক্রম করিয়া বালীর সাম্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিরাক্ষণপনর্বক 
দুঃখ ও আবেগে মাছত হইয়া পাঁড়লেন। পরে আর্ধপুত্র !_ এই বলিয়া যেন 
নিদ্রা হইতে পুনরায় উীখত হইলেন এবং বালীকে মৃত দর্শন করিয়া রোদন 
কারতে লাগলেন। 

তখন স্মগ্রীব তারাকে কুররাঁর ন্যায় রোরদ্দ্যমান্য এবং অঞ্গদকে উপস্থিত 
দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত ও বিষ হইলেন। 







বিংশ সর্গ॥ অনন্তর চন্দ্রাননা তারা 


প্রাপাল্তকর শরে নিহত এবং উন্মত র ন্যায় ভূতলে নিপাঁতত দোখয়া, 
তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক শোকসবর্ভ্ কাতর বচনে 'বলাপ কাঁরতে লাগিলেন, 
! িিপরাধিনীর সাঁহত কেন বাক্যালাপ কাঁরতেছ 


সাশ্রয় লও, তোমার তুল্য মহাঁপাল কখন ভূতলে 
ম আমা অপেক্ষাও বসৃমতাঁকে আঁধক ভালবাস, 
চির পারায় দেন আলিলান, ভারত ভারা ববি 
আজ ধর্মযূশ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে কি্কন্ধার ন্যায় কোন এক রমণশয় 
পুরী নির্মাণ কাঁরয়া থাকবে, নচেৎ ইহার মমতা রূপে পরিত্যাগ করিলে? 
তুম মধৃগন্ধী অরণ্যমধ্যে আমাদিগকে লইয়া নানারূপ বিহার কাঁরতে, এক্ষণে 
তাহার শান্তি হইল । আমি তোমার বিনাশে নিরাশ, নিরানন্দ ও শোকাকুল হইলাম । 
বলিতে কি, আজ তোমায় ধরাশায়ী দোখয়াও যখন আমার এই শোকাক্তান্ত 
হৃদয় বিদীর্ণ হইল না, তখন ইহা নিতান্তই কঠিন সন্দেহ নাই। তুম সগ্রাবের 
পত্নী হরণপূর্বক তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, এখন সেই কার্যেরই পরিণাম 
এইরূপ ঘাঁটল। আমি তোমার হতোষণন, আমি শুভসঞ্কজ্পে তোমায় যাহা 
কাঁহয়াছিলাম, তুমি বৃদ্ধমোহে তাহাতে উপেক্ষা কর। নাথ! বোধ হইতেছে, 
তুমি আজ রূপযৌবনগার্বত রসালাপচতুর অপ্সরাদগের মন উন্মত্ত করিয়া 
তুলিবে। হা! এক্ষণে কালই তোমাকে বিনাশ করিল, তুমি অন্যের আয়ত্ত না 
হইলেও সে বলপূর্বক তোমাকে সগ্রীবের নিকট আনিল। দেখ, তুমি অপর এক 
ব্যান্তর সাহত যুদ্ধ কাঁরনোছিলে, কিন্তু রাম তোমার বধসাধনরূপ গাহ্ঠত আচরণ 
করিয়া কছুমার ক্ষুব্ধ নন, ইহা তাঁহার নিতান্তই অন্যায়। আম পূর্বে কখন 
ক্লেশ পাই নাই, এখন আমাকে কৃপাপ্ত্র ও দীন হইয়া অনাথার ন্যায় বৈধব্য 
যন্দুণা ও শোকতাপ সাঁহতে হইবে । এই মহাবীর অঞ্গদ সুকুমার ও সুখী, আম 
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অনেক যনে ই'হাকে লালনপালন করিয়াছি, জানি না, এখন ক্লোধান্ধ পিতৃব্যের 
নিকট ইনি কিরূপ অবস্থায় থাঁকবেন। অঙ্গদ! তুম এই ধর্মবৎসল পিতাকে 
মনের সাঁহত দেখিয়া লও, ইহার দর্শন তোমার ভাগ্যে আর ঘাঁটবে না। নাথ! 
তুম প্রবাসে চাঁললে, এখন অঙ্গদকে মস্তক আদঘ্বাণপূর্বক প্রবোধ দেও এবং 
আমাকে যাহা বাঁলবার থাকে বল। দেখ তোমাকে বধ কাঁরয়া রামের একাঁট 
মহ কার্য সম্পন্ন হইল, তান সুগ্রীবের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা কাঁরয়াছলেন, তাহা 
হইতে মুক্ত হইলেন। সুগ্রীব! তোমার কামনা পূর্ণ হউক, তুম রূমাকে পাইবে, 
তোমার শু নিপাত হইয়াছে, এখন তুমি নিরুদ্বেগে রাজ্য ভোগ কর। নাথ! 
আম তোমার প্রেয়সী, এইরূপ করুণভাবে রোদন কারিতোঁছ, এক্ষণে তুমি কেন 
আমায় সম্ভাষণ কারতেছ নাঃ এখানে তোমার এই সমস্ত সর্বাঙ্গসূন্দরী পত্রী 
আছেন, তুমি ই'হাদিগের প্রাতি একবার দৃষ্টিপাত কর। 

তখন বানরীগণ তারার এইরূপ বলাপবাক্যে আঁতমাত্র কাতর হইয়া 
অঙ্গদকে চতুর্দিকে বেম্টনপূর্বক দুঃাখতমনে রোদন কাঁরতে লাগল । 

তারা কহিতে লাগিলেন, নাথ! তুমি কি অঞ্গদকে রাখিয়া চিরাঁদনের জনা 
প্রবাসে চাললে? অঙ্গদ সুদর্শন ও সুবেশ, ইনি গুণে প্রায় তোমারই অনুরূপ, 
তুমি ইহাকে ফেলিয়া যাইও না। বীর! আম অসাবধানে তোমার 
কিছু অপ্রিয় আচরণ কায়া থাঁক, তবে চরণে, ক্ষমা কর। 

তারা বাম্রাগণের সাহত রি ১ কারতে কাঁরতে বালর 





ফলাফল ভোগ কারয়া থাকে। ভুমি স্বয়ং শোচনীয়, কন্তু বল, কোন্‌ শোকাহ* 
ব্যান্তর জন্য শোক কাঁরতেছ? তুমি নিজেই দীন, কিন্তু কোন্‌ দীনের প্রাত দয়া 
কারতেছ? জান না, এই জলাবিম্বপ্রায় দেহে কে কাহার জন্য দুঃখিত হইতে 
পারে। জশীবিতপ্তরে! এক্ষণে তুমি এই কুমার অঙ্গদকে দেখ, এবং বালীর 
দেহান্তে কি কর্তব্য, তাহাই চিন্তা কর। জানই ত; এই জীবলোকে জীবের 
জজ্মমৃত্যু এইরূপ অব্যবস্থিত, সৃতরাং পাঁত-পত্র-ীবয়োগে যাহা শুভ তাহাই 
কাঁরবে, শোক করা নিতান্তই অনুচিত। যাহার সাশ্নধানে বহুসংখ্য বানর 
নানা আশয়ে কাল যাপন কাঁরত, আজ তানই প্রাণত্যাগ কাঁরলেন। 
এই বশর নশীতানার্দস্ট প্রণালীক্ুমে রাজকার্য কাঁরয়াছেন এবং সাম 
দান ক্ষমা প্রভৃতি রাজগূণে ভূষিত ছিলেন, এক্ষণে ইহার রাজলোক লাভ 
হইল, সুতরাং ই'হার জন্য আর শোক কারও না। এই সকল কাঁপপ্রবীর, এই 
অঞ্গদ এবং এই বানররাজ্য, এ সমস্তই তোমার। এক্ষণে সঃগ্রীব ও অঙ্গদ 
নিয়োগ কর। কুমার অঞ্গদ তোমার মতে থাঁকয়া রাজ্য শাসন করুন। যেজন্য 
পূত্রকামনা করিয়া থাকে, সম্প্রাত যে কার্য উপস্থিত, বালীর উদ্দেশে তাহা 
অনুষ্ঠিত হউক, অতঃপর ইহা অপেক্ষা আর কিছই কারবার নাই। তারা! 
তুমি অঙ্গাদকে রাজ্যে অভিষেক কর, ইহাকে রাজাঁসংহাসনে বাঁসতে দোঁখলে 
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ০ www.amarboi.com ~ 


৪৫৬ কাঁচ্কন্ধাকান্ড 


অবশ্যই সুখী হইবে! 

তখন তারা ভর্তৃশোকে নিতাল্ত কাতরা হইয়া কাহলেন, আম অঙ্গদের 
অনুরূপ শত পরও চাহ না, এক্ষণে এই মৃত বীরের সহমরণই আমার শ্রেয় 
বোধ হইতেছে । কপিরাজ্য ও অঙ্গদের অভিষেক ইহাতে আমার কি প্রভূতা 
আছে, সুগ্ৰীব অঙ্গদের পিতৃব্য, সৃতরাং এই বিষয়ে ইতহারই আঁধকার। আম 
স্বতরপ্রবৃত্ত হইয়া অঙ্গদকে যে রাজ্য দিব, তুম এরূপ মনে কারও না; পুত্রের 
পক্ষে {পতাই প্রভু, মাতা নহে। এক্ষণে বালীর চরণাশ্রয় ব্যতীত উভয় লোকের 
শুভ আমার আর কিছ নাই, সুতরাং আমি এই মত মহাবীরের পার্ট 
শয়ন করাই ভাল বাঁঝতোছ। 


দ্বাবিংশ সর্গা। এ সময় বালী মৃতকল্প হইয়া অল্প অল্প নিঃশ্বাস পাঁরত্যাগ- 
পূর্বক ইতস্ততঃ দ্‌ষ্টপাত কাঁরতোছিলেন, দেখলেন, সগ্রীব সম্মুখে 
দণ্ডায়মান । তান এ বিজয়ী বাঁরকে স্পচ্টবাক্যে সম্ভাষণ কাঁরয়া সম্লেহে 


গ্রহণ কর, আমি এখনই প্রাণত্যাগ 
যশ এখনই ছাঁড়য়া যাইব। বীর! হা 
তাহা দুদ্কর হইলেও তোমায় বর্ত্্র্ড হইবে। এই দেখ, আমার পাত্র অঙ্গদ 
৫ ইনি অল্পবয়স্ক বালক, সুখের উপযুক্ত 
কইয়াছেন, ইনি আমার প্রাণাধক প্রিয়, এক্ষণে 
ইহাকে রাখিয়া চ সকল অবস্থায় ই'হাকে পররনার্বশেষে রক্ষা 
১৪৮7 তাহাই দিবে। এক্ষণে তুমি ই'হার রক্ষক, 
তুমিই ইহার পিতা ও দাতা। ভয় উপাস্থত হইলে তুমি আমারই ন্যায় 
ই'হাকে অভয় দান কাঁরবে। এই শ্রীমান তোমার তুল্য মহাবাঁর, ইনি রাক্ষসবধে 
তোমার অগ্রসর হইবেন। এই যুবাও তেজদ্বী, বিক্লমপ্রকাশপূর্বক রণস্থলে 
আমারই অনুরূপ কার্য কাঁরতে পাঁরবেন। সুষেণতনয়া তারা সংক্ষযার্থ নির্ণয় 
কাঁরতে এবং বিপদে সংপরামর্শ দিতে িলক্ষণ সুপট:, ইনি যাহা শ্রেয় 
বাঁলবেন, নিঃসংশয়ে তাহার অনুষ্ঠান কারও । ইহার মত কিছুমাত্র অনাথা 
হয় না। দেখ, রামের কার্য অশাঙ্কত মনে অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত, নচেৎ 
প্রত্যবায় ঘাঁটবে এবং ইনি অপমানিত হইলে নিশ্চয়ই তোমার অনিষ্ট কাঁরবেন। 
এক্ষণে তুমি এই দিব্য স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ কর, ইহাতে উদার জয়শ্রী িরাজমান, 
কিন্তু আমার দেহান্তে শবসপর্শীনবন্ধন এই শ্রী বিলুপ্ত হইবে। 

বালা ভ্রাতৃস্নেহে এইরূপ কাঁহলে স্গগ্রীবের বৈরানল নির্বাণ হইল, তিন 
জয়লাভের হর্ষ পাঁরতাণ কাঁরয়া রাহ:গ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় একান্ত বিষগ্ন হইলেন 
এবং এ স্বর্ণহার গ্রহণগ্‌সক্ত জ্যেষ্ঠের তৎকালোচিত শৃশ্রুষা কারতে লাগলেন । 

অনন্তর বাল? মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া সম্মখীন অঞ্গদকে স্নেহভরে কহিলেন, 
বৎস! এক্ষণে দেশকাল বুঝিবার চেষ্টা কাঁরবে। ইন্ট ও আঁনম্টে উপেক্ষা এবং 
সুখ ও দুঃখ সহ্য কাঁরয়া সেবার সময় সগ্রবের একান্ত বশম্বদ হইয়া থাকিবে! 

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ০ www.amarboi.com ~ 










ত্ৰয়োবিংশ সর্গ ৪৫৭ 


"আম নিরবচ্ছিন্ন তোমাকে লালন-পালন কাঁরলাম, এখন তোমার সেবা কারবার 
বাল উপস্থিত, সুতরাং সেবার ব্যতিক্রম ঘাঁটলে সগ্রশব কদাচ তোমায় সমাদর 
কাঁরবেন না। যাহারা সগ্রীবের শব, তুমি তাহাঁদিগের হইতে অন্তরে থাকিবে 
এবং লোভাদ প্রবৃত্ত নিরোধপূর্বক একান্ত বশ্যভাবে প্রভুর কার্য সাধন 
কারবে। সগগ্রবের সাহত আঁত প্রণয় বা অপ্রণয় কারও না. এই উভয়ই আতিশয় 
দোষের, সৃতরাং ইহার মধাপথ আশ্রয় করিয়া চাঁলবে। 

ইতাবসরে বালর নেত্র উদ্বার্তত হইয়া গেল, বিকট দন্ত বিবৃত হইয়া 
পাঁড়ল, তানি শর-প্রহারে যারপরনাই কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ কাঁরলেন। 

তখন বানরগণ যুথপাঁতি বালনর মৃত্যু হইল দেখিয়া সজলনয়নে কাঁহতে 
লাগিল, হা! ক?পরাজ স্বর্গারোহণ কারলেন, আজ '্কাচ্কন্ধা অন্ধকার হইল, 
বন উদ্যান ও পর্বতসকল শূন্য হইল এবং আমরাও প্রভাহীন হইয়া গেলাম। 
যে মহাবীর দিবারাতি আঁবশ্রান্তে পণ্চদশবর্ষ যুদ্ধ করিয়া ষোড়শ বর্ষে গোলভ 
নামক দর্ধনীত গন্ধর্বকে বিনাশ ও আমাদিগকে নিভয় করিয়াছলেন, তাঁহার 
মৃত্যু কিরূপে ঘাঁটিল! 

বানরেরা অত্যন্ত অসুখী হইল; ৮ ৬৪/১/৯১৬৭ 


বন্য গোসকল যেমন অশান্ত হইয়া উঠে, তদ্রপই হইতে লাগল। 
তৎকালে তারা মৃত পাঁতর মুখ নিরাক্ষণ ক বে নিমশ্ন হইলেন 
এবং আশ্রিত লতা যেমন 'ছন্নবৃক্ষকে বম থাকে, তান সেইরূপ 
উহাকে আলঙ্গনপূর্বক ধরাতলে শয় রাহলেন। 





শয়োবিংশ সৰ্গ ৷ অনন্তর সু্বু্্যা তারা বালার মুখে আয্নাণপ্যর্বক কাহতে 

সম না শ্যানয়া এই উন্নতানত ক্লেশকর প্রস্তর- 
রঃ শরন করিয়া: আছ। বোধ হয়, বসুন্ধরাতেই 
তোমার অপেক্ষাকৃত আঁধক অনুরাগ, কারণ তুম ই'হাকে আলঙ্গনপূর্বক 
শয়ান রহিয়াছ. আর আমাকে সম্ভাষণও করিতেছ না। সাহাঁসক! রাম যে 
সমগ্রীবের আয়ত্ত হইলেন, ইহা িতান্ত আশ্চর্য, সুতরাং অতঃপর স্মগ্রশবই 
ধাঁর বলিয়া গণ্য হইবেন! যে-সকল ভল্লূক ও বানর তোমার সেবা কারিত, 
এখন তাহারা বিলাপ কাঁরতেছে, অঙ্গদ শোকাকুল হইয়া কাঁদতেছে এবং 
আমিও পাঁরতাপ করিতোছ, আমাদের রোদনশব্দে তুমি কেন জাগাঁরত হইতেছ 
নাঃ হা! ইহা সেই বীরশয্যা, পূর্বে তুমিই ইহাতে শন্লাদগকে শয়ন করাইতে, 
এখন স্বয়ং নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছ। বশস্ধ বংশে তোমার জন্ম, তুম 
একাল্ত যদ্ধাপ্রয়, এখন এই অনাথাকে একাকিলী রাখিয়া কোথায় গেলে? 
হা! বিচক্ষণ ব্যান্ত যেন আর বীরপুরূষকে কন্যা দান না করেন, আম 
বীরপত্রী, দেখ, আমি সদ্যই বিধবা হইলাম। আমার সম্মান গেল এবং সুখও 
নষ্ট হইল, আম অগাধ শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলাম। বোধ হয়, আমার এই 
কঠিন হৃদয় প্রস্তরের সারাংশ দয়া নার্মত, কারণ আজ ভর্তীবনাশ দেখিয়াও 
ইহা শতধা বিদশর্ণ হইল না৷ নাথ! তুমি আমার সৃহূত, পাতি ও প্রকৃতই প্রিয়, 
এক্ষণে অন্যে আরুমণ কারয়া তোমায় বধ কাঁরল। ষে নারী পাঁতুহীনা, সে 
পুঘবতী হউক বা ধনধান্যে সুসম্পন্নই হউক, পাঁণ্ডতেরা তাহাকে বিধবা 
বালিয়া থাকেন। বার! তুমি আপনার দেহম্ুত রক্তপ্রবাহে পাতত আছ, বোধ 
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হইতেছে যেন, লাক্ষারাগরাঁঞ্জত আস্তরণে শয়ন কাঁরয়াছ। তোমার সর্বাঞ্গে 
ধূলি ও শোঁণত, এক্ষণে আমি এই ক্ষীণ হস্তে তোমায় আলিঙ্গন কাঁরতে 
পাঁরতোছ না। হা! আজ্ঞ রামের একমাত্র শরে সমগ্রীবের ভয় দূর হইল, 
সুতরাং এই নিদারুণ শত্ুুতায় [তিনিই কৃতকার্য হইলেন। বীর! তোমার হৃদয়ে 
শর "বদ্ধ রহিয়াছে, গান্ন স্পর্শ কাঁরলে পাছে তুম ব্যাথত হও. এইজন্য অন্যে 
তদ্বিষয়ে আমায় নিবারণ কারতেছে, এক্ষণে আমি কেবল তোমায় চক্ষে 
দোখতোঁছ। 

অনন্তর নল বালীর দেহ হইতে 'গারিগূহাপ্রাবল্ট ভাষণ উরগের ন্যায় 
শর উদ্ধার কাঁরয়া লইলেন। শর শোঁণিতরাগে গিলপ্ত, যেন অস্তগামী সূর্যের 
রশ্মিজালে রাঞ্জত হইয়াছে! উহা উদ্ধার কাঁরবামান্ত পর্বত হইতে গোরক- 
দ্রববাহী জলধারার ন্যায় ব্রণমূখ দিয়া অনর্গল রক্ত বাহতে লাগল। বালীর 
সর্বাঙ্গ সংগ্রামের ধূঁলজালে আচ্ছন্ন, তারা তাহা মাজনা করিয়া উহাকে 
নেন্তজলে আভষেক কাঁরতে লাগলেন, পরে িঞ্গলচক্ষু অঙ্গদকে কাঁহলেন, 
বৎস! দেখ, মহারাজের এই নিদারুণ শেষ দশা উপাস্থিত। আজ ইহার 
াংলাতত নদের স্নান হারা ভরা একে এই তরুণ সূ্যপ্রকাশ বীর 








তাহা আর কেন দেখিতোঁছ নাঃ সূর্য অস্তগত হইলেও প্রভা যেমন অস্তাচল 
পারত্যাগ করে না, সেইরূপ তৃমি বিনষ্ট হইলেও রাজশ্রশ তোমায় ত্যাগ 
কারতেছেন না। তুমি আমার হতকর বাক্যে উপেক্ষা কাঁরয়াছলে, আঁমও 
তংকালে তোমায় নিবারণ কাঁরতে পারি নাই, স:তরাং এক্ষণে আমায় অঙ্গদের 
সাহত নিহত হইতে হইল, এবং শ্রী তোমারই সাহত আমাকে ত্যাগ কাঁরল। 


চতুর্বংশ সর্গ। তারা আঁত গভীর প্রবল শোকে আক্রান্ত হইয়া রোদন 
কাঁরতোছলেন, তন্দর্শনে সগ্রীব আতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ভ্রাীবনাশে 
যারপরনাই সন্তস্ত হইয়া ভত্যগণের সহিত রামের নিকট গমন কারিলেন। 
উদারস্বভাব রামের হস্তে ভজগভীষণ শর ও শরাসন এবং অঞ্চাপ্রত্যঞ্গে 
রাজচিহ্র বিরাজমান। সগ্রীব তাঁহার সাল্নীহত হইলেন. কাঁহলেন, রাজন্‌! 
তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইল, আম রাজ্য পাইলাম এবং বালীও বিনষ্ট হইলেন, 
কিন্তু আজ এই হতভাগোর মন ভোগে একান্তই উদাস। রাজমাঁহযী তারা 
নিরবাচ্ছন্ন রোদন কারতেছেন, পরবাসীরা কাতর স্বরে চীৎকার কাঁরতেছে, 
রাজার মৃত্যু হইল এবং রাজকুমার অঞ্গদেরও প্রাণসঙ্কট উপাঁস্থত, সুতরাং 
রাজ্য লইয়া আর আমার কি হইবে? আম পূর্বে অপমানিত হইয়া ক্রুদ্ধ ও 
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অসাঁহফ্‌ হইয়াছিলাম, তন্নিবন্ধন ভ্রাতুবধ আমার আঁভমতই ছিল, কিন্তু এক্ষণে 
আমি তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতোছ। অতঃপর চিরাদনের জন! 
ধধ্যমৃক আশ্রয় কাঁরয়া থাকাই আমার শ্রেয়। আম তথায় স্বজাতিবৃত্তি 
অবলম্বনপূর্বক যে-কোন রূপে দিনপাত কাঁরব, কিন্তু ভ্রাতৃবধপূর্বক স্বর্গও 
আমার স্পৃহণায় হইতেছে না। এই ধামান আমাকে কহিয়াছিলেন, “তুমি যাও, 
আমি তোমায় বধ কাঁরব না” বলিতে কি, একথা ইহারই অনরূপ হইয়াছল 
কিন্তু আমার বাক্য ও কার্য আমারই সমচিত হইল। যে ব্যান্তর ভোগবাসনা 
প্রবল, সে কি রাজ্য এবং বধদুঃখের তারতম্য অনুধাবনপূর্বক গুণবান্‌ ভ্রাতার 
মৃত্যু কামনা কারতে পারে? পাছে প্রভাব খর্ব হয়, এইজন্য আমায় বধ কাঁরতে 
বালীর কছুমাত্র অভিলাষ ছল না, কিন্তু আম দবীম্ধানবন্ধন কি গ্রাহ্হত 
কাঁরয়া ক্ষণকাল আক্রোশ করিতোছলাম, তখন বাল আমাকে সান্বনা কাঁরয়া 
কহেন, “দেখ, তুমি এরূপ কার্য আর কারও না।” বস্তুতঃ বালী ভ্রাতৃত্ব, সাধূভাব 
ও ধর্মরক্ষা কাঁরয়াছেন, কিন্তু আমি কাম ক্লোধ ও কাঁপত্ব প্রদর্শন কাঁরলাম। 
বয়স্য! সুররাজ ইন্দ্র যেমন বিশ্বর্পবধে পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ 
আম দ্রাতুবধ করিয়া এই আঁচন্ত্য পরিহার্য য় ও অদৃশ্য পাপে 
৮৮1 ইন্টের পাগ অংশ 
করিয়া লয়, এক্ষণে বানরের পাপ হ 

নজির, 








চক্ষু ও শৃঙ্গ, সেই পা রক প্রকান্ড হস্তাঁ নদীকূলবৎ আমাকে আঘাত 
কাঁরতেছে। হা! আঁ্নশম্ধিকালে বিবর্ণ স্বর্ণ হইতে যেমন মল নির্গত হয়, 
সেইরূপ এই দুঃসহ পাপসুংসর্গে আমা হইতে পূণ্য দুর হইল। এক্ষণে 
আমারই জন্য এই সকল মহাবল বানর ও অঞ্গদের জীবন শোকে তাপে অর্ধেক 
বাহির হইয়া গেল। সুজন ও সুবশ্য পৃত সুলভ, কিন্তু বালতে কি, অঞ্গদের 
অন;র্‌প পুত্র কুত্রাপ নাই। হা! ষথায় সহোদরকে পাওয়া যায়, এমন স্থান 
আর কোথায় আছে? 

সখে! আজ বাঁরবর অঞ্গদ কখম বাঁচিবে না, যাঁদ জীবিত থাকে, তবে তারা 
ইহার প্রাতপালনের জন্য বাঁচবেন, নচেৎ হাঁনও পূত্রশোকে কাতর হইয়া 
প্রাণত্যাগ করিবেন। অতএব আমি সপূত্র ভ্রাতার সহিত তুল্যতালাভের ইচ্ছায় 
অগ্নিপ্রবেশ কাঁরব। এই সমস্ত বানর তোমার নিদেশের বশীভূত থাকিয়া 
জানকাঁর অন্বেষণ কারবে। আমি লোকাল্তাঁরত হইলেও তোমার এই কার্য 
অবশ্য সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে এই কুলনাশক অপরাধণর প্রাণধারণ বিড়ম্বনা মান, 
অতএব তুমি আমার বাক্যে অনুমোদন কর। 

ভ্বনপালক রাম শোকাকুল সন্রীবের এইরূপ কথা শ্রবণ কাঁরয়া ক্ষণকাল 
মনা হইলেন। তাঁহার নেব্রফুগল বাম্পে পূর্ণ হইল, তিনি আতশয় উৎকাঁণ্ঠত 
হইয়া শোকনিমণ্না সজলনয়না তারার প্রাত বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে 
লাশিলেন। 
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তখন মৃগলোচনা তেজস্বিনী তারা বালীকে আঁলঙ্গনপূর্বক শয়ান 
ছিলেন, মাল্প্রধান বানরগণ তাঁহাকে তথা হইতে তুলিয়া অন্যত্র লইয়া চাঁলল। 
অদূরে রাম শর ও শরাসন হস্তে দণ্ডায়মান, তান স্বতেজে সূর্যের ন্যায় 
জালতেছিলেন, তারা তাঁহাকে দেখতে পাইলেন। তাঁন এঁ রাজলক্ষণাক্রান্ত 
অদৃণ্টপূর্ব পুরুষপ্রধানকে দেখিয়া রাম বালয়াই বুঝলেন। শোকে তাঁহার 
শরীরভাব সম্পূর্ণই উপেক্ষিত, তান স্থালতপদে সেই শুদ্ধসত ইন্দ্রপ্রভাব 
মহান ভবের সান্নাহত হইলেন এবং দুঃখশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া 
কহিলেন, বীর! তুমি পরম ধার্মিক, তোমার গুণের সীমা নাই, তোমাকে 
পাওয়া অত্যন্ত সৃকঠিন, তুমি fজিতোন্দ্রয় ও বিচক্ষণ, তোমার অক্ষয় কীর্ত 
সর্বত্র বিরাজমান আছে, তুমি পাঁথবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, তোমার অঞ্গ সদ 
ও নেত্রযুগল রক্তবর্ণ, তুমি মত্যদেহের শ্রীবাদ্ধি সুখ আতক্কম কারয়া দিব্য- 
দেহের সৌম্ঠব লাভ কাঁরয়াছ। তোমার হস্তে শর ও শরাসন, এক্ষণে তুমি যে 
বাণে বালীকে বধ কাঁরলে, তাহা দ্বারাই আমাকে বিনাশ কর, আম নিহত হইয়া 
ইহার নিকটস্থ হইব; ইনি আমা ব্যতীত অন্য রমণীর সহিত কখন আলাপ 








ও বিবর্ণ হইবেন। সূরুপ পঢরুষ ্তটোরচ্ছেদে 


না, আমি বালীর আত্মাউতক্ষণে এই ভাবিয়াই আমাকে বিনাশ কর, ইহাতে 
তোমার স্লী-বধের পাতক কখন বার্তবে না। দেখ, পাঁত ও পত্রী উভয়েই 
আঁভন্ন, ইহা যন্তে আধকার ও বেদপ্রমাণ দ্বারা প্রাতপন্ন হইতেছে । আরও 
ইহলোকে স্ত্ীদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান জ্ঞানীদিগের পক্ষে আর ছুই নাই, 
তুম ধর্মের অনুরোধে আমাকে প্রয়তমের হস্তে প্রদান কাঁরবে, সুতরাং এই 
দানবলে স্ত্রী-বধের অধর্ম তোমায় স্পার্শবে না। বীর! আম অনাথা ও 
একান্তই শোকার্তা, এক্ষণে ভর্তার নিকট হইতে আমায় অন্যত্র লইয়া যাইতেছে, 
সুতরাং তুমি আমার বনাশে কছুতেই ওদাস্য কারও না। হা! যান মাতঙ্গবং 
মন্থরগামী, যান প্রধানের ধারণযোগ্য স্বর্ণহারে শোভিত হইতেছেন, আমি 
সেই ধাঁমান বালণর বিরহে কখনই প্রাণ রক্ষা কাঁরব না। 

তখন রাম তারাকে হিতকর প্রবোধবাক্যে কাঁহতে লাগলেন, বারপাক্তি! 
তুমি এইরূপ দর্বদ্ধি কারও না, বিধাতা জীবকে সৃষ্টি কাঁরয়াছেন, শাস্ত্রে 
বলে, 'তাঁনই উহাঁদগকে সুখ-দুঃখের সহত সংযোগ কারয়া পিয়াছেন। 
{ৰলোকের তাবৎ লেকে তাঁহারই অধীন, বিধাতৃ-বাহত ধান অতিক্রম করা 
একান্ত অসাধ্য! এক্ষণে তুমি তাঁহার ইচ্ছাক্রমে প্রীত হইবে এবং তোমার পত্র 
অন্গদও যোবর্যজ্য লাভ কাঁরবেন। তুমি বারের পত্নী, সুতরাং এইরূপ শোক 
করা তোমার উচিত হইতেছে না। 
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এইরূপ বাক্যে আশ্বাসত হইয়া শোকতাপ পরিত্যাগ কারলেন। 


পঞ্চৰিংশ সৰ্গ ৷ অনন্তর রাম, সমশোকে আক্রান্ত হইয়া, প্রবোধ বচনে সংগ্রীব 
তারা ও অঞ্গদকে কহিতে লাগলেন, দেখ, শোকতাপ করিলে মৃত ব্যান্তর শুভ 
সংসাধিত হয় না; অতঃপর যে কার্য আবশ্যক, তোমরা তাহারই অনুষ্ঠানে 
যত্নবান, হও। লোকাচার উপেক্ষা কাঁরতে নাই, কিন্তু অশ্রুপাতপূর্বক তোমরা 
তাহা রক্ষা কাঁরয়াছ, এক্ষণে আর কালাতপাত কারও না, ইহাতে বাহত. কর্মের 
ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। দেখ, কালের প্রভাব আত অদ্ভূত, কাল সৃষ্টি কারতেছে, 
কাল কর্ম সম্পাদন কারতেছে এবং কালই এই জবলোকে সকলকে কার্ষে' 
প্রবৃত্ত করিয়া রাখতেছে। ফলতঃ কাল-নরপেক্ষ হইয়া কেহ কোন কার্য করিতে 
পারে না। লোক প্রান্তন কর্মের অধীন, কিন্তু কাল আবার সেই প্রান্তন কর্মের 
সহকারী । ঈশ্বর স্বয়ং কালকে আতিক্রম করিতে পারেন না, কাল অক্ষয়, কালের 
নিকট পক্ষপাত নাই, হেতু নাই এবং পরাক্রমও নাই, মিত্র ও জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ 
উহাকে প্রাতরোধ কাঁরতে পারে না; কাল সম্পূর্ণই অনায়ত্ত, কিন্তু বিচক্ষণ 
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হইয়াছেন, ইহাকে সান্মা কর এই নী তোমারি, তুমি আর জড়প্রায় হইয়া 
থাকিও না। এক্ষণে অঙ্গদ মাল্য, বস্ত্র, ঘৃত, তৈল ও গন্ধদবব্য প্রভূতি উপকরণ 
আহরণ করুন। তার! তুমিও অবিলম্বে শাবকা লইয়া আইস, এ সময় সাঁবশেষ 
ত্বরাই আবশাক। বাহক বানরেরা সুসঙ্জিত হউক। যাহারা সৃপট:, তাহারাই 
বালকে বহন কাঁরবে। তৎকালে লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া রামের {নিকটে গয়া 
দণ্ডায়মান হইলেন। 

তখন তার লক্ষণের আদেশে সসম্দ্রমে গূহাপ্রবেশ কাঁরল এবং শিবিকা 
লইয়া পুনরায় আইল । বলবান্‌ বানরেরা এ শাবকা বহন করতেছে; উহার 
মধ্যে রাজযোগ্য বহুমূল্য আসন, চতুর্দিকে বৃক্ষ পক্ষী ও পদাতির প্রাতিকাতি 
আঁঙ্কত আছে, উহা রথাকার ও প্রকাণ্ড, উহার সন্ধিসকল সনৃশ্লিষ্ট এবং 
নির্মাণ-সাল্লবেশ আঁত সুন্দর, উহাতে দার্ময় ক্ষুদ্র পর্বত ও জালবোম্টিত 
গবাক্ষ আছে, উহা উৎকৃষ্ট কার্কার্যে খচিত, রস্তচন্দনে চাঁচ'ত এবং পুজ্পমালো 
সুশোভিত, উহা রন্তবর্ণ পরমশোভন পন্মের মাল্য ও বিবিধ ভ্ষায় সংসাজ্জত 
এবং উহার উপরিভাগে পঞ্জর প্রসারিত আছে। রাম এ শাবিকা দর্শন করিয়া 
লক্ষরণকে কাঁহলেন, বৎস! এক্ষণে বালকে শীছ্ছ শ্মশানে লইয়া যাও, এবং 
ইহার প্রেতকার্য অনুষ্টান কর। 
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এ িষ্কিম্ধাকাণ্ড 


তখন সুগ্ৰীব অজ্গদের সাঁহত রোদন কাঁরতে কাঁরতে বালীকে লইয়া 
{শাবিকায় তুলিলেন এবং তাঁহাকে বসন ভূষণ ও মাল্যে সজ্জিত কাঁরয়া বাহক- 
গণকে কাঁহলেন, এক্ষণে তোমরা নদীকৃলে গিয়া আর্ষের অন্ত্যেস্টিকার্য 
অনুষ্ঠান কর। বানরগণ ভাবার পাঁরমাণে রক্তবৃষ্টি করত শাবকার অগ্রে আগ্রে 
যাক এবং পাঁথবীতে রাজাদগের যেরুপ সমৃদ্ধি দেখা যায়, সেইরূপ সমারোহ 
সহকারে প্রভুর সকার করুক। 

অনন্তর বাহকেরা শাবকা লইয়া চলিল। 'নরাশ্রয়্ বানরেরা সজলনয়নে 
যাইতে লাগল। বালীর আঁশ্রত বানরীরা হা বীর! হা বীর! কেবল এই 
বলিয়া কাতর স্বরে চীৎকার কাঁরতে লাগল। তারা প্রভাত রাজপত্রীরা 
আর্তনাদপূর্কক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। উহাদের ক্রন্দন-শব্দে বন পর্বত 
সমস্তই যেন রোদন কাঁরতে লাগল। 

অনন্তর সকলে নদীকূলে উপস্থিত হইল। বন্য বানরেরা সাঁলল-পাঁরব্ত 
পাবি পৃলিনে চিতা প্রস্তুত কাঁরয়া দিল। বাহকগণ স্কন্ধ হইতে শাঁবকা 
অবরোহণপূর্বক শোকাকুল মনে প্রান্তভাগে গিয়া দাঁড়াইল। তখন তারা 
শাবকাতলশায়ী বালীকে দর্শন ও তাঁহার স্বীয় অঙ্কদেশে গ্রহণ- 


পূর্বক দুঃখিত মনে এই বাঁলয়া বিলাপ কাঁরতে ॥ হা কাঁপরাজ! হা 
বীর! হা নাথ! তুমি আমার প্রত দৃ্টিপাত আমায় অত্যন্ত স্নেহ 
কাঁরতে, এখন আম শোকে আঁতশয় , আমার প্রত একবার 


দৃষ্টিপাত কর। তুম প্রাণত্যাগ কাঁরয়া্‌ 
কাঁরতেছে, এবং জীবিত কালের ন্যার্যতটখ 
সহ মায় লইয়া চাললেন, ইনি এক ,শরে 
হা! এই সমস্ত চন্াননা বানর তোমার 
পীত কিরূপ জানে না, এক্ষণে পাদচারে আঁতদ্‌র 
চি দে না, এসে পচা জর 
কর। এই তার প্রভাত সচিব, ওঁ সমস্ত পূরবাসশ তোমায় বেক্টনপর্বক বষন 
ভাবে রহিয়াছে, এক্ষণে তাঁম ই'হাঁদগকে পর্ব বিদায় দেও, ই"হাদিগকে 
বিদায় দিলে আমরা কামোল্মাদে অরণ্য বিহার কাঁরব। 

তারা শোকভরে এইরূপ বিলাপ কাঁরতেছিলেন, তদ্দর্শনে বানরণগণ 
নিতান্ত দুঃীখত হইয়া তাঁহাকে স্থানান্তর কাঁরল। তখন অঞ্গদ সাগ্রশীবের 
সহিত সজলনয়নে পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন এবং বিধানানসারে 
অগ্ন প্রদান কাঁরয়া ব্যাকুলমনে এ সদুরপ্রাস্থত মহাবীরকে দাক্ষিণাবর্তে' 
প্রদক্ষিণ কাঁরতে লাগিলেন। অনন্তর বানরগণ 'বিধপূর্বক বালশর আঁশ্নসংস্কার 
কাঁরয়া পৃণ্যসাললা ম্রোতস্বতীতে তর্পণার্থ গমন কাঁরল এবং অঞ্গদকে অগ্নে 
রাখিয়া, সংগ্রীব ও তারার সাঁহত তর্পণ কাঁরতে লাগিল! 

এইরূপে মহাবল রাম স্যগ্রীবের ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাঙ্পশর 
আগ্নসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য সমাপন করাইলেন। 








হড়বিংশ লর্গ। সুগ্ৰীব শোকে নিতান্ত আভভূত, দাহান্তে আর্র বসন ধারণ 

করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রধান প্রধান বানর তাঁহাকে বেষ্টন করিল, এবং মহার্ধগণ 

যেমন ব্রহ্মার নিকট কৃতাঞ্জলি থাকেন, সকলে রামের কট গিয়া সেইরূপই 
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বড়বিংশ সৰ্গ ৪৬৩ 


বাহল॥ তখন কনকশৈলকাণন্তি অরুণমূখ হনুমান রামকে বিনীতভাবে কাঁহতে 
নাঁগলেন, রাম! তোমারই প্রসাদে সুগ্রীব এই বিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত 
হইলেন। সুদশ্যদশন বলবান্‌ বানরগণের আঁধপত্য ইহার নিতান্তই 
দুর্লভ ছিল, আজ তোমার প্রভাবে তাহা আয়ত্ত হইল! এক্ষণে তুমি অনুমাতি 
কর, হীনি সবাম্ধবে নগরে গিয়া রাজকার্য কারবেন। ইনি স্নান কাঁরয়াছেন, 
তোমাকে গন্ধ মাল্য ওষধি ও বিবিধ রত্বে অর্চনা কারবেন। তুমি এ স্;রম্য 
গহ্বরে চল এবং ইহার হস্তে রাজ্যের ভারাপণ ও ইহার স্বামিত্ব স্থাপন- 
পৃরকি বানরগণকে পুলাকত কর। 

তখন ধামান্‌ রাম হনুমান্‌কে কাহলেন, দেখ, যাবৎ আমি িতৃআজ্ঞ 
পালন কারব, তাবৎ গ্রাম বা নগরে যাইব না। এক্ষণে সগ্রীব সমাদ্ধিপূর্ণ 
গৃহায় গমন করুন এবং তুমিই ইহাকে 'বাধপূর্বক শীপ্র রাজ্যে অভিষেক 
কর। 

রাম হনদমমানকে এই কথা বলয়া স্‌গ্রীবকে কাঁহলেন, সখে! তুমি এই 
মহাবল অঙঞ্গদকে যৌবরাজ্য প্রদান কর। এই তেজস্বশ সুশীল রাজকুমার, 
যৌবরাজ্য লাভের যোগ্য হইয়াছেন। ইান বালীর পত্র এবং বলবীর্ষে 


হইতেছে, এ-সময় যাষ্ধযাতা করা নিষিদ্ধ এব তুমি কিচ্কিন্ধায় গমন 
) সবস্তীর্ণ ও সুরম্য, 
এবং পদ্মও যথেস্ট। আমরা এই 





করিলেন। বানরগণ তাঁহাকে কি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রজারা 
কাঁপরাজকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম কাঁরতে লাগিল। তান উহাদিগকে সম্ভাষণ 
ও উত্থাপনপূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ কারিলেন। 

অনন্তর সূহৃদৃগণ তাঁহার রাজ্যাঁভষেকে প্রবৃত্ত হইল। স্বর্ণ খচিত শ্বেত 
ছত্র এবং স্বর্ণদণ্ডশোভিত শ্বেত চামর আনীত হইল! যোড়শাঁট কুমারখ বিবিধ 
রত্ন, বিবিধ বীজ, সর্বোষাঁধ, ক্ষীরবৃক্ষের অওকুর ও পৃষ্প, শূকর বস্ম, শ্বেত 
চন্দন, সুগন্ধি মাল্য, স্থলজ ও জলজ পুষ্প, প্রভূত গন্ধদুব্য, অক্ষত কাণ্যন, 
শপ্রয়ঙ্গু, ঘৃত, মধ, দাঁধ, ব্যাঘ্রচর্ম, পাদুকা, কুৎকুম ও মনঃশিলা লইয়া হৃষ্ট 
মনে আইল। তখন সডহ্‌দ্‌গণ বসন ভূষণ ও ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা বিপ্রগণকে 
পারতুষ্ট কাঁরয়া স্যগ্রবের অভিষেক আরম্ভ কাঁরল। মন্দজ্ঞেরা কুশাস্তরণে 
প্রদশপ্ত বাহ স্থাপন করিয়া মন্োচ্চারণপূর্বক আহি প্রদান কাঁরতে 
লাঁগলেন। 

পরে গয়, গবাক্ষ, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বাবদ, হনুমান ও 
জান্ববান ইহারা মাল্যশোভিত প্রাসাদাশখরে উৎকৃষ্ট আস্তরণমণ্ডিত স্বর্ণময় 
পশঠে মন্্রপাপূর্বক পর্বাস্যে সগ্রবকে উপবেশন করাইলেন। নদ নদশী তীর্থ 
ও সপ্তসমূদ্রের স্বচ্ছ ও সুগন্ধি জল স্বর্ণকলসে আহত ছল, তাঁহারা সেই 
জলপর্ণে কলস ও বৃষশঙ্গ দ্বারা মহার্ধানা্দস্ট পদ্ধাতি ও শাস্ন অনুসারে, 

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 


৪৬৪ [কাদ্কিম্াকাণ্ড 


বস্‌গণ যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ সংগ্রবকে অভিষেক কাঁরতে লাগলেন । বানরগ্ণণ 
যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল। 

অনন্তর স্মগ্রশব রামের নিদেশক্রমে অঙ্গদকে আলিঙ্গনপূ্বক যৌবরাজ্যে 
অভিষেক কারলেন। তদ্দর্শনে সকলে উহার সাধুবাদ আরম্ভ কাঁরল এবং 
প্রতমনে রাম ও লক্ষণের উদ্দেশে বারংবার স্তব কাঁরতে লাশ্গিল। তৎকালে 
'িচ্কিল্ধার সকলেই হৃস্টপুষ্ট। সর্বত্র ধৰজ ও পতাকা দুষ্ট হইতে ল্যাগল। 

এইরূপে আঁভষেক ব্যাপার স্মসম্পন্ন হইলে কাঁপরাজ স্মগ্রীব মহাত্মা 
রামকে এই সংবাদ প্রদান কারলেন এবং ভার্ধা রূমাকে গ্রহণপূর্বক রাজ্য 
স্বহস্তে লইলেন। 


সপ্তাঁবংশ সর্গ॥ এদিকে রাম লক্ষণের সাহত প্রস্রবণ পর্বতে গমন করিলেন। 
উহা মেঘবং নীলবর্ণ এবং তরুলতা গুল্মে নিতান্ত গহন। তথায় শার্দল ও 
সিংহ ভীষণ রবে গর্জন 'কাঁরতেছে; ভল্ল্‌ক, বানর, গোপূচ্ছ ও মাজারসকল 
ইতস্ততঃ দ্ট হইতেছে। রাম বাসার্থ উহার এক গুহা আশ্রয় কারলেন এবং 
তৎকালোচিত বাক্যে বিনীত লক্ষমণকে কাঁহতে , বৎস! এই 'গারগুহা 
স্যাবস্তঈর্ণ ও সদ্দশ্য, ইহাতে বিলক্ষণ আছে, আমরা ইহাতে 








ধাতু আছে এবং শ্বেত রন্তু ও কৃষ্ণ বণ টাসকল 
{বিস্তর নদীজাত দর্দর; বৃক্ষ ও €কটোর্ঘর লতা; মালতী, কুন্দ, সিল্ধবার 
শিরাঁষ, কদম্ব, অর্জন ও শাল পে ফ:টিত হইয়াছে এবং 'িহত্গের কজন 
ও ময়রের কেকারব শা যু! বস! এ দেখ, এই গুহার অদূরে একটি 
সরোজশোভিত সূরম্য সি এই গৃহা ঈশান দিকে ক্রমশঃ সন্ত হইয়াছে 
উষ্ সুতরাং পূর্ব দিকের বায়ু ইহাতে প্রবেশ কাঁরতে 
পারবে না। গৃহাদ্বারে এ 
অঞ্জনস্ত্‌পের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। এই গৃহার উত্তরে এ একাঁট সুন্দর শৃঙ্গ দেখা 
যায়, উহা কজ্জলের ন্যায় নীলোজ্জঞল, বোধ হয়, যেন গগনে গাঢ় মেঘ ডাথত 
হইয়াছে । দেখ, দক্ষিণেও আর একটি শৃঙ্গ, উহা রজতধবল ও ারধ ধাতু- 
শোভিত, উহা যেন কৈলাসাঁশখরের আভা (বস্তার কাঁরতেছে। এই গৃহার 
সম্মুখে, চিন্রকূটে মন্দাকনীর ন্যায় একাট নদী পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত 
আছে। উহা কর্দমশন্য: উহার তীরে চন্দন, তিলক, শাল, আতিমুন্ত, পদ্মক 
সরল, অশোক, বানীর, স্তাঁমদ. বকুল, কেতক, হিল্ভাল, তানশ, কদদ্ব, বেতস 
ও কৃতমালক প্রভৃতি বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। এ নদী সবেশা প্রমদার ন্যায় 
রমণীয়, ইহার পুলন আঁত সুন্দর, ইহাতে চক্রবাকামথুন অনুরাগভরে ‘বচরণ 
কারতেছে, হংস ও সারসগণ দৃষ্ট হইতেছে, এবং সর্বত্র নানা প্রকার রত্ন, বোধ 
হয় যেন নদ হাসিতেছে। ইহার কোথাও নীলোৎপল, কোথাও রন্তোংপল, 
কোথাও শ্বেত পদ্ম, এবং কোথায়ও বা কুমুদকলিকা, ইহাতে ময়ূর ও কৌন্ট 
দ্টে হইতেছে এবং মুনিগণ স্নানার্থ অবগাহন কারতেছেন। 
বৎস! ওঁ দেখ, সুচারু চন্দন তরু, এ সমস্ত ককুভ বৃক্ষ যেন মনের বেগে 
উত্থিত হইয়াছে । এই স্থান আত অপূর্ব, আমরা এ-স্থানে বাস কিয়া সুখ 
হইব। ইহার অদূরে কাননপূর্ণ কাক্কিদ্ধা। এ শুন, গঈতরব উখিত হইতেছে, 
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অন্টাবংশ সর্গ ৪৬৫ 


এবং মৃদঙ্খধহনির সাহত বানরগণের কলরব শুন যাইতেছে। সগগ্রণব রাজ্য ও 
ভার্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ?তাঁন অতুল এশ্বর্যের আঁধপাতি, এক্ষণে সূহূদ্‌গণকে 
লইয়া আমোদ আহনাদে কাল যাপন কাঁরতেছেন। এই বাঁলয়া রাম এ পর্বতে 
বাস কারতে লাগিলেন। উহার, নিকুঞ্জ ও গহবরমধ্যে অনেক প্রীতিকর পদার্থ 
আছে, উহা বস্তৃতই সুখজনক; কিন্তু রাম উহাতে বাস কাঁরয়া কোনও মতে 
সুখী হইতে পারলেন না। প্রাণাধিক জানকী অপহৃত হইয়াছেন, ইহা বারংবার 
তাঁহার মনে পাঁড়তে লাগল, চন্দ্র উদিত হইতেছেন তাহাও দেখিতে লাগিলেন, 
তান শয্যায় শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না, শোকানল জায় 
উঠিল এবং তিনি অনবরত রোদন কাঁরতে লাগিলেন। 

তখন সমদঃখ লক্ষ্মণ তাঁহাকে অনুনয়পূর্ক কাহতে লাগিলেন, বার! 
আপাঁন শোকাকুল হইবেন না। শোকপ্রভাবে সমস্তই নষ্ট হয়, ইহা আপনার 
আঁবাঁদত নাই। আপনি দেবপৃজক ও উদ্‌যোগশীল, নিত্যকর্মে আপনার নিষ্ঠা 
আছে। এক্ষণে আপনি যাঁদ শোকে উৎসাহশূন্য হন, তাহা হইলে যুদ্ধে সেই 
কুটিল রাক্ষসকে কখন বিনাশ কাঁরতে পারবেন না; সৃতরাং আপাঁন শোক 
দূর করুন, উৎসাহ রক্ষা করা আপনার আবশ্যক, ইহাতে সেই রাক্ষসকে 
সপারিবারে সংহার কাঁরতে পারবেন। তাহার কথা ভর থাক, এই শৈলকানন- 
পারবৃত সসাগরা পৃঁথবাঁকেও বিপর্যস্ত হইবেন। এক্ষণে বর্ষার 
প্রাদূর্ভাব, আপাঁন শরতের প্রতীক্ষায় উপস্থিত হইলে, রাবণকে 
সরাশ্ট্র ও সগণে বিনাশ কাঁরবেন। অ 
ছার কে দর করে, রে 
উত্তেজিত নিতো, জানিবেন। 

তখন রাম লক্ষণের এই জর টি 
বংস! [হিতকারী অনুরস্ত বর্ন যাহা বাঁলবার ভি তাহাই বাঁললে। আমি 
এই কার্যনাশক শোক প্টিউ্টাগ কাঁরলাম। বিক্রমপ্রকাশের সময় অপ্রাতহত 
তেজ সম্ধাক্ষিত করা আবশ্যক 
থাকলাম, তুমি আমায় যের্‌প কাঁহলে, আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। অতঃপর 
স:প্রীব প্রসন্ন হউন, উপকৃত বাঁরেরা প্রত্যুপকার কখন বিস্মৃত হন না, যাঁদ 
অকৃতজ্ঞ হইয়া তাঁদ্বষয়ে পরাঙ্মূখ হন, ইহাতে সাধূগণের মন একাল্ত উদাস 
হইয়া থাকে। 

তখন লক্ষ্মণ প্রয়দর্শন রামের বাক্য সঙ্গত ব্যাঝয়া কৃতাঞ্জালপুটে উহার 
যথেষ্ট প্রশংসা কারলেন এবং স্বীয় শুভবুদ্ধি প্রদর্শনপূর্বক কাঁহলেন, আর্য! 
সংগ্রীব হইতে শীঘ্ই আপনার অভাম্ট সিদ্ধ হইবে। আপনার শু নির্মল 
হইয়া ষাইবে। এক্ষণে আপাঁন শরতের প্রতীক্ষায় বর্ধাগম সহ্য করুন। ক্রোধ 
সম্বরণ আপনার কর্তব্য হইতেছে। আপনি এই ীসংহসেবিত পর্বতে 
ধৈর্যাবলম্বনপর্বক আমার সহিত বর্ষার কয়েকমাস বাস কর্ন । 








অন্টাবংশ সর্গা! অনন্তর রাম কাঁহলেন, বৎস! এই ত বর্ষাকাল উপাস্থত। 
আকাশ পর্বতপ্রমাণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। উহা সূর্ধরাশম দ্বারা সমুদ্রের 
রস পান কাঁরয়া নয় মাস গর্ভধারণ কাঁরয়াছিল, এক্ষণে জল প্রসব করিতেছে। 
এই মেঘরুপ সোপান দিয়া আকাশে আরোহণপূর্বক কুটজ ও অর্জুনপৃ্পের 
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মাল্য দ্বারা সূর্যকে সজ্জিত কারতে পারা যায়। দেখ, মেঘ হইতে সন্ধ্যারাগ 
{নিঃসৃত হইতেছে, উহার প্রান্তভাগ পাণ্ডবর্ণ এবং উহা একান্তই দস্নগ্ধ, এই 
মেঘরূপ ছিন্নবস্র দ্বারা গগনের ব্রণমূখ যেন সংযত রাহয়াছে। আকাশ যেন 
শবরহণী, মৃদুল বায়ু উহার নিঃশ্বাস, সন্ধ্যা চন্দন এবং জলদশ্র পান্ডুতা। 
পাঁথবী উত্তাপ সহ্য কাঁরতোছলেন, এক্ষণে নূতন জলে সন্ত হইয়া উদ্মা ত্যাগ 
কাঁরতেছেন। বায়; একান্ত মৃদু ও মন্দ, কেতকগন্ধী ও কর্পরেদলবৎ শাঁতল, 
এখন ইহা অঞ্জালদ্বারা অনায়াসেই পান করা যায়। পর্বতে অজন ও কেতকী 
পদ্প ফটিয়াছে, উহা নিঃশত্ সংগ্রীবের ন্যায় আঁভাঁষস্ত হইতেছে। 
পর্বতের মেঘর্‌প কৃষ্কাজন, ধারার্প যজ্ঞস ঢ বায়ুসংযোগে ধবানত 
হইতেছে, সুতরাং উহাকে অধ্যয়নশশীল চবি ন্যায় বোধ হয়। নভোমণ্ডল 
বিপু কনক কশাপহারে অশ্ব টি ঘরবে গর্জন কাঁরতেছে। বিদঢুং 
সুনীল জলদে বিরাজমান, যেন রা দেশে জানকা সাত পাইতেছে! 
গ্রহ ও চন্দ্র আর দুষ্ট হয় নাঞর্পার 










হইয়া, যেন বর্ষার আগমর্্ঘ পুলকিত হইতেছে। আম এক্ষণে জানকীর শোকে 
আভভূত আছ. এ পৃঙ্পেদ্টে আমার মন একান্ত 'বচালত হইতেছে। কুয়া 
ধাঁল নাই, বায়; আঁতমান্র শীতল, গ্রীব্মের উত্তাপদোষ প্রশান্ত, রাজগণ য্দঘ্ধ- 
যান্তায় এককালে ক্ষান্ত, প্রবাসীরা স্বদেশে যাইতেছে। এখন চরুবাকসকল 
মানসসরোবরবাসে লোলুপ হইয়া প্রিয়া সমাভবাহারে চালয়াছে। পথে বিলক্ষণ 
কদম, সুতরাং এ-সময় যানের আর গমনাগমন নাই। আকাশ কোথাও সপ্রকাশ, 
কোথাও বা মেঘাচ্ছন, সুতরাং উহা শৈলানর্দ্ধ প্রশান্ত সাগরের ন্যায় দৃষ্ট 
হইতেছে। '্গারনদী অত্যন্ত খরবেগ, সর্জ ও কদম্ব পূ্প প্রবাহে ভাসতেছে, 
জল ধাতুসংযোগে আতশয় রন্তবর্ণ, ময়ূরগণ তরে কেকারব কারতেছে। এ 
সমস্ত রসপূর্ণ ভঙ্গতুল্য জম্বুফল, এ সকল সংপরু নানাবর্ণ আম্্ পবনবেগে 
পাঁতত হইতেছে। 

এই দেখ, গ্িরশাকার মেঘ বিদ্যংরূপ পতাকা ও বকশ্রেণীরূপ মালায় 
শোভিত হইরা যুদ্ধাস্থত হস্তগর ন্যায় গভীর রবে গজন কারিতেছে। অপরাহে 
বনের কি শোভা, ভূমি তৃণাচ্ছন্ন, বর্ষার জলে সিক্ত, এবং ময়ূরেরা নৃত্য 
কাঁরতেছে। মেঘ জলভারে পূর্ণ হইয়া পর্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে পুনঃ পুনঃ 
বিশ্রামপূরকি গভীর গর্জনসহকারে গমন কারিতেছে। এ সকল বক মেঘে 
অনুরাগবশত আহনাদের সাঁহত উদ্ডীন হইয়া গগনে পবনচাঁলত পদ্মমালার 
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ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভাঁমি তৃণাচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে ইন্দ্রগ্রোপ কপট, উহা 
শুকশ্যামল লাক্ষারাঞ্জত কম্বল দ্বারা রমণীর ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে। নিদ্রা 
নারায়ণকে, নদী সমদ্রকে, হস্ট বকশ্রেণী মেঘকে এবং কান্তা প্রিয়তমকে প্রাপ্ত 
হইতেছে! বনমধ্যে ময়ূরের নৃত্য, কদম্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ধেনূর প্রাত 
বৃষের প্রগাঢ় অনুরাগ, শস্যক্ষেত্র: একান্ত মনোহর হইয়াছে। ইতস্ততঃ মদমত্ত 
হস্তাঁর গঞ্জন, বিরাহগ্ণণ চিন্তাকুল হইতেছে এবং বানরেরা যারপরনাই হূস্ট। 
মাতঙ্গগণ নির্বরশব্দে আকুল হইয়া কেতকীপুথ্পের গন্ধ আঘ্রাণপূর্ক 
ময়ূরের সহিত সগর্কে নৃত্য কারতেছে। ভ্‌ঞ্গেরা কদম্বশাখায় লাঁম্বত হইয়া, 
অঞ্গারখস্ডতুল্য রসাল জদ্বুফল শাখায় লম্বমান, যেন ভ্‌ঙ্গেরা শাখাপান 
করিতেছে । মেঘে বিদ্যত্রুপ পতাকা, দোখলে উহা সমরোৎসূক হস্তাঁর ন্যায় 
বোধ হয়। এঁ একটি মাতঙ্গ বনপ্রবেশ কাঁরতেছিল, ইত্যবসরে মেঘগ্জন শ্রবণে 
প্রীতদ্বন্্গর আগমন আশঙ্কা কাঁরয়া যুদ্ধার্থ তৎক্ষণাৎ ফাঁরিল। এক্ষণে এই বনের 
নানাভাব, কোথাও ভঙ্গের গুন-গুন স্বর, কোথাও ময়রের নৃত্য এবং কোথাও বা 
০০২০০ 






কখন গান এবং কখন বা ক 
কালের নিদ্রা দূর কাঁরিয়া, ধারাপ্রহারে নানা 


নানাবর্ণের ভেক মেঘরবে 
প্রকার শব্দ কাঁরতে প্রব ছ। নদীতে চক্রবাক প্রবাহত, তীরদেশ স্খালত 


হইতেছে, নদণ সগর্বে সমনদ্রে যাইতেছে। সজল নীল মেঘে এরূপ মেঘ সংলগ্ন, 
যেন জবলন্ত শৈলে জবলন্ত শৈল আসন্ত হইয়াছে। ভৃঙ্গেরা ধৌতকেশর পদ্মকে 
আঁ লিঙ্গনপূর্বক কেশরশোভিত কদম্বে শিয়া বাঁসতেছে। মাতঙ্গ মদমত্ত, বৃষসকল 
হু্ট, পর্বত রমণীয়, রাজগণ নিশ্চেষ্ট, এ সময় ইন্দ্র মেঘ লইয়া ক্রীড়া কাঁরতেছেন। 
মেঘ জলভারে গগনতলে লাম্বত, সমূদ্রবং গভশররবে গর্জন কাঁরতেছে এবং 
জ্লধারায় নদখ, তড়াগ, দশীর্ঘকা, সরোবর ও সমস্ত পৃথিবীকে গ্লাবত করিয়া 
দতেছে। বৃষ্টির অত্যন্ত বেগ, বায়ু আঁতশয় প্রবল, নদীতট উৎপাটন ও 
পরথরোধপূবকি খরপ্রবাহে চাঁলতেছে। পর্বত ন'পাঁতর ন্যায় ইন্দ্প্রদত্ত পবনোপনীত 
মেঘর্‌প জলকুম্ভ দ্বারা আঁভাধন্ত হইয়া যেন আপনার সৌন্দর্য ও সমাদ্ধি 
প্রদর্শন কারতেছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, গ্রহ নক্ষত্র আর কিছুই দুষ্ট 
হইতেছে না। পৃথিবী নৃতন জলধারায় তৃপ্ত, দিঙ্মন্ডল অন্ধকারে লিপ্ত 
হইয়া একান্ত অপ্রকাশ আছে। পর্বতশৃঙ্গ ধোঁত, প্রবল জলপ্রপাত মুক্তামালার 
ন্যায় উহাতে শোভা পাইতেছে। নির্ঝরবেগ প্রস্তরখণ্ডে স্খালত হইয়া ছিন্ন 
হারের ন্যায় দ্‌ণ্ট হইতেছে? চতুর্দকে জলধারা, ক্লীঁড়াকালে স্বর্গরমণনগণের 
ম্ক্তাহার ছিন্ন হইয়াই যেন পাঁড়তেছে। [বিহঙ্গেরা বৃক্ষে লীন, পদ্মদল 
মুকিত এবং মালতাপুষ্প বিকাঁসত, বোধ হইতেছে, সূর্য অস্তাচলে চলিলেন ? 
এক্ষণে রাজগণ যুদ্ধযাত্রায় পরাঙূমুখ, সেনাগণ গমনপথেই অবাঁস্থত আছে, 
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বাঁলতে কি, বাষ্ট, শত্রুতা ও পথ এককালে রোধ করিয়া রাখিয়াছে। যে-সমস্ত 
সামগ ব্রাহ্মণ ভাদ্র মাসের প্রতীক্ষা কারতোছলেন, এই তাঁহাদের বেদপাঠ 
কারবার সময়। এখন কোশলরাজ ভরত গৃহসংস্কারকার্য সমাপনপূর্বক 
সাংসারিক দ্রব্য সংগ্রহ কাঁরয়া আষাঢ় মাসে ব্রতানিষ্ঠ হইয়া আছেন। সরষ্‌ 
বৃম্টিজলে পারপূর্ণ, প্রবাহবেগ বার্ধত হইতেছে; বোধ হয়, অযোধ্যা স্বয়ংই যেন 
আমায় প্রাতনিবৃত্ত দেখিয়া আনন্দনাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বর্ষার লক্ষণ 
শ্রীবাদ্ধ; এ-সময় সুগ্রীব সখভোগ কাঁরতেছেন। তাঁহার জয়াশা পার্ণ, তান 
সম্্রীক বিস্তীর্ণ রাজ্য আঁধকার কাঁরয়াছেন। কিন্তু বংস! আমার জানকণী 
নাই, আম প্লাজ্যচ্যুত, এক্ষণে জীর্ণ নদীকূলের ন্যায় ক্ুমশঃই অবসন্ন হইতোঁছ। 
আমার শোক আঁতমান্ত প্রবল; বর্ষাকাল শীঘ্র যাইতেছে না এবং রাবণও 
দুদ্ণন্ত শত; সুতরাং আম যে বৈর নির্যাতন কাঁরব, এরুপ সম্ভাবনা কার 
না। সগ্রীব আমার বশীভতে বটে, কিন্তু আমি বর্ষানিবন্ধন এই যাত্রা এবং 
পথ নিতান্ত দুর্গম বলিয়া সীতার অনুসন্ধান মুখাগ্রেও আনি নাই। স্রাব 
সাঁবশেষ র্লেশ পাইয়া বহুদিনের পর ভার্যা লাভ কাঁরয়াছেন, এদিকে আমার 
কার্য অত্যন্ত গুরুতর, তজ্জন্য আম তাঁহাকে কিছু বাঁলতে চাহ না। তিনি 


স্বয়ংই বিশ্রামসূখ সম্ভোগপূর্বক প্রকৃত সময়ে অন্বেষণ কাঁরবেন। 
তান কৃতজ্ঞ, উপকার কখন বিস্মৃত (ই লক্ষণ! এইজন্য আঁ 
সময়ের প্রতীক্ষা কারতোঁছ। এক্ষণে সরু ঈ্সশ্লতা ও শরদাগম আবশ্যক। 
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পরাঙ্‌মুখ হন, ইহাতে সাধূগণের একান্ত উদাস হইয়া থাকে। 

তখন লক্ষণ পপ্রয়দর্শন রার্থে সঙ্গত বাঁঝয়া কৃতাঞ্জালপ'টে উহার 





io 


শরতের প্রতীক্ষায় এই বর্ধাগম সহ্য করনে। 


সংগ্রীব হইতে শশগ্রই 
হইয়া যাইবে। এক্ষণে 


একোনাত্রংশ সর্গ॥ এদিকে সগ্রীব বালীকে বধ করিয়া রাজ্য লইয়াছেন। 
তাহার মনোরথ পূর্ণ, তান প্রিয়তমা রুমা ও তারা প্রভৃতি মাহলাকে লইয়া 
দিনযামিনী সুখে আছেন। যেন সুররাজ অপৃসরোগণ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন । 
স্বয়ং নিশ্চিন্ত, রাজ্যভার মাল্প্হদ্তে ন্যস্ত, তিনি উহাদের কার্য পরাক্ষায় 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া, বিশ্বাসে নিঃসংশয় হইয়া আছেন। ধর্ম ও অর্থ সংগ্রহে 
তাঁহার দষ্টি নাই, তিনি ভোগপথ আশ্রয় কাঁরয়া নিরন্তর িজনবাসই 
আঁভলাষ কাঁরতেছেন। 

অনন্তর হনূমান্‌ শরংকাল উপাঁস্থত অনুমান কাঁরয়া [বশ্বাসপ্রবণ সংগ্রশবের 
নিকট গমন কাঁরলেন এবং উ্হাকে সসঞজাত ও সুমধুর বচনে প্রসন্ন কাঁরয়া, 
সামাদগৃণসম্পন্ন হিত ও সত্য বাক্যে কাহতে লাগলেন. রাজন! তুমি রাজ্য 
যশ ও স্থাঁয়নী কুলশ্রী আধকার কারয়াছ, এক্ষণে মিত্র সংগ্রহ অবাশষ্ট, সুতরাং 
তাঁম্বষয়ে চেস্টা করা তোমার উচিত হইতেছে। দেখ, যে ব্যান্ত প্রকৃত সময়ে 
মিত্রের কার্য করেন, তাঁহার রাজ্য, কীর্ত ও প্রভাব বার্ধত হয়। যাঁহার কোষ, 
দণ্ড, মিত ও বাীদ্ধবৃত্তি স্বাধীন, তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্যভোগে সমর্থ হইয়া 
থাকেন৷ কাঁপিরাজ ! তুঁম ধর্মপরায়ণ ও সুশীল, অঞ্গীকৃত মিত্রকার্যের অনজ্ঠান 
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তোমার উচিত হইতেছে। যে ব্যান্ত অনন্যকর্মা হইয়া মিত্রকার্য না করে, তাহার 
নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে । কাল ব্যবধানে কার্য করা নিরর্থক, ইহাতে মহৎ উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইলেও কোন ফল দর্শে না। বীর! আমাঁদিগের মিত্রকার্য সাধনের বিলম্ব 
ঘাঁটতেছে, সুতরাং এক্ষণে তুমি জানকীর অন্বেষণে যক্তবান হও! বিজ্ঞ রাম 
কালজ্ঞ, তান কাল অতাঁতি দোখিয়াও তোমায় ছু কহিতেছেন না এবং 
সাবশেষ ত্বরা সত্তেও তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তান তোমার কুলবদ্ধির 
হেতু ও ব্যাপক দিনের বন্ধু, তাঁহার গণের পাঁরসীমা নাই এবং স্বভাবও 
অলৌণকক। পূর্বে তিনি তোমার যথেষ্ট করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাঁহার 
উপকার কর, এবং প্রধান বানরাঁদগকে জানকীর অন্বেষণের নিমিত্ত আজ্ঞা দেও। 
না বলিতে কালবিলম্ব দোষের হইবে না, কিন্তু বলবার পর বিলম্ব দোষাবহ 
হইবে। রাজন! যে তোমার উপকারী নয়, তুমি তাহারও কার্য কাঁরয়া থাক, 
কিন্তু যান শন্ুসংহার কয়া তোমায় রাজা অর্পণ কাঁরয়াছেন, তাহার পক্ষে 
আর বন্তব্য কি আছে। তুমি মহাবীর, রামের প্রণীত সম্পাদন উদ্দেশে আদেশ 
অপেক্ষা করা তোমার উচিত নহে । রাম অস্প্রভাবে স্রাসুর ও উরগগণকে 
বশীভূত কাঁরতে পারেন, কেবল তোমার প্রতিজ্ঞাতকাল প্রতীক্ষা কারতেছেন। 
তান বালিবধে লোকের বিরাগভয় না করিরউ্ামার লক্ষণ উপকার 
কারয়াছেন, অতএব এক্ষণে আমরা পাচ) অল্তরীক্ষ পর্যটনপূর্বক 
জানকীর অন সন্ধান কাঁরব। রামের শান্ত স্তুতি, রাক্ষসের কথা কি, দেবাসুর 
পর্যন্ত তাঁহার বিক্রমে ভীত হইয়া থ ম প্রাণপণে তাঁহার প্রিয় সাধন 
কর। এ-স্থানে বহুসংখ্য দযর্নব্ুর্ি। 

উহাদের গাঁত স্বর্গ মত্য ও পারত 

কোথায় গিয়া কৈ করিবে? ১” 














তখন ধর্ণমান্‌ সগ্রীকুক্মানর এই সুসঙগত কথায় সমমত হইলেন এবং 
উৎসাহশীল নীলকে নাণ্য্যু প্থান হইতে বানরসৈন্য সংগ্রহে অনমাত দয়া 
কহিলেন, আমার সৈন্য ও যুথপাঁতিগণ যাহাতে সেনাধ্যক্ষের সহিত শীঘ্র 
আগমন করে, তুমি তাহাই কর। দূর পথের বানরেরা দ্ুতপদে আঁসয়া উপস্থিত 
হউক। উহারা আইলে তুম স্বয়ং গিয়া উহাদিগকে গণনা করিয়া লও । পণ্চদৃশ 
দিবসের মধ্যে যে এখানে না আসবে, আম অকুণ্ঠিত মনে তাহার প্রাণদণ্ড 
করিব। অতঃপর তুমিও বৃদ্ধ বানরিগণকে আনয়নার্থ অঞ্গদকে লইয়া প্রস্থান 
কর। মহাবীর সংগ্রশব নীলকে এইরূপ আদেশ দিয়া অল্তংপূরে প্রবেশ করিলেন! 


ন্রিংশ সর্গ। এদিকে রাম একান্ত কামার্ত: শরতের পাণ্ডবর্ণ আকাশ, নির্মল 
চন্দ্রমণ্ডল ও জ্যোৎস্নাধবল রজনন দর্শন কাঁরলেন; সগ্রশীবের সুখভোগে আসান্ত 
এবং জানকীর অনদ্দেশের কথা চিন্তা কারলেন; বুঝলেন, সৈন্যের উদ্‌যোগ- 
কাল অতাঁত হইয়াছে। তান যারপরনাই কাতর হইয়া মোহত হইলেন এবং 
ক্ষণাবলম্বে সংজ্ঞালাভ করিয়া হৃদয়বাঁসনী সীতাকে ভাবিতে লাগিলেন। পরে 
পান্ডুবর্ণ ধাতুস্তূপে শোভিত শৈলশৃঙ্চগে উপবেশনপূর্বক শরতের সৌন্দর্য 
দর্শনে দীনমনে কহিলেন, হা! যান স্বয়ং সারসস্বরে আশ্রমমধ্যে সারসগণকে 
কলরব করাইতেন, যান কাণ্চনকান্তি পৃম্পিত অসনবৃক্ষ নিরাক্ষণ করিতেন. 
যানি কলহংসের মধুর ও অস্ফুট শব্দে প্রবোধিত হইতেন, জানি না, আজ 
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৪৭০ কিঁচ্কন্ধাকাণ্ড 


তান আমায় না দেখিয়া কিরূপ আছেন! হা! সেই পদ্মপলাশলোচনা দ্বন্দ্বচর 
চক্রবাকের রব শুনিয়া কিরূপে জশীবিত থাকবেন! আমি আজ তাঁহার বিরহে 
নদ, নদী, সরোবর ও কাননে পর্যটন কাঁরয়াও সুখী হইতোছি না। তান 
একান্ত সুকুমার ও বিরহে নিতান্ত কাতর, সুতরাং এখন অনঙ্গ শরৎগুণে 
বার্ধতি হইয়া তাঁহাকে অত্যন্তই কষ্ট দবেন। 
তৎকালে রাম সীতার জন্য সেইরুপই হইলেন। 

ওঁ সময় শ্রীমান্‌ লক্ষ্মণ ফল সংগ্রহের জন্য গারশৃঙ্গ পর্যটন কারয়া 
মনে রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তান যারপরনাই বিষগ্ন হইলেন, কাহলেন, আর্য! 
কামের অধীনতায় কি হইবে, পৌর্ষই বা কেন পরাভূত হয়, এক্ষণে কর্ম 
যোগে মনঃসমাধান করুন। শোক আপনার সমাঁধ নষ্ট কারতেছে, এই সমাধি- 
বলে অবশ্যই দুঃখের হাস হইবে। আপান উৎসাহ" হইয়া সতত প্রসন্ন মনে 
থাকুন, এবং স্বকার্যসাধনের হেতু সহায় ও সামর্থ্য আশ্রয় করুন। বীর! জানক 
আপনার পত্নী, অন্যে তাঁহাকে কখন গ্রহণ করিতে না, জ্বলন্ত আগ্ন- 
শিখা স্পর্শ কারলে কে না দগ্ধ হইয়া থাকে? 







রাম লক্ষণের এইরূপ অপাঁরহার্য ণ কাহলেন, বৎস! তোমার 
বাকা নীতিসঙ্গত, ধর্মার্থপূর্ণ ও শান্ত, কথায় অনুমোদন করা 
আবশ্যক। সমাধি দ্বারা তত্ত দর্শন এব অনুষ্ঠান বাহত হইতেছে; 
ইহা ত্যাগ কাঁরয়া দূল'ভ কর্মফল সু উচিত বোধ হয় না। 

রামের জানকী-চিন্তা সতত তাঁহার মুখ সহসা শুদ্ক হইয়া 


বব দারা পাবার ভাপ্তিসাধন এবং 
য়াছেন। ঘনঘটা গভীর গর্জনে সর্ব বর্ষণ 


শনর্মদ মাতঙ্গবৎ শান্ত। বায় কুটজ ও অর্জন পৃষ্পের গন্ধ বহন এবং মহা- 
বেগে বিচরণপূর্ক নিবৃত্ত হইয়াছে। হস্তীর বৃধাহত ধ্বনি, ময়নরের কেকারব 
এবং নির্ঝরের ঝর-ঝর শব্দ আর শুনিতে পাওরা বায় না। রম্যাশখর পব'তসকল 
বৃষ্টিজলে ক্ষ্যালত ও একান্তই নির্মল, এক্ষণে জ্যোৎস্নায় লিপ্ত হইয়াই যেন 
শোভত হইতেছে। অদ্য শরৎ সপ্তপর্ণ বৃক্ষের শাখায়, চন্দ্র সূর্য ও নক্ষতের 
প্রভায় এবং হস্তীর লালায় শ্র বিভাগ কাঁরয়া প্রাদূর্ভূত হইয়াছে । কমলদল্‌, 
সর্যকিরণস্পর্শে বিকাঁসিত, এক্ষণে শ্রঁ শরৎগুণে অনেক পদার্থ আশ্রয় করিয়া 
ইহাতেই সমধিক বিরাজমান আছেন। সপ্তপর্পের সুগন্ধ বিস্তৃতি হইতেছে. 
চতুর্দিকে ভঙ্গের রব এবং বৃষ ও মাতঙ্গগণ গার্ধত হইয়াছে। 

এঁ দেখ, চক্রবাকেরা মানসসরোবর হইতে আসিয়াছে, উহাঁদগের সর্বালা 
পদ্মপরাগে রাঁঞজত, উহারা বৃহৎ ও সুন্দর পক্ষ প্রসারণপূর্বক প্যালনে হংসের 
সাঁহত বিচরণ কারতেছে। নদীর জল 'ির্মল। আজ ময়ূরগণ আকাশ মেঘশ্‌ন্য 
দেখিয়া পুচ্ছরূপ আভরণ পরিত্যাগপূর্বক চিন্তিত ও নিরানন্দ হইয়া আছে! 
শপ্রয়তমা ময়ূরীর প্রাতি উহাদের একান্তই বিরাগ এবং ভোগেও আর স্পৃহা 
নাই। স্বর্ণবর্ণ অসনবৃক্ষের শাখাগ্র পূঙ্পভরে অবনত হইয়া কুসুমগন্ধ বিস্তার 
কাঁরতেছে। দেখ, এই সমস্ত সূদশ্য বৃক্ষে বনাবভাগের কি শোভাই হইয়াছে। 
মাতশাগণ মদমত্ত ও মদলালস হইয়া কাঁরণীর সহিত কখন পদ্মবনে, কখন 
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বিংশ পর্ ৪৭১ 
অরণ্যে, কখন বা সস্তপর্ণের গন্ধ আগ্রাণপূর্বক মন্দগমনে বিচরণ কাঁরতেছে। 
আকাশ আঁসশ্যামল, নদী ক্ষাণপ্রবাহ, বায়ু কহরার পুজ্পে সুগন্ধি ও শীতল 
হইয়া বহিতেছে এবং দকসকল অন্ধকারমূস্ত ও সংপ্রকাশ। অদ্য রৌদ্রের উত্তাপে 
পথের পঞ্ক শুক হইয়া গিয়াছে এবং বহীদনের পর ঘনীভূত ধৃঁলজাল 
উদ্খিত হইতেছে। যে-সমস্ত নূপাঁতি পরস্পরের প্রাত বদ্ধবৈর, এক্ষণে তাঁহাদের 
যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত। শরতের প্রভাবে ব্যাদগের রূপ ও শোভা বার্ধত 
হইয়াছে। উহারা মদমত্ত হ্‌স্ট ও ধুলতে লুশ্ঠিত হইয়া যদ্ধলোভে গো- 
সমূহের মধ্যে নিনাদ কারিতেছে। কাঁরণী অরণামধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগের সাঁহত 
মন্মথাবেশে মৃদু গমনে উন্মত্ত মাতঙ্গের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ময়ূরগণ 
পুচ্ছরুপ রমণীয় আভরণশ্‌ন্য হইয়া নদীতটে আসিয়াছল, এক্ষণে যেন সারস- 
গণের ভর্খননায় বিমনা হইয়া, দীনভাবে প্রাতিনিবৃত্ত হইতেছে। মদবারবষর্ঁ কাঁর- 
সকল ভামরবে হংস ও চক্রবাকগণকে চাঁকত কাঁরয়া প্রফুজ্লকমলশোতিত 
সরোবর আলোড়নপূর্বক জলপান করিতেছে । নদীতে পঙ্ক নাই, বাল্‌কা 
ধবকীর্ণ জল স্বচ্ছ, হংস ও সারসগণ হস্টমনে কলরব কাঁরয়া বিচরণ করিতেছে । 
এখন ভেকেরা নীরব, ০৬০০৮০৮৪১২০ ৬৪ 


2 €সেইতেছে। সন্ধ্যা রাগরাঞ্জিত 
{বকাস পাইতেছে। ইনার সনদ যো তারাগণ উল্মীলত নেত্র এবং 












সারসেরা সুপ খান্য আহারে গত 


্চ, এক্ষণে আকাশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 
হচ্টমনে মহাবেগে পবনকাম্পতুসী 


ন্যায় যাইতেছে। দেখ, এ ব্তাঁণ' 


তৰ উৰে, যাৱব ৰাত রমযান বিরাজ চপল হংসশ্রেণী উহার 
মেখলা এবং প্রফজ্ল পদ্মই মালা । গিরিগহর ও বৃষের রব প্রাভাঁতিক বায়দ- 
সংযোগে উৎপন্ন এবং বেশুম্বরে মিলিত হইয়া যেন পরস্পরের ব্‌দ্ধিকল্পে 
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সহায়তা কারতেছে। নদীতটে কাশকুসমের অভিনব বিকাস, উহা মদুমন্দ 
বায়যাহল্লোলে তরাজ্গত হইয়া, ধবল পটুবস্দের ন্যায় লাক্ষত হইতেছে। ভ্‌ঙ্গেরা 
মধ্পানে উন্মত্ত ও পদ্মপরাগে গৌরবর্ণ হইয়া সম্পীক হ্‌স্টমনে গার্বতগমনে 
বায়র অনুসরণ কারতেছে। জল স্বচ্ছ, পূ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, 'নিরবাচ্ছনন 
ক্রৌণ্ের রব, ধান্য সুপক্ক হইয়াছে, বায়ু মৃদ্গাতি এবং চন্দ্র একাপ্তই নির্মল। 
বৎস! এই সম্ত লক্ষমণদৃন্টে বোধ হয়, যেন বর্ষার প্রভাব আর নাই। নদী 
মৎস্যরূপ মেখলা ধারণপূর্বক প্রতচুষে সম্ভোগকশা কামিনীর ন্যায় অলমগমনে 
যাইতেছে। উহা দকৃলবং কাশপুম্পে আচ্ছন্ন এবং চক্তবাক ও শৈবালে আকীর্ণ, 
সুতরাং পত্ররচনা ও গোরোচনায় অলঙ্কৃত বধ্‌মূখের ন্যায় শোঁভত হইতেছে। 
দেখ, আজ অরণ্যে অনঙ্গদেবের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, হন প্রচণ্ড শরাসন গ্রহণ- 
পূর্বক 'বিরাহগণকে দণ্ড কাঁরতেছেন। মেঘাধলী সবাঁষ্টি দ্বারা সকলকে 
তুষ্ট, নদ-সরোবর পূর্ণ এবং অবনীকে শস্যশালনী কাঁরয়া অদৃশ্য হইয়াছে। 
যেমন কোন রমণী নবসং্গমে লাজ্জত হইয়া অল্পে অল্পে জঘনদেশ প্রদর্শন 
করে, সেইরূপ নদী পুলনদেশ ক্রমশঃ প্রকাশ কাঁরতেছে। লক্ষ্মণ! বদ্ধবৈর 









শৈলশৃঞ্গে অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধু ও তমাল প্দাম্পত হইতেছে। 
নদীপ্দালনে হংস সারস প্রভৃতি জলার্কু্িহঞ্গেরা বিচরণ কাঁরতেছে। 'িল্তু 


অনুসরণ কারতেন, তান হট কোথায়। লক্ষ্মণ! আম ভার্যাহীন রাজ্য- 


আমার শরণাপন্ন, বোধ হয়, এ দূরাত্মা এই ভা'বয়াই আমার 'বমাননা 
কাঁরতেছে। সে জানকীরে অন্বেষণ কারবার জন্য অঙ্গ্টকার কাঁরয়াছিল, গকল্তু 
স্বয়ং কৃতকার্য হইয়া বিস্মৃত হইয়াছে । এক্ষণে ভাই! তুমি ্কাচ্কন্ধার় যাও, 
গয়া সেই গ্রাম্যসুখাসন্ত মূর্খকে আমার বাক্যে বীলও যে, যে ব্যান্ত পূর্বোপকারী 
বালণ্ঠ অর্থীর স্বার্থসাধনে প্রাতিশ্রুত হইয়া পশ্চাৎ বিমখ হয়, সে আত 
পামর। বাক্য, ভাল বা মন্দ যেরপই হউক, একবার ওচ্ঠের বাঁহর হইলে, তাহা 
রক্ষা করাই উৎকৃষ্ট বীরের লক্ষণ। যে নিজে পর্ণকাম হইয়া অকৃতকার্য মিত্রের 
প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া থাকে, এ কৃতখ] মারলেও মাংসাশী শৃগাল 
কুক্রেরা তাহাকে ভক্ষণ করে না। এক্ষণে তুম নিশ্চয়ই আমার জ্বর্ণপ্ঠ 
আকৃষ্ট শরাসনের বিদ্যদাকার রূপ দোঁখবার ইচ্ছা কাঁরয়াছ এবং রোষাঁবজম্ভিত 
বঙ্জ'নর্ঘেোষসদ্‌শ ঘোর জ্যাতল-শব্দ শুনিতে অভিলাবী হইয়াছ। 

লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় মহাবীর যাহার সহায়, তাহার বিকরুমের পাঁরচয় 
পাইয়াও জগ্রীব যে নিশ্চিন্ত আছে, ইহাই আশ্চর্য । আমি জানকীর অন্বেষণের 
জন্য তাহার সাঁহত সখ্যতা করিলাম, কিন্তু সে পূণমনোরথ হইয়া অঙ্গীকার 
পালনের কথা আর মনেও আনে না। বর্ষার অন্তে আমাঁদগের সঙ্কেত-কাল 
শনাদ্ট ছিল, কিন্তু চার মাস অতীত হইল, সগগ্রীব ভোগাসীন্তবশতঃ তাহা 
জানতেই পারিল না। এ দুর্বৃত্ত পারষদ্গণকে লইয়া মদ্যপানে উন্মত্ত আছে; 
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আমরা শোকার্ত তথাচ উহার হৃদয়ে কৃপার সণ্চার হইতেছে না। বীর! তুমি 
যাও, তাহার নিকট আমার ক্রোধের উল্লেখ কারও এবং ইহাও কাহিও, বালা 
বিনষ্ট হইয়া যে-পথে গিয়াছে, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে। সগ্রীব! অঙ্গিকার রক্ষা 
কর, জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিও না। আম সমরে বালীকেই সংহার কারয়াছ, 
কিন্তু তুমি যদ সত্যপালনে পরাউ্মুথ হও, তবে তোমাকেও সবান্ধবে বিনাশ 
কাঁরব। বংস! এই উপা্থত বিষয়ে যাহা হিতকর, তুমি তাহাই কাঁহবে। নিশ্চয় 
বৃঝিও, কালাবলম্ব দৌখরাই আমি এইরূপ ব্যগ্র হইতেছি। 








একারংশ সর্গ। তখন লক্ষণ ক্রোধা' বস হই 
বুদ্ধি প্রীতপ্রবণ নহো। এক্ষণে যাঁদ (পচ 
সখাতামূলক, যাঁদ তাহা না মানে টং রাজলক্ষরী উহার বহ কাল ভোগের 
হইবে না! আপান সংপ্রসম্ন, ০ উহার মতবৈপরাীত্য ঘাটয়াছে, এবং 
প্রত্যুপকারের ইচ্ছাও আর ANY 
সন্দর্শন করুক। এরূপ ভেরি প্‌রূবের হস্তে রাজ্যভার রক্ষা করা উঁচত 
নহে। আর্য! আমি ক্রোধর্মেগ সংবরণ কাঁরতেছি না, আজ সেই 'মিথ্যাবাদগকে 
ববনাশ কাঁরব, এক্ষণে বালীর পত্র অঙ্গদ বানরগণকে লইয়া জানকণীর অন্বেষণ 
করুন। খরকোপ লক্ষমণ এই বাঁলয়া শর ও শরাসন গ্রহণপূর্বক উখত হইলেন। 

তদ্দর্শনে রাম বিনয়বচনে কহিলেন, বৎস! ভবাদ্‌শ লোক কখন এইরূপ 
গহির্তি আচরণ করেন না। খাঁন বিবেকবলে কোপ উল্মূলন করিতে পারেন, 
তাঁনই সাধ্‌। অতএব তুমি মিত্রের বিনাশনুঙকজ্প কারও না। এক্ষণে সদ্ভাব 
সহকারে প্রীতির অনুসরণ এবং পূর্বকার্য ও সখ্যতা স্মরণ কর। তুম রুক্ষতা 
পাঁরহারপূর্বক স্পগ্রীবকে গিয়া সান্থবাক্যে এইমাত্র কাঁহও, সখে! জানকীর 
অন্বেষণকাল অতীত হইয়া মায়। 

লক্ষণ রামের হিতার্থঁ ও আজ্ঞাবহ ?ছলেন, সৃতরাং তাঁহার বাক্য তৎক্ষণাৎ 
শরোধার্য কারয়া লইলেন এবং ক্লোধভরে এক কৃতান্ত-ভীষণ ইন্দ্র-শরাসনতুল্য 
প্রকান্ড ধনু গ্রহণ কারলেন। বোধ হইল, তান যেন উচ্চাশখর মল্দর পর্বত! 
রামের নৈরাশ্যজনিত প্রবল রোষানল উহার অন্তরে জ্বলতে লাগিল। এ 
বৃহস্পাতিপ্রাীতম ধীযান-. উত্তর-প্রত্যুত্তর সমস্ত সও্কলন কাঁরয়া লইলেন এবং 
অপ্রসম্মমনে খরচরণে কাঁচ্কল্ধার দিকে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার গতিবেগে 
শাল, তাল ও অম্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষ পাঁতত এবং িরিশ্ কম্পত হইতে 
লাগিল। তান পদতলে 1শলাসকল খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া, কাবগোরবে এক-এক 
পদ দূরে নিক্ষেপপূরবকি দুতিচর কাঁররাজের ন্যায় চাললেন। অদূরে পর্বতোপার 
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[িজ্কিন্ধানগরী; উহা বানরসৈন্যসঙ্কুল ও নিতান্ত দুর্গম । লক্ষমণ দেখতে 
দোখিতে ক্রমশঃ উহার সাক্মহিত হইলেন। 

এ সময় কুঞ্জরাকার বানরগণ কদ্কিন্ধার বাঁহর্ভাগে বিচরণ কাঁরতোঁছল। 
উহারা লক্ষরণকে নিরীক্ষণপূর্বক শৈলশৃঙ্গ ও অত্যুচ্চ বক্ষ উৎপাটন করিয়া 
লইল ৷ তদ্দর্শনে মহাবীর লক্ষণ ক্লোধবেগে প্রচুর কম্ঠেসংযোগে আঁশ্নর ন্যায় 
দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিলেন, উহার ওষ্ঠ অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল। 

অনন্তর বানরগণ এ কালদর্শন যুগাল্তভীষণ লক্ষ্মণকে কুঁপত দোঁখয়া 
ভীতমনে পলায়ন কাঁরতে লাগিল। কেহ কেহ' সংগ্রীবের বাসভবনে গিয়া উহার 
আগমন ও ক্রোধের কথা নিবেদন কাঁরল। তৎকালে কাঁপরাজ তারার সাহত 
ভোগস;খে আসন্ত ছিলেন, সুতরাং তান উহাদের বাক্যে কর্ণপাতও কাঁরলেন 
না। 

পরে এ সকল মেঘাকার বানর সচবগণের সঞ্কেতে নগর হইতে নিচ্কান্ত 
হইল। উহারা বিকৃতদর্শন ও শার্দলদশন, নখ ও দন্তই উহাদের অস্ত্র। 
উহাদের মধ্যে কেহ দশ হস্তীর, কেহ শত হস্তাঁর, এবং কেহ বা সহস্র হস্তীর 
৮2757527895 

অধীর হইলে 


ও নিতান্ত দুর্গম দেখিয়া ক্রোধে বানরগণ প্রাকারের 
অদূরে পারখা উল্লঙ্ঘনপূর্বক প্রকাশ্যে আস্ট টায়মান হইল। তখন লক্ষণ 
সংগ্রীবের প্রমাদ এবং রামের কার্যগোরব "ৃচুন্তুর্টকরিয়া ক্রোধে প্রলয়-হযতাশনের 
যায় জিতে লাগিলেন । ভাঁহার দর নীৰ হইয়া উঠিল, ঘন ঘন দশর্ঘ ও 
উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ কাঁরতে লাগেনি ন যেন পণ্মমখ ভীষণ ভ্‌জঞ্গ, 
তনয় বৰ বালা আমোলত জিহবা, শরাসন দেহ এবং দ্বাঁয় তেজই 






অনন্তর অঙ্গদ ভয়ে মং ৯ বিষন্ন হইয়া উ‘হার নিকট আগমন করিলেন 
লক্ষ্মণ রোষার্ণ লোচনে উ ভিলেন বৎস / তুমি রশিতে 
আমার আগমনসংবাদ দেও। বাঁলও, লক্ষণ ভ্রাতৃদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া 
দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহার বাক্যে 
কর্ণপাত কর। বৎস! তুম সুগ্রীবকে এই কথা বাঁলয়া আবিলম্বে আমার নিকট 
আইস। 

লক্ষণের এইরূপ কঠোর বাক্যে অঞ্গদের মন চণ্চল হইয়া উঠিল, মুখশ্রী 
ম্লান হইয়া গেল, তান সগ্রীবের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে, এবং রুমা ও 
তারাকে প্রণাম কারয়া সমস্তই কাহলেন। সূগ্রীব মদমত্ত ও কামমোহত হইয়া 
ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, অঞঙ্গদ ক কাহলেন তান তাহার বিন্দু- 
িসর্গও জানিতে পারলেন না। তখন বানরগণ লক্ষণকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে 
ভয়ে কিলাকলা রব আরম্ভ কারল, এবং স্গ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ কারবার নিমিত্ত 
বজ্জের ন্যায় ভীষণ স্বরে প্রবাহবৎ গম্ভীর সিংহনাদ কাঁরতে লাগিল। 

অনন্তর সগ্রীব এ শব্দে জাগাঁরত হইলেন। তাঁহার নেতযুগল মদাবহবল 
ও আরম্ত, তিনি এই কোলাহল শুনিয়া ব্যাকুল হইতে লাগগিলেন। 

এ সময় যক্ষ ও প্রভাব নামে ধীমান উদারদর্শন দুই জন মন্ত্রী অত্গদের 
মুখে সমস্ত শানয়া উহারই সহিত তথায় আঁসয়াছল। উহারা ইণ্দ্রতুল্য 
স্গ্রীবের সম্মৃথে গিয়া বাসল এবং উহাকে প্রসন্ন কারয়া সূসঙ্গত বাক্যে 
কাঁহল, রাজন্‌! মনষাপ্রকৃতি রাম ও লক্ষণ রাজপ্রভাব ও দর়প্রাতিজ্ঞ। উ'হারা 
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আপনাকে রাজ্যদান করিয়াছেন; এক্ষণে এ উভয় ভ্রাতার মধ্যে বীর লক্ষ্মণ 
শরাসন হস্তে আপনার দ্বারে দণ্ডায়মান! উ'হারই ভয়ে বানরগণ কম্পিত হইয়া 
কলরব কাঁরতেছে। তিনি রামের বাক্যে আপনাকে ধর্মর্থ সংক্রান্ত কিছু বাঁলবার - 
জন্য আসিয়াছেন। অঞ্গদ তাঁহারই উত্তেজনায় আপনার নিকট উপাস্থিত। ?তাঁন 
পুরদ্বারে রোষলোহিতনেত্রে যেন বানরাঁদগকে দগ্ধ কাঁরতেছেন। অতএব 
আপনি শর গিয়া পর ও বান্ধবগণের সহিত তাঁহাকে প্রাণপাত করুন, অদ্য 
তাঁহার ক্রোধ শান্তি হউক। ধর্মশশল রাম যের্‌প আদেশ কাঁরয়াছেন, তাহাই 
করুন এবং প্রতিজ্ঞা পালনে যক্তবান্‌ হউন। 


দ্বারিংশ সর্গ॥ তখন সগ্রীব লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনবামা আসন হইতে 
গাব্রোখান কারলেন এবং উপস্থিত বিষয়ের গৌরব ও লাঘব অবধারণ কারয়া 
মন্তিগণকে কহিলেন, দেখ, আমি লক্ষরণকে অনুচিত কথা কাঁহ নাই এবং 
তাঁহার সাঁহত অসং ব্যবহারও কাঁর নাই, তান যে কি জন্য ক্রোধাঁবষ্ট হইলেন, 
ইহাই আমার চিন্তা। বোধ হয়, কোন ছিদ্রান্বেষী, শত আমার 'মথ্যা দোষ 
তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া থাঁকিবে। এক্ষণে তোমরা, বাদ্ধশিববেচলান;সারে 
তাঁহার ক্রোধের প্রকৃত কারণ নির্ণয় কর। দক লক্ষ্মণ, কাহাকেও 

য়াছেন, ইহাই আমার ভয়। 
কঠিন ব্যাপার; চিত্তের চাঞ্চল্য 
থাকে। মান্মিগণ! আমি রামের 





কারয়া তোমার প্রিয়সাধনার্থ দূর্জয় বালীকে {নাশ কাঁরয়াছেন। সুতরাং 
এক্ষণে তাঁহার যে প্রণয়কোপ উপ'স্থত, আমি তাঁদ্বষয়ে কিছুমাত্র সংশয় কার 
না, তান তান্নবন্ধনই শ্রীমান্‌ লক্ষমণকে এ স্থানে প্রেরণ কারিয়াছেন। দেখ, 
এক্ষণে শরৎকাল অবতীর্ণ, সশ্তপর্ণ পষ্পিত হইতেছে, গ্রহনক্ষত্রসকল নির্মল, 
আকাশে মেঘ দণ্ট হয় না, চতুর্দক পারচ্কৃত এবং নদ নদ ও সরোবরের 
জলও স্বচ্ছ হইয়াছে। কিন্তু তুমি মদভরে ইহার কিছুই জানতেছ না এবং 
এই সময়ে যে যুদ্ধের উদ্যোগ কাঁরতে হইবে, তাহাও বুঝিতেছ না! মহাবীর 
লক্ষণ তোমার এই অমনোযোগ সুস্পষ্ট অনূমান করিয়া এই স্থানে 
আঁসয়াছেন। রাম পত্রশীবরহে একান্তই কাতর, সূতরাং লক্ষণের মুখে তাঁহার 
কয়েকাঁট কঠোর কথা তোমায় অবশ্য সাঁহতে হইবে। তুমি অপরাধী, এক্ষণে 
লক্ষমণকে গিয়া কতঞ্জলিপুটে প্রসন্ব কর, তদ্ব্ভীত তোমার আর কিছুই 
শ্রেয় দেখি না। মহীপালকে সুপরামর্শ দেওয়া অধিকৃত মাল্তিবর্গের কর্তব্য, 
তজ্জন্য আমি অকুণ্ঠিত মনে তোমায় এই অবধারিত কথা কাঁহলাম। রাম 
ক্রোধবশে দেবাসূর সমস্ত বশীভূত কাঁরতে পারেন। তুমি তাঁহার কউ 
উপকৃত, সুতরাং যাঁহাকে পুনরায় প্রসন্ন করা আবশ্যক, তাঁহাকে কুপিত করা 
ঞ্গত হইতেছে না। এক্ষণে তুমি পূত্র ও বন্ধূবাম্ধবের সাঁহত তাঁহার চরণে 
প্রণত হও এবং পাতির নিকট পত্নী যেভাবে থাকে, তুমি সেইরূপে তাঁহার 
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বশতাপন্ন হইয়া থাক। রাজন. ! রাম ও লক্ষণের শাসন মনেও আতিক্রম করা 
তোমার কর্তব্য হইতেছে না। উহাদের বলবীর্য যে অলৌকিক, তুমি তাহার 
বিলক্ষণ পাঁরচয় পাইয়াছ। 


য়াগ্িংশ লর্গ॥ এঁদকে লক্ষ্মণ অঞ্গদের নিকট সমস্ত শুনিয়া 'কাঁক্কিন্ধায় 
প্রবেশ কাঁরলেন। উহার দ্বারে বহুসংখ্য মহাকায় মহাবল বানর ছিল, তাহারা 
তাঁহাকে দেখিবামাত কৃতাঞ্জালপুটে দণ্ডায়মান হইল। লক্ষ্মণ যারপরনাই ক্রুদ্ধ, 
অনবরত নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কারতেছেন, বানরগণ উ'হার এই ভাবান্তর দর্শনে 
অত্যন্ত ভীত হইল এবং তংকালে উহাকে বেষ্টনপূর্বক যাইতে আর সাহসী 
হইল না। 

লক্ষ্মণ দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া দৌখলেন, গৃহা সংপ্রশস্ত রত্রময় ও রমণীয়, 
হমণ ও প্রাসাদ নিবিড়ভাবে নিৰ্মিত ও অত্যুচ্চ, কাননে যথেষ্ট ফলপং্প উৎপন্ন 
হইতেছে। প্রিয়দর্শন দেবকুমার, গন্ধর্বপূত্র এবং কামরূপ বানরেরা 'দিব্যমাল্য 
ও বচ্বে সাঁজ্জত হইয়া আছে। স্থানে স্থানে অগ্যর্‌্, চন্দন, পদ্ম ও মদ্যের 
সৌরভ, রাজপথ গম্ধজলে সন্ত, স্বচ্ছসাললা গর ৯ 






(খিল ও স্মানক এই সমস্ত বানরের 


শি গিরি মেঘের ন্যায় পাব ধনধান্যে 
‘তন্মধ্যে - সর্বাপাসন্দরী রমণীগণ বাস 


দর ক্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। সর্বত্র নানাবিধ তরুশ্রেণণ, সৃচার: কর্পবূক্ষ 
সর্বকালসূলভ ফলপুষ্পে শোভিত হইয়া শীতল ছায়া বিস্তার কাঁরতেছে, উহা 
দেখিতে গাঢ় মেঘের ন্যায় নীল, দেবরাজ ইন্দ্র এ বৃক্ষ প্রদান কাঁরয়াছলেন। 

অনন্তর লক্ষ্মণ মেঘমধ্যে সূর্যের ন্যায়, অগ্রাতহতপদে সুগ্রণবের এ 
আবসে প্রবেশ কাঁরয়া, যান ও আসনে সীজ্জত সাতাঁট কক্ষা আতক্রম 
কাঁরলেন। দেখিলেন, সম্ম্খে অন্তঃপ্‌র, সূরাক্ষত ও. বিস্তীর্ণ, উহার ইতস্ততঃ 
আস্তরণমাণ্ডিত স্বর্ণ ও রজতময় আসন, সুমধুর বাঁণারবের সাঁহত তাললর- 
{বিশুদ্ধ মৃদঙ্গ বাঁদত হইতেছে এবং সপ্বংশোৎপন্ন রূপযৌবনগার্বত রমণশ- 
গণ উজ্জল বেশে বিরাজ কাঁরতেছে, উহারা উৎকৃষ্ট মাল্য রচনায় ব্যগ্র। স্থানে 
স্থানে অনচরগণ হন্টমনে দণ্ডায়মান) উহাদের পাঁরচ্ছদের পাঁরপাটশী নাই, 
এবং উহারা পারচর্যায়ও তাদ্‌শ ব্যতিব্যস্ত নহে। লক্ষণ ক্রমশঃ এ অন্তঃপযরে 
প্রবেশ করিলেম। 

ইত্যবসরে নূপূ্রধবনি ও কাণ্ঠীরব উত্থিত হইল! লক্ষ্মণ শুনিবামার লাজ্জত 
হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া, দিগন্ত প্রতিধ্বানত করত, কার্মুকে টওকার প্রদান 
কাঁরলেন। স্তরীজনসমাজে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ, সূতরাং তানি অন্তঃপুরগমনে 
পরাঙ্মূখ হইয়া একান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। রামের কার্যব্যাঘাতজাঁনত রোষ 
উহার অন্তরে আরও প্রবল হইয়া উঠিল! 
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অনন্তর স্গ্রীব এ টৎ্কার রবে গাত্রোখান কারলেন। ভাবলেন, অগ্রে অঞ্গদ 
আমায় যেরূপ কাহয়াছিল, তাহাতে. স্পষ্টই বোধ হয়, ভ্রাতৃবংসল লক্ষণ 
আঁসয়াছেন। সগগ্রীবের মুখ ভয়ে শুচ্ক হইয়া গেল। [তান স্থিরভাবে প্রিয়- 
দর্শনা তারাকে 'জিজ্ঞাঁসলেন, প্রিয়ে ! লক্ষ্মণ স্বভাবতঃ শান্তাঁচত্ত হইয়াও রোষ- 
বেগে আগমন কারয়াছেন। তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইবার কারণ ঁক? তুমি 
"ক আমার কোন অপরাধ দেখিতেছ £ এঁ বার ত অকারণ রুষ্ট হন না। এক্ষণে 
যদ তুমি তাঁহার প্রাত আমার কোন অসং ব্যবহার বুঝিয়া থাক, তবে শঘ্ই 
বল; অথবা তুম স্বয়ং লক্ষণের সাঁহত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সান্হবাকো 
প্রসন্ন কর। তোমায় দর্শন কাঁরলে তাঁহার ক্রোধ দূর হইবে। দেখ, মহানূভব 
ব্যান্তরা স্্ীজাতির প্রতি কদাচই নিম্ঠুরাচরণ করেন না। এ কমললোচন তোমার 
সাম্মনাবাক্যে ক্ষান্ত হইলে পশ্চাৎ আমি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কাঁরব। 

তখন সুলক্ষণা তারা মদবিহবল লোচনে স্খালতগমনে লক্ষণের নিকট 
চাঁললেন। তাঁহার অঞ্গষাম্ট স্তনভরে সন্নত, এবং কাণ্খীদাম লাম্বিত হইয়া 
পাঁড়ল। লক্ষ্মণ উহাকে দেখিয়াই তটস্থ হইলেন এবং স্ত্রীলোকের সান্িধ্য- 
বশতঃ ক্রোধ পাঁরত্যাগপূর্বক অবনতমূখে রাঁহলেন। 

তারা মদভরে নিলজ্জা, [তান লক্ষমণকে সপ্রসম্ন দোখয়া প্রণয়গর্ব 
প্রদর্শনপূর্বক শান্তবাক্যে কাঁহলেন, রাজকুমার ! র ক্রোধের কারণ ক? 
দগ্ধ কারতেছে, কোন্‌ 





জানিতেছেন হারে রান 
প্রত্যুপকারের অভাবে ধর্মলোপ এবং গুণবান্‌ মিত্রের সহিত অসদ্ভাবে অর্থ- 
লোপ হইয়া থাকে। ধার্মকতা এবং মিত্রের কার্যসাধনে প্রবণতা থাকাই মিন্রতা, 
কিন্তু সগ্রীবে এই দুইটি গণের অনাতর ?কছুই নাই. তিনি এক্ষণে ধর্মমর্যাদা 
লঙ্ঘন কাঁরয়াছেন। যাহাই হউক. উপাঁস্থত বিষয়ে আমাদের যের্‌প আঁভপ্রার, 
তুমি গিয়া সগ্রবের নিকট তাহার উল্লেখ কারও । 

অনন্তর তারা এই ধর্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্য শ্রবণপূর্বক রামের আঁসিদ্ধ 
কার্যের প্রসঙ্গ কাঁরয়া বিশ্বাসসহকারে কাহতে লাগলেন, রাজকুমার! এখন 
ক্রোধের সময় নহে, স্বজনের প্রাত কোপ প্রকাশ করাও উচিত হয় না। '্যান 
তোমার কার্য সাধনের সংকল্প কাঁরয়াছেন, তুমি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা কর। 
ধনকৃষ্টের উপর উৎকৃচ্টের কোপ একান্ত অসম্ভব. বিশেষতঃ ভবাদৃশ ধর্মশীল 
সাতুক লোক কখন ক্রোধের বশীভূত হন না। বীর! রামের যেজন্য কোপ 
উপাঁস্থত হইয়াছে, আম তাহা জান, যে কারণে তাঁহার কার্ধে এইরূপ বিলম্ব 
ঘটিতেছে তাহাও জানি, তান ক করিয়াছেন তাহা জানি এবং এখন যাহা 
আবশ্যক তাহাও জানি। দেখ, কামপ্রবৃত্তর বল অত্যন্ত দুঃসহ, ইহা আমার 
অবাদিত নাই, এবং আজ ইহারই জন্য সগ্রণব যে অনন্যকর্মা হইয়া স্বীজনসঙ্গে 
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রাহয়াছেন তাহাও বৃঁঝ। কিন্তু দোখিতোছ, তুমি ক্লোধান্ধ, ইহাতেই বোধ হয় 
কামতন্মে তোমার প্রবেশ নাই; কারণ কামাসন্ত মনুষ্য দেশ কাল ও ধর্মাধর্ম 
কিছুই বিচার করে না। বার! কাঁপরাজ কামের বশে নিরন্তর আমার সান্নীহত 
আছেন, এক্ষণে তাঁহার লজ্জাসরম আর কিছুই নাই, তান তোমার ভ্রাতা, 
অতএব তুমি তাহাকে ক্ষমা কর। ধর্মশীল তাপসেরাও মোহবশতঃ কামের 
বশীভূত হইয়া থাকেন, কিন্তু সৃগ্রব বানর ও চপল, ভোগসুখে নিমগ্ন হওয়া 
তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইতেছে না। 

তারা সঙ্গত বাক্যে এই বাঁলয়া মদবিহবল লোচনে ক্ষুব্ধমনে পুনরায় 
কাহলেন, বীর! কাঁপরাজ স্যগ্রীব যাঁদও কামাসন্ত, তথাচ পূবাহে সৈন্য 
সংগ্রহের অনুজ্ঞা দদয়াছেন। নানা পর্বত হইতে কামর্পী অসংখ্য মহাবল 
বানরও তোমার কার্যে সাহাব্যার্থ উপাস্থত হইবে। এক্ষণে তুমি আইস, তোমার 
চরিত পবিত্র; সুতরাং মিত্রভাবে পরস্ত্ীদর্শন তোমার পক্ষে অধর্মের হইবে না। 

তখন লক্ষ্মণ তারার আদেশ পাইয়া সত্বর অল্তঃপুরে প্রবেশ কাঁরলেন। 
দোঁখিলেন, তেজস্বী সংগ্রীব স্বর্ণাসনে বহদমূল্য আস্তরণে প্রেয়সী রুমাকে 
গাড় আলঙ্গনপূর্বক উজ্জল বেশে বাঁসয়া আছেন। উহার কণ্ঠে উৎকৃষ্ট মাল্য, 


সর্বাঞ্গে নানাপ্রকার অলঙ্কার, তানি রূপের "টায়, ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ 
করিতেছেন। উ“্হার চতুর্দিকে দিব্যাভরণভ প্রমদাগণ। 
কৃতান্তভীষণ লক্ষ্মণ উহাকে দেখিয়াই § হইয়া উাঠলেন। 







চডুচ্ছ্রিংশ সর্গা। লক্ষণ টং TE EE HE 
পারিত্যাগপূর্বক প্রদাঁগ্ত নস ন্যায় অপ্রহতগমনে প্রাবষ্ট হইলে সংগ্রীব 


ক তৎক্ষণাৎ কনকরচিত আসন হইতে সুসাঁজ্জত 
ধান করিলেন। রুমা প্রভৃতি রমণণরাও গগনে 
পৃণচিন্দ্রের পশ্চাৎ তারাগণের ন্যায় উশ্িত হইল। সংগ্রীবের নেত্র মদরাগে 
রাঁজত, তান কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষণের সম্মুখে প্রকাণ্ড কষ্পবৃক্ষবং দণ্ডায়মান 
রাঁহলেন। 

অনন্তর লক্ষ্মণ স-গ্রীবকে রুমার সাহত স্ীমন্ডলশ মধ্যে দর্শন কাঁরয়া 
কুপিত মনে কহিতে লাগিলেন, কপিরাজ! যান মহাসত্ব, কুলীন ও িতৌন্দিয় 
এবং যাহার সত্যনিষ্ঠা ও দয়া আছে, সেই রাজাই পূজন'য়। 'কল্তু যে ব্যান্ত 
অধর্মে লিপ্ত হইয়া উপক্ঠারী মিত্রের নিকট মিথ্যা প্রাতিজ্ঞা করে, সে নিষ্ঠুর 
ও পামর। দেখ, একটি অশ্বের জন্য মিথ্যা কাহলে শত অশ্বের এবং একাঁট 
ধেনুর নামত্ত মিথ্যা কাঁহলে সহস্র ধেনুর হত্যাপাপে দূষিত হইতে হয়, গকল্তু 
যে ব্যান্ত অঙ্গীকার পালনে বিমুখ, তাহার আত্মহত্যার পাপ জন্মে এবং সে 
পূর্বপুরুষগণের সম্গাতরও কণ্টক হইয়া থাকে! যে দুষ্ট অগ্রে স্বকার্য উদ্ধার 
করিয়া মিন্রকার্যে উপেক্ষা করে, সে কৃতঘন ও বধ্য। সুগ্ৰীব! ভগবান স্বয়ন্ভ্‌ 
কতঘ দর্শনে কুদ্ধ হইয়া যে সর্বসম্মত কথা কাঁহয়াছিলেন, শুন! তিন 
কহেন, যাহারা গোঘাতক সূরাপায়ী তস্কর ও ভঙ্নররত, সাধুরা তাহাঁদগের 
নাত দিয়াছেন, ল্তু কৃতঘেরর কিছুতেই নিস্তার নাই। বানর! তুমি অগ্রে 
দ্বকার্যসাধনপৃবকি রামের কার্যে উপেক্ষা করিতেছ, সুতরাং তুমি অনার্য 
মিথ্যাবাদী ও কুতঘ4। যদি তোমার প্রত্যপকার করিবার সঙ্কম্প থাঁকিত, তবে 
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৪৮* কিছ্কিম্ধাকান্ড 


জানকীর অনুসন্ধানে অবশ্যই যত্র করিতে। তুমি গ্রামাসুখাসন্ত ও 'মখ্যাপ্রাতিজ্ঞ, 
ভুজঙ্গ যে মণ্ডুকরবে আপনার ভঁষণ ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে, অগ্রে রাম তাহা 
জানতেন না। তুমি অতি দূরাত্মা, সেই মহাত্মা কেবল কৃপা কাঁরয়া তোমায় 
কাঁপিরাজ্য দিয়াছেন। এক্ষণে যাঁদ তুমি এই উপকার বিস্মৃত হও, তবে এই 
দন্ডেই সুশাণিত শরে নিহত হইয়া তোমায় বালীর সহিত সাক্ষাৎ কাঁরতে 
হইবে। তোমার জ্যেষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া যে পথে গিয়াছেন, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে। 
সগ্রীব! অঙঞ্জাঁকার পালন কর, বালীর অনুসরণ কারও না। তুমি আজও 
রামের বন্্রবৎ কঠিন শর শরাসন হইতে উন্মুন্ত দেখ নাই, তাঁন্নামিত্ত ইন্দ্িয়সুখে 
আসন্ত হইয়া তাঁহার কার্যের কথাও আর মনে কর না। 


পণ্চতিংশ সৰ্গ ৷৷ লক্ষ্মণ যেন স্বতেজে প্রদাঁগ্ত হইয়া এইরূপ কহিতোঁছলেন, 
ইত্যবসরে চন্দ্রাননা তারা কাঁহলেন, বীর! তুমি আর এ প্রকার কাহও না, 
কাঁপরাজ এইরূপ কঠোর কথার, বিশেষতঃ তোমার মুখ হইতে শুনিবার সম্পূর্ণ 
অযোগ্য। হান উগ্র কৃতঘন 'মথ্যাবাদশী ও শঠ নহেনু। রাম ইহার নিমিত্ত যে 
দুষ্কর কার্য কারয়াছেন, ইনি তাহা বিস্মরণ হন নেই বীরের অনুগ্রহে 


ইহার রাজ্য ও কণীর্ত, এবং তাঁহারই কৃ রুমা ও আমাকে লাভ 
করিয়াছেন । কিন্তু বালতে ক, সংগ্রব যাবং দ:ঃখভার বাঁহয়াছেন, 
এখন ভোগসুখে সুখী, এইজন্য যথাক ্র্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। দেখ, 
মহার্ধ বিশ্বামত সুরসান্দরী ঘ সনুরাগে আসন্ত হইয়া দশ বংসর 
কাল দিবসমান্র অনুমান ৷ সুতরাং তাদৃশ ধর্মশীলও যখন 






ভাগে ইহার সম্পূর্ণ তৃশ্তিলাভ হয় নাই, সুতরাং 
রাম ইহাকে ক্ষমা করুন। দেখ, যে জন্য এই বিলম্ব ঘটিতেছে, তুমি ইহার কারণ 
িছুই জানিতে না; সৃতরাং না জানিয়া, ইতর লোকের ন্যায় সহসা ক্রোধের 
বশীভূত হওয়া তোমার উচিত নহে। অসার পুরুষই বিচার না করিয়া ক্রোধ 
করে। এক্ষণে আম সঃগ্রীবের জন্য তোমায় প্রসন্ন কারতোছ, তুমি এই রাগরোষ 
হইতে ক্ষান্ত হও। সূগ্রীব রামের 'প্রয়োদ্দেশে রাজ্য ধন ধান্য পশু এবং রুমা 
ও আমাকেও ত্যাগ কাঁরতে পারেন। [তান রাবণকে বধ করিয়া, রামের হস্তে 
জানক অর্পণ কাঁরবেন। লঙকায় শত সহম্্র কোট ষটাব্রংশৎ সহস্র ও ষট্‌ত্রিংশৎ 
অযূত কামরূপী দবীর্ঘবার রাক্ষস আছে, উহাদিগকে বিনাশ না কাঁরলে রাবণ 
বধ করা সূকঠিন হইবে। রাবণের সৈনাসংখ্যা যে এইরূপ, কাঁপরাজ বালা 
তাহা জানিতেন। আম তাঁহার নিকট শনিয়াই এই প্রকার কালাম, কিন্তু এই 
সৈন্যের সমাবেশ যে কোন্‌ সূত্রে ঘটল, আমি তাহা জ্ঞাত নাহ ৷ যাহাই হউক, 
রাবণ ভাঁমপরাক্রম, কিন্তু রাশ অসহায়; সুতরাং সঃগ্রীবকে সমর-সহায় না 
করিলে রাবণকে সংহার করা তাঁহার পক্ষে দুচ্কর হইবে । এক্ষণে সঃগ্রীব বানর- 
সৈন্য সংগ্রহ কারবার জন্য চতুর্দকে প্রধান প্রধান দূত প্রেরণ কাঁরয়াছেন। এ 
সমস্ত বানর তোমাদিগকে সাহায্য কাঁরবে। উহারা যাবৎ না আসিতেছে, তাবৎ 
তান রামের কার্যাসাম্ধর জন্য নির্গত হইতেছেন না। সংগ্রব অগ্রে যেরুপ 
সংবাবস্থা কাঁরয়া দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, আজই সকলে 
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সপ্তান্ংশ পর্গ ৪৮১ 


উপস্থিত হইবে। এক্ষণে তুমি ক্রোধ পাঁরত্যাগ কর। সহস্র কোটি ভঙ্লৃক, শত 
কোটি গোলাশ্গুল এবং অন্যান্য অসংখ্য বানর অদ্যই তোমার কট গমন 
কাঁরবে। বীর! ক্রোধে তোমার নেত্র আরন্ত হইয়াছে, আজ আমরা সংগ্রীবের 
প্রাণনাশের আশঙ্কায় তোমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত কারতেও সাহসী 
হইতোছ না। 


ঘট্‌ত্রিংশ দর্গা। অনন্তর িনশত লক্ষ্মণ তারার এইরূপ সনসঞ্গত বচনে 
বাঁতক্লোধ হইলেন! তন্দর্শনে স্রাব মলদৃষিত বস্তবৎ ভয় দূর কাঁরয়া কণ্ঠের 
মনোন্মাদকর বিচিত্ত মাল্য ছিম্রীভন্ন কাঁরয়া ফোললেন। তাঁহার মদবেগ মন্দ'- 
ভূত হইয়া আসিল। 'তান লক্ষত্রণকে পূলাকত কাঁরয়া সাঁবনয়ে কাঁহতে 
লাগলেন, বীর! আমি রামের অনুকম্পায় অপহৃত রাজশ্র ও কীর্ত পুনরায় 
অধিকার কাঁরয়াছি। তান কার্ধগণে ভ্‌বনাবাদত; সেই দেব আমার যের্প 
উপকার করিয়াছেন, উহার আধাশক প্রাতশোধ করাও আমার পক্ষে সৃকাঠন। 





রাম ভবাদৃশ বিনীত ঈ আশ্রয় লাভ কাঁরয় সনাথ হইয়াছেন। তোমার 
প্রভাব আঁত বিচিত্র এবং দমনেও তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, সুতরাং 
তুমি কপিরাজ্যের উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি ভোগ কারবার সম্পূর্ণই উপযুস্ত। এক্ষণে 
বোধ হইতেছে, প্রতাপশীল রাম তোমার ভূজবলে আঁচরকালমধ্যেই দুরাত্মা 
রাবণকে সংহার কাঁরবেন। সেই বীরপ্ররূষ ধর্মশীল ও কৃতজ্ঞ, তুমি তাঁহার 
উদ্দেশে যেরূপ কাঁহলে, বালতে কি, তাহা তোমার সঞ্গতই হইতেছে। তান 
ও তুমি, এই দুই জন ব্যতাঁত, কোন্‌ বিচক্ষণ সমকক্ষকে এইরূপ কাঁহতে 
পারে? তুমি বলবীর্ধে রামের অনুরূপ, আমরা 'দৈববলেই বহাঁদনের জন্য 
তোমার তুলা সহায় পাইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে তুমি আবিলদ্বে আমার সাঁহত 
রামের নিকট চল; রাম জানকীর নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, তুমি গিয়া 
তাঁহাকে সান্বনা কর। তান প্রিয়াবিরহে শোকাকুল হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ 
কাঁরতোছলেন, তদ্দর্শনেই আমি তোমায় এইরূপ কঠোর কথা কাঁহলাম, এক্ষণে 
আমাকেও ক্ষমা কর। 


সপ্তত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর কাঁপরাজ পাখ্বস্ধ মহাবীর হনুমানকে কহিলেন, 
দেখ, হিমাচল, বিন্ধ্য, কৈলাস, ধবলাশখর মন্দর ও মহেন্দ্র পর্বতে যে-সকল 
বানর আছে. সমুদ্রের অপর পার, পশ্চিম দিক, উদয় ও অস্তাঁগাঁর, পদ্মাচল 


৩১ fl 
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ও অঞ্জনশৈলে যে-সমস্ত কঙ্জলবর্ণ কারবর তজস্বী বানর আছে, মহাশৈলের 
গুহা, সুমেরুপার্শর্ব, ধুম্রাচল, সুরম্য তাপসাশ্রম ও সুবাসিত অরণ্যে যে-সকল 
বার বাস কাঁরতেছে এবং যাহারা মহারুণ শৈলে মৈরের মধু পানপূরক কাল 
যাপন করিয়া থাকে, তুম শীঘ সেই সকল স্বর্ণকান্তি বানরকে সামদানাদ 
পায় দ্বারা আনয়ন করাও পূর্বে এই নিমিত্ত বহ্‌সংখ্য বেগবান দূত নিষুস্ত 
হইয়াছে, ইহা আমার আঁবদিত নাই. কিন্তু এক্ষণেও আবার তাহাদিগকে সত্বর 


লারবার জন্য অন্যান্য বানুরকে প্রেরণ কর। যাহারা ভোগাসন্ত ও দঈর্ঘসূত্রী, 
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অন্টারিংশ সৰ্গ ৪৮৩ 


তাহাদিগকে শীঘ্র আসিতে বল। যে-সকল দূত আমার আদেশে দশ দিবসের 
মধ্যে না উপস্থিত হইবে, সেই রাজশাসনদৃষক দুরাত্মারা আমার বধা। অতঃপর 
শত সহস্র কোট বানর আমার আনজ্ঞাক্রমে আবলম্বে নির্গত হউক। এ সকল 
ঘোরর্প মেঘবর্ণ শৈলসঙ্কাশ বানরগণে গগনতল আচ্ছন্ন হইয়া যাক। উহারা 
পর্যটনে সুপটু, এক্ষণে দ্রুত গমনে পৃথিবীর সমস্ত বানরকে আনয়ন করুক। 

অনন্তর হনুমান কাপরাজের এই কথা শুনিয়া চতুর্দিকে মহাবল বানর- 
দিগকে প্রেরণ কাঁরলেন। তখন এ সকল গগনচারী বানর, তৎক্ষণাৎ আকাশপথে 
যাত্রা কারল এবং বন, পর্বত, সাঁরং, সরোবর ও সাগরে গিয়া রামের জন্য বানর- 
গণকে প্রেরণ কারতে লাগিল। দগাঁদগন্তবাসী বানরেরা কৃতান্ততুল 
সম্্রীবের শাসনে শঙ্কিত হইয়া আসিতে আরম্ভ কাঁরল। অঞ্জন পর্বত হইতে 
‘তন কোটি, অস্তাচল হইতে দশ কোটি এবং কৈলাসাগার হইতে সহস্র কোট 
চাঁলল। যাহারা 1হমাচল আশ্রয়পূর্বক ফলমূলমারে দেহযারা নির্বাহ কাঁরয়া 


থাকে, সেই সমস্ত পিংহাবরুম সহস্র খর্ব পাঁরমাণে আসতে লাগল। বিন্ধয “ 


পর্বত হইতে ভাঁমর্‌প ভীমবল অঙ্গারবর্ণ সহস্র কোট বানর আগমন কারল। 
যাহারা ক্ষীরোদসাগরের তাঁর ও তমালবনে নারুকেল ফল ভক্ষণপূর্বক 
কালাতিপাত করে, এবং যাহারা নানা অরণ্য গহ্বর আশ্রয় কাঁরয়া আছে, 
সেই সমস্ত অসংখ্য বানরীসেনা যেন সূর্যকে কাঁরয়া উপস্থিত হইতে 
তাযাযল। এ সময় সা হিমালয়ে একটি বক্ষ দোৌখল। পূর্বে এ 
ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 
এ ৰ হইতে উৎপন্ন অমৃতবৎ সুস্বাদ, 
খ১্ধারলে এক মাস কাল পাঁরতৃপ্ত থাকা 
যায়। ফললোল্‌প বানরেরা ES প্রিয়সাধনার্থ সেই উৎকৃষ্ট ফলমু্‌ল, 
সকলই কারিয়া লইল। 






বিন লিড হান লারা বাদি হইয়া োহাকে 
ফলমূল উপহার প্রদানপূর্ক কাঁহল, রাজন! আমরা নানা নদী পর্বত ও 
কাননে পর্যটন কারয়াছি; এক্ষণে আপনার আদেশে পাঁথবীর সমস্ত বানর 
আগমন কারতেছে। 

তখন সঃগ্রীব যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া উপহার গ্রহণ করিলেন এবং এ 
সমস্ত কৃতকার্য দূতকে আঁভনন্দনপূর্বক বিদায় কয়া আপনাকে ও মহাবল 
রামকে কৃতার্থ জ্ঞান কারতে লাঁগলেন। 


অন্টাতিংশ সর্গ॥ অনন্তর মহাবীর লক্ষণ সগ্রণবের হর্ষোৎপাদনপূর্বক বনীত 
বচনে কাঁহলেন, কাঁপরাজ ! এক্ষণে যাঁদ তোমার আভপ্রায় হয় ত চল আমরা 
কাচ্কন্ধা হইতে নিক্কান্ত হই। 

তখন স্গ্রীব লক্ষণের এই সুমধুর বাক্যে একান্ত প্রীত হইয়া কাহলেন, 
বার! তোমার আজ্ঞা অবশ্যই আমার শিরোধার্ধ। ভালই, চল, এক্ষণে আমরা 
প্রস্থান কাঁর। এই বলিয়া তান তারা প্রভাতি রমণীগণকে গবসজনপূর্বক 
উচ্চৈঃদ্বরে ভৃতাগণকে আহ্বান কাঁরলেন। 

অনন্তর অন্তঃপুরসণ্ঠারে আধকৃত ভৃত্যেরা শশঘ্ধ আসিয়া সংগ্রীবের 
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নিকট কৃতাঞ্জালপুটে দণ্ডায়মান হইল। তখন নে্(ভটইান্তি সৃগ্রীব উহ্যাদগকে 






কহিলেন, পাঁরচারকগণ! তোমরা শীত আব 
কর। ভুতের প্রভ্‌র এইরূপ আদেশ পৃষ্টা তৎক্ষণাৎ এক সংদশ্য শিবিকা 
লকষরাতরক্ষণে তুমি উহাতে আরোহণ কর। 






কারঠঠ লাগল। সংগ্রীব রাজশ্রশ আঁধকার কাঁরয়াছেন, 
সুতরাং রাজার যোগ্য সমারোহসহকারে যাত্রা কাঁরলেন। বহুসংখ্য উপ্রস্বভাব 
বানর অস্ম্রধারণপূর্কক উদ্হাকে বেষ্টন কাঁরয়া চাঁলল। অদূরে রামের আশ্রম) 
বাহকেরা শাবকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন তেজস্বী সংগ্রীব 
লক্ষমণের সাহত যান হইতে অবতরণ কাঁরলেন এবং রামের নিকটস্থ হইয়া 
কৃতাঞ্জালপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। বানরেরাও বদ্ধাঞ্জলপুটে কমলকালিকাপূর্ণ 
সরোবরের শোভায় দাঁড়াইয়া রহিল। 

অনন্তর রাম এ বানরসৈন্য নিরীক্ষণ কাঁরয়া সুগ্রীবের প্রাত অত্যন্ত প্রত 
হইলেন। তৎংকালে কাঁপরাজ তাঁহার পদতলে নিপাতত আছেন, রাম তাঁহাকে 
উত্তোলনপূর্ধক বহুমান ও প্রণীতানবন্ধন গাঢ়তর আলিঙ্গন কাঁরলেন, কাহলেন, 
সখে! উপবেশন কর। সংগ্রণব নিরাসনে উপাবষ্ট হইলেন! তখন রাম কাঁহলেন, 
সথে! খান সতত কাল 'ব্ভাগ কাঁরয়া ধর্ম অর্থ ও কামের অনুবতরঁ হন, 
তিনিই রাজা । আর যে পামর ধর্ম ও অর্থ সংগ্রহে উদাসীন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন 
আপনার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সে বৃক্ষাগ্রে 1নাঁদ্ূত ব্যান্তর ন্যায় পাঁতিত 
হইলেই চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে! ফলতঃ যিনি শরুক্ষয় ও মিন্রবৃদ্ধি বিষয়ে 
অনুরাগী হইয়া প্রকৃত কালে ত্রিবর্গের ফলভোগ করেন, সেই রাজাই ধাঁম'ক 
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প্রবীর পাঁথবীর যাবতর্ণয় বানরকে লইয়া আঁসয়াছে। তাহারা এবং ভল্ল্‌ক 
ও গোলাঙ্গুলসকল স্ব-স্ব সৈন্যে পারবৃত হইয়া পথে বর্তমান। উহারা ঘোর- 
দর্শন ও কামর্পী, দেবতা ও গল্ধর্বগণের রসে উহাদিগের জল্ম হইয়াছে। 
উহারা নিবিড় বন ও দুর্গম স্থান সমস্তই অবগত আছে। বীর! এক্ষণে সেই 
সুমেরুচারী ও বিন্ধ্যপর্বতবাসী মেঘ ও শৈলসওকাশ যুথপাতিগণ অসংখ্য 
সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তোমার সমাভব্যাহারে যাইবে এবং রাক্ষসরাজ 
রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে আনয়ন করিবে। 


একোনচত্বারিংশ সর্গ॥ অনন্তর ধর্মপরায়ণ রাম আজ্ঞান্দুবতাঁ সংপ্রীবের 
এইরূপ সংগ্রামিক উদ্যোগ দেখিয়া হর্ষে প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় একান্ত 
পপ্রিয়দর্শন হইলেন এবং তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্খনপূর্ক কহিতে লাগলেন, 
সথে! দেবরাজ যে বৃচ্টি করেন, দিবাকর যে আকাশকে নিরন্ধকার করেন এবং 
চন্দ্র যে রশ্মিজ্রালে রজনীকে নির্মল করিয়া থাকেন, ইহা ত স্বাভাঁবক; তোমার 
তুল্য ধর্মশগল যে মিত্রের কোনরূপ প্রীতিকর কার্য কাঁরবেন, তাহাও বিস্ময়ের 
হইতেছে না। সখে! বুঝলাম, তুমি একান্ত প্রিয়ংবদ; আম তোমারই বাহু- 
বলে রাধণকে সমূলে উল্মূলিত কারব। তুমি আমার সুহৃদ ও মিত্র, এক্ষণে 
আমাকে সাহায্য করা তোমার উচতই হইতেছে। পূর্বকালে অনূহনাদ গার্বত 
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৪৮৬ কিচ্কিন্ধাকাণ্ড 


পলোমের সম্মাত লইয়া শচঁকে অপহরণ কাঁরয়াছল, কিন্তু ইন্দ্র উহাদিগকে 
বিনাশ কাঁরয়া শচীকে উদ্ধার করেন: সেইরূপ রাক্ষসাধম দূরাত্বা রাবণ আত্ম- 
বনাশার্থ জানকীকে অপহরণ কাঁরয়াছে, আমিও সৃশাণত শরে উহাকে 
বিনাশ কারয়া আঁবলম্বে জ্ঞানকীরে উদ্ধার করিব? 

অনন্তর সহসা আকাশে ধালজাল দ্ট হইল; উহার প্রভাবে সূর্যের 
প্রথর কিরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল, চতুর্দিক গাড়তর অন্ধকারে আকুল হইয়া 
উঠিল, এবং পাঁথবী শৈলকাননের সাহত কম্পিত হইতে লাগল। অদূরে 
অসংখ্য বানর সৈন্য; উহারা সমস্ত ভাঁবভাগ আবৃত কারয়া মেঘবৎ গভীর 
গজনিপূর্বক নদী পর্বত সমুদ্র ও বন হইতে আগমন কারতেছে। এ সকল 
সৈন্য তীক্ষবদন্ত ও মহাবলপরাক্রান্ত; উহারা তরুণ সূর্যের ন্যায় আরন্ধ, 
চন্দ্রের ন্যায় গৌর, এবং পদ্মকেশরবৎ পাঁত। 

ইতাবসরে মহাবীর শতবাঁল দশ সহস্র কোটি, ভীমবল সুষেণ বহন সহস্র 
কোট, তার সহস্র কোট, রন্তমূখ পাণ্ডুকান্তি ধাঁমান্‌ কেশরী বহু সহস্র 
কোটি, গোলাধ্পালরাজ গবাক্ষ সহস্র কোট, মহাবীর ধ্প দুই সহস্র কোটি, 
যুথখপতি পনস তিন কোটি, নাঁলাঞ্জনবর্ণ' মহাকায় হল দশ কোটি; কাণ্খন- 





লক্ষ প্রদান কাঁরতেছে এবং কেহ বা সিংহনাদ আরম্ভ কাঁরয়াছে। 

অনন্তর যেমন জলদজাল সূর্যের, তদ্রুপ এ সকল বানর সংগ্রশবের 
অভিমুখে চলিল এবং দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম কারয়া আত্মনিবেদন কাঁরতে 
লাগিল। তৎকালে কেহ কেহ নিকটস্থ হইয়া প্রত্যাগমন কাঁরল এবং অনেকেই 
কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রাহল। 

তখন রাজধর্মীবং সঃগ্রব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রামের নিকট যৃথপাঁতগণের 
পারচয় প্রদান কারলেন এবং উহাদিগকে ক্হলেন, যুথপাতিগণ! তোমরা এক্ষণে 
স্বেচ্ছানুসারে পর্বত, প্রস্রবণ ও বনে গিয়া সেনাঁনবেশ স্থাপন কর এবং 
তোমাদগের মধ্যে যাঁহারা সৈল্যতত্ত অবগত আছেন, তাঁহাঁদগকে লইয়া সৈন) 
নির্বাচনে প্রবৃত্ত হও। 


চত্বারংশ লর্গ॥ এইরূপে কপিরাজ সৈন্য সংগ্রহে কৃতকার্য হইয়া রামকে 
কাঁহলেন, সখে! যাহারা আমার অধিকারে বাস্তব্য কাঁরয়া থাকে, সেই সকল 
অপ্রাতহতগাঁত ইন্দ্রসদূশ বানর উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশে বাস কাঁরতেছে। 
উহারা দৈত্যদানববং ভীষণ ও ঘোরদর্শন; রণস্থলে উহাদের বলাবরূম 'বলক্ষণ 
প্রীথত আছে; উহারা অত্যন্ত পাঁরশ্রমী ও কার্যক্ষম; উহাঁদগের মধ্যে কেহ 
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পর্বতিবাসী, কেহ দ্বাঁপচারাী, কেহ কেহ বা অরণ্যে কালযাপন করিয়া থাকে। 
এঁ সকল বানর তোমারই কি্কর এবং আমার বশবতর্ঁ ও 1হতকর; উহাদগের 
শাসনে অসংখ্য মহাবল সৈন্য আছে। এক্ষণে তোমার সতকল্পসাধনে উহার। 
অবশ্যই সমর্থ হইবে। রাম! আধিক ক বালব, ইহা তোমারই বশতাপন্ন দৈন্য। 
জানকাঁর অন্বেষণ যাঁদও আগম বিস্মৃত হই নাই, তথাচ তোমার যেরূপ ইচ্ছা 
হয়, ইহাঁদগকে আজ্ঞা কর। 

তখন রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গনপূর্বক কাঁহলেন, সখে! আমার জানকী 
জশীবত আছেন ক না জান, এবং রাবণের বাসভূমি কোথায় তাহারও উদ্দেশ 
লও; পশ্চাং যথার্বীহত তোমারই সাহত তাহা করা যাইবে। দেখ, আমরা 
বানরাদগকে কোন বিষয়ে নিয়োগ কাঁরতে পারব না; তুমিই কার্ীনর্বাহের 
হেতু ও প্রভূ। অতএব যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তুমিই ইহাঁদগকে তাহার 
আদেশ কর। বীর! আমার 'কছুই তোমার অগোচর নাই। তুমি বিজ্ঞ ও 
৮০৪১৪১৪১০৮৪, 
বীর! তুম নগীতপরায়ণ তপন: এবং কর্তব্য নিয়েও তোমার .নৈগণে 


আছে । এক্ষণে তুমি তেজম্বণ সহস্র বানরে পর্বাদকে যাতনা কর, 
এরং তন্তত্য পর্বত, নদী, দুর্গ, ও বনে জানকী ও রাবণের 
চা , যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, 
সাির্মল শোণ, সশৈলকাননা মহ ও কৃহেট প্রভাত নদ নদশ, এবং কাঁলন্দ- 








মগধ, মহাগ্রাম, পণ্ড, অঙ্গাদেশ, 
বর্ম অন্বেষণ কর। সামদাদ্রক দ্বীপ, শৈল, 
যে-সকল জীবের কর্ণ ওষ্ঠ পর্যন্ত ও 
বচ্দের ন্যায় বিস্তৃত, এবং বং কঠিন ও কৃষ্ণ; যে-সকল জাতি একপদ 
কার্ট থাকে, এবং বাহাদের বংশ আঁবনাশশ, তোমরা 
তাহাদিগের মধ্যে গিয়া সীতাকে অন:সন্ধান কর। প্‌রুষাশণী রাক্ষসসমাজে 
যাও। যাহাদিগের কেশ সূতীক্ষম এবং বর্ণ পিঙ্গল. যাহারা অপক্ধ মৎস্য 
আহার কাঁরয়া থাকে, সেই সকল দ্বীপবাসী প্রয়দর্শন িরাতের মধ্যে প্রবেশ 
কর! যে-সমস্ত জাতির আকৃতি ব্যাঘ্র ও মনুষ্যের ন্যায়, যাহারা শৈলশঙ্গ 
অবলম্বনপূর্বক সণ্তরণ করে, এবং যাহারা কখন প্লুতগাঁত কখন বা ভেলা- 
যোগে গমনাগমন করিয়া থাকে, তোমরা সেই সকল ঘোরদর্শন অন্তজলচর 
জীবের আলয় অনুসন্ধান কর। সপ্তরাজ্যে বিভন্ত যবদ্বশপ, স্বর্ণকারবহুল 
স্বর্ণদ্বীপ ও রোৌপ্যদ্বীপে যাও। যবদ্বীপের পরই শিশরপর্বত, উহার শৃঙ্গ 
গগনস্পশীর, তথায় দেব দানবগণ নিরন্তর বাস কারিতেছেন। তোমরা এ সকল 
দ্বীপের 'গারিদুর্গ, প্রস্রবণ ও বন যত্রপূর্বক অনুসন্ধান কারও । পরে সমদ্র- 
পারেই সিদ্ধচারণশোভিত শোণ নদ। উহা খরবেগে রন্তবর্ণ প্রবাহভার বাহতেছে। 
তোমরা এ নদের রমণীয় তীর্থ ও বিচিত্র বনে জানকী ও রাবণের অন্বেষণ 
কারও । অদূরে সাগরানইসৃত নদী, কন্দরশোভিত পর্বত, ভাঁষণ উপবন, ধন 
ও সমদুদ্রের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জ দৃষ্ট হইয়া থাকে! তোমরা গিয়া এ সকল 
স্থান পর্যটন কর। 
পরে মহারোদ্র ইক্ষু সমূদ্রু; তথায় মহাকায় অসুরগণ বহুকাল বুভুক্ষিত 
আছে, উহারা ব্রহ্মার আদেশে প্রাতনিয়ত ছায়া গ্রহণপূর্বক প্রাণগণকে ভক্ষণ 
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করিয়া থাকে। এ সমুদ্র মেঘের ন্যায় নাঁলবর্ণ, উহা বায়ৃবেগে ক্ষাীভিত হইয়া 
তরঙ্গ বদ্তারপূর্বক নিরন্তর গর্জন কারতেছে। উহার মধ্যে প্রকান্ড উরগসকল 
দৃম্টগোচর হয়। তোমরা কোন সুযোগে এ ইক্ষুসমুদ্র পার হইয়া ভীষণ 
লোহিত সাগরে যাইও । উহার জল রস্তবর্ণ, তথায় একাঁট বৃহৎ শাল্মলশী বক্ষ 
আছে। অদূরে [বহগরাজ গরুড়ের কৈলাসশত্র রত্রখাঁচত গৃহ, দেবাশজ্পী 
বিশ্বকর্মা বহুপ্রযত্রে উহা নির্মাণ কাঁরয়াছেন। এ স্থানে মন্দেহ নামক িকউ- 
দর্শন পর্বতপ্রমাণ রাক্ষমগণ শৈলশঙ্গ অবলম্বনপূর্বক অধোমুখে লম্বমান 
আছে। উহারা সূর্যোদয়ে সন্তপ্ত ও ব্রহ্মতেজে বিনষ্ট হইয়া সমদ্রে নপাতিত 
হয়, এবং পদনর্বার জশীবিত হইয়া পূর্ববৎ শৈলশঞ্গে লাম্বত হইয়া থাকে। 

পরে ক্ষীরোদ সমুদ্র; উহা শরংকালীন মেঘের ন্যায় খ্বেতবর্ণ। তরষ্গ- 
ভঙ্গা যেন উহার বক্ষে মস্তাহারের শোভা বস্তার কারতেছে। তথায় ধাষভ 
নামে একাট ধবল পর্বত আছে। এ পর্বতে পঘ্পবহনল নানাবিধ বৃক্ষ এবং 
সুদর্শন নামে এক সরোবর দস্ট হইয়া থাকে। সরোবর মধ্যে স্বর্ণকেশররাজত 
উজ্জল রজতপপ্ম প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, রাজহংসগণ নিরন্তর বিচরণ কাঁরতেছে, 
এবং দেবতা, যক্ষ, চারণ, কিন্নর ও অপ্‌সরোগণ ,িহারার্থ হুষ্টমনে সতত 





এদের পদ্মপতের লা নতি পর্বতের পিখরদেশে' তাঁহারই কস 
বোঁদর উপর এক স্বর্ণময় ন্িশরস্ক তালব্ক্ষ দৌখতে পাওয়া যায়। সুররাজ 
ইন্দ্র পূর্বাদকেই উহা নির্মাণ কাঁরয়াছলেন। 

পরে স্বর্ণময় শ্রীমান্‌ উদয় পর্বত; উহার বহসংখ্য শৃঙ্গ মূলদেশ হইতে 
শতযোজন উঁদ্খত হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ কাঁরতেছে। উহাতে কুস মত স্বর্ণের 
কা্ণকার, এবং উজ্জ্বল শাল তাল ও তমাল বৃক্ষসকল 'নরীক্ষিত হইয়া থাকে। 
তথায় সৌমনা নামক স্বর্ণময় একাঁট শৃঙ্গ আছে; উহা এক যোজন বস্তৃত ও 
দশ যোজন উন্নত। পূর্বে পরুষোত্তম বিষ্ণু ন্িলোকা-আক্রমণকালে এ শ্‌ঙ্গে 
এক পদ এবং সমেরুীশখরে দ্বিতীয় পদ অর্পণ কাঁরয়াছলেন। সূর্য সত্যযুগে 
উত্তর দিক দিয়া উহাতে আরোহণ কাঁরলে জন্বুদ্বীপে দস্ট হইতেন। তথায় 
বৈখানস ও বালাখল্য প্রভাত তেজঃপুঞ্জকলেবর খাঁধসকল বাস কারয়া আছেন। 
প্রাণগণ উহার প্রভাবে আলোক এবং দৃশ্য পদার্থ লাভ কাঁরয়া থাকে। উহার 
দূরে সুদর্শন ম্বীপ। পূর্বসন্ধ্যা এ স্বর্ণ পর্বত ও সূর্যের জ্যোতিতে প্রাতাঁদন 
লোহিত রাগ ধারণ করেন। উদয়াচল ভুবনতল প্রকাশের এবং . পৃথিবীতে 
গতায়াতের পূর্ব প্রথম দ্বার, এই জন্য এ দিকের নাম পূর্ব দিক হইয়াছে। 
বানরগণ! তোমরা এঁ পর্বতের পৃষ্ঠ, প্রন্রবণ, বন ও গূহাতে জানকী ও রাবণকে 
অনুসন্ধান করিও। উহার পর জীব আর যাইতে পারে না। সেই স্থান 
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'অন্ধকারাচ্ছন্ন অসম ও অদৃশ্য, তথায় কেবল দিগন্তের আধিম্ঠান্তী দেবতা 
বিরাজ কারতেছেন। আমরা উদয়াগরির পর আর কিছুই জানি না। এক্ষণে 
আমি যে-সমস্ত নদ নদী ও শৈলের উল্লেখ কারলাম, এবং যে-সকল আনাদর্ট 
রাহল, তোমরা সর্বত্রই গমন কারও, এক মাস পূর্ণ হইলে আঁসও নচেং 
বধদণ্ড বাঁহতে হইবে। বানরগণ! যাও এবং কার্যাসাদ্ধ কাঁরয়া শীঘ্র আইস। 


ঠপতামহপুত্, জাম্ববান, সহোত্র, শরার, শরগু ষ্, গবাক্ষ, শরভ, সুষেণ, 
বৃষভ, মৈন্দ, দ্বাবধ, গন্ধমাদন, উত্কামু গ্গয প্রভাতি সুনপাযণ বীর- 
গণকে পাঁথবীর দক্ষিণে নিয়োগ কারলেমউর্ধং বৃহদ্বল ও কুমার অজ্াদকে 
কাঁ নিত্য দুর্গম প্রদেশসমস্ত কাঁহতে 
লাঁগলেন। দেখ, তোমরা অপ্ঠেঞরুলতাজটিল সহত্রশূঙ্গ বন্ধ, এবং 
ও কুষবেণী দর্শন কারবে। পরে 
মেখল, উৎকল, 'বিদর্ভ, মত জা ও কৌশিক দেশ এবং খাণ্টক, মাহষক, 
গ্রে যাইবে । অনন্তর দণ্ডকারণ্য; তোমরা তথায় 
গিয়া পর্বত নদী ও গন অনুসন্ধান কারও । পরে আম্প, পৃণ্ড, চেল 
ও কেরল দেশ। অদূরেই মলয়াগার; এঁ পর্বতের শৃঙ্গ ধাতৃরাঞ্জিত ও সৃরম্য; 
তথায় পৃষ্পিত কানন, উৎকৃষ্ট চন্দনবন এবং স্চ্ছসাললা কাবেরী আছে। 
ওঁ নদীতে অপৃসরাসকল নিরন্তর বহার করিতেছে । তোমরা মলয়পর্বতে 
তেজঃপৃঞ্জদেহ মহার্ষ অগস্তোর সাঁহত সাক্ষাৎ কয়া স্তাতিবাদে উহাকে 
প্রসন্ন কাঁরও এবং উদ্হার অনুমাত গ্রহণপূর্বক নব্ুকুম্ভীরপার্ণ তাম্ুপণ+ পার 
হইও। এ স্রোতস্বতা চন্দনবনে প্রচ্ছন্ন হইয়া, ফুবতাঁ যেমন নায়কের, সেইরূপ 
সাগরের অভিমুখে যাইতেছে। 
পরে পাণ্ডাদেশ, তোমরা গিয়া উহার মন্তামাঁণমা্ডিত পূরদ্বারস্থ স্ধর্ণ- 
কবাট দোঁখও। পাণ্ড্যদেশের পরই সমুদ্র: মহার্ধ অগস্ত্য পারাপারের জন্য 
উহার মধাস্থলে মহেন্দ্র পর্বতকে স্থাপন কারয়াছেন। এ পর্বত স্বর্ণময় ও 
সুদৃশ্য, বৃক্ষ ও লতা পূষ্পশ্রী বিস্তারপূর্বক উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন 
কাঁরতেছে। এ পর্বতের এক পার্শ্ব সমুদ্রের অন্তর্গত । দেবার্ধ, যক্ষ, অপ্‌সরা, 
সিদ্ধ ও চারণগণ উহার ইতস্ততঃ নিরন্তর সণ্টরণ করিতেছেন এবং প্রাত পর্বে 
সুররাজ ইন্দ্র তথায় আগমন কাঁরিয়া থাকেন। 
সম্দদ্রের পরপারে একাঁট দ্বীপ দেখা যায়। উহা শত যোজন বিস্তৃত ও 
স্বর্ণপ্রভায় রাঁঞ্জত, মনৃষ্যেরা তথায় গমন কাঁরতে পারে না। এ দ্বীপই ইন্দ্র 


একত্বারিংশ সর্গ॥ অনন্তর সংগ্রীব মহাবীর SS আগ্নপত্, হনুমান, 
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৪৯০ কাচ্িম্থাকাণ্ড 


প্রভাব দ:রাত্মা রাবণের বাসস্থান। দেখ, সমদদ্রমধ্যে অস্গারকা নাম্ন এক 
রাক্ষস আছে। সে জাবজন্তুগণকে ছায়াষোগে আকর্ষণপর্বেক ভক্ষণ করিয়া 
থাকে। তোমরা গিয়া এ দ্বীপের গৃষ্ত প্রদেশসকল নিঃসংশয়ে অন্বেষণ কারও। 
শত যোজন দক্ষিণ সমুদ্রে পাঁঞ্পতক নামে একাঁটি পর্বত আছে। উহা 
উজ্জ্বল সিদ্ধচারণপূর্ণ ও সুরম্য। এ পর্বতের বিশাল শৃ্‌ঙ্গসকল আকাশ 
স্পর্শ কারতেছে। তল্মধ্যে সূর্যদের যে শৃঙ্গ আশ্রয় কাঁরয়া থাকেন, খল কৃতঘণ 
ও নাস্তিকেরা তাহা দেখতে পায় না। তোমরা এ পর্বতকে প্রণাম করিয়া 
উহার সর্বত্র সীতাকে অন্বেষণ করিও। পরে সূর্যবান্‌ পর্বত; উহার বক্তার 
চতুর্দশ যোজন হইবে। তোমরা দুর্গম পথ অবলম্বনপূর্বক এ পর্বত আতক্রম 
করিও। উহার পর বৈদ্যতাঁগার। এওঁ সুন্দর শৈলে বৃক্ষশ্রেণ সকল প্রকার 
ফলপূল্প প্রসব কারতেছে। তোমরা তথায় উৎকৃষ্ট ফলমূল ভক্ষণ ও উচ্ছিষ্ট 
মধুপান করিয়া গমন কারও । পরে নেতমনের তৃপ্তিকর কুঞ্জরাচল, বিশ্বকর্মা 
উহাতে ভগবান্‌ অগস্তোর বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। উহা এক যোজন 
(১: এবং স্বর্ণময় ও ররখাঁচত। এ পর্বতে ভোগবতী 
লাম্নী পল্লগণের এক পুরী আছে। তীশক্ষদংঘ্র মহাবষ ভশষণ ভুজগেরা 

উহা সতত রক্ষা কাঁরতেছে। উহার রাজপ' স্ত, তথায় নাগরাজ 
বাস্মীক বাস কাঁরয়া থাকেন। তোমরা এ দু প্রবেশ কারয়া উহার 








লা দে কহ টি রিপন হইয়া বারা 
হাকে জিজ্ঞাসা কারও না। রোহিত নামে 


চত্ গন্ধর্বপাঁত বাস কারযা থাকেন। খষভ 

র তুর্বিসান, তাহা দ'ঁগ্ত দেহ প্‌ণ্যাত্মাঁদগেরই বাসপথান! 
কাঁপপ্রবীর! ইহার পর যমের রাজধানশ, অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ িতৃলোক, তথায় 
জশব যাইতে পারে না। এক্ষণে আমি যে-সমস্ত দেশ নির্দেশ কাঁরয়া দিলাম এবং 
গতিপ্রসঙ্গে আর যাহা কছ্‌ দৃষ্ট হইবে, তোমরা সেই সকল স্থানে গিয়া 
সাঁতার উদ্দেশ লইয়া আইস। দেখ, যে ব্যান্ত এক মাস মধ্যে আসিয়া, আমি 
জানকশীরে দোখিয়াছি, আমায় এই কথা শুনাইতে পারিবে, সে আমারই তুল্য 
অতুল এশবর্য পাইয়া ভোগস্দখে সুখী হইবে; আম তাহাকে প্রাণাধক বোধ 
কারব এবং সে বারংবার অপরাধ কাঁরলেও চিরাদন আমার বন্ধু থাঁকবে। 
বানরগণ! তোমাদের বলবীর্য অপরিচ্ছি, তোমরা সতবংশোংপন্ন ও গুণবান্‌, 
এক্ষণে যাহাতে রাজনন্দিনী সীতার উদ্দেশ পাওয়া যায়, তোমরা গ্গিরা তাহাই কর। 


স্বিচস্বারিংশ সর্গ॥ অনন্তর কাঁপরাজ ভাঁমবল মেঘবর্ণ শ্বশুর সুষেণের 
সাল্নহিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রাণপাতপূর্বক কৃতাঞ্জলপুটে জ্ঞানকীর 
অন্বেষণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। পরে বীরবোষ্টত ইন্দ্প্রভাব ও গরুড়কান্তি 
ধীমান অর্টিম্মানকে এবং আর্টমাল্য ও মারাচাঁদগকে কাঁহলেন, বানরগণ ! 
তোমরা এক্ষণে সূষেণের সাঁহত দুই লক্ষ সৈন্য সমাভব্যাহারে লইয়া পশ্চিম 
দিকে যাত্রা কর, এবং সৌরাম্ট্, বাহনীক ও চন্দ্রচত্র প্রভূতি সূসমূদ্ধ জনপদ, 
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{ন্ৰচত্বারংশ সর্গ ৪৯১ 
বিশাল পুর, পূল্নাগবকুলবহুল উদ্দালকসওকুল কুক্ষিদেশ ও কেতক বনে গিয়া 
জানকীর অনুসন্ধান কর। স্লিগ্ধসাললা পশ্চিমবাহিনী নদ, তপোবন, অরণ্য, 
মরুভূমি, অত্যুচ্চ শীতল শলা ও 'গরিদুর্গে যাও। অদুরেই পশ্চিম সমুদ্র, 
উহার জলরাশি মি ও নব্ুকুম্ভীর প্রভাতি জলজন্তুগণে নিরন্তর আকুল 
হইতেছে। তোমাদের সৈন্য এ সমুদ্রে গিয়া কেতকী তমাল ও নারিকেল বনে 
বিহার কাঁরবে। উহার তীরে পর্বত ও বন আছে, তোমরা তথায় জানকী ও 
রাবণকে অন্বেষণ কারও । পরে মূরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী ও অঞ্গলেপা 
পরী এবং আলাখতাখা বন। অদূরে িম্ধ্ম সাগরের সঙ্গম দচ্ট হইবে, তথায় 
বৃক্ষরহল শতশ্‌্গ চল্্রাগার; উহার প্রস্থদেশে সিংহ নামক এক প্রকার পক্ষী 
আছে। উহারা তিমি মংস্য ও হস্তী লইয়া নীড়ে আরোহণ করে। এ সজল- 
পর্বতপ্রস্থে গর্বিত মাতঞ্চোরা তৃপ্ত হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে নিরন্তর বিচরণ 
কারিতেছে। তোমরা এ চন্দ্রাগারর অত্যুচ্ধ স্বর্ণশৃঙ্গ ও সিংহের নীড়সকল 
অনুসন্ধান কারও। 

এঁ সমদদ্রেই পারিষান্ত পর্বত! উহার স্বর্ণময় শৃঙ্গ শতযোজন উচ্চ এবং 
নিতান্তই দর্নিরীক্ষ্য। তথায় জহলন্ত আগ্নতুল্য ঘোরুর 
বাস কারতেছে। তোমরা উহাঁদিগের নিকট রত 
গন্ধ; কে EN কাঁপম্বভাবে সণ্যরণ কাঁরলে 
উহাঁদগের হইতে অণুমাতও ভয় উপাস্থিন ই 














রহিয়াছে; তোমরা গিয়া ও টাল রান জি 

মঠ্ত্টকরিলে চক্রবান্‌ নামে আর একটি পর্বত দম্ট 
লি অরয্ন্ত এক চকু নির্মাণ কারয়াছিলেন। প্রুষ- 
প্রধান বিষ্ণু পণ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দুই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে 
এক শঙ্খ ও এঁ চক্র আহরণ করেন। চক্রবান পর্বতের শৃঙ্গ অত্যন্ত রমণায় 
এবং গূহাসকল আঁত বিশাল; তোমরা তথায় গিয়া জানকী ও রাবণের অন্বেষণ 
কারও । পরে বরাহ পর্বত, উহা চতুঃযাম্ট যোজন বিচ্তৃত। এঁ পথানে প্রাগ্‌- 
জ্যোতিষ নগরী; নরক নামে কোন দুষ্টমৃতি দানব তথায় বাস কাঁরয়া থাকো 
পরে সৌবর্ণ পর্বত, উহাতে প্রত্রবণ অজস্র ধারে বাহতেছে, এবং সিংহ, ব্যান, 
হস্তী ও বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ একান্ত গার্বত হইয়া নিরন্তর গর্জন 
কারতেছে। সৌবর্ণের অপর নাম মেঘ: পূর্বে সূরগণ এ পর্বতে শ্রীমান্‌ ইন্দ্রকে 
আঁভিষেক কাঁরয়াছিলেন। এক্ষণে তান উহার রক্ষক। এ পর্বত আঁতক্কম 
কাঁরলে ষ্টি সহস্র শৈল দুষ্ট হইয়া থাকে। এ সমস্ত শৈলের বর্ণ প্রাতঃ.. 
সুর্যের ন্যায় অরুণ; তথায় স্বর্ণের বৃক্ষসকল ফলপুষ্পে পূর্ণ আছে। এ ষাঁষ্ট 
সহল্লের মধ্যে সূমেরুই সবশ্রেম্ঠ। পূর্বে সূ্যদেব প্রসন্ন হইয়া এ পর্বতকে 
এইরূপ বর 'দয়াছিলেন, সূমেরু! যে পদার্থ তোমাকে আশ্রয় কারবে, আমার 
প্রসাদে তাহা অহার্নীশ স্বর্ণ হইয়া থাঁকবে। যে-সমস্ত দেবতা ও গন্ধ 
তোমাতে বাস কাঁরবেন, তাঁহারা স্বর্ণপ্রভ ও আমার ভক্ত হইবেন। বিশবদেব, 
বস; ও মরুদ্শপ এ পর্বতে সন্ধ্যার সময় সূর্যের উপাসনা কাঁরয়া থাকেন। 
পরে সূর্ঘ জাবলোকের অদৃশ্য হইয়া অস্তাচলে আরোহণ করেন। এ দুই 
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পর্বতের বাবধান দশ সহস্র যোজন হইবে; কিন্তু তান এই দূরপথ অর্ধ 
মুহূর্তে যান। সুমেরূর শিখরদেশে বরুণের সৌধধবল দিব্য এক আলয় 
আছে; বিশ্বকর্মা উহা নির্মাণ কাঁরয়াছেন। তথায় বিস্তর প্রাসাদ ও অনেক 
বক্ষ, পাক্ষিগণ নিরন্তর কোলাহল কাঁরতেছে। এ দুই পর্বতের অন্তরালে বৃহৎ 
এক তাল বৃক্ষ আছে। উহা দশ মস্তকে শোভিত বোঁদমন্ডিত ও স্বর্ণময়। 
সমেরূতে ধর্মজ্ঞ তপঃপরায়ণ মহার্ষ মেরুসাবার্ণ বাস কাঁরতেছেন। তাঁহার 
তেজ সূর্যের ন্যায় এবং প্রভাব ব্রহ্মার ন্যায়। তোমরা উদ্হাকে দণ্ডবং প্রণাম 
কাঁরয়া জানকীর কথা জিজ্ঞাসও। সূর্য সুমেরু পর্য্ত বিচরণ কাঁরয়া অস্তে 
যান। অস্তাচলের পর আর যাইবার নাই; এঁ স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম, 
আমরা উহার কিছুই জানি না। বানরগণ! এক্ষণে আম যতদূর নির্দেশ কারয়া 
দিলাম, তোমরা সেই পর্যন্ত যাও, মাস পূর্ণ হইলেই আঁসও, বিলচ্বে বধদণ্ড 
বাঁহতে হইবে । দেখ, বীর সুষেণ তোমাঁদগের সাহত গমন করবেন, তোমরা 
ইহার আদেশ অপহেলা কারও না। ইনি আমার গূরু ও শ্বশুর, তোমরা 
যদিও বুদ্ধিমান, কিন্তু সকল বিষয়ে ই“হাকেই প্রমাণ করিয়া পশ্চিম দিক 
অনুসন্ধান কর। রামের প্রত্যুপকারে কৃতার্থ হইব, ইহাই আমার উদ্দেশ্য 
তোমরা এই বিষয়ে প্রসংগতঃ যাহা ভাল হয়, দেশ কুট বিয়া তাহাই কারও। 









তিচত্বারংশ লর্গ॥ অনন্তর সুগ্রীব আবীর 
মহাবল শতবলকে কাঁহলেন, এই সর্ব 
মান্তিত্বে গ্রহণ কর এবং আত্মানুব 
০৬৬/৬৪৩-১২, রামের: কারা সপাদন করা. আমার লক্। 
ইহা দ্বারা আমি রস কৃতার্থ হইব। রাম যথার্থই আমার হিতসাধন 
কাৱযাছেন, পাতা {রি প্রত্যুপকার কাঁরতে পার, তবেই জীবন সফল 
তাত তা: 
তাহার কার্যে সাহায্য কারলেও জন্ম সার্থক হয়। বীরগণ! তোমরা সতত 
আমার শ্রেয় প্রার্থনা করিয়া থাক, এক্ষণে এই শুভবাদ্ধি আশ্ররপূর্বক জানকণর 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। রাম সকলের মাননীয়, হীন আমাঁদগকে যথেষ্টই 
স্নেহ করেন, তোমরা ইহার কার্যাসাম্ধ বিষয়ে উদাসীন হইও না। অতঃপর 
স্ব-স্ব বুদ্ধি ও বিক্ৰম প্রকাশপূর্বক উত্তর দিকে নদ নদী ও দুর্গ অনুসল্ধান 
কর। প্রস্থল, ভরত, দাক্ষণ কুরু ও মদ্রক দেশ এবং শ্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, 
কাম্বোজ, যবন ও বরদ রাজ্যে যাও। পরে 'হমালয়ে গিয়া লোষ্ল, পদ্মক ও 
দেবদারু বন অন্বেষণ করিও । 

অনন্তর সোমাশ্রম, তথায় দেবতা ও গ্রন্ধর্কেরা বাস কাঁরতেছেন। অদূরে 
কাল নামে একাঁট স্বর্ণের আকর উচ্চাশখর পর্বত দৃষ্ট হইবে। তোমরা উহার 
গণ্ডশৈল ও গূহাসকল অন্বেষণ করিও। পরে সুদর্শন পর্বত, উহার পর 
দেবসখা শৈল। এ পর্বত বৃক্ষে পূর্ণ ও পাক্ষসমূহে সমাকীর্ণ। তোমরা উহার 
কাণ্চন বন, নির্ঝর ও গহায় গমন করিও? 

পরে একাঁটি 'বস্তপর্ণ শূন্য স্থান পাইবে! উহা চতুর্দকে শত যোজন, 
তথায় নদী পর্বত ও বৃক্ষ নাই এবং কোন প্রকার প্রাণীও দৃষ্ট হয় না। তোমরা 
সেই ভীষণ প্রদেশ শীঘ্র আঁতক্রম কারয়া শুদ্রকান্তি কৈলাসে যাইও । তথায় 
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ধনাধিপাতি কুবেরের এক সূরম্য প্রাসাদ আছে। উহা শবশ্বকর্মার 'নার্মত 
পাণ্ডুবর্ণ ও স্বর্ণখাঁচিত। এ পর্বতে একাঁট সরোজ-শোভিত সরোবর আছে। 
উহাতে অপ্‌সরোগণ বিহার করিতেছে, হংস সারস প্রভূতি জলাবহঞ্গেরা 
বিচরণ কারতেছে এবং সর্বলোকপৃঁজত কুবের গৃহ্যকগণের সাঁহত ক্রাঁড়া 
করিয়া থাকেন। তোমরা ওঁ কৈলাসের গণ্ডশৈল ও গৃহাসকল অন্বেষণ করিও। 

পরে ক্রৌণ্পর্বত। উহার রম্ধদেশ নিতান্ত দুগ্গম। তোমরা সাবধানে 
তন্মধ্যে প্রবেশ কারও ৷ তথায় সূর্যকান্তি দেবরূপশ মহার্ধগণ দেবগণের প্রার্থনা- 
ক্রমে বাস কাঁরয়া আছেন। উহার পর মানস পর্বত। পূর্বে এ স্থানে অনঙ্গদেব 
তপস্যা কারয়াছলেন। তথায় বৃক্ষ নাই এবং দেবতা, রাক্ষস প্রভৃতি প্রাণগণও 
গমন কাঁরতে পারে না। 

পরে মৈনাক পর্বত। উহাতে ময় দানরের্([3)ক 
স্বয়ং এ প্রাসাদ নির্মাণ কাররাছেন। উন্মুর(৬টতস্ততঃ তুরঙ্গবদনা স্মীদগের 
এ/ঘ্ধিউঠ আতক্রমপনর্কক সদ্ধাশ্রমে গমন 


আলয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা 
সংবাদ জিজ্ঞাসও। এ আহহ খাঁষগণের স্বর্ণসরোজপূর্ণ একটি 
নি হংসেরা বিচরণ কাঁরতেছে এবং কুবেরবাহন 

ক্/রিণী সমাভব্যাহারে পর্যটন কাঁরয়া থাকে। 

পরে একটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। এ স্থানে চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্র নাই এবং মেঘও 
দস্ট হয় না। উহা সততই নিস্তব্ধ আছে। তথায় তপঃসিচ্ধ দেবককপ মহার্ধ- 
গণ বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন। উ“হাঁদগের দেহপ্রভা সূ্যজ্যোতিবং 
প্রদী্ত, তদ্ছারা ও প্রদেশ আলোকিত হইতেছে। উহার পর শৈলোদা নদ, 
এঁ নদীর উভয় তীরে কাঁচকবংশ উৎপন্ন হইয়াছে । সিদ্ধগণ তাহা ধারণপূর্বক 
পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। 

অনন্তর উত্তর কুরু। উহা কৃতপণ্যাদগের বাসস্থান; তথায় বহুসংখ্য নদ 
ও উৎকৃষ্ট সরোবর আছে! এ সকল নদী ও সরোবরে স্বর্ণের রন্তোৎপল এবং 
নীল বৈদূর্যের পর দৃষ্ট হয়। তারে 'বম্বাকার ম্স্তাফল এবং মহাম্‌ল্য মাঁণ 
ও স্বর্ণ। তথাকার দীর্ঘ কাসকল রন্তবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে । উহার ইতস্ততঃ 
রত্নপর্বত এবং নানাপ্রকার বৃক্ষ আছে। এঁ সমস্ত বৃক্ষের গন্ধ রস ও স্পর্শ 
উৎকৃষ্ট, ফল পূষ্প সততই জন্মে এবং শাখা-প্রশাখায় কলকণ্ঠ পক্ষী আছে। 
বৃক্ষ হইতে বিচিত্র বস্ত, মুক্তাখাঁচত বৈদূর্যজড়ত স্ঘবপৃরূষের যোগ্য সর্বকাল- 
সহখসেব্য অলঙ্কার, আস্তরণশোভনী শয্যা. মনোহর মাল্য, তৃঁপ্তিকর অন্নপান 
এবং সুর্প্য গুণবতী যুবতীসকল উৎপন্ন হইতেছে। তথায় উজ্জবলদেহ সিদ্ধ, 
গন্ধৰ্ব, বিদ্যাধর, ও িন্নর আছে। উহারা পূণ্যবান ও ভোগাসন্ত, রমণীগণের 
সহিত সততই ক্রীড়া করিতেছে । এ স্থানে প্রীতিকর গীতবাদ্য ও হাসের 
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কোলাহল শ্রীতগোচর হইয়া থাকে। তথায় সকলেই হ্‌স্ট এবং তথায় িয়তই 
নানাপ্রকার মনোহর ভাব দুষ্ট হইতেছে। 

অনন্তর উত্তর সমদদ্র। উহার মধ্যে স্বর্ণময় সোমগিরি আছে! সেই স্থানে 
সষোদয় না হইলেও সোমাগার সমস্ত আলোকিত কাঁরতেছে। তদ্দ্চ্টে 
বোধ হয়, যেন এ প্রদেশ সূযশ্রীশনম্য নহে। তথায় বিশ্বব্যাপী দেবপ্রধান 
ভগবান শম্ভু ব্রণািগণে পাঁরবৃত হইয়া বিরাজ কারতেছেন। তান রুদ্রমূতিণ 
ও বিশ্বভাবন। তোমরা উত্তর কুরু আঁতক্রমপূর্বক আর যাইও না। সোমাগার 
সুরগণেরও অগম্য! উহাতে কেহই গমন কাঁরিতে পারে না। তোমরা দূর হইতে 
উহা দর্শন কাঁরয়া শাঁঘ আসিও। উহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম স্থান; 
আমরা তাহার কিছুই জান না। বানরণণ। এক্ষণে যে-সমস্ত দেশ নির্দেশ করা 
গেল এবং যতগলি আনাদণ্ট রাহল, তোমরা সর্বত্রই যাইও। সীতার উদ্দেশ 
কাঁরতে পারলে রামের এবং আমার সাঁবশেষ প্রশীতর হইবে । বাঁলতে কি, 
আমি তোমাদিগকে সপরিবারে পরম সমাদরে রাখব এবং তোমরাও অন্যের 
আশ্রয় লইয়া প্রিয়তমার সাহত নিজ্কপ্টকে পাথবীতে পর্যটন করিতে পাঁরিবে। 


চতুশ্চস্বারংশ সর্গ॥ অনন্তর সগ্রশব তি উপর কার্যাসাদ্ধর 
মক পা কর্যা ক হলে বর দাত পাঁথবী, আকাশ ও দেব- 





রে 

তখন রাম মনে কাঁরলেন, কাঁপরাজ স্রীব হন্মানকেই কার্যানর্বাহে 
সমর্থ বুঝিতেছেন, এবং আমারও বোধ হয়, হনুমান হইতেই কার্যোদ্ধার 
হইবে। ইহার বল বুদ্ধি সম্যক্‌ পরীক্ষিত, সুগ্রীব ইহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বালয়া 
দ্বীকার কারতেছেন. সুতরাং ইন জানকীর উদ্দেশে প্রস্থান কাঁরলে যে 
কৃতকার্য হইয়া আসবেন, তাঁদ্বষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই! 

রাম এইরূপ চিন্তা কাঁরয়া যেন হাম্টলাভে হস্ট হইলেন, এবং জানকীর 
প্রত্যয়ের জন্য হনুমানের হস্তে স্বনামাঙ্কিত এক অঞ্গুরীয় প্রদানপূর্বক 
কাহলেন, বশীর! আম যে তোমায় প্রেরণ করিলাম, জানকী এই আঁভজ্ঞানে 
তাহা জানিতে পারবেন এবং তোমাকে অশাঁঙকত মনে দোখবেন। তোমার 
যাদ্‌শ অধ্যবসায় এবং যেরূপ বলবীর্ধ, ইহাতে আমার যে কার্যাসাদ্ধ হইবে, 
আম তাঁদ্বিষয়ে কিছুই সংশয় কাঁর না। 

তখন হনুমান এ অঙ্গরীয় কৃতাঞ্জালপূটে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণপূর্কক 
রামকে প্রাণপাত কাঁরলেন। তাঁহার চতুর্দকে মহাবল বানরসৈন্য, তান নির্মল 
নভোমন্ডলে তারকাবোষ্টত অকলওক চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন। 

পরে রাম কাহলেন, পবনকৃমার ! তুমি সিংহাবক্রম ও মহাবীর; আমি 
তোমারই উপর সম্পূর্ণ ভরি করিয়া থাকলাম; এক্ষণে তুমি যেরূপে জানকীরে 
দেখিতে পাও তাহাই করিও। 
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পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ॥ পরে সম্রীব রামের কার্যাসাম্ধর উদ্দেশে বানরাদগকে 
সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, বীরগণ! আম যেরূপ আদেশ কাঁরলাম, তোমরা (গয়া 
তদনৃসারে সাঁতাকে অন্বেষণ কাঁরয়া আইস। 

অনন্তর বানরগণ সংগ্রশবের এই উগ্র শাসন শিরোধার্য কারিয়া লইল এবং 
পতঙ্গবৎ দলে দলে ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন কাঁরয়া যাইতে লাগিল। মহাবল শতবাল 
হিমাচলশোভিত উত্তরে, যুথপাঁত বিনত পূর্বে, এবং হনুমান আঙ্গদ প্রভূত 
বীরগণকে লইয়া দক্ষিণে, এবং সুষেণ ভীষণ পা দিকে যাত্রা কারলেন। 
স্মগ্রীব প্রত্যেককে -যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক যোগ করিয়া যারপরনাই 
সন্তুষ্ট হইলেন। রামও সাতাপ্রা্তকাল লক্ষণের সাঁহত প্রস্রবণ 
পর্বতে বাস কাঁরতে লাগিলেন। 

অনন্তর বানরগণ স্ব-স্ব 









টর্ক লক্ষ্য কাঁরয়া দ্রুতবেগে চলিল। 
গমনকালে কেহ গজন কেহ পিংহন বা চীৎকার আরম্ভ করিল। সকলেই 
কহিতে লাগিল, আম সারতে কাঁরয়া জানকীরে উদ্ধার কারব। কেহ 
কাহিল, না, তোমরা থাক, অতএ একাকা রাবণকে বধ কাঁরয়া, পাতাল হইতেও 
শ্রমকাম্পতা সাঁতাকে আর্টি৯কৈহ কহিল, আমি বৃক্ষ দগ্ধ কারব. পর্বত চূর্ণ 
কাঁরয়া ফেলিব এবং সাগর্ধ পর্যন্ত শোষণ কাঁরব। কেহ কাঁহল, জামি এক 
যোজন লম্ফ দিব: অপরে কাঁহল, আম দশ সহস্র যোজন লম্ফ প্রদান কারব। 
কেহ কেহ বা কহিল, আমার গাঁত পাঁথবাী পর্বত সমর বন ও পাতালেও প্রাতহত 
হয় না, আম সর্বত্রই পর্যটন কাঁরব। তৎকালে বানরগণ বার্ধমদে উন্মত্ত হইয়া 
এইরূপ নানাপ্রকার আস্ফালন কাঁরতে লাগল। 







হটচত্বারংশ সর্গা। অনন্তর বানরেরা সীতার উদ্দেশে প্রস্থান কাঁরলে রাম 
সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসলেন, সখে! বল. তুমি কি প্রকারে পৃথিবীর সকল স্থান 
জানিতে পারলে 

তখন প্রণতস্বভাব সংগ্রীন কাঁহতে লাগলেন. সখে! আমি এই বিষয় 
আঁবকল সমস্তই কাঁহতোছি. শুন। একদা বালী মাহযর্পী দন্দাঁভ নামক 
কোন এক দানবকে বধ কারবার জন্য উদ্যত হন। তদ্দর্শনে দানব ভাঁত হইয়া 
মলয়াঁগারর এক গ্হায়, প্রবেশ করে। বালনও উহার অনহনরণক্রমে তল্মধো 
প্রবিষ্ট হন৷ এ সময় আম তাঁহার প্রতীক্ষায় গিনণক্ভভাবে গুহাদ্বারে দণ্ডায়মান 
ছিলাম। সংবৎসরকাল অতীত হইয়া গেল তথাচ তান নিচ্রান্ত হইলেন না। 

অনন্তর আমি অতিশয় বিস্মিত এবং ভ্রাতুশোকে নিতান্ত কাতর হইলাম! 
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৪৯৬ িছ্কিদ্ধাকাণ্ড 
ফলতঃ তৎকালে আমার সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৈকলাই ঘটিয়াছিল; বুঝলাম, বালী 
দেহত্যাগ কাঁরয়াছেন। 

তখন আমি দুন্দীভকে বিবরে অবরোধপূর্বক বধ কাঁরব ইহাই স্থির 
কাঁরলাম, এবং শৈলপ্রমাণ শলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার আচ্ছাঁদত রাখিলাম। 
মহাবীর বালীর জাীবিতকজ্পে আমার বিলক্ষণ সংশয় জন্মে, সুতরাং আমি 
'কাঁষ্কি্ধায় প্রত্যাগমন করিলাম, এবং বিস্তীর্ণ কাঁপরাজ্য গ্রহণপূর্বক মিত- 
গণের সহিত তারা ও রুমাকে লইয়া নার্বঘে বাস কাঁরতে লাগলাম। 

ইত্যবসরে কাঁপরাজ দুন্দুভিকে নিপাতপূর্বক আগমন কাঁরলেন। তখন 
আম ভ্রাতৃগোঁরব ও ভয়ে জড়ীভূত হইয়া তাঁহাকে রাজ্য অর্পণ কাঁরলাম। 
কিন্তু এ দুষ্টস্বভাব আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিলেন, আমার 'বিনাশেই 
তাঁহার সম্পূর্ণ অভিলাষ হইল। 

অনন্তর আগি এই ব্যাপার অবগত হইয়া প্রাণের আশঙ্কায় মল্তিবগেরি 
সাহত পলায়ন কাঁরলাম। বালীও আমার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। আম 
এই উপলক্ষে নানা নগর ও নদী দেখিলাম। তৎকালে এই পৃথবী আমার চক্ষে 


গোম্পদবৎ, ভ্রমণবেগে অলাতিচক্রবৎং, এবং দশ্য সংস্পম্টতানিবন্ধন 
দর্পণতলবৎ বোধ হইতে লাঁগল। সখে! প্রথমে পূবাঁদকে যাই; তথায় 
নানাপ্রকার বক্ষ, গৃহাগহন গার ও রমণীয় খ। ধাতুরাঞ্জত উদয়াচল 







এবং অপ্‌ৃসরোগণের 'িহারস্থান ক্ষীরোদ, দর্শন কাঁর। এদিকে বালণ 
আমার অনুসরণরুমে সেই দিকে উপনশভুটেৎ 
হইলাম। এ স্থানে 'িন্ধাগার এবং 
পুচ” ৰ 
করিলাম্্টাং নানা দেশ ও অস্তাচল দেখতে পাইলাম। 
সকল স্থলেই বালা লাম পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন। অনন্তর আমি 
উত্তর দিকে চাঁললাম, এবটইমাচল, সূমের্‌ ও উত্তর সমুদ্র পর্যটন কারলাম, 
কিন্তু কোন স্থানেও আশ্রয় পাইলাম না। 
তখন ধাঁমান্‌ হন্মান আমাকে কহিলেন, দেখ, পূর্কালে মহার্ষ মতঙ্গ 
উদ্দেশে বালীকে এইরূপ অভিশাপ দেন যে. অতঃপর যাঁদ বালী আমার এই 
আশ্রমপদে পঢ়নরায় প্রবেশ করে, তবে তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। 
রাজন! এক্ষণে এই কথা আমার স্মরণ হইল। সুতরাং মতঙ্গাশ্রমে বাস 
আমাদিগের সুখের ও নিরুদ্বেগের হইবে। 
অনন্তর আম এঁ আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা কাঁরলাম এবং তথায় উপস্থিত হইয়া 
খষামূক পর্বতে বাস কাঁরতে লাগলাম। বাঁলতে ক. বালী মহার্ধ মতঞ্গের 
শাপভয়ে তল্মধো আর প্রবেশ কাঁরতে পারলেন না। সখে! আম এইরুপে সমগ্র 
ভূমণ্ডল প্রত্যক্ষ কারয়াছি। 


চন্দন বন। বালও তথায় গিয়া 













সপ্তচত্বারংশ সর্গ॥ এদিকে বানরগণ জানকীর অনসম্ধানার্থ মহাবেগে 

যাইতেছে এবং শৈল কানন সরোবর ও নদীবহুল দেশসমুদয় অন্বেষণ কারতেছে। 

উহারা বহু যক্কে সমস্ত দন পর্যটন করে এবং যথায় সমস্ত খতৃশ্রশ বিরাজমান, 

বক্ষসকল ফলপুষ্পে পূর্ণ সেই স্থানে রাব্রিযোগে ভূমিশয্যায় শয়ন কাঁরয়া থাকে! 

এইর্পে প্রপ্থান-দিবস হইতে গণনায় ক্রমশঃ মাস পূর্ণ হইয়া আসিল! 
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অষ্টচত্বারংশ সর্গ ৪৯৭ 


তখন বানরেরা সীতার উদ্দেশে হতাশ হইয়া প্রাতানধৃত্ত হইতে লাগল ॥ 
মহাবীর বিনত মন্তিবর্গের সহিত পূর্ব দিক হইতে, শতবাঁল উত্তর দিক হইতে 
এবং সুষেণ সসৈন্যে ভীতমনে পাশ্চম দিক হইতে আগমন কাঁরতে লাগল । 
কাঁপরাজ সংগ্রীব রামের সহিত প্রম্রবণ শৈলে উপবিষ্ট ছিলেন; সকলে তাঁহার 
সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাকে আভবাদনপূর্বক কাঁহল, রাজন! আমরা পর্বত 
ও নাবিড় বন অন্বেষণ কাঁরয়াছি, নদী, সমদ্রান্তর্গত দ্বীপ ও জনপদ দেখিয়াছি, 
লতাজালজটটিল গুল্ম এবং আপনার নিদিষ্ট গূহাসকল অনুসন্ধান কাঁরয়াছ, 
দুর্গম বিষম প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ জশীবজন্তু অন্বেষণ ও হনন কারয়াছ; আমরা 
এই সমস্ত স্থান পুনঃ পুনঃ পর্যটন কারলাম তথাচ জানকীরে পাইলাম না। 


{তান যে সাঁতার উদ্দেশ লইয়া আসবেন, তাদ্বযয়ে আমাদগের কিছমার 
সংশয় হইতেছে না। 


এ 





নহে জজ ব্যায়: মহিয, পরভতে গানও পা দন হয়া এবং ওষাঁধ ও 
লতাও দুর্লভ। 

পূর্বে এ বনে কণ্ড নামে এক ধা ছিলেন। তান সত্যবাদী ও ক্রোধ- 
পরায়ণ, নিয়মপ্রভাবে তাঁহাকে নিতান্ত দূর্ধর্ষ বোধ হইত। কণ্ড্‌র দশ বৎসরের 
একটি পুর ছিল। এ ঘোর অরণ্যে তাহার মৃত্যু হয়। তদ্দর্শনে কপ্ড্‌ যারপরনাই 
ক্োধাবিষ্ট হইয়া উঠেন এবং সমগ্র বনকে আভসম্পাত করেন। বাঁলতে কি, 
তদবাঁধ এ স্থানের এইরূপ দুর্দশা ঘাঁটয়াছে। বানরগণ তন্মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া, 
উহার প্রাম্তদেশ গিরগুহা ও নদীর মৃূলসকল অন্বেষণ কাঁরল; কিন্তু কোথাও 
সীতা বা রাবণের উদ্দেশ পাইল না। 

অনন্তর বানরেরা তথা হইতে অন্য বনে চলিল। এ স্থান তরলতাগহন 
ও ভাষণ; উহারা তন্মধ্যে বিচরণ কাঁরতে কাঁরতে সহসা এক ভয়ঙ্কর অসুরকে 
দোঁখতে পাইল। অসুর পর্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড, বরগর্বে অমরগণ হইতেও ভাত 
নহে। বানরগণ উহাকে দোঁখবামান্র কাঁটতট দ্‌ঢ়তর বন্ধন করিতে লাগল । তখন 
অসুর উহাদিগকে কাহল, দেখ্‌, তোরা এই দশ্ডেই মারি, এই বালয়া সে 
ক্রোধভরে বন্রমুাব্ট উদ্যত কাঁরয়া ধাবমান হইল। তপ্দর্শনে মহাবশর অঙ্গদ 
রাবণবোধে ক্রোধে প্রদাঁগ্ত হইয়া উহাকে তলপ্রহার কারলেন। সে তংক্ষণাং 


৩২ 
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অনন্তর গার্বত বানরগণ গহন গুহা অনুসন্ধান কাঁরতে লাগিল এবং উহা 
সম্যক্রুপে দষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, আর একটি গহ্বরে প্রবেশ কাঁরল। অনন্তর 
সকলে তথা হইতে নিম্কান্ত হইল, পর্যটনশ্রমে যারপরনাই ক্লান্ত হইয়া পাঁড়ল 
এবং একান্ত নির্ৎসাহ হইয়া নির্জনে এক বক্ষমূল আশ্রয়পূর্বক বিশ্রাম 
কাঁরতে ল্যাগল। 


একোনপণ্ঠাশ সর্গ॥ ইত্যবসরে স্বিজ্ঞ অঙ্গদ বানরগণকে প্রবোধ বাক্যে 
সান্ত্বনা কাঁরয়া ক্ষাঁণকণ্ঠে কাহতে লাগলেন, বানরগণ! আমরা বন পর্বত.নদী 
দুর্গ ও গ্হাসকল অনংসম্ধান কারলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম 
না এবং যে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, সেই দুরাচার 'িশাচরকেও দেখিলাম না। 
এক্ষণে 'নার্দ্ট কাল অতিক্রান্ত হইল। রাজা সমগ্রীবের শাসন আঁত কঠোর; 
আইস, আমরা দঃখক্রেশ তুচ্ছ কাঁরয়া এখনও এই দর্গম বন অন্সম্ধান কার ৷ 
শোক আলস্য ও নিদ্রাবেশ দূর করা আবশ্যক; ও সাহস কার্যীসাম্ধর 
কারণ; যত্ন ও পাঁরশ্রমের ফল অবশ্যই দণ্ট এক্ষণে হতাশ হইও না, 
সাহস আশ্রয় কর। সাগ্রীব উগ্রস্বভাব, তাঁহ হ (ৰ্নও ভাষণ, সুতরাং তাঁহাকে ও 
মহাত্মা রামকে ভয় কারতে হইবে। পণ! আমি তোমাদের সকলকে 
হা সঙ্গত হইল ক না, বল। 

শ্রমকাতর ও 1 ছিল। সে বীর অঙ্গদের এই কথা 







সন্ধান কারতে লাগল। এ স্থানে শারদীয় জলদকাল্ত রজত পর্বত বিরাজমান : 
উহারা এ পর্বতে আরোহণ করিল এবং জানকণর দর্শন পাইবার জন্য রমণশীয় 
লোপ ও সপ্তপর্ণের বনে বিচরণ করিতে লাগল। 

ক্রমশঃ পর্যটনশ্রমে সকলে ক্লান্ত হইয়া পাঁড়ল এবং এ পর্বতের চড়ার্দক 
শিনিরণক্ষণ কাঁরতে কাঁরতে অবতীর্ণ হইল। উহাদের মন উদ্ভ্রান্ত ও বিকল 
হইয়া গিয়াছে। উহারা এক বক্ষমূল আশ্রয়পূর্বক ক্ষণকাল “বিশ্রাম কাঁরল এবং 
শাতরুম হইয়া উৎসাহের সাঁহত পুনর্বার বিন্ধ্যপর্বত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। 


পঞ্চাশ সর্গ। হনুমান তার ও অঙ্গাদের সাহত বিধ্ধ্যাঙ্গে আরোহণপ্বক 
হিংভ্র জন্তুসঙ্কুল গূহা, সঞ্কটস্থল ও প্রস্রবণসকল অন্বেষণ কাঁরয়া নৈখত 
দিকের শিখরে উাঁখত হইলেন। উহা সুবিচ্তার্ণ গুহাগহন ও দূর্গম। তৎকালে 
গায়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বাবদ ও জাম্ববান প্রভৃতি বানরগণ 
পরস্পর পরস্পরের অদ্দুরবতর্শ হইয়া জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। এ 
স্থানে একটি অনাবৃত গর্ত আছে. নাম খক্ষাবল; উহা দানবরাক্ষিত, লতাজাল- 
সংবৃত ও বক্ষবহুল; ফলতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করা আঁতশয় সুকঠিন। বানরগণ 
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ক্ষুীপপাসায় ক্লান্ত হইয়া জল অন্বেষণ কারতোছল, ইত্যবসরে সহসা এ 
বিস্তীর্ণ গর্ত দোখতে পাইল। গর্ত হইতে হংস কৌণ্চ ও সারসগণ নিগ্কাম্ত 
হইতেছে এবং চক্তরবাকসকল পদ্মপরাগে রাঁঞ্জত হইয়া জলার্রদেহে আসিতেছে! 
বানরগণ উহা নিরীক্ষণপূর্বক ভয় ও বিস্মরে অভিভূত হইল, এবং উহার 
সমাহিত হইবামাতর হর্ষে পুলাকিত হইয়া উঠিল। দোঁখল, গর্তে নানাপ্রকার 
জীবজন্তু আছে; উহা দদদর্শ, দৃষ্প্রবেশ্য ও ভাষণ, যেন দানবরাজের নিভৃত 
বাসের অম্যক্‌ উপযুস্ত স্থান। 

অনন্তর হনুমান অরণ্যসণ্টারানপণ বানরগণকে কাহলেন, আমরা এই 
পাধতাপ্রদেশ পযটনপূর্বক ক্লান্ত হইয়াছ. পিপাসায় আমাঁদগের কণ্ঠ শুচ্ক 
হইয়া গিয়াছে । কিন্তু দেখ, এই 'বলদ্বার হইতে হংস, সারস, রো” ও চক্রবাকগণ 
জলার্দ দেহে নিতান্ত হইতেছে, এবং দ্বারস্থ বৃক্ষের পত্রগুলিও রসার্দ। এই 
লক্ষণে স্পষ্টই বোধ হয়, গর্তের অভ্যন্তরে কৃপ বা হুদ আছে। এক্ষণে আইস, 
আমরা ইহাতে প্রবেশ কারি। 

অনন্তর সকলে এ গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইল উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভীষণ 







বাবু হারা সকলের লা 
তর্সাথা হইয়া আঁিশ্রান্ত যাইতেছে। 
(র্ধলেই প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ। 

। উহারাও গাঁতপ্রসঙ্গে একটি বনে 
le জবলল্ত আশ্নসদৃশ স্বর্গের 


বৃক্ষ নিরীক্ষণ কারতে কারতে এক 


সকলের দেহ শীর্ণ, মুখ মলিন 


বৈদ্যময় বোদ। তথায় কোথাও নশল বৈদূ্যবৰ্ণ শ্রমরপর্ণে পদ্মলতা, কোথাও 
ক্বচ্ছসালল সরোবর, তন্মধ্যে স্বর্ণের মৎস্য 'ও উৎকৃষ্ট পদ্ম রাহয়াছে। কোথাও 
বৈদূর্যখাঁচত স্বর্ণ ও রৌপ্যের সস্ততল গৃহ, উহাতে স্বর্ণের গবাক্ষ মুন্তাজালে 
আবৃত আছে। কোথাও প্রবালতুল্য বক্ষসকল ফলপ্দদ্পে অবনত, কোথাও 
স্বর্ণের ভ্রমর, কোথাও মাঁপকাণ্নাচানতত 'বাবধ শয্যা ও আসন, কোন স্থানে 
স্বর্ণ রজত ও কাংস্যের পাত্র, কোথাও 'দব্য অগুরু ও চন্দনের স্তূপ, কোথাও 
পাব ফলমূল, কোথাও বিচিত্র কম্বল, কোথাও মহামূল্য যান ও স্বাদ: মদ্য, এবং 
কোথাও বা উৎকৃষ্ট বস্ত্র; বানরগণ এ গূহামধো ইতস্ততঃ এই সমস্ত দেখিতে 
পাইল। 

পরে উহারা অদূরে একটি তাপসণকে দোখল। তাঁহার পাঁরধান চর ও 
কৃষ্ণাজন এবং আহার পাঁরামত। তিনি স্বতেজে হুতাশনের ন্যায় জবালতেছেন। 
বানরগণ উহাকে দেখিবামাঘ যংপরোনাস্ত 'বাস্মত হইল এবং উহার 
চতুর্দিক বেষ্টনপূর্বক দণ্ডায়মান রাহল। 

অনন্তর হনূমান্‌ কৃতাঞ্জলিপুটে '8 বষ্য়সশকে অভিবাদনপূর্বক 
িজ্ঞাঁসলেন, তাপাঁস! বলুন, আপাঁন কে? এবং এই গহ, গর্ত ও রক্সসমস্তই 
বা কাহার? 
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৫০০ কাঁদ্কিম্ধাকাণ্ড 


একপনণ্টাশ সর্গ ৷ হনুমান এ সর্বভূতাঁহতকারণশ ধর্মচারণীকে পঃনবার 
কহিলেন, তাপাঁস! আমরা শ্রান্ত ও ক্ষুত্পপাসায় ক্লান্ত হইয়া, সহসা এই 
€তিমিরাচ্ছন্ন গর্তে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই স্থানের সমস্তই অদ্ভুত; দৌঁখয়ায 
চাকত ভীত ও হতন্ঞান হইতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা কার, এই রম্তবর্ণ স্বর্ণময় 
বৃক্ষ ফলপুচ্পে অবনত হইয়া সুগন্ধ বিস্তার কারতেছে, এ-সকল কাহার? এ 
পাবন্র ভক্ষ্য ফলমূল, এই মুক্তাজালখঁচিত গবাক্ষশোভিত স্বর্ণ ও রজতের গৃহ, 
এই স্বর্ণের বিমান, এ নির্মল জলে স্বর্ণের পদ্ম, এবং এই স্বর্ণের মৎস্য ও 
কচ্ছপই বা কাহার? তাপাঁস! ইহা কি আপনার প্রভাব? না অন্য কাহারও 
তপোবল ? ফলতঃ আমরা ইহার কিছুই জান না, আপাঁন সমস্তই বলুন। 

তখন তাপস’ কাঁহলেন, বংস! পূর্বে ময় নামে কোন এক মায়াবী দানব 
ছিল। সে দানবদলে বিশ্বকর্মা বালয়া প্রসিদ্ধ । এ ময় অরণ্যে সহস্র বংসর আত 
কঠোর তপস্যা কাঁরয়া, প্রজাপাঁত ব্রহ্ধাকে প্রসন্ন করে, এবং তাঁহারই' বরে 
শিল্পজ্ঞান আঁধকারপূর্বক মায়াবলে এই স্বর্ণের বন ও 'দব্য গৃহ নির্মাণ 
কারয়াছে। 





অনন্তর দানবরাজ ময় এই বনে কিছুকাল সুখে আঁধবাসপূর্বক এই সমস্ত 
এঁশ্বর্য ভোগ কাঁরতে লাগিল। এ সময় হেমা নাম্নী এক অপৃসরাতে উহার 
অনুরাগ জল্মে। তদ্দর্শনে সুররাজ স্বাবক্রমে বন্ধু দ্বারা উহাকে নিপাত করেন। 
পরে ব্রহ্মা হেমাকে এই উৎকৃষ্ট বন, এই স্বর্ণের গহ এবং এই সমস্ত ভোগ্য 
বস্তু প্রদান কারয়াছলেন। আম মেরুসাবার্ণর কন্যা; নাম ক্বয়ংপ্রভা। হেমা 
আমার প্রয় সখী। তিনি নৃত্যগীতে আঁতশয় নিপ্‌ণ। বাঁলতে কি, আমি 
তাঁহারই অনুরোধে এই গৃহ রক্ষা কাঁরতোঁছ। এক্ষণে তোমরা ক উদ্দেশে এই 
শনাবড় কাননে প্রবেশ কাঁরয়াছ এবং এই স্থানই বা কির্‌পে অবগত হইলে? 
আম তোমাঁদগকে স্বাদ ফলমূল ও পানীয় জল 'দতোছি, তোমরা পান- 
ভোজনে শ্রাল্তি দূর করিয়া আন্‌পৃর্বক সমস্তই বল। 


ধন্ধপণ্জাশ স্গ॥ তাপসী পুনরায় কাহলেন, বানরগ্ণ ! যাঁদ ফলমূলে তোমাদের 
শ্রান্তি দূর হইয়া থাকে, এবং আমৃলতঃ সকল উল্লেখ কাঁরতে যাঁদ কোনরূপ 
সব্দেকোচ না থাকে, ত বল, শুনিতে ইচ্ছা কাঁর। 

তখন হনুমান অকপটে কহিতে লাগিলেন, তাপাঁস! রাজা দশরথের পুত্র 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 


দ্ৰিপন্তাশ সৰ্গ ৫০১ 


রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জ্ঞানকীরে লইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। 
‘তানি সকলের অধিপতি, ইন্দ্প্রভাব ও বরুণাঁবরুম! দুরাত্মা রাবণ সেই রামের 
পত্বীকে জনস্থান হইতে অপহরণ কাঁরয়াছে। কাঁপরাজ সুগ্রঁব তাঁহার প্রিয়সখা, 
এক্ষণে তিনি আমাদিগকে সীতা ও রাবণকে অনুসন্ধান কারবার আজ্ঞা দিয়াছেন: 
আমরাও তদীয় আদেশে দক্ষিণ দিকে আসিয়াছ। দোব! এই স্থানে বন সমদ্র 
সমস্তই দোঁখলাম, কিন্তু কোথাও সীতাকে পাইলাম না। 

পরে আমরা ক্ষুধার্ত হইয়া এক বৃক্ষমূল আশ্রয় কারলাম! তৎকালে 
আমাদিগের মখশ্র মাঁলন হইয়াছল। সকলে বষপ্ণ এবং সকলেই চিল্তাসাগরে 
নিম*ন। আমরা কিংকর্তব্য নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টপাত 
কাঁরতেছি, ইত্যবসরে সহসা এই 'তামরাচ্ছন্ন তরুলতাগহন গর্ত দেখিতে 
পাইলাম! এই গর্ত হইতে হংস, কুরর ও সারসেরা জলার্রুদেহে পদ্মপরাগরাঞ্জত 
পক্ষে নিচ্কান্ত হইতোছিল। তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝলাম, ইহার অভ্যন্তরে সরোবর 
আছে। 

অনন্তর আমি বানরগণকে কাহলাম, চল, আমরা এই গর্তে প্রাবষ্ট হই। 
জার 


সি কার, এই আঁসিয়াছি। আমরা ক্ষুধার্ত 
8৯৭০৯ ২১০ 





তখন সর্বদার্শনী ডট কহিলেন, বানরগণ! আঁ তোমাদগের বাক্যে 
পরিতৃষ্ট হইলাম। ধ চরুুই আমার কার্য, এতাচ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমার 


অনন্তর হনুমান সৃলোচনা তাপসীর এই ধর্মানুকূল বাক্য শ্রবণপূর্বক 
কহিলেন, ধর্মশীলে! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা সংগ্রঁব 
জানকণর অন[সন্ধানার্থ আমাদিগকে এক মাস সময় নির্ধারত কাঁরয়া দেন, 
ধকন্তু এই গর্তে পরিভ্রমণ কাঁরতে গিয়া তাহা আক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে 
তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে উদ্ধার কর। আমরা সংগ্রীবের আদেশ লগ্ঘন- 
পৃবকি প্রাণসঙ্কটে পাঁড়য়াছি, এবং তাঁহার ভয়ে শাঁঙ্কত হইতোঁছ, এক্ষণে তুমি 
রক্ষা কর। আর্যে! আমাদগের গুরুতর কার্যের অনুরোধ আছে. কিন্তু এ- 
স্থানে বন্ধ থাকিলে সকলই বিফল হইয়া যায়। 

তখন তাপস কাঁহলেন, দেখ, এই গর্তে প্রবেশ কাঁরলে প্রাণসত্বে নির্গত 
হওয়া কঠিন। এক্ষণে আম তপ ও িয়মবলে তোমাঁদগকে উদ্ধার কাঁরব। 
তোমরা চক্ষু নিমীলত কর, নচেৎ কৃতকার্য হওয়া দুচ্কর হইবে। 

অনন্তর বানরগণ নির্গমনবাসনায় পুলকিতমনে সুকুমার অঙ্গুলি দ্বারা 
নের আবৃত কাঁরল। তখন তাপস উহাদিগ্বকে নিমেষমাত্রে বিবর হইতে বাঁহর 
কাঁরলেন, এবং আশ্বাসপ্রদানপূর্বক কাহলেন, বানরগণ! এ অদূরে তরুলতা- 
গহন শ্রীমান বিন্ধ্যাগার, এই প্রস্রবণ শৈল এবং এঁ মহাসাগর এক্ষণে তোমরা 
কুশলে থাক, আম স্বস্থানে প্রস্থান কাঁর। এই বালয়া স্বয়ংপ্রভা গর্তমধ্যে 
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৫০২ 
প্রবেশ কারলেন। 


ত্রিপণ্যাশ সৰ্গ বানরেরা বাঁহগরত হইয়া দেখল, অদূরে ভীষণ সমুদ্র তরঙ্গ 
ধিস্তারপূর্বক গর্জন কাঁরতেছে। উহারা ময়ের মায়াকৃত গাঁরদুর্গ পর্যটন- 
প্রসঙ্গে সংগ্রঁবের নির্দিষ্ট কাল আতব্রম করিয়াছিল, এক্ষণে বিন্ধ্যাচলের প্রত্যন্ত 
দেশে উপবেশনপূর্বক চিন্তা কারতে লাগল। এদিকে বসন্তকাল উপস্থিত: 
বৃক্ষ পুস্পস্তবকে অবনত এবং লতাজালে বোণ্টত হইয়াছে। তন্দর্শনে উহারা 
যারপরনাই শাঁঙ্কিত হইয়া মূ্ছিত হইল। 

তখন যুবরাজ অত্গদ এ সকল শাম্তপ্রকৃতি বৃদ্ধ বানরকে সসম্মানে 
সম্ভাষণপূর্বক মধুর বচনে কহিলেন, কাঁপগ্রণ! আমরা রাজা সগ্রীবের আদেশে 
িচ্কান্ত হইয়াছি, কিন্তু এ 'ববরে প্রবেশ কাঁরয়া আমাদের কালাবলম্ব 
ঘাঁটয়াছে। দেখ, আমরা কার্তক মাসের শেষে কালসংখ্যায় বদ্ধ হই, পরে যাত্রা 
কার; এক্ষণে সেই 'নাদ্ট কাল আঁতক্তান্ত হইল, অতঃপর কর্তব্য কি, 





যৌবরাজ্য দেন নাই, বীর রামই ইহার কারণ। আমার উপর পূর্বাবাধই সুগ্রীবের 
বৈর বদ্ধমূল হইয়া আছে, এক্ষণে তান এই ব্যাঁতক্রম পাইলে আমাকে গুরুতর 
দণ্ড কাঁরবেন। তৎকালে আত্মীয়স্বজন আর কেন আমাকে বিপন্ন দেখবেন, 
আমি এখানে এই পাঁবত্র সাগরতটে প্রায়োপবেশন কাঁরব! 

বানরগণ কুমার অ্গদের এই কথা শ্ানয়া করুণকণ্ঠে কাহতে লাগল. 
সুগ্ৰীব উগ্রস্বভাব, রাম স্রৈণ, নার্দ্ট কালও আঁতক্রান্ত হইয়াছে; এক্ষণে 
আমরা জানকীর উদ্দেশ না লইয়া গেলে আগ্রীব আমাদিগকে রামের প্রণীতর 
জন্য বধ কাঁরবেন। অপরাধ সত্তে প্রভুর নিকট গমন নাঁষদ্ধ। আমরা সংগ্রবের 
সর্ধপ্রধান অনুচর আঁসয়াছি, এক্ষণে হয় অনুসন্ধানে জানকীর সংবাদ লইয়া 
দিব, নচেৎ এই স্থানেই মরিব। 

তখন মহাবীর তার বানরাদগকে ভীত দেখিয়া কহিল, কাঁপগণ! বিষন্ন 
হইও না, এক্ষণে যাঁদ সকলের আভিপ্রায় হয় ত আইস, আমরা এই গর্তে বাস 
কারি। এই গর্ত ময়ের মারারাঁচত ও দুর্গম, ইহাতে পানভোজনের সুবিধা আছে, 
এবং পুষ্প ও জলও যথেম্ট। ইহার মধ্যে থাকলে, কৈ ইন্দ্র, কি রাম, কি 
সুগ্ৰীব কাহাকেও ভয় :সতে হইবে না। 

তখন বানরগণ এই অনুকূল বাক্য শ্রবণপূর্বক পুলকিত মনে কাঁহল, দেখ, 
যাহাতে আমাদগের মত্যু না হয়, আজ অনন্যকর্মা হইয়া তাহাই কর। 
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পণ্চপন্টাশ সর্গ ৫০৩ 


চতুঃপণ্জাশ সৰ্গ ।॥ অঙ্গদ অন্টাত্গ বূদ্ধিযক্ত চতুর্দশ গুণসম্পন্ন ও সামাদ 
প্রয়োগে সুনিপুণ ৷ তিনি বৃদ্ধিতে বৃহস্পাঁতর ন্যায় এবং বক্রমে পিতা বালশরই 
অনুরূপ ইন্দ্র যেমন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের, সেইরূপ তান শশাঙকশোভন 
তারের মন্তণা শুনিতেছেন। তাঁহার তেজ ও বীর্য শূরুপক্ষায় চন্দ্রের ন্যায় 
উজ্জবল। তিনি সঃগ্রীবের কার্য সাধনার্থ যংপরোনাস্তি পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। 
সর্বশাস্লবিৎ হনুমান উহার ভাবগাঁততে বুঝলেন. বিস্তীর্ণ কাঁপরাজ্য উহার 
ভোগে নাই। তান ভাবান্তর জন্মাইবার সঙ্কল্প করিলেন এবং বাক্‌কৌশলে 
বানরগণের মতভেদ কাঁরয়া দিলেন। 

অনন্তর হনুমান রোষোপশমন ভীষণ বাক্যে অঙ্গদকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক 
কাঁহলেন, যুবরাজ! তুমি বালী অপেক্ষা রণদক্ষ এবং তাঁহারই ন্যায় কাঁপরাজের 
ভার বহন করিতে পারিবে। কিন্তু বানরজাতি স্বভাবতঃ চণ্ছলমাত; অনুরাগের 
কথা স্বতন্ত, ইহারা এই স্থানে স্ঘীপু্রবিহীন থাকলে কখনই তোমার আত্ঞা 
সাহবে না। আমি মুন্তকণ্ঠে ঝাঁহতোঁছ, এই জাম্ববান, নীল, সৃহোত্ ও আম, 








থাকতে পারে, কিন্তু দুর্বলের আত্মরক্ষা "তরাং বিরোধে অনর্থ 
ঘাঁটবে। তুমি তারের বাকাপ্রমাণ এ গর্ত অনুমান কাঁরতেছ, 'কল্তু 
লক্ষণের পক্ষে ইহার বিদারণ আকাণ্চৎক্র । পূর্বে সররাজ ইন্দ্র বজ্র 
দ্বারা এ গর্তের আঁত অল্পই ক্ষাত রে হি কৈ৷ কনের বাণ 






হইয়া কখন তোমার অনরর্ব ১০ 
উঠর্পপন্দনেও শাঙকত হইবে। 
নদ আনারিতের সাহত যারে সুগ্রবের নিকট উপস্থিত 


আছে, তিনি কখন তোমাকে নধিবেন না। কঁপিরাজ নিরবাচ্ছন্ন তোমার 
জননীকে ভালবাসিয়া থাকেন: আঁধক ক, উহাকে প্রীত প্রদর্শন কারবার 
জন্যই তাঁহার জীবন; তোমার জননীরও আর সন্তান নাই: অতএব অত্গদ! 
এক্ষণে গৃহে চল। 


পশ্পন্জাশ দর্গ॥। অঞ্গদ হনুমানের এই ধর্মসঙ্গত প্রভভান্তযক্ত ও বিনীত 
বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বীর! স্থৈর্য পাঁবন্রতা, সারল্য, অনযশংসতা ও 
ধৈর্য এই সমস্ত গুণ সঃগ্রীবের কিছুমাত্র নাই! যে ব্যান্ত জ্যেন্ঠের জীবদ্দশাতেই 
জননীসম তৎপত্নীকে গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত জঘন্য। বাল এঁ দূরাচারকে রক্ষক- 
স্বরূপ দ্বারে নিয়োগ করিয়া, বিলপ্রবেশ কাঁরয়াছিলেন. কিন্তু এ দুষ্ট প্রস্তর 
দ্বারা গর্তের মুখ আচ্ছাদন কাঁরয়া আইসে, সুতরাং তাহাকে আর রুপে 

ধর্মজ্ঞ বলিব? যে রামের সাঁহত সত্যবন্ধনে মত্রতা করিয়া তাঁহাকেই আবার 
7 সে যারপরনাই কৃতঘ। অধর্মের ভয় দূরের কথা, যে কেবল 
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৫০৪ 'কাচ্কিম্ঘাকাণ্ড 


লক্ষমণের ভয়ে জানকাঁর অন্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ কাঁরয়াছে, তাহার আর 
ধর্ম কৈ? সুগ্ৰীব পাপী কৃতঘ! ও চপল; সে স্মাতশাস্রের মর্যাদা লঙ্ঘন 
করিয়াছে, এক্ষণে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আর কেহই তাহাকে 'বশ্বাস কাঁরবে না। 
সে গৃণবান্‌ বা শনগ্ণই হউক, আমি শন্রুপূত্র, আমাকে রাজ্য দিয়া নিশ্চয়ই 
প্রাণে রাখবে না। আমার বিলপ্রবেশ প্রকাশ হইবে; আম দূর্বল ও অপরাধণী, 
কিচ্কিন্ধায় গিয়াই বা কিরুপে অনাথের ন্যায় জীবত থাকিব? সেই িজ্ডুর, 
রাজ্যের কণ্টক দূর কারবার নিমিত্ত উপাংশু বধ বা বন্ধনে আমাকে নাশ 
কাঁরবে। সূতরাং প্রায়োপবেশনই আমার পক্ষে সর্বাংশে শ্রেয়। বানরগণ! তোমরা 
এক্ষণে এই বিষয়ের অনডজ্ঞা দিয়া গৃহে প্রস্থান কর। আমি প্রাতজ্ঞাপূর্বক 
কাঁহতোঁছ, 'কাঁচ্কন্ধায় কখনই যাইব না। তোমরা মহারাজ সংগ্রীবকে, মহাবীর 
বাম ও লক্ষণকে এবং আর্ধা রূমাকে আমার প্রণাম জানাইয়া কুশল কহিও। 
জনন তারা স্বভাবতঃ পূুত্রবৎসলা, তান আমার বনাশসংবাদ পাইলে নিশ্চয়ই 
প্রাণত্যাগ কারবেন; তোমরা গিয়া তাঁহাকেও প্রবোধবাক্যে সান্তনা কাঁরও। 

অশ্গদ এই বলিয়া বৃদ্ধ বানরাঁদগকে আভবাদনপূর্বক জলধারাকুল লোচনে 
অত্যন্ত দুঃখত হইয়া 


/ ৰদ জটা বধ, না বালিবধ 





ঘট্‌পণ্টাশ সঙ্গ! চিরজীবী সম্পাঁতি এ ববন্ধ্যাগরতে বাস কাঁরতেন। বিহঞ্গ- 
রাজ জটায়; তাঁহার সহোদর, উহার বাঁরত্ব সর্ব্ই প্রচার আছে। তান 'গারিগডহা 
হইতে বাহর্গত হইলেন এবং বানরগণকে মৃত্যুসঙ্কল্পে উপবিষ্ট দোঁখয়া 
পুলাকিতমনে কাঁহলেন, অহো! জীবলোকে কর্মফল প্রান্তনানসারেই ঘাঁটয়া 
থাকে; আজ বহুদিনের পর এই সমস্ত ভক্ষ্য স্বতই আমার নিকট উপাস্থত। 
অতঃপর বানরেরা দেহত্যাগ কাঁরলে, আমি পরম্পরাকুমে ইহাদিগকে ভক্ষণ কাঁরব। 

অঙ্জাদ এ ভক্ষ্যলুব্ধ গৃধের এই কথায় নিতান্ত ব্যথত হইয়া হনূমানকে 
কাঁহলেন, এঁ দেখ, স্বয়ং কৃতান্ত বানরগণের বিপদের জন্য 'বহঞ্গচ্ছলে 
আসিয়াছেন। এক্ষণে রামের কার্য হইল না, রাজান্্রা পালনেরও ব্যাঘাত ঘাঁটল: 
বানরগণের ভাগ্যে অজানত এই বিপদ উপস্থিত! সকলেই শুনিয়াছ, জটায়্‌ 
জ্ঞানকীর প্রিয়কামনায় কি করিয়াছিলেন। পৃথিবীর তাবৎ লোক, বনের পশু- 
পক্ষীরাও স্নেহ ও কর্ণার বলে আমাঁদগেরই ন্যায় প্রাণপণে রামের কার্য 
কারতেছে। আইস, আমরাও তাঁহার নিমিত্ত শরীরপাত কার। আমরা ত রামের 
জন্য অরণ্য বিচরণপূর্বক পরিশ্রান্ত হইলাম, কিন্তু কোথাও জানকারে পাইলাম 
না। ধর্মনিষ্ঠ জটায়দই সখা, তান যুদ্ধে রাবণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, 
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রাবি লা সীতা- 
হরণ ও জটায়ু বধ আমাদেরই প্রাণসঞ্কট ঘটাইয়াছে। রাজা দশরথ কৈকেয়শকে 
বর প্রদান কাঁরয়া কি অনর্থই করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত বনবাসী 
হইলেন, বালীর মৃত্যু হইল, অতঃপর রামের ক্রোধে রাক্ষসকূলও নির্মল হইবে। 

তীঁক্ষবতুণ্ড সম্পাঁত এই অসুখের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং 
ধরাশায়ী বানরগণকে নিরীক্ষণপূর্বক করুণস্বরে নর লাগলেন, কে আমার 





হৃংপিশ্ডে আঘাত দিয়া প্রাণাধক জটায়ুর ম্‌ কাঁরতেছঃ আম 
বহুদিনের পর আজ তাঁহার এই নাম শুনিল ১০০1৬ 
নামমার শুনিয়া যারপরনাই পাঁরতোষ « কাঁপগণ! কির্‌পে জটায়ুর 
মৃত্যু হইল? কি জন্য রাবণের সহিত তরহর্টষুদ্ধ ঘাঁটল? গুরুবৎসল রাম 
যাহার জ্যেষ্ঠ পৃ, সেই দশরথের স্্হিিধা জনস্থানে কির্‌পে মিতা ঘটে? 
আমার পক্ষ সূর্যের জ্যোতিতে দগ্ধ হ, আমি চলংশাস্তরাহত; ইচ্ছা কার, 
জরি 

সশ্তপণ্জাশ সর্গ॥। ব তির সৎ্কল্পে শাঁৎ্কত ছল, এক্ষণে তাঁহার 


কণ্ঠস্বর ভ্রাতৃশোকে স্থলি ভা তি ধর 
দেখিয়া অবাধ ক্লুর অনিম্চই আশওকা করিতোছল। কাঁহল, আমরা ত প্রায়োপ- 
বেশন কাঁরয়া আছ, এক্ষণে যাঁদ এ গৃধ আমাদিগকে ভক্ষণ করে, তবে আঁচরাং 
আমাদেরই বাসনা পূর্ণ হইবে। 

অনন্তর অঙ্গদ সম্পাতিকে শৈলশৃঙ্গ হইতে অবতারণপূর্বক কাঁহলেন, 
বিহঙ্গ! মহাপ্রতাপ খক্ষরাজ আমার পিতামহ ৷ তাঁহার দুই পরুব্র--ধর্মশীল 
বালী ও সঃগ্রব। বালী আমার পতা, তাঁহার বীরকার্য সর্বঘই প্রচার আছে! 

এক্ষণে জগতের রাজা ইক্ষবাকুবীর রাম পতৃনিয়োগে ধর্মপথ আশ্রয়- 
পূর্বক, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীরে লইয়া দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। 
ব্লাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার পত্রীকে বলপূর্বক অপহরণ করে। জটায়ু রামের 
শিতৃবন্ধু, তিনি তৎকালে রাবণকে আকাশপথে গমন কাঁরতে দেখেন এবং উহার 
রথ চূর্ণ করিয়া জানকীরে ভূতলে আনয়ন করেন। জটায়ু একে বৃদ্ধ, তাহাতে 
আবার যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছলেন, মহাবল রাবণ অক্লেশেই তাঁহাকে বধ 
করে পরে রাম আশ্নসংস্কার করিলে তাঁহার সদূগাঁত লাভ হয়। 

অনন্তর রাম মদীয় িতৃব্য সগ্রীবের সহিত মিত্ৰতা করিয়া বালকে বিনাশ 
করেন। বালী বহুকাল যাবৎ সংগ্রবকে রাজ্যভোগে বাঁণ্চত রাখিয়াছলেন; রাম 
তাঁহাকে বধ করিয়া সূগ্রীবকেই সমগ্র রাজ্যভার দেন। এক্ষণে স-গ্রীবই বানর- 
গণের রাজা। [তান আমাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা দশ্ডকারণ্োব 
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তাহা অতীত হইয়াছে! আমরা তাঁহার অনূচর, এক্ষণে এইরূপ ব্যতিক্রম দর্শনে 
ভাত হইয়া প্রায়োপবেশন কাঁরয়াছি। রাম. লক্ষ্মণ ও সগ্রশবের ক্রোধ উত্ভেজনা 
কাঁরয়া আমরা আর কোথায় শিয়া নিস্তার পাইব! 


অন্টপণ্াশ সর্গ॥ তখন সম্পাত অঙ্গদের এই সকর:ণ বাকা শ্রবণপূর্বক 
বাদ্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা মহাবল রাবণের হস্তে যাহার 
মৃত্যুর কথা কাঁহতেছ, তিনিই আমার কানষ্ঠ জটারু। আম বৃদ্ধ ও 
হইয়াছি, এইজন্য তাঁহার মৃত্যুর কথা শুনিয়াও সাঁহলাম! বালিতে কি, 
বৈরশুদ্ধিকল্পে আজ আমার কিছুমার শান্ত নাই। পর্বে জটায়ু ও 
বৃতাসূর বধের পর ইন্দুকে জয় কারবার জন্য ব্যোমমার্গে স্বর্গে যাত্রা করি। 
আসবার সময় সূর্ঘদেবের সান্নাহত হই। তখন মধ্যাহ্ন কাল: জটায়ু সূর্যের 
উগ্র তেজে বিহ্বল হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃবা' পক্ষপুট দ্বারা উদ্হাকে 
আবৃত কাঁরলাম। আমার পক্ষ দগ্ধ হইল এবং ই িন্ধ্যপর্বতে পাঁড়লাম। 
বার! তদবধি আম এই স্থানে আছি, দের তরেও জট কোন 
সংবাদ পাই নাই। 








জ্বর্গ, মর্তা, পাতাল, আমার আবাদিত নাই; দেবাসুর যুদ্ধ ও অমৃতমন্থনও 
জানি: এক্ষণে জরাই আমাকে নিস্তেজ ও দুর্বল করিয়াছে, নচেৎ আমি রামের 
কার্য অবশ্য কাঁরভাম। বানরগণ! দেখিয়াছ, একদা দুরাত্মা রাবণ একাঁট 
সুরুপা তরণিকে লইয়া যাইতেছে। এ রমণী কম্পমান: রাম ও লক্ষণের নাম 
গ্রহণপূব্কি রোদন কাঁরতেছেন এবং সর্বাঞ্গের অলঙ্কারসকল ফোঁলয়া [দতেছেন। 
তাঁহাকে বোধ হইল. যেন শৈলাশথরে পূ্ধপ্রভা; তাঁহার উৎকৃষ্ট পীত বসন 
কৃষ্ণকায় রাবণের অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া গগনতলে যেন বিদ্যুতের আভা বস্তার 
কাঁরতেছে। তান রামের নাম লইতেছিলেন. ইহাতেই অনুমান হয় যেন, তাঁনই 
সীভা। এক্ষণে যথায় রাবণ অবস্থান কাঁরতেছে, শুন। 

লঙ্কাদ্বীপ এ দৃ্‌রাত্মার বাসস্থান। সে বশ্রবার পুত্র ও কুবেরের ভ্রাতা? 
এই শত যোজন সমৃদ্রের অপর পারে একটি দ্বীপ দষ্ট হইবে। দেবাশিজ্পশ 
বিশ্বকর্মা তথায় লঙকাপুরী নির্মাণ কাঁরয়াছেন। তাহার দ্বার ও বোঁদ স্বর্ণময় 
এবং প্রাচীর ও প্রাসাদ রন্তবর্ণ। এক্ষণে সীতা এ পৃরীতে কাল যাপন 
করিতেছেন তানি অন্তঃপরে রুদ্ধ, রাক্ষসীরা নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা 
কাঁরতেছে। তোমরা লঙকায় যাইলেই তাঁহাকে দেখতে পাইবে। লঙকা চতুর্দিকে 
সাগররক্ষিত। এক্ষণে তোমরা শিয়া শনঘ্ঘ সমূদ্র পার হও। আম জ্ঞানবলে 
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দেখতোঁছ, তোমরা এ পুরী নিরাক্ষণ করিয়াই ফিারিবে। আকাশে প্রথম পথ 
ফিত্গক ও পারাবতের: দ্বিতীয় পথ কাক ও শুকের: তৃতীয় পথ ভাস, কুরর 
ও ক্কোণ্ডের; চতুর্থ শ্যেনের; পণ্চম গপ্রের: ষষ্ঠ বাল্ঠ র্‌পযোৌবনগাঁবত 
হংসের: পরে বৈনতেয়াদগের গাঁত! আমরা এই শ্রেণীতেই জন্মিয়াছি 
আমাঁদগের ক্ষমতা অসাধারণ । যহাই হউক, রাবণ আঁত গাহত কর্ম কারয়াছে; 
ভাতার বৈরশুদ্ধির উদ্দেশে যাহা আবশ্যক, তোমাঁদগকে কথার সাহায্য 
কাঁরলে তাহাই ঘাঁটবে। আম সৌপর্ণাবদ্যাপ্রভাবে দিব্য চক্ষু পাইয়াছি; তদ্দারা 
প্রাতানয়ত লক্ষ যোজনেরও আঁধক দেখতে পাই। আম এই স্থানে থা?কয়াই 
জানকী ও রাবণকে প্রত্যক্ষ কারতেছি। কুক্কুটাদর জীবনোপায় তরুমূলে, কিন্ত 
আমাদগের স্বতই বহুদূরে; সুতরাং দূরদৃম্টি আমাদের স্বাভাবিক বীরগণ! 
অতঃপর তোমরা সমদদ্র লঙ্ঘনের কোন উপায় দেখ, এবং আমাকেও আঁবলম্বে 
তাহার তীরে লইয়া চল। আমি লোকাল্তারত জটায়র তর্পণ কাঁরব। 

তখন বানরগণ জানকীর সংবাদ পাইয়া যারপরনাই পুলাঁকত হইল এবং 
পক্ষহণীন সম্পাতিকে সম.দ্রুকূলে লইয়া গিয়া পুনরায় বিন্ধ্যাচলে আনয়ন কারল। 





পননর্বার প্রবোধবচনে কাঁছতে লাগিলেন, ৯৪৪৮ সদতাহরণের 
কথা শানিয়াছি, যান আঁসয়া আমাকে কহেন এবং সেই আকর্ণলোচনা যথায় 

আমি বহ কাল যাবৎ এই বিশাল দুর্গম বিন্ধ্যপর্বতে পাঁতত হইয়াছি, 
এবং এই স্থানে থাকিয়াই বৃদ্ধ ও দুর্বল হইলাম। আমার একট মান পনর, 
তাহার নাম সপার্। সে যথাকালে আহাবসামগ্রী সংগ্রহ কাঁরয়া আমায় 
পোষণ করিয়া থাকে! গন্ধর্কের কাম, ভুজঙ্গের ক্রোধ, মগের ভয় এবং 
আমাঁদিগের ক্ষুধাই প্রবল ৷ 

একদা সুপার্্ব আহার সংগ্রহের জন্য প্রাতঃকালে নিচ্ক্ান্ত হয়, কিন্তু 
সায়াহ্নে শূন্যহস্তে ফাঁরয়া আইসে। আম ক্ষুধার উদ্রেকে অস্থির, উহাকে 
বিস্তর পুর্বাক্য কাঁহলাম; কিন্তু সে আমায় প্রসন্ন কাঁরয়া কহিল, িতঃ ! আজ 
আম যথাকালে আহার সংগ্রহের জন্য আকাশে উত্ভীন হই এবং মহেন্দ্র পর্বতের 
দ্বার অবরোধপূর্বক অবস্থান কাঁর। এ স্থান দয়া অসংখ্য সামীদ্রক জীবজন্তু 
গমনাগমন কারতোছিল, আমি অধোমুখে শিয়া উহাদের পথরোথ কাঁর। িল্তু 
দেখিলাম, তথায় এক কক্জলবর্ণ পুরুষ একাঁট প্রাতগসর্যকান্তি কাঁমনীকে 
লইয়া ষাইতেছে। ভাবিলাম, আজ আম ইহাদিগকেই আহারার্থ গ্রহণ কারিব। 
কিন্তু এ পুরুষ আমার নিকট আসিয়া সাঁবনয়ে শান্তবাক্যে পথ ভিক্ষা কাঁরল। 
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আমার কথা কি, জীবলোকে আঁত নীচও শরণাপন্নকে ক্ষমা কাঁরয়া থাকে। 
১64444542 

[| 

অনন্তর গগনচারী সিদ্ধগণ আগমনপূর্বক আমাকে আঁভনন্দন কাঁরলেন। 
মহার্ধরা কাঁহতে লাগলেন, বৎস! তুমি ভাগ্যে ভাগোই জশীবত আছ, এ সম্তীক 
প্রুষ অল্পে অল্পেই চাঁলয়া গেল। এক্ষণে তোমার স্বা্ত হউক, শাদ্তি 
হউক। পরে আমি জিজ্ঞাসিয়া জানলাম, এ বাীরপ্‌রুষ রাক্ষসরাজ রাবণ; 
দৌখলাম, রামের সহ্ধার্মণী জানকী শোকে বিহবল হইয়া আলদীলত কেশে 
স্খলিত বেশে রাম ও লক্ষণের নাম ধরিয়া রোদন কাঁরতেছেন। পতঃ! তাই 
দৌখতে দৌখতেই আমার এইরূপ বিলম্ব ঘাঁটল। 

বানরগণ! আমি সংপা্শ্বের মুখে এই সংবাদ পাইয়াও বারত্ব প্রকাশের 
ইচ্ছা কাঁরলাম না। পক্ষহীন পক্ষী কিরুপেই বা কি কারবে। আমার কেবল 
বাকৃশান্তি ও বাঁদ্ধবল অছে, আমি তোমাদিগের পৌরুষ আশ্রয়পূর্বক ইহা 
দ্বারা সঙ্কল্প সাধন করিব। রামের যে কার্য আমারও তাহাই। তোমরা 
দেবগণেরও দুর্জয় ও বুদ্ধিমান, সংগ্রীবের নিয়োগে আতদূর পথে আসিয়াছ, 
এক্ষণে প্রকৃত কার্ষের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হও। রাম ণের বাণ, [লোকের 
ৰাণ ও নিগ্রহ কাঁরতে পারে সত্য, কিন্তু টপ পরাক্তান্ত, তোমাদগের 
পক্ষেও রাবণের বলবীর্য নিতাল্ত আঁকাণ্চুতকূর্চটহইবে। অতঃপর আর বিলম্ব 
কারও না, কোন একাটি সদয্যান্ত কৃ শ ধামানেরা কখনও কোন 
কার্যে উদাসীন থাকেন না। 





বিশ্বাস জঞ্মল। তান হ্ষ'ভরে পরার কহেন, দেখ, আমি যে কারণে 
জানকীর পারচয় পাইয়াছি, তোমরা 'স্থর মনে নীরব হইয়া শুন। 
আমি মার্তন্ডের প্রচণ্ড তেজে দগ্ধ হইয়া এই স্থানে পাঁতিত হই। আমার 
সর্বাঙ্গ অবশ; আমি ছয় দিবসের পর সংজ্ঞালাভ কাঁরয়া অত্যন্ত বহুল 
অবস্থায় থাঁক। তৎকালে ইতস্ততঃ চতীর্দক দোঁখতে লাগলাম, কিন্তু কোথায় 
পাঁড়য়াছ, কিছুই বুঝিতে পারলাম না। পরে গার নদ সমুদ্র ও সরোবর 
দেখিতে দেখিতে স্থির কাঁরলাম, দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে বিন্ধ্যাচলে পাঁতিত 
হইয়াণছ। পূর্বে এই পর্বতে সুরপৃজিত এক পাঁবত আশ্রম ছিল। তথায় উগ্রতপা 
মহার্ধ নিশাকর বাস কারিতেন। বানরগণ! আম তাঁহার মৃত্যুর পরও অষ্ট সহস্র 
বৎসর এখানে কাল যাপন কাঁরতোঁছ। 
অনন্তর আমি কথণ্টিং বিন্ধ্যপর্বত হইতে অবতীর্ণ হই, এবং কায়র্লেশে 
পুনর্বার কুশাৎকুরময় ভূমির উপর গমন কাঁর। এ সময় নিশাকরের সাঁহত 
সাক্ষাৎ কারবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছল। আম সবশেষ আয়াস 
সহকারে তাঁহার আশ্রমে উপাঁস্থত হই। পূর্বে জটায়ু ও আমি উহার পাদবন্দন 
কারবার জন্য প্রায়ই তথায় যাইতাম। আশ্রমের সম্মুখে সুগান্ধ বায়ু মৃদ্দমন্দ 
হিজ্লোলে বাঁহতেছিল, বৃক্ষশ্রেণী ফলভরে অবনত, এবং পুষ্প প্রদ্ফাটিত 
হইয়াছে। আম গিয়া এক তরুমূল আশ্রয়পূর্বক মহার্র প্রতনক্ষায় থাকলাম! 
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দৌখলাম, ভগবান্‌ নিশাকর বহ: দূরে; সমদদ্রে স্নান করিয়া তেজঃপু্তকলেবরে 
উত্তরাস্য হইয়া আগমন কাঁরতেছেন। জীবগণ যেমন দাতাকে বেষ্টন করিয়া 
আইসে, সেইর্‌প সিংহ, ব্যাপ্র, ভজ্লুক. সমর ও সরীসপেরা তাঁহাকে বেষ্টন 
ফাঁরয়া আসিতেছে) নিশাকর আশ্রমে উপস্থিত; রাজা গৃহপ্রবেশ করিলে মন্ত্র 
ও সৈন্যেরা যেমন প্রাতানবৃত্ত হয়, তদ্রপ এ সমস্ত আরণ্য জন্তুও তৎক্ষণাৎ 
ফাঁরয়া গেল। 

পরে আম এ শান্তশশল মহার্ধর সাহত সাক্ষাৎ করিলাম! তিনি আমাকে 
দোঁখয়া আতিমান্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং আশ্রমমধো গিয়া মুহুতেক পরেই 
প্রত্যাগমনপূ্বক কহিলেন, বিহঙ্গ! অঞ্গলোমের এইরূপ বৈকল্য দর্শনে 
তোমাকে আর সুস্পষ্ট িনিলাম না। তোমার পক্ষ ভস্মসাৎ হইয়াছে এবং 
বলবশ্যও আর তাদ্‌শ নই। পূর্বে আমি বায়ুবেগগামী দুইটি পক্ষী 
দেখতাম। তাহারা বিহগজাতির রাজা, বোধ হয়, সেই দুইটির মধ্যে তুমিই 
জ্যেষ্ঠ সম্পাতি, জটায় তোমার কনিষ্ঠ ছিল। তোমরা মনষ্যরূপ ধারণপূর্বক 
প্রাতানয়ত আমাকে আভবাদন কারবার জন্য আসতে । এক্ষণে বল, তোমার 
রূপ পড়া উপস্থিত? পক্ষম্বয় কেন দগ্ধ হইল? এবং এইরূপ দণ্ডই বা 


তোমায় কে কারল ? ৃ এ 
0 





দেখিলাম, পথবীতে নগরসকল রথচকের ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়াছে, কোথাও বাদ্য- 
ধান, কোথাও ভ্‌ষণরব, এবং কোথাও বা গাঁয়কারা রন্তাদ্যর পাঁরধানপূর্বঝ 
সঙ্গাশত কাঁরতেছে। আমরা ক্রমশঃ উধের্ব চলিলাম। বোধ হইতে লাগল, 
পাঁথবীর বন শাদ্বলের ন্যায়, শৈল উপলের ন্যায়, নদ সূত্রের ন্যায়, এবং 
হিমালয়, বিন্ধ্য ও সুমের: প্রভূত বৃহৎ বূহং পর্বত সরোবরস্থ হস্তার ন্যায় 
রহিয়াছে। আমরা গলদঘর্মকলেবর, একান্তই পারশ্রাল্ত হইয়াছ, দারুণ মোহ 
আমাদিগকে অভিভূত কাঁরল। উভয়ে দিক্‌ত্রান্ত, মহাপ্রলয়কালে রক্গা্ড ত 
নষ্ট হইবে, কিন্তু তখনই বোধ হইতে লাগিল, যেন সমস্ত ভস্মসাং হইয়াছে। 
পরে আমরা বহু প্রয়াসে মন ও চক্ষু সম্ধানপূর্বক সূর্ধদেবকে দেখলাম; সূর্য 
প্‌খিবাঁর ন্যায় প্রকাণ্ড। 

অনন্তর জটায়্‌ এ জ্যোতর্মন্ডল নিরণক্ষণ কাঁরবামান্র আমাকে বাঁলবার 
অবকাশ না পাইয়াই ঝাঁটাত আকাশ হইতে প্রচ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে আমি 
শীঘ্র অবতরণ কাঁরয়া পক্ষপুট দ্বারা উহাকে আবরণ কাঁরলাম। তখন জটায়্‌ 
সূর্যের প্রথর উত্তাপে দশ্ধ হইলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা কারবার 
প্রয়াসে আমারই পক্ষ ভস্মসাৎ, হইয়া গেল। অনুমান কাঁরলাম, জটায়দর জন- 
স্থানে পড়লেন, আর আমি দগ্ধপক্ষ ও অকর্মণ্য হইয়া এই 'বিল্ধ্যাচলে পড়লাম ৷ 

তপোধন! আমার রাজ্য নাই, ভ্রার্তীবয়োগ ঘঁটয়াছে, নিজেও দুর্বল; 
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দ্বিষণ্টিতম সৰ্গ ৫১১ 
অতঃপর আমি মারবার কামনায় এই 'গাঁরশৃঙ্গ হইতে শরাঁরপাত করিব। 


স্বিষষ্টিতম সর্গা॥ বানরগণ! আমি ভগবান নিশাকরকে এই কথা বাঁলয়া 
দুঃখাবেগে রোদন করিতে লাগলাম । অনন্তর মহার্ষ মূহূর্তকাল ধ্যান কাঁরয়া 
আমায় কহিলেন, বিহঞ্গ ! তোমার অঙ্গে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, সমস্ত পক্ষই উদ্ভি্ন 
হইবে, নেত্রের জ্যোতি বিকাশ পাইবে এবং দৈহিক বলবঈর্ও বার্ধত হইবে। 
কিন্তু দেখ, আম পুরাণে শানয়াছ এবং তপোবলেও দোখলাম, ভবিষাতে 
একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘাঁটবে। ইক্ষবাকুবংশে রাজা দশরথের রাম নামে এক 
পুত্র জন্মিবেন। সেই সত্যবীর তার আদেশে ভ্রাতা লক্ষমণের সাহত বনবাসণ 
হইবেন। সুরাসুরের অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্যা 





জানকীরে অপহরণ কাঁরবে, এবং উহাকে ভক্ষা ভোজ্য প্রভাত নানারূপ 
প্রলোভনে ভুলাইবার চেস্টা কাঁরবে; কন্তু এ যশাস্বনী আঁত গভীর দুঃখে 
নিমগ্ন, 'নরবাচ্ছন্ল অনাহারেই থাঁকবেন। পরে ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া 
তাঁহার জন্য পরমান্ন প্রেরণ করিবেন, কিন্তু ‘তান, যে অন্ন অমৃতকজ্প দেব- 





৫১২ কিচ্কিত্ধাকাণ্ড 


এক্ষণে প্রাণে বাঁচয়া থাকুন, আর নাই থাকুন, এই তাঁহাদের অল্ন। 

অনন্তর রামদূত বানরগণ নিষ্্ত হইয়া এই স্থানে আসিবে। বিহঙ্গা 
তুমিই তাহাদিগকে জানকীর উদ্দেশবার্তা কাহবে। অতঃপর আর কুত্রাঁপ 
যাইও না, এইরূপ অবস্থা সত্তেই বা কোথায় যাইবে? তুমি দেশকালের প্রতীক্ষা 
কর, পক্ষপ্বয় অবশ্যই উঠিবে। আমি আজই তোমার অঙ্গে পক্ষসংযোগ কাঁরতে 
পারতাম, কিন্তু তুমি এই স্থানে থাকিয়া সেই দূই রাজকুমারের কার্য কাঁরবে; 
ব্রাহ্মণ, গুরু, মুনি, ইন্দ্র ও জনসাধারণের শুভ সাধন কাঁরবে, এইজনাই বিরত 
হইলাম। 


বানরগণ ! তৎকালে তত্বদর্শঁ নিশাকর আমায় এইরূপ কহিয়া আমন্ত্রণ- 
পূর্বক আশ্রমে প্রবেশ কারলেন। এক্ষণে আমি একবার রাম ও লক্ষ্রণকে দর্শন 
কাঁরব; দীর্ঘ জীবন ভোগ কাঁরতে আর আমার বাসনা নাই; আম তাঁহাঁদগকে 
দেখিয়া প্রাণত্যাগ কাঁরব। 


িষষ্টিতম সৰ্গ ৷ মানার রা ডগা হতে কথাত নাত 
হইয়া এই শিখরে তোমাদিগেরই প্রতাঁক্ষা কার ত 







বিশ্বাস করিয়া দেশ- 
কালের মখোগো্গায় আছ তিনি মহাঃ থু Spans dda sates 
আমার মনে নানার্পে বিতর্ক উ হত” আম অবস্থাবৈগদণ্যে যারপরনাই 
সম্তপ্ত হই; আমার কখন কখন তিরগির ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু আবার মহার্ধর 
কথা স্মরণ কাঁরয়া বিরত হইয়া রড তান আমায় প্রাণ রক্ষার জন্য যেরুপ 
ব্যীম্ধ দয়া যান, দীপ্ত মিন রাস কর চপ উহ 
আমার দ:ঃখসমুদয় দূর SS 1 বানরগণ! আমি রাবণের বলবীর্য জান, 


ভিরম্ফার করি। রাম ও লক্ষণের যে জানক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সে সিদ্ধগণের 
মুখে এ-কথা শুনিয়াছল, এবং স্বয়ংও জানকাঁরে আর্তনাদ কাঁরয়া যাইতে 
দেখিয়াছিল। কিন্তু দশরথস্নেহে যে কার্য আমার অবশ্যই কর্তব্য, সৃপাশ্ব 
তাহা করে নাই। 

সম্পাঁত বানরগণের সাহত এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে আছেন, ইত্যবসরে সহসা 
তাঁহার পক্ষ উত্থিত হইল। তানি আপনার সর্বাঞ্গ রন্তবর্ণ পক্ষে আবৃত দোঁখয়া 
একান্তই হৃষ্ট হইলেন, কাহলেন, বানরগণ ! দেখ, মহার্ষর প্রসাদাৎ আমার এই 
দগ্ধ পক্ষ পুনর্বার উদ্ভিশ্ন হইল। যৌবনে যেরূপ বলবীর্য ছিল, এক্ষণেও 
আবার তাহাই অনুভব কারতোছ। তোমরা যত্ন কর, সীতালাভ তোমাদিগের 
অবশ্যই ঘাঁটবে; আমার এই পক্ষোদ্ভডেদেই কার্যাসাম্ধর বিশ্বাস জন্মাইতেছে। 
এই বাঁজয়া বিহগরাজ সম্পাঁত পক্ষের বল ব্াঁঝবার জন্য আকাশপথে উত্ডন 
হইলেন। 

তখন বানরগণ সম্পাঁতির কথায় আতিশয় প্রীত হুইয়া জানকশর অন্বেষণ 
কারবার নিমিত্ত পবনবেগে দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগল! 


চতুঃবাল্টিতম সৰ্গ ॥ বানরেরা ক্রমশঃ সমুদ্রতীরে উপাস্থত। দেখল, সমদ্রবক্ষে 
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কাঁপগণ! কাতর হইও না, বিষাদ নিতান্ত দোবাবহ; ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ যেমন 
বালককে নষ্ট করে, সেইরূপ বিষাদ সকলকে নষ্ট করিয়া থাকে । দেখ, যে ব্যান্ড 
বারত্ব প্রকাশের সময় বিষম হয়, সে নিস্তেজ, তাহার পুরুষার্থও নষ্ট হইয়। 
মায়। 

পরাদন মহাবীর অঙ্গদ বৃদ্ধ বানরগণের সাঁহত সাগর লঙ্ঘনের মন্দ্রণা 
আরম্ভ কারলেন। তখন সুরসৈন্য যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ বানরসৈন্য চতুর'ক 
হইতে তাঁহাকে বেষ্টন কারল। অঙ্গদ ও হনুমান ব্যতীত এ সমস্ত বারকে 
নিস্তব্ধ করিয়া রাখতে আর কাহারই সাধ্য ছিল না। পরে অঙ্গদ সকলকে 
সমীচত সম্মানপূর্ক কাহতে লাগিলেন, সৈন্যগণ! বদ্ধ বানরগণ! বল 
তোমাদগের মধ্যে কোন্‌ মহাবীর এই শত যোজন সমুদ্র লণ্ঘন কাঁরবেন? কে 
কাঁপরাজ স্গ্রীবের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া দিবেন? কোন ব্যান্ত ফৃথপাঁতি- 
গণের ভয় দূর কারবেন? আমরা কাহার অনুগ্রহে গৃহে গিয়া সুখে স্ম্ীপুত্রকে 
দেখব? এবং কাহার অনঃগ্রহেই বা হৃস্টমনে রাম লক্ষ্মণ ও সংগ্রীবের নিকটে 
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৫১৪ কাচ্ৰন্ধাকাণ্ভ 


ষাইব? তোমাঁদগের মধ্যে যাঁদ কেহ সমুদ্র লঞ্ঘনে সমর্থ হন, তান শ'দ্বই 
আমাদিগকে এই বিপদে অভয় দান করুন। 

বানরেরা মহাবীর অঞ্গদের বাক্য শ্রবণে নীরব হইল; সৈন্যগণ নিশ্চেষ্ট 
হইয়া রাহল। তদ্দর্শনে অঙ্গদ প্‌নর্বার কাঁহলেন, দেখ, তোমরা সংবংশোধপন্ন 
বারাগ্রগণ্য ও বহমানাস্পদ, তোমাঁদগের গাঁত কুত্রাঁপ প্রাতহত হয় না। 
এক্ষণে কে কিরূপ গমন কাঁরতে পার, বল। 


পণ্চঘন্টিতম সর্গ॥। অনন্তর বানরেরা অনুক্রমে স্ব-দ্ব গাঁতশান্তর পাঁরচয় দিতে 
প্রবৃত্ত হইল। গয় কাহল, আম দশ যোজন যাইব। গবাক্ষ কাঁহল, আমি বিংশাঁত 
যোজন লম্ফ প্রদান কারব। শরভ কাঁহল, 'ংশং যোজন আমার পক্ষে পর্যাপ্ত। 
খষভ কাহিল, আমি চত্বারংশৎ যোজনেও পরাঙ-মুখ নাহ। গন্ধমাদন কাহল.. 
আম সগ্তাত যোজন পর্যন্ত সাহসী হই। সুষেণ কাঁহলেন, আম অশীত 
যোজন গমন কাঁরব। 

অনন্তর বৃদ্ধ জাম্ববান সকলকে সম্মানপ্‌ব'ক্‌ কাঁহলেন, দেখ, পূবে 
আমাঁদগের বিলক্ষণ গাঁতশান্ত ছিল। এক্ষণে বদ্ধ হইয়াছ, তথাচ 





অনন্তর সুবিজ্ঞ অণ্গদ কন্ধ জাদ্ববানকে সম্মানপূর্বক উদার বাক্যে 
কাঁহলেন, বীর! আমই এই বিস্তীর্ণ শত যোজন সমদদ্র পার হইতে পার, 
কিন্তু আমার প্রত্যাগমনের শাঁন্ক আছে ক না, সন্দেহস্থল। 

তখন জাম্ববান কাঁহলেন, রাজকুমার! তোমার গাতশান্ত যে অসাধারণ, 
আমি তাহা জানি। তুম সহজে শত সহস্র যোজন গমনাগমন কাঁরতে পার: 
কিন্তু তোমার পক্ষে ইহা উাঁচত হইতেছে না! প্রভূই আজ্ঞা দিবেন, তাঁহাকে 
আদেশ কাঁরতে কাহার সাধ্য আছে? আমরা তোমার ভৃত্য, তুমি আমাঁদগের 
ভার্যার তু, কেবল প্রভুভাবে বিরাজ কারিতেছ। প্রভু যে সৈন্যের পক্ষে ভার্ষা- 
ধনার্বশেষে পালনীয়, পূর্বাপর এইরূপ প্রাসাম্ধই আছে। দেখ, আমরা যে কার্য 
উদ্দেশ কাঁরয়া আসয়াছি, তুম তাহার মূল; কা্যীবদাঁদগের নীতই এই যে, 
কার্যমূল অগ্রে রক্ষা করা কর্তব্য; মূল থাকলে সকল ফলই সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
বংস! তুমি আমাদগের গুরু ও গুরুপুত্, আমরা তোমাকেই আশ্রয় করিয়া 
কার্য সাধন কারব। 

তখন অঙ্গদ কাঁহলেন, বার! যাঁদ আম না যাই, যাঁদ আর কেহই না গমন 
করেন, তবে পনর্বার সকলের প্রায়োপবেশন করাই কর্তব্য হইতেছে। দেখ, 
সংগ্রীবের আজ্ঞা পালন না কারলে আর কাহারই 'নস্তার নাই। "তানি প্রসম্নতা 
প্রদর্শন করিতে পারেন, এবং আঁতমাত্ত ক্রোধাবেশ প্রকাশে সমর্থ; আমরা 
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ষটষম্টিতম সৰ্গ ৫১৫ 


অকৃতকার্য হইয়া গেলে, তাঁহার হস্তে নিশ্চয়ই মারব । যাহা হউক, এক্ষণে 
যেরূপে এই সমদ্দ্র লঙ্ঘন করা যায়, তুমি ভয়োদর্শনবলে তাহারই উপায় 
স্থির কর। 

তখন জাম্ববান কহিলেন, অঞ্গদ! তোমার বারকার্ষের ?িকছুমান্র অঙ্গহান 
হইবে না। এক্ষণে যাঁহার বলে এই কার্য সুসম্পন্ন হইবে, দেখ, আমি তাঁহাকেই 
নিয়োগ কারিতোছ। 


ঘট্ঘষ্টিতম সর্গ॥ অনন্তর মহাবীর জাম্ববান এ সমস্ত বিষণ্ন বানরসৈন্যকে 
নিরীক্ষণপূর্বক সর্বশাস্ীনপূণ হনুমানকে কাঁহলেন, কাঁপপ্রবশীর! তুমি কি জন্য 
একান্তে মৌনাবলম্বন কারয়া আছ? এবং কেনই বা বর্তমান প্রসঞ্চে বাকা- 
স্ফার্ত কারতেছ না? তুমি সর্বগূণে সঃগ্রশবের অনুরূপ, এবং তেজ ও 
বলাবিক্রমে রাম ও লক্ষমণেরই তুল্য হইবে! যেমন বিহগজাতির মধ্যে গরুড শ্রেষ্ঠ, 
সেইরূপ বানরগণের মধ্যে তুমিই উৎকৃষ্ট। আম এমন অনেকবার প্রত্যক্ষ 
কারয়।ছ, এ মহাবল গরুড় সাগরগর্ভ হইতে ভীষণ অজগরসকল উদ্ধার 
কাঁরতেছেন। তাঁহার পক্ষদ্বয়ের যেরূপ বল, ভনজযূগলেরও সেইরূপ 
শষ; এক্ষণে বল, জন্য 





একদা অঞ্জনা 81 মানবী হইয়া মেঘশ্যামল শৈলাশখরে 
বিচরণ কারতোঁছলেন। তাঁহার অঞ্গাপ্রত্যক্গে গবচিত্র অলঙ্কার, কণ্ঠে উৎকৃষ্ট 
মাল্য, এবং পাঁরিধান উপান্তরন্ত পীঁত বস্ত্। বায়ু এ িশাললোচনা অঞ্জনার বসন 
অল্পে অঙ্গে অপহরণ কারলেন এবং তাঁহার নাবড় জঘন, সক্ষম কাঁটদেশ, 
সুকঠিন স্তন ও সার মৃখশ্রশ দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন 
কাঁরলেন। পাঁতিব্রতা অঞ্জনা এই ব্যাপার দর্শনে তটস্থ, কহিলেন, বল, কে 
আমার এই পাঁতিরত্য ধর্ম নষ্ট করিতেছে? 

অনন্তর বায়ু কহিলেন, সুন্দার ! ভয় নাই। আম তোমার কোনরূপ 
অনিষ্ট কারতেছি না, কেবল তোমায় আিগ্গনপূর্বক সঙ্কম্পমা্রে তোমাতে 
সংক্রান্ত হইয়াছ। এক্ষণে তোমার গর্ভে একটি বুদ্ধিমান ও মহাবল পত্র 
জন্মিবে। সে গাঁতিবেগে আমারই অনুরূপ হইবে। 

বীর! তখন অঞ্জনা বায়ুর এই কথায় পাঁরতুষ্ট হইয়া তোমাকে 'গাঁর- 
গ্হাতেই প্রসব কাঁরলেন। তুমি জাতমাত্ অরণ্যমধ্যে অরূণদেবকে উদিত দেখিয়া, 
ভক্ষ্য ফল বোধে গ্রহণ কারবার জন্য আকাশে উাঁখত হও। এ সমর তুনি তিন 
শত যোজন উধের্ উঠিয়াছলে, কিন্তু সূর্যের প্রখর জ্যোতিতে কিছুমাত্র বিষম 
হও নাই। পরে সুররাজ অল্তরশক্ষে তোমায় মহাবেগে যাইতে দেখিয়া অতিশয় 
ক্রুদ্ধ হন এবং তোমার উপর সতেজে বস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তুমি এ বন্ধুপ্রহারে 
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শৈলাশখরে নিপাঁতত হও এবং তোমার বামপা্শ্বের হন:ও ভগ্ন হইয়া ষায়। 
বীর! তদবাঁধ তোমার নাম হনুমান হইয়াছে। 

অনন্তর বায় তোমার এইরূপ পরাভব দৃ্‌চ্টে একান্ত রোষাবষ্ট হইয়া 
স্তব্ধভাব আশ্রয় কাঁরলেন। ব্রহ্মাণ্ডের তাবং লোক আঁস্থর হইয়া উঠিল, দেবগণ 
নিতান্ত ভীত হইলেন এবং বায়ুকে প্রসন্ন কারতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কাঁহলেন, 
আমার বরে এই পবনকুমার যুদ্ধে অস্ত্শস্ত্রের অবধ্য হইবে। সুররাজ বজ্াঘাতেও 
তোমায় জশীবিত দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। তান কহিলেন, আমার বরে এই 
বায়তনয় স্বেচ্ছামৃত্যু আঁধকার কারবে। 

বীর! তুমি কাঁপরাজ কেসরীর ক্ষে্রজ এবং বায়ুর ওরস পনুত্র। তুমি তেজস্বী 
ও মহাবল, তোমার গত কোথাও প্রাতহত হয় না। এক্ষণে আমরা জীবনে 
নিরাশ হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তুম সুদক্ষ ও গুণবান্‌; অতঃপর 
উাঁখত হও এবং সমুদ্র লঙ্ঘন কর। এই কার্য সাধারণের [হতকর। এ দেখ, 
বানরসৈন্য বিষণ্ন হইয়া আছে। তুমি বিক্রম প্রকাশ কর, বল, কি জন্য উপেক্ষা 
কারতেছ ? 


৬ যু টারগণকে পূলীকত কারিয়া 






রদ বাঁতশোক ও নির্ভয় হইল এবং 
পতি লাগিল। হনুমান গুহামধ্যে সিংহের ন্যায় 
্টকের ন্যায় জবালতে লাগিলেন, এবং লোমাণ্তিত 
সহসা গাত্রোথানপূর্বক বদ্ধবর্গকে অভিবাদন 
কা কহিলেন রন লিলা রাত কিল কারন 
থাকেন, আম সেই বায়ুর উরস পত্র। আমার গাঁত কুন্তাঁপ প্রাতহত হয় না। 
আম আবিশ্রান্তে সহস্রবার গগনস্পশর্ঁশ সূমেরুকে প্রদক্ষিণ কাঁরব; মহাসমদদ্রকে 
ভজদ্বয়ের আস্ফালনে ক্ষাভত করিয়া সমস্ত লোক এবং পর্বত নদী ও হুদ 
আশস্লাঁবত কাঁরব। দোখবে, আমার উরু ও জঙ্ঘার বেগে সমুদ্র নক্রকুম্ভীরের 
সাহত উধের্ব উঠিতেছে। আম গগনপথে বিহগরাজ গরুকে সহম্রধার 
আতিক্রম কাঁরব, জনলন্ত সূর্য উদয়ার্গার হইতে অস্তাচলে উপস্থিত না হইতে 
তাঁহার সাশ্াহত হইব। এবং পনর্বার ভাঁম স্পর্শ না কাঁরয়া ভীমবেগে 
গফাঁরব; আমি গগনের গ্রহনক্ষতসকল উল্লঙ্ঘন, সাগর শোষণ, পৃঁথবী বিদারণ 
ও পর্বত নিষ্পেষণ কাঁরব। আমার গমনবেগে বৃক্ষলতার নানাপ্রকার পুষ্প 
অনুসরণ কারবে এবং ব্যোমমধ্যে ছায়াপথের ন্যায় আমারও পথ দুষ্ট হইবে? 
অতঃপর দেখাইব, আমি অসীম আকাশে কখন উীতখত হইতোঁছ, এবং কখন 
বা পাঁড়তোছ। আমার আকার মহামের-র ন্যায় প্রকাণ্ড; দোখবে, আম যেন 
গগনতল গ্রাস করিয়া যাইতোঁছ, এবং মেঘজাল ছম্নাভন্ন কাঁরতেছি। মহাবীর 
গরুড় ও বায়ুর যে শান্ত, আমারও তাহাই; সুতরাং এ দুইজন ব্যতীত আমার 
অনুসরণ করে, এমন আর কাহাকেই দোঁখতোঁছ না। আমি মেঘমধ্যে তাঁড়তের 
ন্যায় ঝর্টীত এই অবলম্বনশূন্য আকাশে বিস্তীর্ণ হইব! সাগরলঙ্ঘনকালে 
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আমার রূপ ত্রাবক্রম বিফুরই অনুরূপ হইবে। বানরগণ! এক্ষণে হস্ট হও, 
আম বুদ্ধিবলে দৌখতোছ, এবং অনুমানও কার, নিশ্চয়ই জানকণরে নিরীক্ষণ 
কাঁরব। আমার বেগ আঁত অদ্ভুত; শত যোজন কি, আমি অযুত যোজনও 
যাইতে পাঁর। দেখবে, আম বজুধর ইন্দ্র বা ব্রহ্মার হস্ত হইতে অমৃত বীরদর্পে 
এই স্থানে আনিব, কিচ্বা লঙকাপুরী উৎপাটনপূরবক গমন কারব। 

মহাবীর হনুমান এইরূপ গন কাঁরতেছেন, বানরেরা বিস্ময়োৎফুকল- 
লোচনে হৃষ্টমনে উহাকে দৌখতে লাগল। তখন জাম্ববান উহার এইরূপ 
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অনন্তর মহাবীর হনুমান কাঁহলেন, বানরগণ! এ অদূরে মহেন্দ্র পর্বত; 
উহার ঠশিখরসকল সুদ্‌ঢ় ও বৃহৎ; ধাতুরাগে রাঞ্জত ও বন্ধে পাঁরপূর্ণ আছে; 
এক্ষণে উহাই লম্ফ প্রদানের সময় আমার বেগ ধারণ কাঁরবে। এই বাঁলয়া তান 
এ পর্বতে আরোহণ করিলেন! উহার ইতস্ততঃ নানাপ্রকার পশপক্ষী; মৃগেরা 





তৃণাচ্ছন্ন ভাঁমর উপর বিচরণ করিতেছে; চতুর্দিকে ফলপম্প লতাজাল ও 
প্রল্রবণ ; সিংহ, ব্যাঘ্র ও মত্ত হস্তিসকল যুথে খুথে যাইতেছে এবং বিহঞ্গেরা 
সঙ্গীত করিতেছে । মহাবল হনুমান এ পর্বতের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে 
গমনাগমন কাঁরতে লাগিলেন । মহেন্দ্র তাঁহার ভুজবলে নপশীড়ত হইয়া িংহ- 
সমাক্তান্ত মাতঙ্যের ন্যায় শব্দ করিতে লাগল। সর্বত্র নৃগপক্ষণ সশাঁত্কত, 
প্রস্তরস্তূপ প্রন্মিগত এবং বৃক্ষ কম্পত হইতে লাগিল! পানাসন্ত গন্ধর্বামথুন 
ও ীবদ্যাধরগণ স্থান ত্যাগ করিয়া চাঁলল। বিহঞ্গেরা উত্ডীন হইতে লাগল; 
উরগগণ গর্তমধো লীন হইল; অনেকে দীর্ঘনিঃমবাস ফেলিতে ফোঁলতে অর্ধ 
নিঃসৃত হইয়া, পর্বতের পতাকাশ্রী সম্পাদন কারল। খাঁষগণ ভীত হইয়া ?নাবড় 
অরণ্যে অবসন্ন সার্থশূন্য পথিকের ন্যায় পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে 
মহাবীর হনুমান বেগ প্রদর্শনের জন্য মনে মনে লঙ্কা স্মরণ কাঁরতে লাগিলেন। 
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স্ুন্দরকাণ্ড 


প্রথম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকার উদ্দেশ্যে ব্যোমপথে 
যাইবার সৎুকল্প করিলেন । তান এই দুচ্কর কর্ম নাব“ঘেন সম্পন্ন কারবার 
জন্য গ্রণীবা ও মস্তক উত্তোলন কাঁরয়া বূষভের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং সাঁলল- 
শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন ভূপষ্ঠে স্বৈরপদে গমন কারতে লাগিলেন। তৎকালে এ মহাবল 
গার্বত সিংহের ন্যায় মৃগসকল দাঁলত এবং বক্ষের আখাতে পাদপদল ভগ্ন 
কাঁরয়া পাঁক্ষগণকে একান্ত শাঁজ্কত কাঁরয়া তুলিলেন। মহেন্দ্র পর্বতে নানারূপ 
ধাতু, তৎসমুদয় স্বভাবজাত ও নির্মল, ইতস্ততঃ নাল, রন্তু ও পাটল রাগ বস্তার 
কারতেছে। তথায় সুরপ্রভাব সৃর্‌প যক্ষ, কিন্নর ও গন্ধবগিণ উজ্জবলবেশে 
ণনরল্তর রাঁহয়াছেন। হনুমান উহার নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়া হুদমধ্যস্থ 
মাতগ্চের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
অনন্তর তান সূর্য, ইন্দু, স্বয়ম্ভূ বায়ু ও ভৃতগণকে কৃতাঞ্জালপুটে 
আঁভিবাদনপূর্বক পতা পবনকে পশ্চমাস্যে কারলেন এবং রামের 
অভ্যাদর-কামনায় পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় বাং লাগিলেন। বানরগণ 
চতুর্দক হইতে বিস্ময়াবস্ফাঁরত নেত্র লাগল। এ মহাবীর 
সমুদ্র লঙ্ঘনে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার দেহ. ণ ; তানি করচরণে পর্বতকে 
সুদড়রূপ ধারণ করিলেন। 'গারবর তৎক্ষণাৎ বিচলিত হইয়া উঠিল। 
বৃক্ষের পৃষ্পসকল পাঁতত হইতে বু্টর্ল। এ সমস্ত সৃগাঁন্ধ পুষ্প সর্বত্র 
যনু €্র্পময় হইয়া গেল। তৎকালে হনুমান বল 
কাঁরতেছেন ; মহেন্দ্র মদমত্ত মাতঙ্গবং 
চুদল । উহার কোন স্থানে স্বর্ণের প্রভা, কোথাও 
রা কজ্জলের কৃষ্ণকান্তি ; ?কন্তু এ প্রবল জলস্লোতে 
তই বিপর্যস্ত হইয়া গেল। মনঃাশলার সাঁহত বিশাল শিলা স্থলত হইতে 
লাগিল ; সৃতরাং শৈল জবালা-করাল বাহুর ধূমাঁশখার ন্যায় নিরণীক্ষত হইল। 
গহৰরস্থ জাবজন্তুগণ বিকৃতস্বরে চীৎকার আরম্ভ কাঁরল ; দিক্‌দিগন্ত 
প্রীতধবনিত হইয়া উঠিল; উরগগণ স্বস্তিকাঁচাহৃত স্থল ফণমণ্ডল উত্তোলন 
কাঁরয়া, ক্লোধভরে ঘোর অনল উদ্গারপূর্বক অনবরত “শলা দংশন কারতে 
লাগিল। শিলাসকল এ বিষান্ত সর্পতুণ্ডে খণ্ড খন্ড হইয়া হৃতাশনের ন্যায় 
জৰলিয়া উঠিল। তথায় যে-সমস্ত ওষাঁধ ছিল, বিষঘ] হইলেও তৎসমুদয় আর 
বিষের উপশম কাঁরতে পারিল না। 
অনন্তর মহার্ধগণ অকস্মাৎ এই 'লোমহর্ষণ কাণ্ড উপস্থিত দেখিয়া মনে 
কাঁরলেন, ব্যাঝ ব্রহ্মরাক্ষসেরা এই পর্বত বিদীর্ণ কারিতেছে। এই ভাবিয়া সকলে 
ভয়াবহহল চিত্তে পলায়ন কারতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যাধরগণ পানভূমিস্থ 
স্বর্ণাসন, স্বর্ণপান্র, স্বর্ণ কমণ্ডলু, স্বাদ: লেহন-দ্রব্য, বিবিধ মাংস, আর্ধভ চর্ম 
ও স্বর্ণমুষ্টি খড়া পাঁরত্যাগপুর্বক প্রমদাগণের সাহত ভাঁতমনে ধাবমান হইলেন। 
রমণীগণ হার নুপুর ও কেয়ুর ধারণপূর্বক রক্তমাল্য ও রন্তুচন্দনে বেশ রচনা 
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করিয়া মদরাগ-লোহিতুলোচনে বহার করিতোঁছল। ইত্যবসরে উহারা সহসা 
এই অদ্ভূত ব্যাপার “উপস্থিত দেখিয়া স্ব-স্ব নায়কের সহিত গগ্গনমার্গে 
আরোহণপূরক হর্ষ ও [বিস্ময়ভরে সমস্ত প্রত্যক্ষ কারতে লাগল। মহার্ষগণ 
মিলিত হইয়া পরস্পর এই প্রকার জল্পনা আরম্ভ কাঁরলেন, এই পর্বতপ্রমাণ 
মহাবীর হনুমান মহাবেগে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন কাঁরবেন। ইনি রামের ও 
বানরগণের শুভসঙকল্পে আঁত দুচ্কর সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া এই অপার সমদ্র 
অনায়াসে পার হইবেন। 

তখন বিদ্যাধরগ্ণ মহার্ীদগের মূখে এই কথা শুনিয়া একান্ত 'বস্ময়াবষ্ট 
হইলেন এবং পর্বতোপাঁর হনুমানকে বারংবার ?নরাঁক্ষণ কাঁরতে লাগিলেন। 

এদিকে এ প্রদণপতপাবকতুল্য মহাবল ঘন ঘন কম্পিত হইতেছেন এবং সর্বাঞ্গের 
রোমস্পন্দনপূর্বক জলদগম্ভীররবে গর্জন কাঁরতেছেন। তাঁহার লাঙ্গল অনুক্রমে 
বর্তুল ও লোমে আচ্ছন্ন । তান লম্প্রদান কারবার সঙ্ক্পে উহা উধের্ব নিক্ষেপ- 
পূর্বক পচ্ঠদেশে মূহূশ্হ আস্ফালন কাঁরতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন 
ধিহগরাজ গরুড় একাঁট ভীষণ অজগরকে লইয়া প্রস্থান কাঁরতেছেন। 

অনন্তর এ মহাবশর, অর্গলাকার ভ্‌জদণ্ড পর্বতের উপর দড়রূপে স্থাপন 
কাঁরলেন; পদযুগল সঙ্কুচিত কাঁরয়া, ক্লোড় জা আকুণ্ণন কাঁরয়া 
লইলেন এবং গ্রশবা ও বাহনদ্বয় খর্ব কাঁরয়া বলবীর্ষে বার্ধত হইতে 
লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি নিরন্তর উর; হৃদয়ে প্রাপরোধপূর্বক [নির- 





হইতে উ'হার সাহিত মহাবেগে উঁিত হইল। বক্ষসমূহে নানাপ্রকার পৃ, 
বিহঙ্গোরা উন্মত্ত হইয়া কলরব কাঁরতেছে। হনুমান গমনবেগে ওঁ সকল বৃক্ষ 
সমাভব্যাহারে লইয়া নির্মল ব্যোমপথে যাইতে লাগলেন। তখন স্বজনগণ যেমন 
সৃদুরগামী বন্ধ্র এবং সৈন্যেরা যেমন নৃপাঁতর অনুগমন করে, সেইরূপ শাল 
তাল প্রভাত বক্ষসকল মুহর্তকাল উহার অনুসরণ করিল। এ সময় 
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পর্বতপ্রমাণ হনুমান পৃহ্প অতকুর ও কলিকায় সমাকীর্ণ হইয়া খদ্যোতপারবৃত 
শৈলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগলেন। 

অনন্তর সারবৎ বৃক্ষসকল স্খাঁলতবেগে পুষ্পভার পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, পক্ষ- 
চেছদনভয়ে পর্বতের ন্যায় সাগরজলে নিমগ্ন হইল এবং পূজ্পরাশি লঘযত্ববশতঃ 
ক্রমশঃ আঁসয়া পতিত হইতে লাগিল। তখন মহাসমদদ্র এ সমস্ত সুগন্ধি 
বাচত পুছ্পে সর্বত্র পাঁরব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যতমশ্ডিত মেঘ ও নক্ষত্রখাচত 
আকাশের ন্যায় দৃষ্ট হইল। হনুমানের বাহুদ্বয় জম্বরতলে প্রসারিত, তৎকালে 
উহা গারাববরনিঃসৃত পণ্ঠমুখ উরগের ন্যায় লাক্ষত হইতে লাগল। এ বার 
যেন তরঞ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রকে এবং অসাম আকাশকে পান কারবার জন্য 
যাইতেছেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় পজ্গল ও বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জবল, উহা পর্বতোপারি 
প্রজবালত অনলবৎ প্রকাশত হইতেছে এবং পাঁরর্ষেভীষণ চল্দ্রসূর্ষের ন্যায় 
নিতান্ত দ্যর্নরীক্ষ্য হইয়াছে। তাঁহার মুখম' রণ, উহা রম্তনাসকা- 
সংযোগে যেন সন্ধ্যারাগে ভাস্করের প্রভা কাঁরতে লাগল। উহার 





সুতরাং তিনি বায়বেগপ্রোরত নোঁ-যানের ন্যায় যাইতে লাঁগলেন। ওঁ মহাবীর 
সমুদ্রের যে-যে স্থান অতিক্রম করিয়া চাঁললেন, সেই-সকল স্থান উহার 
গাঁতবেগে উন্মত্তের ন্যায় অনবরত তরঙ্গ আস্ফালন করিতে লাগিল। তানি 
শৈলবং শাল বক্ষে সাগরের উীর্মজাল প্রাতহত করিয়া মহাবেগে যাইতেছেন। 
একে উ'হার দেহবায়র নিতান্ত প্রবল, তাহাতে আবার মেঘবায়ু উঁথত হইয়াছে, 
সুতরাং এঁ গভীরনাদী সমুদ্র যারপরনাই চালত হইয়া উঠিল। হনুমান 
গাঁতবেগে উহার বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গসকল আকর্ষণপূর্বক পাঁথবী ও অল্তরাক্ষকে 
যেন পৃথক নিক্ষেপ কাঁরয়া যাইতেছেন। বোধ হইল. তৎকালে তিনি মেরু- 
মন্দরাকার উ্মিজাল একাদিরুমে গণনা কাঁরতেছেন। এঁ সমস্ত ভীর্ম হনুমানের 
বেগে মেঘপথ পর্যন্ত উত্থিত হইয়া আকাশে প্রসারিত শারদীয় জলদের ন্যায় 
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দস্ট হইল। তখন বনস্মাপকর্ষণে সমগ্র অবয়ব যেমন সুস্পষ্ট দেখা যায়, তদ্রুপ 
সমুদ্রচর জীবজন্তুগণ সম্পূর্ণ নিরাক্ষত হইতে লাঁগিল। উরগগণ ব্যোমমার্গে 
হনুমানকে গমন কাঁরতে দেখিয়া বিহগরাজ গরুড়বোধে যারপরনাই ভীত হইল। 
ওঁ মহাবীরের ছায়া দশ যোজন 'িস্তদর্ণ ও ত্রিশ যোজন দশর্ঘ, বেগপ্রভাবে উহা 
অতি সুদশ্য হইয়া উঠিল। ছারা সততই তাঁহার অনুগাঁমনন, উহা সমনুদ্রবক্ষে 
নিপতিত হইয়া স্বচ্ছ মেঘশ্রেণীর ন্যায় লক্ষিত হইতে লাঁগল। তান নিরবলম্ব 
আকাশে সপক্ষ পর্বতবৎ যাইতেছেন। তাঁহার গমনবেগে মেঘ হইতে বারিধারা 
নিঃসৃত হইয়া সমুদ্রকে যেন পরপ্প্রণালীর অনুরূপ কারয়া তুিল। এ মহাকায় 
মহাবল নানা বর্ণের মেঘ আকর্ষণপূর্বক কখন ভামবেগে বায়ুর ন্যায় এবং কখন 
বা পাক্ষিমার্গে গরুড়ের ন্যায় চলিয়াছেন। তান গাঁত-প্রসত্গে একবার মেঘের 
অন্তরালে আবার বাহর্ভাগে, সুতরাং তৎকালে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশিত চন্দ্রের ন্যায় 
যারপরনাই শোভিত হইলেন। 

তখন দেবতা ও গন্ধর্বেরা হনুমানকে এই অদ্ভূত কার্যসাধনে প্রবত্ত 
দেখিয়া পরজ্পবৃন্টি কারতে লাগিলেন। সূ্ধদেব উত্তাপদানে বিরত হইলেন। 
বায়ু স্নিশ্ধন্ত্রোতে বহিতে লাগিলেন। নাগ. যক্ষ ও রাক্ষসেরা এ মহাবীরকে 


অপরিশ্রান্ত দোখয়া স্তুতিবাদ আরম্ভ কার ধাঁষগণ উদ্হার ভ্ুয়সী 
প্রশংসা কাঁরতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রর সম্মান কামনায় 


ভাবলেন, এক্ষণে যাঁদ আমি এই কাঁপ 





নিশ্চয়ই লোকে আমার অযশ ফোঁহটক্ষীরবে। ইক্ষবাকুরাজ সগর আমাকে 
সংবার্ধত কাঁররাছেন, এই ই ইক্ষবাকুবংশের পরম সহায়। এক্ষণে 
যাহাতে ইহার শ্রান্ত দূর টর্দহি আমার কর্তব্য হইতেছে। হীন গতরুম 
হইয়া গন্তব্য পথের আঁতব্রম কাঁরবেন। 


সমুদ্র এইরূপ সংযু্উ)য়া সাঁললমগন কনকময় মৈনাককে কাঁহলেন, 





তোমাকে লন করিয়াছেন। তুমিও. এ সকল দবা" রা? 
দদিগের পুনরুথানে ব্যাঘাত দিবার জন্য অতলস্পর্শ পাতালের নির্গমন-দ্বার 
অবরোধ করিয়া আছ। তোমার শস্তি অতাঁব অদ্ভূত। তুমি সর্বতোভাবে বাঁধত 
হইতে পার। এক্ষণে এই জন্যই আম তোমায় নিয়োগ কাঁরতোঁহ, তুমি 
আঁবলম্বে সমুদ্র হইতে গান্রোথান কর। এঁ দেখ, কাঁপকেশরী মহাবীর হনুমান 
রামের কার্যসাধন-সগ্কল্সে আকাশপথে ক্রমশঃ তোমার নিকটস্থ হইতেছেন। 
উনি শ্রান্ত ও ক্লান্ত, অতএব তুমি সত্বরই উাঁথত হও। 

অনন্তর গাঁরবর মৈনাক সমুদ্রের জলরাশি ভেদ কাঁরয়া সহসা বৃক্ষলতার 
সাঁহত উত্থিত হইল। বোধ হইল, যেন খরতেজ ভাস্কর মেঘের আবরণ উল্মোচন- 
পূর্বক ডীদত হইলেন। এ পর্বতের চতুষ্পার্্ব সাগরজলে বো্টত, শিখরসকল 
স্বৰ্ণময়, গগনস্পশর্শ ও উজ্জবল এবং বিল্নর ও উরগে পাঁরপূর্ণ। তৎকালে 
উহার জ্যোতিতে আসশ্যামল আকাশ স্বর্ণবর্ণ হইয়া উঁঠিল। 

তখন হনুমান মৈনাককে সহসা সম্মুখে ডীথত দেখিয়া, লবণসমুদ্রের মধ্যে 
বিঘ] বোধ করিলেন এবং বায়; যেমন মেঘকে অপসারিত কাঁরয়া যায়, তদ্রুপ 
উহাকে বক্ষের আঘাতে নিক্ষিপ্ত কাঁরয়া চাঁললেন। তনদ্দর্শনে 'গাঁরবর মৈনাক 
উহার গমনবেগ অনুধাবন কাঁররা, হর্ষভরে গর্জন কাঁরতে লাগিল এবং মনুষ্য- 
রূপ ধারণ এবং স্বীয় শিখরে আরোহণপূর্বক প্রীতমনে কাঁহল, কাঁপরাজ! 
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প্রথম স্র্ ৫২৩ 


তুমি আঁত দুষ্কর কর্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াহু। অতএব আমার শিখরে উপবেশন 
করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামসূথ অনুভব কর। দেখ, রঘুবংশাায়েরা এই মহাসমুদ্রকে 
বাঁ্ধত করিয়াছেন। তুমি রামের হিতব্রতে দীক্ষিত, তদ্দর্শনে সমুদ্র তোমায় 
অর্চনা করিতেছেন। প্রত্যুপকার করাই সনাতন ধর্ম। তান তোমাকে পূজা 
কারবার জন্য আমাকে বহুগানপূর্বক নিয়োগ কারলেন এবং কহিলেন, এই 
কাঁপিপ্রবীর শতযোজন লঙ্ঘন কারবার নিমিত্ত আকাশমার্গ দয়া যাইতেছেন ॥ 
তান তোমার শিখরে ক্লান্তি দূর কাঁরয়া গল্তব্যশেষ অক্লেশে আঁতক্লম কাঁরবেন। 
বীর! এক্ষণে তুমি দাঁড়াও, এবং আমার শিখরে গতরুম হইয়া যাও। এই স্থানে 
সুস্বাদু সুগান্ধ কন্দ, মূল, ফল স্ঃপ্রচুর রহিয়াছে, তুমি ইচ্ছানূরূপ ভক্ষণ 
কর। তোমার সাহত আমার কোন একটি সম্বন্ধ আছে, তুমি ভ্বনাবখ্যাত ও 
গুণবান ; এই জীবলোকে যত বেগবান বানর দোখতে পাওয়া যায়, তুমি 
তৎসর্বাপেক্ষা শ্রেম্ঠ। তোমার কথা কি, সামান্য আঁতাঁথকেও সৎকার করা সুবিজ্ঞ 
ধার্মিকের কর্তব্য হইতেছে। তুম দেবপ্রধান বায়ুর পুত্র এবং বেগে ভাঁহারই 
অনুরূপ ; সৃতরাং তোমায় পূজা করলে তিনিই সমাদৃত হইবেন। বীর! এক্ষণে 
যে কারণে তুমি আমার পূজনীয় হইতেছ, তাহারও উল্লেখ কার, শ্রবণ কর। 


সতাষূগে পর্বতসমূহের পক্ষ ছিল। উহারাস্স্ু মহাবেগে সর্বত্র 
পরিভ্রমণ কারত। তদ্দর্শনে দেবতা ও মহার্ষগণু পাত আশঙ্কায় নিতান্তই 
ভাঁত হইয়া উঠেন। GC 






হা রা গল ৰ 
একদা তান বনজ্জাস্ত উদ্যত কাঁরয়া কসর্তরে আমার নিকটস্থ হইলেন। 'কন্তু 
তৎকালে তোমার পতা পবন অর্ম্যটর্জাকাশে তুলিয়া এই লবণসম্দদ্রে নিক্ষেপ 
করেন। তান আমায় গোপন কর্ীছলেন বলিয়া আমার পক্ষ রক্ষা হয়। বীর। 


হইয়াছে ; ভরা করন আমাদিগের তিনি বালকে 
আমিও তোমার পূজ্য। আম তোমায় দোঁখয়া সাঁবশেষ সন্তোষ লাভ কাঁরলাম। 
অতঃপর তুমি শ্রান্তি দূর কাঁরয়া আমার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ কর। 

তখন হনুমান কাঁহলেন, মৈনাক! আম তোমার এই প্রার্থনায় একান্ত প্রীত 
হইলাম । এক্ষণে প্রসঙ্গমাত্রেই আতথ্য অনুষ্ঠিত হইল, তজ্জন্য তুমি কিছুমান 
ক্ষোভ কারও না। কার্যকাল আমাকে ব্যস্তসমস্ত কারিয়া তুলিতেছে, দিবদও 
প্রায় অবসান হইয়া আসিল। বিশেষতঃ আমার প্রাতজ্ঞা এই যে, শতযোজনের 
নি এক্ষণে চাললাম। 
এই বালিয়া মহাবীর হনুমান মৈনাককে স্পর্শমান্র কাঁরয়া অপ্রাতিহতবেগ্নে গমন 
করিতে লাগলেন। সমুদ্র ও শৈল সবহূমানে উহাকে নিরাঁক্ষণপূর্কক সমুচিত 
বাক্যে প্রশংসা ও আশশর্বাদ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। 

অনন্তর হনুমান ক্রমশঃ দূরতর আকাশে আরোহণ কাঁরলেন এবং মৈনাককে 
দেখিতে দোখতে মহাবেগে যাইতে লাগিলেন। তখন সুর, সিদ্ধ ও মহার্ষ গণ 
এই দুষ্কর কার্য দর্শন কাঁরয়া উ'হার সবশেষ প্রশংসা আরম্ভ কাঁরলেন। 
ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র মৈনাকের সদাচরণে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া বাষ্প-গদগদ 
কণ্ঠে কাহলেন, মৈনাক! হনুমান ভয়ের কারণ সত্বেও নির্ভ'য় হইয়া এই শত- 
যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছেন। তুমি উহার শ্রাম্তিনাশে সাহায্য করিয়াছ। 
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র সাগরজলে প্রবেশ কাঁরল। 





ভিন 4 2দ5578৭ 
বিকট দন্ত বিস্তার করিয়া ্ষণকালের জন্য ইহার গমনপথে বিঘন আচরণ কর। 
আমরা ওঁ বারের বলবীর্ধ জানিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছ। দোঁখধ, ইনি 
কোন কৌশলে তোমায় পরাজয় করেন, কি ভয়ে অবসন্ন হন। 

তখন সুরসা ভীষণ বিরূপ রাক্ষসর্প ধারণ কাঁরয়া হনুমানের গাঁতরোধ- 
পূর্বক কহিল, কাঁপরাজ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্যস্বর্প নির্দেশ 
কাঁরয়াছেন। সুতরাং আজ আমি তোমায় ভক্ষণ কাঁরব। এক্ষণে তুমি আমার" 
এই আস্যকুহরে প্রবিষ্ট হও। এই বলিয়া সুরসা মুখব্যাদানপদর্বক হননমানের 
নিকট দণ্ডায়মান হইল। তখন হনুমান প্রফুল্ল বদনে কহিলেন. ভদ্রে! দশরথ- 
তনয় রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীর সাহত দশণ্ডকারণ্যে প্রবেশ কাঁরয়াছেন। 
তথায় রাক্ষসগণের সহিত উহার ঘোরতর শত্ুতা জন্মে। ?তাঁন একদা কার্যান্তরে 
ব্যাসন্ত ছিলেন, ইত্যবসরে রাবণ বলপূর্ক উহার ভার্যাকে অপহরণ করিয়া 
লইয়া যায়। এক্ষণে আমি সেই রামের অনুজ্ঞারূমে যশাস্বনী জানকীর নিকট 
দৃতস্বরূপ যাইতোঁছ। রাক্ষাস! চরাচর সমস্তই রামের অধিকার, তুমি তন্মধ্যে 
বাস কারয়া আছ. সূতরাং এ সময় তাঁহাকে সাহায্য করা তোমার কর্তব্য 
হইতেছে। অথবা আমি সত্যই অঙ্গীকার কাঁরতোঁছ, আম' জানকীরে. দর্শন 
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এবং রামকে তাঁহার বৃত্তান্ত জ্ঞাপনপূর্বক পশ্চাৎ তোমার নিকট উপস্থিত 
হইব। হনূমান এই বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম কাঁরলেন। 

তখন কামরাপিণী সুরসা উহার বলবটর্যের পারিচয় লইতে একান্ত উৎসুক 
হইয়া কাঁহল, দেখ, পূর্বে প্রজাপাতি ব্রহ্মা আমাকে এইরূপ বর প্রদান 
কাঁরয়াছেন যে, যে-কেহ আমার সম্মুখীন হইবে, আম তাহাকে গ্রাস কাঁরব। 
এক্ষণে যদি তুমি সমর্থ হও, তবে আজ আমার আস্যকুহর হইতে গমন কারও । 
এই বালয়া সূরসা মুখব্যাদানপূর্বক সহসা হনুমানের অগ্রে দণ্ডায়মান হইল। 
তদ্দর্শনে হনুমান একান্ত কোধ্যাবস্ট হইয়া কাঁহলেন, রাক্ষস! তবে তুমি 
আমার এই সুদীর্ঘ দেহের অনুরূপ মুখাবস্তার কর। এই বালিয়া এ মহাবীর 
উহারই দেহপ্রমাণে স্বয়ং দশ যোজন দীর্ঘ হইলেন। সুরসা বিশ যোজন 
মুখব্যাদান করিল। এ ঘোর মুখ মেঘাকার নরকসদৃশ ও রসনাকরাল। তন্দর্শনে 
হনুমান রোষে স্ফীত হইয়া ত্রিশ যোজন বার্ধত হইলেন! সুরসা চত্বারংশং 
যোজন ম্যখাবস্তার করিল। হনুমান পণ্টাশং যোজন দেহ বৃদ্ধি কারলেন ; 
সুরসার মুখ ষাণ্ট যোজন হইল। হনুমান সপ্তাত যোজন বার্ধত হইলেন ; 
সরসার মুখ অশশীত যোজন হইল। হনুমান নবতি যোজন দীর্ঘ হইলেন ; 





সূরসার মুখও শত যোজন হইল। 
> 2 





৫২৬ কাত 

অনন্তর মহাবীর হনুমান তৎক্ষণাৎ মেঘবৎ দেহ সংক্ষেপ কাঁরয়া অঙ্গুষ্ঠ- 
প্রমাণ হইলেন এবং সুরসার মুখমধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া ঝাঁটাত নিজ্কমণ ও 
অন্তরণক্ষে আরোহণপূর্বক কাহলেন, দাক্ষায়ণ! আমি তোমার আস্যকুহরে 
প্রবিষ্ট হইয়াছলাম। এক্ষণে তোমায় নমস্কার, তোমার বর সত্য হইল, অতএব 
আমিও জানকীর উদ্দেশে চাললাম। 

তখন নাগজননশী স্মরসা উপরাগমুস্ত চন্দ্রের ন্যায় হনুমানকে স্বীয় 
আস্যদেশ হইতে নির্গত দোঁখয়া পূর্বরূপ ধারণপূর্বক কাঁহলেন, বীর! তুমি 
কার্ধসাধনের জন্য যথায় ইচ্ছা যাও এবং রামের জানকীলাভে যত্তবান হও। 

অনন্তর গগনাবহারী জীবগণ এই ব্যাপার দর্শন কাঁরয়া হনদমানকে 
বারংবার সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। হনুমানও মহাবেগে আকাশপথে যাইতে 
লাগলেন। মহাকাশ দূর হইতে দূরে ‘বিস্তৃত ; ইতস্ততঃ বিশাল জলদজাল 
সমস্ত শশতল রাঁখয়াছে ; বিহগগণ উদ্ডন ; নত্যগীতাচার্য গন্ধর্বেরা বিরাজ 
কাঁরতেছেন ; সূরধন্‌ নানারাগে রাঞ্জিত ; দিব্য বিমান সিংহব্যাঘ্বাহনযোগে 
মহাবেগে গতায়াত কাঁরতেছে। উহা আঁশ্নকম্প কৃতপনণ্যের আশ্রয়স্থান। তথায় 
হব্যবাহী হুতাশন নিরন্তর জবলিতেছেন ; চন্দ্রসূর্য প্রভৃতি জ্যোতমন্ডিল 
উদ্ভাসিত হইতেছে এবং মহার্, গন্ধর্ব, নাগ ও যক্ষ 
উহা সমস্ত বিশ্বের আধার ও একান্ত ির্মল্‌ (ট্রেলর 
ধিশ্বাবসু এবং কোথাও বা কাঁরবর এরাবত (টে 






ধানের গাঁতিরোধ হয়, সেইরূপ এক্ষণে কেন আমার গাঁতরোধ হইয়া গেল? এই 
বলয়া তানি উধর্বাধোভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত কাঁরতে লাগলেন। দৌখলেন, 
লবণসমদদ্রের মধ্য হইতে এক বিকটাকার রাক্ষসী উাঁখ্খত হইয়াছে। তদ্দর্শনে 
বুঝলেন, কাঁপরাজ সুগ্রীব যে-মহাকায় মহাবীর্য ছায়াগ্রাহশী জীবের কথা 
কাঁহয়াছলেন, ইহাই সেই জশব হইবে। এঁ ধামান এইরূপ অনুমান কাঁরয়া 
বর্ষার মেঘের ন্যায় বার্ধত হইতে লাঁগলেন। .. 

অনন্তর 'সংহকা আকাশ-পাতালপ্রমাণ মুখব্যাদান কাঁরয়া জলদগম্ভীর 
রবে গর্জন করিতে লাগল এবং হনূমানকে লক্ষ্য কাঁরয়া দূর হইতে ধাবমান 
হইল। তৎকালে এ ব্ুকায় মহাবীর, রাক্ষসীর বিকট মুখ ও দেহপ্রমাণ 
দর্শনপূর্বক মর্মভেদের সুযোগ অনুসম্ধান কাঁরতে লাগলেন এবং আঁবলম্বে 
খর্বাকার হইয়া উহার আস্যকুহরে প্রবেশ করিলেন। তখন পর্বকালে রাহ যেমন 
চন্দ্রকে গ্রাস করে, তদ্রুপ এঁ রাক্ষসী উহাকে এককালে গ্রাস করিয়া ফেলিল। 
মহাবল হনদমানও উহার জঠরে গিয়া সতীক্ষ7 নখরপ্রহারে মমস্থান ছিন্নভিন্ন 
কাঁরলেন এবং ধৈর্য ও চাতুর্যে তাহাকে বধ কাঁরয়া বায়ুবৎ মহাবেগে নিক্কান্ত 
হইলেন। উহার আঁকার পূর্ববৎ হইল। নিশাচরী ?সংহকাও ছিন্মর্ম হইয়া 
সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেল। 
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পরে ব্যোমচর সিদ্ধ ও চারণগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া হন্নমানকে 
কাঁহলেন, বার! আজ তুমি আঁত ভয়ঙ্কর কার্য কাঁরয়াছ, তোমারই বলবীর্ষে 
এই রাক্ষসী নিহত হইল। এক্ষণে তুমি 'নার্বঘেন আপনার অভীষ্ট সাধন কর। 
দখ, যাঁহার ধৈর্য, বুদ্ধি, দৃষ্টি ও দক্ষতা তোমার অনুরূপ, [তান কদাচ কোন 
বিষয়ে অবসন্ন হন না। 

তখন মহাবীর হনুমান এইরূপ সম্মানত ও প্রস্থানে অনুজ্ঞাত হইয়া 
মহাবেগে গমন কাঁরতে লাগিলেন। অদূরে সমুদ্রের পরপার ; তান ইতস্ততঃ 
দাম্ট প্রসারণপূর্বক শত যোজনের অন্তে বনশ্রেণী দর্শন কাঁরলেন এবং গাঁতি- 
প্রসঙ্গে বিবিধ বৃক্ষপূর্ণ দ্বীপ, মলয়পর্বতের উপবন, সমুদ্রের কচ্ছদেশ, তন্রত্য 
বৃক্ষ ও লতা এবং নদীসমূহের সংগমস্থান ক্রমশই দোখতে পাইলেন। উহার দেহ. 
মেঘাকার ; যেন অম্বকরকে নিরোধ কাঁরয়া আছে! তন্দ্‌স্টে তান মনে কাঁরলেন, 
রাক্ষসেরা আমার এই প্রকাণ্ড দেহ ও গাঁতবেগ নিরাঁক্ষণ কাঁরলে যারপরনাই 
1কীতূহলাক্লান্ত হইবে৷ হনুমান এইরূপ অনুমান কাঁরয়া আপনার পর্বতপ্রমাণ 
দৈহ খর্ব কাঁরলেন এবং মোহমূস্ত যোগার ন্যায় প্দনর্বার প্রকাতিস্থ হইলেন। 
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৫২৮ সমন্দরকান্ড 
তখন বোধ হইল, যেন বলবীর্ধহারী ভগবান হার লোকে ব্রিপাদ নিক্ষেপের 
পর পূর্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। সাগরতীরে লম্ব পর্বত, উহার শিখরসকল 
রমণীয় ; তথায় কেতক, উদ্দালক ও নারিকেল প্রভাত নানা প্রকার বৃক্ষ প্রচুর 
পারমাণে জান্মিয়াছে। হনুমান স্বীবক্রমে এ ভুজঙ্গসঙ্কুল তরঙ্গপূর্ণ সমূদ্র 
পার হইয়া, লদ্ পর্বতে পাঁতত হইলেন। মগেপাক্ষগণ চাঁকত ও ভাত হইয়া উঠিল। 
হনুমান তথায় উত্তীর্ণ হইয়া অমরাবতীর ন্যায় মহাপুরী লঙ্কা দৌখতে পাইলেন। 


দদ্ৰতায় সৰ্গ ॥ এ মহাবীর, শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন কারয়া কছুমার শ্ৰান্ত হন 
নাই। বহুল আয়াস স্বীকারেও তাঁহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস নির্গত হইতেছে না। 
তান অটলদেহে শোভমান। পাঁরামত শত যোজন ত সামান্য, অপেক্ষাকৃত 
দৃূরপথ পর্যটনই উহার পক্ষে সবশেষ শলাঘার হইতে পারে! তখন বক্ষসকল 
এ বীরের মস্তকে পূুজ্পবৃষ্টি আরম্ভ কাঁরল। তান তদ্দবারা সমাচ্ছন্ন হইয়া 
যেন পৃজ্পময় দেহে দণ্ডায়মান রহিলেন। লম্ব পর্বতের অপর নাম 'ত্রিক্ট, 
তদুপাঁর লক্কাপুরশ প্রাতম্ঠিতি আছে। হনুমান মৃদুপদে ক্রমশঃ তদাভিমুখে 
যাইতে লাগলেন । তথায় সংনীল স্াবস্তীর্ঘ তু প্রদেশ, মধু্গন্ধী বন 
এবং আচার তরুশ্রেণী । হনুমান একাঁটি দধ্য পূর্বক ল্কার দিকে 
গমন করিতে জন ক্র বদ কা প্রত 





জগঁবগণ সতত বিচরণ কাঁদতেছে। উহার স্থানে স্থানে সরম্য জাঁড়াপর্বত এবং 
শোভনতম উদ্যান। মহাবীর হনুমান এই সমস্ত দৌখতে দোখতে রাবণরাক্ষিত 
লগকায় উপস্থিত হইলেন। মহাপদরী লঙ্কা উৎপলশোভী পাঁরখায় বেস্টিত। 
িশাচরগণ সাতাপহরণ অবাধ রাবণের নিয়োগে উহার রক্ষাবিধানার্থ 
ধনূর্ধারণপূর্বক চতুর্দকে ভ্রমণ কারতেছে। এ পুরী আঁতশয় রমণীয় ; উহা 
কনকময় প্রাকারে পাঁরবৃত, অত্যুচ্চ সুধাধবল গৃহ এবং পাশ্ড্ববর্ণ সংপ্রশস্ত 
রাজপথে শোভিত আছে। উহার ইতস্ততঃ পতাকা এবং লতাকীর্ণ জ্বর্ণময় 
তোরণ । দেবশিজ্পী বিশ্বকর্মা এ পুরী বহুপ্রযত্রে নির্মাণ কারয়াছেন। যেমন 
‘গারগুহা উরগে, সেইরূপ উহা ঘোররুপ রাক্ষসে পূর্ণ হইয়া আছে। এ নগরী 
পর্বতোপাঁর প্রাতষ্টিত, সুতরাং দূর হইতে বোধ হয়, যেন গগনে উদ্ডীন 
হইতেছে। উহা যেন কাহারও মানস সংষ্টি হইবে উহার স্থানে স্থানে শতঘনী 
ও শ্‌লাস্ত। তখন দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতাঁকে নিরীক্ষণ করেন, তদ্রুপ 
হনুমান উহাকে সাঁবস্ময়ে দোখতে লাগিলেন। 

অনন্তর এ বাঁর ক্রমশঃ লওকার উত্তর দ্বারে গমন কাঁরলেন। উহা গগন- 
স্পশর্শ ; দৃচ্টিমাৰ্ যেন কুবেরপুরী অলকার দ্বার বোধ হইয়া থাকে। তথায় 
গৃহসকল যারপরনাই উচ্চ, বোধ হর. যেন আকাশকে ধারণ কাঁরয়া আছে। 
হনদমান এ দ্বারের রক্ষাপ্রণালী, সমুদ্র এবং প্রবল 'রপদ্র রাবণের বিষয় চিন্তা 
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স্বিতশয় সৰ্গ ৫২৯ 
কাঁরয়া অনুমান করিলেন, বানরগণ লঙকায় আগমন কাঁরলেও কৃতকার্য হইতে 
পারবে না। যুদ্ধ ব্যতীত ইহা আঁধকার করা সূরগণেরও অসাধ্য হইবে। এই 
পুরী নিতান্ত দুম, রাম এস্থানে উপাস্থত হইলেও, জানি না, কি কাঁরবেন। 
রাক্ষসগণের সাঁহত সান্ধ সমদূরপরাহত এবং দান. ভেদ ও যুদ্ধেরও সুবিধা 
দেখ না। বাঁলতে ক, হয় ত সুগ্ৰীব, অঙ্গদ ও নীল প্রভাতি বানরগণের এস্ধানে 
আসাই দূর্ঘট হইবে! যাহা হউক. এক্ষণে জানি, জানকী জীবত আছেন ক না। 
আম তাঁহার দর্শন পাইলে পশ্চাং কিংকর্তব্য অবধারণ কাঁরব। 

পরে হনুমান 1গাঁরাশখরে উপবেশন কাঁরলেন এবং সীতার সাঁহত সাক্ষাৎ 
কারবার উপায় চিন্তা কাঁরতে লাগলেন। ভাবলেন, এই লঙ্কার চতুর্দিক 
রাক্ষসসৈন্যে রক্ষিত হইতেছে। সুতরাং আম এই আকারে ইহাতে কোন প্রকারে 
প্রবেশ করিতে পারিব না। রাক্ষসগণ মহাবীর্য ও মহাবল ; জানকীরে অনুসন্ধান 
কারবার জন্য উহাঁদগকে বণনা করা আমার আবশ্যক হইতেছে । সুতরাং আম 
আজ রজন'যোগে দৃশ্য ও অদৃশ্য রূপে এই পূরাঁতে প্রবেশ কারব। 

অনন্তর তানি লঙকাকে সুরাসূরের অগম্য দোঁখিয়া, মদহদমর্নহ দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ কাঁরতে লাগলেন। ভাবলেন, আম দূব্যত্ত রাবণের অসাক্ষাতে রূপে 
জানকীরে দেখিব। রামের কার্যনাশ কোনও মতে ড় নহে, সুতরাং আমি 
একাকী নিজনে কি প্রকারে সেই অনাথার দ রই? দেখ, যে কার্য সিদ্ধ- 
প্রায় হয়, তাহা দূতের আঁবমৃষাকারতা-। টন কালাবরোধশ হইয়া সূর্যো- 
দয়ে অন্ধকারবৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। করত র্ুষ্ব 
দৃতবৈগৃুণ্যে সম্পূর্ণ উপহত হইয়া 











কোনরূপ আকারের কথা দুরে থাক, আম রাক্ষসর্পেও আত্মগোপন কাঁরয়া, 
লঙ্কায় রাক্ষসগণের অজ্ঞাতে তাঁষ্ঠতে পারব না। আঁধক ক, বোধ হয় স্বয়ং 
পবনদেবও এ স্থানে প্রচ্ছন্নচারণে সমর্থ নহেন। এই লঙকার মধ্যে রাক্ষসগণের 
অগোচর কোন বিষয়ই সম্ভবপর হইবে না। সতরাং যদি আমি প্রকাশ্যরূপে 
থাঁক. তবে আত্মনাশ এবং প্রভুরও কার্ধক্ষাত হইবে। অতএব আজ রজনী- 
ষোগে খর্বাকার হইয়া পুরপ্রবেশ করিব এবং উহার ইতস্ততঃ সমস্ত গৃহ 
অনুসন্ধানপূর্বক জানকীরে দেখব হনুমান এইরূপ স্থির কাঁরয়া সূর্যাস্তের 
প্রতীক্ষা কাঁরতে লাগলেন। 

অনন্তর সূর্ঘদেব অস্তামিত হইলেন ; নিশাকালও উপাস্থিত। তখন হনুমান 
আপনার দেহ খর্ব কাঁরয়া মাজরপ্রমাণ হইলেন। তাঁহার মর্ত আত অপূর্ব 
তিনি এ প্রদোষকালে সত্বর উখিত হইয়া রমণীয় লঙকায় প্রবেশ কাঁরলেন। এ 
পুরীর পথসকল প্রশস্ত ; সর্বত্র প্রাসাদ ; স্বর্ণের স্তম্ভ ও স্বর্ণজাল; কোন 
স্থানে সাপ্তভৌমক ভবন, কোথাও বা অস্টতল গৃহ; কুট্রমসকল স্বর্ণ ও 
স্ষাটকে ভূষিত, স্থানে স্থানে 'বাঁচত্র কনকময় তোরণ। হনুমান এ গন্ধর্ব 
নগরতুল্য পূরী নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিষধর হইলেন এবং জানকী-দর্শনের 
গুংসৃক্যে যারপরনাই হৃষ্ট হইতে লাগলেন । 

ইত্যবসরে সহস্ররাশ্ম ভগবান চন্দ্র জ্যোৎস্নারুপ চন্দ্রাতপে সমস্ত জগৎ 
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৫৩০ স্দ্রকপ্ডে 


আচ্ছন্ন কাঁরয়া হনুমানের সাহাধ্যবিধানের জন্যই যেন উদিত হইলেন। "তান 
শঙ্খধবল ক্ষীরবর্ণ ও মৃণালকান্তি ; স্বয়ং তারকাগণমধ্যে বিরাজমান আছেন। 
হন্মমান উহাকে অম্বরতলে ভীর্খত দোঁখয়া মনে কাঁরলেন, যেন সরোবরে রাজহংস 
সম্তরণ কাঁরতেছে। 


তৃতীয় সর্গ ॥ অনন্তর এঁ ধাঁমান রাত্রিকালে একাকী সাহসে ভরি করিয়া 
পঢরপ্রবেশ কাঁরলেন। লঙ্কা গগনস্পশর্শ এবং মেঘাকার লম্ব পর্বতে প্রাতম্চঠিত। 
এওঁ স্থানে কাননসকল রমণায়, জল স্বচ্ছ এবং প্রাসাদ শারদীয় অম্বুদের ন্যায় ধবল। 
তথায় রাক্ষসগণ ভমরবে গর্জন কাঁরতেছে এবং সামুদ্রিক বায় নিরম্তর বহমান 
হইতেছে। দ্বারদেশে বৃহদাকার মত্ত হস্তী এবং চতুর্দিকে মহাবল রাক্ষসবল। এ 
নগরীকে দোখলে যেন ভৃুজগভীষণ সূরাক্ষত পাতালপুরী বালয়া বোধ হয়। 
উহা বিদ্যৎ ও মেঘে আবৃত এবং গ্রহনক্ষত্রে পূর্ণ। উহার স্থানে স্থানে পতাকা 





র বিক্রম স্মরণপূর্বক হঙ্ট ও উৎসাহিত হইতে 
টীর্সালোক ; বিমল জ্যোৎস্না অন্ধকার নষ্ট কাঁরতেছে ; 
স্থানে স্থানে গোম্ঠ ও যন্্রাগার ; হনুমান উহা দেখতে দোখতে ক্রমশঃই গমন 
কাঁরতে লাগলেন। 

ইত্যবসরে লঙকার অধিষ্ঠান্রী রাক্ষসী পূরদ্বারে সহসা উত্হাকে নিরীক্ষণ 
করিল, এবং বকৃতমূখে বিকটনেত্রে স্বয়ং উহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 
ভৈরবনাদে কাহল, বানর! তুই কে? ক জন্য এখানে আঁসয়াছিস? সত্য বল, 
নচেৎ এই দণ্ডেই তোর প্রাণসংহার কাঁরব। নিশাচরগণ এই নগরীর চতুর্দিক 
নিরন্তর রক্ষা কারতেছে, আজ তুই কোনমতে ইহাতে প্রবেশ কাঁরতে পাহীব না। 

তখন হনুমান এ সম্মুখবার্তনী রাক্ষসীকে কাঁহলেন, দারুণে! তুমি আমাকে 
যাহা 'জিজ্ঞাঁসতেছ, আমি তাহা অবশ্যই কাহিব। 1কন্তু বল, তুম কে? কি জন্য 
এই প্ররদ্বারে দণ্ডায়মান আছ এবং কেনই বা রোষাবেশে আমায় এইরূপ 
ভর্থসনা কাঁরতেছ? 

কামর্ঁপণী লঙ্কা হনুমানের এই কথা শ্রবণপূর্বক ক্রোধাবষ্ট হইয়া 
কঠোরভাবে কাঁহতে লাগল, বানরাধম! আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কিজ্করণ, 
এই নগরা রক্ষা কারতেছি। তুই আমাকে উপেক্ষা কাঁরয়া আজব কখনই ইহার 
মধ্যে প্রবেশ কাঁরতে পাঁরাঁব না। আম স্বয়ং এই লঙকার আঁধিষ্ঠান্রী দেবতা ; 
বদি আজ ররর হারাই খুরাতলো অয়ন করতে 
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চতুর্থ সর্গ ৫৩১ 


তখন হনুমান লক্কাবিজয়ে যত্নবান এবং পর্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান 
হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আম এই প্রাকারবেম্টিত তোরণসাঁজ্জত লৎ্কা নিরীক্ষণ 
কারব এবং ইহার বন, উপবন ও অত্যুচ্চ অষ্রালিকাসকল স্বচক্ষে দোঁখব, 
এই কৌতূহলেই এখানে আসিয়াছি। 

তখন লঙ্কা রুক্ষস্বরে পুনর্বার কাঁহল, রে নরোধ! মহাপ্রতাপ রাবণ এই 
নগর' রক্ষা কাঁরতেছেন ; সুতরাং আজ তুই আমাকে জয় না করিয়া কখন ইহা 
দেখিতে পাইব না৷ তখন হনুমান বিনীতবচনে কাঁহলেন, ভদ্রে! আম এই 
পুরী প্রত্যক্ষ কাঁরয়া পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রস্থান কাঁরব। 

লঙ্কা হনুমানের এইরূপ নির্বম্ধাতিশয় দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং 
ভীমরব পাঁরত্যাগপূর্বক মহাবেগে উহাকে এক চপেটাঘাত কাঁরল। তখন 
হনমানও রোষে ঘোর গর্জন কাঁরয়া উঠলেন, এবং বাম মুষ্টি উত্তোলনপূর্বক 
অনাঁতবেগে উহাকে প্রহার কারলেন। লঙ্কা স্তীলোক, সুতরাং তৎকালে তান 
উহার প্রতি আঁতমাত্র ক্লোধপ্রকাশ কারলেন না। তখন নিশাচর লঞ্কা প্রহার- 
বেগে বিহহল হইয়া তৎক্ষণাৎ 'বকটাস্যে 'বকৃতদৃশ্যে ভূতলে পাঁড়ল। তন্দর্শনে 
হন্দমানও স্ববোধে যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। 

অনন্তর লঙ্কা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া গদ' বিনতবচনে কহিতে 
লাগল, বার! প্রসন্ন হও, আমায় রক্ষা কর ; 
লঙ্ঘন করেন না। আম এই নগরীর অধ 






(শর যেরূপ নিবন্ধ, কদাচই তাহা খন্ডন হইবার 

জানক্র্রি জন্য দুরাতনা রাবণের এবং অন্যান্য রাক্ষসগণের 

সর্বনাশ ঘাঁটল। এই পুরী আভশাপে দূষিত হইয়া আছে, আজ তুম স্বচছন্দে 
ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্বত্র সেই সতী সতাকে অন্বেষণ কর। 


চতুর্থ সর্গ | অনন্তর হনুমান রান্রযোগে অদ্বার দয়া প্রাকার উল্লগ্ঘন- 
পূর্বক পরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে তাঁহার এই অসম সাহসের কার্য 
দেখিয়া বোধ হইল, যেন তানি বিপক্ষ রাবণের মস্তকে বাম পদ অর্পণ কাঁরিলেন। 
লগ্কার রাজপথ সংপ্রশস্ত ও কুসুমাকীর্ণ, হনুমান উহা আশ্রয়পূর্বক ক্রমশঃ 
গমন কাঁরতে লাগিলেন। নগরীর কোথাও হাস্যের কোলাহল উদিত হইতেছে 
এবং কোথাও বা তর্যাননাদ; উহা রাক্ষসগণের গৃহসমূহে মেঘাবৃত গগনের 
ন্যায় নিরন্তর শোভিত হইতেছে। এ সমস্ত গৃহ সুধাধবল ও মাল্যশোভিত 
এবং পদ্ম ও স্বস্তিকাদি প্রণাল'রুমে নির্মিত; উহাতে বজ্জ ও অক্কুশের 
প্রতিকৃতি চাত্রত আছে এবং হ'ঁরকের গবাক্ষসকল জ্যোতি বিস্তার কারতেছে। 

হনুমান এ পুরী নিরীক্ষণপূর্বক রামের কার্যসাধন উদ্দেশে ক্রমশঃ অগ্রসর 
হইতে লাগলেন। তৎকালে উহার মনে যারপরনাই হর্ষ উপাস্থিত হইল। তানি 
গৃহ হইতে গৃহান্তর দর্শন কাঁরতে লাগিলেন। তথায় সর্বাঙ্গসুল্দরী প্রমদা- 
সকল মদনাবেশে উন্মত্ত হইয়া, মন্দ্র মধ্য ও তারস্বরে সুমধুর সঙ্গীত কাঁরতেছে। 
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৫৩২ বিকার 

কোন স্থানে কাণ্চরব, কোথাও নৃপুরধ্বান এবং কোথাও বা সোপানশব্দ। 
এক স্থানে কেহ করভাঁল দিতেছে, অন্যত্র সিংহনাদ কারতেছে। কোন গৃহে 
বেদমন্ছ জপ এবং কোথাও বা বেদপাঠ হইতেছে। স্থানে স্থানে রাক্ষসগণ 
ঘোররবে রাবণের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহাবার হনুমান গাঁতপ্রসঞ্গে 
এই সমস্ত শুনিতে পাইলেন। দোঁখলেন, মধ্যম গুল্মে গুপ্তচরসকল দলবদ্ধ 
হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কেহ দীক্ষিত, কাহারও মস্তকে জটাজ:ট এবং কেহ: 
বা মুণ্ডিত। অনেকে গোচর্ম পরিধান কাঁরয়াছে, কেহ 'দিগম্বর এবং কেহ বা 
বস্ব্রধারী। এ সমস্ত রাক্ষসের মধ্যে কেহ ক.টাস্ত্, কেহ মুদ্গর, কেহ দণ্ড, কেহ 
কুশমা্ট, কেহ অগ্নিকুণ্ড, কেহ কার্মক, কেহ খড়া, কেহ শতঘ্নী, কেহ মুষল, 
কেহ শান্ত, কেহ বৃক্ষ. কেহ বল্ল, কেহ পট্টিশ, কেহ ক্ষেপণী, কেহ পাশ এবং 
কেহ বা পাঁরঘ ধারণ কাঁরয়া আছে। সকলের সর্বাৎ্গ বর্মে আবৃত। কাহারও 
বক্ষঃস্থলে একাঁটমান্র স্তনাঁচহ দস্ট হইতেছে। উহাদের বর্ণ নানাপ্রকার; কেহ 
ভামদর্শন, কেহ চীরধারী, কেহ বিকলাঙ্গ এবং কেহ বা বামন। উহারা আতস্থুল 
বা অতিকৃূশ নহে, আতিদণর্ঘ বা আঁতহ্‌স্ব নহে এবং আঁতগোঁর বা আঁতকৃষ্ণও 
মহে। উহারা বিরূপ ও বহরে এবং সংরূপ সাতে, উহাদৈগের গলে 


আছে। কাহারও ত ধৰজদণ্ড এবং কাহার তাক 








পণ্চম সগণা। এ সময় ভগবান শশাঙ্ক গগনতলে যেন জ্যোৎস্নাজাল উদ্গার 
কারতেছিলেন। তান শঙ্খধবল ও মূণালবর্ণ; উহার চতুর্দক তারকাস্তবকে 
বে্টিত আছে ; তান গোষ্ঠে মদমত্ত বৃষের ন্যায় ব্যোম সণ্টরণ কাঁরতে লাগলেন । 
তৎকালে সকলের দুঃখসন্তাপ দূর হইয়া গেল, মহাসমদদ্র উচ্ছবাসত হইয়া 
উঠিল এবং জীবলোক আলোকে রঞ্জিত হইতে লাগল। যে শ্রী 'গাঁরবর মন্দরে, 
প্রদোষে সাগরে এবং দিবসে কমলবনে শ্রাদুর্ভৃত হইয়া থাকেন, তিনিই প্রিয়- 
দর্শন নিশাকরে বিরাজ কারতে লাগলেন! হংস যেমন রোপ্যাপঞ্জরে, সিংহ 
যেমন গারগূহায় এবং বীর যেমন গা্বত কুঞ্জরে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চন্দ 
গগনপথে নিরীক্ষত হইলেন। উহার অঙ্কদেশে পূর্ণ কলঙ্ক, সুতরাং তান 
তীক্ষ শৃঙ্গ বৃষের ন্যায় এবং উচ্চাশখর শ্বেত পর্বতের ন্যায় শোঁভত হইলেন! 
সূষেরি জ্যোতিঃসপ্টারে উহার নৈসার্গক অন্ধকার দূর হইয়া গেল৷ তান স্বয়ং 
প্রকাশশ্রীসম্পন্ন হইয়া, 'শলাতলে সংহের ন্যায়, রণস্থলে মাতত্গের ন্যায় এবং 
স্বরাজো রাজার ন্যায় গগনতলে স্বীর প্রভাব বিস্তার কাঁরতে লাগলেন। 
প্রদোষশ্র প্রাদদর্ভত হইল; রমণশগণের প্রণয়কোপ দুর হইয়া গেল এবং 
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রাক্ষসেরা অবৈধ হিংসা দ্বারা মাংসাহারে প্রবৃত্ত হইল। চততুর্দকে সুমধুর 
বধণারব; কামিনীরা প্রিয়তমকে আলিঙ্গনপূর্বক শয়ন কাঁরয়াছে এবং রজনণচর 
ধহংম্্র জন্তুগণ ইতস্ততঃ সপ্টরণ কাঁরতেছে। 

এদিকে মহাবীর হনুমান গমনকালে দেখলেন, কোন স্থানে পানগোম্ঠীর 
কোলাহল হইতেছে, কোথাও 'বাঁবধ যান, অশ্ব ও স্বর্ণাসন এবং কোথাও বা 
ধীরদর্প। কোন স্থানে পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার কারতেছে। কোন বীর 
বাহৰাস্ফোটনে ব্যস্ত এবং কেহ বা অনবরত বক্ষ আস্ফালন কাঁরতেছে। কোন 
নায়ক প্রেয়সীর কোমল অঙ্গে করন্যাস এবং কেহ বা বেশাবন্যাস কাঁরতেছে। 
কেহ অঙ্গারাগ রচনায় উন্মত্ত; কেহ রুচির মুখে নিরবচ্ছিল্ন হাস্য কারতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে। কেহ শরাসন আকর্ষণে নিযুক্ত এবং কেহ বা ক্লোধভরে হুদ- 
মধ্যস্থ হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। কোন স্থানে বৃহদাকার 
মাতঙ্গের গর্জন; কোথাও বা সাধূসকল একত্র উপবিষ্ট আছেন। হনুমান এই 
সকল দর্শন কাঁরয়া যারপরনাই পাঁরতুষ্ট হইলেন। তানি দেখলেন, নিশাচরগণ 
বিচক্ষণ, মধুরভাষী ও আস্তিক। উহাদিগের নাম সুমধুর ও সুশ্রাব্য; উহারা 
জগতের প্রধান; ইহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার বেশাবন্যাস কারয়াছে এবং 


তন্মধ্যে কেহ কেহ যাঁদও বিরূপ, কিন্তু সুরূপব শোভা 
পাইতেছে। উহারা গৃণবান এবং গুণানূরূপ অনুষ্ঠান কারয়া থাকে। 


উহাঁদিগের পাঁরণীতা পত্রীসকল শু ভব পানাসন্ত ও 'প্রয়ানুরন্ত । 
এঁ সকল স্ত্রী উৎকৃষ্ট বসনভূষণে নিরন্তর হইয়া. স্বসৌন্দর্যে তারকার 
ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। তাহারা এ পু 





উৎকণ্ঠিত, কেহ ছি য় তে শর না উহ য়ে 
ইরা সি মা 
সুশোভিত আছে! উহাদগের ভ্ষণজ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় জবীলতেছে। মহাবীর 
হনুমান উহাদিগকে দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন; কন্তু তন্মধ্যে 
কুস্‌মিত সজাত লতার ন্যায় সুশোভন সাঁতার সন্দর্শন পাইলেন না। সীতা 
ধর্মনিষ্ঠ রাজকুলে বিধাতার মন হইতে সম্ট হইয়াছেন। তানি একান্ত পাঁতি- 
পরায়ণা; হৃদয়ে রামকে নিরন্তর চিন্তা কাঁরতেছেন। তান সমস্ত রমণন 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। িরহতাপ তাঁহাকে একান্তই (রুষ্ট কারতেছে। তাঁহার বাক্য 
বাম্পভরে গদগদ; তান যে কণ্ঠে রুচর আভরণ ধারণ কাঁরতেন, এখন তাহা 
শুন্য রাহয়াছে। সেই রামমনোহারণী কামিনী বনাবহাঁরণী ময়ূরীর ন্যায় 
কলকণ্ঠে আলাপ করিয়া থাকেন। তান অস্ফুট চন্দ্রলেখার ন্যায়, ধূল-ধৃসারত 
কনকরেখার ন্যায়, ক্ষতোৎপনন শরচিহ্বের ন্যায় এবং বায়ূভরে ভগ্ন স্বর্ণযন্টির 
ন্যায় সুদৃশ্য । হনুমান তাঁহাকে না দেখিয়া আপনাকে অকর্মণা বোধে যারপরনাই 
দুঃখিত হইলেন। 





ঘষ্ঠ সর্গ॥ অনন্তর তান সম্ততল প্রাসাদে ত্বারতপদে বিচরণ কাঁরতে করিতে 
অদূরে রাবণের আলয় দেখিতে পাইলেন। উহা রস্তবর্ণ উজ্জবল প্রাকারে বেষ্টিত; 
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৫৩৪ সল্দরকান্ড 
মৃগরাজ সিংহ যেমন মহারণ্যকে রক্ষা করিয়া থাকে সেইরূপ ভমর্প রাক্ষসেরা 
এ দিব্য নিকেতন নিরন্তর রক্ষা কাঁরতেছে। উহার স্থানে স্থানে রৌপ্যখাঁচত 
কনকাঁচান্রত 'বাচত্র তোরণ এবং সুবিস্তীর্ণ কক্ষা; ইতস্ততঃ গজারোহণী 
মহামানর, শ্রমসুপট; বীর এবং দ্দার্নবার অশ্ব দম্ট হইতেছে। রথসকল 
দ্বিরদদন্ত স্বর্ণ ও রজতের প্রাতিকীতি দ্বারা শোভিত হইয়া, ঘর্ঘর রবে ভ্রমণ 
কারতেছে। এ গৃহ বহঃরক্ষপূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট আসনে স্বসাজ্জত। তথায় 
মহারথগণ বাস করিতেছেন। উহার সর্বত্র দৃশ্যপদার্থ আঁত সুন্দর; মৃগপক্ষীরা 
অনবরত কলরব করিতেছে; প্রান্তদেশে বিনীত অন্তপালগণ দণ্ডায়মান: সর্বাগ্গ- 
সুন্দরী কামিনীরা নিরন্তর আমোদপ্রমোদ কাঁরতেছে। উহাদের ভূষণরবে 
সমস্ত গৃহ মুখরিত। তথায় রাজব্যবহার্য উপকরণসমৃদয় সণ্িত আছে। 
স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট চন্দনের সৌরভ; মহারণ্যে সিংহ যেমন অবস্থান করে, 
তদ্রুপ মহাজনেরা তল্মধো বাস কারতেছেন। উহার কোথাও শঙ্খাননাদ, কোথাও 
ভেরীরব এবং কোথাও বা মৃদঞ্গধ্বান। এ স্থানে নিশাচরগণ প্রাতপর্বে 
যজ্ঞার্থ সোমরস প্রস্তুত কাঁরতেছে এবং দেবতারা প্রাতানয়ত পূজিত হইতেছেন। 
এ গৃহ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এবং সমুদ্রবৎ ঘোরববে 'নরল্তর ধ্বনিত হইতেছে। 
উহা নানারূপ পাঁরচ্ছদ এবং নানার্প রয়ে পার; মহাবীর হনুমান এ 
ধদব্য নিকেতন নিরক্ষণপূর্ক উহাকে লহ্কার মনে কাঁরলেন। 
অনন্তর ‘তান উহার প্রাকারে বিচরণ প্রবৃত্ত হইয়া, গৃহের পর 
গৃহ ও উদ্যানসকল অশাঁজ্কত মনে দৰ্শ্মঠ৷ লাগলেন এবং নিশাচর 


র ক তথা হইতে মহাপাম্বের গৃহে 
উপস্থিত হইলেন। পরে মহাবুত্ফ্ুভকর্ণ, বিভীষণ, মহোদর, বিরপাক্ষ, 
'িদ্যুজ্জিহ, শবদাুতমালী, বহ ১ 










রশ্মকেতৃ, সূর্যশৰ, , সম্পাতি, বিদ্যুদ্রুপ, ভীম. ঘন, বিঘন, 
শ্‌কনাভ, চক্র, শঠ, ক , দংজ্টর, লোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধৰজগ্ৰীব, 
সাদি, দ্বিজহব, করাল, বিশাল ও রক্তাক্ষ প্রভৃতি বীরগণের .গৃহে 
অন্যক্রমে গমন কাঁরলেন। ওঁ সমস্ত নিশাচর আঁতশয় ধনবান্‌, হনুমান পর্যটন 


প্রসঙ্গে উহাদগের এশ্বর্য দোঁখতে লাগলেন! অদূরে রাক্ষসরাজ রাবণের 
আলয়, তান অন্যান্য সকলের গৃহ আতক্রম কাঁরয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। 
দোঁখলেন, অনেকানেক বিকৃতনয়না রাক্ষসী এবং মহাকায় রাক্ষস শূল, মুর, 
শান্ত ও তোমর ধারণপূর্বক পর্যায়ক্রমে রাবণের শয়নস্থান রক্ষা কারতেছে। 
উহার কোথাও 'বাচন্রবর্ণ বায়বেগগামী অশ্ব এবং কোথাও বা সুদৃশ্য ও 
সৎকুলজাত হস্তী। এ সকল দর্দান্ত হস্তীর গণ্ডযুগল হইতে নিরবাঁচ্ছন্ন 
মদধারা প্রবাহিত হওয়াতে উহারা বর্ষণশসল মেঘ ও উৎসশোভশ পর্বতের 
ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের রুম এরাবতের অনুরূপ; উহারা মেঘগম্ভীর 
রবে গঙ্জনপূর্বক শরসৈন্য ছিন্নীভন্ব এবং প্রতিপক্ষ মাতগ্গকে পরাস্ত কাঁরয়া 
থাকে; 

এঁ সুরম্য নিকেতনের কোথাও সেনা সুসজ্জিত; কোথাও স্বর্ণজালজাঁড়িত 
তরুণ সূধকান্তি নানার্‌প শিবিকা; কোথাও বিচিত লতাগৃহ. কোথাও ক্তীড়া- 
গৃহ. কোথাও রাঁতিগৃহ এব, কোথাও বা দিনবিহার গৃহ । উহার এক স্থানে 
চিন্রশালা, অন্য দারুনার্মত ক্রীড়াপর্বত শোভা পাইতেছে। এ সুন্দর গৃহ 
অচলরাজ মন্দরবং দৃশ্যমান। উহার স্থানে স্থানে ময়ূরের বাসযা্ট ও ধৰজ- 


দণ্ড উচ্ছি;তু আছে; কোথাও অনন্ত রত্ন ও নিধি সণ্চিত রাহয়াছে। ধীর পুরুষেরা 
য়ার এক হও! ~ Www.amarboi.com ~ 





অষ্টম সর্গ ৫৩৫ 
নিধিরক্ষার্থ মাহষাঁদি বাঁল প্রদান করিতেছে। এ দিব্য নিকেতন সুসমঞ্ধ বাঁলর়া 
যক্ষে্বর কুবেরের গৃহবৎ অনূমান হইয়া থাকে। উহা রক্কের করণচ্ছটা এবং 
রাবণের তেজে যেন সূর্যপ্রভা বিস্তার কাঁরতেছে। এ গৃহে ভোজনপাত্‌ মাণময় 
এবং পর্যত্ক ও আসন স্বর্ণময়। উহা মদজলে নিরন্তর পাত্কল হইয়া আছে; 
কামিনীগণের কাণ্ঠীরব, নূপ্যরধবান এবং মৃদত্গের মধুর নিনাদে সততই 
ধবানত হইতেছে। উহার প্রাসাদসকল ঘনসাম্নবেশে শোভিত এবং কক্ষাসকল 
সীবস্তীর্ণ। 





সগ্তম সৰ্গ ॥ হনুমান দৌখলেন, রাবণের গৃহ মরকতখাঁচত স্বর্ণময় গবাক্ষে 
বিদ্যুৎ্শ্ডিত বর্ধাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহা প্রশস্ত শঙ্খ 
ও অস্ধে পাঁরপূর্ণ; উহার উপরিভাগে একাঁটি বিস্তীর্ণ মনোহর শিরোগহ 
1নরণীক্ষিত হইতেছে। এ সর্বদোষশূন্য সুসমন্ধ নিকেতন সুরাসূরেরও 
প্রশংসনীয়; রাক্ষসরাজ রাবণ দ্বাঁয় বলবার্যে ইহা অধিকার কাঁরয়াছেন। 
08554451585 
যেন দানবাঁশজ্পী ময় মায়াবলে প্রস্তুত করিয়াছে 

আর একটি গৃহ আছে; তাহার আর উপমা নু 







লা 7) দেখিলে বোধ হয় যেন 
ভ্‌তলে স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়াছে। উহ্য/-কথিচিত শ্রীসৌন্দর্যে উক্জবল এবং 
রাপভাবের অনরেে। এ স্থান কযা বৃক্ষ পচজ্পদ্তবকে শোভিত আছে: 
এ সমস্ত পুঙ্পের পরাগ ব সৰ্বত্ৰ উদ্ভীন হইতেছে। তথায় মেঘমধ্যে 
সৌদামিনীর ন্যায় রাবণের পুষ্পকরথও 
শোভমান আছে। এ শৈলাশখরের ন্যায়, নক্ষতখাঁচত নভো- 
মন্ডলের ন্যায় এবং মেঘের ন্যায় সুদূশ্য। উহার শন্যস্থান 


[বব র 
স্বর্ণপর্বতে পর্ণ পর্বত বৃক্ষে ক সমাকাৰ্ণ, বক্ষ পূষ্পে অলঙকৃত এবং পুম্পও 
দল ও কেশরে শোঁভত আছে। এ রথে শ্বেতকান্তি গৃহ, প্রফুজ্লসরোজ সরোবর 
এবং বিচিন্ন বন দুষ্ট হইতেছে। উহা অন্যান্য বিমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; উহাতে 
রত্নময় বিহঞ্গ, স্বৰ্ণময় ভুজষ্গ এবং জাঁবিতব তুরঙ্গ শোভা পাইতেছে। 
শবহজ্গের পক্ষ ঈষৎ সঙ্কুচিত ও বকু, উহাতে রক্সময় পুষ্প খোদিত রাহয়াছে। 
হস্তিসকল যেন ব্যস্তসমস্ত; উহাদের দেহে পদ্মপরাগ এবং শুণ্ডে পদ্মপর । 
কোথাও বা পদ্মের উপর দেবী কমলা পদ্মহস্তে বিরাজ কাঁরতেছেন। 

রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ এইরূপ নানারুপ উপকরণে সাঁজ্জত; উহা গূহা- 
শোভিত গার ও বসম্তকালশন চারুকোটর তরুর ন্যায় একান্ত রমণীয়; 
মহাবীর হনুমান এ গৃহ দর্শন করিয়া আতিশয় বিস্মিত হইলেন। [তাঁন 
তন্মধ্যে প্রবেশ কাঁরিয়া ইতস্ততঃ সণ্ণরণ কাঁরতে লাগিলেন, কিন্তু পূজ্যস্বভাব 
শবনীত নীতানষ্ঠ রামের গুণানরাশিণী দহখন জানকীরে না দেখিয়া অত্যন্তই 
কাতর হইলেন। 


অষ্টম সর্গা॥ অনন্তর ধামান হনুমান এ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, বারংবার 
পৃত্পকরথ নিরীক্ষণ কাঁরতে লাগিলেন। উহা মাঁণরতখাঁচিত স্বর্ণ গবাক্ষশোভত 
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নি সনন্দরকাণ্ড 
এবং রমণায় প্রাতমূর্তিতে জুসাঁজ্জত; দেবাঁশজ্পী বিশ্বকর্মা আপনার সমস্ত 
সাষ্টমধ্যে ইহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এ রথ ব্যোমমার্গে উথত 
হইয়া, সূর্যের গমনাগমন পথ পর্যন্ত স্পর্শ কাঁরয়া থাকে। উহার সমস্ত অংশ 
প্রযত্রানার্মত এবং সমস্তই মহামূলা। উহার মধ্যে যেরূপ রচনানৈপৃণ্য আছে. 
দেবাঁবমানেও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। উহার প্রত্যেক উপকরণ সাঁবশেষ 
গুণসম্পন্ন । রাক্ষসরাজ রাবণ তপোলব্ধ বীর্ধপ্রভাবে এ পৃপ্পক আধকার 
কারয়াছিলেন। উহা আরোহীর ইচ্ছানুরূপ স্থানে অপ্রাতহত গমনে বিচরণ 
কারয়া থাকে। এ রথের নির্মাণপ্রণালী নিতান্ত বিস্ময়কর; উহা নানাস্থান- 
সাত নানারুপ উৎকৃষ্ট পদার্থে রচিত হইয়াছে। পুষ্পক বায়ুবেগগাম এবং 
অকতপদণ্যের একান্ত দুলভ; যাহারা সুসমৃদ্ধ যশস্বী ও সুখী, উহা কেবল 
তাহাঁদগকেই বহন করিয়া থাকে। উহা গাঁতিবিশেষ অবলম্বনপূর্বক আকাশের 
স্থানাবশেষে গমন কাঁরতে পারে। উহাতে নানারুপ বিচিত্র পদার্থের সমবায় দম্ট 
হয়। উহা বহুসংখ্য গৃহে পূর্ণ এবং গারাশখরের ন্যায় উচ্চ। কুণ্ডলশোগভত 
গগনচারশ ভোজনপটু রাব্রচর ভূতগণ নিঘৃর্ণত ও ননার্নমেষলোচনে উহাকে 
বহন কাঁরয়া থাকে৷ উহা বসন্তের পুষ্পবৎ চারুদর্শন এবং বসন্তশ্রী অপেক্ষাও 
স্ন্দর। 





ও গৃহের মধ্যে আর একি গৃহ 


দেখিতে পাইলেন। তথায় রাক্ষসরাজ বপর্ধাস করিয়া আছেন। এ গৃহ বহুসংখ্য 
প্রাসাদে বিভন্ত, অর্ধযোজন বিস্তুর্ঘ্১*ও একযোজন দীর্ঘ। হনুমান আকর্ণ 
লোচনা সীতার অন্বেষণ মধ্যে বিচরণ কাঁরতে লাগলেন। 
দোঁখলেন, রাবণের বাস' ত প্রশস্ত; উহার স্থানে স্থানে 'ব্রদল্তধারী 
চতুর্দন্তমপ্ডিত মাতঙ্গেরা রক্ষকগণ অন্ব্শস্ত উত্তোলনপূর্বক উহার 


সর্বন্ নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। কোন স্থানে রাবণের রাস পত্নী এবং বায 
সমাহৃত রাজকন্যাগণ বিরাজমান! এ গৃহকে দোখলে যেন তরঙ্গসঙ্কুল 
নকুকুম্ভারভীষণ [তাঁমাঁঙ্গলপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় নিতান্ত গম্ভীর বোধ 
হইয়া থাকে। যক্ষরাজ কুবেরের যে শোভা, চন্দ্রের যে শোভা, উহার মধ্যে তাহাই 
স্থিরভাবে নিয়তকাল প্রাতাষ্ঠত আছে। কুবের, যম ও বরণের যেরূপ সমাদ্ধ, 
রাবণের তদ্রুপ. বা তদপেক্ষাও আধিক হইবে। তাঁহার হর্মেযর মধ্যপ্থলে পূজ্পক- 
রথ; পৃঞ্পকের নির্মাণবৈচিত্য দেখলে 'বস্ময় জন্মে। দেবাশিজ্পী বিশ্বকর্মা 
সুরলোকে ব্রহ্মার নিমিত্ত এও 'দব্যরথ নির্মাণ কাঁরয়াছিলেন। উহা বহুরত্ব- 
খাঁচত; যক্ষাধপাত কুবের তপোবলে প্রজাপাঁত ব্রহ্মা হইতে উহা লাভ করেন। 
কাঁবয়াছেন। এ 'দব্যরথের স্তম্ভসকল স্বর্ণময় ও সুরাঁচত, তদুপার ব্যাঘ্রের 
প্রতিক্যাত খোদিত বাহষাছে। রথ শ্রীসোন্দর্যে উজ্জল: গগনস্পশর্ট কটাগার ও 
িহারগ্হে শোভা পাইতেছে। উহা স্বর্ণময় সোপান, স্কটিকময় গবাক্ষ এবং 
ইন্দ্রনীলময় বেদিসমূহে অলশ্কৃত; মহামূল্য পদ্মরাগ এবং নিরূপম মক্তাস্তবকে 
খাঁচত আছে। উহার কু'টনসকল সুদৃশ্য এবং স্থানে স্থানে পাবিভ্রগন্ধশ রন্ত- 
চন্দন অরুণরাগ বস্তার কারিতেছে। 

তখন মহাবীর হনুমান এ তরুণ সূর্থপ্রকাশ পুজ্পকরথে আরোহণ 
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নবম সর্গ ৫৩৭ 


কাঁরলেন এবং উহাতে উপবেশনপূর্ক অন্নপানসম্ভূত সর্বব্যাপী 'দিব্যগন্ধ 
আম্রাণ কাঁরতে লাগলেন! তৎকালে বায়ু স্বয়ংই যেন এ গম্ধসম্পর্কে গন্ধবং 
পদার্থের স্বার্প্য লাভ কাঁরয়াছেন। হনুমানের সর্বাঙ্গ সেই বায়ুসংসর্গে 
সুগন্ধি; তখন বন্ধু যেমন বন্ধুকে সেইরূপ তান তাঁহাকে আঘ্বাণ কাঁরতে 
লাগিলেন এবং কেবল এ গন্ধ দ্বারাই রাক্ষসরাজ রাবণের গুহ অনুমান কাঁরয়া 

লইলেন। 
অনন্তর [তান পৃষ্পকরথ হইতে অবতরণপূর্বক রাবণের শয়নগৃহে প্রবেশ 
কাঁরলেন। এ গৃহ একান্ত রমণীয়; উহার সোপান মণিময়, গবাক্ষ স্বর্ণময় 
এবং কুটট্রম স্ফাটিকময় ; স্থানে স্থানে হাঁস্ভদন্তানার্মত প্রাতিমূর্তিসকল শোভা 
পাইতেছে। চতুর্দকে রত্রখচিত সরল ও স.দীর্ঘ স্তম্ভ; দোখলে বোধ হয় যেন এ 
দিব্য নিকেতন পক্ষসংযোগে গগনে উজ্ভীন হইতেছে। উহার কুঁট্রমতলে চতুছ্কোণ 
সুবিস্তীরর্ণ চিত্র-আস্তরণ: স্থানে স্থানে বিহ,খ্গরা হর্ষভরে কলরব কারতেছে। 
উহা হংসধবল ও অগুরূধূপে ধর্ম্রবর্ণ । উহা পত্র ও পুষ্পে সুসজ্জিত বালয়া 
বাঁশষ্ঠধেন্‌ শবলার ন্যায় নানাবর্ণে রাঁঞজত আছে। এ গৃহে দৃষ্টিপাতমান্ন 
সকলেই উল্লসিত হয়। উহার প্রভায় লোকের কান্তি পারপ্‌ুষ্ট হইয়া থাকে। 
তৎকালে উহা জননীর নায় রূপ, রস প্রভৃতি ঁ দ্বারা হনুমানের 
চক্ষঃরাঁদ পণ্টোন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত কারতে লা" ওঁ দিব্য গৃহ দর্শনে 
মনে করিলেন, ইহা কি ভোগভামি স্বর্গ, না্€পর্ণোদ লোক, ইন্দ্রপুরী অমরা- 
বতা না কোন গন্ধর্বের মায়া? দাখুস্বিণস্তিম্ভোপার দীপাঁশখা মহা- 
পরাজি র্কের ন্যায় ধ্যান করিতেছে । তৎকালে 















দাীপালোক, রাবণের তেজ ও ভূরর্ঘ্উর্ণাততে সমস্ত গৃহ যারপরনাই উজ্জল 
রাহয়াছে। 

তথায় বহুসংখ্য সু রমণী নানাঁবধ বসনভূষণ ও উৎকৃষ্ট মাল্যে 
সুসঞ্জত হইয়া চিন্র-আর্ট ণে শয়ন কাঁরয়া আছে। তখন রা দ্বিপ্রহর 


অতীত; উহারা ড়াকৌতুকে বিরত হইয়া, পানভরে অকাতরে নিপ্রা যাইতেছে। 
উহাদের ভূষণশব্দ আর শ্রাতিগোচর হয় না, সুতরাং সমস্ত গৃহ ভ্ঙ্গরব- 
শল্য পদ্মবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহাদের নৈর মঢদ্িত, মুখে পদ্মগন্ধ: 
এ সকল মখশ্রী দিবসে বিকাঁসত এবং রান্রিকালে মুকুলিত পদ্মের ন্যায় 
লাক্ষত হইতেছে। তদ্দৃষস্টে হনুমান এইরূপ অনুমান কাঁরলেন, ব্যাঝ মদমত্ত 
দ্রমরেরা এই সমস্ত মুখ পদ্মবোধে নিয়তই প্রার্থনা করিয়া থাকে। ফলতঃ 
তৎকালে তান গুণগোৌরবে উহাদের মূখ পদ্মেই অনুরূপ বোধ কাঁরতে 
লাগিলেন। 

রাবণের শয়নগৃহ এ সকল রমণীতে পূর্ণ; সুতরাং উহা নক্ষত্রখচিত 
শারদীয় নির্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরাক্ষিত হইতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ এ 
সর্বাঞ্গসন্দরী নারীসমূহে সততই পাঁরবৃত; তিনি তারকাবোন্টত শ্রীমান 
শশাঞ্কের ন্যায় বিরাজিত আছেন। তখন হনুমান রাজপক্রীগণকে দেখিয়া মনে 
কাঁরলেন, পণ্যক্ষয় হইলে যে সকল তারকা গগনতল হইতে স্খালত হয়, 
তাহারাই বুঝ এস্থলে মিলিত হইয়াছে। ফলতঃ উহাদিগের রূপ, লাবণ্য ও 
উজ্জব্লতা তারকারই অনুরূপ । পানপ্রমোদে উহাদের কেশপাশ আলদীলত ও 
অলঙ্কার শলথ হইয়াছে। সকলেই ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন; কাহারও তলক বিলুপ্ত, 
কাহারও নূপুর চরণচ্ৃত, কাহারও হার পার্বলাম্বত, কাহারও ম্যস্তাদাম 
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টি 





ছিন্ন, কাহারও বসন স্খালত এবং কাহারও বা কাণ্টগুণ বাক্ষপ্ত হইয়াছে। 
উহারা আসবরসে অলস হইয়া, ভারবহনক্লান্ত বড়বার ন্যায় শয়ান। কোন 
রমণীর কর্ণে কুণ্ডল নাই এবং কাহারও বা মাল্য ছিন্ন ও মাঁদত হইয়াছে। 
সকলেই অরণ্যে মাতঙ্গদীলত পাদীষ্পত লতার ন্যায় প্রিয়দর্শন। কাহারও 
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চক্রবাকের ন্যায় দূষ্ট হইতেছে । উহারা নদীবং শোভিত; উহাঁদগের জঘনস্থান 
পঢ়ালন, কিছ্কিণীজাল তরঙ্গ, মুখ কনকপন্ম এবং বিলাসই নবুকুম্ভীররূপে 
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৫8৯ সান্দরকাম্ড 

অন্দাীমত হইতেছে। কাঁমনীগণের মধ্যে কাহারও সুকুমার অঙ্গে এবং কাহারও 
বা স্তনমণ্ডলে বিহারাচহ ভূষণের ন্যায় শোভিত। কাহারও অণ্চল মুখমারুতে 
চণ্চল হইয়া বারংবার মুখেরই উপর পাঁড়তেছে ; দেখিলে বোধ হয়, যেন মুখ- 
মূলে স্বর্ণসূত্ররচিত নানাবর্ণের পতাকা উদ্ডীন হইতেছে। কোন রমণীর 
কুণ্ডল *বাসপবনে মৃদুমন্দ আন্দোলিত; তৎকালে এ মধুগন্ধী স্বভাবসুরাঁভ 
সুখকর নিঃশবাসবায়্‌ রাবণকে সেবা কাঁরতেছে। কেহ 'নিদ্রাবেশে রাবণবোধ 
কারয়া পুনঃ পুনঃ সপত্তীর মুখ আঘ্রাণ করিতেছে। উহাদের মধ্যে সকলেই 
রাবণের প্রাত একান্ত অনরন্ত এবং সকলেই পানসম্পর্কে হতজ্ঞান; সুতরাং 
এ সপত্কীও আবার উহ্যকে রাবণবোধে চুম্বন কাঁরতেছে। কেহ বলয়মাণ্ডিত 
ভৃজলতা এবং রমণীয় বসন উপধান কাঁরয়া শয়ান; একজন অন্যের বক্ষঃস্থলে 
মস্তক রাঁখয়াছে; আর একজনও আবার উহার বাহমূলে আশ্রয় লইয়াছে; 
একজন অন্যের ক্লোড়ে নিপাঁতিত, আর একজনও আবার উহার স্তনমশ্ডলের 
উপর 'নাদ্ুত। এইরূপে সকলে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আশ্রয়পূর্বক 
ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন রাঁহয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দেহসংস্পর্শে সুখী । উহারা 





উহারা রূপগুণে রাবণের একান্ত মনোহারিণী হইয়া আছে। তখন হনুমান 
এইরূপ অনুমান কাঁরলেন, যাঁদ রামের সহধার্মণী এই সমস্ত রাজপত্তীর ন্যায় 
রাজভোগ্যা হইয়া থাঁকিতেন, তাহা হইলে রাবণের পক্ষে একপ্রকার শ্রেয় ছিল; 
গন্তু তিনি একান্ত পাঁতপরায়ণা, রাবণ মায়ার্প ধারণপূর্বক, তাঁহাকে আঁত 
ক্লেশেই হরণ কারয়াছে। 


দশম সর্গ ॥ পরে হনুমান শয়নগৃহের ইতস্ততঃ দ্াষ্ট প্রসারণপূর্বক এক 
স্ফাঁটকানার্মত বোঁদ 'নরীক্ষণ কাঁরলেন। উহা রত্রখাচত ও একান্ত রমণশীয়, 
ভূলোকে উহার উপমা 'বিরল। এ বোদর উপর নীলকাল্তময় পর্যঙ্ক বিন্যস্ত 
রাহিয়াছে। পর্যঞ্কের পদসকল হস্তদন্তরচিত ও স্বর্ণমন্ডিত, সর্বোপাঁর মহা- 
মূল্য আস্তরণ অপূর্ব শোভা -পাইতেছে। পর্যঙ্ক একান্ত উজ্জল ও অশোক- 
মাল্যে অলগ্কৃত; উহার একদেশে একাঁটি শশাঞ্কসদৃশ শ্বেতছত্র আছে; সর্ব 
যল্লানার্মত পুভ্তীলকা চামর বীজন করতেছে; উহা বিবিধ গম্ধদ্রব্যে সুরাভত 
এবং অগ্রুধূপে সুবাসিত; উহাতে একান্ত মৃদুল উর্ণায়ুচর্ম আস্তীর্ণ 
রহিয়াছে! 


এঁ পর্যণ্কে রাক্ষসরাজ রাবণ নাদ্রিত আছেন। তাঁহার সর্বাঞ্গ সুগন্ধি রন্ত- 
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দশম সৰ্গ ৫৪১ 


চন্দনে চাঁচতি, বর্ণ ঘন মেঘের ন্যায় নীল, নেত্যুগল আরম্ত, কর্ণে উজ্জল 
কুণ্ডল, পরিধান স্বর্ণথচিত বস্ত এবং অন্যে নানারুপ উৎকৃষ্ট অলঙকার। 
তান সন্ধ্যারাগরাঞ্জত বিদ্যুদ্গুণজাঁড়ত জলদের ন্যায় বিরাজ কারতেছেন। 
তাঁহাকে দখলে বোধ হয় যেন তরুলতাসত্কুল মন্দরগাঁর ধরাপৃম্ঠে পতিত 
আছে। তান কামরূপী ও সুরুপ ; পানপ্রমোদে বিরত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন 
এবং মাতণ্গের ন্যায় ঘন-ঘন দীর্ঘানঃ*বাস পারিত্যাগ কাঁরতেছেন। 

তখন হনুমান লঙ্কাধিপাতি রাবণকে দর্শন কাঁরয়া, ভীতবৎ শাঁঙকতমনে 
কাণ্ৎ অপসৃত হইলেন। পরে সোপানপর্কে ক্রমশঃ আরোহণপূর্বক, বারংবার 
এ মদাবহবল মহাবীরকে দোখতে লাগিলেন। মহাপ্রতাপ রাবণ 'নর্বরজলে গন্ধ- 
গজবৎ শয়নতলে নিপতিত; তাঁহার ভুজযুগল ইন্দ্রধজের ন্যায় প্রসারিত 
আছে। উহা কেয়ূরমাশ্ডত স্থূল ও দৃঢ়; দেখিতে অর্গলতুল্য ও কারশুস্ডাকার। 
এ ভুজদ্বয়ের অশ্গুষ্ঠ শোভন নখে ও অঙ্গুরীয়কে সুশোভিত; উহা পণশশর্ 
উরগের ন্যায় দ্ট হইতেছে। উহা করিবর এরাবতের দন্তপ্রহারব্রণে আঁঙ্কত, 
বজ্জাম্তে খণ্ডিত এবং বিষচ্চক্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। উহা সুশীতল সুগন্ধি 
রক্তচন্দনে চার্চত; এ হস্ত রণস্থলে স্মরাসুরকেও 'নৃবারণ করিয়া থাকে। উহা 





মন্দরপা্বদ্থ রোষদস্ত ভঙ্গের ন্যায় ভাষণ প্রমাণ রাবণ এ দুই 
শিরিশঞ্গেবং হস্তে একান্ত শোভিত অ চু মুখ হইতে পল্নাগ- 
স্রাঁভ বকুলসহবাস মদগন্ধবাহী সবুরর্মস্ত গৃহ পূর্ণ কাঁরয়াই যেন 






নির্গত হইতোঁছিল। তাঁহার মুখ কুণ্ডী্ের্উত, মস্তকে মণিম্বস্তাখাচত ঈষৎ 
স্খলিত স্বর্ণীকরাট, বিশাল বক্ষে কু দীলপ্ত মণিহার এবং পাঁরধান পীত- 


বর্ণ পট্টবাস। তৎকালে উহাকে র্লে বোধ হয়, যেন জাহবাীগর্ভে একটি 
মাতঞ্গ নিদ্রায় আঁভভ্‌ত হইব 
এ সময় শয্যা' ' সারাটি: লি নান তদ্দ্বারা 


পত়্ীগণ উ'হার পদতলে নিপতিত; উহাদিগের মুখশ্রী শশাৎকসুন্দর, কর্ণে 
ন’লকান্তখচিত দ্বৰ্ণ কুণ্ডল, হস্তে হণশরকশোভিত কেয়ূর এবং গলে অম্লান 
মাল্য। উহাঁদগের মুখশ্রঁতে পর্য্ক তারকাকীর্ণ গগনের ন্যায় শোভিত আছে। 
উহারা নৃত্যগশতে আঁতশয় পটু, ক্রাড়াকৌতুকে পরিশ্রান্ত হইয়া প্রস্‌স্ত 
রাঁহয়াছে। উহাদিগের মধ্যে কেহ নৃত্যকালে সুলালত অগ্গভঙ্গণ প্রদর্শন- 
পূর্বক ক্লান্ত; কেহ বীণা আলিঙ্গন কাঁরয়া নিদ্রা যাইতেছে; তদ্দ্ষ্টে বোধ 
হয়, যেন ম্রোতোবহারণশ নালনী যদচ্ছাপ্রাপ্ত একাঁট পোতের আশ্রয় লইয়াছে। 
কেহ মড্‌ড্‌ক বাদ্য কক্ষে লইয়া, বালবংসা জননীর ন্যায় শয়ান, কেহ মৃদঙ্গ এবং 
কেহ বা পণব গ্রহণপূর্বক প্রস্্ত; কেহ সম্মৃখে ও পৃষ্ঠে ডিণ্ডিম রাখিয়া, 
যেন স্বামী ও পত্রের সহিত নিদ্বিত আছে; কেহ আড়ম্বর লইয়া শাঁয়ত; কেহ 
স্বীয় স্বর্ণকলসতুল্য কুচযুগল বাহুপাশে বেষ্টন এবং কেহ বা অন্যকে 
আঁলঙ্গনপূর্বক নিদ্বিত। 

অনন্তর হনুমান এ সমস্ত কামনার মধ্যে রাবণের প্রিয়মাহষী মন্দোদরীকে 
নিরীক্ষণ কাঁরলেন। তান এক স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ান, মণিম্বস্তার্খাচত অলঙ্কারে 
সুসজ্জিত, আপনার শ্রাঁসৌন্দর্যে যেন শয়নগৃহ শোভিত কাঁরতেছেন। তাঁহার 
বর্ণ কনকগোর; তান সমস্ত অন্তঃপুরের অধনশবরী । হনুমান এঁ মন্দোদরীকে 
দেখিয়া উহার রূপ ও যৌবনপ্রভাবে এইর্‌প অনুমান কারলেন, বৃঁকি ইনিই 
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জানকী হইবেন! 

তখন হনুমানের মুখ সহসা প্রফুল্ল হইল এবং মনের হর্ষ উদ্বেল হইয়া 
উঠল। তিনি স্বীয় কাঁপপ্রকীতি প্রদর্শনপূর্বক কখন বাহবাস্ফোটন, কখন পচছ- 
চুম্বন, কথন ক্রাঁড়া, কখন গান ও কখন বা স্তম্ভে আরোহণ কাঁরতে লাগলেন । 


একাদশ লর্গ॥ অনন্তর হনুমান কাঁপবাদ্ধ পারত্যাগপূর্কক স্থিরভাবে 
ভাবিলেন, জানকী রামের প্রাতি একান্ত অনুরস্ত, তান যে এই িরহদশায় 
পানাহার ও নিদ্রা প্রভাত ভোগসুখে আসন্ত হইবেন এরূপ কখনো বোধ হয় 
না; বেশাবন্যাস তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব; অন্য ব্যান্তকে, অধিক কি, 
সুররাজ ইন্দ্রকেও যে তানি প্রার্থনা কাঁরবেন, ইহাও বিশ্বাস্য বালয়া বোধ 
হইতেছে না। রাম সর্বপ্রধান, দেবগণের মধ্যেও কেহ তাঁহার তুল্যকক্ষ নাই। 
সুতরাং এক্ষণে এই যে রমণীকে দোখতোছি, ইনি বোধ হয় অন্য কেহ হইতে 
পারেন। 
মহাবশর হনুমান এইরূপ অনুমান কাঁরয়া পানভামতে 'বচরণ কাঁরতে 
লাঁগলেন। দেখলেন, তথায় কোন কামিনী শ্রান্ত হইয়া শয়ান, 
কেহ নৃত্য, কেহ গীঁতে ক্লান্ত এবং কেহ ব্য {বহৰল হইয়া পাঁতিত 
আছে। উহাদিগের মধ্যে কেহ স্বস্নাবেশে করছ রূপ বর্ণনা করিতেছে; কেহ: 
গণতার্থ সুসংগত রুপ ব্যাখ্যা করিয়া তি এবং কেহ বা দেশকাল সংক্রান্ত 
নানা বিষয় উল্লেখ কারতেছে। ও 
মৃগ, মাহয ও বরাহমাংস স্তুপূর্ঘ৯সাণ্তত আছে। প্রশস্ত স্বর্ণ পাত্রে অভুক্ত 
ললিত বরাহ ও বাধ্ীনসমাংস, শৃলপরু মগ- 
অর্ধভন্ত শশক এবং সৃপক্ক একশল্য মৎস্য 
ই। এক স্থানে 'বাবধ লেহ্য ও পেয়, অন্যত্র লবণান্ল- 
মিশ্রিত পপ এবং কোথাও বা নানারুপ ফলমূল দুষ্ট হইতেছে।. পানভ্যাম 
পুষ্পোপহারে সৃরাঁভত এবং ঘনসংশ্লিষ্ট শয্যা ও আসনে সসা্জত; তৎকালে 
উহা আঁশ্নসংযোগ ব্যতীতও যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। উহার কোথাও রাশীকৃত 
মাল্য, কোথাও স্বর্ণকলস এবং কোথাও বা মাঁণময় ও স্ফাঁটক পানপাত, এ 
সমস্ত পাত্রে সরা পাঁরপূর্ণ আছে। সুরা শর্করা, মধু, পুষ্প ও ফল হইতে 
উৎপন্ন এবং চূর্ণ গন্ধন্রব্যসমূৃহে সুবাঁসত। তথায় কোন পারের মদ্য 
অর্ধাবাঁশষ্ট, কোন পাত্রের সমস্তই নিঃশেষে পীত এবং কোনটি এককালে 
অস্পষ্ট আছে। তৎসমুদয় লোকব্যবস্থারুমে প্রণালীপূর্বক স্থাঁপত। তথায় 
বহৃসংখ্য শয্যা লোকশন্য দম্ট হইতেছে; কাঁমনগণ পরস্পর পরস্পরের 
আলিতগনপাশে বদ্ধ, একজন অন্যের বস্ত্র গ্রহণ ও তদ্ৰারা আপনার সর্বাঙ্গ 
আবরণপূর্বক নাদ্রুত আছে। বায়ু শীতল চন্দন, মধুর মদ্য এবং 'বাবিধ প্রকার 
মাল্য ও ধূপের গন্ধ হরণপূর্বক প্রবাহিত হইতেছে। তৎকালে হনদমান এ 
অম্তঃপ্যরের সমস্ত স্থান পর্যটন কাঁরলেন, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলেন 
না। তান রাবণের পত্রীগণকে দেখিয়া ধর্মলোপভয়ে শাঁ্কিত হইলেন। 
ভাবলেন, 'নদ্রাবস্থায় পরস্ত্রী দর্শন অবশ্যই আমার দোষাবহ হইবে। আম 
জল্মাবচ্ছিন্নে কখন পরমারী দেখি নাই ; বিশেষতঃ আজ এই পরদারপরারণ 
রাবণকে নিরাক্ষণ কাঁরলাম, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার পাপ স্পর্শ হইবে। তান 
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মাংস, নানারূপ কৃকল, 





দ্বাদশ সর্গ ৫৪৩ 


আরো ভাবিলেন, আমি এই স্থানে রাবণের পত্রীদগকে অসঞ্কুঁচিত অবস্থায় 
দোখলাম, কিন্তু ইহাতে আমার ত কিছুমার চিত্তাবকার উপস্থিত হইল না। 
মনই পাপ-পনণ্যে ইল্ড্িয়কে প্রবার্তত করিয়া থাকে; কিন্তু আমার মন অটল। 
আরও স্ীজাতির মধ্যে স্তীকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, অন্নাদ্দস্ট ক্ত্রী- 
লোককে কে কোথায় মৃগীর মধ্যে অন্বেষণ কাঁরয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে 
কদাচই আমার ধর্মলোপ হইবে না। আমি পাঁবত্র মনে এস্থানে প্রবেশ কাঁররাছ। 
এক্ষণে এই অন্তঃপুরের সকল স্থানই দেখিলাম, কিন্তু কোথাও জানকশরে 
পাইলাম না। 

হনুমান দেবকন্যা ও নাগকন্যাসকল অবলোকন কাঁরলেন, কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে জানকীর উদ্দেশ পাইলেন না। পাঁরশেষে তথা হইতে 'নষ্কান্ত হইলেন 
এবং অন্যত্র সাঁতার অন্বেষণার্থ প্রস্থান কাঁরলেন। 


দ্বাদশ দর্গ॥ অনন্তর হনুমান তৎকালে এইরূপ চিন্তা কারতে লাগিলেন, 





দুচ্কর হইতেছে। আম ভুঁই” অন্তঃপুরের সর্বত্র অনুসন্ধান করলাম, রাবপের 
পত্ীদগকে দেখিলাম, কিন্তু কোথাও সেই পাঁতপ্রাণাকে পাইলাম না। আমার 
সমস্ত পারশ্রম পণ্ড হইল। আমি সমুদ্র পার হইলে, বৃদ্ধ জাম্ববান ও অঞ্গদ 
প্রভাতি বারগগণ আমায় কি বলবেন! আমি জিজ্ঞাঁসত হইয়াই বা উতহাদিগের 
নিকট কি প্রত্যুত্তর কাঁরব। এক্ষণে অন্বেষণের নীর্দ্ট কাল অতাঁত হইয়াছে, 
অতএব প্রায়োপবেশনই আমার পক্ষে শ্রেয়। অথবা নিজের দেহ নষ্ট করা 
সুসঙ্গাত নহে। উৎসাহ শ্রীলাভের মূল, উৎসাহ আঁনব্চনীয় সুখ, উৎসাহ 
কার্যপ্রবর্তি এবং উৎসাহই কার্যসম্পাদক, সৃতরাং উৎসাহ অবলম্বন করা 
আমার উচিত হইতেছে । আমি পানগৃহ, পুষ্পাগার, চিত্রশালা, ক্রীড়াভ্‌মি, 
মান, ভূমধ্যস্থ গৃহ, চৈতাস্থান এবং :উদ্যান ও প্রাসাদের মধ্যবতর্ট পথসকল 
অনুসন্ধান কারয়াছি, এক্ষণে যে সমস্ত. স্থান দোখ নাই. তাহাই অন্বেষণ করা 
আমার আবশ্যক হইতেছে। 

হনুমান এইরূপ অবধারণপূর্বক লগ্কার ইতস্ততঃ পর্যটন কাঁরতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তান কখন উধের্ব উত্খিত, কখন বা নিপাঁতিত হইতে লাগলেন; 
কখন কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন, কখন বা কয়েক পদ গমন কাঁরলেন, কখন 
কোথাও স্বাররোধ কাঁরয়া দিলেন, কখন বা কোথাও দ্বার উদ্ঘাটন কাঁরলেন। 
এইরুপে এ মহাবীর অন্তঃপুরের িলার্ধ ভূমিও দেখতে অবশিষ্ট রাখলেন 
না। চৈত্যবোদ, ভূববর ও সরোবর অনুসন্ধান কাঁরলেন; বিকৃত বিরূপ 
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নানার্‌ূপ রাক্ষসী, সর্বাষ্গসুন্দরী 'বিদ্যাধরী এবং পর্ণচন্দ্রাননা নাগকন্যা 
অবলোকন কাঁরলেন, কিন্তু কুত্রাপ সেই পাঁতপ্রাণা সাঁতার দর্শন পাইলেন 
না। তখন তাঁহার মনে অত্যন্ত বিষাদ উপস্থিত হইল। তান বানরগণের 
উদ্যোগ ও সমুদ্রলগ্ঘন বিফল দোখয়া যারপরনাই চিন্তিত হইতে লাগলেন। 


হয়োদশ সর্গ॥ অনন্তর হনুমান রাবণের অন্তঃপ্দর হইতে প্রাকারে আরোহণ- 
রামের শুভ সঙ্কঙ্গপে এই লঙকার সকল স্থানই অনুসন্ধান কাঁরলাম। কিন্তু 
কোথাও জানকীর সন্দর্শন পাইলাম না। আমরা পাঁথবীর সার, সরোবর ও 
দুর্গম পর্বতসকল পর্যটন কারলাম, িল্তু কোথাও সেই পাঁতিপ্রাণাকে দোখতে 
পাইলাম না। 'বিহগরাজ সম্পাতি কাহয়াছিলেন, এই লঙ্কাতেই জানকী 
আছেন, একথা ক মিথ্যা হইবে : রাবণ বলপূর্বক সশতাকে আ'নয়াছে; সীতা 
এখন ত সম্পূর্ণ পরাধীন, তথাচ যে রাবণের ভোগ্যা হইবেন, ইহা সম্ভবপর 
588 







5774৮ ক রাভিনা কাম 
মার্গ হইতে মহাসাগর নিরাক্ষণপূর্বক স্তার্জ্মক্লভ ভয়েই বিনষ্ট হইয়াছেন; 


কিম্বা সেই সুকুমার, রাবশের গমনবেগু এ ডিন হই দাতা 
858৯, গন 


পারিবে ক আর, নাই; “তান পদ্সপলাশলোচন রামের দুঃসহ 
শিবরহতাপ সহ্য কারতে না পারয়া, তাঁহারই মুখচন্দ্র ধ্যান কারতে কাঁরতে 
দেহপাত কাঁরয়াছেন। তানি নিরবচ্ছিন্ন, হা রাম! হা লক্ষণ! হা অযোধ্যা! এই 
বলিয়া কর্‌ণকশ্ঠে বিলাপ ও পাঁরতাপ কারতে করতে আপনার প্রাণান্ত 
কারয়াছেন। অথবা যাঁদও তান জীবিত থাকেন তাহা হইলে পঞ্জরস্থ 
সারিকার ন্যায় এই স্থানে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন কারতেছেন। সেই জনক- 
নন্দিনী রামের সহধার্মণী, তান যে রাবণের বশবার্তনী হইবেন, কখনই 
এরূপ বোধ হয় না। হা! এক্ষণে আমি পত্রীগতপ্রাণ রামের নিকট গিয়া কি 
কাহব? জানকারে দেখি নাই, কি দেখিয়াছি, অথবা তান বিনষ্ট হইয়াছেন; 
এই সমস্ত কথার কোনটিই তাঁহার নিকট ব্যন্ত কাঁরতে পারব না। যাঁদ কোন 
কথা বল তাহাতে দোষ, যাঁদ না বাল, তাহাতেও দোষ। হা! এক্ষণে আমার 
গ্রহবৈগণ্যে কি সঙ্কটই উপস্থিত হইল! 

অনন্তর হনুমান প্নর্বার মনে কারলেন, যাঁদ আমি সীতার উদ্দেশ না 
লইয়া কচ্কিন্ধায় গমন কর, তাহাতে আমার পূর্ষার্থ কিঃ শতযোজন 
সমুদ্র লঙ্ঘন কারবার শ্রম ও যত ব্যর্থ হইল: লঙকাপ্রবেশ এবং নিশাচর দর্শনও 
নিষ্ফল হইয়া গেল৷ জানি না এক্ষণে ?িকত্কিন্ধায় গমন করিলে, সংগ্রীব আমায় 
কৈ বলিবেন! বানরগণ কি কাঁহবে! এবং সেই রাম ও লক্ষমণই বা ক কাহিবেন! 
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হা! যাঁদ আমি রামকে গিয়া বলি যে, জ্রানকীরে কোথাও দেখিতে পাইলাম 
না. তবে তদ্দণ্ডেই তিনি প্রাণত্যাগ কাঁরবেন। এই কথা নিতান্ত নিদারুণ, 
বাঁলতে কি, রাম শ্রবণ করিলে কোনরুমেই আর বাঁচবেন না। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ- 
ভান্তপরায়ণ, রামের মত্যু হইলে তিনিও নিশ্চয় মারবেন। অনন্তর ভরত এই 
দুঃসংবাদে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ্গ কারবেন এবং শব্ুঘুও উহার অনুগামণ 
হইবেন। পরে দেবী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সৃমিরা পুত্রশোকে একান্ত অধীর 
হইয়া শরীরপাত কাঁরবেন। সগ্রীব কৃতজ্ঞ ও স্থিরগ্রাতিজ্ঞ, তান উপকারী 
রামের বিয়োগদুঃখে ব্যাকুল হইয়া, কোনমতে প্রাণরক্ষা কাঁরতে পারিবেন না। 
পরে রুমা পতিশোকে দূর্মনা ও দীনা হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ কাঁরবেন। 
তারা একে বালীর জন্য কাতরা আছেন, তাহাতে আবার সংগ্রীবের বিচ্ছেদ: 
তানি এই অপ্রীতকর ঘটনায় নিশ্চয়ই মারবেন। কুমার অঙ্গদ জনক-জননীর 
অদর্শন এবং সঃগ্রবের লোকান্তরগমন এই দুই কারণে দেহ বস্জন কারবেন। 
অনন্তর বানরগণ প্রভ্বাবরহে কাতর হইয়া মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে স্ব-স্ব 
মস্তক চূর্ণ কারবে। কাঁপরাজ সগ্রীব সাম দান ও সম্মানে এ সকল বানরকে 
প্রাতীনিয়ত লালন-পালন কাঁরতেন; এক্ষণে তাহারা বন. পর্বত, বা গুহায় আর 
বিহার কারবে না এবং ভর্তবনাশ শোকে পুত্রের সাঁহত শৈলাশখর 
হইতে সম ও বিষমস্থলে দেহপাত কারবে। ত 









ক্রমেই যাইতে পারব পৃ ৬১১৬২ তাহা হইলে ধর্ম 
পরায়ণ রাম, লক্ষণ ও ব ২৩৪ গাবলে প্রাণধারণ করিয়া থাঁকবেন। সুতরাং 
আম এই স্থানে বানপ্রস্া্র্ণ আশ্রয়পূর্কি তরূতলে বাস কাঁরব; বৃক্ষ হইতে 
যে সকল ফল আমার হর্টেত ও মুখে বদ্‌চ্ছাুমে পতিত হইবে, আম তাহা 
ভক্ষণ কাঁরয়া দিনপাত কাঁরব। অথবা এই জাবনেই বা প্রয়োজন কি আমি 
সাগরতীরে জলন্ত চিতা প্রস্তুত করিয়া এই দেহ ভস্মসাৎ করিব; কিম্বা 
তথায় এই সঙ্কট হইতে মুক্তির জন্য প্রায়োপবেশন কাঁরয়া থাকব ; প্রায়োপাঁবস্ট 
হইলে শগাল, কুকুর ও কাকেরা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ "ছন্নাভন্ন কাঁরয়া ভক্ষণ 
করিবে। জলপ্রবেশই খাঁষানার্দস্ট মৃত্যু, আমি তাহাও স্বীকার কারব। হা! 
আমার সমূদ্রলষ্ঘনরূপ যশস্কর ও সুন্দর কীর্ত সীতার অদর্শনে চিরাদনের 
জন্য বিলুপ্ত হইল! আত্মহত্যা মহাপাপ; জাঁব দেহ রক্ষা করলে সর্বপ্রকার 
শুভ ফল উপভোগ কাঁরয়া থাকে; সৃতরাং আম প্রাণধারণ কাঁরয়া থাকব 
ইহাতে নিশ্চয়ই আমার শ্রেয়োলাভ হইবে৷ 

অনন্তর হনুমান ধৈর্য ও সাহস আশ্রয়পূর্বক পুনর্বার চিন্তা কাঁরতে 
লাগিলেন, আমি মহাবল রাবণকে বিনাশ করিব। এ দুরাচার সীতাকে হরণ 
কাঁরয়াছে, এক্ষণে উহার বধসাধনপূর্বক নিশ্চয়ই বৈরশ্াদ্ধ করিব। অথবা 
উহার দেহ সমবদ্রবক্ষে উৎক্ষেপণ কাঁরতে কাঁরতে পরপারে লইয়া পশুপাঁতর 
ধনকট পশুর ন্যায় রামকে উপহার দিব। আমি যতাঁদন না জানকাঁর সন্দর্শন 
পাইতেছি, তাবৎ এই লঙ্কাপুরী বারংবার অনুসন্ধান কাঁরব। মাঁদ সম্পাতির' 
বাক্যে বিশ্বাস কাঁরয়া এই স্থানে রামকে আনয়ন কপি, আর তান আসিয়া 


৩৫ 
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যাঁদ জানকীরে দেখতে না পান, তবে 'নশ্চয়ই কুঁপত হইয়া আমাদিগকে 
দগ্ধ কাঁরবেন। সৃতরাং এই প্রদেশে মিতাহারী ও জিতোন্দ্রয় হইয়া, তরূতলে 
বাস করাই আমার পক্ষে শ্রেয় হইতেছে। একমাত্র আমার ব্যাতক্রমে যে সমস্ত 
নরবানরের প্রাণসঞ্কউ উপস্থিত হইবে, ইহা উপেক্ষা করা কোনক্রমে উচিত 
হইতেছে না। এ অদূরে একা সাবস্তীর্ণ ও ব্ক্ষবহূল অশোক বন দোখিতোঁছি, 
উহা আমার অনুসন্ধান করা হয় নাই, এক্ষণে আম এ বনে গমন কাঁরব। 
বসু, রুদ্র, আদিত্য, বায় ও অশ্বনীকুমারযূগলকে নমস্কার করিয়া এ বনে 
গমন কারব। আমি রাক্ষসাঁদগকে পরাজয়পূর্বক তাপসকে তপঠাঁসাঁদ্ধর ন্যায় 
নিশ্চয়ই রামের হস্তে জানকী অর্পণ কারিব। 

মহাবীর হনুমান এইরূপ কৃতসঞ্কম্প হইয়া, উদ্বিগন মনে উঁথত হইলেন 
এবং রাম, লক্ষ্মণ, সাঁতা ও সতগ্রীবকে উদ্দেশে প্রণাম কারয়া, চতুর্দক 
অবলোকনপূর্বক অশোক বনের অভিম্‌খে গমন করিতে লাগিলেন। ভাবলেন, 
এ নিবিড় বন সূপারচ্ছন্ন ও রাক্ষণে পাঁরপূর্ণ; প্রহারগণ নিরবাচ্ছন্ন উহার 
বক্ষ রক্ষা কাঁরতেছে। পবনদেবও এ বনে প্রবলবেগে বহমান হইতে পারেন না। 
আঁম রাবণের দৃষ্টি পরিহার ও রামের উপকার সঙ্কঙ্পে দেহসংক্ষেপ 
কাঁরয়াছি। এক্ষণে দেবতা ও খাঁধগণ আমার করিয়া দিন। স্বয়ম্ভূ 
ব্রহ্মা, আন, বায়্‌, ইন্দ্র, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য ও আমার কার্যাসাদ্ধ 
করিয়া দিন। ভূতগণ, প্রজ্ঞাপাতি এবং আরু অনির্দিল্ট দেবতাসকল আমার 








কার্ধীসাম্ধ কাঁরয়া দিন। হা! কবে তার র সেই অকলঙ্ক মুখচন্দ্র_ 
সেই উন্নতনাসা, পুত দন্ত, রত বিশাললোচনে শোভিত খর 
রক্ষণ কাঁরব। ক্ষুদ্রাশয় ? উর্রেরূপী রাবণ সেই অবলাকে বলপূর্বক 
হরণ করিয়াছে, আজ প তাঁহার সন্দর্শন পাইব। 


তুদ্শি সর্গ॥ অনন্তর হনুমান মুহ্‌র্তকাল ধ্যান এবং জানকণীরে স্মরণ- 
পূর্বক অশোক কাননের প্রাকারে লম্ফ প্রদান কাঁরলেন। তাঁহার সর্বা্গ 
প্‌লাকত হইয়া উঠিল! দেখলেন, নানারূপ বৃক্ষ বসন্তাঁদ সমস্ত খতুর ফল- 
পুম্পে শোভিত হইতেছে। শাল, অশোক, চম্পক, উদ্দালক, নাগকেশর ও 
"আম প্রভূত বৃক্ষ এবং নানারুপ লতাজাল পদষ্পশ্রী বিস্তার কাঁরতেছে। 
হনুমান শরাসনচাত শরের ন্যায় মহাবেগে বৃক্ষবাটিকার লশ্ফ প্রদান কাঁরলেন। 
এ স্থান সুরমা, ইতস্ততঃ স্বর্ণ ও রজতের বৃক্ষ দন্ট হইতেছে: সর্ব মগ ও 
শবহঞ্গের কলরব; ভৃঙ্গ ও কোকিলগণ উন্মত্ত হইয়া সঙ্গীত কাঁরতেছে। বৃক্ষ- 
শ্রেণী ফলপুষ্পে অবনত ; ময়ুরগণ কেকারবে চাঁরাদক প্রাতধীনত কাঁরতেছে। 
তথাকার জনপ্রাণী সকলই হত্ট ও সন্তুষ্ট; হনুমান এ ব্ক্ষবাটকায় প্রাবষ্ট 
হইয়া জানকীর অনুসন্ধানার্থ সুখসুপ্ত বিহঙ্গগণকে প্রবোধত কাঁরতে 
লাঁগলেন। পাঁক্ষিসকল উদ্ভীন হইল, উহাদের পক্ষপবূন বক্ষশাথা কম্পত 
এবং নানাবর্ণের পূহ্প পাঁতিত হইতে ল্যাগল। তৎকালে হনুমান এ সমস্ত 
জীবগণ উ'হাকে সাক্ষাৎ বসন্ত বাঁলয়া অনুমান কাঁরতে লাগিল। বনভূমি 
বুক্ষচত পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়া সুবেশা রমণীর ন্যায় শোভিত হইয়া উঠিল। 
বৃক্ষের পররসকল স্খলিত এবং পুষ্প ও ফল পাঁতত হইতে লাগিল, তৎকালে 
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উহা ক্রাঁড়ানাঁজত বিবস্ত ধূর্তের ন্যায় সম্পূর্ণই হতশ্রী হইয়া গেল। 
মহাবীর হনুমান কর চরণ ও লাঙ্গল দ্বারা এ বন ভগ্ন কাঁরতে লাগলেন। 
বিহজ্জেরা পলায়ন কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল, বৃক্ষসকল শাখাপত্রশুন্য এবং স্কন্ধ- 
মান্রাবাশন্ট হইয়া বায়দবেগে কাম্পত হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে বায়দ যেমন 
জলদজালকে লইয়া যায়, তদ্রুপ হনুমান অঙ্গসংলগগন লতাসকল বেগে আকর্ষণ 
করিতে লাখিলেন। অশোক বনের কোন স্থানে মাঁণভূমি, কোথাও রজতভাম 
ও কোথাও বা স্বর্ণভূমি; স্থানে স্থানে স্বচ্ছসাললপূর্ণ দশীর্ঘকা আছে, উহার 
চাঁরাঁদকে মাণসোপান, ম্দস্তারেণু, প্রবালের বালুকা এবং স্ফটিকের কুট্রম; 
তাঁরে স্বর্ণময় তরশ্রেণী শোভা পাইতেছে, পদ্মসকল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে 
এবং হংস সারস প্রভাত জলচরগণ বিচরণ করিতেছে । কোন স্থানে স্বচ্ছসাঁললা 
শ্রোতস্বতী, কোথাও কুস্ীমত করবার, কোথাও কত্পবৃক্ষ, কোথাও গুল্ম এবং 
কোথাও বা জতাজাল। অদূরে একটি মেঘশ্যামল গগনস্পশর* পর্বত আছে। 
উহা রমণীয় এবং নানারূপ কৃক্ষে পাঁরপূর্ণ; উহার স্থানে স্থানে শিলাগৃহ 
আছে এবং উহা হইতে 'প্রয়তমের অঙ্কচ্যূত রমণীর ন্যায় একাঁটি নদী নিপাতিত 
হইতেছে। উহার প্রবাহবেগ তীরস্থ বৃক্ষের সম্গত শাখায় রুদ্ধ, যেন কোন 
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ক্রুদ্ধ কাঁমনকে তদীয় বন্ধুজন গমনে নিবারণ কারতেছে। এ নদীর অদূরে 
িহঙ্গসচ্কুল সরোবর এবং কোথাও বা সুশীতল সাঁললপূর্ণ কৃত্রিম দীর্ঘকা, 
উহার অবতরণপথ মণিময়, তারে রমণীয় কানন, মৃগগণ চতুর্দিকে বিচরণ 
কাঁরতেছে। স্থানে স্থানে সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদ, দেবাঁশজ্প বিশ্বকর্মা তৎসমন্দয় 
নির্মাণ করিয়াছেন। ইতস্ততঃ কৃত্রিম কানন, তন্মধ্যে বৃক্ষসকল ছন্রাকার ও 
ফলপ্ুষ্পে পূর্ণ, মূলে ক্ৰর্ণময় বোঁদ নির্মিত আছে। অদূরে একাঁট স্বর্ণবর্ণ 
শিংশপা বৃক্ষ, উহা লতাজালজাঁড়ত ও পত্রবহুল, উহার মূলদেশে একটি কনক- 
রচিত বোদ শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে বহুসংখ্য সুদৃশ্য স্বর্ণবৃক্ষ, তৎ- 
সমুদয় নিরবচ্ছিন্ন অনলের ন্যায় জবীলতেছে। হনুমান এ সকল বৃক্ষের প্রভা- 
পুঞ্জে আপনাকে সূমের্‌ পর্বতের ন্যায় স্বর্ণময় অনুমান করিতে লাগিলেন। 


অনন্তর তান এ শিংশপা বৃক্ষে আরোহণপূর্বক এইরূপ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, বোধ হয়, জানক রামের দর্শনলাভ লালসায় দুঃথতমনে স্বেচ্ছা- 
ক্রমে ইতস্ততঃ বিচরণ কাঁরতেছেন, আমি এই হইতে সেই অনাথাকে 
নিরীক্ষণ কারব। এই ত দুরাত্মা রাবণের সুরম্য কানন, এই 'িহগসওকুল 
সরোবর, রামমাহষী জানকী ‘নিশ্চয়ই এই আগমন কারবেন। তান 
অরণ্য সপ্চারে সুনিপুণ, এই বনও ল্চ অপারচিত নহে, এক্ষণে তান 
নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন কারক হি সাধবী রাম-চিন্তায় ব্যাকুল এবং 
রামের শোকে একান্ত কাতর, ৫ তান নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন 
কাঁরবেন। বনচরগণ তাঁহার ৰাজ , সন্ধ্যাবন্দনকালও উপাস্থত, এক্ষণে 
[তানি নিশ্চয়ই এই নু্্তীস আগমন কাঁরবেন। এই অশোক তাঁহারই 
বিচরণের যোগ্য স্থান। এসে যাঁদ তন জশীবিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
এই শতলসাললা নদীতে আগমন কারবেন। হনুমান এইরূপ অনুমান কাঁরয়া, 
তথায় সাঁতার প্রতীক্ষায় থাঁকলেন এসং বৃক্ষের পন্াবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দক 
দোখতে লাগলেন। 







পঞ্চদশ পর্শা। হনুমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া জানকীরে দোখবার জন্য 
ইতস্ততঃ দৃষ্টি প্রসারণ কাঁরতে লাগিলেন। অশোকবন কম্পবৃক্ষে সশোভিত, 
তথায় দিব্য গন্ধ ও রস সততই নির্গত হইতেছে। এঁ বন নানার্প উপকরণে 
সুসজ্জিত, দোঁখবামাত্র নন্দনকানন বাঁলয়া বোধ হয়। উহার ইতস্ততঃ হম্য ও 
প্রাসাদ, কোকিলেরা মধুর কণ্ঠে নিরন্তর কুহুরব কাঁরতেছে। সরোবর স্বর্ণ 
পদ্মে শোভমান, অশোক বক্ষসকল কুসুমিত হইয়া সর্বত্র অরশশ্রস বিস্তার 
কাঁরতেছে। এ স্থানে সকল রূপ ফলপুঙ্পই সুলভ. নানারুপ উৎকৃষ্ট আসন 
ও চিন্রকম্বল ইতস্ততঃ আস্তীর্ণ রাহয়াছে। কাননভাম স্বাবস্তীর্ণ; বূক্ষের 
শাখা-প্রশাখাসকল বিহত্গগণের পক্ষপুটে সমাচ্ছন্ন, সহপা যেন পররশন্য বাঁলিয়া 
লক্ষিত হইতেছে। পাক্ষগণ নিরন্তর বৃক্ষ হইতে বক্ষান্তরে উপবেশন কাঁরতেছে 
এবং অগ্গসংলগন পৃষ্পে অপূর্ব শ্রধারণ কারতেছে। অশোকের শাখা-প্রশাখা 
সমস্তই পষ্পিত; কার্ণকার পূুষ্পভরে ভূতুল স্পর্শ কারতেছে; ?িংশ:কসকল 
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পৃদ্পস্তবকে শোভিত, কাননভূমি এ সমস্ত বৃক্ষের প্রভায় যেন প্রদশপ্ত 
হইতেছে। পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষসকল কুস্মিত। কানন 
মধ্যে বহুসংখ্য অশোক নিরাঁক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে কোনটি স্বর্ণবর্ণ কোনটি 
আঁশ্নর ন্যায় প্রদীপ্ত এবং কোনটি নীলাঞ্জনতুল্য সুন্দর। এ অশোকবন দেব- 
কানন নন্দনের ন্যায় এবং ধন্যাধপাঁত কুবেরের উদ্যান চিন্ররথের ন্যায় সুদৃশ্য; 
বলতে কি উহা তদপেক্ষাও আধকতর মনোহর; উহার শোভাসমৃদ্ধি মনে 
ধারণা করা যায় না। উহা যেন দ্বিতীয় আকাশ, পুষ্পসকল গ্রহ-নক্ষত্রের ন্যায় 
লক্ষিত হইতেছে। উহা যেন পণ্ম সমুদ্র, নানারূপ পঢ্পেই যেন রত্বশ্রী প্রদর্শন 
কাঁরতেছে। এ অশোকবনে নানারূ্প পাঁবত গন্ধ, উহা গন্ধপূর্ণ হিমাচল এবং 
গল্ধমাদনের ন্যায় বিরাজিত আছে। অদূরে অত্যুক্চ চৈত্যপ্রাসাদ, উহা গাঁরবর 
কৈলাসের ন্যায় ধবল, উহার চতুর্দকে সহত্র সহস্র স্তম্ভ শোভিত হইতেছে; 
সোপানসকল প্রবালরাচত এবং বোদসকল স্বর্ণময়; উহা শ্রীসৌন্দর্যে নিরন্তর 
প্রদীপ্ত হইতেছে এবং লোকের দৃষ্টি যেন অপহরণ করিতেছে। উহা গগন- 
জ্পশর্ ও নির্মল। 

মহাবীর হনুমান এ অশোক বনের মধ্যে সহসা একাঁট কাঁমনীকে দেখিতে 


পাইলেন। তান রাক্ষসগণে পারবৃত; উপবাসে কৃশ ও দীন। এ 
রমণশ পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ দখানঃশবাস তা । নানার্প সংশয় ও 
নবোদিত শাশকলার 


অন্মানে তাঁহাকে চিনতে পারা যায়। টরপক্ষীয় 
জালজাতৃত) ন্যায় উজ্জল; সৰ্বাগগ 
টার্ধমার পীতবর্ণ মলিন বস্ম। তান 
২ হইতেছেন। তাঁহার দুঃখসন্তাপ 
অনর্গল বারিধারা বাহতেছে; তানি কেতুগ্রহ- 
নিপশীড়ত রোহিণীর ন্যায় দীন; শোকভরে যেন নিরন্তর হৃদরমধ্যে 
কাঁরতেছে সম্মুখে প্রণীত ও স্নেহের পান্ন কেহ নাই, 
কেবলই রাঙ্ষসী; তৎকালে তান যৃথভ্রচ্ট কুক্কুরপারবৃত কুরঙ্গীর ন্যায় দ্ট 
হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কালভজগ্গীর ন্যায় একমাত্র বেণী লম্বিত, তান 
বর্ধার অবসানে সুনীল বনরেখায় অ্কিত অবনীর ন্যায় শোভিত হইতেছেন। 
হনুমান এ বিশাললোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, পূর্বানীর্ঘস্ট কারণে সীতা 
বলিয়া অনুমান কারলেন। ভাবলেন, কামরূপ রাক্ষস যে অবলাকে বল- 
পূর্বক লইয়া আইসে, তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছলাম, ইনি আবকল সেইরুপই" 
লাক্ষিত হইতেছেন। 
জানকীর মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন; স্তনযুগল বর্তৃল ও সনন্দর। 
তিনি স্বীয় প্রভাপদুঞ্জে সমস্ত দিক তমিরমন্ত কাঁরতেছেন। তাঁহার কণ্ঠে 
মরকতরাগ, ওষ্ঠ বদ্ববং আরম্ভ, কাঁটদেশ ক্ষীণ এবং গঠন অত জুদূশ্য। তান 
দ্বসোঁন্দর্যষে স্মরকামনী রাঁতর ন্যায় বিরাজ্জ করিতেছেন। 'তাঁন পোর্ণমাসী 
চন্দ্রপ্রভার ন্যায় জগতের প্রশীতিকর। তান ব্রতপরায়ণা তাপস'র ন্যায় ধরাসনে 
উপবেশন কাঁরয়া আছেন এবং এক এক বার কালভ্জগ্গীর ন্যায় নিঃশ্বাস 
পারত্যাগ করিতেছেন। তান সন্দেহাত্মক স্মৃতির ন্যায়, পাঁতত সমৃদ্ধির ন্যায়, 
বুদ্ধির ন্যায় এবং অমূলক অপবাদে কলঙ্কিত কীর্তর ন্যায় যারপরনাই 
শোচনীয় হইয়াছেন। তিন রামের অদর্শনে বাথিত এবং নিশাচরগণের উপদ্ধবে 
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৫৫০ লন্দরকাণ্ড 


নিপীড়ত। তিনি চপললোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টপাত কাঁরতেছেন। তাঁহার মুখ 
অপ্রসন্ন ও নেত্রজলে ধৌত এবং পক্ষন্রাজ কৃষ্ববর্ণ ও কুটিল। তাঁন নীল 
নীরদে আবৃত চন্দ্ুপ্রভার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন। 

হনুমান জানকীরে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া আতমান্র পান্দহান হইলেন। 
জানকী অভ্যাসদোষে বিস্মৃত বিদ্যার ন্যায় এবং সংস্কারহশীন অর্থাল্তরগত 
বাকোর ন্যায় দূর্বোধ হইয়া আছেন। হনুমান এ অনিন্দনীয়া নৃপনাল্দনীকে 
দোঁখয়া এইরূপ ‘বিতর্ক কারতে লাগিলেন, রাম যে-সমস্ত অলঙ্কারের কথা 
উল্লেখ কাঁরয়াছিলেন, দৌখতোঁছ, সেগাঁল জানকীর অঞ্গে বিন্যস্ত রাঁহয়াছে। 
ইহার কর্ণে সুরাচত কুণ্ডল ও ব্রিকর্ণ এবং হস্তে প্রবালখচিত আভরণ। এই 
সকল অলঞ্কার দৈহিক মলসংস্রবে মলিন হইয়াছে। যাহাই হউক, রাম “যেগীলর 
'উল্লেখ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, এই-ই সেই সমস্ত অলঙ্কার; তান যে অঙ্গে 
যে আভরণের কথা নির্দেশ কাঁরয়া দিয়াছেন, আম তাহাও প্রত্যক্ষ কারলাম। 
'তল্মধ্যে জানক’ খধ্যমৃকে যাহা নিক্ষেপ কারয়াছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাই 
দোখতোঁছ না। পূর্বে এই কামনীই অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণসকল ভূতলে ঝনঝন 
রবে নিক্ষেপ কাঁরয়াছিলেন এবং বানরগণ ই“হারই অঙ্গ হইতে একখানি পশত- 


বর্ণ উত্তরায় স্খালত ও বৃক্ষে আসক্ত য় এই বস্ত বহুদিন 
যাবৎ পাঁরধান করিয়া আছেন, তঙ্জন্য ইহা হা 


সেই উত্তরায়বৎ স্নদশ্য এবং ইহার পাঁতরুগ রাহুয়াছে। এই কনক- 


তের প্রতি উচিত ব্যবহার না হইবার 


বর্ন কষ্ট প্রদান কাঁরতেছে। এই দেবার যেরুপ 
রূপ এবং যে যে: প্রকার আভা টিন রামেরও তদ্রুপ সুতরাং ইন যে 
তাঁহারই সহ্ধার্মণী হইবেন, তাঁদ্বষয়ে আর কছুমান্র সন্দেহ হইতেছে না। 
ইহার মন রামের প্রাত এবং রামের মন ইহার প্রাত অনুরস্ত তক্জন্য রাম 
জীবিত রাহিয়াছেন, নচেৎ মুহুর্তের জন্যও বাঁচিতেন না। তান ইহার বিয়োগ- 
দুঃখ সহ্য কারিয়া যে দেহ রক্ষা কারতেছেন এবং শোকে যে অবসন্ন হইতেছেন না, 
বাঁলতে কি, ইহা অত্যন্তই দুম্কর। 
হনুমান তৎকালে সাঁতার দর্শনলাভ কাঁরয়া হ্‌ষ্টমনে রামকে চিন্তা এবং 
ধারংবার তাঁহার প্রশংসা কারতে লাগলেন। 





ঘোড়শ সৰ্গ ৷৷ অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকশ ও রামের পুনঃ পুনঃ 
প্রশংসা কারলেন এবং কিয়ংক্ষণ চিন্তা কাঁরয়া সজলনয়নে এইরূপ বিলাপ 
কাঁরতে লাগিলেন, জানকী সুশিক্ষিত লক্ষণের গুরুপক্রী ও পজ্যা, তানও 
যে দুঃখে এইরূপ কাতর হইয়াছেন, ইহা কেবল দুরতিক্রমণীয় কালেরই মাঁহমা। 
জানক রাম ও লক্ষণের বলবিক্লম বিলক্ষণ অবগত আছেন, তজ্জন্যই বোধ হয়, 
বর্ষার প্রাদুর্ভাবে জাহবার ন্যায় স্থির ও গম্ভরভাবে কাল যাপন কাঁরতেছেন। 
ইহার আভিজাতা কুলশীল ও বয়স রামের অনুরুপ, সুতরাং ইহারা যে 
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প্্ী বধ কাঁরয়াছেন; ই'হারই জন্য খর, দূষণ ও 
দৰাশরা, চতুর্দশ সহস্র রাঞ্চসসৈন্যের সহিত সৃশাণত শরে জনস্থানে নিহত 
হইয়াছে; ই'হারই জন্য যশস্বী সগ্রীব, মহাবল বালী হইতে দুর্লভ কাঁপরাজ্য 
আঁধকার কাঁরয়াছেন এবং ই“হারই জন্য আমি মহাসাগর লঙ্ঘন ও এই লঙ্ষকা- 
পুরসও দর্শন কাঁরলাম। এক্ষণে বোধ হইতেছে, মহাবীর রাম এই জানকণীর 
নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবী আধিক কি, যদ িশবসংসারও সংহার করেন, তাহা। 
অনুচিত হইবে না। একদিকে বিশ্বরাজ্য, অন্যাদকে জানক’, কিন্তু ব*্বরাজা 
ইহার শতাংশের একাংশও স্পর্শ করিতে পারে না। এই কামিন' রাজার্ 
জনকের কন্যা এবং পাঁতিপরায়ণা; ইনি হলকার্ধত বজ্ঞক্ষেত হইতে পদ্মপরাগ- 
তুল্য ধূলিজালে ধৃসরিত হইয়া উত্থিত হইয়াছেন। হীন প্রবলপ্রতাপ পূজ্য- 
স্বভাব রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ ধর্মশীল রামের প্রণায়নী ; হীন ভর্তৃ- 
স্নেহের বশবার্তনী হইয়া, ভোগস্পৃহা বিসর্জনপূর্বক নির্জন অরণ্যের কষ্ট 
সহ্য কারয়াছেন। যান স্বাঁমসেবার জন্য ফলমূলমাত্রে দেহযান্রা নির্বাহ কাঁরয়া, 
গৃহের ন্যায় বনেও সুখানূভব কাঁরতেন এবং যিনি ক্লেশের লেশও জ্ঞাত 
নহেন, হা! এক্ষণে তিনিই এইরূপ দুখ ভোগ কাঁরতেছেন। বলবতাঁ পপাসায় 
শুচ্ককণ্ঠ হইলে যেমন সরোবর দর্শনের ইচ্ছা হয়, সেইরূপ রাম এই সুৃশীলাকে 
দেখিবার জন্য ব্যগ্ন হইয়া আছেন! রাজ্য্রস্ট রাজা পূর্বসমৃদ্ধ পাইলে যেমন 
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৫৫২ ন্দেরকান্ড 


প্রত হন, সেইরূপ রাম ইহাকে প্রাপ্ত হইলে, যারপরনাই সন্তুষ্ট হইবেন। 
এই জানকী স্বজনহগন এবং ভোগসখে বাত, এক্ষণে কেবল রামের সমাগম 
লাভ উদ্দেশ করিয়াই জ্শীবত রাহয়াছেন। ইন এই সমস্ত রাক্ষসীকে 'নরাক্ষণ 
কারতেছেন না এবং এই বৃক্ষ, পুষ্প ও ফলও দে'খতেছেন না, ইন একান্ত- 
মনে কেবল রামকেই হৃদয়ে চিন্তা কারতেছেন। স্বামী স্বজাতির ভূষণ 
অপেক্ষাও শোভাবর্ধন, এক্ষণে এই জানকী তদ্ব্যতীত হতশ্রী হইয়াছেন। রাম 
ইহার বিরহে যে দেহধারণ কারতেছেন এবং দুঃখাবেগে যে অবসন্ন হইতেছেন 
না, ইহা অত্যন্ত দুষ্কর। এই কৃষ্ণকেশ সীতাকে দুঃখতা দৌখয়া, বলিতে ক, 
আমারও মন একান্ত ব্যাথত হইতেছে। যান ক্ষমাগুণে পৃথিবীর তুল্য, যাঁহাকে 
রাম ও লক্ষ্মণ সতত রক্ষা কারতেন, এক্ষণে তাঁহাকে বিকৃতনয়না রাক্ষসণরা 
ব্ক্ষমূলে বেষ্টন কাঁরয়া আছে! এই জানকী দুঃখে নিপীড়িত, সুতরাং 
নাঁহারহত নালনীর ন্যায় ই'হার শোভা নষ্ট হইয়াছে। ইনি সহচরাবহীন চক্র- 
বাকীর ন্যায় দীন দশায় নিপাঁতিত, এই পুজ্পভারাবনত অশোক বসল্ত- 
কালীন প্রচণ্ড সূর্যের ন্যায় ই'হার শোক একান্ত উদ্দীপত কাঁরতেছে। 





উধ্বভাগে নিবিদ্ট আছে: কাহারও দেহের উত্তরার্ধ আঁতপ্রমাণ; কাহারও 
গ্রীবা সক্ষম ও দীর্ঘ; কাহারও কেশজাল ইতস্ততঃ 'বাক্ষ*্ত; কেহ স্বণঙ্গ- 
ব্যাপী কেশে যেন কম্বলে সংবৃত হইয়া আছে; কাহারও ললাটদেশ স্প্রশস্ত; 
কাহারও ওষ্ঠ বুকে সাশ্লীবষ্ট আছে এবং কাহারও বা মুখ ও জানু সবদীর্ঘ। 
উহাদের মধ্যে কেহ দীর্ঘ, কেহ কুব্জ, কেহ বিকট এবং কেহ বা বামন। কাহারও 
চক্ষু: পিগ্গলবর্ণ কাহারও মুখ বিকৃত; কেহ ছন্ন বস্ ধারণ কাঁরতেছে; 
কেহ কৃষ্ণকায়, কেহ পঙ্গলবর্ণ, কেহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং কেহ বা কলহপ্রিয়। 
কেহ লৌহশুল উদ্যত কারয়া আছে, কেহ কটাস্ত এবং কেহ বা মৃপ্গর। এ 
সমস্ত রাক্ষসীর মুখ নানার্প দুষ্ট হইতেছে; কেহ বরাহ-মুখ, কেহ ম্‌গ-মুখ, 
কেহ শার্দল-মুখ, কেহ মহিষ-মুখ, কেহ ছাগ-মুখ ও কেহ বা শগাল-মুখ। 
কাহারও মস্তক বক্ষে নিবিষ্ট আছে। কেহ গোপদ, কেহ হাস্তিপদ, কেহ অশ্ব- 
পদ এবং কেহ বা উষ্টপদ; কেহ একহস্ত এবং কেহ বা একপদ। উহাদের কর্ণ 
বিভিন্ন প্রকার; কাহারও কর্ণ গর্দভের ন্যায়, কাহারও অশ্বের ন্যায়, কাহারও 
কর্ণ কুক্ধুরের ন্যায়, কাহারও বৃষের ন্যায়, কাহারও কর্ণ হস্তীর ন্যায় এবং 
কাহারও বা সিংহের ন্যায়। কোন রাক্ষসীর নাসা সুদীর্ঘ, কাহারও বা বক্র; 
কাহারও নাসা কারশূণ্ডাকার এবং কাহারও বা উহা এককালে নাই। কোন 
রাক্ষপীর কেশপাশ পদতল স্পর্শ কাঁরতেছে। কাহারও ?জহবা লোল ও দর্র্ঘ 
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এবং কাহারও কেশ করাল ও ধূম্র। উহারা ৫6) স্বাপান কাঁরতেছে। জরা 
মাংস ও শোণিত উহাঁদগের একান্ত প্রিয় (কহ মাংস ও শোঁপিতে অবগশ্ঠিত 
হুইয়া আছে। (9 


লাগলেন। উহারা শাখা-প্রশাখ্চ ধশংশপাকে বেষ্টনপূর্বক দণ্ডায়মান 
: তিনি শোকসন্তাপে একান্ত নিষ্প্রভ 


ধনরীক্ষণ কারলে বোধ হয়, বেন একটি তারকা প.প্যক্ষয় নিবন্ধন গগনতল 
হইতে স্থালত হইয়াছে। ভর্তৃর্শন তাঁহার ভাগ্যে যারপরনাই অসুলভ; তান 
পাঁতিব্রত্য কীর্ততে সমস্ত জগৎ মোহত করিতেছেন। তাঁহার সর্বাঞ্গ অলঙ্কার- 
শন্য, তান কেবল ভর্তৃবাৎসল্যে শোভা পাই্তেছেন। তাঁহার নিকট আত্মীয়- 
স্বজন কেহই নাই; তান রাবণের অশোকবনে অবরুদ্ধ, সুতরাং ফুথভ্রষ্ট 
ধসংহনিরুদ্ধ কাঁরণীর ন্যায় শোচন৭য় হইয়াছেন। তান শারদশয় মেঘে আবৃত 
শাশিকলার ন্যায় পপ্রয়দর্শন; তাঁহার সর্বাঙ্গ মলাদশ্ধ, সুতরাং পঙওকাঁল*্ত 
কমালনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন এবং নাও পাইতেছেন। তাঁহার পরিধেয় 
বস্ব ক্রিষ্ট ও মলিন, মুখে দীনভাব এবং হৃদয় ভর্তৃপ্রভাব স্মরণে একান্ত 
ওজস্বী। পাতিব্রত্যই নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা কারতেছে। তান চাঁকত মৃগীর 
ন্যায় চতুর্দক দোঁখতেছেন এবং 'নঃ*বাসে যেন শাখাপজ্লবপূর্ণ বৃক্ষপকল 
দগ্ধ কারতেছেন। তান স্বয়ং শোকের মর্ত এবং দুঃখের উাঁথত তরঙ্গ । 
তান বিনা বেশে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্য্গ কৃশ ও স্দপ্রমাণ। 
মহাবীর হনুমান এ পাতিপ্রাণাকে দৌখবামাত্র আতমান্র হজ্ট হইলেন। তাঁহার 
নেঘ হইতে আনন্দাশ্র বাহতে লাগল; তন উদ্দেশে রাম ও লক্ষ্ণকে বারংবার 
নমস্কার করিলেন এবং শিংশপা বৃক্ষেক আবরণে বিলীন হইয়া রাহলেন। 
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৫৫৪ সন্দরকাণ্ড 
অষ্টাদশ সর্গ ৷ শর্ববী অক্পমান্র অবশিষ্ট। রা্রশেষে বেদবেদাত্গাঁবৎ যজ্ঞশশীল 
বন্মরাক্ষসগণ বেদধবাঁন কাঁরতে লাগিল। মঞ্গলবাদ্য ও সুলালত মঞ্গলগণত 
উঁখত হইল। মহাবীর রাবণ প্রবোধিত হইলেন। তাঁহার মাল্যদাম 'ছন্নাভন্ন 
এবং পাঁরধেয় বসন স্খাঁলত হইয়াছে। তান গাত্রোথানপূর্বক জানকীরে চিন্তা 
করিতে লাগলেন। তাঁহার চিত্ত জানকার প্রাত অত্যন্ত আসন্ত, এ সময় স্মরবেগ 
সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে আঁতিশয় দুদ্কর হইয়া উঠিল। 

অনন্তর তান বৃক্ষশ্রেণীর শোভা দর্শন করিতে কারতে অশোক বনে 
চাঁললেন। তথাকার বৃক্ষসকল সর্বপ্রকার ফলপুণ্পে শোভিত; স্থানে স্থানে 
সপ্রশস্ত সরোবর; সুদৃশ্য পাক্ষগণ মধূমদে মত্ত হইয়া কলরব কাঁরতেছে; 
তরদতল যদচ্ছাক্রমে নিপাতিত ফলপস্পে আচ্ছন্ন, রমণীয় মগ ও পাক্ষগণ 
ইতস্ততঃ বিচরণ কাঁরতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ কামমদে বহবল; দেব-গন্ধর্ব- 
কামনীরা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের অনুসরণ করে, সেইরূপ বহুসংখ্য রমণী 
উহার অনুগমন কাঁরতেছে। উহাঁদিগের মধ্যে কাহারও হস্তে স্বর্ণপ্রদীপ, 
কাহারও করে চামর এবং কাহারও বা তালবৃন্ত; কোন রমণী জলপূর্ণ ভ্‌ঙগার 
লইয়া অগ্রে অগ্ৰে যাইতেছে; কেহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ মণ্ডলাকার স্বর্ণাসন বহন 
কারতেছে; কেহ মদ্যপূর্ণ রত্বপাত্র এবং কেহ ৰ্ণদণ্ডমাণ্ডত হংসধবল 





উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে অত্যুক্জবল বহুসংখ্য গন্ধতৈলের 
প্রদীপ; তানি কাম, দর্প' ও মদ্যে বিহবলপ্রায়; তাঁহার নেত্র কুটিল ও আরন্ধ; 
তানি যেন স্বয়ং কন্দর্প; তাঁহার হস্তে শরাসন নাই, স্কন্ধে পজ্পবাসসূরোভ 
অমৃতফেনধবল উত্তরীয় বস্র, উহা এক একবার স্কন্ধ হইতে স্খালত ও অঞ্গদ- 
কোটিতে সংলগ্ন হইতেছে, আর তান তাহা 'বিমুস্ত কাঁরয়া দিতেছেন। তৎকালে 
হনুমান শিংশপা বৃক্ষের শাখায় যেন বিলীন, তিনি দেখলেন, এ বার ক্রমশঃই 
সাঁন্নাহত হইতেছেন। হনমান ব্যান্তগ্রহ কারবার জন্য যত্ববান হইলেন। রাবণের 
সঙ্গে বহুসংখ্য রূপবতী যুবতী; তিনি উহাঁদগকে লইয়া এ মৃগবহুল পক্ষি- 
স্কুল স্তীজনযোগ্য অশোক বনে প্রবেশ কাঁরলেন। তথায় শঙ্কুকর্ণ নামা একজন 
মদমত্ত অল্কৃত স্বাররক্ষক ছিল। সে দোখল, রাবণ রমণণীগণের সাঁহত তারকা- 
বেস্টিত চন্দ্রের ন্যায় আসতেছেন। হনুমান এতক্ষণ উহাকে চিনিতে পারেন 
নাই, এক্ষণে রাবণ বাঁলয়া জানিতে পারিলেন। ভাবলেন, আমি পরমধ্যে 
যাঁহাকে সেই সুরম্য গৃহে শয়ান দোখয়াছিলাম, হানই সেই কীরপ্‌রূষ। 
তখন এ ধামান এক লম্ফ প্রদান করিয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় উঁখত হইলেন। 
তৎকালে রাবণের তেজ তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া ডাঠল। তান ওঁ শিংশপা 
বৃক্ষের শাখাপল্লবে লাক্কায়ত হইয়া রাহলেন। ইত্যবসরে রাবণও সঁতা- 
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একোনাবিংশ সৰ্গ ৫৫৫ 
দর্শনার্থি হইয়া ক্রমশই সক্ষিহিত হইতে ল্যাগলেন। 


একোনাবংশ সর্গ॥ অনন্তর জানকী মহাবীর রাবণকে দোখবামার বায়ূভরে 
কদলনর ন্যায় ভয়ে নিরবচ্ছিন্ন কম্পিত হইতে লাগলেন এবং উরুযুগলে উদর 
ও করদ্বয়ে স্তনমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্বক জলধারাকুল লোচনে উপবেশন কাঁরয়া 
রহিলেন। তিনি একান্ত দীন এবং শোকে যারপরনাই কাতর; রাক্ষসীরা নিরন্তর 
তাঁহাকে রক্ষা কারতেছে। রাবণ এ বিশাললোচনার সান্নিহিত হইয়া দেখলেন, 
তিনি অর্ণবোপাঁর জীর্ণ নৌকার ন্যায় অবসন্ন হইয়া আছেন। তান ধরাসনে 
নিষগ, কুঠারাছল্ন ভূতলপাঁতিত বৃক্ষশাখার ন্যায় নিরীক্ষত হইতেছেন। তাঁহার 
সর্বাঞ্গ মলদিগ্ধ, বেশভূষার লেশমাত্ নাই; তিনি পত্কীল্ত নলনীর ন্যায় 
শোভা পাইতেছেন এবং নাও পাইতেছেন। রাবণের মত্যকামনাই তাঁহার একান্ত 
ব্ৰত; তান মানসরথে সঙ্কম্প-অশ্ব যোজনা কারিয়া যেন রাজকেশরণী রামের 
নিকট চালয়াছেন। চগাকতাপে জানার দা ও কৃত: নিতে দারা 
একাঁিনী কেবলই রোদন কাঁরতেছেন। রামের গু 







না; যেন কোন একট 


১ পিল ক ই ক 


ন নার, বিমানিত আজ্ঞার ন্যায়, উৎপাতপ্রদণস্ত 
সৈন্যের ন্যায়, অন্ধকারাচ ৰ সর্যপ্রভার ন্যায়, মত বোদির. ন্যার এবং প্রশান্ত 
অগ্নিশিখার ন্যায় একান্ত শোচনীয় হইয়া আছেন। তানি রাহপ্রস্তচন্্র পাপন 
রজনীর ন্যায় মলিন ও ম্লান। তিনি কাঁরকরদাঁলত 'ছনপনত্র ও ভন্গশ্‌ন্য 
পদ্মিনীর ন্যায় আতশয় হতশ্রী হইয়া আছেন। তাঁহাকে দৌখলে বোধ হয় যেন 
তিন একাঁট নদী, উহা প্রবাহপ্রাতরোধানবন্ধন অন্যত্র অপনীত ও শুচ্ক 
হইয়াছে। তান ভর্তৃশোকে একান্ত কাতর ও অঙ্গসংস্কারশূন্য, সৃতরাং কৃষ্ণ- 
পক্ষীয় রাত্রির ন্যায় মলিন হইয়া আছেন। তান সুকুমার, তাঁহার অঞ্গ- 
প্রত্যঙা সন্দশ্য, রর্লগভগৃহে বাস করাই তাঁহার অভ্যাস! তান উত্তাপতপ্ত 
অচিরোদ্ধত পাঁচ্মনীর ন্যায় ম্লান ও মস্ণ; যেন একাঁট কাঁরণী ধৃত স্তম্ভে 
বন্ধ ও ফূথপাতিশন্য হইয়া, দুঃখভরে দাঁঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। জানকীর 
পৃচ্ঠে একাটি সুদীর্ঘ বেণী লাম্বত, শরতে ঘননশীলি বনরেখায় অবনী যেমন 
শোভা পায়, সেইরূপ তিনি তদ্দারা অযত্রসুলভ শোভায় দীপ্তি পাইতেছেন। 
তান অনাহার শোক ও চিন্তায় যারপরনাই কৃশ। তাঁহার মনে নিরন্তর নানা- 
রূপ আতঙ্ক উপাস্থত হইতেছে! তান দুঃখে একান্ত কাতর, যেন কুলদেবভার 
দনকট কতাঞ্জালপুটে রাবণবধ প্রার্থনা কাঁরতেছেন। তাঁহার নেরযূগল ক্ৰোধে 
আরন্ত এবং উহার প্রান্তভাগ কাঁণ্চং শূকু। তিনি সজলনয়নে পুনঃ পুনঃ 
চত্াঁ্দকে দাঁষ্টপাত করিতেছেন। 
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৫৫৬ সংন্দরকাণ্ড 


বিংশ সর্গ ৷৷ অনন্তর রাবণ এ রাক্ষসী-পরিবৃত জানকীর সমক্ষে গিয়া, তাঁহাকে 
মধুর বাক্যে প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক কহিতে লাগলেন, আঁয় কারকরজঘনে! 
তুমি আমাকে দেখিবামান্র স্তনদ্বয় ও উদর গোপন কাঁরলে, এক্ষণে বোধ হয়, 
যেন ভয়েই লুকায়িত হইবার ইচ্ছা কারতেছ। বিশাললোচনে! আমি তোমার 
প্রণয় ভিক্ষা কাঁরতোছি, তুম আমাকে সম্মান কর; এই অশোকবনে মনুষ্য 
বা কামরূপ রাক্ষস কেহ নাই, সুতরাং অন্য পুরুষের সণ্চারভয় দূর কর। 
পরস্্ীগমন এবং পরস্ত্রীকে বলপূর্থক হরণ রাক্ষসের স্বধর্ম, কিন্তু বলিতে ক, 
তুমি আনচ্ছুক, আম এই জন্য তোমার অঙ্গ স্পর্শ কারিতোছ না। এক্ষণে 
অনঙ্গদেব যতই কেন আমার উপর বীবক্রম প্রকাশ করুন না, তথাচ আমা 
হইতে কদাচ কোনর্‌প ব্যাতিক্রম ঘাঁটবে না। দোবি! তুমি আমাকে বিশবাস কর, 
িছুমার ভর্শত হইও না; আমাকে সম্মান কর, কিছুমাত্র শোকাকুল হইও না। 
একবেণী ধারণ, ধরাতলে শয়ন, উপবাস, মলিন বন্য পাঁরধান + ধ্যান তোমার 
সঙ্গত হইতেছে না। তুমি আমার প্রাত অনুরন্ত হইয়া ভোগসদখে আসন্ত হও। 
স্‌চারু মাল্য, অগুরু চন্দন, উত্তম বন্য ও উত্তম অলঙকারে বেশ রচনা কর। 
শয্যা, আসন, মদ্য, নৃত্য, গীত ও বাদ্য প্রভৃতি িলাসসামগ্রী লইয়া সুখে 


কালহরণ কর। তুমি একটি স্্রত্ব, ভোগবাসনা গ কারও না, সর্বাঙ্গা 
সুবেশে সতঙ্জিত কর, আমার প্রণয়প্রার্থনী বার আর কোন 'বিষয়েরই 
আনর্বাঁত থাকবে না। তোমার এই দন্দর, জাল্ময়া অল্পে অল্পে 


আঁতন্রম কারতেছে, ইহা নদ'ল্লোতের ট্দিকবার গেলে আর 'ঁফারবে না। 







আর উপমা দস্ট হয় না। তুম সুর্‌পা 
ও যুবতী, তোমাকে 


উঠে। 'প্রিয়ে! আম ১78 
অঞ্গ হইতে চক্ষু আর উচ্ছ,তেই প্রত্যাহার করিতে সমর্থ নহি! এক্ষণে তুমি 
বৃদ্ধিমোহ দূর কর। আমার অল্তঃপুরে অনেকানেক সূরূপা রমণী আছে, 
তুমি তাহাদের অধীশবরী হইয়া থাক। আমি স্বাবক্ষমে ষে-সমস্ত ধনরক্ধ সংগ্রহ 
কাঁরয়াছি, তৎসমনদয় এবং গবিশবসাম্রাজাও তোমাকে অর্পণ কাঁরতোঁছ; তোমার 
প্রীতির জন্য এই গ্রামনগরপূর্ণ পৃথিবী আধকার করিয়া, তোমার [পিতাকে 
রাজা কারিতেছি, তুমি আমার ভার্ধা হইয়া থাক। দেখ, আমার সাঁহত 
প্রাতদ্বান্দ্বতা কাঁরয়া উঠে, ্রিভুবনে এমন আর কেহই নাই। দৌব! তুমি আমার 
অপ্রাতিহত বলবার্যের পরিচয় শুন! একদা সমস্ত সুরাসুর আমার প্রাতিযোগ্ধা 
হইয়া রণক্ষেত্রে তষ্ঠিতে পারে নাই; আমি তাহাদের ধহজদণ্ড খণ্ড খণ্ড 
কারয়াছি এবং তাহাদিগকে বারংবার ছিন্নাভন্ন কাঁরয়া ?দয়াছ। সূন্দার! আজ 
তুমি আমার প্রাত অনুরাশিণশ হও এবং অঙ্গে বেশ বিন্যাস কর; আমি তোমাকে 
সমবেশে একটিবার চক্ষে দেখিব। তুমি কৃপা কাঁরয়া বাসনান রুপ ভোগ্াবলাসে 
প্রবৃত্ত হও এবং পানাহার কর। নানারূপ ধন, রত্ন ও বিশ্বরাজ্য আমার আঁধিকারে 
আছে, তুমি ষের্প ইচ্ছা বিতরণ কর, অশাঁঞ্কিত মনে আমার প্রণয়ের আকাক্ষণ 
হও এবং এই প্রগলভকে আজ্ঞা কর। প্রেয়াস! আমার রাজ্য এশবর্ধ যে রুপ, 
তুমি তাহা স্বচক্ষে দেখ, ঢশরবাসী রামকে লইয়া আর কি হইবে। সে এখন 
হতশ্রশ হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছে; জয়লাভ তাহার পক্ষে সুদ্রপরাহত; 
সে বতপরায়ণ ও স্থাঁণ্ডলশায়ী: সে জাঁবিত আছে ক না সন্দেহ, যাঁদও থাকে, 
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বকপক্ষী কিরূপে মেঘান্তারিত জ্যোৎস্নাকে 






তোমার এই কোঁষেয় ব্য অতিশয় মার্ক্স) রা রা 
তথাচ তোমাকে দেখিয়া আর অ রিং য় অনুরাগ নাই। এক্ষণে আমার 


কৃ রচারণা করে সেইরূপ এ সকল 'ব্রলোক- 
সুন্দরী তোমার সেবা বারই তম, যক্ষেশ্বরের যা কিছ; ওঁশ্বর্য আছে তং- 
সমুদয় এবং প্‌থিব্যাদ ৬প্তলোক আমার সাঁহত ভোগ কর। দোব! রাম 
তপস্যা, বলাবন্রম ও ধনে আমার তুল্য নয় এবং তাহার তেজ এবং যশও আমার 
সদৃশ হইবে না। এ সমদ্রতীরে স্মরম্য কানন আছে, তুমি স্বর্ণহারে শোঁভত 
হইয়া তল্মধ্যে আমার সাঁহত বিহার কর। 





একবিংশ পর্গা। তখন জানকী উগ্রস্বভাব রাবণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে কাঁম্পত 
হইয়া অবিরল রোদন কাঁরতে লাগলেন। রামাঁচল্তা তাঁহার মনে নিরন্তর 
জাগর্‌ক ; তিনি একটি তৃণ ব্যবধানে রাখিয়া উহাকে কাতরস্বরে কহিতে 
লাগলেন, রাক্ষসাধিনাথ! তুমি আমায় আভলাষ কারও না, স্বভার্ষায় অনুরাগ 
হও” পাপাত্বার পক্ষে মান্তিপদার্থের ন্যায় তুমি আমাকে সুলভ বোধ কারও 
না। পরপৃরুষস্পর্শ পাঁতব্রতার একান্তই দূষণীয়, আমি মহত বংশে জল্মিয়া 
এবং যৌনসম্বম্ধে পবিব্রকুলে পাঁড়য়া কিরূপে তাঁদ্বষয়ে সম্মত হইব। 

জাগরুক ; তান একটি তৃণ ব্যবধানে রাশিয়া উহাকে কাতরস্বরে কাহতে 
লাগলেন, দেখ্‌, আমি অন্যের সহধার্মণী ও সাধবী, তুই আমাকে সামান্য 
ভোগ্যা স্ত্রী বোধ করিস্‌ না। ধর্মকে শ্রেয় জ্ঞান কর্‌ এবং সত্রতচারী হ। 
রাক্ষস! নিজের ন্যায় পরের স্ত্রীকেও রক্ষা করা উঁচত, তুই এই আত্মপ্রমাণ লক্ষ্য 


করিয়া আ' তি অনুরাগী হ। যে পুরুষ স্বভার্ষায় সন্তুষ্ট নয়, সেই 
দুনিয়ার এক হও! ৯ পরী com ~ 


৫৫৮ সন্দরকাণ্ড 


আঁজতৌন্দ্রিয় চণ্চল পরস্তশীর নিকট অপমানিত হইয়া থাকে এবং সঙ্জনেরাও 
তাহার বৃদ্ধিতে ধিক্কার করেন। যখন তোর বুদ্ধি এইরূপ বিপরীত ও ভ্রষ্ট, 
তখন বোধ হয়, এই মহানগরী লঙ্কায় সজ্জন নাই, থাঁকিলেও তুই তাঁহাদিগের 
কোনরূপ সংস্রব রাখিস্‌ না। কিম্বা বিচক্ষণেরা তোকে যা ছু ?হতকথা 
কহেন, রাক্ষসকুল উৎসন্ন 'দবার জন্য তাহা অসারবোধে নিশ্চয়ই উপেক্ষা 
করিয়া থাঁকস্‌। দেখ্‌, কুক্রিয়াসন্ত নির্বোধের রাজ্য এশ্বর্য কিছুই থাকে 
না। এক্ষণে এই ধনরত্রপূর্ণ লঙ্কা একমাত্র তোর দোষে আঁচরাৎ ছারখার হইবে। 
অদ:রদর্শ দুরাচার স্বীয় কর্মদোষে বিনষ্ট হইলে সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিয়া 
থাকে। সুতরাং অনেকে তোর বিপদ দোঁখিয়া হৃষ্টমনে এইরূপ কহিবে, ভাগ্য- 
ক্রমেই এই নিষ্ঠুর শগঘ্র উৎসন্ন হইল। 

রাবণ! প্রভা যেমন সূর্যের, আঁমও সেইরূপ রামের; সৃতরাং তুই আমাকে 
এীশবর্য বা ধনে কদাচ প্রলোভিত কাঁরতে পাঁরাঁব না। আম সেই লোকনাথের 
হস্ত মস্তকের উপাধান কাঁরয়া, এক্ষণে বল্‌, কির্‌পে অনোর বাহু আশ্রয়প্‌বক 
শয়ন কাঁরব। ব্রতপারগ বিপ্রের ব্রহ্ষাবদ্যার ন্যায়, আমাতে সেই তত্তহদশণী* 
মহারাজের সম্পূর্ণ আধকার। রাবণ ! তুই এক্ষণে এই দুঃখিনীকে রামের সাঁঙ্গনী 
করিয়া দে। যাঁদ লক্কার শ্রা রক্ষায় ইচ্ছা থাকে, ক্র সবংশে বাঁচবার বাসনা 
থাকে, তবে সেই শরণাগতবৎসল রামকে প্রসর্ন্রকিয়া তাঁহার সাঁহত মত্রতা 
কর্‌। দেখ, যাঁদ তুই আমাকে লইয়া তাঁহ 





নচেৎ ঘোর [িপদ। বজ্ঞাস্ম তোকে সং দিও কারতে পারে, কৃতান্ত চির- 
দিনের জন্য তোরে পারত্যাগ কাঁরয়াপ্লামর্কবতে পারেন, কিন্তু সেই লোকাধপাঁত 
রামের হস্তে কিছুতেই তোর 1? ৷ তুই অচিরাং ইন্দ্রের বস্ত্রানর্ঘোষের 
ন্যায় রামের ভীষণ শুনিতে পাহীব। এই লগকায় তাঁহার 


মহাবেগে লইয়া যাইবেন। যেমন বামনদেব ন্রিপদানিক্ষেপে অসুরগণ হইতে 
সুরশ্রী উদ্ধার কাঁরয়াছলেন, সেইরূপ রাম তোর হস্ত হইতে শীঘই আমাকে 
উদ্ধার কাঁরবেন। দেখ্‌, জনস্থান উীচ্ছন্ন হইয়াছে, রাক্ষসসৈন্য {বিনষ্ট হইয়া 
গিয়াছে, এখন তুই ত অক্ষম, সূতরাং যে কার্য কারয়াছস, তাহা নিতান্তই 
গাহ্ত। সেই নরবর ম্‌গগ্রহণের জন্য ভ্রাতার সহত অরণ্যে গিয়াছলেন, তুই 
তাঁহার শুনা আশ্রমে প্রবেশ কাঁরয়া যে কার্ধ করিয়াছিস, তাহা অত্যন্ত ঘাঁণত। 
তুই তাঁহাঁদগের গন্ধ আঘ্রাণ কাঁরলে, ব্যাঘ্রের নিকট কুরূরের ন্যায় কদাচ 
িচ্ঠিতে পাঁরাতিস না। বৃত্রাসুরের এক হস্ত ইন্দ্রের দুই হস্তের নিকট যুদ্ধে 
পরাস্ত হইয়াছিল। তোর অদৃদ্টে নিশ্চয় সেইরুপই ঘাঁটবে। যখন রামের সাহত 
বৈরপ্রসঙ্গ হইয়াছে, তখন তোর সহায়সম্পদ আঁকিণ্িংকর হইবে, সন্দেহ নাই। 
সৃষেরি পক্ষে যেমন জলাবন্দু শোষণ, সেইরূপ আমার প্রাণনাথের পক্ষে তোর 
প্রাণহরণ। এক্ষণে তুই কৈলাসে যা, বা পাতালেই প্রাবস্ট হা, রামের হস্তে 
বঙ্জাগ্নদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় তোর কিছুতেই আর নিস্তার নাই। 


দ্বাবিংশ সর্গ॥। অনন্তর রাবণ 'প্রুয়দর্শনা জানকীরে অপ্রিয় বাক্যে কাঁহতে 
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 


দ্বাবিংশ সৰ্গ ৫৫৯ 
লাগলেন, জানাক! পুরুষ স্তীলোককে যেরুপ সমাদর করে, সে সেই পারমাণে 
তাহার প্রিয়পান্র হয়; কিন্তু আঁম তোমাকে যতটুকু সমাদর কাঁরয়াছ, তুমি 
সেই পাঁরমাণে আমার অপমান কারয়াছ। যেমন সৃনিপূণ সারাথ বিপথগাম্ণ 
অশ্বকে নিরোধ কারয়া রাখে, সেইরূপ প্রবল কাম তোমার প্রাত ক্রোধ এককালে 
রোধ কাঁরতেছে। বাঁলতে ক, কাম নিতান্তই বাম, ইহা যে রমণীর আসম্গ 
ইচ্ছা করে, তাহার প্রাত স্নেহ ও দয়া জন্মাইয়া দেয়। সুন্দার! তুমি অকারণ 
আমার উপর বাঁতরাগ হইয়াছ। তুম বধ ও অপমানের যোগ্য, কিন্তু উৎকট 
কামই আমাকে এই সংকল্প হইতে পরাউ্মূখ কাঁরতেছে। তুমি এক্ষণে যেরুপ 
কঠোর কথা কাহলে, ইহাতেই তোমাকে বধদণ্ড প্রদান করা কর্তব্য। 

অনন্তর রাবণ কুঁপিত মনে জানকারে পুনর্বার কাহলেন, দেখ, আমি তোমার 
কথাপ্রমাণ আর দুই মাস অপেক্ষা কাঁরয়া থাঁকব, 'কন্তু পরে আমার 
পর্কোপাঁর তোমাকে আরোহণ কাঁরতে হইবে। যাঁদ এই 'নার্দষ্টকালের অন্তে 
তুমি আমার প্রাত অনুরাগণী না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতর্ভ'ক্ষ্য 
বিধানের জন্য নিশ্চয়ই তোমাকে খণ্ড খণ্ড কাঁরবে। 

তখন দেবগন্ধর্বরমণণীগণ রাবণের এই বাক্যে যারপরনাই বিষণ্ন হইল 
এবং কেহ ওষ্ঠাগ্র উৎক্ষেপণ, কেহ নেত্রের ইাঁঙ্গত 









জানকীরে আশ্বাস প্রদান কারতে লাগল। ত' কাণ্চং আশ্বস্ত হইয়া 
রাবণের শুভসঙ্কজ্পপূর্বক পাঁতব্রত্য তে পাঁতির বীর্গর্বে কাঁহতে 
লাগিলেন, রে নীচ! তোর শুভাকা বোধ হয়, এই নগরীতে এমন 


কেহই নাই, থাকলে সে তোরে গাঁহতি কার্যে নিবারণ কাঁরত। 
্ রূপ ধর্মশীল রামের ধর্মপত্ী, তুই 
ক মনেও কামনা কাঁরতে পারে না। রে 
পামর! তুই এক্ষণে আমাম্পর্ণকল পাপ কথা. কহাল, বল্‌ কোথায় গিয়া 
তাহা হইতে মত হইব উর নিশা 
ক্ষুদ্র শশক, সুতরাং তাঁহার সাঁহত যুদ্ধে তোরে অবশ্যই পরাস্ত হইতে হইবে। 
এক্ষণে যাবৎ না রামের দৃম্টিপথে পাঁড়তোছিস, তাবৎ তাঁহার নিন্দা কারতে 
কি তোর লজ্জা হইতেছে না? তুই আমাকে কুদৃষ্টিতে দোখতোঁছস, তোর এ 
বিকৃত ক্রুর চক্ষু ভূতলে কেন স্খলিত হইল নাঃ আমি রামের ধর্মপত্রী 
এবং রাজা দশরথের পূব্রবধূ, আমাকে অবাচ্য কাঁহয়া তোর জিহবা কেন বিশীর্ণ 
হইয়া গেল নাঃ আমি পাতিন্রত্য তেজে এখনই তোকে ভস্ম কাঁরতে পার, 
কিন্তু তপোরক্ষা এবং রামের অনুমাতর অপেক্ষায় তাহাতে নিরস্ত থাঁকলাম। 
দেখ্‌, তুই আমাকে হরণ ও গোপন কাঁরয়া কদাচই রাখিতে পারার না, যতদূর 
কাঁরয়াছস, তোর মত্যুর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে! তুই কুবেরের ভ্রাতা এবং 
দ্বারা তাঁহার স্বীকে আনাল। 
তখন রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুর দৃষ্টি বিঘুার্ণত কাঁরয়া জানকীরে দেখিলেন। 
তাঁহার দেহ কৃষ্ণমেঘাকার, বাহষুগল প্রকাণ্ড, গ্রীবা অত্যুচ্চ জিহবা প্রদাঁপ্ত 
এবং নেত্র বিকট। তাঁহার বলাধক্রম 1সংহের ন্যায় এবং গাঁত অত্যন্ত মন্থর; 
তানি রক্তমাল্য ও রন্তবসনে শোভা পাইতেছেন: তাঁহার হস্তে স্বর্ণকেয়ুর, 
মস্তকে কম্পিত কনক-কিরাঁট এবং কাঁটতটে রত্তকাণ্ঠী; তাঁন এ কাণ্টীযোগে 
সমদ্রমন্থনকালীন উরগপাঁরবৃত মন্দরের ন্যায় শোভিত আছেন! তাঁহার কর্ণে 
দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 





৫৬০ ন্নন্দরকাণ্ড 


মণ-কুণ্ডল, তানি তচ্দারা অশোকের বস্তবর্ণ পুষ্পপল্লবে প্রদীগ্ত পর্বতের 
ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। তানি স্বয়ং কম্পবৃক্ষের অনুরূপ এবং দোখতে যেন 
ম্া্তমান বসন্ত, তান সৃুবেশেও শ্মশানস্থ চৈত্যের ন্যায় ভীষণ হইয়া আছেন? 
তাঁহার নেত্রফ্গল ক্রোধে আরন্ত, তান ভূজ্ের ন্যায় নিঃশ্বাস ফোলিতেছেন। 
কহিলেন, দেখ, তুমি দুনীতানষ্ঠ, তোমার ভালমন্দ কছুমাতর বিচার নাই; 
এক্ষণে সূর্য যেমন অন্ধকারকে সংহার করেন, সেইরূপ আমি অদ্যই তোমার 
বধসাধন কাঁরব। এই বাঁলয়া রাবণ ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
কারিলেন। তথায় একাক্ষী, এককর্ণা, কর্ণপ্রাবরণা, গোকরণী, হাঁস্তিকর্ণী, লম্ব- 
কণণপি, অকর্ণিকা, হাস্তিপদী, অধ্বপদী, গোপদী, পাদচ্লকা একপদী, পু 
পদশি, অপদী, দপর্ঘীশরোগ্রনীবা, দীর্ঘকুচোদরণী, দশর্ঘনেত্রা, দীর্খাজহবা, দশর্ঘনখা, 
অনাসিকা, সিংহমুখাঁ, গোমুখ ও শৃকরীমখী প্রভাত নিশাচর দণ্ডায়মান 
ধছল। রাবণ তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক কাঁহলেন, রাক্ষসীগণ ! জানকী যেরুপে 
শীঘ্র আমার বশবার্তনী হন, তোমরা স্বতন্ত্র বা মিলিত হইয়া তাহার উপায় 
বিধান কর। প্রাতিকূল বা অনুকূল কার্য এবং সাম দান ভেদ ও দণ্ডে ইহারে 
আমার প্রণীতপ্রবণ করিয়া দেও। রাবণ পুনঃ পুনঃ এইরূপ 
আদেশ দিয়া, কাম ও ক্রোধে 'জানকীরে ত্জ লাগিলেন। 
ইত্যবসরে ধান্যমালনী নাম্নণ এক ণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে 
'আলিঙ্গনপ্বক কাহিল, মহারাজ! তুুর্টীর 
শববর্ণ মানুষকে লইয়া তোমার কৃর্বে? দেখ, দেবগণ ইহার ভাগ্যে ভোগ 
[ইত বামা, তুমি ইহাকে কামনা কাঁরতেছ 
বাঁলয়া আমার সর্বাঞ দগ্ধ হই যে স্তর ইচ্ছুক, তাহারে প্রার্থনা করিলেই 
£উ)ালিয়া ধান্যমালনণ রাবণকে প্রণয়ভরে কান্ট 
অপসারিত কারিয়া দিল। হাঁসতে হাঁসতে তৎক্ষণাৎ প্রাতানবৃত্ত হইলেন, 
রিল নাভি পেরে তে কাত রর 
চাললেন। 











স্বয়োবিংশ সৰ্গ॥ অনন্তর রাবণ অল্তঃপুরে প্রাবন্ট হইলে, বকৃতাকার 
রাক্ষসীরা সীতার সাম্মীহত হইল এবং উহাকে ক্লোধভরে কঠোর বাকো কাঁহতে 
লাগল, জানীক! তুমি মোহক্রমে পুলস্ত্যকুলোৎপন্ন মহামান্য রাবণের নিকট 
পত্ীভাব স্বীকার করা গৌরবের বলয়া বাঁঝতেছ না। পরে একজটা নাম্নী 
অপর এক রাক্ষসী তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্বক, রোষরন্তলোচনে কাঁহল, দেখ, 
পুলস্ত্যদেব ব্রহ্মার মানসপুত্, ছয় জন প্রজাপাঁতির মধ্যে তাঁনই চতুর্থ, প্রজাপাঁত- 
কম্প মহার্ষ বিশ্রবা এ পূলস্ত্যেই মানসপত্র, মহাবীর রাবণ এই বিশ্রবা হইতে 
জন্ম গ্রহণ কাঁরয়াছেন। এক্ষণে তুমি এই রাবণের পত্নী হও, কি জন্য আমার 
বাক্যে অনাস্থা কাঁরতেছ? পরে হাঁরজটা নাম্নী এক 'বড়ালাক্ষণ রাক্ষসী ক্রোধে 
নেতপ্বয় বিঘার্ণিত করিয়া কাঁহল, যান দেবগণের সাঁহত দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় 
কাঁরয়াছেন, তুমি সেই রাবণের প্রণায়নী হও। যান বলগার্বত রণদক্ষ ও বার, 
তাঁহার প্রাতি কেন তোমার অনুরাগ নাই? মহারাজ রাবণ সর্বশ্রেষ্ঠা প্রাণাপ্রয়া 
মন্দোদরণীকে ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আঁসবেন। তিনি রর্রসাঁজ্জত রমণাী- 
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পূর্ণ অন্তঃপুর পরিত্যাগ কারয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। পরে 
িকটা নাম্নী আর একটি রাক্ষসী কহিল, দেখ, যান নাগ, গর্্ধব ও দানব- 
গণকে পুনঃ পুনঃ জয় করেন, তাঁনই তোমার পাবে আপিয়াছলেন। রে 
অধমে! মহাধন মহাত্মা রাবণের পত্নী হইতে কেন তোর ইচ্ছা নাই? পরে 
দুর্ম্খী কাহল, দেখ, যাঁহার ভয়ে সূর্য উত্তাপ দেন না, বায়; সপণ্টরণ করেন না, 
তরুরাঁজ পষ্পবাঁষ্ট কাঁরয়া থাকে এবং যাঁহার ইচ্ছাক্রমে পর্বত ও মেঘ বার- 
বর্ষণ করে, তুমি কি জন্য সেই রাজাধিরাজ রাবণের পত্নী হইতে আভিলাষী নও? 
জানীক! আম তোমাকে ভালই কহিতোঁছ, তুম কথা রক্ষা কর, অন্যথা মারবে। 


চতুর্বিংশ সর্গ॥ অনন্তর এ সমস্ত করালবদনা রাক্ষসী অপ্রিয় ও কঠোর বাক্যে 
প্রিয়দর্শনা জানকাীরে কাঁহতে লাগল, দেখ, রাক্ষসরাজ রাবণের রমণীয় 
অন্তঃপুরে বহ্মূল্য শষ্যাসকল সুসঁজ্জত আছে, তথায় বাস কাঁরতে কি জনা 
তোমার অভিলাষ নাই? তুঁম মানুষী, মনুষ্যের পত্নী হওয়া গৌরবের বলিয়া 
বাঁঝতেছ, কিন্তু তোমার এই সঞ্কজ্প কোনমতেই 'স্ধ হইবে না। রাম রাজা- 
ভ্রষ্ট ভগ্নমনোরথ ও দীন, তুমি তাহার প্রতি হও । রাবণ ধিশ্বরাজোর 
এঁশ্বর্য ভোগ কাঁরতেছেন, তুমি তাঁহাকে পাইয়া রূপ সুখ লাভ কর। 

তখন জানকী রাক্ষসীগণের এই কর্মঠৈর্লবণপূ্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে 
কাঁহলেন, দেখ, তোমরা যে আমাকে পর্ধ্উিঘ সংঘ্রবের কথা কহিতেছ, এই 
ঘৃণিত পাপ কিছুতেই আমার মনে ক 
রাক্ষসের পত্নী হইবে? বরং তোম্রুিষ্াবে 






যেমন সতাবানের, শ্রীমতী যেমন কাঁপলের এবং দময়ন্তী যেমন নলের, সেইরূপ 
আম রামের অনুরাগিণী হইয়া আছি। 

তখন রাক্ষসীগণ জানকীর এই বাক্য শুনিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া 
উঠিল এবং রুক্ষভাবে তাঁহারে যৎপরোনাস্তি ভর্থসনা কাঁরতে লাগল। এ সময় 
মহাবীর হনুমান শিংশপা বৃক্ষে নীরব হইয়া প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তিনি স্বকর্ণে এ 
সমস্ত কথা শ্রবণ কাঁরতে লাগলেন। জ্ঞানক ভয়ে কম্পিত, 'নশাচরীগণ তাঁহার 
নিকটস্থ হইয়া ক্রোধভরে জবালাকরাল লাম্বত ওষ্ঠ প্দনঃ পুনঃ লেহন কাঁরতে 
লাগল এবং শীঘ্র পরশু গ্রহণপূর্বক কেবল এই কথাই কাঁহতে লাগল, এই 
হতভাগনী কোন অংশেই মহারাজ রাবণের যোগ্য নয়। 

অনন্তর জানকী বস্বাণ্চলে চক্ষু মার্জন করিতে কাঁরতে শংশপা বৃক্ষের 
মূলে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাক্ষসীগণ প্নর্বার চতুর্দক হইতে তাঁহাকে 
বেষ্টন কাঁরল। উহাদের মধ্যে বিনতা নাম্নী এক করালদর্শনা নিশাচরী 
ছিল। সে ক্লোধাঁবন্ট হইয়া জানকীরে কাঁহতে লাগিল. ভদ্রে! তুমি ভর্তৃম্নেহ 
যতদুর দেখাইলে, এই পর্যন্তই যথেষ্ট, আতবৃম্টি কম্টের কারণ হইয়া উঠিবে। 
তুমি কুশলে থাক, আম তোমার ব্যবহারে যারপরনাই পাঁরতোষ পাইলাম ৷ মন্ষ্য- 
জাতির যাহা কর্তব্য তুমি তাহাই কাঁরয়াছ। কিন্তু এক্ষণে আমার একটি কথা 
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আছে, শুন। রাক্ষসরাজ রাবণ একান্ত প্রিয়বাদী অনুকূল বদান্য ও বার, তুমি 
দীন মনুষ্যের প্রাত আসান্ত পাঁরত্যাগপূর্বক তাঁহাকে গয়া আশ্রয় কর। আজ 
হইতে দিব্য অষ্গারাগ ও দিব্য অলৎকারে সাঁজ্জত হইয়া, স্বাহা ও শচীর ন্যায় 
সকলের অধাশ্বরী হও । নিজাঁব, দীন রামকে লইয়া তোমার কি লাভ হইবে? 
এক্ষণে যাঁদ তুমি আমার কথা না রাখ, তবে এই মূহর্তেই আমরা তোমাকে ভক্ষণ 
কাঁরব। 

গজনপৃবকি কাঁহতে লাগল, জানাঁক! আম দয়া ও সৌজন্যে তোমার অনেক 
{বসদ্‌শ কথা সহ্য কাঁরলম, কিন্তু তুমি যে আমাদিগকে উপেক্ষা কারতেছ, 
ইহাতে তোমার শ্রেয় হইবে না! দেখ, তুমি দুর্গম সমদ্রপারে আনীত হইয়াছ, 
রাবণের ঘোর অন্তঃপারে প্রবেশ কাঁরয়াছ, এই অশোক বনে রুদ্ধ এবং আমাদিগের 
প্রযক্জে রাক্ষত হইতেছ; সুতরাং এক্ষণে তোমাকে উদ্ধার কাঁরতে স্বয়ং দেব- 
রাজেরও সাধ্য নাই। তুমি আমার কথা শন, অকারণ শোকাকুল হইয়া রোদন 
কারও না এবং এই চিরদনতা দূর করিয়া প্রফুল্ল হও! জানই ত, স্তলোকের 
যৌবন অস্থায়ী, এক্ষণে যতাঁদন এই যৌবন আছে সুখভোগ কাঁরয়া লও। তুমি 
রাবণের সাহত স্মরম্য উদ্যান, উপবন ও পর্বতো' রণ কর। অসংখ্য নারী 
তোমার বশবার্তনী হইবে, তুমি রাবণকে বী। দেখ, যাঁদ তুমি আমার 
উদার তরে জালি হর হে ্পাটনপূরবকি নিশ্চয়ই ভক্ষণ 






অনন্তর ক্রুরদর্শনা চণ্ডোদরা €্ীস্কচাণ্ড শূল বিঘার্ণত কাঁরতে কাঁরতে 
কাহিল, এই রমণী অত্যন্ত ভার্হ্াকে দেখিয়া অবাধ আমার বড়ই সাধ 


র যকৃঙগ্পীহা, বক্ষ, হৃতাপশ্ড, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মুণ্ড 
খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া খাই! KS 


পরে প্রঘসা কাঁহল, টু শক জন্য নিশ্চিন্ত আছ? আইস, আমরা এই 
িষ্ঠর নারাঁকে গলা পরা মার? পরে মহারাজকে গয়া বালও, সেই 
মানুষ মারয়াছে। তান এই সংবাদ শৃনিলে নিশ্চয়ই কহিবেন, তোমরা তাহাকে 
খাও । 

অজ্জামুখণী কাহিল, দেখ, এই স্ত্রীকে হত্যা কাঁরয়া ইহার মাংসপন্ড তুল্যাংশে 
বিভাগ করিয়া লও; ইহার সঙ্গে এইর্‌প বিবাদ আমার ত ভাল লাগিতেছে না। 
এক্ষণে যাও. শীঘ্র পানার্থ জল ও প্রচূর মাল্য লইয়া আইস। 

শূর্পণখা কাহিল, দেখ, অজামুখী ভালই বাঁলতেছে, আমারও এ মত। 
এক্ষণে শীঘ্র সন্তাপহারিণী সুরা আন. আজ আমরা মনৃষ্যমাংস খাইয়া দেবী 
নিকৃম্ভিলার নিকট নৃত্য কাঁরব। 

তখন সঃরনারীসম সাঁতা ওঁ সমস্ত বিরূপ রাক্ষসীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ- 
পূর্বক অধীরভাবে রোদন কাঁরতে লাগলেন। 






পঞ্চাবংশ সর্গ॥ অনন্তর তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া, বাম্পগদগদ স্বরে কাহলেন, 

দেখ, আমি মানুষ, বল, কিরূপ রাক্ষসের পত্নী হইব? বরং তোমরা আমাকে 

খাও. ক্ষত নাই, কিন্তু আম কিছুতেই তোমাদের কথা রাখিতে পারব না। 
জানকণীর চতুর্দিকে রাক্ষস. তান ভয়ে নিরন্তর কাম্পিত হইতেছেন এবং 
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ভয়েই যেন নিজের শরীর মধ্যে প্রবেশ কাঁরতেছেন। তিনি অরণ্যে ষৃথদ্রষ্ট ব্যাপ্র- 
শনপশীঘ়ত মৃগীর ন্যায় একান্ত বিহবল। তৎকালে রাক্ষসণগণের লাঞ্নায় 
তাঁহার মন যারপরনাই অশান্ত হইয়াছে। তান শিংশপা বৃক্ষের এক সদদীর্ঘ 
পাষ্পিত শাখা অবলম্বনপূর্বক ভগ্নমনে রামকে চিন্তা কারতে লাগলেন। 
তাঁহার চক্ষের জলধারায় স্তনযূগল সন্ত হইয়া গেল। গকরূপে যে শোকের 
শাল্তি হইবে, তিনি কেবল এই চিন্তাই করিতেছেন, কিন্তু কিছুতে তাহার 
"আর অন্ত পাইতেছেন না। তাঁহার মুখশ্র ভয়ক্ষোভে নিতান্ত মালন। তিনি 
বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় সততই কাঁম্পত হইতেছেন। তাঁহার পষ্ঠদেশে 
একটি জুদীর্ঘ বেণী লম্বিত, এ কম্পনিবন্ধন তাহা গমনশীল ভূজঙগাঁর ন্যায় 
দৃষ্ট হইতেছে। তান শোকে জ্ঞানশূনা এবং দুঃখে একান্ত কাতর; তান সুদীর্ঘ 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্যর্বক রোদন কারতে লাগিলেন এবং হা রাম! হা লক্ষণ! 
হা কৌশল্যে! হা সুমিত্রে! এই বলিয়া বিলাপ ও পাঁরতাপ কারতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। কাঁহলেন, স্ী বা পুরুষ হউক, অকালমৃত্যু কাহারই ভাগ্যে সুলভ 
নহে, এই যে লোকপ্রবাদ আছে ইহা যথার্থ, নচেৎ ক জন্য আমাকে এই সকল 
ক্কূর রাক্ষসণীর উৎপীঁড়ন সহিয়া রাম ব্যতীত ক্ষণকালও বাঁচতে হইবে? আমি 


আঁত মন্দভাগিন, সমুদ্রে ভারাক্তান্ত নৌকা বায়ুবেগে নিমগ্ন 
হয়, তদ্রুপ আমি নিতান্ত অনাথার ন্যায় বিনষ্ট । এক্ষণে আমি রাক্ষপী- 
দিগের বশবার্তনী আছি, রামকেও আর না, সুতরাং প্রবাহবেগে 





ঘড়াবংশ সর্গ॥ জানকী যেন উল্নত্তা, শোকভরে যেন উদ্দ্রান্তা। তান পারশ্রান্ত 
বড়বার ন্যায় এক একবার ধরাতলে লাণ্ঠত হইতেছেন। তাঁহার চক্ষু দৃঃখাশ্রুতে 
পাঁরপূর্ণ তান অবনত মুখে কেবলই এইরূপ 'বলাপ করতেছেন, রাম 
মারীচের মায়ায় মুগ্ধ হন, এই সুযোগে রাবণ আমাকে বলপূব্ক হরণ 
করিয়াছে। এক্ষণে আম রাক্ষসীঁদিগের হস্তে, উহাদের বিস্তর বাক্যযন্দ্রণা 
সাঁহতোছি। বলতে কি, এইরূপ দুঃখ-ঁচন্তায় আর আমার বাঁচতে সাধ নাই; 
আগ্ম যখন রামাবিহীন হইয়া এইরূপ নিদারুণ ক্লেশে আছ, তখন আমার আর 
জীবনে কাজ কি? ধন, রত্ন ও অলক্কারেই বা প্রয়োজন কি? বোধ হয়, আমার 
এই হয় পাষাণময় এবং অজর ও অমর, কারণ, এরুপ দুঃখেও ইহা বিদীর্ণ 
হইতেছে না। আঁম অনার্যা ও অসতী, আমাকে ধিক! আমি রাম ব্যতীত 
মৃহূর্তকালও জীবিত রাহয়াছ! রাবণকে কামনা করা দূরে থাক, আমি তাহাকে 
বামপদেও স্পর্শ কাঁরতোঁছ না। দরাত্মা প্রত্যাখ্যান বুঝে না এবং আত্মগোঁরব 
ও আপনার কুলমর্যাদাও জানে না। সে স্বীয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির পরতন্্, এক্ষণে 
অন্য দ্বারা আমাকে প্রার্থনা করতেছে। রাক্ষসীণ ! তোমরা আঁধক আর কেন 
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বল, আমাকে ছিন্নীভন্ন বা বিদীর্ণ কাবিয়া ফেল, অথবা আঁশ্নতেই দগ্ধ কর, 
আমি কিছুতেই রাবণের প্রাত অনুরাগিণ হইব না। রাম কৃতজ্ঞ, বিজ্ঞ, সুশীল 
ও দয়ালু, বলিতে ক, তান কেবল আমারই অদষ্টের দোষে এইর্‌প নির্দ'য়' 
হইয়াছেন। যান জনস্থানে একাকণ চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্য পরাস্ত করেন, 
তিনি ক জন্য আমার নিকট আগমন কাঁরতেছেন না। হাঁনবল রাবণ আমাকে 
আনিয়া এই কাননে রুদ্ধ কারয়াছে, রাম যুদ্ধে অনায়াসেই তাহাকে বিনাশ 
কাঁরবেন। যিনি দণ্ডকারণ্যে বিরাধকে বধ কিয়াছলেন, তান কি জন্য আমার 
উদ্ধারার্থ আসিতেছেন না। এই মহানগরী লঙ্কার চতুর্দকে মহাসমনুদ্র, সৃতরাং 
ইহা অন্যের অগমা, কিন্তু রামের শর সর্বক্রগামী, এখানে কদাচই উহার গাঁতরোধ 
হইবে না। আম রামের প্রাণসম পত্রী, দুরাত্মা রাবণ আমাকে বলপূর্বক হরণ 
কাঁরয়াছে, জানি না, এক্ষণে সেই মহাবীর কি জন্য আমার অন্বেষণে নিশ্চেষ্ট 
হইয়া আছেন। আম যে এই স্থানে আছ, বোধ হয়, তান তাহা জ্ঞাত নহেন, 
জানলে কি এইরূপ অবমাননা সহ্য কাঁরতেন? হা! যানি তাঁহাকে আমার হরণ- 
বৃত্তান্ত জ্ঞাপন কারবেন, রাবণ সেই জটায়ুকেও বধ কাঁরয়াছে। জটায়ু বদ্ধ 
হইলেও আমার. রক্ষার্থ রাবণের সহিত দ্বন্যুদ্ধে ক অদ্ভুত কার্য করিয়া- 
ছিলেন। আম এখানে রুদ্ধ হইয়া আছ, আজ কথা শুনলে নিশ্চয়ই 
রোষভরে ত্রিলোক রাক্ষসশন্য কারতেন। লঙ্কা: কারয়া ফোলতেন; 





আমার এই বাক্য লাকি বোধ কাঁরও না, ইহাতে তোমাদেরই সনে বিপদ 
ঘাঁটবে। দেখ, এক্ষণে এই লগকায় নানারূপ অশুভ লক্ষণ দষ্ট হইতেছে, ইহা 
শীঘ্রই হতশ্রী হইবে। পাপাত্মা রাবণ 'বনম্ট হইলে এই নগরী বিধবা নারীর 
ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে । আজ ইহাতে নানার্প আনন্দোংসব হইতেছে, কিন্তু 
আঁবলদ্বেই ইহা নিংপ্রভ হইবে । আম শীঘ্রই গৃহে গৃহে রাক্ষসশীদগের দুঃখ- 
শোকের আর্তনাদ শুনিতে পাইব। আম যে এ স্থানে আছ, ফাঁদ মহাবীর রাম 
কোন প্রসঞ্গে ইহা জানতে পারেন, তখন দোখবে, এই লঙ্কাপৃরী তাঁহার শরে 
িন্নাভশ্ন ও ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ হইবে এবং রাক্ষসকুলেও আর কেহ অবাঁশষ্ট 
থাঁকবে না। 'নর্দয় নীচ রাবণ আমার সহিত যে সময়ের সামা স্থির কারয়াছে, 
তাহা ত প্রায় অবসান হইয়া গেল, এখন আমার মৃত্যুকাল উপাঁষ্থত। রাক্ষস্গণ 
পাপাচারী ও বিবেকশন্য, এক্ষণে ইহাদিগেরই হস্তে আমাকে মৃত্যু দর্শন 
কাঁরতে হইবে। এ সমস্ত মাংসাশশ পামর ধর্মের অনুরোধ রক্ষা করে না, 
ইহাঁদগেরই অধর্মে এই লঙকায় একাঁট ঘোরতর উৎপাত ঘটিবে। আমি ত 
এখন রাক্ষসের প্রাতভর্ষ্য হইতোঁছ, ‘কিন্তু প্রিয়দর্শন রামকে দেখিতে না পাইলে 
মৃত্যুকালে ক কাঁরব? তাঁহাকে না দেখিলে সকাতরে িরূপেই বা প্রাণত্যাগ 
কাঁরব। আমি যে জীবিত আছ, বোধ হয়, রাম তাহা জানেন না; জানলে 
নিশ্চয়ই সমস্ত পাঁথবীতে আমার অন্বেষণ করিতেন! অথবা 'তাঁনই হয়ত 
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আমার শোকে দেহপাত কারয়া থাকিবেন। হা! দেবলোকে দেবগণ এবং খাঁ 
সিদ্ধ ও গল্ধর্বগণই ধন্য, তাঁহারা সেই রাজশবলোচনকে দর্শন কারতেছেন। 
ধীমান রামের ধর্মসাধনই উদ্দেশ্য, তান জীবল্মুস্ত রাজীর্য, বোধ হয়, ভার্ধা- 
সঞ্পো তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, সেইজন্যই তান আমার অনুসন্ধান লইতেছেন 
না। চক্ষে চক্ষে থাকলে প্রাঁতি এবং অন্তরালে থাকলেই স্নেহের উচ্ছেদ হয়, 
এইরূপ একটি প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু কৃতঘেনর পক্ষে একথা সংগত, রামের 
ইহা কদাচই সম্ভাবতেছে না। আমি যখন তাঁহার স্নেহত্রস্ট হইয়াছি, তখন 
বোধ হয়, আমারই কোন দোষ আর্শয়া থাকবে, কিম্বা আমার অদ্‌ষ্ট-নিতাল্তই 
মন্দ। যাহাই হউক, এক্ষণে আমার বাঁচবার আর আবশ্যক নাই। হা! বোধ হয়, 
সেই দুই ভ্রাতা অস্ত্রশস্ত্র পারত্যাগপূর্বক ফলমূল ভক্ষণ ও বনে বনে বিচরণ 
কারতেছেন। কিম্বা দুরাত্মা রাবণ কৌশলকুমে তাঁহাঁদগকেও বিনাশ করিয়া 
থাকিবে। এক্ষণে আমার মৃত্যুই শ্রেয়, কিন্তু দেখিতোঁছ, এরুপ দঃখেও আমার 
অদৃচ্টে মৃত্যু নাই। হা! ব্রহ্মানষ্ঠ স্বাধীনাচত্ত মহাভাগ মুনিগণই ধন্য, তাঁহারা 
প্রিয় ও আপ্রয় কোন বিষয়েরই অনুরোধ রাখেন না। প্রিয় হইতে দুঃখোৎপাত্ত 
হয় না, আপ্রয় হইতেই তাহা অধিক হইয়া থাকে; সেই প্রিয় ও আপ্রয়ের 


কোন অপেক্ষা রাখেন না, সেই সমস্ত মহাত্বাকে । আমি ‘প্রিয় রামের 
স্নেহচ্যুত হইয়া রাবণের বশবতর্শ হইয়াছ, প্রাণত্যাগ করাই আমার 
শ্রের হইতেছে। 

(৮ 
সপ্তৰিংশ লর্গা। তখন 'জানকীর এই সমস্ত বাক্যে অতান্ত 





জানকীর সাঁমাহত হইয়া! ডি অনার্ধে! তুই আর এক 
মাস অপেক্ষা করিয়া থাক, পরে আমরা তোরে পরম সুখৈ খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া 
খাইব। 

ইত্যবসরে শ্লিজটানাম্নী এক বৃদ্ধা রাক্ষস জাগারত হইয়া তথায় উপাস্থত 
হইল এবং এঁ সমস্ত রাক্ষসীকে সাতার প্রাত তর্জনগর্জন কারতে দেখিয়। 
কহিল, দেখ, জানকী জনকের কন্যা এবং দশরথের পুত্রবধূ, তোমরা ই'হাকে 
ভক্ষণ না করিয়া পরস্পর পরস্পরকে খাও। আজ আমি রাত্িশেষে এক ভীষণ 
স্বপ্ন দেখিয়াছি; বোধ হয়, রাক্ষসরাজ রাবণ সবংশে শশপ্রই বিনষ্ট হইবেন। 

তখন রাক্ষসীগণ ভ্িজটার মুখে এই দারুণ স্বপ্নের কথা শুনিয়া যারপরনাই 
ভীত হইল, কহিল, বল, তুম আজ রাতিশেষে কিরূপ স্বস্ন দেখিয়াছ ? জটা 
কাঁহল, আমি দেখিলাম, যেন রাম শক্রুবস্ন ও শুক্রমাল্য ধারণপূর্বক লক্ষণের' 
সহিত গজদল্তনার্মত গগনগামশ বিমানে আরোহণ কাঁরয়াছেন এবং সহস্র অশ্ব 
তাঁহাকে বহন করিতেছে! এ সময় জানকী শুক্রবস্্ পারধানপূর্বক সমদ্রবেস্টিত 
শ্বেতপর্বতের উপর উপবেশন কাঁরয়া আছেন: এবং সূর্যের সাহত প্রভা যেমন 
মিলত হয়, সেইরূপ তান রামের সহিত সমাগত হইয়াছেন। আবার দেখিলাম, 
রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে এক শৈলপ্রমাণ দংস্ট্রাকরাল প্রকাণ্ড হস্তীর পৃষ্ঠে 
উঠিয়াছেন। উ“হারা সুর্যের ন্যায় তেজস্বী এবং স্বতেজে যেন প্রদীস্ত; উ'হারা 
শুক্রবসন পাঁরধানপূর্বক জানকীর নিকট উপাঁস্থত হইয়াছেন। দোখলাম, 
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রাম এ শ্বেতপর্বতের ?শখরদেশে এক হস্তীকে গ্রহণ কাঁরয়াছেন এবং কমল- 
লোচনা জানকী তাঁহার অঙ্কদেশ হইতে উত্থিত হইয়া তদুপাঁর আরোহণ 
কারতেছেন। তান স্বহস্তে চন্দ্রসূর্যকে স্পর্শ কাঁরতে প্রবৃস্ত হইয়াছেন এবং 
তাঁহার সাহত রাম ও লক্ষ্মণ লঙ্কার উধের্ব এক হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ আছেন। 
রাম একখানি উৎকৃষ্ট রথে আটাট শ্বেতবর্ণ বৃষতে বাহিত হইয়া, লক্ষমণের 
সাঁহত উপস্থিত হইলেন এবং সীতাকে লইয়া, অত্যজ্জবল পুষ্পকরথে আরোহণ- 
পূর্বক উত্তরাদিকে প্রস্থান কারলেন। দেখিলাম, রাবণ মহাণ্ডত মণ্ড ও তৈলান্ত 
তিনি উন্মত্ত হইয়া মদ্যপান করিতেছেন; তাঁহার পারধান রক্তাম্বর, গলে করবীর 
মালা; আজ তানি পৃ্পকরথ হইতে পাঁরভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। 
আবার দেখিলাম, তিনি কৃষণাম্বর পাঁরধান কাঁরয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠে রম্তমালা 
এবং অঙ্গে রক্তচন্দন; একটি স্তীলোক বলপূর্বক তাঁহাকে আকর্ষণ কারিতেছে। 
তিন এক গর্দভযুন্ত রথে আরূঢ আছেন, তাঁহার চিত্ত উদ্দ্রাল্ত, তান কখন 
হাসিতেছেন, কখন নাচিতেছেন এবং কখন বা তৈল পান কাঁরতেছেন। তান 
গর্দভে আরোহণপূর্বক দাঁক্ষণাভিমুখে যাইতেছেন। আবার এক স্থলে দোখলাম, 
রাবণ অধ্ীশরা হইয়া ভয়াবহবলচিত্তে গর্দভ হইতে ভূতলে পাঁতত হইলেন 
এবং সসম্দ্রমে পুনরায়, উঠিলেন। তাঁহার কাঁটত৷ নাই, মখাগ্রে কেবলই 
দুর্বাক্য; তিনি অনাতাবলম্বে এক দুগ্ধ পন্কবহূল দুঃসহ ঘোর 
হইয়া এক শুজ্ক হুদে 
বিট একাটি রন্তবসনা কৃষ্ণবর্ণা নারী 





বতচ্ছন্ন ধারণ কাঁরয়া, চার জন মন্মপর সাহত 
০৪ বিচির” 'করিতেছেন।।. ১০৬৬৭০৬৯৫৬০ তল্মধ্যে 
নানার্প গীতবাদ্য হইতেছে । আবার দেখলাম, এই হস্ত্য্বপূর্ণ সুরম্য লৎকা- 
পঃরশর পুরদ্বার ভগ্ন, ইহা সমুদ্রে নিমণ্ন' হইয়াছে; রাক্ষসীরা' তৈলপান- 
পূর্বক প্রমন্ত হইয়া অট্রহাস্যে হাঁসতেছে। লঙ্কার সমস্তই ভস্মাবাশষ্ট এবং 
কুম্ভকৰ্ণ প্রভূত রাক্ষসেরা রষ্তবস্তর ধারণপূর্বক গোময়-হুদে প্রাবষ্ট হইতেছেন। 
রাক্ষসীগণ! তোমরা এখনই এ স্থান হইতে পলায়ন কর, দেখ, মহাবীর রাম 
জানকীরে নিশ্চয়ই পাইবেন। এক্ষণে যদ তোমরা সাঁতাকে যন্্রণা দেও, রাম 
তাহা সহ্য কাঁরবেন না, তান নিশ্চয়ই তোমাদের সকলকে বিনাশ কাঁরবেন। 
জানকা তাঁহার প্রাণসমা পত্নী, অরণ্যের সহচর হইয়াছেন, তোমরা যে ই'হাকে 
কখন ভর্থসনা এবং কখন যে তর্জনগজশন কাঁরতেছ, রাম তাহা কখনই সহ্য 
কাঁরবেন না। অতঃপর রুক্ষ কথা পাঁরত্যাগ কর, ইহাকে স্নেহবচনে সাল্বনা 
করা আবশ্যক; আইস, সকলে ইহার নিকট মত্গলাতক্ষা কার; আমার ত ইহাই 
ভাল বোধ হইতেছে। জানক শোকসন্তাপে একান্ত কাতর, আমি ই'হারই 
অনুকূল স্বস্ন দেখিয়াছি; ইনি সমস্ত দুঃখ বিমুক্ত হইয়া 'প্রয়লাভে সন্তুষ্ট 
হউন রাক্ষসগণের ভাগ্যে রাম হইতে ঘোরতর ভয় উপস্থিত, এক্ষণে অধিক 
আর কি, তোমরা যদিও জানকীরে ভর্খসনা কারিয়াছ, তথাচ এক্ষণে ইহার 
প্রসাদ ভিক্ষা কর। ইনি প্রাণপাতে প্রত ও প্রসন্ন হইয়া তোমাঁদগকে গুরুতর ভয় 
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ক কিং দুঃখিত বোধ হইতেছে। 
রথ পূর্ণ হইবে; রাক্ষসরাজ রাবণের 

মত্যু এবং রামেরও জম লৃীবে। আমরা শপন্রই যে জানকণীর প্রিয় সংবাদ 
আসার মূল। এ দেখ, ই'হার পদ্মপলাশবং বিস্ফারত 

চক্ষু স্ফারিত হইতেছে; ফ্টমহস্ত অকস্মাৎ কণ্টীকত ও কাষ্পিত হইতেছে এবং 
এই কারশন্ডাকার বাম উরু স্পান্দিত হইয়া, যেন রামের আগমনবার্তা সূচনা 
কারতেছে। আর এঁ সমস্ত পক্ষীও বৃক্ষশাখায় উপাবষ্ট হইয়া, বারংবার শান্ত- 
স্বরে ডাঁকতেছে এবং হ্‌জ্টমনে রামের প্রত্যুদগমনের জন্য যেন সঙ্কেত কাঁরতেছে 
তখন লজ্জাবতশী এই স্বস্ন-সংবাদে হচ্ট হইয়া কাহলেন, নিজটে! তুমি 
যাহা কাঁহলে, ইহা যাঁদ সত্য হয়, তবে আমি অবশ্যই তোমাঁদগকে রক্ষা কাঁরব। 





অষ্টাবিংশ পর্গ॥ পরে তিনি রাবণের এই অমঞ্গল-সংবাদে শাঁগ্কত হইয়া, 
অরণ্যে সিংহভয়ভীত করিণীর ন্যায় কম্পিত হইলেন এবং বিজন বনে পারত্যন্ত 
বাঁলকার ন্যায় কাতর হইয়া এইরূপ বিলাপ ও পাঁরতাপ কারতে লাগলেন, 
হা! অকালমৃত্যু যে কাহারই সলভ নয়, সাধূগণ একথা সত্যই কহিয়া থাকেন; 
তাহা না হইলে, এই পাপশয়সশ এইরূপ লাঙ্কনা সহ্য কাঁরয়া ক্ষণকালও জশীবত 
থাঁকতে পারত না। হা! আজ আমার এই দুহখপূর্ণ কঠিন হৃদয় বল্লাহত 
শৈলশৃশোর ন্যায় চূর্ণ হইয়া যাইতেছে । আপ্রয়দর্শন রাবণ কয়েক দিন পরেই 
ত আমারে বধ করিবে; িল্তু এক্ষণে যাঁদ আমি নিজের ইচ্ছায় প্রাণত্যাগ করি, 
তক্জন্য কেন আম দোষী হইব। ব্রাহ্মণ যেমন অব্রাহ্গণকে মন্তে দীক্ষিত কাঁরতে 
পারেন না, তদ্রুপ আমিও এ দুরাচারকে মন সমর্পণ করিতে পারব না। এক্ষণে 
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রাম যদি এ স্থানে না আইসেন, তাহা হইলে চাঁকংসক যেমন অস্ত্র দ্বারা গর্ভস্থ 
জন্তুকে ছেদন করে, সেইরূপ এ নীচ শাঁণত শরে শশঘ্ই আমারে খণ্ড খণ্ড 
কারবে। আম একে দীন ও ভর্তৃহীন, ইহার উপরও আবার আমাকে এই বধ- 
হল্মণা সহ্য কাঁরতে হইবে। এক্ষণে এই ঘটনার আর দুই মাস কাল অবাঁশম্ট 
আছে। যে তস্কর রাজাজ্ঞায় বধ্য ও বদ্ধ হইয়া আছে, নিশান্তে তাহার যেমন 
মৃত্যুর আশঙ্কা জল্মে, এই নার্দষ্ট সময় অতীত হইলে আমারও সেইরূপ 
হইবে। হা রাম! হা লক্ষণ! হা কৌশল্যে! হা মাতৃগণ! বুঝি, এই মন্দভাগনশ 
সমুদ্রে প্রবল বায়ং-প্রাতঘাতে তরণশীর ন্যায় বিনষ্ট হয়। হা! রাম ও লক্ষ্মণ 
আমারই কারণে মৃগরূপী মারীচের হস্তে নিহত হইয়াছেন; আমিই সেই 
দৃর্বত্ত রাক্ষসের মায়ায় প্রলোভত ও মোহের বশীভূত হইয়া, উ'হাদিগকে 
অরণ্যে প্রেরণ কারয়াছলাম। রাম! তুমি সত্যানচ্ঠ ও হিতকারণী, এক্ষণে আম 
এই স্থানে রাক্ষসের বধ্য হইয়া আছি, কিন্তু তুমি ইহার কিছুই জানিতেছ না। 
হা! আমার এই পাঁতির্রত্য, ক্ষমা, ভাঁমশয্যা ও নিয়ম সমস্তই নিরর্থক হইল। 
কৃতঘেন কৃত উপকার যেমন নিষ্ফল হইয়া যায়, সেইরূপ এ সমস্তই পন্ড হইয়া 
গেল। আমি দুঃখশোকে বিবর্ণ দীন ও কৃশ , ভর্তুমাগমে আমার 
ধিছুমাত আশা নাই৷ রাম! বোধ হয়, তুমি ধপতৃীনদেশ পালন 
ও ব্লতাচরণপূর্বক গৃহে প্রাতগমন করিয়াছ, তথায় নিয় ও কৃতার্থ 

কামনা রর সখ কালক্ষেপ কাঁরতেছ। 





মুখ শুদক) সর্বাপা কম্পিত হইতেছে। তিনি এ শিংশপা বৃক্ষের নিকটস্থ 
হইলেন। তাঁহার অন্তরে শোকানল যারপরনাই প্রবল; তিনি অনন্যমনে বহক্ষণ 
চিন্তা কারলেন এবং পৃ্ঠলাম্বিত বেণশ গ্রহণপূর্বক কাঁহলেন, আম শশগ্রই 
কন্ঠে বেণীবল্ধনপূর্বক প্রাণত্যাগ কারব। পরে তান শিংশপা বৃক্ষের এক শাখা 
ধারণ কারলেন এবং রাম, লক্ষ্মণ ও আত্মকুল পুনঃ পুনঃ স্মরণ কারতে লাগিলেন। 


একেনেন্রিংশ সৰ্গ! জানক নিতান্ত নিরানন্দ ও দীন; তিনি ব্ক্ষশাখা অব- 
লম্বনপূর্বক দণ্ডায়মান আছেন; ইত্যবসরে নানারুপ শুভ লক্ষণ তাঁহার 
সর্বাঙ্গে প্রাদুভ্ভত হইতে লাগল। তাঁহার কুটিলপক্ষম কৃ্তারকা উপান্তশুক্ল 
প্রান্তলোহত একমাত্র বামনেত্র মীনাহত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইতে লাগল । 
রাম এতাঁদন যাহা আশ্রয় কাঁরয়াছিলেন, সেই অগুরুচন্দনষোগ্য সুবৃত্ত স্থল 
বামহস্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। যাহা করিশুপ্ডাকার ও স্থল সেই বাম উর, 
পুনঃ পুনঃ স্পন্দনপূর্বক যেন রাম সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, এইরূপ সূচনা 
কাঁরয়া দিল এবং যে বস্ত্র স্বর্ণবর্ণ ও ঈষৎ মলিন, তাহাও িণিৎ স্খলিত হইয়া 
পাঁড়ল। 

তখন শিখরদশনা জানকী এই সমস্ত বিশ্বাস লক্ষণে রোদ্রবায়-প্রনষ্ট বীজ 
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তিংশ সৰ্গ ৫৬৯ 


যেমন ব্‌ষ্টিজলে স্ফীত হর, সেইরূপ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার 
মুখ উপরাগমস্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ কাঁরল। তানি বাঁতশোক হইলেন, 
এবং তাঁহার জড়তাও 'বদূরিত হইল। তখন রজনী যেমন শুরুপক্ষে চন্দ্র দ্বারা 
উদ্ভাঁদত হয়, সেইরূপ মুখপ্রসাদ তাহাকে একান্তই উজ্জবল কাঁরয়া তুলিল। 


ত্িংশ লর্ণ।॥ হনুমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাঁকয়া এতক্ষণ সমস্তই শ্রবণ 
কারলেন। তান জানকীর বিলাপ, শ্রিজটার স্বপ্ন ও রাক্ষসীদগের গজনও 
শহীনলেন। অনন্তর এ মহাবার সুরনারীসম জানকীরে নিরীক্ষণপূর্বক এইরূপ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন, অসংখ্য বানর যাহার জন্য দিক-দিগল্তে ভ্রমণ কাঁরতেছে, 
আম তাঁহাকেই পাইলাম। আমি যাঁহার জন্য সমগ্রীবের প্রচ্ছন্নচারী চর হইয়া 
শুর শান্ত পরাক্ষা কারতেছিলাম, আজ তাঁহাকেই পাইলাম। আমি মহাসাগর 
লঙ্ঘনপূর্বক রাক্ষসগণের বিভব, লঞ্কাপু্‌রী ও রাবণের প্রভাব প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছি, 
এক্ষণে সেই অসমশান্ত সকরুণাচত্ত রামের এই অন:রাশিণী পত্রশকে আশ্বস্ত 
কাঁরব। এই চন্দ্রাননা কখন দুঃখ সহ্য করেন এক্ষণে অত্যন্ত কাতর 
হইয়াছেন, আমি ইহাকে আশ্বম্ত কারব। পি ইন্হাকে প্রবোধ দিয়া 
না যাই, তাহা হইলে আমার পাতগমনে চুরি দোষ আঁ্শতে পারে। 
আর এই রাজকুমারণও পাঁরতাণের উপায় বি 





যাই, তাহা হইলে রাম যখন জিজ্ঞাসিবেন, সাঁতা আমার উদ্দেশে কি কাঁহলেন, 
তখন ি বলিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইব। তিন এইরূপ বাতিক্রমে 
আমাকে নিশ্চয়ই ক্লোধজবালত নেত্ৰে ভস্মীভূত কারবেন। আম যাঁদ সংগ্রবকে 
বিশেষ সংবাদ না দিয়া সংগ্রামের উদ্যোগ কাঁরতে বাল, তবে তাঁহারও এই স্থানে 
সসৈন্যে আগমন ব্যর্থ হইবে । যাহাই হউক, এক্ষণে সতর্ক হইলাম, এই সমস্ত 
রাক্ষস ফিণ্িৎ অসাবধান হইলে আজ মৃদু বচনে এই দ:ঃখিনশকে সান্ত্বনা 
কাঁরব। আমি ত ক্ষযদ্রাকার বানর, তথাচ আজ মনুষ্যবৎ সংস্কৃত কথা কাঁহব। 
কিন্তু যাঁদ ব্রাহ্মণের মত সংস্কৃত কথা কই তাহা হইলে হয়ত সীতা আমাকে 
রাবণ জ্ঞান কাঁরয়া অত্যন্ত ভীতা হইবেন। বস্তুতঃ এক্ষণে অর্থসঙ্গত মানুষী 
বাক্যে আলাপ করা আমার আবশ্যক হইতেছে। তাঁদ্ভন্ন অন্য কোনরূপে 
ইহাকে সান্তনা করা সহজ হইবে না। জানকী একে ত রাক্ষসভয়ে ভাত হইয়া 
আছেন, তাহাতে আবার আমার এই মৃর্তি দর্শন এবং বাক্য শ্রবণ কারলে 
নিশ্চয়ই শা্কত হইবেন। পরে আমাকে মায়ারূপ রাবণ অনুমান কাঁরয়া 
চাঁকতমনে চশংকার কাঁরতে থাকিবেন। ই'হার চীৎকার শব্দ শুনিবামাঘ করাল- 
দর্শন রাক্ষসীগণ তৎক্ষণাৎ অস্ত্রশস্ত লইয়া উপস্থিত হইবে এবং ইতস্ততঃ 
অনুসন্ধানে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া বধ-বন্ধনের চেষ্টা কাঁরবে। তৎকালে আমিও 
নিজমযার্ত ধারণপূর্বক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ও স্কন্ধে লম্ফ প্রদান করিতে 
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খাঁকব। তন্দর্শনে রাক্ষপীগণ অত্যন্ত শাঙ্কত হইবে এবং বিকৃতস্বরে 
রক্ষাধকারে নিযুক্ত প্রহরীদগকে আহ্বান কাঁরবে। পরে প্রহরীরা উহাঁদগের 
উদ্বেগ দর্শনে শল শর ও অসি গ্রহণপূ্বক মহাবেগে উপস্থিত হইবে। আম 
তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হইব এবং রাক্ষসসৈন্য ছিন্নীভন্ন ও বিদীর্ণ কাঁরতে থাকব, 
কিন্তু বাঁলতে কি এ সময় আমি যে পৃনর্বার সমুদ্র লঙ্ঘন কাঁরব ইহা কোন- 
ক্রমেই সম্ভব নয়। তখন রাক্ষসগণ আমাকে অনায়াসে গ্রহণ কাঁরবে এবং 
জানকীও আমার এই স্থানে আগমন কারবার কারণ কিছুই জানতে পারবেন 
না। রাক্ষসগণ হিংসাপরায়ণ, উহারা এ প্রসঙ্গে জানকীর প্রাণনাশেও পরাঙ্‌মুখ 
হইবে না। সৃতরাং এই সূত্রে রাম ও সংগ্রীবের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া 
পাঁড়বে। দোখতেছি, এই লঙকায় আসবার কোনরূপ পথ নাই, ইহা সমুদ্র 
বেষ্টিত রাক্ষসরাক্ষিত ও অত্যন্ত গুপ্ত, জানকী এই স্থানে বাস কারতেছেন, 
সৃতরাং ইহার উদ্ধার সাধনের আর কিছুমাত্র প্রত্যাশা থাকবে না। আর আম 
যাঁদ বধ-বন্ধনে আত্মসমর্পণ কার, তাহা হইলে রামের একাঁট উত্তরসাধক বিনষ্ট 
হইবে । আমার অভাবকালে এই শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন কাঁরতে পারে, বিশেষ 
অনুসন্ধানেও এমন আর কাহাকে দোৌখতোছ না। আম এক্ষণে সহজেই অসংখ্য 
রাক্ষসকে রণশায়ণ করিতে পার, কিন্তু যা্ধশ্রমের্খ পানর্বার যে এই সমর 
পার হইব 1কছুতেই এরূপ সম্ভব হয় না। [দ্ধে যে কোন্‌ পক্ষ জয়ী 
হইবে তাহারই বা স্থিরতা কি? সন্তরাং হং কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে 
আমার ইচ্ছা হইতেছে না। জান না, পির কোন্‌ বিচক্ষণ এই সংশয়ের 
কার্য নিঃসংশয়ে সাধন কারবেন ? এক্স্ছী)শর্দীম যাঁদ জানকীর সাঁহত কথোপকথন 

ত ডি সমতা আর ষাঁদ না কাঁর, 






দোষে বশেষ ফল দাঁপতে পারে না। ফলজ: পশ্ডিতাঁভমানী দতেই কা্যক্ষতির 
মূল। এক্ষণে কিসে কার্যে ব্যাঘাত না জন্মে, কিসে বুদ্ধদোষ উপস্থিত না হয় 
এবং কসেই বা এই সমুদ্র লঙ্ঘনের শ্রম ব্যর্থ হইয়া না যায়, তাদ্বষয়ে সাবধান 
হওয়া আমার আবশ্যক । এই জানক’ অশাঁঙ্কত মনে আমার বাক্য শ্রবণ কাঁরবেন 
এমন কোন সম্কঞ্প স্থির করা আমার আবশ্যক। 

হনমমান এইরূপ বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত করিলেন, জানকী অনন্যমনে 
রামকে "চন্তা করিতেছেন, এক্ষণে যাঁদ সেই মহাবীরের নাম কীর্তন কার, তাহা 
হইলে ইনি কদাচ শ্কিত হইবেন না। সেই ইক্ষবাকুকুলাতলক রাম যে-সমস্ত 
ধর্মানুকূল শ্রেয়সকর কার্য অনুষ্ঠান কাঁরয়াছেন, আম এক্ষণে তৎসম,দয়ের 
প্রঙ্গ কাঁরয়া স্ববস্তব্য শান্ত ও মধুরভাবে জ্ঞাপন কাঁরব। জ্ঞানক যাহাতে 
আমাকে বিশ্বাস কাঁরতে পারেন, আমি এইরূপ বাক্যই প্রয়োগ কাঁরব। 


একিংশ সর্গ॥ হনুমান এইরূপ অবধারণপূর্বক জানকীর নিকটস্থ হইলেন 
এবং মৃদুবাক্যে কাঁহতে লাগলেন, দশরথ নামে কোন এক প্ণ্যশীল রাজ্ঞা 
ছিলেন! তান সুসম্পন্ন রাজশ্রীযুক্ত ও পরমসুন্দর। সবাশ্রেম্ঠ ইক্ষহাকুবংশে 
তাঁহার উৎপত্তি; সমগ্র পৃথিবীতেই তাঁহার প্রাতপাত্ত ছিল। তিনি মিন্রগণকে 
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দ্ৰাত্ৰিংশ সৰ্গ ৫৭১ 


অত্যন্ত সুখী কাঁরতেন। রাম সেই দশরথের একমাত্র প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র? 
তিনি ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য, স্বজনপালক ও সুশীল। এই জাবলোক তাঁহাকেই 
আশ্রয় করিয়া আছে; তিনি ধর্মরক্ষক ও জ্ঞানবান। এ মহাত্মা, সত্যানম্ঠ বৃদ্ধ 
তার আদেশে ভার্যা ও ভ্রাতার সাঁহত বনবাসে প্রবিষ্ট হন। [তান যখন 
মগয়াপ্রসঙ্গে অরণ্য পর্যটন করেন, তখন তাঁহার বলবীর্যে বহ7সংখ্য রাক্ষসবীর 
নিহত হয় এবং খর দূষণ প্রভাত নিশাচরগণ জনস্থানস্থ সৈন্যের সাহত উীচ্ছন্ন 
হইয়া যায়। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদে আতিশয় ক্লোধাবিষ্ট হয় এবং 
মগরূপ' মারীচের মায়াবলে রামকে বণ্চনা কাঁরয়া দেবী জানকীরে অপহরণ 
করে। পরে রাম জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কাঁপরাজ সংগ্রীবের সহিত 
মিততাসূৰে বদ্ধ হন এবং বালীকে বিনাশ করিয়া, সগ্রীবকে কাঁপরাজ্যের আধিপত্য 
প্রদান করেন। অনন্তর বানরগণ সংগ্রীবের নিয়োগে চতুর্দকে জানকীর অন্বেষণে 
নির্গত হয় এবং আমিও এই উপলক্ষ করিয়া সম্পাতির বাক্যে মহাবেগে শত- 
যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন কাঁর। রামের নিকট জানকীর যেরূপ রূপ, যেরূপ 
বর্ণ এবং যেরূপ লক্ষণ শুনিয়াছলাম, তদনদসারে বোধ হয় এক্ষণে জানকীরেই 





হইয়া আছেন, জানকণ তাঁহাকে দোখবামাত চমাকত হইয়া উাঠলেন। হনুমান 
প্রিয়বাদশ ও 'বিনীত, তাঁহার কাল্তি অশোক পৃষ্পবৎ আরম্ভ এবং চক্ষ; স্বর্ণ- 
িজ্গল। জানকী উহাকে বৃক্ষের পত্রাবরণে উপাবিষ্ট দৌখিয়া বিস্ময়ে আঁভভূত 
হইলেন, ভাবলেন, এই বানর অত্যন্ত ভীমদর্শন! [তান উহাকে দুার্ন“রাীক্ষ্য 
বোধ করিয়া ভয়ে অতিশয় বিমোহিত হইলেন। তাঁহার মনে নানারূপ আশঙ্কা 
উপস্থিত হইল। তিনি দুঃখভরে অস্ফুট স্বরে হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই বলয়া 
রোদন কাঁরতে লাগলেন। পরে তান পুনর্বার এ বানরকে দৌখলেন; মনে 
কাঁরলেন, বুঝি আমি স্বন দেখিতোছ। তান এ বানরকে নিরীক্ষণ করিয়া 
বিপন্ন ও মৃতকল্প হইলেন। পরে বহু বিলম্বে সংজ্ঞালাভপূর্বক এইরূপ চিন্তা 
কাঁরতে লাগলেন, আমি কি দুঞস্ব্নই দেখলাম! একাঁট নিষিদ্ধদর্শন বানর 
আমার দৃম্টিপথে পড়ল! যাহাই হউক, রাম, লক্ষ্মণ ও রাজা জনকের 
সর্বাজ্গীণ স্বস্তি ও শাদ্তি হউক। অথবা না, ইহা স্বপ্ন নহে, আমি দডখ- 
শোকে নিপশীড়ত হইয়া আছি, নিদ্রা আমাকে সম্পূর্ণ পাঁরত্যাগ কাঁরিয়াছে, 
রামের অদর্শনে আমার মনে সুখই নাই। আম তাঁহাকে নিরন্তর হৃদয়ে চিন্তা 
করিতোছ. তাঁহার কথা সততই আলাপ কাঁরতেছি, সুতরাং যাহা কিছু শুনি, 
তাহা এ চিন্তা ও আলাপের অনুরূপ কাঁরয়া লই। এক্ষণে যাহা দেখিলাম ইহা 
কল্পনা নহে, কারণ, কল্পনায় ধুদ্ধির সংস্রব থাকে না এবং তাহাতে রুূপও 
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৫৭২ স্ন্দরকাণ্ড 


প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু আমি এই বানরকে সুস্পষ্ট দোখতোঁছ এবং ইহার 
কথাও সুস্পষ্ট শুনিতোছ। এক্ষণে বৃহস্পতিকে নমস্কার, ইন্দ্রকে নমস্কার 
এবং ব্রক্মা ও আগ্নকেও নমস্কার। এই বানর আমার নিকট যাহা বালল তাহা 
সত্যই হউক। 


ৰয়স্ৰিংশ সর্গ॥ অনন্তর হনমোন বক্ষ হইতে কিণ্টিৎ অবতীর্ণ হইলেন এবং 
বিনীত ও দীনভাবে জানকীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে আঁভবাদন কারলেন। 
পরে মস্তকে অঞ্জাল স্থাপনপূৃর্বক মধুর বাক্যে কাহতে লাগিলেন, পদ্মপলাশ- 
লোচনে ! তুমি কে? কি জন্য মাঁলন কৌধেয় বস্ত্র ধারণ এবং বৃক্ষশাখা অবলম্বন- 
পুর্বক এই স্থানে দণ্ডায়মান আছ? যেমন কমলদল হইতে জল নিঃসৃত হয় 
সেইরূপ তোমার নেন্রযুগল হইতে কি জন্য দুঃখের বারিধারা, বাঁহতেছে। তুমি 
সমরাসূর নাগ গঞ্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস ও িন্নর মধ্যে কোন্‌ জাতীয় হইবে? রুদ্র মরূং 
বা বসুগণের সাহত কি তোমার কোন সম্পর্ক আছেঃ বোধ হয়, তুমি দেবী। 
বোধ হয়, তুমি তারাপ্রধানা সবশ্রেম্ঠা গ্ণবতশ রোহণশী হইবে, এক্ষণে চন্দ্রের 
স্নেহত্রম্ট হইয়া স্মরলোক হইতে স্খালত হইয়াছ ? কল্যাণি! তুমি কে? তুমি ক 
সি টদ্ঘবকে 





চতুপ্ৰিংশ সৰ্গ ৫৭৩ 


তখন জানকাঁ রামের নাম শ্রবণপূর্বক হৃষ্টমনে কাঁহলেন, আম রাজাধরাজ 
প্রবলপ্রতাপ দশরথের পুত্রবধূ, মহাত্মা জনকের কন্যা এবং ধীমান রামের ধর্ম 
পত্নী; আমার নাম সাঁতা। আমি বিবাহের পর দ্বাদশ বংসরকাল শ্বশুরালয়ে 
নানারূপ সুখভোগে কালক্ষেপ কার। পরে ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, দশরথ 
উপাধ্যায়গণের সহিত সমবেত হইয়া রামের রাজ্যভিষেকের সঙ্কল্প করেন। 
তখন দেবা কৈকেয়ী অভিষেকের আয়োজন দেখিয়া দশরথকে এইরূপ কাহলেন, 
আমি আজ হইতে পানাহার পারত্যাগ করিলাম; যদি তুম রামকে রাজা দেও, 
তাহা হইলে আম আর কিছুতেই প্রাণ রাখিব না। এক্ষণে রাম বনে যাক, 
পূর্বে তুমি প্রীতিভরে আমাকে যে কথা কাহয়াঁছলে. তাহা সত্য হউক। 

তখন বৃদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীর এই ক্লুর নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ এবং বরপ্রদান- 
বৃত্তান্ত স্মরণপূর্বক বিমোহিত হইলেন! সত্যে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা, ?তানি 
জলধারাকুললোচনে রামকে এইরূপ কাহিলেন, বৎস! তুমি ভরতকে সমস্ত রাজা- 
ভার 'দিয়া স্বয়ং বনবাসী হও । তৎকালে পিতার এই আদেশ রামের রাজ্যাঁভষেক 
অপেক্ষাও প্রীতিকর বোধ হইল এবং তিনি আবচারত চিন্তে উহা বাক্যমনে 
স্বীকার কারলেন। দানেই তাঁহার অনুরাগ, তিনি কখন প্রাতিগ্রহ করেন না, 


সত্যেই তাঁহার নিষ্ঠা, [তান প্রাণান্তে মিথ্যা পরে এ ধর্মশাল, মহা- 
মূল্য উত্তরীয় রাখিয়া, রাজ্যসৎকল্প 'জননীর হস্তে আমায় 
অর্পণ কারলেন। 'কন্তু আমি তাহাতে না এবং শীঘ্রই নির্গত 


হইয়া তাঁহার সাঁহত বনচারী হইলাম (বৌ কি, রাম ব্যতীত স্বর্গসখেও 
আমার স্পহা নাই। তখন 'মতবংসুবি জ্যেন্ঠের অনুসরণ কারবার জন্য 

€র্্₹ আমরা রাজাঁনিয়োগ শিরোধার্য কারয়া 
২০ প্রবেশ কারলাম। আমরা কিছুদিন 
(এই অবসরে দ্রাত্মা রাবণ আমাকে অপহরণ 
কারিয়া আনে। এক্ষণে সেঁচদিই মাস আমার গ্রাণরক্ষায় অনগগ্রহ করিয়াছে, এই 
নির্দিষ্ট কাল অতীত হইলে আমি নিশ্চয়ই দেহত্যাগ কাঁরব। 






চতুষ্মিংশ সৰ্গ তখন কাঁপবর হনুমান দুঃখাভিভূতা সাঁতাকে সান্ববাক্যে 


জিজ্ঞাসিয়াছেন। যানি ব্রাহ্ম অস্ত্র ও সমগ্র বেদের আধকারাঁ, তান তোমাকে 
কুশল জিজ্ঞাসয়াছেন। যান তোমার ভর্তার পৃপ্রয় অনুচর, সেই মহাবীর 
লক্ষ্মণ কাতর মনে তোমার চরণে প্রণাম নিবেদন কাঁরলেন। 

তখন জানক’ রাম ও লক্ষণের কুশল সংবাদ পাইয়া, যারপরনাই পুলাকত 
হইলেন। কাঁহলেন, জশীবিত লোক শত বংসরেও আনন্দ লাভ করে, এই যে 
লোকক প্রবাদ আছে, ইহা এক্ষণে আমার সত্যই বোধ হইল। ফলতঃ সীতা 
রাম ও লক্ষণের সন্দর্শন পাইলে যেরূপ প্রীত হন, হনুমানের বাক্যে সেইরূপই 
প্রীতিলাভ কাঁরলেন এবং বিশ্বস্ত মনে উহার সাঁহত কথোপকথন আরম্ভ 
কাঁরলেন। ইত্যবসরে হনুমান ক্রমশঃ উহার সন্নিকৃষ্ট হইতে লাঁগলেন। তিন 
দুই এক পদ অগ্রসর হন, অমান সাঁতার মনে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। রাবণ 
যে ছলনা কাঁরতে আসিয়াছে, এই বিশ্বাসই ক্রমশঃ তাঁহার সৃদূঢড় হইতে লাগল। 
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তান দুঃখিত মনে এইরূপ কহিলেন, হা ধক! আমি কেন ইহার সহিত 
বাক্যালাপ কাঁরলাম, দোখতোঁছ, সেই রাবণই মায়াবলে রূপান্তর গ্রহণপূর্বক 
আগমন কাঁরয়াছে। 

তখন জানকী শিংশপা বৃক্ষের শাখা উল্মোচনপূর্কক ভূতলে উপবিষ্ট 
হইলেন। হনুমানও িণ্িং অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আতবাদন কাঁরলেন; কিন্তু 
তৎকালে সীতা অত্যন্ত ভাতা হইয়া, উহার প্রাত আর দৃষ্টিপাত কাঁরতে 
পারলেন না এবং এক দীর্ঘীনঃশবাস পাঁরত্যাগপূরব্কি মধুর স্বরে কাঁহতে 
লাগলেন, বোধ হয়, তুমি মায়াবী রাবণ, পুনরায় মায়া অবলম্বন কাঁরয়া 
হইতেছে না। যে ব্যক্ত জনস্থানে স্বীয় রূপ বিসর্জন এবং পারব্রাজকের বেশ 
ধারণ কাঁরয়া আমার নিকট উপপাস্থত হয়, তুমি সেই রাবণ সন্দেহ নাই। রাক্ষস ! 
এক্ষণে আম উপবাসে কৃশ এবং অত্যন্ত দীন হইয়া আছ, এ সময়ও তুম যে 
আমাকে যন্মণা দিবার চেষ্টা করিতেছ, ইহা তোমার উচিত নহে। অথবা আমার 
এইরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, তোমাকে দেখিয়া অবাধ 
আমার মনে বিলক্ষণ প্রণীত সণ্চার হইতেছে। এক্ষণে তুম যাঁদ যথার্থই রামের 






দূত হও, তবে আম তাঁহার বষয় তোমাকে র, বল, তোমার মঙ্গল 
হউক, রামের কথা আমার একান্তই ! তুমি আমার সেই 
'প্রয়তমের গ্‌ণকীর্তন কর; প্রবল জলবেগ ₹ে কূল 'শাঁথল কারয়া দেয়, 
সেইরূপ তুমি আমার বিশ্বাস এক একক করিয়া দিতেছ! হা! দ্বদ্ন কি 
ই কে অক কিন্তু স্বস্নপ্রভাবেই আজ 


এই রামদতকে দেখলাম; এক্ষণে বার প্রিয়তম রাম ও লক্ষণের দর্শন 
ুরইরূপ অবসন্ন হইতে হয় না। কিন্তু বাঁলতে 
কি নরা বৰল, শৃভদ্বেষী শত হইয়াছে। অথবা না, ইহা 
দখয়া এইর্‌প অভ্যুদয় লাভ সম্ভব হয় না! ইহা 
শক মনের ভ্রম? না, হারার ইহা ক উল লিকার না বরাচিকা ? 
অথবা না, ইহা উল্মাদ নহে, উল্মাদবং মোহও নহে, কারণ আমি আপনাকে এবং 
নিকটস্থ বানরকেও সম্যকরূপ বৃঝিতোছি। 
জানকী নানা বিতর্কের পর এওঁ বানরকে মায়াবী রাবণ বলিয়াই বিশ্বাস 
করিলেন এবং তৎকালে উহার সাঁহত বাক্যালাপ করিতে বিরত হইলেন। তখন 
হনুমান জানকীর মনোগত, অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়া শ্রতিসুখকর 
বাক্যে হর্ষোৎপাদনপূর্বক কাঁহতে লাগিলেন, মহাত্মা রাম সর্ধের ন্যায় তেজস্বী, 
চন্দ্রের ন্যায় 'প্রয়দর্শন। সকলেই তাঁহার প্রীত অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন কাঁরয়া 
থাকে। তান ধন্যাধপাঁত কুবেরের ন্যায় সমাদ্ধিসম্পন্ন এবং মহাযশা বিষ্ণুর ন্যায় 
বীর্যবান; তান সুরগদর; বৃহস্পাঁতর ন্যায় সত্যানষ্ঠ ও মস্টভাষী ; তান 
অত্যন্ত রূপবান, যেন মূর্তমান কন্দর্প; তাঁহার বাজদণ্ড যথাস্থানেই উদ্যত 
হইয়া থাকে। তানি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জীবলোক তাঁহারই বাহচ্চ্ছায়ায় সুখী 
হইয়া আছে। দোব! যে দুরাত্মা সেই শ্রহাবীরকে মগ্রূপে অপসারণপূর্বক 
শূন্য আশ্রম হইতে তোমাকে আনয়ন কারয়াছিল, নও, সে আঁচরাৎই ইহার 
ফললাভ কারবে। তান জবলল্ত আঁগ্নিকল্প ক্রোধানমনন্ত শরে শশঘ্র তাহারে বিনাশ 
কাঁরবেন। আম ভাঁহারই আদেশে তোমার সকাশে আঁসয়াছি। তান তোমার 
বিরহে আঁতমার্র কাতর হইয়া তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছেন। তেজস্বী 
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লক্ষণ আভবাদনপূর্বক তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা কানা রামের মিত্র 
কাঁপরাজ জগ্রশব তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহারা প্রাতিনিয়তই 
তোমাকে স্মরণ কাঁরয়া থাকেন। তুম রাক্ষসীগণের বশবর্তিন হইয়া ভাগ্যবলেই 
জশীবত রাঁহয়াছ! তুমি অবিলম্বে রাম ও লক্ষমণের সন্দর্শন পাইবে। অসংখ্য 
বানর সৈন্যের মধ্যে কাঁপরাজ সঃগ্রীবকে দোখতে পাইবে । আম তাঁহারই নিয়োগে 
'সম্দ্রলজ্ঘন কাঁরয়া লকায় প্রবেশ কাঁরয়াছ এবং স্ববার্ধে রাবণের মস্তকে 
রর সির মায়াবী রাবণ নাঁহ। 
র্ঘঘউগীবশ*বাস কর। 
NS 










রামের কথা শুনিয়া দানব ও 
র সাঁহত কোথায় তোমার সংস্রব? 
টু এবং নরবানরের সমাগমই বা কোন সুরে 
€ুটটকণের অঙ্গে যে-সমস্ত আভজ্ঞান চিহ্ন আছে, 
কর, শ্নলে অবশাই আম বীতশোক হইব। 

কাহর্জেন, দৌব! তুমি যে আমায় এইরূপ জিজ্ঞাঁসতেছ, 

ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। এক্ষণে আমি. রাম ও লক্ষণের যে-সমস্ত চিহ্ন 
দেখিয়াছি, কীর্তন কার, শুন। রাম পদ্মপলাশলোচন, তাঁহার মুখশ্রী পূর্ণ 
চন্দ্রের ন্যায় প্রয়দর্শন, তান আজন্ম সুরূপ ও সরল। তান তেজে সূর্ধের 
ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পাতির ন্যায় এবং যশে ইন্দ্রের ন্যায়। 
তান জাঁবলোকের রক্ষক ও স্বক্তনপালক। তিনি ধর্মশশল ও সুশীল, বর্ণচতুষ্টয় 
তাঁহারই আশ্রয়ে কালযাপন কাঁরতেছে। তান স্বতঃ পরতঃ লোকের মর্যাদা 
বর্ধন করিয়া থাকেন। তান দণীপ্তমান, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে। ব্রহ্ষচযে 
তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ; তান সাধূগণের উপকার ও সংকার্যের প্রচার কাঁরয়া 
থাকেন। রাজনশীতি তাঁহার কণ্ঠস্থ, বিপ্রসেবায় তাঁহার একান্ত অনুরাগ ; তান 
জ্ঞানী ও বিনীত; যজর্বেদ, ধনুর্বেদ ও বেদাঞ্গে তাঁহার সম্পূর্ণ আঁধকার 
আছে। ‘তান বেদাবদগণের পূজিত ; তাঁহার স্কন্ধ স্থূল, বাহু দীর্ঘ, গ্রীবা 
মনোহর, আনন সুন্দর, জনুদ্বয় প্রচ্ছন্ন, চক্ষু তাম্বর্ণ। তাঁহার স্বর দুন্দুভির 
ন্যায় গভীর, বর্ণ শ্যামল ও চিদ্ধণ। তাঁহার মাঁণবন্ধ, মুন্টি ও উরু স্থির, মু্ক 
ভ্রু ও বাহু লম্বিত, কেশাগ্র ও জানু সমান। তাঁহার নাভমধ্য, কুক্ষি ও বক্ষ 
উন্নত, নেত্রান্ত, নখ ও করচরণতল আরক্ত, পদরেখা ও কেশ 'স্নগ্ধ। তাঁহার স্বর 
গাঁত ও নাভ গভীর, উদর ও কণ্ঠে ভ্রবলী. পদমধ্য, পদরেখা ও স্তনচূচুক 
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নিমগ্ন ; তাঁহার পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা হুস্ব, মস্তকে তিনাঁট কেশের আবর্ত, অঞ্গ্ষ্ঠ" 
মূল ও ললাটে চাঁরাট রেখা, দেহপ্রমাণ চাঁরিহস্ত। তাঁহার বাহু জানু, উরু ও 
গণ্ড সমান, ভ্রু নেত্র ও কর্ণ প্রভাতি চতুর্দশ স্থান একরূপ, দল্তপধীন্তর পারবে 
অপর দন্ত। তাঁহার গাঁত সিংহ ব্যাপ্র হস্তী ও বৃষের অনুরূপ ; ওষ্ঠ, হনু ও 
নাসা প্রশস্ত ; মুখ নখ ও লোম স্নিগ্ধ। তাঁহার বাহু অঙ্গুলি ও উরু দীর্ঘ, 
মুখাঁদি দশ স্থান পদ্মাকার, ললাটাঁদ দশ স্থান প্রশস্ত, অঙ্গালপর্ব প্রভাত 
নয়টি স্থান সূক্ষতর। সত্যধর্মে তাঁহার নিষ্ঠা আছে ; তান দেশকালজ্্ ও প্রিয়- 
বাদশ। লক্ষণ নামে তাঁহার এক বৈমার ভ্রাতা আছেন। তান অনুরাগ রূপ ও 
গুণে জ্যেষ্ঠের অনুরূপ ৷ তাঁহার বর্ণ স্বর্ণের মত : তান মহাবীর! দোব! এ 
দুই ভ্রাতা তোমার উদ্দেশ লাভের নিমিন্ত একান্ত উৎসুক হইয়া পাঁথবী পর্যটন 
কাঁরতোঁছলেন, এই প্রসঙ্গে বানরজাঁতর সাঁহত তাঁহাঁদগের পাঁরচয় হয়। এ 
সময় কাঁপরাজ সগ্রশব বালীর বলবীর্ষে রাজান্রষ্ট হইয়া, বৃক্ষবহৃল খধ্যমৃক 
আশ্রয় কাঁরয়াছিলেন। তৎকালে বালীর উৎপণড়ন-ভয় তাঁহাকে নিতান্তই কাতর 
কারয়া তুলে। আমরা তাঁহার পরিচর্যায় নিযুন্ত ছিলাম। "তান প্রিয়দর্শন 
ও সত্যপ্রাতজ্্। [তান ধষ্যমূক পর্বতে উপবেশন কাঁরয়া আছেন, ইত্যবসরে 
ধনুর্ধারী চাঁরবসন রাম ও লক্ষণ তাঁহার দ্‌ নিপাঁতত হন। কিন্তু 
তানি উ'হাঁদগকে দোঁখবামাত অত্যন্ত ভাত, লম্ফ প্রদানপূর্বক শৈল- 
শখরে আরোহণ করেন। পরে আম ওঁ দুই মহাবীরের নিকট 
কতারঞ্জালপুটে উপস্থিত হইলাম এবং উরুষিট্য কি জন্য খষামূকে আসিয়াছেন, 
তাহার কারণও জানলাম । দোব! দেখিলে অত্যন্ত সূরূপ ও ল্দ- 
লক্ষণ বাঁলয়াই বোধ হয়। 

পরে এ দুই রাজকুমার ধ পারচয় প্রাপ্ত হইয়া আঁতশয় প্রত হই- 
লেন। আমিও উ'হাদ' আরোপণপূর্বক কাঁপরাজ সংগ্রণীবের সা্নাহত 
হইলাম এবং তাঁহার ‘হাদিগকে পাঁরাচিত কাঁরয়া দিলাম। তখন উত্হারা 
পরস্পর কথাবার্তায় যারপরনাই পরিতৃপ্ত হইলেন এবং প্ববৃত্তান্তের প্রসঞ্গ 
কারয়া পরস্পরকে আশ্বাস প্রদান কাঁরলেন। বালা স্ব্রীলাভের জন্য সংগ্রীবকে 
নির্বাসিত কাঁরয়াঁছলেন, রাম তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে সাল্যনা করিলেন। দোবি! 
এঁ সময় লক্ষ্মণ সংগ্রীবের নিকট তোমার 'বরহজ শোকের প্রসঙ্গ কাঁরলেন, 
কিন্তু সুগ্রশব তাহা শ্রবণপূর্ক রাহ-প্রস্ত সুর্যের ন্যায় একান্ত দনষ্প্রভ হইলেন। 
যখন রাবণ আকাশপথে তোমাকে লইয়া যায়, তখন তুমি অঙ্গের কয়েকখান 
অলঙ্কার পৃথিবীতে নিক্ষেপ কর। আম তৎসমুদয় সংগ্রহ কাঁরয়া রাঁখয়াছলাম। 
বানরগণ সংগ্রশবের আদেশে হন্ট হইয়া সেইগন্দীল রামকে প্রদর্শন কারল। রাম 
তোমার সেই সুদৃশ্য অলঙ্কার অৎকদেশে লইয়া মূর্ত হইলেন। তাঁহার শোকা- 
নল যারপরনাই প্রদশপ্ত হইয়া উঠিল। তান প্রবল দুঃখে বিলাপ ও পাঁরতাপ 
কাঁরতে লাগিলেন : তৎকালে তাঁহার ধৈর্যও সম্পূর্ণ বিলু*ত হইয়া গেল। 
‘তান বহৃক্ষণ শয়ন কারয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে নানারূপে সান্ত্বনা 
কাঁরয়া বহু কষ্টে পূনরায় উত্থাপিত কাঁর। পরে "তান এ সমস্ত বহুমূল্য 
অলঙ্কার বারংবার সকলকে দেখাইতে লাগিলেন এবং প্ৃনর্বার সংগ্রীবের হস্তে 
তৎসমুদয় রাঁখয়া দিলেন। দৌব! দেবপ্রভাব রাম তোমাকে না দেখিয়া অত্যন্ত 
কাতর হইয়াছেন, আগ্নেয়াগরি যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হয়. সেইরূপ তান তোমার 
{বচ্ছেদে নিরন্তর জীলিতেছেন। আঁনদ্রা শোক ও 'চন্তা তাঁহাকে যারপরনাই 
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সন্তস্ত কাঁরতেছে। ভূমিকম্পে প্রকান্ড পর্বত যেমন 'বচাঁলত হইয়া উঠে, 
সেইরূপ তোমার বিরহশোক তাঁহাকে চণ্টল কাঁরতেছে। তান রমণ্ণীয় কানন নদ 
ও প্রল্লবণ পর্যটন কাঁরয়া থাকেন, কিন্তু কুন্তাপ শাল্তিলাভ করিতে পারেন না। 
এক্ষণে সেই মহাবার রাম রাবণকে সগণে সংহার কাঁরয়া শশগ্রই তোমাকে উদ্ধার 
কাঁরবেন। তান ও সগ্রণব পরস্পর বন্যৃত্বসূত্রে বন্ধ হইয়া, বালীবধ ও তোমার 
অন্বেষণ এই দুই কার্ষে প্রাতিজ্ঞারূড় হন। পরে রাম স্বীয় বলবীর্ষে বালীকে 
বিনাশপূর্বক সংগ্রীবকে বানর-ভল্লুকের রাজা করিয়া দেন। দোব! এইরূপেই 
নর-বানরের সমাগম সংঘটন হইয়াছে, আম তাঁহাদগের দূত, আমার নাম 
হনুমান৷ কাঁপরাজ সংগ্রব রাজ্য অধিকার করিয়া, বানরাদগকে তোমার উদ্দেশ 
লাভের জন্য দশ দিকে [নয়োগ করিয়াছেন। এক্ষণে উহারা সমস্ত পাঁথবী 
পর্যটন কাঁরতেছে। শ্রমান অঞ্গদ সৈন্যসমাষ্টর তৃতীয়াংশ লইয়া 'নষ্কান্ত 
হইয়াছেন। আম এই অঞ্গদেরই সম্মাভব্যাহারে আঁসয়াছি। আমরা নির্গত হইয়া 
বিন্ধ্যপর্বতে অত্যন্ত বিপদস্থ হই, এবং তথায় দৈবদ্বীর্বপাক বশতঃ আমাঁদগের 
বহবীদন অতীত হইয়া যায়। পরে আমরা কার্যে নৈরাশ্য, কালাতপাত এবং 
রাজভয় এই কয়েকটি কারণে শোকাকুলমনে প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হই। আমরা 
গিরিদুগনদ' ও প্রস্রবণ অন্বেষণ কাঁরয়াছলাম তোমার উদ্দেশ 
না পাইয়া প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হই এবং সেই পবেশন কাঁরয়া থাঁক। 
তদ্দম্টে অঙ্গদ কাতর হইয়া বিস্তর বিলাপ (এবং তোমার অদর্শন, বালণ- 





বধ ও আমাদিগের প্রায়োপবেশন পুনঃ গর্ঘই্িই সমস্ত কথার উদ্লেখ করেনা 
এ সময় কোন এক মহাবল মহাকৃত্রী২হঞ্গ কার্য প্রসঙ্গে তথায় উপাস্থত 
ছিলেন, তাঁহার নাম সম্পাতি তিচছিউ্রর্টিয়র সহোদর। সম্পাঁত অঞ্গদের মুখে 
ভ্রাত্বধবার্তা পাইবামাত অত্ন্হ্ সত হইয়া কহিলেন, বল, কে আমার কনিষ্ঠ 
জটায়কে কোন্‌ স্থানে তত কাঁরল? তখন দরাত্মা রাবণ তোমার জন্য 





ব;কীরয়াছিল, অঙ্গদ এই কথা উল্লেখ করেন। পরে 
সম্পাঁত তাহা শ্বানয়া অ্যল্ত দু দুঃখিত হইলেন এবং তুম যে লক্কায় বাস 
কাঁরতেছ তাহাও কাঁহয়া 'দিলেন। 

অন্তর আমরা বহগরাজের এই প্রণীতকর কথায় পুলাকত হইয়া বিষ্ধ্য- 
গার হইতে সমনদ্রতীরে আগমন কারলাম। তৎকালে তোমার দর্শন পাইবার জন্য 
আমাঁদগের বিশেষ উৎসাহ জান্ময়াছিল। কিল্তু আমরা সমদদ্রুতরে উপাস্থিত 
হইয়া যারপরনাই চিন্তিত হইলাম। বানরসৈন্য উপায়ান্তর না দোঁখিয়া অত্যন্ত 
বিষম হইল। পরে আমি ভয় দূর কাঁরয়া ও শত যোজন অক্লেশে লঙ্ঘন কালাম 
এবং রান্রিকালে রাক্ষসপ্ূর্ণ লঙ্কায় প্রাবষ্ট হইয়া রাবণকে ও তোমাকে দেখিলাম । 

দেবি! যেরূপ ঘটিয়াছে, আমি আনৃপ্যার্বক সমস্তই কাঁহলাম। এক্ষণে তুমি 
আমার সহিত সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হও। আমি রামের দূত, আম রামের জন্যই 
এইরূপ সাহসের কর্ম কাঁরয়াঁছ এবং তোমার উদ্দেশ লাভার্থই এই স্থানে 
আ'সয়াছি। পবনদেব আমার পিতা, আমি কাঁপরাজ সুগ্রীবের সাঁচব। এক্ষণে 
রাম কুশলে আছেন, যান জ্যেম্ঠের পাঁরচর্যায় অনুরন্ত এবং জ্যেম্ঠেরই হত 
সাধনে আন্ত, সেই সুলক্ষণাক্তান্ত সক্ষমণও কুশলে আছেন। এক্ষণে কেবল 
আমিই সগ্রশবের আদেশে এই স্থানে আসিয়াছি। কেবল আমিই তোমার উদ্দেশ 
লাভের জন্য এই দক্ষিণাঁদকে উপস্থিত হইয়াছ। বানরসৈন্যরা তোমার অদর্শনে 
অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া আছে। এক্ষণে আমি সৌভাগ্যকরমে তোমার সংবাদ 
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দয়া তাহাদিগকে পুলাঁকত কাঁরব। সৌভাগ্যরুমেই আমার এই সমদ্দ্রলজ্ঘন 
কারবার পরিশ্রম ব্যর্থ হইল না। 

দৌব! অতঃপর আম তোমার উদ্দেশকৃত যশ আঁধকার কাঁরব এবং মহাবীর 
রামও রাবণকে সগণে সংহার কারয়া আঁবলম্বে তোমায় লাভ কাঁরবেন। আম 
হনুমান, কাঁপবর কেশরীর পুত্র! এ কেশরী মাল্যবান নামে এক উৎকৃষ্ট পর্বতে 
বাস কাঁরতেন। পরে তথা হইতে গোকর্ণ পর্বতে প্রস্থান করেন। 'তাঁন তথায় 
পাঁবন্ৰ সমুদ্রুতীর্থে দেবার্ষগণের আদেশে শাম্বসাদন নামে এক অসূরকে সংহার 
কাঁরয়াছিলেন। আমি এই কেশরার ক্ষে্রজাত ও বায়ুর ওরস পত্র। স্ববীর্ষে 
হনুমান নামে প্রাথত হইয়াছি। আম রামের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য নিজের 
এই সমস্ত গণ উল্লেখ কারয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি চিন্তিত হইও না, তিনি 
আঁচরাৎ নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে তোমাকে লইয়া যাইবেন। 

তখন শোকার্তা সীতা এই সকল বিশ্বস্ত কারণে হনমানকে রামদূত 
বলিয়াই স্থর কাঁরলেন। তাঁহার মনে অত্যন্ত হর্ষের উদ্রেক হইল, নেত্যুগল 
হইতে অনর্গল আনন্দবার নির্গত হইতে লাগল এবং মৃুখমন্ডলও উপরাগমনক্ত 
চন্দের ন্যায় শোভা ধারণ কাঁরল । তান হনমানকে বানূর্ই বোধ কাঁরলেন। উহাকে 
দোঁখিয়া তাঁহার মনোমধ্যে যে নানারুপ কুতর্ক উপ তি হইতোঁছল, তাহাও দূর 
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কাহুর্রেদিটি দেব! এই আম তোমাকে 
চনি অতঃপর আমি ক কারক এবং 






'্ষট্‌ত্রিংশ লর্গ ॥ অনন্তর হনুমান সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের 'নাঁমত্ত 
পুনরায় কাঁহলেন, 'দোব! আম ধামান রামের দূত, জাতিতে বানর। এক্ষণে 
তুমি এই রামনামান্কিত অঞ্গুরীয় নিরীক্ষণ কর। রাম ইহা আমাকে অর্পণ 
কাঁরয়াছেন, আম তোমার প্রত্যয়ের জন্য ইহা আনয়ন করিয়াছি। তুমি আশ্বস্ত 
হও, দোখও শীঘ্রই তোমার এই দুখের অবসান হইবে। 

তখন জানক হনুমানের হস্ত হইতে রামের করভূষণ অঞ্গুরীয় গ্রহণপূর্বক 
সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন এবং রামের সমাগমলাভে যেরূপ প্রীত হন, তানি 
এ অঙ্গুরীয় পাইয়া সেইরৃপই প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার রমণশয় মুখ 
ব্াহ-গ্রাসনিমস্ত চন্দ্রের ন্যায় হর্ষে উৎফুজ্ল হইয়া উাঠল। তান পারতুষ্ট হইয়া 
সমাদরপূর্ক হনুমানকে এইরূপ কাঁহতে লাগিলেন, বানর! তুম যখন একাকীই 
এই রাক্ষসপুরী লঙ্কায় আসয়াছ তখন তুমি বীর, সমর্থ ও বিজ্ঞ সন্দেহ নাই। 
মহাসাগর নক্রমকরপূর্ণ ও শত যোজন বিস্তীর্ণ, তুমি যখন ইহা গোষ্পদবং 
জ্ঞান কাঁরয়াছ, তখন তোমার 'বকুম ম্লাঘনীয় সন্দেহ নাই ৷ বীর! আম তোমাকে 
সামান্য বোধ কাঁর না। তুমি সমনুদ্র দর্শনে ভীত এবং রাবণ হইতেও শাণ্কিত হও 
নাই। এক্ষণে যদ তুমি রামের দেশে আগমন কাঁরয়া থাক, তবে আমার সাঁহত 
কথোপকথন কর। রাম অপরীক্ষিত অদস্টবীর্য ব্যান্তকে কখনই আমার নিকট 
প্রেরণ কারবেন না। বাঁলতে কী, আম ভাগ্যক্রমেই সেই সত্যনিষ্ঠ ধর্মশশল রাম 
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ও লক্ষণের কুশলবার্তা জানিতে পাঁরলাম। দূত! যাঁদ রামের কোনরূপ অমঙ্গল 
না ঘটিয়া থাকে, তবে তান প্রলয়কালশন হুতাশনের ন্যায় উঁশ্বত হইয়া ক্রোধভরে 
এই সসাগরা পাথবীকে কেন ভস্মসাৎ কারতেছেন নাঃ অথবা দেবগণকে নিগ্রহ 
করাও তাঁহার পক্ষে আঁধক নহে, কন্তু বোধ হয়, আমার অদৃষ্টে আজও 
দুঃখের অবসান হয় নাই। বীর! এক্ষণে রাম ত দুঃখে কাতর নহেন? তানি ত 
আমাকে উদ্ধার কারবার জন্য চেষ্টা কাঁরতেছেন £ দীনতা ও ভয় তাঁহাকে ত 
অভিভূত করে নাই? কার্ধকালে তাঁহার ত কোনরূপ ব্যাম্ধমোহ উপস্থিত হয় 
না? পৌরুষ প্রকাশে তাঁহার ত সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে? তানি ত জয়লাভের জন্য 
গমনতবর্গে সাম দান এবং শন্লুগণে ভেদ ও দণ্ডাঁবধান কারিয়া থাকেন? তাঁহার ত 
প্রকৃত ত্র আছে এবং তাঁহার প্রাত মিতগণের ত যথোচিত অনুরাগ দণ্ট হইয়া 
থাকে? দেবপ্রসাদ লাভ করিতে তাঁহার ত গুদাস্য নাই? দূরবাসানবন্ধন তান 
ত আমার উপর বাঁতরাগ হন নাই? সেই রাজকুমার কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, 
তান নয়ত সুখেই কাল ক্ষেপণ কাঁরয়াছেন, এক্ষণে ক্লেশের পর ক্লেশ সহ্য 
কাঁরয়া ত অবসন্ন হইতেছেন নাঃ আর্ধা কৌশল্যা, দেবী সমতা ও ভরতের 
কুশলবার্তা ত সর্বদাই শ্রুত হওয়া যায়ঃ রাম কি আমার শোকে আতিশয় কাতর 
হইয়াছেন? তিনি ক নিরবচ্ছিন্ন বিমনা হইয়া ভ্রাত্বংসল ভরত আমার 






তে পাইব? প্রচন্ড নৌরতাগে জল- 
য়, তদ্রুপ রামের সেই পদ্মগশ্ধি মুখ 
যখন ধর্মের উদ্দেশে রাজ্য পরিত্যাগ 


মাত পিতা বা যে-কেহ হউন মা, রামের পক্ষে আমা অপেক্ষা আঁক বা আমার 
সমান কেহই স্নেহের পাত্রী নাই। আমি যতক্ষণ তাঁহার সংবাদ পাইব, জানিও, 
তাবংকাল আমার জশবন। জানকণ এই বাঁলয়া রামসংকরান্ত সুমধ্বর কথা কর্ণ: 
গোচর করিবার জন্য মৌনাবলম্বন কাঁরলেন। 

তখন হনুমান মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক কাঁহতে লাগিলেন, দোব। 
তুমি যে এই লঙকায় বাস কাঁরতেছ পদ্মপলাশলোচন রাম তাহা জ্ঞাত নহেন ; 
জানিলে নিশ্চয়ই আসিয়া তোমাকে উদ্ধার কারতেন। এক্ষণে তিনি আমার 
নিকট তোমার সংবাদ পাইলে বানরসৈন্য সমাভব্যাহারে শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন 
এবং অক্ষোভ্য সমদদ্রকে শরজালে স্তম্ভিত কাঁরয়া এই লক্কানগরণ রাক্ষসশূন্য 
কাঁরবেন। যাঁদ এই বিষয়ে স্বয়ং মৃত্যুও অন্তরায় হন, যাঁদ সুরাসূরও কোনরূপ 
ব্যাঘাত দেন, তবে তিনি তাহাদিগকেও ‘বিনাশ কাঁরবেন। দৌব! রাম তোমার 
অদর্শনে কাতর হইয়া সিংহনিপাঁড়িত মাতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত অশান্ত হইয়াছেন। 
আমি মলয়, মন্দর, বিন্ধ্য সুমেরু, ও দর্দুর পর্বতের নামোল্লেখপূর্বক শপথ 
কাঁরতোঁছ, ফলমূল স্পর্শ কারয়া শপথ করিতোঁছ, তুমি সেই রামের কুণ্ডল- 
শোভিত উদিত পূর্ণচল্দ্রে ন্যায় সুন্দর মুখমন্ডল শীঘ্ই দেখিতে পাইবে। 
দেব! তুমি রামকে এঁরাবতপ্‌ষ্ঠে উত্খিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শগঘ্পই প্রত্রবণ- 
শৈলে উপবিষ্ট দেখতে পাইবে । তিনি তোমার বিরহে আর মদ্য মাংস স্পর্শ 
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করেন না, যথাকালে শাম্তাবাহত বন্যফলমূলে দিনপাত কাঁরয়া থাকেন। সেই 
রাজকুমার সমস্ত রাত্রি কেবল তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন, দংশ মশক কাঁট ও সরী- 
স্‌পের উপদ্রব কিছুই জানিতে পারেন না। তান নিয়ত শোকাক্রা্ত ও চিন্তিত 
হইয়া আছেন, তোমার বিরহে অন্য কোনরূপ ভাবনা তাঁহার মনে কদাচই উাঁদত 
হয় না। একে তান নিরবাঁচ্ছ্ন জাগরণক্লেশ সহিতেছেন, তাহাতে বাঁদও কখন 
ধনাদ্রত হন, তাহা হইলে জীতা এই মধুর নাম উচ্চারণপূর্বক সহসা প্রবুদ্ধ 
হইয়া থাকেন। 1তাঁন ফল পুষ্প বা অন্য কোন স্বীজনকমনীয় পদার্থ দৌখলে 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস পারত্যাগপূর্কক হা 'প্রিয়ে! বালয়া রোদন করেন। দোব! সেই 
বীর এইরুপে পরিতগ্ত হইতেছেন এবং তোমাকে পাইবার জন্য যথোঁচত চেষ্টা 








বন্ধনপর্বেক আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ কেহ দৈবকে আঁতরুম কাঁরতে 
পারে না; এই দৈবদৃর্বিপাকেই আমরা বিপদে পাঁড়য়াছি। এক্ষণে সমুদ্রে তরণণ 
জলমগ্ন হইলে সন্তরণবূলে যেমন তাঁরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রুপ রাম সাঁবশেষ 
যস্নে শোকের পরপার দেখিতে পাইবেন। জান না, কবে সেই মহাবীর রাবণকে 
রাক্ষসগণের সাহত সংহার ও লঙ্কাপুরী ছারখার কাঁরয়া আমার নিকট উপাস্থত 
হইবেন। যাহাতে শীঘ্র এই কার্য সম্পন্ন হয় তজ্জন্য তুমি তাঁহাকে অনুরোধ 
কারও ; দেখ, যাব না এই সংবৎসর পূর্ণ হইতেছে, ততাঁদন আম প্রাণধারণ 
কঁরিব। নিষ্ঠুর রাবণ আমার সাহত যে সময় নিদিষ্ট কাঁরয়াছে, তদনুসারে 
এইটি দশম মাস, সুতরাং বর্ষশেষের আর দুই মাস কাল অবশিষ্ট আছে। 
বিভাঁষণ আমাকে রামের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য রাবণকে বিস্তর অনুনয় 
কারয়াছিলেন, কিন্তু এ দুষ্ট তাঁদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। সে মৃত্যুর 
বশবতাঁ” হইয়াছে, কৃতান্ত তাহাকে যুদ্ধে অনুসন্ধান কাঁরতেছে। এ িভীষণের 
কলা নাম্নী সর্জ্যেন্ঠা এক কন্যা আছে। সে মাতৃনিয়োগে একদা আমার নিকট 
উপস্থিত হইয়া কহিয়াছল, এই ল্কাপুরণীতে আঁবন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস 
বাস করেন। তিনি ধাঁমান বিদ্বান সুশীল ও সুধীর। তান রাবণের অত্যন্ত 
পপ্রিয়পার। এ আঁবন্ধ্য একদা উহাকে এইরূপ কহিয়াছলেন, তুমি ঘাঁদ রামকে 
জানক’ প্রত্যর্পণ না কর তাহা হইলে তান শীঘ্রই রাক্ষসকুল নির্মল কাঁরবেন, 
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সস্তান্রংশ সর্গ ৫৮১ 


কিন্তু এ দুরাত্মা তাঁহার এই হিতকর বাক্যে কর্ণপাতিও করে নাই। 

বানর! এক্ষণে বোধ হয়, রাম শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার কাঁরবেন ; এই বিষয়ে 
আমার কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে না। তাঁহার যেরূপ বলবীর্য তাহা 
পর্যালোচনা কাঁরলে আমাকে উদ্ধার করা তাঁহার পক্ষে সামান্যই বোধ হয়। 
দেখ, উৎসাহ, পোঁরুষ ও প্রভাব এই কয়েকাঁট গুণ তাহাতে দীপ্যমান। খান 
লক্ষমণের সাহায্য না লইয়া জনস্থানে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্য ছন্নাভন্ন 
কাঁরয়াছেন, এক্ষণে কোন শর তাঁহার ভয়ে সঙ্কুচিত না হইবে? রাক্ষসগণ যাঁদও 
তাঁহাকে বিপদস্থ কাঁরয়াছে 'িল্তু তাঁহার -সহিত উহাঁদগের কোন অংশেই 
উপমা হইতে পারে না । শচী যেমন ইন্দ্রের প্রভাব অবগত আছেন, সেইরূপ 
আমিও রামের প্রভাব সম্যক্‌ জানিয়াছি। ‘তান দীপ্ত দিবাকরতুল্য, শরজালই 
তাঁহার হিরণ, এক্ষণে তানি তদ্দৰারা নিশ্চয়ই রাক্ষসময় সাঁলল শুচ্ক কাঁরবেন। 

তখন হনমমান কহিতে লাগিলেন, দেবি! রাম আমার নিকট তোমার সংবাদ 
প্রাপ্ত হইবামান্র বানর ভল্লক সমাভব্যাহারে লইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন। 
অথবা তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আম অদ্যই তোমাকে এই রাক্ষসদ্্খ 
হইতে উদ্ধার করিব, তোমায় প্‌ষ্ঠোপার রাখিয়া, অক্রেশে বিস্তীর্ণ সমদ্র 
সল্তরণ কাঁরব ; এবং রাবণের সাহত লঙ্কা নগর, যাইব। আগ্ন যেমন 





ঢল, আনি তোমাকে লইয়া আকাশতে পারা যারে বেলার 
রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই আমার অনুসরণ কাঁরতে পারবে না। দৌব! আম 
যেরুপে এ স্থানে আসিয়াছি, তোমাকে লইয়া গগনমার্গে আবার সেইরুপেই 
প্রস্থান কারব। 

তখন জানকণী হনুমানের কথায় হৃষ্ট ও 'বাস্মত হইয়া কাঁহলেন, বর! 
তুমি এই দূর পথে রূপে আমায় লইয়া যাইবে? বালিতে ক, এইরূপ বৃদ্ধিতেই 
তোমার বানরত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। তুমি যারপরনাই ক্ষমদ্রাকার, এক্ষণে বল, 
রুপে আমাকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইবে? 

তখন হন মান মনে কাঁরলেন, জানকী আমায় যেরুপ কাঁহলেন, এইরূপ 
কথা আমার পক্ষে নূতন পরাভব। ইনি আমার বল্‌ ও প্রভাবের ছুই জানেন 
না। আম ইচ্ছা করিলে কি প্রকার আকার ধারণ কাঁরতে পার, এক্ষণে ইনি 
তাহাই প্রত্যক্ষ করুন। 

হনুমান এইরূপ চিন্তা কাঁরয়া জানকীকে আপনার পর্বরূপ প্রদর্শন 
কারবার সৎকহ্প কারলেন এবং এঁ শিংশপা বৃক্ষ হইতে অবরোহ্ণপূর্বক সাঁতার 
মনে ‘বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বর্ধিত হইতে লাশিলেন। তানি স্বয়ং মেরু মন্দর- 
তুল্য ও প্রদীগ্ত অগ্নিকল্প! তাঁহার আকার ভীষণ, মুখমন্ডল রক্তবর্ণ এবং 
দংচ্ট্রা ও নখ বজ্রসার ও সুদ । তান এইরূপ পূর্বরূপ ধারণপূর্বক জানকণর 
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৫৮২ সন্দরকান্ড 


সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কাঁহলেন, দেবি! আমি এই লঙ্কাপুরী, বন, পর্বত, 
প্রাসাদ, প্রাকার, তোরণ, আঁধক কি, রাবণেরও সাঁহত অক্রেশে লইয়া যাইব। 
তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছুতেই সন্দিগ্ধ হইও না এবং আমার সহিত 
শমনপূর্বক রাম ও লক্ষ্মণকে বীতশোক কর। 

তখন কমললোচনা জানকী হনুমানের এ ভীমমার্ত নিরাক্ষণ কারয়া 
কাঁহলেন, বীর! আমি তোমার বলবার্ধ কাঁঝলাম ; তোমার গাঁতবেগ বায়ৃতুল্য 
এবং তেজ আগ্নকল্প, তাহাও জানিতে পারলাম । ফলতঃ সামান্য লোক িরুপেই 
বা এই স্থানে আসিবে? ষাহাই হউক, এক্ষণে তুমি যে আমায় লইয়া অপার 
সমর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তাঁদ্বিষয়ে আমার কছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। 
কিন্তু সাবশেষ বৃঝিয়া কার্য করা আবশ্যক। দেখ, তুম যখন আমাকে পৃছ্ঠে 
পাঁর। আম মহাসমূদ্ের উপর আকাশপথে অবস্থান কাঁরব, কিন্তু তৎকালে 
হয়ত বেগবশাৎ তোমার পৃষ্ঠ হইতে আম পাঁতত হইতে পাঁর। সমদ্র জল- 
জন্তুতে পাঁরপূর্ণ, আমি পাঁতত হইলে নক্ুকুম্ভীরগণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রাস 
করিয়া ফেজিবে। বর! আম স্ত্রীলোক, তুম যাঁদ আমাকে লইয়া প্রস্থান কর, 


তাহা হইলে রাক্ষসগণের মনে, নিশ্চয়ই সন্দেহ হইবে এবং উহারা 
আমাকে হিয়মাণ দেখিয়া দুরাত্মা রাবণের অনুসরণ কারিবে। 
পরে এঁ সমস্ত রাক্ষসবীর চতুর্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক্ঠ তোমাকে এবং আমাকে প্রাণ- 
সঙ্কটে ফোলিবে। উহাদের হস্তে আকাশে নিরস্ত, উহারা বহু 
সংখ্য, তুমি একাকা,. সুতরাং এ! তুম ক প্রকারে উহাদিগকে 
আতিক্রমপূর্বক আমায় রক্ষা বোধ হয়, রাক্ষসগণের সাঁহত তোমার 
যুদ্ধ ঘটবে, যুদ্ধ ঘাঁটলে কাম্পতদেহে তোমার পৃষ্ঠ হইতে পাঁতত 
হইব। রাক্ষসগণ নিতান্ত হয়ত উহারা কথাণ্িং তোমাকে জয় কাঁরতে 
পারে। অথবা যাঁদচ নী হও, তথাচ যুদ্ধের সময় আমার রক্ষা বিধানে 


মুখ হইলে আম নিশ্চয়ই পাঁতত হইব এবং পাপাচার রাক্ষসেরাও আমাকে 
লইয়া প্রস্থান কারবে। বলিতে ক, তৎকালে উহারা তোমার হস্ত হইতে আমাকে 
িনাশও কাঁরতে পারে। আরও, যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের ‘কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। 
রণস্থলে রাক্ষসঙ্গণ তর্জনগর্জন কারবে, ইহাতে আমি নিশ্চয়ই ভীত ও বিপন্ন 
হইব এবং তোমারও সমস্ত প্রয়াস বিফল হইয়া যাইবে। বীর! যাঁদচ তুমি 
রাক্ষসাঁদগকে সহজে সংহার কাঁরতে সমর্থ হও, কিন্তু ইহা দ্বারা রামের যশঃক্ষয় 
হইবে, সন্দেহ নাই। আরও, রাক্ষসেরা তোমার হস্ত হইতে আমায় আচ্ছন্ন 
করিয়া এমন এক প্রচ্ছন্ন স্থানে রাখতে পারে, যে রাম ও বানরগণ তাহার কিছুই 
জানিতে পারিবেন না। সুতরাং একমাত্র আমারই জন্য তোমার সমুদ্র লঙ্ঘন 
প্রভাতির সমস্ত ক্লেশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু তুমি যাঁদ রামের সাহত এখানে 
উপস্থিত হও,. তাহাতে [বিশেষ ফল দা্শবার সম্ভাবনা । মহাবশর রাম, লক্ষণ, 
তুমি ও জগ্রীব প্রভাতি বানরগণ তোমাদের সকলেরই জশবন সম্পূর্ণ আমার 
অধশন, িল্তু তোমরা আমার উদ্ধার-সম্কজ্পে নিরাশ হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ 
কারবে। বার! আম পাঁন্ভান্তর অনুরোধে রাম ব্যতীত অন্য পুরুষকে স্পর্শ 
কারতেও ইচ্ছুক নাহ? দুরাত্মা রাবণ বলপূর্বক আমাকে তাহার অশ্গম্পর্শ 
করাইয়াঁছল, কিন্তু আমি কি কাঁরব. তৎকালে আমি নিতান্ত অনাথা ও বিবশা 
[িলাম। এক্ষণে যাঁদ রাম স্বয়ং আসিয়া আমাকে এ স্থান হইতে লইয়া যান, 
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bo 
ন অতলে নিব হই ভরা কত ও 
কারলাম। তুমি হ্টমনে আমায় সান্বনা কাঁরতে লাগলে। নাথ! আমার মুখে 
অশ্রধারা, আমি বনল্রাণ্চলে চক্ষু মার্জন করিতোছ এবং সেই কাকের উপর 
যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছ, ইত্যবসরে তুমি আমায় দেখতে পাও। পরে 
আমি শ্রান্তিভরে বহুক্ষণ তোমার ক্রোড়ে িদ্রিত হইলাম । তুমিও বৈপরণত্যে 
আমার ক্রোড়ে শয়ন কাঁরলে। 

অনন্তর আমি জাণারত ও উাঁখথত হইলাম। এ কাকও পননর্বার আমার 
সানম্নহিত হইল এবং সহসা আমার স্তনমধ্য বিদীর্ণ কাঁরয়া দিল। তুমি উত্থিত 
হইলে এবং আমাকে ক্ষতাবক্ষত দেখিয়া ক্রোধভরে ভূুজঙ্গবৎ গর্জন কাঁরতে 
লাগিলে। কাঁহলে, বল. কে তোমার স্তনমধ্য এইর্‌৮২ক্ষতাবক্ষত কাঁরয়া দিল? 
কত পা সস সাত কই বুক ইচ্ছা হইন? 

তুমি এই বলিয়া চতুদিকে দুষ্ট যা লাগলে এবং সহসা এ 





কেহই তাহাকে রবির রি না নিও তাহাকে 
পারত্যাগ কাঁরলেন। পাঁরশেষে সে তোমার শরণাপন্ন হইল। তুমি শরণাগত- 
বৎসল, তুমি উহাকে পদতলে নিপতিত, হাঁনবল ও বিবর্ণ দেখিয়া একান্ত 
কৃপাবিষ্ট হইলে এবং কাঁহলে, বায়স! আমার এই রঙ্গাস্্র অমোঘ, ইহা কদাচ 
ব্যর্থ হইবার নহে ; এক্ষণে বল, ইহা দ্বারা তোমার কি নষ্ট কাঁরব? পরে তুমি 
এ বায়সের দাঁক্ষণ চক্ষু বিদ্ধ কাঁরলে। সে দাক্ষণ চক্ষু দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা 
কাঁরল এবং রাজা দশরথ ও তোমাকে বারংবার নমস্কারপূর্বক বিদায় লইল। 
নাথ! তুম যখন আমার জন্য সামান্য কাকের উপর ব্রহ্মাস্ত প্রয়োগ কাঁরয়া- 
ছিলে, তখন যে দুরাত্বা আমাকে অপহরণ কাঁরয়াছে, জান না, তাহাকে কি 
কারণে ক্ষমা কারতেছ ১ তুম যাহার নাথ, সে আজ অনাথার ন্যায় রাঁহয়াছে ; 
এক্ষণে তুমি আমাকে দয়া কর। দয়া যে পরম ধর্ম, ইহা তোমারই মুখে শুনিয়াছি। 
তুমি মহাবল ও মহোৎসাহী ; তোমার গাম্ভীর্য সাগরের অনুরূপ । তুমি 
আসমদ্র পৃথিবীর অধীশবর, এবং ইন্দ্রপ্রভাব। তুমি বীরপ্রধান ও মহাবধর্ষ। 
তুমি কি জন্য রাক্ষস বিন।শ কারতেছ নাঃ দূত! দেবগন্ধর্বগণের মধ্যেও কেহ 
প্রাতযোদ্ধা হইয়া রামের যুষ্ধবেগ নিবারণ করিতে পারে না। এক্ষণে যাঁদ 
আমার প্রাত সেই মহাবীরের কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে, তবে তান ক জন্য তঁক্ষ! 


শরে রাক্ষ্ টিন পির হুয়া বক্র ভট টন দেশকমে 


অষ্টারিংশ সৰ্গ ৫৮৩ 
তবেই তাঁহার উঁচত কার্য করা হইবে। আম সেই মহাবীরের বলবীর্ধ দেখিক্লাছি 
ও শহনিয়াছ ; দেব গন্ধর্ব উরগ ও রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ 
হইতে পারে না। তানি যখন রণস্থলে শরাসন গ্রহণপূর্বক প্রদীপ্ত হুতাশনের 
ন্যায় নিরীক্ষত হন, তখন কে তাঁহাকে সাহতে পারবে? তান যখন রণস্থলে 
বশর লক্ষণের সাঁহত মত্ত দিগৃগজের ন্যায় বিচরণ করেন, তখন যুগান্তকালশীন 
সূর্যের ন্যায় তাঁহার অপ্গপ্রত্যঙগ হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া থাকে। দূত! 
তুমি সংগ্রীবের সাঁহত সেই দুই মহাবীরকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর, আম 
রামের শোকে একান্ত ক্রিষ্ট হইয়া আছি, তুমি তাঁহাকে আনিয়া আমাকে 
সন্তুষ্ট কর। 


ভঙ্টান্িংশ র্গ ॥ অনন্তর কাঁপপ্রবীর হনুমান জানকীর এই বাক্যে আঁতমাত্র 
প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কাঁহতে লাগলেন, দৌব! তুমি সঙ্গত কথাই কাঁহতেছ ; 
ইহা স্মাঁদ্বভাব পাত্রত্য ও বিনয়ের সম্যক্‌ উপযোগ হইতেছে! তুম স্বশলোক, 
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কাঁরতেছ, ইহা সেই মহাত্মা রামের স ছা Re 

ব্যতীত এইরূপ আর কে বলিতে পারে 

সায়: আমার রা হা দাদ সা 
প্রবার্তিত র্ 


সাঁহত তোমাকে সাম্মালর্জ্কীরয়া দেই এই আমার ইচ্ছা : ফলতঃ তাঁহার প্রত 
স্নেহ ও তোমার প্রীত ভা এই দুই কারণে আমি তোমাকে রূপ কাহতোঁছলাম। 
অন্য কোন আঁভসান্ধি কাঁরয়া যে এ কথা কাঁহয়াছি এরূপ সম্ভাবনা কারও না। 
এক্ষণে যাঁদ তুমি আমার সাঁহত গমন কাঁরতে উৎসাহী না হও, তাহা হইলে 
রামের প্রত্যয়ের জন্য কোন একাঁট আঁভজ্ঞান দেও। 

তখন জানক বাষ্পগদগদস্বরে কাঁহলেন, দূত! তুমি এই উৎকৃষ্ট আঁভজ্ঞান 
রামের নিকট উল্লেখ কারও । চিত্রকুটের পূর্বোত্তরভাগে একটি প্রত্যন্ত পর্বত 
আছে। উহা ফলমূলবহল ও 1সদ্ধজনসওকুল ; উহার অদ্‌রে মন্দাকনণ প্রবাহত 
হইতেছেন। আম যে বিষয়ের প্রসঙ্গ কারতোছ, ওঁ স্থানে সেই ঘটনা উপাঁস্থত 
হয়। এক্ষণে তুমি গিয়া আমার বাক্যে রামকে কাঁহবে, নাথ! তুমি চিত্রক্‌ট 
পর্বতের পষ্পসৌরভপূর্ণ উপবনে জলবিহার করিয়া আদ্রদেহে আমার ক্লোড়ে 
উপবেশন কাঁরতে। একদা একাঁট কাক মাংসলোলুপ হইয়া আমাকে তুণ্ডপ্রহার 
কারয়াছিল। আমি লোজ্টর উদ্যত কাঁরয়া উহাকে বারংবার বারণ কাঁরয়াছিলাম, 
কিন্তু তৎকালে সে কোনক্রমেই আমার প্রাতযেধে ক্ষান্ত হয় নাই। তদ্দ্টে 
আমি উহার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছ, ব্যস্ততায় আমার কাঁটদেশ হইতে 
বল্ স্খলিত হইয়াছে এবং আমি কাণ্চপদাম পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ কাঁরতেঁছ, 
ইত্যবসরে তুমি আমায় দেখিতে পাও এবং আমাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া উপহাস 
কর। তোমার উপহাসে আমি ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইলাম। তখন তুমি উপাঁবষ্ট 
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আমায় উদ্ধার কারতেছেন নাঃ এ দুই রাজকুমারের বলাবক্ুম সুরগণেরও 
দ্ার্নবার, এক্ষণে তাঁহারা {ক জন্য আমায় উপেক্ষা কারতেছেন? তাঁহারা সাধ্য- 
পক্ষেও যখন এইরূপ উদাসীন হইয়া আছেন, তখন বোধ হয়, আমারই কোন 
ব্যাতরুম ঘাঁটয়াছে। 

তখন হনুমান সজলনয়না জানকীরে কাঁহতে লাগিলেন, দৌব! আমি 
আছেন এবং মহাবীর লক্ষরণও তাঁহার এরূপ অবস্থান্তর দোঁখয়া যারপরনাই 
অসুখ আছেন। এক্ষণে আম বহুক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর 
তুমি আর হতাশ হইও না; বাঁলতে কি, তোমার এই দুঃখ শশঘ্ই দূর হইয়া 
যাইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসাহিত হুইয়া তিলোক 
ভস্মসাৎ কাঁরবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে বন্ধৃ-বান্ধবের সাঁহত বধ 
করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগকে এবং 
সুগ্ৰীব ও অন্যান্য বানরকে যাঁদ কিছু বাঁলবার থাকে ত বলিয়া দেও। 





অনুরূপ হইয়াছেন, 'যান বসু র ভারগ্রহণেও কুঁণ্ঠত হন না, খাঁন 
মতান্কুংউ্কভাষী, রাম যাঁহার মুখ চাহিয়া ঠপ্তীবয়োগ- 


কহিবে, তান যেন আমার এই দুঃখ দূর কারয়া দেন। দূত! তুমিই কাযাসাঁদ্ধর 
মূল ; তোমার যত্ন ও উদ্যোগেই রাম আমাকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দোখবেন। তুম 
তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ইহাই কাঁহও যে, আমি আর এক মাস কাল জণীবত 
থাকব। আম সতাই কাঁহতোঁছ, এই এক মাস অবসান হইলে আমি কিছুতেই 
আর প্রাণ রাখিব না। পাপাত্মা রাবণ আমাকে অপমানপূর্বক অবরুদ্ধ কাঁরয়াছে, 
এক্ষণে নারায়ণ যেমন পাতাল হইতে পাঁথবীকে উদ্ধার করিয়াছলেন, সেইরূপ 
তিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন। 

অনন্তর জানকাঁ একট উৎকৃষ্ট চূড়ামাণ উন্মোচন এবং হনুমানের হস্তে 
সমর্পণপ্্‌ূর্বক কহিলেন, বীর! তুম গয়া রামকে এই চুড়ামণি প্রদান কারও) 
তখন হনুমান আভিজ্ঞান-চূড়ামাঁণ গ্রহণ কাঁরয়া স্বীয় অঙ্গালমূলে ধারণ 
কাঁরতে আভলাষাঁ হইলেন, কিন্তু তংকালে প্রকাশ আশঙ্কায় তাঁদ্বযয়ে সমর্থ 
হইলেন না। পরে তিনি জানকরে প্রদক্ষিণ সহকারে প্রণাম কাঁরয়া, তাঁহার এক 
পারবে দণ্ডায়মান হইলেন। সাঁতার সন্দর্শনলাভে তাঁহার মনে যারপরনাই হর্ষ 
উপস্থিত হইয়াছে। তিন রাম ও লক্ষমণকে নিরন্তর স্মরণ কাঁরতে লাগিলেন । 
লোকে শৈলশিখরের সুশশতল বায় দ্বারা আক্রান্ত ও পশ্চাৎ উন্মুক্ত হইলে 
যেমন সৃখ লাভ করে তান সেইরূপই সুখী হইলেন এবং চূড়ামাশ লইয়া 
তথা হইতে প্রস্থানের উপক্রম কাঁরলেন। 
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বিবার কে দূত! এই আভ- 
জ্ঞান রামের আঁবজ্ঞাত নহে। তান ইহা দৌখবামান্র আমাকে, আমার জননীকে 
ও রাজা দশরথকে স্মরণ কাঁরবেন। বার! বোধ হয়, অতঃপর রাম আমার 
উদ্ধারের জন্য পুনর্বার তোমাকেই নিয়োগ কারবেন। তুমি িযুস্ত হইলে ?করুপে 
সমস্ত সুসম্পন্ন হইতে পারে এক্ষণে তাহাই নির্ণয় কর; কিরুপে রামের দঃখ 
শান্তি হইতে পারে তুমি তাহাই স্থির কর, এবং কিরূপেই বা আমার এই বিপদ 
দূর হইয়া যায় তুমি তাহাই অবধারণ কর। 

অনন্তর হনুমান জানকীর এই বাক্যে সম্মত হইয়া, তাঁহাকে আঁভবাদন- 
পূর্বক প্রস্থানের উপক্রম কারলেন। তদ্দস্টে বাম্পগদগদস্বরে পৃনর্বার 
কাঁহলেন, বীর! তুমি গিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে কাঁরবে, অমাত্যসহ 





88 
শর বর্ষণ কাঁরয়া থাকেন, তখন সুরাসুরের মধ্যেও তাঁহার সম্মুখে 'তাক্ঠিতে 
পারে এমন আর কাহাকে দেখি না। তান তোমার জন্য সূর্য ইন্দ্র ও কৃতান্তের 
সাঁহতও প্রাতদ্বন্দিবতা কাঁরবেন এবং তাঁন তোমারই জন্য এই সসাগরা পাঁথবীকে 
অধিকার কাঁরবেন। বাঁলতে ক, এক্ষণে তাঁহার জয়লাভের উদ্যোগ কেবল তোমারই 
জন্য সন্দেহ নাই। 
তখন জানকী হনুমানের এই সমস্ত সত্য কথা সবহ7মানে শ্রবণ কাঁরলেন, 
এবং তাঁহাকে প্রস্থানে উদ্যত বুাঁঝয়া বারংবার দৌখতে লাগলেন । 
অনন্তর তিনি রামের প্রতি প্রীতাঁনবন্ধন পূনর্বার কহিলেন, দূত! যাঁদ 
তোমার আঁপ্রায় হয় ত তুমি এই লক্কার কোন নিভৃত স্থানে অন্তত একদিনের 
জন্যও অবস্থান কর, পরে গতক্লম হইয়া কল্য প্রস্থান কাঁরবে। বাঁলতে ক, তোমাকে 
দেখিলে এই মন্দভাঁগনীর শোক ক্ষণকালের জন্য উপশম হইতে পারে। 'কন্তু 
এক্ষণে আমার মনে নানারূপ আশঙকার উদয় হইতেছে। তুমি এই দদর্গম পথে 
পুনর্বার রুপে আসবে, তাঁদ্বষয়ে আমার 'বিলক্ষণ সন্দেহ জাল্মতেছে। কিন্তু 
তুমি না আইলেও প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে সৃকঠিন হইবে । আমি একে দুখের 
উপর দুঃখ সাহতোঁছ, অতঃপর তোমার অদর্শন আমাকে আরও বিহবল কাঁরবে) 
বশর! জানি না, বান্র ও ভল্লুকগণ, কাঁপরাজ সগগ্রীব, ও এ দুই রাজকুমার 
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একোনচত্বারিংশ সর্গ ৫৮৭ 


কিরূপে এই দুষ্পার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আসবেন! গরুড়, বায় ও তোমা ব্যতীত 
সমন লঙ্ঘন কাঁরতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি স্বয়ং ব্বাম্ধমান, 
এক্ষণে বল, ইহার কিরূপ উপায় অবধারণ কারতেছ ? মানিলাম, তুমি একাকীই 
সকল কার্য সাধন করিতে পার এবং যশস্কর জয়ও সহজে তোমার হস্তগত হইতে 
তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য হইবে । তানি যাঁদ এই লঙ্কাপুরী বানরসৈন্যে আচ্ছন্ন 
কাঁরয়া আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমাঁচিত কার্য হইবে? 
দুত! এক্ষণে সেই মহাবীর যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশে উৎসাহী হন, তুমি 
তাহাই কাঁরও। 

তখন হনুমান জানকীর এই সৃসঞ্গত কথা শুনিয়া কাহতে লাগিলেন, দোব! 
সুগ্ৰীব সতানিষ্ঠ, তান তোমার উদ্ধার সঙ্কল্পে কৃতানশ্চয় হইয়া আছেন। এক্ষণে 
সেই মহাবণর রাক্ষসগণকে সংহার কারবার জন্য অসংখ্য বানরসৈন্যের সাঁহত 
শীঘ্ুই আগমন কাঁরবেন। বানরগণ তাঁহারই আজ্ঞানুবতর্ঁ ভৃত্য ; উহারা মহাবল 
ও মহাবীর্য। উহাদিগের গাঁত কোনদিকে কদাচই প্রাতহত হয় না। উহারা 
মনোবেগবং শশঘ্ব গমন করিয়া থাকে। দুষ্কর কার্ড উহাঁদগের কোনরূপ 
অবসাদ দষ্ট হয় না; উহারা বায়ুবেগে বারংবার গরা পাঁথবণ প্রদক্ষিণ 
কাঁরয়াছে। দোব! কাঁপরাজের নিকট আমা এবং আমার সমকক্ষ 
সা অনেক যাহা আছে কত মা আগো আর কাহাকেই দোখতোঁছ 
না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীরের কথা , আমি এইর্‌প সামান্য দুৰ্বল 
হইয়াও এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ৎকৃষ্টেরা কখন কোন কার্যে নিযান্ত 
হইয়া থাকে। অতঃপর তুমি আর 







বং রাম ও লক্ষমণও আমার পৃষ্ঠে আরোহণ- 
ন্যায় তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা 
শরনিকরে লঙ্কা ছারখার কাঁরবেন এবং রাবণকে সগণে সংহার কাঁরয়া তোমাকে 
গ্রহণপূর্বক অযোধ্যায় প্রাতানব্ৃত্ত হইবেন। এক্ষণে তুমি আ*বন্ত হও, ক্রমান্বয়ে 
দিন গণনা কর। আম নিশ্চয় কাহতোছি, তুমি আঁচরেই জলন্ত হতাশনের 
ন্যায় রামকে নিরাক্ষণ কাঁরবে। 

হনুমান জানকীরে এই বািয়া প্রাতগমনমানসে পনর্বার কাঁহলেন, দোঁব! 
তুমি শশঘ্ইই রাম ও লক্ষমণকে লক্কাদ্বারে উপস্থিত দেখিতে পাইবে। যাহাঁদগের 
খর নখ ও তাঁক্ষ! দল্তই অস্ত, বলাবক্রম সংহ ব্যান্রকেও পরাস্ত কাঁরতে পারে, 
তুমি সেই সমস্ত বানরকে এই স্থানে শীঘ্রই সমাগত দেখিতে পাইবে। মেঘাকার 
বানরধূথ মলয়াগাঁরর শিখরে আরোহণপূর্বক সমরস্পৃহায় শশঘ্ই সিংহনাদ 
করিবে । দোব! রাম তোমার বিরহতাপে নিতান্ত কাতর হইয়া আছেন, তাঁহার 
মনে আর কিছুতেই শান্তি নাই। এক্ষণে তুমি রোদন কারও না, তোমার মনে 
যেন কিছুমান ভয় উপস্থিত না হয়। ইন্দ্রের সাহত শচার ন্যায় তুমি শশপ্র রামের 
সহিত সমাগত হইবে । রাম ও লক্ষণের অপেক্ষা বীর আর কে আছে? তাঁহারা 
তেজে অগ্নিকল্প এবং বেগে বায়ুসদৃশ ; সেই দুই মহাৰীরই তোমার আশ্রয়। 
এক্ষণে তোমায় এই ভাষণ রাক্ষসভূঘতে আর অধিক কাল বাস কাঁরতে হইবে 
না। রাম শীঘ্ই আঁদবেন। আমি যাবৎ তাঁহার নিকট না যাই, তাবৎ তুমি 
প্রতীক্ষা কর্‌। 

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ০ Wwww.amarboi.com ~ 


৫৮৮ সংল্দরকাণ্ড 


চত্বারংশ সর্গ 1 অনন্তর জানকী আপনার মঙ্গলসঙ্কল্পে কাঁহতে লাগিলেন, 
দৃত! তুমি প্রিয়বাদী ; উত্তাপদগ্ধা পাঁথবী বাষ্টপাতে যেরুপে তুষ্ট হইয়া 
থাকে, তদ্রুপ আম তোমার সন্দর্শনে যারপরনাই পুলাঁকত হইয়াঁছ। এক্ষণে 
এই শোকশীর্ণ দেহে যেরুপে রামকে স্পর্শ কাঁরতে সমর্থ হই, তুমি কৃপাপরতন্ত্ 
৬০০১১৯১4০৭৯ 
কাঁরলাম, তুমি গিয়া রামকে তাহা প্রদর্শন কাঁরবে। তিন ক্লোধভরে ব্রহ্মাস্ল 

দ্বারা ইন্দ্রকুমার কাকের যে এক চক্ষু নষ্ট কারয়াছিলেন, তুমি তাঁহার নিকট একথা 
উদ্লেখ কাঁরবে। এই দুই আভজ্ঞান ব্যতীত তুমি আমার বাক্যে ইহাও কাঁহবে, 
“নাথ! মনে কাঁরয়া দেখ, আমার পূর্বকার তিলক 'ঁবলুপ্ত হইলে তুমি মনঃশলা 
দ্বারা গণ্ডপার্শ্বে অপর একটি তিলক রচনা কাঁরয়া দেও তুম মহাবীর ইন্দ্র 
প্রভাব ও বরুণতুলা, এক্ষণে তোমার সীতা অপহৃতা হইয়া রাক্ষসপুরীতে বাস 
কাঁরতেছে, জানি না, তুমি ইহা কির্‌পে সহ্য কাঁরয়া আছ? আম এতাঁদন এই 
চূড়ামাণ সাবধানে বাখিয়াছিলাম, দুঃখশোকে তোমায় পাইলে যেমন আহত্রাঁদত 
হইয়া থাঁক, সেইরূপ এই চূড়ামাণ দেখিলে অত্যন্তই সুখী হই। এক্ষণে ইহা 







আছ। আমি আর এক মাস প্রাণ রক্ষা কারু অবকাশে যাঁদ তোমার সন্দর্শন 
না পাই, তবে নিশ্চয়ই দেহপাত কা আআ রাবণ উগ্রদ্বভাব, সে কুদৃষ্টিতে 
আমায় দেখিয়া থাকে, এক্ষণে যারদুধার 


দেহপাত কারব।” 

তখন হনঃমান সজলনস্‌ন্১ানকীর এইরূপ সকরুণ বাক্য শ্রবণে পানর্বার 
কহিলেন, দৌব! আমি পথে কাহতেছি, রাম তোমার বিরহদৃঃখে সকল 
কাষেই উদাসীন হইয়া আঁছেন। মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার এইরূপ অবস্থান্তর 


দেখিয়া যারপরনাই অসুখে কালযাপন কাঁরতেছেন। এক্ষণে আম বহু ক্লেশে 
তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না, বালতে ক, 
শীঘ্রই তোমার এই দুঃখ দূর হইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমাকে দেখবার জন্য 
উৎসাহিত হইয়া ত্ৰিলোক ভস্মসাৎ কারবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে 
পান্রীমত্রের সহিত বধ কাঁরয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া ষাইবেন। দোব! এক্ষণে 
রাম দৃষ্টিপাত মাত্র যাহা সুস্পন্ট বুঝতে পারবেন এবং তাঁহার পক্ষে যাহা 
সাঁবশেষ প্রীতিকর হইবে, তুমি আমাকে আরও এইরূপ কোন আঁভজ্ঞান দেও। 

তখন জানকণ কাহলেন, দূত! আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট আঁভঙ্ঞানই 'দয়াঁছ? 
রাম ইহা সাদরে দেখিয়া তোমার বাক্যে সাঁবশেষ শ্রদ্ধা কাঁরবেন। 

অনন্তর হনুমান চুড়ামাণ গ্রহণ এবং জানকীরে নতশিরে আঁভবাদনপূর্বক 
প্রাতগমনে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে জানকী সজলনয়নে গদগদ বাক্যে কাঁহলেন, 
দূত! তুম গিয়া রাম লক্ষ্মণ ও অমাত্যসহ সংগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা কাঁরবে। 
রাম যেন কৃপা কাঁরয়া অবিলম্বে আমায় এই দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন। তুম 
তাঁহাকে আমার এই তাঁর শোকবেগ এবং রাক্ষসগণের ভর্ধসনার কথা পুনঃ পুনঃ 
কহিবে। দূত! আঁধক আর কি কহিব, এক্ষণে তুমি এ স্থান হইতে নর্বিধের 


যাত্রা কর। 
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দ্বিচত্বারংশ সর্শ ৫৮৯ 


একচত্বার্বংশ সৰ্গ ॥ অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকীর নিকট বিদায় লইয়া 
প্রস্থান কাঁরলেন। গমনকালে ভাবলেন, আমি ত দেবী জানকীর সন্দর্শন 
পাইলাম, এক্ষণে এ স্থানে আগমন কারবার প্রয়োজন অল্পমাত্রই অবাঁশম্ট আছে! 
এই কার্য শত্রুপক্ষের অন্তর্বল পাঁরজ্ঞান ; কিন্তু ইহাতে সামাদ তিন উপায় 
কোন কার্যকর হইবে না; এক্ষণে দণ্ড দ্বারা সমস্ত নির্ণয় করাই আবশ্যক 
হইতেছে। রাক্ষসগণের সাঁহত সন্ধি ফলপ্রদ হইবে না; সুসমৃদ্ধ পক্ষে দান 
গনতাল্ত আঁকা্চিংকর, এবং বলগার্বত বারগণকে সুযোগক্রমে ভেদ করাও সহজ 
নয়। সৃতরাং এক্ষণে পৌরুষ আশ্রয় করাই আমার উচিত হইতেছে । এতদ্ব্যতীত 
শত্রুপক্ষের অন্তর্বল পরিজ্ঞানের আর কোনরূপ সম্ভাবনা দেখ না! আরও 
আমার হস্তে রাক্ষসগণ পরাস্ত হইলে রাবণ ভাবা যুদ্ধে অবশ্য সওকুঁচিত হইবে। 
যাঁদচ এই বিষয়ে কাঁপিরাজ সমগ্রীব আমাকে কোনরূপ আদেশ দেন নাই, কিন্তু 
যে দূত প্রধান উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইলে আঁবরোধে অবান্তর কার্য সাধন করেন, 
তানি কোন অংশে নিন্দনীয় হইতে পারেন না। আম জানকশীর অন্বেষণ 
পাইয়াছি, এক্ষণে যদি স্বপক্ষ ও বিপক্ষের যুদ্ধ সংক্কাল্ত বিশেষ তত্ব ব্যাঝয়া 
সংগ্রাঁবের নিকট উপস্থিত হইতে পার, ইহাতে তাঁহারই আঁভপ্রায় সম্যক 





সাঁধত হইবে। যাহা হউক, আজ আমার আদ [পে সুফল উৎপাদন 
করিবে, রাক্ষসগণের সাহত কির্‌পে সহসা যু এবং কিরূপেই বা রাবণ 







আমার এবং আমার পক্ষ বীরগণের বলবীর্্ £ বুঝতে পাঁরবে। আম 

গাহভুর্খিতে পাইব এবং উহার ইচ্ছা ও 
টির স্থান হইতে প্রাতগমন কাঁরব। এই 
টার্ন নন্দনতুল্য, ইহা সকলের নেত্র পারতৃস্ত 
যেমন শুভ্ক বন দগ্ধ কাঁরয়া থাকে, সেই 
ফোঁলিব। এই কার্যে রাবণ অবশ্যই কুঁপত 


সামর্থা সহজে বুঝতে পাঁরয়া * 


বাক্ষসগণের সাহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব এবং রাবণের সৈন্যসকল নাশ কাঁরয়া 
কাঁপরাজ স্গ্রীবের নিকট প্রাতগমন কাঁরব। 

মহাবীর হনুমান এইরূপ সঙ্কম্প করিয়া ক্লোধভরে অশোকবন ভগ্ন কাঁরতে 
লাগিলেন এবং বায়ুবৎ মহাবেগে ব্ক্ষদকল নিক্ষেপ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তখন পাক্ষগণ আর্তরবে কোলাহল আরম্ভ কাঁরল। তাম্রবর্ণ পত্রসকল ম্লান 
হইয়া গেল ; বিহারশৈলের সুদৃশ্য শিখর চূর্ণ এবং জলাশয়ের অল্তস্তল 'বিদীর্শ 
হইল ; বক্ষ ও লতা মস্‌ণ হইয়া পড়িল ; লতাগৃহ, চিত্রগৃহ ও [শলাগহ' ভগ্ন 
হইয়া গেল ; হংঘ্র জন্তুগণ দ্রতবেগে চতুর্দকে পলায়ন কাঁরতে লাগল ; অশোক- 
বন দাবানলদগ্ধ কাননের ন্যায় হতশ্রী হইল এবং মদাবহবলা স্খালতবসনা 
কামিনীর ন্যায় নিরশীক্ষত হইতে লাগিল। ফলতঃ মহাবীর হনুমানের হস্তে উহা 
যারপরনাই শোচনীয় হইয়া উঠিল এবং হনুমানও একাকী বহু বারের সাহত 
সংগ্রামা্থ হইয়া উদ্যানের তোরণে আরোহণ কাঁরলেন। 





ব্বিচত্বারিংশ সৰ্গ 1 অনন্তর লঙ্কানবাসী রাক্ষসগণ বক্ষভঙ্গের শব্দ ও পাঁক্ষ- 

গণের কোলাহলে চাঁকত ও ভাত হইয়া উঠিল ; মৃগপাক্ষসকল সভয়ে ইতস্ততঃ 

ধাবমান হইতে লাগল ; চত্তার্দিকে কুলক্ষণ ; অনেক রাক্ষস নাদ্রিত ছিল ; তাহারা 
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গানলোখানপূর্বক দেখল, মহাবীর হনুমান অশোকবন ভগ্ন কাঁরয়া, তোরণের 
উপর উপবেশন কাঁরয়া আছেন। 
এ সময় মহাবাহব মহাবীর্য মহাবল নিরাক্ষণ কাঁরয়া 






নিতান্ত ভষণ রূপ ধারণ কারলেন। হনুমানের এ ভীমম্যার্ত 
দেখিতে পাইয়া, শাঁক্কত মনে জানব লাগল, জানাঁক! এই বানর 
কে? কাহার চর ? ক ন্য কোয়া ? এবং তুঁমই বা ক নামত্ত 
উহার সহিত কথোপকথন কাঁরর্ভূঞ্ধর্লে? বিশাললোচনে! তোমার কিছুমাত্র ভয় 
নাই ; বল, এ বানর তোম গেল? 

তখন জানকী , আমার ক সাধ্য যে, আমি কামরপেণ রাক্ষস 


তাহা তোমরাই জান। দেখ, সর্পই সর্পের পদ চিনিতে পারে। ফলতঃ আম এ 
বানরের বিষয় কিছুই জানি না; কোন রাক্ষস মায়ার্‌প ধারণপূর্বক আগমন 
করিয়াছে আমি এইমার বুঁঝিয়াছি এবং উহাকে দোখয়া অবাধ যারপরনাই ভাত 
হুইয়াছি। 

অনন্তর রাক্ষসীরা তথা হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। কেহ কেহ তথায় 
রহিল এবং কেহ কেহ বা রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁহল, রাক্ষসরাজ ! 
একাঁট ভমমূর্তি বানর জানকীর সাঁহত নানারূপ আলাপ কাঁরয়া অশোকবনের 
তোরণে উপবেশন কারয়া আছে। আমরা জানকীরে 'নর্বন্ধসহকারে জিন্রাঁসলাম, 
কিন্তু তান এ বানরের পাঁরচয় প্রদানের ইচ্ছা কাঁরলেন না। বানর আপনার 
অশোকবন ভাঁঞ্গয়াছে। অনুমানে বোধ হইতেছে, সে হয় ইন্দ্রের, না হয় কুবেরের 
দূত হইবে, অথবা রাম জীতার উদ্দেশ লইবার নিমিত্ত তাহাকে পাঠাইয়াছে। 
যাহাই হউক, এঁ অদ্ভতাকার বানর আপনার রমণীয় অশোকবন ভগ্ন কাঁরয়াছে। 
সে এঁ বনের সকল স্থানই নষ্ট কাঁরয়াছে, কেবল যে বৃক্ষতলে দেবী জানকী 
আছেন তাহা স্পর্শমাত্র করে নাই। বোধ হয় জানকীরে রক্ষা বা শ্রাল্ত, ইহার 
অন্যতরই এ ব্ক্ষ না ভাঁঞ্গবার কারণ হইবে। অথবা সেই বানরের আবার শ্রান্তি 
শি? সে নিশ্চয়ই জানকীরে রক্ষা কাঁরয়াছে। জানকণ স্বয়ং যাহার মূলে বাস 
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্ৰচত্বারংশ সর্গ ৫৯১ 


করেন, সে কেবল সেই পতবহুল প্রকাণ্ড শিংশপা বক্ষাট নষ্ট করে নাই। 
প্রাক্ষসরাজ ! আপাঁন তাহাকে কোনরূপ কঠোর দণ্ড করুন৷ সে প্রমদবন ভগ্ন 
কাঁরয়াছে। যে সীতার সহিত কথাবার্তা কহে, সেই দুবৃন্তই প্রমদবন ভগ্ন 
কাঁরয়াছে। সীতা আপনার মনোমতা; যাহার প্রাণে মমতা নাই, তদ্ব্তশত উহার 
সাঁহত আর কে সম্ভাষণ করিতে পারে। 

রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদ শহানিবামান্র ক্রোধভরে িতাশ্নিবং জবালয়া 
উঠিলেন। তাঁহার নেত্রযৃগল বিঘ্যার্ণত হইতে লাগিল ; প্রদীস্ত দীপাঁশখা হইতে 
যেমন জহলন্ত তৈলাবিন্দু নিপাঁতত হয় তদ্রুপ তাঁহার নেত্র হইতে দরদরবিত ধারে 
অশ্রুপাত হইতে লাঁগল। [তিনি তৎক্ষণাৎ হনুমানকে গ্রহণ কারবার 'নামত্ত 
কিৎ্কর নামক বাীরগণকে নিয়োগ কাঁরলেন। অশশীত সহস্র কিজ্কর তদশীয় 
িদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র কৃউমুদ্গরহস্তে নির্গত হইল। উহারা লম্বোদর ও 
করালদশন। এঁ সমস্ত বীর হন্দমানকে গ্রহণ কারবার জন্য আঁতমান্ন উৎসাহের 
সাহত যাইতে লাগিল। 

তখন মহাবীর হনুমান য্যম্খার্থ বত্ধপারকর হইয়া তোরণে উপাঁবষ্ট আছেন; 
(িত্করগণ জলন্ত পাবকের মধ্যে যেমন পতঙ্গ পাঁতত হয়, সেইরূপ উপহার 
সম্মুখীন হইতে লাগল। উহাদের মধ্যে কাহারও, বিচিত্র গদা, কাহারও 
ম্বর্ণপট্রমপ্ডিত অর্গল, কাহারও সুতীক্ষ/ শর, মশার, কাহারও পাঁটরশ, 
কাহারও শুল এবং কাহারও বা প্রাস ও 1 এ সমস্ত বাঁর হন্দমানের 
চতু্দিক বেষ্টনপর্বক দণ্ডায়মান হইল (কত পর্বতপ্রমাণ হনুমান ভূপ্‌ষ্ঠে 
অনবরত লাঙ্গুল আস্ফালনপূর্বক স্থরিটর্ব সংহনাদ কাঁরতে লাগিলেন। তাঁহার 





কস মী, 
আশ্রিত স্মগ্রীবের জয়। আম পবনদেবের পুত্র এবং অযোধ্যাধিনাথ রামের 
ভৃত্য, নাম হনুমান৷ আম যখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষশলা নিক্ষেপ কাঁরব, 
তখন সহস্র সহম্্র রাবণও আমার প্রাতদ্বান্দৰতা কাঁরতে পারিবে না। আজ সকল 
রাক্ষসই দেখিবে, আমি লশ্কাপুরী ছারখার কাঁরয়া দেবী জানকীরে আঁভবাদন- 
পূর্বক প্রীতিগমন কাঁরব। 
তখন রাক্ষসগণ হনুমানের ঘোর 'ননাদে আঁতমাতর ভীত হইল, দেখল, ওঁ 
বীর সম্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় উন্নত হইয়াছেন। উহার মুখে নিরবচ্ছিন্ন রামের 
নাম উচ্চারত হইতেছে ; তাল্লিধন্ধন রাক্ষসেরা তান ষে রামের দূত তীদ্বষয়ে 
এক প্রকার নিঃসংশয় হইল এবং ভীষণ অস্মশস্য লইয়া চতুর্দক হইতে উহাকে 
অবরোধ করিল। তখন হনুমান এ সমস্ত বীরে পারবৃত হইয়া তোরণের এক 
প্রকাণ্ড অর্গল গ্রহণপূর্বক উহাদিগকে আক্রমণ কারলেন এবং অসুর সংহারে 
কখনও বা অজগরবাহণ বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় অর্গলহস্তে নভোমস্ডলে 
বিচরণ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিৎকরগণ বিনষ্ট হইল, তিনিও সমরাভিলাষে 
পুর্বার তোরণে উপবিষ্ট হইলেন। 
অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ দ্রুতপদে পলায়নপূর্বক রাবণকে গিয়া কাহিল, 
মহারাজ! কিজ্করগণ সেই বানরের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। রাবণ দ্‌তমুখে এই 
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৫৯২ সমম্দরকান্ড 


কথা শ্রবণ কাঁরবামান্র ক্রোধে প্রজবলত হইয়া উঠিলেন এবং প্রহস্তের পাত্র মহা- 
বল জম্বূমালশীকে কাঁহলেন, বীর! তুমি অনাঁতবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা কারবার নিমিত্ত 
প্রস্তৃত হও। 


তিচত্বারংশ লর্গ ॥ এদিকে মহাবীর হনুমান [িঙ্কর নামক রাক্ষসগ্গণকে বিনাশ 
কাঁরয়া ভাবিলেন, আমি প্রমদবন ভগ্ন কাঁরলাম, এক্ষণে এ সুমের্শৃঙ্গবৎ উচ্চ 
চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ কাঁরব। তিনি এইরূপ সঙ্কজ্প কাঁরয়া একলম্ফে কুলদেবতা- 
প্রাসাদে উত্থিত হইলেন। তৎকালে িভাকরের ন্যায় তাঁহার প্রভাজাল চতুর্দিকে 
প্রসারত হইল। তান বলপ্রদর্শনপূর্বক এ চৈতাপ্রাসাদ চূর্ণ কাঁরলেন এবং 
স্বপ্রভাবে দেহবৃদ্ধি কাঁরয়া নির্ভয়ে বাহবাস্ফোটন কারতে লাগিলেন। এ শ্রাঁত- 
{বিদারক শব্দে লঙ্কাপুরণ প্রাতধবাঁনত হইয়া উঠিল, পাঁক্ষগণ গগনতল হইতে 
পাঁতত হইল এবং চৈত্যপালেরা বিমোহিত হইয়া গেল। ইত্যবসরে হনুমান 
উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা কাঁরতে লাগলেন, রামের জয়, লক্ষণের জয়, রামের 
আদিত “সনাতন জয় আমি তানের কবর, ৪১:০১ 





কদিন উদিত হইল এবং তারা রাত প্রাসাদ দগ্ধ হইতে লাগিল। ইতাবলরে 
হনুমান বক্ষাশলাপ্রহারে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
প্রাসাদ দগ্ধ হইতে দেখিয়া অন্তরাক্ষ হইতে কাঁহতে লাগলেন, দেখ, মাদ্‌শ 
বহুসংখ্য বীর কাঁপরাজ সংগ্রশবের বশবর্তী হইয়া আছেন। তাঁহারা সগ্রশীবের 
আদেশে আমারই ন্যায় ভূমণ্ডলে বিচরণ কাঁরতেছেন। উ'হাঁদগের মধ্যে কাহারও 
বল দশ হচ্তীর, কাহারও শত হস্তীর এবং কাহারও বা সহস্র হস্তীর অনুরূপ 
হইবে । কেহ বায়ুবল এবং কেহ বা অপ্রমেয়বল। কাঁপরাজ তোমাঁদগকে বধ 
কারবার নিমিত্ত মাদ্‌শ বহুসংখ্য বারে পাঁরবৃত হইয়া শীঘ্রই আসিবেন। যখন 
মহাত্মা রামের সাহত বোরতা জাল্ময়াছে, তখন সমস্ত রাক্ষস এবং এই লঙ্কা- 
পরশ কিছুই থাকবে না! 


চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ এদিকে মহাবীর জম্বৃমালশ রাবণের নিদেশে য্দ্ধার্থ নির্গত 
হইলেন। তাঁহার পাঁরধান বন্তাম্বর, গলে রন্তমাল্য, কর্ণে রুচির কুণ্ডল, তাঁহার 
নেরযগল ক্রোধে নিরবাচ্ছন্ন বিঘৃর্ণিত হইতেছে ; তান উগ্রস্বভাব ও দুজরয়, 
তান চতুর্দিক প্রতিধ্নিত করিয়া ইন্দ্রধনসদূশ প্রকাণ্ড শরাসনে বন্ভ্ররবে টঙ্কার 
প্রদান করিলেন। 
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পণ্চচত্বারংশ সর্গ ৫৯৩ 


তখন হনুমান যুদ্ধার্থে তোরণে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। 'ঁতাঁন মহাবীর 
জম্বুমালীকে গর্ভিবাহত রথে সমুপাঁস্থত দেখিয়া হজ্টমনে সিংহনাদ কাঁরতে 
লাগলেন। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল! জম্বুমালী হনমানকে লক্ষ্য 
করিয়া শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। তানি উহার মুখের 
উপর অর্ধচন্দ্র, মস্তকে একমাত্র কার্ণ এবং ভ্‌জদ্বয়ে দশ নারাচ প্রহার কাঁরলেন। 
হনুমানের মুখমণ্ডল স্বভাবত রন্তবর্ণ উহা শরাঁবদ্ধ হইয়া শরৎকালে সূর্যরাশ্ম- 
রাঞ্জত বিকাঁসত রম্তপদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগল তান আঁতমান্র ক্রোধা- 
বিষ্ট হইলেন এবং পার্শ্বে এক প্রকান্ড শিলাখণ্ড দোখতে পাইয়া তাহা উৎপাটন- 
পূর্বক মহাবেগে নিক্ষেপ কারিলেন। তখন মহাবীর জম্বুমালী ক্লোধে একান্ত 
অধীর হইয়া উহাকে দশ শরে [বিদ্ধ কাঁরলেন। প্রচণ্ডাবক্রম হনুমান শিলাখণ্ড 
বিফল হইল দোঁখিয়া বৃহৎ এক শালব্ক্ষ উৎপাটনপূর্বক বিদ্বার্ণত কারতে 
লাগিলেন। তদ্দর্শনে জম্বুমালী উহার প্রীতি অনবরত শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন 
এবং চার শরে শালবৃক্ষ ছেদন করিয়া পাঁচাট শর ভুজদ্বয়ে, একাট বক্ষে ও দশাঁট 
স্তনমধ্যে প্রহার কারলেন। তখন হনুমান শরপূর্ণকলেবর হইয়া আঁতমানর ক্লোধা- 
বিষ্ট হইলেন এবং সেই পাঁরঘ গ্রহণপূর্বক মহাবেগে 'বিঘার্ণত করিয়া উদ্হার 





বক্ষে নিক্ষেপ কাঁরলেন। ওঁ পাঁরঘের আঘাতে জম্ব মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল, 
হস্ত ও জানু ছিন্নভিন্ন এবং শর শরাসন রথ এককালে অদশ্য হইল। 
জম্বুমালী নিহত ০০০০০১০৮৬৬৬ হইলেন। 





ছানি মধ্যে সকলেই জয়শ্রী লাতার্থ ডিন হারা জলি 
ধরজদণ্ডমণ্ডিত পতাকাশোভিত ও অশ্বযোজত রথে আরোহণপূর্বক মেঘগম্ভশর 
রবে নির্গত হইল। বহুসংখ্য সৈন্য উহাদের সমাভব্যাহারে চলিল ; উহারা স্বর্ণ- 
থাঁচত শরাসন হন্টমনে আকর্ষণ কাঁরতে লাগিল। উহাদের জননীরা কিৎকর- 
গণের বধসংবাদ শ্রবণে উহাদিগেরও জীবনে সংশয়াপন্ন ও আঁতমান্ত শোকাকুল 

|| 

অনন্তর স্বর্ণালশুকারধারণ মান্ত্রপত্রগণ যুদ্ধার্থ পরস্পর আঁতশয় সত্বর হইয়া 
তোরণস্থ হনুমানের সান্নাহত হইল এবং চতুর্দিক হইতে শর বর্ষণপূর্বক বর্ষা- 
কালণন জলদের ন্যায় গভীর গন সহকারে ‘বিচরণ কাঁরতে লাগল। তখন 
মহাবীর হনুমান উহাদিগের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া বাঁষ্টপাতে শৈলরাজ 
হিমাচলের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং রাক্ষমগণের শর ও রথবেগ বিফল কাঁরয়া 
মহাবেগে নির্মল গগনে বিচরণ কাঁরতে লাগিলেন। বায়ু যেমন আকাশে সুরধন্‌- 
শোভিত মেঘের সাঁহত ক্রাড়া করে, সেইরূপ তানি এ সমস্ত ধনূর্ধারণ বীরের 
সহিত ক্রাঁড়া কাঁরতে লাগিলেন। পরে ঘোর িংহনাদে সমস্ত রাক্ষসকে চাকত 
ও ভীত কাঁরয়া মল্তিকুমারাদগের উপর বেগ প্রদর্শনে প্রবৃস্ত হইলেন। তিনি 
কোন বীরকে চপেটাঘাত, কাহাকে মুষ্টপ্রহার এবং কাহাকেও বা খর নখরে ক্ষত 


৩৮ পু 
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শবক্ষত কারলেন। কোন বীরকে বক্ষের আঘাতে এবং কাহাকেও বা প্রবল উরুবেগে 
{বনষ্ট কাঁরলেন। অনেকে তাঁহার [সংহনাদ সহ্য কাঁরতে না পারিয়া ধরাশায়ী 
হইতে লাগিল। 

তদ্দর্শনে সৈন্যগণ আঁতিমাত্র ভীত হইয়া চতুর্দকে পলায়ন কাঁরতে লাগল ; 
মাতঙ্গেরা 'বকৃতস্বরে চংকার আরম্ভ কাঁরল ; ভ্‌পনম্ঠে পাঁতত 
হইল; রথের ভগ্ন নীড়, ভগ্ন ধৰ্জ ও ছিন্ন আচ্ছন্ন হইয়া গেল 
এবং সব্ত রন্তনদা প্রবলবেগে বাহতে লাগিল। ও যুদ্ধার্থ প্দনর্বার তোরণে 
আরোহণ কারসেন। 







ঘট্চদ্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রার্র্ীর্মীপত্রগণের বধসংবাদ পাইয়া ধৈর্যসহকারে 
চিত্তাবকার সম্বরণ কারলেন)$র্র্ত বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্ধর্ষ, প্রঘষ, ও ভাসকর্ণ 
এই পাঁচজন নীতানপ্ণর্(স্টিপাতিকে 
তোমরা চতুরঙ্গ সৈন্য লই যুদ্ধার্থ শীঘ্রই নির্গত হও এবং সেই বানরকে গয়া 
যথোচিত শাসন কর। দেখ, তোমরা উহার সাহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সাবধান 
হইও এবং দেশকাল ব্াঝয়া কার্য কারও । আম উহার ভাবগাঁতকে বাঁঝলাম, 
সে সামান্য বানর নহে, সে মহাবলপরাক্লান্ত অন্য কোন জীব হইবে। বীরগণ! 
উহাকে বানরজাঁত বাঁলয়া কিছুতেই আমার হতপ্রত্যয় হইতেছে না। বোধ হয়, 
কারয়াছেন। আমি ত অনেকবার তোমাদিগের সাহায্যে সুরাসুর নাগ হক্ষ 
গন্ধর্ব ও মহার্ষগণকে পরাজয় কাঁরয়াছি, এক্ষণে তাহারা অবশ্যই আমাঁদগের 
গকছদ অনিষ্ট কাঁরতে পারে। এক্ষণে এই বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, 
তোমরা আঁচিরেই এ বানরকে বলপূর্কক বাঁধিয়া আন। তোমরা চতুরঙ্গ সৈন্য 
সমাভব্যাহারে এখনই যাও এবং উহারে দমন করিয়া আইস। এ ভীমাবকুম 
মহাবীরকে উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। আমি হাতপূর্বে অনেকানেক বানর 
দোঁখয়াছি ; মহাবল বালী, সুগ্ৰীব, জাম্বমান. সেনাপাঁত নীল ও 'দ্বাবধ প্রভাত 
বানরকে দোঁখয়াছ, কিন্তু তাহাদগের গাঁতশান্ত ইহার মত নয়, তাহাঁদগের 
তেজ বলবীর্য বৃদ্ধি ও উৎসাহও এর্‌প নয় এবং তাহারা স্বেচ্ছারমে এই প্রকার 
দীর্ঘ আকারও ধারণ কাঁরতে পারে না। নিশ্চয়, আর কোন জীব বানররূপে 
উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা যত্রসহ্কাদুর উহাকে শাসন কারও । সুরাস:র 
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মানব রণস্থলে তোমাদের অগ্রে তিষ্ঠিতে পারে না সত্য, তথাঁপ তোমরা জয়ী 
হইবার জন্য সাবধানে আপনাকে রক্ষা করিও । দেখ, যুদ্ধাসম্ধ যে কোন্‌ পক্ষে 
হয় ইহার কিছুই স্থিরতা নাই, সুতরাং সর্বদা সতর্ক হওয়াই আবশ্যক। 

তখন মহাবল রাক্ষসগণ প্রভুর আদেশমান্র জলন্ত আগ্নসম তেজে 'নর্গত 
হইল। উহাদিগের সাঁহত বহুসংখ্য রথ, মত্ত হস্তী, মহাবেগ অশ্ব এবং শম্ুধারী 
সৈন্যসকল চাঁলল। 

এঁদকে মহাবশর হনুমান প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় খরতেজে তোরণের উপর 
উপবিষ্ট আছেন। তিনি মহাব্াদ্ধ মহাকায় ; তান যুদ্ধোংসাহে পূর্ণ হইয়া 
তোরণের উপর উপাবিষ্ট আছেন। ইত্যবসরে মহাবল রাক্ষসগণ উহাকে দোখতে 
পাইয়া উহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল এবং ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উহাকে 
আক্রমণ কাঁরল। মহাবীর দর্ধর, হনুমানের মস্তক লক্ষ্য কাঁরয়া স্বর্ণফলক 
পদ্মপলাশকল্প সুতীক্ষ4 পাঁচ শর প্রয়োগ কারল। হন্মানও এ সমস্ত শরে বিদ্ধ 
হইবামাত্র ঘোর গর্জনে দশ দিক প্রাতধানত কারয়া নভোমস্ডলে উা্খত হইলেন। 
অনন্তর দর্ধর শর বর্ধণপূর্বক উহার সাশ্লাহত হইতে লাগিল। হনুমান এক 
হুঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া উহাকে নিবারণ করিলেন এবং উহার শরনিকরে 
নিপশীড়ত হইয়া সিংহনাদ সহকারে বার্ধত লেন। পরে তিনি এক 





পরে নিযে মহাবার উন ানের নারি ভান্দা 
ক্রোধভরে শূল ধারণ এবং উহার পারব আক্রমণপূর্বক দাঁড়াইল। প্রঘষ উহার 
প্রাত পাট্রশ এবং ভাসকর্ণ শূল নিক্ষেপ কাঁরল। হনুমান এ পাট্রশ ও শূলের 
আঘাতে ক্ষতাক্ষত হইলেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে শোঁণতস্রাব হইতে লাগিল 
এবং কান্তিও নবোদত সূর্যের ন্যায় রস্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পরে তানি ক্লোধভরে 
এক গাঁরশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক উহ্যাদগকে প্রহার করিলেন। উহারাও তলপ্রমাণ 
চূর্ণ হইয়া রণশায়ী হইল! 

তখন হনুমান হতাবাশষ্ট সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তান অশ্ব দ্বারা 
অশ্ব, হস্ত দ্বারা হস্তী এবং পদাতি দ্বারা পদাতি বিনষ্ট কাঁরতে লাগলেন । 
রণক্ষেত্র হস্তী অশ্ব ও রাক্ষসের মৃতদেহে আচ্ছন্ন এবং ভগ্নরথে পাঁরপূর্ণ 
হইয়া গেল। হনমানও সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় পুনর্বার তোরণে আরোহণ 


সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ সেনাপাঁতগণ সসৈন্যে সবাহনে বিনষ্ট 
যুণ্ধোংসাহন, তিনি যুদ্ধ কারবার জন্য একান্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন। তান 
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রাবণের হীষ্গত প্রাপ্ত হুইবামাত্র তৎক্ষণাৎ হৃতহনতাশনের ন্যায় উদিত হইলেন 
এবং তরুণসূর্যকান্তি স্বর্ণজালবোষ্টত রথে আরোহণ ও স্বর্ণখাঁচত শরাসন 
গ্রহণপূ্বক নির্গত হইলেন। তাঁহার রথ তপঃপ্রভাবলব্ধ পতাকাসাঁজ্জত ও রতন- 
ধৰজে শোভিত ; আটাঁট অশ্ব বায়ুবেগে উহা বহন করিতেছে ; উহা ব্যোমচর, 
ও অদ্মপূ্ণ। এ রথের আট দিকে ফলকোপাঁর সুতীক্ষ খঞ্জ ক্র্ণরজ্জবতে লম্বিত 
আছে এবং যথাস্থানে তূণ শান্ত ও তোমর চন্দ্রসূর্যের ন্যায় জীলতেছে। 
উহা সূরাসূরের অধৃষ্য ও বিদন্ংবং উজ্জবল। দেবাবক্রম কুমার অক্ষ উহাতে 
আরোহণপূর্বক যুৃদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। অশ্বের হেযো,_হস্তাঁর বৃংহিত ও রথের 
ঘর্ঘর শব্দে পৃথিবী ও অল্তরীক্ষ প্রততধর্বনিত হইয়া উঠিল ; তান সসৈন্যে 
হনুমানের নিকট উপাস্থিত হইলেন। তখন এ মহাবীর তোরণে উপবিষ্ট হইয়া 
সংহারোদ্যত প্রলয়বাহর ন্যায় দীপ্ত পাইতে ছিলেন। "তান অক্ষকে দোখতে 
পাইলেন! উহাকে দোখবামাত তাঁহার মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আদরবু্ধি 
উপাাস্থত হইল। তৎকালে কুমার অক্ষও উহাকে সংহবৎ ক্রুর চক্ষে সাদরে দেখতে 
লাগলেন তান উহার বেগ বিক্রম এবং স্বীয় শান্ত পর্যালোচনা কাঁরয়া প্রলয়- 
সূর্যের ন্যায় তেজে বর্ধিত হইলেন। তাঁহার ক্রোধ প্রদাস্ত হইয়া উঠিল। হনুমান 











তিনি উন ও পি নিলামে তাহার জো 
ক্রমশঃ বার্ধত হইতে লাগিল, তান ক্বর্ণপৃৎ্খশোভিত সর্পাকার তন শরে 
হনুমানের মস্তক বিদ্ধ কাঁরলেন। তখন হনংমানের মস্তক হইতে রূধিরধারা 
বাহতে লাগল, নেরম্বয় বিবৃত্ত হইয়া গেল; তিনি নবোদত সর্ষের ন্যায় 
শোভা ধারণ কাঁরলেন। 

অনন্তর এ মহাবীর, রাবণকুমার অক্ষকে নিরীক্ষণপূর্বক অত্যন্ত হ'ষ্ট 
হইলেন এবং যুষ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছায় দেহবৃদ্ধ কারতে লাগিলেন। 'তানি 
মধ্যাহ সর্ষের ন্যায় দণার্ন'রাক্ষ্য ; তাঁহার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিল ; তানি 
দৃষ্টিপাতে বলবাহনের সাঁহত অক্ষকে যেন দগ্ধ কাঁরতে লাগলেন। মহাবল 
অনবরত শরবৃষ্টি কারতে লাঁগলেন। তাঁহার 'বক্রম আঁত প্রচন্ড এবং তেজ 
নিতান্ত দুঃসহ : হনুমান উহাকে নিরাঁক্ষণ কাঁরয়া মহাহর্ষে মেঘগম্ভীর রবে 
ঘোর সিংহনাদ কাঁরতে লাগিলেন। রাজকুমার অক্ষ বালকস্বভাব, বলগার্ধত, 
তাঁহার নেত্ুুগল রোষতরে আরন্ত হইয়াছে, তিনি হস্তী যেমন তৃণাচ্ছন্ন কূপের 
তদ্রুপ এ অপ্রাতমবল হনুমানের নিকটস্থ হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া 
অনবরত শরবাষ্ট করিতে লাঁগলেন। মহাবীর হনুমান তীন্নক্ষিপ্ত শরে আহত 
হইয়া ঘোর রবে সিংহনাদ কাঁরলেন এবং বাহু ও উরু নিক্ষেপপূর্বক বিকটাকারে 
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উৎসাহের সাঁহত নভোমস্ডলে উাঁশ্খত হইলেন। রাক্ষসবীর অক্ষ উহার প্রাত 
ধাবমান হইলেন এবং মেঘ যেমন পর্বতোপাঁর শিলাবৃষ্টি করে সেইরূপ নির- 
বচ্ছিন্ন শর নিক্ষেপ কারতে লাগিলেন। ভীমবল হনুমান মনোবৎ শীঘ্রগামী, 
তিনি শরানকরের অন্তরে বায়ুবৎ নিপাঁতত হইয়া গগনে বিচরণ কারিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। অক্ষের শরক্ষেপও ব্যর্থ হইতে লাগল। 

অনন্তর হনুমান সবহৃমানে উহার প্রাতি দৃষ্টিপাত কাঁরলেন এবং তৎকালে 
ির্‌প বিক্রম প্রকাশ করা আবশ্যক, মনে মনে কেবল এই চন্তাই কাঁরতে 
লাগলেন! ইত্যবসরে সহসা অক্ষের শর মহাবেগে আসিয়া উহার বক্ষ বিদ্ধ 
কাঁরল। হনুমান অতান্ত নিপীড়িত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ কাঁরলেন। তান 
সমরদক্ষ, ভাবলেন, এই বশর তর্ণসূর্ধকান্তি ও বালক, তথাচ ইনি প্রোছের ন্যায় 
িলক্ষণ বাঁরত্ব প্রদর্শন কাঁরতেছেন। যুদ্ধাবদ্যায় ই'হার দক্ষতা আছে, কিন্তু 
এক্ষণে ইহাকে ‘বিনাশ কারতে আমার কিছুমাত্র আঁভলাষ নাই। ইনি মহাবল, 
সাবধান ও ক্রেশসাহষ্ণু ; নাগ যক্ষ ও মানগণও ই'হার বলবীর্যের উৎকর্ষ 
দেখিয়া বিস্মিত হন। ইনি অত্যন্ত 'ক্ষিপ্রকারী, এক্ষণে আমার সম্মুখবতর্শ হইয়া 
আমার প্রীত অকাতরে ঘন ঘন দ্বাষ্টপাত কাঁরতেছেন। বলতে কি, ইহার পৌরুষে 
সারাসুরেরও ত্রাস জল্মে। যাঁদ আমি ইহাকে উঠ র তাহা হইলে নিশ্চয় 
পরাভূত হইব। আরও এই বারের বিরুম বার্ধত হইতেছে, সুতরাং 
ইহাকে বধ করাই শ্রেয় ; বর্ধনশীল আঁণ্নকে করা উচিত নহে। 

মহাবীর হনুমান এইরূপে বিপক্ষের নহি অবধারণ এবং আপনার কর্মযোগ 
উদ্ভাবনপূর্বক কুমার অক্ষকে বিনাশ ক্র অভিলাষী হইলেন। অক্ষের আটাঁট 
অশ্ব অত্যন্ত ভারসহ এবং মপ্ডতী্্রমণে সুদক্ষ, হনুমান এক চপেটাঘাতে 

রথ ৯এক মুষ্টিপ্রহার কাঁরলেন। রথ তৎক্ষণাৎ 
টর্ভ৬ন ও কবর চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহাবীর 

অক্ষ ভূতলে অবতরণ লিন এবং এক সুশাণিত আস ধারণপূব্ক নভো- 
মণ্ডলে উাঁথত হইলেন। তদ্দষ্টে বোধ হইল যেন, কোন মহাতপা খাঁষ তপোবলে 
দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন কাঁরতেছেন। 

তখন বায়বিক্রম হনুমান এ ব্যোমচারী বারের পদযুগল সুদড়রূপে গ্রহণ 
কাঁরলেন এবং বহগরাজ গরুড় যেমন সর্পকে বিঘ্যার্ণত করিয়া ভূপৃষ্ঠে 
নিক্ষেপ করেন, তান তদ্রুপ উহাকে বারংবার বিঘূুর্ণিত কাঁরয়া মহাবেগে 
ভূতলে নিক্ষেপ কাঁরলেন। অক্ষের ভন্জদ্বয় ভগ্ন হইল, উরু কটী ও বক্ষ 
এককালে চূর্ণ হইয়া গেল. সর্বাঙ্গে রুধিরধারা বাহতে লাগিল, আঁস্থ 'নাম্পিষ্ট 
হইল, চক্ষের চিহমাত রাঁহল না এবং সম্ধিব্ধনও বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল ; তান 
তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইলেন। 

তখন ইন্দ্রাদ দেবগণ এবং যক্ষ উরগ মহার্ধ ও গ্রহগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
কাঁরয়া সাবস্ময়ে হনুমানকে দৌখতে লাগিলেন । মহাবীর হনুমানও পুনর্বার 
সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় তোরণে আরোহণ কাঁরলেন। " 












অষ্টচত্বারংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অক্ষের নিধন সংবাদ প্রাপ্ত 

হইবামার্র আতিমান্র ভীত হইলেন এবং ধৈর্ধবলে চিত্তাবকার সংবরণপূর্বক 

সরোষে সুরপ্রভাব ইন্দ্রীজৎকে কাঁহতে লাগিলেন, বৎস! তুমি বীরপ্রধান, স্ববধর্যে 
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সুরাসুরগণকেও শোকাকুল কাঁরয়া থাক ; তুমি প্রজাপাত ব্রহ্মার প্রসাদে রক্ষাস্ত্ 
লাভ কাঁরয়াছ ; দেবগণ বারংবার তোমার বলবীর্ষের পরিচয় পাইয়াছেন ; উ'হারা 
ইন্দ্রের আশ্রয়ে থ্যাঁকয়াও রণস্থলে তোমার অস্বুবল সহ্য কাঁরতে পারেন নাই। 
বশর! কেবল তুঁমিই যুদ্ধশ্রমে কাতর হও না, তুমি স্বীয় ভূজবলে রাক্ষত, এবং 
স্বীয় তপোবলে রক্ষিত, দেশকাল তোমার নিকট কদাচ উপেক্ষিত হয় না; তুমি 
ধামান ; যুদ্ধে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তুমি বুদ্ধিবলে সমস্তই সমাধান 
কারতে পার ; তোমার অস্ত্বল ও বল জ্ঞাত নহে ত্রলোকে এরূপ লোকই 
অপ্রাসপ্ধ ; তোমার তপস্যা বিক্রম ও শান্ত সর্বাংশে আমারই অনুরুপ, সন্দেহ 
নাই ; সঙ্কটযুদ্ধেও তুমি জয়ী হইবে এই আশ্বাসে মন তোমার জন্য ক্লান্ত হয় 
না! বৎস! এক্ষণে কিতকরগণ নিহত হইয়াছে : রাক্ষস জম্বূমালী, পণ্ড সেনা- 
পাত এবং মীন্বিকুমারগণ দেহপাত কাঁরয়াছে, বহুসংখ্য সৈন্য এবং হস্তী অশ্ব 
রথ নষ্ট হইয়াছে। বীর মহোদর এবং কুমার অক্ষও রণশয্যায় শয়ন কাঁরয়াছেন ; 
কিল্তু দেখ, আম যেমন তোমার প্রাত সেইরূপ উহাদের প্রাত কোন অংশে 
নির্ভর কার না। এক্ষণে তুমি এই সৈনাক্ষয়, বানরের বিরুম এবং নিজের শান্ত 
অনধাবনপূর্বক কার্য কর। তুমি যুদ্ধ আরম্ভ কারয়া যেরুপে শরুশান্তি হয়, 
স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলাবল ব্াঝয়া সেইরূপই । আরও আমি তোমায় 
নিবারণ কারি, তুমি সসৈন্যে যাইও না; উহার রর হস্তে দলে দলে 
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তখন সরপ্রভাব ইন্দ্রজৎ পিতা রাবণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামান্ যুদ্ধযান্রা 
কারবার আভিপ্রায়ে তাঁহাকে প্রদাক্ষণ কাঁরলেন। সভাস্থ আত্মীয়স্বজন উহাকে 
বারংবার সাধুবাদ প্রদান কারতে লাগল । ইন্দ্রজিৎ সমরোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া 
উঠিলেন। তাঁহার রথ তীক্ষণদশন ভীমবেগ ভুজঙ্গচতুষ্টয়ে যোজিত হইয়া 
আনাঁত হইল। এঁ মহাবীর তদুপার আরোহণপূর্বক পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় 
মহাবেগে নির্গত হইলেন! উহার রথের ঘর্ঘর রব এবং শরাসনের টণ্কার শব্দ 
শ্রবণ কাঁরয়া হনুমানের মনে অত্যন্ত হর্ষ উপাঁস্থত হইল। ইন্দ্রজিংও উহাকে 
লক্ষ্য কারিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁন হৃম্টমনে নির্গত হইলে, 
দশদিক অন্ধকারে আবৃত হইল : শ্‌গালগণ চাঁৎকার কাঁরতে লাগল : নাগ 
যক্ষ মহার্ধ সিদ্ধ ও গ্রহগণ সমাগত হইয়া কোলাহল আরম্ভ কারলেন এবং 
পক্ষিগণ নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন কাঁরয়া পুলকিত মনে কলরব কাঁরতে প্রবত্ত হইল। 

তখন হনুমান ইন্দ্রজজখকে উপস্থিত দেখিয়া িংহনাদ কাঁরতে লাগিলেন। 
তাঁহার কলেবর বার্ধত হ্যা উাঠল। ইন্দ্রীজতের হস্তে বিদ্যুত্বৎ উজ্জল চিত 
শরাসন : তানি ভীমরবে উহা আস্ফালন কাঁরতে লাগলেন । এ দুই বশীর মহাবল 
"ও মহাবেগ : উহাদের মন যুদ্ধভয়ে কিছুমাত্র আভিভূত হয় নাই : বোধ হইল যেন. 
দবাসুরের অধীশ্বর পরস্পর প্রাতিদ্বন্দ্বী হইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন? 
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অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রাজৎ হনুমানকে লক্ষ্য কারয়া শরক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। 
হনুমান তৎসমস্ত বিফল করিয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ কাঁরতে লাগিলেন। ইন্দ্রাজং 
তীক্ষ[ফলক স্বর্ণপুজ্খ শরনিকর বজবং বেগে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
রণস্থলে রথের ঘর্ঘর রব, মৃদঞ্গ ভেরী ও পটহের শব্দ এবং শরাসনের টগকার 
নিরন্তর শ্রুত হইতে লাগিল। হনুমান পুনর্বার উধের্য উঁ্খত হইলেন এবং 
ইন্দ্রজতের লক্ষ্য বিফল করিয়া শরপাতের অন্তরে ভ্রমণ কাঁরতে লাগলেন। 
তান সর্বাগ্রে শরপাতমুখে দণ্ডায়মান হন, পরে শরত্যাগ মাত্র বাহ? প্রসারণ- 
পূর্বক উধের্ব উত্থিত হইয়া থাকেন। দুই বীরই বেগবান, দুই বীরই সমরদক্ষ ; 
তৎকালে উহাদের এই থোরতর যুদ্ধ সকলেরই মনোমত হইতে লাগিল। উদ্হারা 
পরস্পরের কতদূর অন্তর ছুই জানেন না, কিন্তু ক্রমশঃ উভয়ের পক্ষে উভয়েই 
দুঃসহ হইয়া উঠিলেন। 

ভখন মহাবীর ইন্দ্রীজৎ শরসমস্ত ব্যর্থ হইতে দোঁখয়া স্থিরমনে চিন্তা 
কাঁরতে লাগিলেন। তান দৌখলেন, হনুমানকে বধ করা দুঃসাধ্য, িম্তু কোন- 
রূপে একবার নিশ্চেষ্ট হইলে উহাকে বন্ধন করা যাইতে পারে। তান এইরূপ 
সপ করিয়া শরাসনে ছাল সন্ধান করিলেন এবং উহাকে র্াম্েরও অবধা 








করলে তানি লা বে 
রক্ষা কারতেছেন, এইজন্য আমি ব্ৰহ্মস্বে বদ্ধ হইলেও নির্ভয়ে নিপাঁতত আছি। 
আরও এক্ষণে যাঁদ রাক্ষসেরা আমাকে গ্রহণ করে ইহাতে আমার পক্ষে বিস্তর 
উপকার দাঁশবে ; এই প্রসঙ্গে আমি রাবণের সহত কথোপকথন কাঁরয়া লইব। 
সুতরাং শতুপক্ষ আমাকে এখনই গ্রহণ করুক । 

অনন্তর রাক্ষসেরা হনুমানের নিকটস্থ হইয়া উদ্হাকে বলপূর্কক গ্রহণ কারস 
“এবং নানারূপ কট্‌ান্ত প্রয়োগ সহকারে উদহাকে ভর্ঘসনা কারতে প্রবৃত্ত হইল। 
হনুমান সমীক্ষ্যকারী, তান নিশ্চেষ্ট হইয়া চীৎকার কাঁরতে লাগলেন। তখন 
রাক্ষসগণ শণ ও বজ্কলের রজ্জ; দ্বারা উহাকে বন্ধন কারল। হনুমান মনে 
কাঁরলেন, যদি রাবণ কৌতূহলরমে একবার আমাকে দোঁখবার বাসনা করেন. 
তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সুাসদ্ধ হইবে। তান এইরূপ সঙ্কল্প 
কাঁরয়া প্রবল বন্ধন ও ভর্খসনা সহ্য কাঁরতে লাগলেন। 

ইত্যবসরে তান সহসা ব্রদ্ধাস্ত হইতে উন্মুক্ত হইলেন। মন্রবন্ধন অপর 
কোনরূপ বন্ধনের সংস্রবে থাকতে পারে না। তদ্দূষ্টে মহাবীর ইন্দ্রজং অত্যন্ত 
চান্তত হইলেন। মনে কাঁরলেন, রাক্ষসগণ মন্দ্রগাঁত কিছুমাত্র বুঝল না, আম 
যে দুষ্কর সাধন কাঁরলাম তাহা সম্পূর্ণই পণ্ড হইয়া গেল ; এই অস্ত দ্বিতীয়বার 
প্রয়োগ কাঁরলে কোন ফল দার্শবে না, সুতরাং আমাদগের জয়লাভে 'বিলক্ষণ 
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ব্যাঘাত ঘাঁটল। এক্ষণে হনুমান নিবদ্ধ হইয়া আকৃষ্ট ও নিপীড়িত হইতেছে, 
কিন্তু আপনার প্রক্ষাস্ত্রমীন্ত কিছুমাত্র প্রকাশ কারতেছে না। 

অনন্তর কালম;ষ্টি ক্রুর রাক্ষসগণ হনুমানকে আকর্ষণপূর্কক প্রহার কাঁরতে 
লাগল ৷ রাবণ সভাস্থলে পান্রীমন্রের সাহত উপবিষ্ট হইয়া আছেন, ইত্যবসরে 
মহাবীর ইন্দ্রজৎ হনুমানকে লইয়া উহার নিকট উপস্থিত হইলেন। হনুমান 
যেন শৃঙ্খলবদ্ধ মত্ত হস্তী, সভাস্থ সমস্ত রাক্ষস এক্মৃত্যুকে দৌখয়া কেবল ইহাই 
কাঁহতে লাগিল, এই বানর কে? কাহার পন্র60)৯ঈথা হইতে কোন্‌ উদ্দেশে 






হনুমানকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ কৰি 4৯৮৮3 
দেখিতে লাগলেন এবং বসধৃ্ারক ও রক্ষখাচিত গৃহও দর্শন কাঁরলেন। 
রাবণের চক্ষু ক্লোধভরে উই 
কাঁরলেন। উহারাও হনুমানকে কাহার প্রবর্তনায় এবং কোন: উদ্দেশে আসা 
হইয়াছে আননপার্বক এই সমস্ত জিজ্ঞাঁসতে লাগলেন। তখন হনুমান কাঁহলেন, 
আম কাঁপরাজ স-গ্রীবের দূত! এক্ষণে তাঁহারই নিয়োগে এই স্থানে আগমন 
কাঁরয়াছ। 


একোনপণ্ঠাশ সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ সভাস্থলে উপাঁবষ্ট : তাঁহার মস্তকে 
ম.ন্তাজালখাঁচিত স্বর্ণীকরণীট এবং সর্বাজ্গে হীরকশোভত মাঁণময় অলঙকার ; 


তিনি রন্তচন্দনে রাঁঞ্জত হইয়া, মহামূল্য পট্রবসন পাঁরিধান কারয়াছেন। তাঁহার 
চক্ষু রন্তবর্ণ ও. ভীষণ. দন্ত সুতশক্ষ£ ও উজ্জ্বল এবং ওষ্ঠ লাম্বত। মন্দর যেমন 
হিংস্রজন্তুসঙ্কল শূঙ্গসমূহে শোভা পায় সেইরুপ তান দশাঁট মস্তকে আতমান্র 
শোভা পাইতেছেন। তাঁহার বর্ণ কজ্জলের ন্যায় নীল এবং বক্ষে সুদৃশ্য স্র্ণহার, 
তিনি অরুণলাগরন্ত জলদের ন্যায় লাঁক্ষত হইতেছেন। তাঁহার বাহ্‌ চন্দনচাঁচতে 
ও অজাদশোভিত, উহা পণ্চশীর্ধ উরগের ন্যায় দ্ট হইতেছে। তাঁহার আসন 
স্ফাটকময় বক্রখাচত ২ আস্তরণমণ্ডিত। বহুসংখ্য সুবেশা রমণণী চতুর্ঘিক 
হইতে তাঁহাকে চামর বাঁজন কাঁরতেছে। দ্ধ, প্রহস্ত, মহাপাশর্ব ও কুম্ভ 
এই চারজন মন্ত তাঁহার অদুরে উপবিষ্ট. অন্যান্য মন্তণানিপুণ প্রদর্শন 
মাল্রিগণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান কাঁরতেছেন। মহাবীর হনুমান বল্কলবন্ধনে 
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একপন্তাশ সর্গ ৬০১ 


নিপীড়িত ও বিস্মিত হইয়া রোষরন্ত লোচনে উহাকে নিরাঁক্ষণ কাঁরলেন এবং 
উতহার তেজে বিমোহিত হইয়া চিন্তা কাঁরতে লাগিলেন, এই বীরের কি বুশ! 
ক ধৈর্য! কি শাক্ত! কি কান্তি! সর্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ! যদ অধর্ম ইহার 
বলবৎ না হইত তাহা হইলে ইনি সুরলোক অধিক কি ইন্দ্রেও রক্ষক হইতেন। 
ই'হার কার্য ক্র ও কুতীসত, এই কারণে সুরাসুর দানবও ই*হাকে দখলে 
ভশত হইয়া থাকেন। এই মহাবীর ক্লোধাবন্ট হইয়া জগৎকে সমুদ্রে স্লাবিত 
কাঁরতে পারেন। 


পঞ্চাশ সর্গ 1 তখন রাবণ তেজস্বী হনুমানকে সম্মুখে নিরীক্ষণপূর্বক ক্রোধে 
অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মনে নানার্প শঙ্কা উপাঁস্থত হইতে লাগল, 
তানি মনে কারলেন, পূর্বে যিনি আমার উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া, আমাকে াঁরবর 
কৈলাসে অভিশাপ দেন, এই মহাবীর ক সেই ভগবান নন্দী, তানই কি বানর- 
রূপে এই স্থানে আসিয়াছেন, অথবা হানি স্বয়ং অসুররাজ বাণ। 

রাবণ এইরূপ বিতর্ক করিয়া রোষকষাঁয়ত লোচনে মন্দ! প্রহদ্তকে কহিলেন, 
দেখ, & দুরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, ও কোথা হইতে, জন্য আঁসয়াছে ঃ বন 
ভগ্ন কারবার কারণ কি? আমার এই দুর্গম, ইহার মধ্যে 
কোন উদ্দেশে উপস্থিত হইয়াছে? এবং র সাহত যুদ্ধ কারবারই বা 
হেতু কিঃ SS 


হও, সত্য বল, ইন্দ্ৰ তোমাকে এই€৫উর্প-রাঁতে প্রেরণ করিয়াছেন কিনা? ভয় 
নাই, এখনই তোমার বন্ধনমৃক্ল(স্থইবৈ। বল. তুমি কুবের যম না বর্ণের দূত? 









রা কে ' তুমি লতা. বল এখনই তোমার বন্ধনমুক্ধ 
হইবে। মিথ্যা কাঁহলে নিশ্চয়ই প্রাণদস্ড কাঁরব ; বল, তুমি ‘ক নিমিত্ত এই স্থানে 
আসিয়াছ? 

তখন হন;মান রাবণকে কাঁহতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ! আম ইন্দ্র, যম, 
ও বরণের প্রচ্ছন্নধারী চর নাহ, কুবেরের সাঁহত আমার সখ্যতা নাই, এবং 
ভগবান বিফুও আমাকে প্রেরণ করেন নাই। আমি বানরজ্াত, প্রকৃত বানরই 
তোমায় দেখিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আম দোখলাম, 
তোমার সাহত সাক্ষাৎ করা নিতান্ত দুষ্কর, এইজন্য প্রমদবন ভগ্ন কাঁরয়াছ। 
পরে রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থ হইয়া আমার নিকট গমন করে, আমিও আত্মরক্ষার 
প্রাতিষুদ্ধে প্রবৃত্ত হই) ব্রহ্মার বরে দেলাসুব্গণও আমায় অস্ত্রপাশে বন্ধন কাঁরতে 
পারেন না: কিন্তু তোমারে দেখিবার প্রত্যাশায় যেন বদ্ধ রাঁহলাম। পরে 
রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি মহাবীর রামের 
দূত, এক্ষণে আমি তোমার হতার্থ যাহা কাহিতৌছ, শ্রবণ কর। 


একপন্জাশ শর্গ ॥ রাজন্‌! আম কাঁপরাজ সংগ্রীবের আদেশক্রমে তোমার নিকট 
আসিয়াছ। তোমার ভ্রাতা সুগ্রীব তোমাকে কুশল জজ্ঞাঁসয়াছেন। তান 
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৬০২ সন্দেরকাণ্ড 


তোমার এঁতিক ও পারান্রক শুভসঙ্কল্পে তোমাকে যেরূপ কীহয়াছেন, শ্রবণ কর। 
অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তান পিতার ন্যায় প্রজাগণের প্রতি- 
পালক। রাম তাঁহার 'প্রয়তর জ্যেন্ঠপৃত্র ; তান 1পতৃনিদেশে ভ্রাতা লক্ষণ ও 
ভাৰ্যা জানকীর সাঁহত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। রাম আঁত ধার্মিক, তাঁহার 
পরশ জানকী জনস্থানে অনুদ্দেশ হন। রাম তাঁহার অন্বেষণ প্রসঙ্গে অনুজ 
লক্ষণের সাঁহত খষ্যমূক পর্বতে আগমন করেন এবং কাঁপরাজ সংগ্রীবের সাহত 
সমাগত হন। সুগ্ৰীব জানকীর অন্বেষণ কাঁরয়া দিবেন, রামের নিকট এইরূপ 
প্রাতিজ্ঞা করেন এবং রামও তাঁহাকে কাঁপরাজ্য অর্পণ কাঁরবেন, এইরূপ প্রাতশ্রুত 
হন। পরে তান একমাত্র শরে বালকে বধ করিয়া সংগ্রীবকে বানর ও ভল্লুকের 
আধিপত্য প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ! তুমি মহাবল বালকে বিলক্ষণ জান, রাম 
তাঁহাকে এক শরেই সংহার কাঁরয়াছিলেন। 

অনন্তর সংগ্রীব জানকীর অন্বেষণে ব্যগ্র হইয়া চতুর্দকে বানরগণকে প্রেরণ 
কাঁরয়াছেন। অসংখ্য বানর জানকীর উদ্দেশ পাইবার জন্য পাঁথবী ও অন্তরীক্ষে 
পর্যটন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ বেগে গরুড়ের তুল্য এবং কেহ বা বায়ুর 
অনুরূপ, উহারা অপ্রাতিহতগাঁত ও মহাবল। আঁমও জানকীর জন্য শতযোজন 
সমর লগ্ঘনপূর্বক তোমার দর্শনার্থী হইয়া এই আইলাম। আম বায়ুর 
রস পত্র, নাম হনুমান । আম ইতস্ততঃ বচরু কাঁরতে তোমার গৃহে 
জানকীরে দেখতে পাইলাম ৷ তুম ধর্মার্থদশ+/ ধনধান্য সংগ্রহ কাঁরয়াছ, 
ত 





অতঃপর রাম কার্যাবশেষ সমাধান করিবেন। জানকী আঁতমান্র শোকাকুল, তান 
যে পণ্চমুখ ভদজঙ্গীর ন্যায় তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন তুমি তাহা 
জানিতেছ না। দেখ, আহারশীস্তবলে বিষাস্ত অন্ন যেমন জীর্ণ করা যায় না, 
তদ্রুপ তাঁহারে অবরুদ্ধ কাঁরয়া পারপাক করা, সুরাসুরগণের পক্ষেও সহজ 
নহে। তুমি তপোবলে দিব্য এশ্বর্য ও সদীর্ঘ আয়ু আঁধকার কাঁরয়াছ, কিন্তু 
পরস্মীপারগ্রহর্প অধর্মে তাহা বিনষ্ট করা তোমার উচিত হইতেছে না। তুমি 
স্বয়ং সুরাসুরেরও অবধ্য, তাঁদ্বষয়ে ধর্মই কারণ। কিন্তু কাঁপরাজ সংগ্রীব দেব, 
যক্ষ, ও রাক্ষসও নহেন, তিনি জাতিতে বানর এবং মহাবীর রামও মনৃষ্য, বল, 
তুমি কিরুপে তাঁহাঁদগের হইতে আত্মরক্ষা কারবে। সৃখ ধর্মের ফল, তাহা 
অধর্মফল দুঃখের সাঁহত ভোগ করা নিতাল্ত দুচ্কর এবং পূর্বকৃত ধর্ম পরবর্তী 
অধর্মকেও কদাচ বিলুপ্ত কাঁরতে পারে না। রাজন! তুমি হীতপূর্বে যথেষ্ট 
সুখভোগ কাঁরয়াছ, এক্ষণে শীঘ্রই তোমাকে বিলক্ষণ দুখ অনুভব কারতে হইবে৷ 
জনস্থানে বহুসংখ্য রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবীর বালী রণশায়ী হইয়াছেন 
এবং রামও সংগ্রীবের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার পক্ষে 
ক শ্রেয় হইতে পারে. তুঁমই তাহা চিন্তা কর। দেখ, আম একাকণ হস্ত্যশব 
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 


দ্ৰিপঞ্ডাযশ সৰ্গ ৬০৩ 


এই কার্যে আমায় অনুজ্ঞা দেন নাই। তান স্বয়ংই তাঁহার ভার্যাপহারক শন্দুকে 
বিনাশ করিবেন, বানর ভল্লুকগণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা কাঁরয়াছেন। 
রাক্ষসরাজ ! তুমি ত সামান্য বান্ত, সাক্ষাৎ ইন্দ্রও রামের আঁপ্রয় আচরণপূর্বক 
সুখী হইতে পারেন না। তুমি যাহাকে জানকাঁ বাঁলয়া জান, যান তোমার 
আলয়ে অবরুদ্ধ হইয়া আছেন, তান স্বয়ং লঙ্কানাশিনী কালরজনা, তুমি সেই 
সশতারুপী মত্যুপাশ স্কন্ধে সংলগ্ন করিয়া রাখও না; কিসে আপনার মঙ্গল 
হয় এক্ষণে তাহাই চিন্তা কর। অতঃপর এই ল্কা জানকীর তেজ ও রামের 
ক্রোধে নিশ্চয়ই দগ্ধ হইবে। তুমি আপনার পূত্রকলর মন্ত্রী মিত্র ও প্রভূত ধন- 
সম্পদ স্বদোষে উচ্ছিম্ন কারও লা। আম জাতিতে বানর, রামের দূত এবং 
রামের কিজ্কর, সত্যই কাঁহতোছ, তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। মহাবীর 
রাম চরাচর জগৎ সংহার কাঁরয়া পুনর্বার সৃষ্ট কারতে পারেন। তাঁহার বলবীর্ধ 
বিষুর তুল্য ; স:রাসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, উরগ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, মগ, সিদ্ধ, [কল্নর 
ও পক্ষর মধ্যে এমন কেহই নাই যে তাঁহার প্রাতদ্বন্দৰী হইতে পারে। সেই 
ন্রিলোকীনাথ রাজাধিরাজের অপকার করিয়া প্রাণ রক্ষা করা, তোমার পক্ষে 
স্মকঠিন হইবে! তাঁহার সাহত যুদ্ধ করিয়া উঠে, তিজগতে এমন কেহ নাই, 
স্বয়ং চতুরানন ব্রহ্মা, প্রিপরান্তক রুদ্র এবং তু ইন্্ও তাহার শরমনথে 
িষ্ঠিতে পারেন না! 








দ্বিগণ্ঠাশ সৰ্গ ॥ তখন রাক্ষসরাজ রুহী ইর্মমানের র 
ক্লোধাবষ্ট হইলেন। তাঁহার কর্তসরাগ বস্তারপূর্বক বিঘার্ণত হইতে 
লাগিল৷ তান তৎক্ষণাৎ ঘাতকম্খৎ 
দৌতো নিযুক্ত, তৎকালে নিউ 
না। কিন্তু রাবণ একান্ত৬্লোধাবিষ্ট হইয়াছেন, দূতবধও আসন্ন, তিনি ইহা 
বুঝিতে পারিয়া স্থিরভাবে হাতিকর্তব্য চিন্তা কাঁরলেন এবং পূজ্য অগ্রজকে 
সান্ববাদপূর্ক হিতবাক্যে কাহতে লাগলেন, রাজন! আপাঁন ক্ষান্ত হউন এবং 
প্রসম্নমনে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। যে-সকল মহীপাল কার্ষের গৌরব 
ও লাঘব বাঁঝতে পারেন দূতবধে তাঁহাদের কদাচই প্রবৃত্তি জন্মে না! এই কার্য 
ধর্মীবরুদ্ধ ও ব্যবহারাবাদ্বষ্ট, সুতরাং ইহা কিছুতেই আপনার সমুচিত হইতেছে 
না। আপাঁন রাজনশীতানিপুণ ধর্মীনভ্ঠ ও বিচক্ষণ ; যাঁদ ভবাদ্‌শ লোকও ক্রোধের 
বশীভূত হন, তাহা হইলে শাস্তপাস্ডিত্যের সমস্ত শ্রমই পণ্ড হইয়া যায়। এক্ষণে 
আপনি প্রসন্ন হউন এবং ন্যায়ান্যায় সমাক্‌ বিচার করুন। 

তখন রাবণ [বভীষণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, বীর! পাঁপষ্ঠ 
ব্যান্তকে বধ কাঁরলে কোন অংশেই পাপ স্পর্শে না। অতএব আম এই রাজ- 
বিদ্রোহী বানরকে এখনই বিনাশ কাঁরব। 

তখন ধশমান বিভষণ রাবণের এই অসত্গত কথা শ্রবণ কাঁরয়া, তত্বোপদেশ 
সহকারে কাঁহতে লাগলেন, রাজন! আপান প্রসন্ন হউন এবং আমার ধর্মার্থপূর্ণ 
বাক্যে কর্ণপাত করুন৷ সাধু ব্ান্তরা কহেন যে, যে দূত প্রভুর নিয়োগসাধনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাকে বধ কাঁরতে নাই। সত্য বটে, এই শু বিলক্ষণ প্রবল 
এবং ইহা দ্বারা যথেষ্টই অনিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দৃতবধে কেহই অনুমোদন 
কাঁরবে না। অঙ্গের বৈরুপ্য সম্পাদন, কষাঁভঘাত ও মুণ্ডন এই সমস্ত দণ্ডের 
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একট বা সমগ্রই হউক, দূতের পক্ষে 'নার্দস্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাণদণ্ড করা 
আমরা কখনই শান নাই। আপাঁন ধর্মদশশ কার্য ও অকার্য সম্যক্‌ ব্বীঝতে 
পারেন, সুতরাং ভবাদ্‌শ লোকের পক্ষে ক্রোধ নিতান্ত দূষণীয় সন্দেহ নাই ; 
যাহারা সুবিজ্ঞ তাঁহারা ক্লোধকে কদাচই প্রশ্রয় দেন না। ক ধর্মীবচার, কি লোক 
ব্যবহার, কি শাস্মবোধ এই সমস্ত বিষয়ে কেহই আপনার সদৃশ নহে, সুরাসুরের 
মধ্যে আপনিই শ্রেম্ঠ। এক্ষণে এই বানরকে বধ কাঁরলে আপনার কোনও ফল 
দার্শবে না, যে ইহাকে নিয়োগ করিয়াছে তাহাকেই দন্ড করা কর্তব্য হইতেছে। 
দেখুন, এই বানর অন্যের প্রেরিত, অন্যের কথা লইয়াই উপস্থিত হইয়াছে, এ ব্যাস্ত 
পরাধীন, সুতরাং ইহাকে বধ করা সুসঙ্গত নহে। আপাঁন যাঁদ ইহাকে সংহার 
করেন তাহা হইলে এই লঙকাপুরীতে উপস্থিত হইতে পারে এরূপ আর কাহাকেই 
দোঁখতোঁছ না; সৃতরাং ইহাকে বধ কাঁরবেন না। আপাঁন ইন্দ্রাদ দেবগণকে 
নির্মল করুন, তাহাতে আপনার দিবলক্ষণ পৌর্ষ প্রকাশ পাইবে। আরও সেই 
দুই মনষ্যজাতীয় রাজপুত্র দ্ার্বনীত ও আপনার বিরোধ, এই বানর বিনষ্ট 
, হইলে তাহাদিগকে শিয়া যুদ্ধে উদ্যত করিয়া দেয় এরূপ আর কাহাকেই দেখ 
না। এক্ষণে রাক্ষসগণ বাঁরত্ব প্রদর্শনে উৎসুক হইয়া আছে, আপাঁন যুদ্ধের ব্যাঘাত 
দিয়া তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিবেন না। উহারা আ' বশীভূত ভৃত্য, নিরন্তর 
আপনার হতাচন্তা করিয়া থাকে ; তাহারা ও বারগণের অগ্রগণ্য । এ 
সমস্ত রুষ্টপ্রকীতি বীর সত্বে জয়শ্রী পনার হইবে। এক্ষণে আদেশ 
করুন, উহাঁদিগের কিয়দংশ নির্গত 





কহিতে লাগলেন, বীর! তুম যথার্থই কাঁহতেছ, দূতকে বধ করা 'নতাল্ত 
দৃষপীয়। কিন্তু এই দুষ্টের কোনরূপ নিগ্রহ করা আবশ্যক হইতেছে। দেখ, 
বানরজাতির লাঙ্গুলই প্রিয়ভূষণ, অতএব ইহার লাঙ্গুল শীঘ্রই দগ্ধ -কারয়া 
দেও। এই দুবৃত্তি দগ্ধ লাঙ্গুল লইয়া প্রস্থান কাঁরলে, ইহার বন্ধুবান্ধব ইহাকে 
দশনদশাপন্ন ও বিকলাঙ্গ দেখিবে। রাবণ হনুমানের এইরূপ দণ্ড নির্দেশপূর্ক 
রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা এই বানরের পুচ্ছে শীঘ্র অগ্নি প্রদাপ্ত 
কাঁরয়া দেও এবং ইহাকে স্কন্ধে লইয়া সমস্ত পুরপ্রাঞ্গণ পর্যটন কর। 
তখন রোষককর্শ রাক্ষসেরা রাবণের আদেশমাত্র জীর্ণ কার্পাসবস্ত দ্বারা 
হনুমানের পুচ্ছ বেষ্টন কাঁরতে লাগল। ইত্যবসরে আঁগ্ন যেমন অরণ্যে শুষ্ক 
কাম্ঠসংযোগে বার্ধত হয়, সেইর্‌প হনুমানের দেহ বার্ধত হইয়া উঠিল। পরে 
রাক্ষসেরা উহার পুচ্ছে তৈলসেক কাঁরয়া আঁশ্ন প্রদান কাঁরল। হনুমান রোষাঁবস্ট 
হইয়া এ প্রদীপ্ত পুচ্ছ দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার. কারতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
রাক্ষসেরাও সমবেত হইয়া উ'হাকে বন্ধন কাঁরতে লাঁগল। তৎকালে লঙ্কাপুরীর 
আবাল-বদ্ধ-বনিতা এই ব্যাপার দর্শনে যারপরনাই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন 
হনুমান ভাবিলেন, যাঁদও আম এইরুপে নিবদ্ধ হইয়াছ, তথাচ রাক্ষসগণ আমার 
বিক্রম কিছুতেই সহ্য কাঁরতে পাঁরবে না। আমি শীঘ্রই এই বল্ধনরজ্জু ছিন্নাভন্ন 
কারিয়া ইহাঁদগকে বিনাশ কাঁরব। এই দরাত্মারা রাবণের আদেশে আমাকে বন্ধন 
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করিয়াছে বটে, কিল্তু আমি রামের শনুভোদ্দেশে লঙ্কার যেরূপ অনিষ্ট সাধন 
কাঁরলাম, ইহারা আমাকে তদনুরূপ িছযমাত্র প্রাতফল দিতে পারিল না। বালিতে 
ক, আমি একাকী এই রাক্ষসগণকে সংহার কাঁরতে পাঁর, কল্তু রাম স্বয়ং আসিয়া 
ইহাঁদিগের বধ কাঁরবেন, সুতরাং কিয়ংক্ষণের জন্য আমায় এই বন্ধন সহ্য কাঁরতে 
হইল। অতঃপর রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া লঙ্কা প্রদক্ষিণ করূক। আম রান্রকালে 
ইহার দুর্গম স্থান দেখি নাই, এই প্রসঙ্গে তাহাও দেখিয়া লইব। এক্ষণে রাক্ষসেরা 
আমাকে বন্ধন করুক, ইহারা আমার পুচ্ছ দগ্ধ কাঁরয়া যন্ত্রণা দিতেছে সত্য, কিন্তু 
ইহাতে আমার মন 'কছুমাত ক্লান্ত হয় নাই। 

অনন্তর রাক্ষসেরা হনমানকে গ্রহণপূর্বক হম্টমনে চালল এবং শঙ্খ ও 
ভেরী বাদনপূর্বক সর্বত্র বিদ্রোহীর দণ্ডবা্তা ঘোষণা কাঁরতে লাগল। হনুমান 
পরম সুখে রাক্ষসপূঙ্ঠে আরোহণপূর্বক 'বাঁচন্র বিমান, বাঁতিবোম্টত ভুবিভাগ, * 
সহাবভন্ত চত্বর, প্রাসাদমধ্যস্থ রথ্যা, উপরথ্যা, ও চতৃম্পথসকল দর্শন কাঁরতে 
লাগিলেন। তৎকালে রাক্ষসগণও রাজমার্গের সর্বত্র উ'হাকে গ্‌ঢ় চর বালিয়া প্রচার 
কারিতে লাগল । 

ইত্যবসরে 'িকৃতাকার রাক্ষসীরা দেব জানকীর নিকট গয়া কাঁহল, জানাঁক! 
তুমি যে রন্তমূখ বানরের সাঁহত কথাবার্তা ণ তাহার পুচ্ছে 
আন প্রদান করিয়াছে এবং তাহাকে লইয়া ঃ বিচরণ কাঁরতেছে। 





দ্বারা কেন আমার দেহদাহ হইতেছে না। এই আঁশ্নর শিখা আতমান প্রদাঁগ্ত, 
কিন্তু ইহা দ্বারা কেন আমার কিছুমান কষ্ট হইতেছে না। পন্চছাগ্রে আগ্নস্পর্শ 
শাশিরবৎ শশতল বোধ হইল, ইহার কারণ ক? অথবা ইহা যে রামের প্রভাব, 
তাহা সুস্প্টই বোধ হইতেছে। আমি যখন সমুদ্র লঙ্ঘন কার, তখন তাঁহার 
প্রভাবেই তন্মধ্যে গারিবর মৈনাককে দর্শন কাঁরয়াছিলাম। যাঁদ রামের জন্য সমব্দ্র 
ও মৈনাক তাদ্‌শ ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন, তবে আঁশ্ন যে শীতস্পর্শে প্রদীস্ত 
হইবেন তাহা নিতান্ত ‘বিস্ময়ের বষয় নহে। যাহাই হউক, জানকণর বাৎসল্য, 
রামের তেজ এবং আমার পতা পবনের সহিত সখ্যতা এই কয়েকাঁট কারণে এক্ষণে 
অগ্নি আমায় দগ্ধ কাঁরতেছেন না। 

হনদমান পুনর্বার মনে কাঁরলেন, কি, নীচ রাক্ষসেরা মাদ্‌শ ব্যান্তকেও 
বন্ধন কাঁরল! এক্ষণে যাঁদ আমার বীরত্ব থাকে তবে ইহার সমুচিত প্রাতফল 
দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। তান এইরূপ সন্কম্প করিয়া তংক্ষণাৎ বন্ধনরজ্জু 
ছিন্নভিন্ন কারলেন এবং মহাবেগে এক লম্ফ প্রদানপূর্বক ঘোর রবে সমস্ত 
প্রীতধদানত কারতে লাগলেন। পরে এ মহাবীর শৈলশ:জ্গবৎ অত্য্চ পূরদ্বারে 
উপস্থিত হইলেন ওঁ স্থানে রাক্ষসগণের কিছুমাত্র জনতা নাই। তান তথায় 
উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষণকালমধ্য দেহসংকোচ করিলেন। তাঁহার বন্ধনরজ্জুর অবশেষ 
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স্বতই উন্মন্ত হইয়া গেল। তান পুনর্বার দীর্ঘাকার হইলেন এবং ইতস্ততঃ 
দাঁষ্টপ্রসারণপূর্বক তোরণসংলগ্ন এক প্রকান্ড অর্গল দোঁখতে পাইলেন। তান 
এ লৌহ্ময় অর্গল গ্রহণপূর্বক এ সমস্ত রাক্ষসাঁদগকে সংহার কাঁরলেন। তাঁহার 
লাঙ্গুল প্রদশ্ত, তান এ জহলম্ত আশ্নপ্রভাবে প্রচণ্ড সূর্যের ন্যায় দ্যার্নরীক্ষ্য 
হইয়া উঠিলেন এবং বারংবার লঙ্কাপুরণ দর্শন কাঁরতে লাগলেন। 


চতুঃপণ্টাশ সৰ্গ ॥ তখন হনুমানের উৎসাহ বিলক্ষণ প্রদীস্ত হইয়াছে. তান 
ভাবলেন, এক্ষণে আমার কার্ধের কি অবশেষ আছে, আমি আর রূপে 
রাক্ষসগণকে অধিকতর পাঁরতস্ত কাঁরব। প্রমদবন ভগ্ন কাঁরয়াছ, রাক্ষস- 
বীরগণকে নাশ কাঁরয়াছি, সৈন্যের 'িয়দংশও নঃশোঁষত কাঁরলাম, এক্ষণে 
দুর্গাবনাশ অবাশষ্ট ; এই কার্যাট সমাধা কারলেই আমার যাবতীয় প্রয়াস সফল 
হয়। আম সমুদ্র লঙ্ঘন প্রভূত যা কিছু কারলাম, আর অল্প প্রযক্কেই তাহা 
স্যাসদ্ধ হয়। আমার পৃচ্ছদেশে আগ্ন প্রদীপ্ত হইতেছে, এক্ষণে এ সমস্ত গৃহ 
দণ্ধ করিয়া ইহার সম্তর্পণ কাঁরব। 

তখন হনুমান লঙ্কার গৃহোপপার বিচরণ রলেন। তান 'নর্ভায়ে 
দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক গ্‌হ হইতে গৃহে. উদ্যান ও বিচরণ কাঁরতে লাগিলেন। 





পারিত্যাগপনর্বক ক্রমশঃ পারার সরতে লালন এ লাল সহাবার 
রাক্ষসের গৃহ বহ;ব্যয়ে 'নার্মত, তৎসমৃদয় বিপুল সম্পদের সাঁহত ভস্মীভূত 
হইতে লাগিল । ক্রমশঃ হনুমান রাজপ্রাসাদের সান্নাহত হইলেন। উহা রক্খাঁচিত, 
মঙ্গলদ্রবাসাঁজ্জত ও মেরমন্দরবৎ উচ্চ : হনুমান তদুপাঁর পছচছাগ্রলগন প্রদীপ্ত 
আঙ্ন প্রদানপূর্বক প্রলয়জলদের ন্যায় গর্জন কাঁরতে লাগলেন। হুতাশন প্রবল 
বায়দবেগে প্রদীপ্ত হইয়া চতুর্দকে সঞ্টারত হইয়া উঠল; তদ্দষ্টে বোধ হইল 
যেন, ফ্গান্তকালের আঁগ্ন সমস্ত দগ্ধ কারতেছে। তখন মুস্তামাণজাড়িত স্বর্ণ 
জালশোভিত প্রকাণ্ড প্রকান্ড গৃহ ভগ্ন হইয়া পাঁড়তে লাগল ; বোধ হইল 
যেন. পৃণাক্ষয়ে [সিদ্ধগণের আবাস গগনতল হইতে পরিভ্রস্ট হইতেছে। চত্দকে 
তুমুল আর্তনাদ, রাক্ষসেরা স্ব-স্ব গৃহরক্ষায় ভগ্নোৎসাহ হইয়া ধনসম্পদ পারত্যাগ 
প্বক ধাবমান হইতে লাগল। অনেকে কহিল, হা! বুঝি. আগ্নই বানররূপে 
আগমন কাঁরয়াছেন : রমণীরা দুগ্ধপোষ্য শিশুগণকে কক্ষে লইয়া জলধারাকুল 
লোচনে জলন্ত অগ্নিমধ্যে পাঁতত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
শিখাজালবেষ্টিত. ব্যস্ততায় কাহারও কেশপাশ স্থালত হইয়াছে? উহারা পতন- 
প্রবাল, ইন্দ্রনীলমাণি. মুক্তা ও স্বর্ণ ততসমুদয় অশ্নিসংযোগে দ্রবীভূত হইয়া 
পাঁড়তে লাগল । যেমন আঁশ্ন তৃণকাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া তৃপ্ত হন না তৎকালে সেইরূপ 
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লাগল! উহার জবালাসকল 
উজ্জবল হইয়া লঙ্কাপুরখ বেষ্টন কাঁরল এবং বজ্জবং কঠোর ঘোর চটচটা শব্দে 
যেন ব্ৰহ্মাণ্ডকে বিদীর্ণ কাঁরতে লাগল। উহার প্রভা বিলক্ষণ রুক্ষ এবং শিখা 
কিংশুক পুজ্পবৎ রন্তবর্ণ ; উহা হইতে ধূমজাল বিচ্ছিন্ন হইয়া নীল মেথাকারে 
পাঁরণত হইল এবং আকুলভাবে গগনতলে প্রসারিত হইতে লাগল। তৎকালে 
রাক্ষসেরা এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং পরস্পর কাঁহতে লাগিল, 
এই বানর স্বয়ং বজ্ধর ইন্দ্র হইবে, অথবা যম, বরুণ, বায়ু, সূর্য কুবের বা 
চন্দ্র হইবে। বোধ হয়, রুদ্রদেবের নেতা প্রচ্ছন্নরূপে এই স্থানে আঁসয়াছে। 
কিম্বা পিতামহ ব্রহ্মার ক্রোধ রাক্ষসকুল নির্মূল কারবার জন্য বানরমার্ততে 
উপস্থিত হইয়াছে। অথবা অচিন্ত্য অব্যন্ত অনন্ত একমাত্ৰ বৈষ্ণৰ তেজ মায়াবলে 
প্রাদুভভিত হইয়া থাকিবে। 

লহকাপদুরশী ক্রমশঃ হস্ত্যশ্ব রথ বৃক্ষ ও পক্ষীর সহিত দগ্ধ হইয়া গেল ; 
চতুর্দকে তুমুল রোদনধৰাঁন উত্খিত হইল ; হা পিতঃ! হা পুর! হা স্বামন্‌! হা 
জীবিতে*্বর! সশ্টিত পূশ্য বিনষ্ট হইল, কেবল এই বাঁলয়াই সকলে ভাঁতমনে চীং- 
কার কারতে লাগল। লঙ্কা হনুমানের ক্রোধে শাপগ্রস্তবং" নিরশীক্ষত হইল। 
রাক্ষসগণ ভাত বাস্তসমস্ত ও বিষগ, ইতস্ততঃ অশ্নিশিখা জবালতেছে ; লঙ্কা 
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ব্রহ্মার ক্রোধদশ্ধ পাঁথবার ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় হইল মহাবীর হনুমান বক্ষ- 
সঞ্কুল বন ভগ্ন করিয়া যুদ্ধে রাক্ষসগণকে সংহার কাঁরলেন। পরে লঙ্কাপুরণীতে 
আ্নপ্রদানপূর্বক মনে মনে রামকে স্মরণ কাঁরতে লাগিলেন। 

অনন্তর দেবগণ মহাবীর হনুমানের স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। মহার্ষ, 
গাল্ধর্ব, বিদ্যাধর, ও উরগেরা এই ব্যাপারে যারপরনাই প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। 
তখন হনুমান এক প্রাসাদশিখরে গিয়া উপবেশন কাঁরলেন। তাঁহার সুদশর্ঘ 
লাঞ্গুল প্রদীপ্ত হইতেছে; তানি উহার প্রভাবে সূর্যের ন্যায় নরীক্ষত 
হইলেন এবং স্বকার্য সাধনপূর্বক লাঙ্গুলের অগ্নি সমদদ্রজলে নির্বাণ কাঁরয়া 
ফেলিলেন। 





সপণ্ঠপণ্ঠাশ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান অতান্ত চিন্তিত হইলেন; তাঁহার মনে 
যৎপরোনাস্তি ভয় জন্মিল। তান 'মনে কাঁরলেন, আমি লগকা দণ্ধ কাঁরয়া কি 
কুকাই কাঁরলাম। যেমন জলসেক দ্বারা প্রদীগ্ত আঁগ্নকে নির্বাণ করা যায়, 
তদ্রুপ যাহারা উীদ্দন্ত ক্রোধকে বুদ্ধিবলে নির্বাণ কাঁরতে পারেন, তাঁহারাই 


ধন্য। ক্রোধীর পাপভয় নাই ; সে গুরুলোককে কাঁরতে পারে এবং 
কঠোর বাক্যে সাধুগণকেও ভর্থসনা কাঁরতে ক্রোধ উপস্থিত হইলে 
বাচ্যাবাচ্য কিছুমান বোধ থাকে না। রুষ্ট অকার্য গকছৃই নাই। সর্প 
যেমন জাঁ্ণ' ত্বক ত্যাগ করে. সেইর্‌প রত দ্বারা উীদ্রিন্ত ক্রোধকে দ্‌র 







শর না ভারিরা জেকা দগ্ধ 
র, আমাকে ধিক্‌! আম নির্বোধ ও 





তাহাই বাৰ্থ হইল। হা! আমি লক্কাদাহে ব্যাপ্ত 
খ্যাকয়া জানকীরে রক্ষা কাঁরতে পারলাম না। লঙ্কা দগ্ধ করা ত নিঃসন্দেহে 
সামান্য কার্য িল্তু আমি যে উদ্দেশে আঁসয়াছ, ক্রোধে অধীর হইয়া তাহারই 
মূলোচ্ছেদ কারলাম। হা! জানকী নিশ্চয়ই নাই। লঙ্কা এককালে ভস্মসাৎ 
হইয়াছে, ইহাতে দগ্ধ হইতে অবাঁশস্ট আছে এমন স্থানই দেখতোছ না। হা! 
আমার বাদ্ধদোষে প্রভুর কার্যক্ষাত হইল। এক্ষণে আম অপ্নিপ্রবেশ কাঁরব, 
না সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া নক্ুকুম্ভীরগণকে দেহ অর্পণ কাঁরব। আম ত কার্যের 
সর্বস্ব নাশ কারলাম, সৃতরাং আর কোন মুখে গিয়া সুগ্রীব এবং রাম লক্ষণের 
সাহত সাক্ষাৎ কাঁরব। বানর যে নিতান্ত চপল, তিলোকে ইহা লক্ষণ প্রসিদ্ধ 
আছে, এক্ষণে আম ক্লোধদোষে সেই জাতিস্বভাবই প্রদর্শন কারলাম। রাজাঁদক 
ভাবে ধিক, উহা চপলতাজনক ও কার্যনাশক, আমি সর্বাংশে সংপটু হইয়াও 
কেবল রজোগুণমূলক ক্রোধে জানকীরে রক্ষা কাঁরতে পারলাম না। হা! জানকীর 
অভাবে রাম ও লক্ষ্মণ কদাচ প্রাণে বাঁচবেন না। ওঁ দুই মহাবশীর বিনষ্ট হইলে 
সুগ্ৰীব সবান্ধবে দেহপাত কারবেন। পরে ভ্রাত্বংসল ভরত এবং বীর শর্ুঘন 
জোচ্ঠের এই দুঃসংবাদে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। এইরূপে ইক্ষবাকুকুল ক্ষয় হইলে 
প্রজারা শোক-সল্তাপে আঁতমান্র কষ্ট পাইবে । আমি অত্যন্ত দুভশগ্য ও অধার্মক। 
আমিই ক্োধদোষে এই ভীষণ লোকক্ষয় কারলাম। 

হনুমান এইরূপ চিন্তা কাঁরতেছেন, ইত্যবসরে পূর্বদস্ট শুভ লক্ষণ তাঁহার 
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মনোমধ্যে উদিত হইল। তখন তিনি পুনর্বার ভাবলেন, সেই সর্বাঙ্গস্ল্দরী 
জানক’ স্বতেজে রক্ষিত হইতেছেন, তিনি কখনই বিনম্ট হইবেন না; আঁগনকে 
দাহ করা আঁগ্নর পক্ষে অসম্ভব! জানকী ধর্মপরায়ণ রামের পত্নী, তান আপনার 
চারে রক্ষিত হইতেছেন, তাঁহাকে দগ্ধ করা আগ্নর পক্ষে অসম্ভব। অগ্নির 
দাহিকা শান্ত আছে সতা, কিন্তু জানকীর পুণ্যবল এবং রামের প্রভাবে তান 
আমাকে দগ্ধ করেন নাই। কিন্তু যান ভরত প্রভাত রাজকুমারের আরাধ্য দেবতা, 
যান মহাত্মা রামের মনোমতা পত্নী, কেন তান বিনষ্ট হইবেন। আঁবনম্বর আঁগ্ন 
সমস্ত ভস্মীভূত কারতে পারেন কিন্তু যান আমার পুচ্ছ দগ্ধ করেন নাই, 
কেন তানি সীতাকে বিনষ্ট কারবেন! 

পরে হনুমান সমদ্রমধ্যে মৈনাকদর্শন বিস্ময়ভরে স্মরণপূর্বক মনে কারিলেন, 
জানক’ তপস্যা, সত্য বাক্য, ও পাঁতিব্রত্যে আগ্নকে দগ্ধ কাঁরতে পারেন, কিন্তু 
আঁশন কদাচই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারবেন না। 

হনুমান এইরূপে জানকীর ধর্মীনষ্ঠার বিষয় চিন্তা কাঁরতেছেন, ইত্যবসরে 
চারণগণ কাঁহতে লাগিলেন, এই মহাবীর রাক্ষসগণের গৃহ তাঁর আশ্নতে 
ভস্মীভূত করিয়া কি ভীষণ কার্যই কাঁরলেন। লঙ্কা হইতে রাক্ষসশ্র পলায়ন 


কাঁরয়াছেন, প্র বালক বৃদ্ধ সকলেই ব্যাকুল, তুমুল কোলাহল, বোধ 
হয়, যেন লঞ্চকাপুরশ দুঃখশোকে রোদন কার আশ্চর্য! এই পনর 
এক কালে ভস্মীভূত হইল তথাচ জ্ঞানক নাই। 





বিশ্বাস নিমিত্ত ও ধাঁষবাক্যে জানক আছেন বুঝিয়া, পুনর্বার শিংশপা- 


ঘট্‌পন্ঠাশ সর্গ | অনষ্তর মহাবীর হনুমান শংশপাম্‌ূলে উপস্থিত হইয়া দোখলেন, 
জানকণ তথায় উপাঁব্ট আছেন। তান তাঁহাকে অঁভবাদনপূর্বক কাঁহলেন, 
দেব! আমি ভাগ্যক্রমেই তোমাকে নিরাপদ দেখতে পাইলাম। 

তখন জানকশ হনুমানের প্রাত ঘন ঘন দৃষ্টিপাত কাঁরতে লাগলেন এবং 
তাঁহাকে প্রস্থানে উদ্যত দেখিয়া সস্নেহে কাহলেন, বংস! যাঁদ তোমার ইচ্ছা 
হয় তবে তুমি একদিনের জন্যও এই স্থানে থাক। তুমি কোন গুপ্ত প্রদেশে 
বিশ্রাম কাঁরয়া না হয় পরদিন প্রস্থান করিও! তোমাকে দেখিলে এই মন্দ- 
ভাগিনখর দুঃসহ শোক কিয়ংক্ষণের জন্যও দূর হইবে। তুমি পুনরায় আসবার 
উদ্দেশে প্রস্থান কাঁরতেছ সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে নিশ্চয় আমার প্রাণসঞ্কট 
উপস্থিত হইবে৷ আমার মন অত্যন্ত বিরষ. আম দুঃখের পর দুঃখ সাঁহতোঁছ, 
এক্ষণে তোমার অদর্শনে আরও হল্মণা পাইব। বীর! আমার একাঁট বিষয়ে 
বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে ; দেখ, মহাবল সংগ্রবের বহুসংখ্য বানর ও ভল্ঞুক' 
সহায় আছে বটে, কিন্তু তান কিরূপে সসৈন্যে রাম লক্ষণের সাহত অপার 
সমুদ্র উজ্লঙ্ঘন করিবেন। তুমি, বায় ও বিহগরাজ গরুড় ভিন্ন এই বিষয়ে আর 
কাহাকেই সমর্থ দেখিতোঁছ না। তুমি সকল কার্ষেই সৃপট, এক্ষণে এই জটিল 
বিষয় কিরুপে সুসম্পন্ন হইবে। তোমার পৌরুষ সর্বাংশে প্রশংসনশয়, তুমি 
একাকী অক্লেশে এই কার্য সম্পন্ন কাঁরতে পার, কিন্তু রাম যাঁদ স্বয়ং আসি 
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আমাকে উদ্ধার করেন তবেই তাঁহার বীরত্বের সম্মাচত হইবে । বস! আঁধক কি, 
এক্ষণে তুমি এই জন্যই তাঁহাকে উদ্যোগী করিও। 

তখন হনুমান জানকীর এই সুসঙ্গত কথা শ্রবণপূর্বক কাহলেন, দোব! 
মহাবীর সংগ্রীব বানর ও ভজ্লুকগণের অধিপাঁত। তান তোমাকে উদ্ধার 
কারবার জন্য প্রতিজ্ঞা কাঁরয়াছেন। এক্ষণে তান অসংখ্য বানরের সাঁহত শীঘ্রই 
উপস্থিত হইবেন এবং সেই নরপ্রবীর রাম ও লক্ষ্মণও শরনিকরে এই লঙ্কা- 
পুরী ছারখার কাঁরবেন। দেবি! ব্যাকুল হইও না, রাম রাক্ষসকুল নির্মল কাঁরয়া 
আঁচরাৎ তোমাকে উদ্ধার কাঁরবেন। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও এবং সময় প্রতীক্ষা 
কর। রাবণ শীঘ্ই সবংশে ধংস হইবে। রাম বানরসৈন্যের সহিত অনাঁতকাল- 
মধ্যে আসবেন এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া তোমার শোক অপননত কাঁরবেন। 

হনুমান জানকীরে এইরূপ আশ্বাস প্রদানপূর্বক প্রাতগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তান রাক্ষসবধ, স্বনামকীর্তন, বলপ্রদর্শন, লঙকাদাহ, রাবণকে বণনা, জানকীরে 
প্রবোধদান ও আভিবাদনপূর্বক সংগ্রীবসন্দর্শনা্থে প্রস্থান কাঁরলেন। লঙ্কার 
উপান্তে আঁরষ্ট পর্বত, তান সমুদ্র লঙ্ঘন কারবার আঁভিপ্রায়ে এ পর্বতে উত্থান 
কারিলেন। উহার নিম্নে নীল বনশ্রেণণী এবং উধের্ব গাঢ় মেঘ, তচ্ছারা বোধ হয় 
যেন, উহা বস্তে অবগ্ৃণ্ঠিত হইয়া আছে। উহার, সূযাকরণ, যেন উহা 








ধ্যানে নিমগ্ন আছে। নিন্নে মেঘখন্ডতুল্য গণ্ডশৈল, যেন উহা গমনে 
হইয়াছে এবং শখরসকল মেঘে আবৃত, যেন উহা জরষ্ডাত্যাগ করিতেছে। ওঁ 
অরিচ্ট পর্বত শাল তাল ও বংশ প্রভাত বিবিধ বক্ষে পারপূর্ণ ; উহার ইতস্ততঃ 
নির্বরসকল মহাবেগে নিপাঁতত হইতেছে, সর্বত্র প্রস্তরস্তূপ, স্থানে স্থানে 
মহার্য যক্ষ গণ্ধর্ব কার ও উরগগণ বাস করিয়া আছেন। কোন প্রদেশ বৃক্গ- 
লতায় নিতাচ্ত নিবিড়, সিংহেরা গূহামধ্যে শয়ান রাহয়াছে এবং ব্যান্ুগণ সণ্যরণ 
কারতেছে। মহাবশর হনুমান সত্বর হইয়া মহাহর্ষে এ পর্বতে আরোহণপূর্বক 
ঘোর উরগপ্পর্ণ শহাসমূদ্র সচ্দর্শন করিলেন। তখন পর্বতস্থ 'শিলাখণ্ডসকল 
তাঁহার পদভরে চূর্ণ হইয়া সশব্দে পাঁড়তে লাগল। হন্মানও সমুদ্রের দক্ষিণ 
হইতে উত্তর পারে উত্তীর্ণ হইবার জন্য দেহবৃদ্ধি কারতে লাশিলেন। 
তখন এ গিরিবর অবিদ্ট হনুমানের পদভরে নিতান্ত নিপীড়িত হুইল এবং 
জাবৰজন্তুগণের সাঁহত রসাতলে প্রবেশ কাঁরতে লাশিল। ওঁ পর্বতের শৃলাসকল 
কাম্পত হইল, পুষ্পিত বৃক্ষসকল বন্দ্রাহতের ন্যায় ভাঁঞ্গয়া পাঁড়ল। কন্দরবাসণ 
সংহেরা নিতান্ত ব্যথিত হইল এবং ভশষণগর্জনে নভোমণ্ডল 'বিদশর্ণ কারতে 
লাগিল। 'বদ্যাধরণগণ ভাত হইয়া স্থলিত বসনে গাঁলত ড্‌ষণে মৃ্ঘিত হইয়া 
পাঁড়ল। দর্ঘাকার দাস্তাঁজহদ মহাবষ অজগরের গ্রশবা ও মস্তক 'নাম্পষ্ট 
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সপ্তগন্তাশ স্র্গ ৬১১ 


হুইয়া গেল এবং ইতস্ততঃ লুণ্ঠিত হইতে লাগল এবং কিন্নর গন্ধর্ব যক্ষ ও 
ধবদ্যাধরগণ পর্বত পাঁরত্যাগ্রপূর্বক আকাশে ডী্খত হইল। এঁ পর্বত দশ যোজন 
িদ্তীর্ণ এবং ব্রিংশং যোজন উন্নত, উহা হনুমানের পদভরে তৎক্ষণাৎ ভচগর্ভে 
প্রবেশ কারল। মহাবীর হনুমানও তরঙ্গাকুল ভীষণ মহাসমদদ্র লঙ্ঘন কারবার 
জন্য মহাবেগে গগনতলে উাথত হইলেন। 


সপ্তগঞ্টাশ সর্গ ॥ নভোমণ্ডল যেন গভীরদর্শন সমুদ্র ; উহার মধ্যে গন্ধর্ব ও 
যক্ষগণ বকাঁসত পদ্সের ন্যায়, চন্দ্র কুমুদের ন্যায়, সূর্য কারণ্ডবের ন্যায়, [তিষ্য 
ও শ্রবণ হংসের ন্যায়, ঘনাবলশ শৈবলের ন্যায়, প্নর্বসু মৎসোর ন্যায়, ভৌম 
কুদ্ভীরের ন্যায়, এরাবত মহাদ্বাপের ন্যায়, বাত্যা তরচ্গের ন্যায় এবং জ্যোৎস্না 
ধজ্নগ্ধ জলের ন্যায় দম্ট হইতেছে। হনুমান ওঁ গগনরূপ সমুদ্র অকাতরে লঙ্ঘন 
কারয়া চাঁললেন। গাঁতবেগে তান যেন গ্রহগণের সাঁহত মহাকাশকে গ্রাস 
কাঁরতেছেন এবং চন্দ্রমন্ডলকে খণ্ড খণ্ড কারতেছেন। তান স্ববেগে নীল 
পাঁতাদি বর্ণের মেঘজাল আকর্ষণপূর্বক যাইতেছেনু এবং গাঁতপ্রসঞ্গে কখন 





চর হইয়া পড়িতে লাগিল। 
এঁ সময় বানরগণ হনুমানকে দর্শন কারবার জন্য পূর্ব হইতেই দণনমনে 
সমদ্রের উত্তর তরে উপবিষ্ট ছিল। তাহারা দূর হইতে বায়ুক্ষুভডিত মেঘের 
গভাঁর নির্ঘোষের ন্যায় উহার গাঁতবেগ এবং সিংহনাদ শুনিতে পাইল। এই 
শব্দ শূনিবামাঘ সকলেই উহাকে দেখিবার নিমিত্ত বাগ্র হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে 
কৃতকার্য হইয়াছেন, নচেৎ এইরূপ উৎসাহের শব্দ কখনই শুনা যাইত না। 
তখন বানরগণ মহাহর্ষে লম্ফ প্রদান কাঁরতে লাগল। অনেকে হনুমানকে 
দর্শন কারবার জন্য বৃক্ষের এক শাখা হইতে অপর শাখায় এবং এক শশা হইতে 
অপর শো পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষের শিখরে আরোহণ ও 
শাখা ধার়ণপূর্বক হূন্টমনে উপবেশন কাঁরল এবং অনেকেই নির্মল বস্ম কাঁম্পত 
করিতে লাগল। এঁদকে হনুমান গিরিগহবরগত বায়ুর ন্যায় মহাশর্জনপূর্বক 
আগমন কাঁরতেছেন। বানরগণ তাঁহাকে দেখবামাত কৃতাজাল হইয়া রাঁছল। 
মহাবীর হনুমান মহাবেগে ছিন্নপক্ষ পর্বতের ন্যায় বক্ষসৎকুল গারশলো 
নিরপাতত হইলেন। বানরেরা যারপরনাই প্রত হইয়া তাঁহাকে গিয়া বেন্টন করিল। 
সকলেরই মুখ হর্ষে প্রফুল্ল ; অনেকে ফলমূল লইয়া তাঁহাকে উপহার দিল; 
কেহ কেহ হষ্টমনে সিংহনাদ কাঁরতে লাগল, অনেকে কিলকিলা রব কাঁরতে 
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৬১২ সন্দরকান্ড . 


প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ বা তাঁহার বাঁসবার জন্য বৃক্ষের শাখাসকল ভাঙ্গিয়া 
আনিল। 

অনন্তর হনুমান জাম্ববান প্রভাত গুরুজন ও কুমার অঙ্গদকে প্রণাম, 
কারলেন। উ'হারাও এ. মহাবীরকে সমাদরপূর্বক প্রসন্ন দাঁষ্টতে রক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। পরে হনুমান জানকীর সংবাদ সংক্ষেপে প্রদান কাঁরয়া 
অঙ্গের হস্ত ধারণপূর্বক মহেন্দ্রাগারর রমণীয় বনাবভাগে উপবিষ্ট হইলেন 
এবং জিজ্ঞাঁসত হইয়া সংক্ষেপে স্বীয় কার্যবৃত্তান্ত কাঁহলেন, বানরগণ! আমি 
'অশোকবনে দেবী জানকীরে দেখিয়াছি ; ঘোরা রাক্ষসীরা তাঁহাকে নিরন্তর রক্ষা 
কাঁরতেছেন। তিনি উপবাসে অত্যন্ত কৃশ ও পাঁরশ্রান্ত হইয়া আছেন। তাঁহার 
মস্তকে একাঁটমাত্র জাঁটলবেণীভার, 'তাঁন রামের দর্শন পাইবার জন্য অত্যন্ত 
কাতর হইয়াছেন। 

তখন বানরগণ মহাবীর হনুমানের মুখে এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণপূর্বক 
যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল! কেহ কেহ সিংহনাদ, কেহ কেহ গর্জন, কেহ কেহ 
প্রতিগর্জন এবং কেহ কেহ বা কিলাঁকলা রব কাঁরতে লাগল । কোন কোন বানর 
লাঙ্গল উীচ্ছুত, কারল, কেহ কেহ সুদীর্ঘ লাঙ্গুল কম্পিত কাঁরতে লাগল 
এবং অনেকে 'গারশঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বকৃতইউটমনে হনুমানকে গিয়া 
স্পর্শ কাঁরল। © 

অনন্তর অঙ্গদ কাঁহলেন, বীর! তুমি, যূর্ণ্ট/এই বিস্তীর্ণ সমুদ্র উত্তীর্ণ 
উরি রাত হু 
দোঁখ না। বালতে কি, একমান তুই্ইই১আমাঁদগের প্রাণদাতা। এক্ষণে আমরা 
তোমারই কৃপায় কৃতকার্য হইয়া ীনকট উপস্থিত হইব। আশ্চর্য তোমার 

র শা উস্টরতে তোমার ধৈর্য! ভাগ্যবলেই তুমি জানকীর 












মনে প্রশস্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইল এবং জানকাঁর দর্শনব্ত্তান্ড অলিক 
প্রবণ কাঁরবার জন্য কৃতাঞ্জালপুটে হনুমানের মুখ নিরাক্ষণ কাঁরতে লাগল। 


অছ্টপণ্ঞাশ সর্গ ॥ অনন্তর জাম্ববান প্রণতমনে হনদমানকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
বার! তুম কিরপে অশোকবনে দেবী জানকীরে দোখলে? তান তথায় রূপে 
আছেন এবং নিষ্ঠুর রাবণই বা তাঁহার প্রতি রূপ ব্যবহার কারতেছে? তুম 
কোন্‌ উপায়ে জানকীর উদ্দেশ পাইলে এবং 'তাঁনই বা কি কাঁহলেন? তুমি 
এই সমস্ত কথা আবিকল কীর্তন কর। শ্হানয়া আমরা হাঁতিকর্তব্য অবধারণ 
কাঁরব। এক্ষণে রামের নিকট কোন্‌ কথার প্রসঙ্গ কাঁরব এবং কোন্‌ কথাই বা 
গোপন করিয়া রাখব, তুমি তাহাও বলিয়া দেও। 

"তখন হনুমান উদ্দেশে জানকীরে প্রণাম করিয়া হ্‌জ্টমনে কাহতে লাগলেন, 
দেখ, আম সমুদ্র লক্ঘনার্থ তোমাদের সমক্ষেই মহেন্দ্র পর্বত হইতে আকাশে 
উাথত হুই। গ্ঁতপথে আমার লক্ষণ 'বিঘ্য 'ঘাটয়াছল। আমি একস্থলে 
দোখলাম. একটি মনোহর স্বর্ণপর্ধত আমার পথরোধ কাঁরয়া আছে। তৎকালে 
আমি উহাকে দেখিয়া ঘোর বিঘ্ন বোধ কাঁরলাম। পরে এঁ শৈলের সাক্নহিত 
হইয়া ভাবলাম, এক্ষণে ইহাকে মহাবেগে ভেদ কাঁরয়া যাওয়াই কর্তব্য। আম 
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অন্টপন্ঠাশসর্গ ৬১৩ 


এই স্থির করিয়া উহার শৃঙ্গে এক লাঙ্গুল প্রহার কাঁরলাম ৷ প্রহারবেগে উহার 
উজ্জবল ‘শিখর তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর এ পর্বত মনষ্যরূপ ধারণ- 
পূর্বক পূত্রসম্বোধনে আমাকে পুলকিত করিয়া কাঁহল, দেখ, আম বায়ুর সখা, 
তোমার পত্ব্য ; আমি এই মহাসমদ্রেই বাস কাঁরয়া আছি, আমার নাম মৈনাক। 
পূর্বে পর্বতাঁদগের পক্ষ ছিল! উহারা চতুর্দিকে স্বেচ্ছানুরূপ পর্যটনপূর্বক 
উপদ্রব কারত। পরে সুররাজ ইন্দ্র এই কথা শ্রবণ কারয়া বজ্জরাস্ে উহাদিগের 
পক্ষ ছেদন করেন। বস! এ সময় তোমার পিতার প্রসাদে আমার পক্ষ ছিন্ন হয় 
নাই এবং তিনিই আমাকে এই অগাধ সমুদ্রে নিক্ষেপ কাঁরয়া রক্ষা করেন। এক্ষণে 
রামের সাহায্য করা আমারও কর্তব্য হইতেছে! রাম মহাবীর ও ধর্মশীল। 
অনন্তর আমি 'গাঁরবর মৈনাককে স্বকার্য জ্ঞাপনপূর্বক তাঁহার সম্মাতরুমে 
পুনর্বার চাঁললাম। মৈনাক অন্তর্হত হইলেন। আমিও মহাবেগ আশ্রয়পূর্বক 
গাঁতপথের অবশেষ আঁতক্রম কাঁরতে লাগলাম । পরে সমদূ্রমধ্য হইতে নাগজননী 
সুরসা আমার নিকট উপস্থিত হইল। দে কাঁহল, কাঁপরাজ! দেবগণ তোমাকে 
আমার ভক্ষ্স্বরূপ নির্দেশ কারয়াছেন, সৃতরাং আম তোমাকে ভক্ষণ কাঁরব। 
সরসার এই বাক্য শ্রবণ কাঁরবামাত্র আমার ম5খবর্ণু মাঁলন হইয়া গেল, আঁ 
তাঁহাকে ভাক্তিড়রে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জালপুটে , দো! রাজা দশরথের 
পুর রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জনক দণ্ডকারণ্যে আঁসয়াছেন। 





দশযোজন বাঁ্ধত হইলাম। সুরসা আমার দৈহিক বিস্তারের অনুরূপ মূুখব্যাদান 
কারল। আমিও তৎক্ষণাৎ দেহ সঙ্কোচ কাঁরলাম এবং অঞ্গ্ষ্ঠপারামত হইয়া 
উহার মুখমধ্য হইতে নিক্কান্ত হইলাম। তখন সুরসা পূর্বরূপ ধারণপূর্বক 
আমাকে কাঁহল, বীর! এক্ষণে তুমি স্বকার্য সিদ্ধির জন্য যথায় ইচ্ছা প্রস্থান 
কর। আম যথেষ্টই প্রত হইলাম । তুমি রামের সহিত জানকীরে মিলিত কাঁরয়া 
দেও এবং স্বয়ং সুখে থাক। 

তখন গগনচর জীবগণ আমাকে সাধুবাদ সহকারে প্রশংসা কারতে লাগল 
আমিও তৎক্ষণাৎ গরুড়ব মহাবেগে তথা হইতে প্রস্থান কাঁরলাম। ইত্যবসরে 
আমার গাঁত সহসা প্রাতহত হইল ; কিন্তু তৎকালে ইহার কারণ কি, কোনদিকে 
কিছ ই দেখিতে পাইলাম না। তখন আঁম দু:ঃখত 'মনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত, 
কাঁরতে লাগলাম, ভাবলাম, এক্ষণে ত সুস্পম্ট কোন ব্যান্তকে' দেখতোঁছ না, 
কিন্তু কি কারণে আমার গমনের এইরূপ বিঘ্য ঘাঁটিল। ইত্যবসরে আম সহসা 
অধোভাগে দ্বান্টপাত কারলাম এবং এক জলচরী ভাঁমা রাক্ষসণকে দেখিতে 
পাইলাম । আম িভয় ও নিশ্চেষ্ট, সে ভীমরবে হাস্য কাঁরয়া ক্র বাক্যে আমায় 
কাহতে লাগল, দেখ, আমি ক্ষুধার্ত, তোমাকে ভক্ষণের ইচ্ছা কাঁরয়াছি, এক্ষণে 
তুমি আর কোথায় যাও! আম বহুকাল যাবৎ আহার কার নাই, এক্ষণে তুমি 
আমার দৈহিক তৃপ্ত বিধান কর। 
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তখন আম এ ঘোরা রাক্ষসীর কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম এবং উহার 
মুখপ্রমাণ অপেক্ষা আঁধকতর দেহবিস্তার কাঁরলাম। রাক্ষপীও আমাকে ভক্ষণ 
করিবার জন্য ভশষণ মুখব্যাদান কারল। আমি যে কামরূপ, তৎকালে সে তাহা 
বাঁঝতে পারল না। আমি- নিমেষমধ্যে দেহসঙ্কোচ কাঁরয়া উহার মুখে প্রবেশ 
কাঁরলাম এবং উহার বক্ষ ভেদ কাঁরয়া অন্তরীক্ষে উত্খিত হইলাম। পর্বতাকার 
'রাক্ষসও করপ্রসারণপূর্বক সমদ্রজলে নিপাঁতত হইল! তন্দ্‌ষ্টে গগনচর জশব- 
জন্তুগণ সাধুবাদ সহকারে আমার ভুয়স' প্রশংসা কাঁরতে লাগল। 

অনল্তর আম নানারূপ বিঘেন্ন ক্রমশঃ কালাবিলম্ব ঘাঁটতেছে দেখিয়া মহা- 
বেগে চাঁললাম এবং আঁচরে পর্বতশো ভিত সমুদ্রের দাক্ষণ তর দোখতে পাইলাম। 
এস্থানে লত্কাপুরী, আম তন্মধ্যে সূর্যাস্তের পর প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিলাম। 
পথিমধ্যে প্রলয়জলদবং কৃফবর্ণ এক 'রম্ণী অটুহাস্য হাঁসতে হাঁসতে আমার 
শনকট উপাস্থত হইল। উহার কেশজাল জহলন্ত আঁশ্নতুল্য, সে আসিয়া আমাকে 
শবনাশ কাঁরতে উদ্যত হইল। আমিও বামমযাষ্টি আঘাত কাঁরয়া উহাকে পরাস্ত 
কারিলাম। তখন এঁ রমণী নিতান্ত ভীত হইয়া আমাকে কহিল, বীর! আম 
স্বয়ং লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠান্রী দেবতা, এক্ষণে তুমি যখন আমাকে বলবীর্ষে 
"পরাস্ত করিলে তখন রাক্ষসগণের নিশ্চয়ই প্রাণসত্র্উপাস্থত। 

পরে আম রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে {বিচরণ কাঁরলাম, কিন্তু 
কুয়াঁপ জানকীরে দোখতে পাইলাম না। মনে অত্যন্ত দুঃখোদ্রেক 
এ উসিঞ্কুল উপবন দেখলাম এবং এ 





বন দোখলাম। উহার রুই্ঘতে 
তাঁহার কেশপাশ বলধা একমাত্র বেণী ধারণ কারতেছেন, তাঁহার 


াঁমতল, ্ঠাহার 
ভর্তুচিন্তায় বিমনা, শীতকালে পাঁচ্মনশর ন্যায় বিবরণ হইয়াছেন । তাঁহার 
শ্তুর্দকে সমস্ত বিকৃতাকার ক্লূর রাক্ষসী, উহারা নিরম্তর তাঁহাকে ভর্ঘদনা 
'কারতেছে। তান শোণিতলোলুপ ব্যাপ্রীগণে বেম্টিত হারণীর ন্যায় নিতাল্ত 
'শোচনীয়। রাবণের প্রাত তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা, তান প্রাণত্যাগেই কৃতসম্কঞ্প 
হুইয়াছেন। আমি এ শিংশপামূলে সহসা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। ইত্যবসরে 
তথায় কান্চীরব ও নপরধ্ৰন জনকোলাহলের সহিত আমার কর্ণে প্রবিষ্ট 
হুইল। আমি এই শব্দ শ্রবণ কাঁরবামাতর উীদ্বগন হইয়া দেহসক্ষকোচ কাঁরলাম 
“এবং পক্ষাীর ন্যায় পত্রাবরণে লুক্কায়ত রাঁহলাম। 

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ পত্রীগণের সহিত তথায় উপাস্থত হইল। জানকণী 
স্উহাকে দেখিয়া উরুদ্বয় সঙ্কুচিত কারয়া বাহুবেষ্টনে স্তনযুগল আবৃত 
কাঁরলেন। তানি নিতান্ত ভীত ও অত্যন্ত উীদ্বিশ্ন, কম্পিত দেহে চতুর্দক 
শনরীক্ষণ কাঁরতেছেন। তাঁহাকে অভয় দান করে তথায় এমন আর কেহই নাই। 
ইত্যবসরে রাবণ তাহার সা্নাহত হইয়া কাঁহল, জানক! আম নতমস্তকে 
তোমায় প্রাণপাত কাঁরতোছ, তুমি আমাকে সম্মান কর। যাঁদ তুমি অহঙ্কার- 
ভরে আমায় সমাদর না কর, তবে দুই মাস পরে আমি নিশ্চয়ই তোমার রুধর 
"পান কৰিব। 

তখন জানক’ দরাস্বা রাবণের এই কথায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কাঁহলেন, 
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নশচ! আমি মহাবীর রামের ভার্যা এবং রাজা দশরথের পূত্রবধ্‌, আমার প্রতি 
অকথ্য কথা প্রয়োগ কাঁরয়া তোর জিহবা কেন ছিন্নভিন্ন হইল না। রে পাপ! 
যখন রাম আশ্রমে ছিলেন না, সেই সময় তুই আমাকে অপহরণ কাঁরয়া আনিস, 
তোর বলবার্যে ধিক! তুই কোন অংশে রামের তুল্য হইতে পাঁরস না, তুই 
তাঁহার ভৃত্য হইবারও যোগ্য নাঁহস্‌। রাম মহাবীর, দুর্জয় ও সত্যবাদী। 

রাবণ জানকণীর এই কঠোর বাক্য শ্রবণপূর্বক রোষভরে চিতাগণ্নর ন্যায় 
প্রজ্বালত হইয়া উঠিল এবং ক্লুর নেত্র বিঘার্ণিত কাঁরয়া দক্ষিণ মুষ্টি উত্তোলন- 
পূর্বক জানকারে প্রহার কাঁরতে লাগল। তদ্দ্‌ষ্টে উহার সহচারিণীরা হাহা- 
কার কাঁরয়া উঁঠিল। এই অবসরে উহার ভার্যা ধান্যমালনী রমণীগণের মধ্য 
হইতে নিক্কান্ত হইয়া এ কামোল্ত্তকে নিবারণপূর্বক কহিল, বীর! এই 
জানকীরে লইয়া তোমার কি হইবে। তুমি আমার সাঁহত সুখসচ্ভোগ কর। 
জানক’ র্‌পগুণে আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। এই সমস্ত দেবকন্যা ও যক্ষ- 
কন্যা আছেন, তুমি ই'হাঁদিগকে লইয়া সন্তুষ্ট থাক; জানকীরে লইয়া তোমার 
কি হইবে। 
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জানক উহাঁদগের বাক্য তৃণবৎ বোধ 0) ব 
নিক্ষল হইয়া গেল। তখন উহারা নিরব € ব্যাপার রাবণের গোচর 


জটা নাম্নী এক রাশ্ষসী ট্ারিত হইয়া কাঁহল, রাক্ষসীগণ! তোমরা 
সাধবী সাঁতাকে ভক্ষণ কাঁর মর র পরস্পরের শোণতে তৃস্তিলাভ কর। 
আমি আজ এক ভাঁষণ খয়াছ। অচিরেই রাক্ষসকুলের সাহত রাবণ 
উৎসন্ন হইবে। অতঃপর উতা আমাদিগকে রক্ষা কাঁরতে পারিবেন, আইস, 


আমরা শিয়া এইজন্য ই'হার পদানত হই। সীতা আঁতমান্র দুঃখিতা, যাঁদ তান 
আজ এইরূপ স্বপ্ন দোঁখয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। তান 
প্রণপাতে প্রসন্ন হইলে আমাদিগের বিপদ অবশ্যই নিবারণ কাঁরতে পাঁরবেন। 
শন্রজটার এই স্বস্নবৃত্তান্ত যাঁদ অলীক না হয় তবে আমি অবশ্যই তোমাঁদগকে 
রক্ষা করিব। 

অনন্তর আমি জানকীর দারুণ অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন কাঁরয়া আঁতমান্র 
িল্তিত হইলাম, আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, [রূপে তাঁহার 
সহিত কথোপকথন কাঁরব আমি তাহার উপায় উদ্ভাবন কাঁরলাম এবং ইক্ষ্বাকু 
রাজবংশের যশোগান কারতে লাগিলাম। তখন জানকণী আমার বাক্য কর্ণ গোচর 
হইবামান্্র বাম্পাকুল নেত্রে জিজ্ঞাসিলেন, বানর! তুমি কে? ক জন্য এই স্থানে 
আসিয়াছ? এবং রামের সাঁহতই বা তোমার কিরূপ সদ্ভাব জল্মিয়াছে? তখন 
আমি কহিলাম, দোঁব! কাঁপরাজ সগ্রীব রামের সুহৃৎ ও সহায়, আম তাঁহারই 
ভৃত্য, নাম হনুমান, রাম তোমার উদ্দেশ লইবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন এবং 
তানি স্বয়ং আঁভজ্ঞানস্করূপ এই অঞ্গুরীয়ট দিয়াছেন! দোব! বল, আম 
এক্ষণে তোমার কোন কার্য কাঁরব। রাম ও লক্ষ্মণ সমুদ্রের উত্তর তীরে অবস্থান 
কারতেছেন, যদ তোম্যর ইচ্ছা হয় ত আমি এখনই তোমাকে তথায় লইয়া যাইতে 
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পাঁর। তখন জানকণী কাঁহলেন, দূত! মহাবীর রাম সবংশে রাবণকে বিনাশ 
কাঁরয়া আমায় উদ্ধার কাঁরবেন, ইহাই আমার ইচ্ছা? 
কর আঁভজ্ঞান প্রার্থনা কাঁরলাম। তুখন জানকী কাঁহলেন, দূত! তুমি রামের 
জন্য এই চূড়ামাঁণ লইয়া যাও, রাম ইহা দর্শন কাঁরলে তোমায় লক্ষণ সমাদর 
কাঁরবেন। এই বাঁলয়া তিনি আমার হস্তে এক মাঁণ সমর্পণপূর্বক কাতরমনে 
বাচানক অনেক কথাই কাঁহলেন। পরে আমি প্রত্যাগমনের জন্য তাঁহাকে প্রদক্ষিণ 
ও প্রণাম কারলাম। বিদায়কালে তানি বিশেষ চিন্তা কাঁরয়া আমাকে পদনর্বার : 
কাঁহলেন, দূত! তুমি গিয়া রামকে আমার বৃত্তান্ত জানাইও এবং রাম ও লক্ষ্মণ 
আমার কথা শুনিয়া যেরুপে সুগ্রীবের সাঁহত শীঘ্র আইসেন তুম তাহাই 
কারও । আর দুই মাসকাল আমার জীবনের সামা, যাঁদ ইহার মধ্যে রাম না 
আইসেন তবে আমি নিশ্চয়ই অনাথার ন্যায় প্রাণত্যাগ কাঁরব। 

বানরগণ! আমি জানকীর এইরূপ কাতরোস্ত শ্রবণ কাঁরয়া যারপরনাই 
ক্রোধাবষ্ট হইলাম এবং লঙ্কাপুরী উৎসন্ন করাই স্থির কাঁরলাম। তৎকালে 
আমার দেহ পর্বতপ্রমাণ বার্ধত হইয়া উঠিল। তখন আম যুদ্ধার্থী হইয়া 
রাবণের অশোকবন ভগ্ন কাঁরতে প্রব্ত হইলাম, 










কাঁরতে লাগল। ইত্যবসরে বিকৃতাকার রাক্ষপহঠ) ্রার্গারত হইয়া আমাকে 
দোখতে পাইল এবং চতুর্দিক হইতে মিলি Ce শাঁঘ এই ব্যাপার রাবণের 
গোচর কাঁরল ; কাঁহল, রাক্ষসরাজ! এক র্ব্ত্ত বানর তোমার বলবাঁর্য বিচার 


কয়েকাঁট রাক্ষস দ্লুতপদে টি রাবণকে এই রানার নিবেদন: কারিল। বরে 
আম টৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং এক স্তম্ভ উৎপাটনপূর্বক 
তরত্য রাক্ষসগণকে বিনাশ কাঁরয়া রোষভরে এ রমণপীয় প্রাসাদ চূর্ণ কারলাম। 
অনন্তর রাবণ প্রহস্তের পৃ মহাবীর জন্বুমালিকে য্দ্ধার্থ নিয়োগ কাঁরল। 
জম্বুমাল বহুসংখ্য ভীষণ রাক্ষসে পাঁরবৃত হইয়া উপস্থিত হইল। আম 
অর্গল দ্বারা এ বাঁরকে সবলে বিনষ্ট কাঁরলাম। পরে রাবণ পদাতিসৈনোর 
সহিত মান্তিপূত্রগণকে প্রেরণ কারল। আমিও এ অর্গলদ্বারা তাহাদিগকে 
বিনাশ কাঁরলাম। পরে রাবণ সসৈন্যে চারজন সেনাপাঁতকে প্রেরণ কারল। 
আদিও অচিরাৎ সকলকে নির্মূল কাঁরলাম। পরে রাবণ বহুসংখ্য রাক্ষসের 
সহিত কুমার অক্ষকে প্রেরণ কারল। অক্ষ মন্দোদরণর পত্র, অত্যন্ত রণদক্ষ, 
সে যখন বিক্রম প্রদর্শনার্থ নভোমন্ডলে উঁ্বত হয়, তৎকালে আম তাহার 
পদদ্বয় গ্রহণ কাঁর এবং তাহাকে বারংবার 'বিঘূর্ণিত কাঁরয়া গনাষ্পস্ট কাঁরয়া ফোঁল। 
পরে রাবণ ক্লোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজৎ নামে আর একটি পূত্রকে প্রেরণ করে। ওঁ 
বাঁর অত্যন্ত যুম্ধাপ্রয়, আদ উহাকে সৈন্যগণের সাঁহত হাঁনবল কাঁরয়া যারপর- 
নাই সন্তুষ্ট হইলাম। রাবণ বড় বিশ্বাসে ইন্দ্রজৎকে নিয়োগ করে, কিন্তু সে 
সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন দেখিয়া আমার বলবার্ধ অসহ্য বোধ কাঁরল এবং মহাবেগে 
ব্হ্মাস্দ দ্বারা আমাকে বন্ধন করিয়া ফোলল। অনন্তর রাক্ষসেরা রজ্জদ্বারা 
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ Wwww.amarboi.com ~ 


অন্টপন্তাশ সর্গ ৬১৭ 


আমাকে সংযত কাঁরয়া রাবণের নিকট লইয়া যায়। তথায় এ দুরাত্মার সাহত 
আমার বাক্যালাপ হয়। আমি কি জন্য লঙ্কায় আগমন কারয়াছি এবং কেনই বা 
রাক্ষসগণকে বধ কাঁরলাম সে এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কারল। তখন আমি 
কাঁহলাম, কেবল জানকীর জন্যই আমার এইরূপ অনুষ্ঠান; আম তাঁহার 
দর্শনাথর্স হইয়া লঙ্কার আঁসয়াঁছ, আমার নাম হনুমান, আম বায়ুর গরসপত্র 
এবং কাঁপরাজ সংগ্রীবের মন্ত্রী; আমি রানের দৌত্য স্বীকার কাঁরয়া তোমার 
শনকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। কাঁপরাজ 
স্গ্রীব তোমারে কুশল 'জিজ্ঞাসিয়াছেন এবং তানই তোমার নিকট এই ধর্মার্থ- 
সঙ্গত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন। এ মহাবীর যখন ব্ক্ষবহূল খধ্যম্‌কে 
শছলেন তখন রামের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাম তাঁহার নিকট উপস্থিত 
হইয়া এইরুপ কহেন, “কাঁপরাজ! এক নিশাচর আমার ভার্ধা জানকীরে অপহরণ 
করিয়াছে, এক্ষণে জানকীর উদ্ধার আবশ্যক, তুম এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞা কর।” 
পরে মহাবীর রাম আঁণ্ন সাক্ষী করিয়া সংগ্রীবের সাঁহত সখ্যতাবন্ধন করেন। 
পূর্বে বালী বলপূর্বক কাঁপরাজ্য গ্রহণ কারয়াছিলেন, রাম তাঁহাকে একমান্র 
শরে সমরশায়ণী কাঁরয়া সগ্রীবকে এ রাজ্য প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ! এক্ষণে 
সর্বপ্রকারে সেই রামের সাহায্য করা আমাদগের । তান তোমার নিকট 
দূতস্বরূপ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষং শীঘ্র জানকীরে আনয়ন 








না। আপাঁন যে পথ আশ্রয় করিয়াছেন ইহা রাজনশীতর বাহির্ভূত। দূতবধ কোন 
রাজশাস্রেই দৃষ্ট হয় না। প্রভ্‌র বাক্য যথাবং বহন করা দূতের কার্য, যাঁদ 
তাহার কোনরূপ অপরাধ থাকে তাহা হইলে তাহার অঙ্গের বৈর্প্য সম্পাদন. 
করাই আবশ্যক, বধদণ্ড শাস্ব্সঙ্গত নহে। 

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ িশাচরগণকে ' আমার পুচ্ছ দগ্ধ কারবার অনুজ্ঞা 
দিল। নিশাচরেরা তাহার আনজ্ঞাপ্রাস্ত হইবামান্র শশ ও কার্পাসবস্ঘ দ্বারা 
আমার পূচ্ছ বেষ্টন কারল এবং তাহাতে আগ্নপ্রদানপূর্বক কাষ্ঠবৎ মুষ্টি 
দ্বারা আমাকে প্রহার কারতে লাগল। তৎকালে আম যাঁদও পাশবদ্ধ ছিলাম, 
না! আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রবলবেগে প্রদীপ্ত হইতেছে, করচরণ পাশবধ্ধ, 
িনশাচরগণ রাজপথে আমার অপরাধ ঘোষণা কাঁরতে লাগিল। 

এইরূুপে আমি ক্রমশঃ পুরদ্বারের সন্নিহিত হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ দেহ- 
সসত্কোচ কাঁরয়া আপনার বন্ধন মোচন কাঁরলাম! পরে পূর্বর্‌প ধারণ ও 
লোহময় অর্গল গ্রহণপূর্বক এ সকল রাক্ষসকে বিনাশ কারলাম। আমার পুচ্ছে 
আগ্ন, স্বয়ং সংহারোদ্যত প্রলয়বহির ন্যায় দুনিরীক্ষ্য হইয়াছি। ইত্যবসুরে আমি 
তা দগ্ধ কাঁরলাম। 
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করিলাম, বোধ হয় এক্ষণে ইহার সঙ্গে জানকাঁও বিনষ্ট হইয়াছেন! হা! আমারই 
বৃদ্ধিদোষে রামের এইরূপ কার্ষক্ষাত হইল। 

বানরগণ! আম অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ এই বিষয় চিন্তা 
করিতে লাগলাম। ইত্যবসরে অল্তরণক্ষ হইতে চারণগণ এইরূপ কাহলেন, দেখ, 
লঙ্কা ছারখার হইয়াছে {কিন্তু জানকী দগ্ধ হন নাই। আম এই বিস্ময়কর বাকা 
শ্রবণ কাঁরবামাত্র যারপরনাই হস্ট ও সন্তুষ্ট হইলাম এবং তৎকালে অন্যান্য 
সুলক্ষণদ্ষ্টে আমার মনে সম্পূর্ণ বিশবাসও জদ্মিল। মনে কারলাম, আমার 
পুচ্ছে আশ্ন প্রদাঁপ্ত হইতেছে, কিন্তু আমি ত দগ্ধ হইতোঁছ না! আমার 
অল্তরে হর্ষ সঞ্চার হইতেছে এবং বায়্‌ও সৌরভ-ভার বহন কাঁরতেছে, আম 
এই সমস্ত শুভ লক্ষণ, রাম ও জানকীর প্রভাব এবং খাঁষবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া 
অত্যন্ত উৎসাহিত হইলাম। 

অনন্তর আমি জানকীর নিকট পননর্বার গমন কারলাম এবং তাঁহাকে 
হইলাম। বানরগণ! আম তোমাঁদগকে বহ্যাদন দেখি নাই, তজ্জন্য আমার 
অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল, আমি আকাশ'পথ আশ্রয়পূর্বক আঁবিলম্বেই আগমন 
করিলাম। আমি রামের কৃপা ও তোমাদের পরাজ সংষ্ঘগবের কার্য 
€সা্ধর জন্য এই সমস্তই অনষ্ঠান আমা দ্বারা যাহা হয় 





প্রীত হইয়াছে। জানকীরী আৰ্যা অরনন্ধতণরই দরে তান তপোবলে 
বিশ্বরক্ষা করতে পারেন এবং ক্রোধভরে বিশ্বব্রহ্মান্ড ভস্মীভূত কাঁরতেও 
পারেন। রাবণের 'বিলক্ষণ বা সে, জলকে’ করিয়াছিল কেবল 
পণ্যপ্রভাবেই বিনষ্ট হয় নাই । জানকী করস্পৃন্টা হইলে রোষভরে যাহা কাঁরবেন 
প্ৰদীপ্ত আশ্নশিখাও তাহা পারেন না। বীরগণ! তোমরা ধীমান ও মহাবীর 
এবং অস্মানপুণ ও জিগ'ষু, তোমাদের কথা স্বতল্দ, আমি একাকাঁই রাক্ষস- 
গণের সহিত লব্কাপনুরী ছারখার কাঁরয়া দিব। যাঁদও ইন্দ্রাজতের ব্রাহ্ম, রোদন, 
বায়ব্য ও বারুণ অস্ত অত্যন্ত প্রখর ও দান বার তথাচ আমি স্ববীর্ধে সমস্তই 
বিফল কাঁরব। দেখ, তোমাদের আদেশ ছল না তজ্জন্যই আম 'বক্রম প্রদর্শনে 
কুশ্ঠিত হইয়ছিলাম। মহাসমুদ্র তীরভূমি উল্লঙ্ঘন কাঁরতে পারে, পর্বতবর 
মন্দর বিকা্পিত হইতে পারে, কিন্তু শত্ুসৈন্য বীর জাম্ববানকে কিছুতেই 
পরাস্ত কাঁরতে পারে না। বালনীতনয় কুমার অঞ্গদ একাকণই সর্বপ্রধান রাক্ষস- 
গণকে অবলণলাকুমে বধ কাঁরবেন। বীর স্লবগ ও নীলের প্রবলবেগে রাক্ষস- 
গণের কথা দূরে থাক, হিমাচলও চূর্ণ হইবে। সুরাসৃর ও যক্ষ এবং গন্ধর্ব, উরগ 
ও পক্ষীীর মধ্যে মৈন্দ ও দ্বিবিদের প্রাতদ্বন্দবী আর কে আছে? একমাত্র আমি 
লঙ্কা ভস্মসাৎ ও অনেক বীরকে নিপাত কারয়াছ। “রামের জয়, লক্ষণের জয় 
এবং রামরক্ষিত সগ্রীবের জয় ; আম মহারাজ রামের ভৃত্য, নাম পবনপু 
হনুমান” আম এইরূপে ল্কার রাজপথে নাম ঘোষণা কাঁরয়াছি। আন সেই 
র পাঠক এক হও! ~ WWW.amarboi.com ~ 


ঘাচ্টিতম সর্গ ৬১৯ 


দুব্যত্ত রাবণের অশোকবনে শিংশপা বৃক্ষমূলে দেবী জানকীরে দোখলাম। 
তাঁহার চতুর্দকে িকটদর্শনা রাক্ষসী, তান শোকসন্তাপে বিলক্ষণ রুষ্ট 
হইয়াছেন, তাঁহার মর্ত মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রকলার ন্যায় মাঁলন, তান বলগার্বত 
রাবণকে অবমাননা করিতেছেন, রামের প্রাত তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ; শচী 
যেমন সুররাজ ইন্দ্রের প্রাত সেইরূপ তিনি রামের প্রাত প্রীতমতা হইয়া আছেন। 
তাঁহার সর্বাক্গ ধুঁলধূসর, পরিধান একমাত্র বস্ত, তানি দীনমনে ধরাসনে 
উপবেশন কাঁরয়া আছেন। প্রাণত্যাগেই তাঁহার সৎ্কল্প, তান হিমাগমে কমালনীর 
ন্যায় বিবর্ণা হইয়াছেন। বানরগণ! আমি আঁতিকন্টে সেই জানকীর মনে বিশ্বাস 
জন্মাইয়া দেই এবং তাঁহার সাহত বাক্যালাপ আরম্ভ কাঁরয়া সমস্ত কথাই 
নিবেদন কাঁর। তান স:গ্রণীবের সাঁহত রামের মৈন্লীবন্ধনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া- 
ছেন। তাঁহার স্বামভান্ত উৎকৃষ্ট এবং আচারও প্রশংসনীয় । তান যে স্ব-প্রভাবে 
রাবণকে বিনাশ কাঁরতেছেন না, ইহা রাবণের পরম সৌভাগ্য। বাঁলতে কি, এক্ষণে 
রাক্ষদবধে রাম কারণমা্ হইবেন, বস্তুতঃ জানকীই ইহার মূল। হা! তান 
একেই ত ক্ষাগাঙ্গী, তাহাতে আবার ভর্তীবরহে প্রাতপদে পাঠশীল ছাত্রের 
বিদ্যার ন্যায় আরও ক্ষীণ হইয়াছেন। ০২ Sl তোমাদের নিকট 
সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন কাঁরলাম। এক্ষণে যাহা তোমরাই তাহ্য 
অবধারণ কর। 





ই'হারাই জোক হইয়া পরা সৈন্যের সাঁহত জার উৎসন্ন কাঁরবেন। 
অথবা ই'হারা থাকুন, আমি একাকীই রাবণের বধ সাধন কাঁরব। তোমরা অস্য- 
পণ ও জিগীষু, আমি তোমাদের সাহায্য পাইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব। 
আম শুলিলাম, হনুমান দেবী জানকীরে দৌখয়াছেন, কিন্তু জানি না, ইনি 
তাঁহাকে কিজন্য আনয়ন করেন নাই। তোমরা কীরপৃরুষ, এক্ষণে রামের নিকট 
শিয়া এই অপ্রীতকর কথা িরূপে কাঁহবে ঃ বণরত্ব প্রদর্শনে দেব-দানবগণের 
মধ্যেও তোমাদের সদৃশ কেহ নাই। এক্ষণে চল, আমরা রাবণবধ ও লগ্কাজয় 
করিয়া, হৃস্টমনে জানকীরে লইয়া আসি! মহাবীর হনুমান ত রাক্ষসগণকে প্রায় 
নিঃশেষ কাঁরয়াছেন, সুতরাং জানকর উদ্ধার ব্যতীত আমাদের আর কি কারবার 
আছে। যে-দকল বানর দিগ্ঁদগন্ত হইতে কাক্কিষ্ধায় উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহাদিগকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন কিঃ চল আমরাই অবশিষ্ট রাক্ষসের বধ- 
সাধনপূর্ক রাম, লক্ষ্মণ ও সংগ্রণবের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁর। 

তখন মহাবীর জাম্ববান প্রীতমনে কাঁহলেন, কুমার! তুমি ষেরুপ কাঁহতেছ 
ইহা সৃসঙ্গত বোধ হইল না। দেখ, কাঁপরাজ সুগ্রণব ও মহাত্মা রাম জানকীর 
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রাক্ষসগণকে 8 , কিন্তু হয়ত ইহা তাঁহাঁদগের তাদশ প্রণীত- 
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কর হইবে না। রাজাধিরাজ রাম স্বয়ংই সর্বসমক্ষে স্বীয় বাঁরবংশের উল্লেখ 
কাঁরয়া জানকাঁর উদ্ধার অঙ্গীকার কাঁরয়াছেন, সুতরাং তাঁদ্বষয়ের ব্যাঘাত করা 
তোমার শ্রেয় হইতেছে না। তুমি যেরূপ ইচ্ছা কাঁরতেছ তন্দবারা সমস্ত কার্যই 
{বিফল হইবে এবং রামেরও কোনরূপ প্রীতিলাভ হইবে না। এক্ষণে চল, যথায় 
রাম ও লক্ষ্মণ. অবস্থান কাঁরতেছেন, আমরা সেই স্থানে গমন করি এবং তাঁহা- 
{দগের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্তই কাঁহ। 


একঘট্টিতম সর্গ 1 অনন্তর বানরগণ মহাবীর জাম্ববানের এই বাক্যে সম্মত 
হুইল এবং প্রঁতমনে মহেন্দ্র পর্বত হইতে অবতরণপূর্বক কাঁক্কন্ধার দিকে যাত্রা. 
কাঁরল। উহারা মহাবল ও মহাকায়, তংকালে মত্ত মাতঙ্গবং সকলে গগনতল 
আবৃত করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবীর হনুমান সুধীর ও মহাবেগ, বানরগণ 
গ্রমনপথে যেন তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে বহন কাঁরয়া চাঁলল। সকলেই রামের কার্য- 
সাধনে কৃতসঙ্কষ্প হইয়াছে এবং সকলেরই মনে তজ্জনিত যশংস্পহা বলবতণ 
হইতেছে। উহারা জানকীর সংবাদলাভে হস্ট হইয়া রাক্ষসগণের সাহত যুদ্ধ- 
কামনা কাঁরতে লাঁগল। 

অনন্তর এ সমস্ত বানর গগনপথ আশ্রয় পরাজ সংগ্রীবের সংরম্য 
৮৮5 নন্দনতুল্য ; স্মগ্রীবের 





অনন্তর বানরেরা মধুপানে একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং কেহ পৃলাঁকত 
মনে নৃত্য, কেহ গান, কেহ হাস্য, কেহ পাঠ এবং কেহ বা প্রণাম কাঁরতে লাগল । 
কেহ বিচরণ ও কেহ বা লম্ষপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল। কেহ নিরবাচ্ছন্ন প্রলাপ ও 
কেহ বা অন্যের সাঁহত কলহ কাঁরতে লাগিল। কেহ বক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, 
কেহ বৃক্ষাগ্র হইতে ভূপ্ঠে ও কেহ বা ভূপষ্ঠ হইতে বক্ষাগ্রে মহাবেগে গিয়া 
পাঁড়ল। কোন বানর সঙ্গীত আলাপ কাঁরতোছল, আর একজন অট্হাস্যে 
তাহার সান্নীহত হইল। কোন বানর অজস্র রোদন কাঁরতোছল, আর একজন 
অশ্রুপাতপূর্বক তাহার নিকটস্থ হইল। কোন বানর নখাঘাত কাঁরতেছিল, আর 
একজন তাহাকে প্রীতপ্রহার আরম্ভ করিল। এইরূপে এ বানরসৈন্য যারপরনাই 
উন্মত্ত হইয়া উঠিল। | 

তখন বনরক্ষক দাধমুখ বানরগণকে বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ ও পর্পুষ্প 
ছিন্নাভন্ন করতে দেখিয়া ক্লোধভরে নিবারণ কাঁরলেন। কিন্তু বানরেরা উহার 
বাক্যে উপেক্ষা করিয়া উহাকে ভর্থসনা কাঁরতে লাগিল। তখন দাঁধমুখ উহাদের 
উপদ্রব শান্তির জন্য আঁধকতর উদ্যোগ হইলেন। তান কাহাকে নির্ভ'য় দেখিয়া 
তিরস্কার কাঁরলেন, দুর্বলকে চপেটাঘাত কাঁরলেন, কাহারও সাঁহত ঘোরতর 
বাকৃবিতন্ডা করিতে লাগিলেন এবং কাহাকেও বা শান্ত বাক্যে ক্ষান্ত কারবার 
চেষ্টা পাইলেন। বানরগণ একান্ত মদাঁবহবল হইয়াছে, তখন দাঁধমুখ উপায়ান্তর 
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না দেখিয়া বলপূর্বক উহাদিগের বেগশান্তির ইচ্ছা কাঁরলেন। তৎকালে বানর- 
গণের আর কিছুমাত্র রাজদশ্ডের ভয় নাই, উহারাও মহাবেগে দাধমুখকে আকর্ষণ 
কাঁরতে লাগল। কেহ তাঁহারে নখরে ক্ষতাবক্ষত কারল, কেহ তীক্ষন দন্তে দংশন 
করিল, কেহ চপেটাঘাত এবং কেহ বা পাদপ্রহার কাঁরতে লাগল। এইরূপে 
বানরেরা দরধিমূথকে চারিদিক হইতে মৃতকল্প কাঁরয়া ফেলিল। 





শ্ৰিষচ্টিতম সর্থ ॥ তখন মহাবীর হনুমান বানরগণকে উৎসাহ প্রদানপূর্বক 
মধুপান কর। তখন কাঁপিপ্রবীর অঞ্গদ হনুমানের এইরূপ বাক্যে প্রসন্ন হইয়া 
কহিলেন, এই মহাবীর কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন কাঁরয়াছেন, এক্ষণে ইন ষেরূপ 
কহিলেন তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে, যাঁদ কোন অকার্যও হয় আমরা অবশ্যই 
তাহা কাঁরব। বানরগণ ! তোমরা স্থির হইয়া. মধুপান কর। 

অনন্তর বানরেরা হুষ্টমনে কুমার অঙ্গদকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান কাঁরতে 
লাগল এবং নদীপ্রবাহ যেমন বনমধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ মহাবেগে মধ্বনে 
প্রবেশ কারল। হনুমানের কার্ধীসাদ্ধ এবং মধু অনুজ্ঞালাভ এই দুই 
কারণে উহারা ভয়শূন্য হইল এবং বলপূর্বক ণকে বন্ধন কাঁরয়া বৃক্ষের 





কাহাকে নিক্ষেপ কাঁরল, কাহারও বা, পদল্খলন:ছইতে তািল কেহ তমার 
বিহলাস্বরে কৃজন আরম্ভ কারল, কেহ ধরাশায়ী হইল, কেহ অত্যন্ত প্রগলভ, 
কারয়া অন্যপ্রকায় কাঁহল এবং কেহ ধা সেই কথার বিপরীত অর্থ লইল। . 

ইত্যবসরে বনরক্ষক দাধমৃখের ভৃত্যেরা ভাঁমর্‌প বানরগণের প্রহারবেগ্ে 
পলায়ন কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও এক একটিকে গ্রহণপূর্বক উর্ধে 
নিক্ষেপ কাঁরতে লাগল। তখন ভৃত্যগণ উদদ্ব*্ন মনে দাঁধমুথকে গয়া বাঁলল, 
দেখ, বানরেরা হনৃমানের বাক্যে উৎস্যাহত হইয়া, বলপুর্বক মধুবন নষ্ট কাঁরয়াছে 
এবং আমাঁদগের জান: ধারণপনর্কক উধের্য নিক্ষেপ কাঁরতেছে। 

তখন দধিমুখ ভত্যগণের মুখে এই বাক্য শ্রবণ কারবামাঘ অত্যন্ত জোধা- 
[িষ্ট হইলেন এবং উহাঁদগকে সান্ছনা করিয়া কহিলেন, দেখ, বানরগণ অত্যন্ত. 
বলগার্বত হইয়াছে, চল আমরা গয়া বল্পপূর্বক তাহাদিগকে নিবারণ কাঁর। 

অনন্তর ভতত্যেরা পুনর্বার মধুবনে চলিল ৷ দাঁধমুখ উহাঁদগের মধ্যস্থলে, 
তানি এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন।, ভৃত্যেরাও 
ই উদ্যত করিয়া কেন তল পা সে ছা মংগন ও 
গর্জন কাঁরতে লাগিল। 

তখন মহাব’র অপ দাঁধধকে আগমন করিতে দোয়া ভোবডরে তাজ, 
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হয় ই রে বা বা এই 
মধ্বন তাঁহার পৈতৃক, ইহা দর্বতিকির্উ দৃষ্প্রবেশ, তান ইহার এইরূপ দরবস্থার 


মহাবল দাঁধমখ ভত্যগণকে এইর্‌প কাঁহয়া উহাদিগেরই সাঁহত কাঁপরাজ 
সমগ্রশবের নিকট চাঁললেন এবং অবিলম্বে আকাশপথ আশ্রয়পূর্বক তথায় 
উপস্থিত হইয়া, রাম ও লক্ষণের সহিত সংগ্রবকে দর্শন করিলেন। তাঁহার মুখ 
বিষাদে ম্লান, তিনি কৃতার্জালপুটে সংগ্রশবের সা্ধীহত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম 
কারলেন। 


তিষণ্টিতম সৰ্গ | অনজ্তর সগ্রশব দাধমূখকে পদতলে নিপাঁতত দেখিয়া উদ্বিগ্ন 
মনে কাঁহলেন, দধিমুখ ! উঠ উঠ, কি জন্য এইরূপে পদতলে পাঁড়লে? আমি 
তোমায় অভয়দান কাঁরতোঁছ, সত্য বঙ্গ, তুমি কি কারণে ভাত হইয়াছ? মধবনের 
কুশল ত? 

তখন দধিমুখ সুগ্রবের এইরূপ প্রণীতকর বাক্যে আশ্বস্ত হুইয়া গান্লোখান- 
পূর্বক কহিলেন, রাজন! বাল ও তুমি তোমরা উভয়েই বানরগণের আধপাঁত ; 
তোমরা কখন বানরাদগকে মধুবন ইচ্ছানুরুপ উপভোগ কাঁপতে দেও নাই, 
কিন্তু আজ অঞ্গদ প্রভূতি বাঁরগণ এ বন এককালে ভগ্ন কারয়াছে। আম এই 
সমস্ত রক্ষকের সাঁহত উপস্থিত হইয়া, উহাদিগকে প্নঃপুনঃ নিষেধ কালাম, 
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কিন্তু উহারা আমাকেও লক্ষ্য না কাঁরয়া হষ্টমনে পানভোজন কাঁরতেছে এবং 
নিবারণ কাঁরলে আমাদিগকে ভ্রকুটি প্রদর্শন করিয়া থাকে। উহারা কাহাকে 
ক্রোধভরে যথোচিত অবমাননা কাঁরয়াছে, কাহাকে চপেটাঘাত, কাহাকে পদাঘাত 
এবং কাহাকেও বা মহাবেগে উধের্ব নিক্ষেপ কররিয়াছে। রাজন্‌! তুম বানরগণের 
প্রভ্‌, তুম বিদ্যমানে ইহাদের এইর্‌প দুর্দশা হইল! 

তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে জিজ্ঞাঁসলেন, কাঁপরাজ! এই বনরক্ষক কি জন্য 
আ'সয়াছেন? এবং কি জন্যই বা এইরূপ দুঃখিত হইয়াছেন ? 

তখন সংগ্রশব কাঁহতে লাগিলেন, আর্য! অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ- মধুবনের 
মধুপান কাঁরয়াছে, বীর দাঁধমুখ আসিয়া আমাকে এই কথাই জ্ঞাপন কাঁরতেছেন। 
এক্ষণে বোধ হয়, আমি যে'সমস্ত কাঁরকে দাক্ষিণাঁদকে প্রেরণ কারয়াছলাম, 
তাঁহারা কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, নচেৎ এইরূপ ব্যতিক্রমে তাঁহাদের 
কদাচই সাহস হইত না। যখন তাঁহারা মধ্যবনে উপস্থিত তখন বোধ হইতেছে 
'কার্ধীসাম্ধর ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই সমস্ত বনরক্ষক তাঁহাদের উপদ্লবশান্তির 
চেষ্টা পাইয়াছিল, ‘কিন্তু তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইহাঁদগকে প্রহার কাঁরয়াছেন। 
'বখর দাঁধমুখ মধ্বনের প্রধান রক্ষক, আমরাই ইহাকে তথায় নিয়োগ কাঁরয়াছি, 
কিন্তু এ বীরগণ ই'হাকেও লক্ষ্য করে নাই। এ র কেহ নয়, একমাত্র 
হননুমানই দেবশ জানকশর দর্শন পাইয়াছেন। মহাবীর বাতীত এই 


হইয়াছে। দেখ, আমরা দেবগণের প্রাঁতদানস্বরূপ এ বন প্রাপ্ত হইয়াছি, 
বানরেরা অকৃতকার্য হইলে কখন তন্মধ্যে উপদ্রব কাঁরত না। 

তখন রাম ও লক্ষণ সংগ্রবের এই শ্রদীতসৃখকর বাক্য শ্রবণপ্রকি যায়পর-- 
নাই পরিতুণ্ট হইলেন। অনন্তর স্ঃগ্রশবও হৃষ্টমনে বনরক্ষক দাঁধমুখকে কাঁহলেন, 
মাতুল! বানরগণ কার্যাসচ্ধি কাঁরয়া যে মধুবনের ফলমূল ভক্ষণ কারতেছে আমি 
তোমার নিকট এই কথা শুনিয়া আতমাঘ প্রীত হইলাম। এক্ষণে তাহাঁদগের 
উপদ্রব সহ্য করিয়া থাকা আবশ্যক, তুমি গিয়া পূর্ববৎ মধ্যবনের রক্মাকাযে' 
নিযনুন্ত থাক এবং হন্দমান প্রভাত বানরগণকে শশঘ্র এই স্থানে পাঠাইয়া দেও! 
কিরূপে জানকণর উদ্দেশলাভ হইল তাহা শুনিবার জন্য .আমরা অত্যন্তই 
উৎসমক রাঁহলাম। 


চতুঃধষ্টিতম সর্গ ] অনন্তর বনরক্ষক দাধিমুখ হঞ্টমনে রাম লক্ষণ প্রভাত 
সকলকে আঁভবাদন কাঁরয়া বানরগণের সাহত পুনর্বার আকাশপথ আশ্রয়পূর্বক 
মধুবনে অবতীর্ণ হইলেন। দোখলেন. বানরগণ মদবেগ হইতে সম্পূর্ণ উন্মত্ত 
হইয়াছে এবং মত্রম্বার দিয়া অনবরত মদরস পাঁরত্যাগ কাঁরতেছে। তখন দাধমখ 
কৃতাগালপুটে অঙাদের সাম্লাহত হইলেন এবং একান্ত গুলাকত হইয়া কাঁহতে 
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লাগিলেন, কুমার! এই সমস্ত বনরক্ষক অজানতই তোমাদিগকে মধুপানে নিষেধ 
কাঁরয়াছল, এক্ষণে সকলকে ক্ষমা কর। তুমি যুবরাজ এবং এই মধুবনের আঁধপাঁতি, 
তুমি দূরপথ পর্যটনে পাঁরশ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে স্বচ্ছন্দে মধ্পান কর! আম 
অগ্রে মৃর্খতানিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছলাম, এক্ষণে ক্ষমা কর। তুমি ও সুগ্রীব 
উভয়েই ভ্‌তপূর্ব বালা. ন্যায় বানরগণের আঁধপাঁতি, এক্ষণে ক্ষমা কর। আমি 
সুগ্রীবের নিকট তোমাদের. সমস্ত সংবাদ 'দয়্যাছ ; তান শুনিয়া সন্তুষ্ট 
হইয়াছেন এবং মধুবনের অত্যাচারের কথা কর্ণগোচর, কারয়াও কিছুমাত্র রুষ্ট 
হন নাই। তান আমাকে কাহলেন, দধিমুখ! তুমি শিয়া শাঁঘ তাঁহাঁদগকে 
পাঠাইরা দেও। 
তখন অঙ্গন কাঁহলেন, ধানরগণ! এই দধিমুখ আসিয়া হ্‌স্টান্তঃকরণে 
সগ্রীবের কথা নিবেদন কাঁরতেছেন, ইহাতেই বোধ হয়, রাম আমাঁদগের বৃত্তান্ত 
জ্ঞাত হইয়া 'থাঁকবেন। এক্ষণে আমরা ত [িস্তর অকার্য করিলাম, স্মতরাং এই 
স্থানে থাকা আর আমাঁদগের উচিত হইতেছে না। চল, অতঃপর সকলে কাঁপরাজ 
সৃগ্রণবের নিকট গমন কার। আমি তোমাদের অধীন, তোমরা আমায় যেরূপ 
কাঁহবে, আমি অকুঁণ্ঠিত মনে তাহাই কারব। আম যাঁদও যুবরাজ, তথাচ 
তোমাঁদগকে আদেশ কাঁরতে সাহসী 'নাহ। 
বানরগণ অঙ্গদের এইরূপ বাক্য শ্রবণপু কাঁহল, কুমার! প্রভু 
হইয়া কে এরূপ কতিতে পারে? অন্যে নিজের প্রভত্ব দর্শইয়। 
থাকেন। কিন্তু তোমার কথা রুম যেরূপ কাঁহতেছ ইহা তোমার 
বনত ভাবের সমৃচিত হইল, , এইরূপ সম্নাতই তোমার ভাবণ 
করি (এক্ষণে ‘চল, আমরা কাঁপরাজ সপ্রীবের 
ঘ্ডাঁছ, আমরা তোমার আজ্ঞা ব্যতাঁত কুতা'প 





সর্বাগ্রে যুবরাজ অঙ্গদ ও হনুমান। উহারা বল্পোতাক্ষপ্ত উপলবং মহাবেগে 
চাঁলল এবং বাতাহত ঘনঘটার ন্যায় ঘোর ও গভার গর্জন কাঁরতে ব্যাগল। 
তন্দষ্টে কাঁপিরাজ্গ সগ্রশব রামকে প্রবোধবাক্যে কাঁহতে লাগলেন, সখে! আশ্বস্ত 
হও, বানরগণ অবশ্যই জানকীর উদ্দেশলাভ কাঁরয়াছে, নচেৎ এইরূপ কাল- 
বিলম্বে কেহই এস্থানে আসত না। আম অঙ্গদের হর্ষ দেখিয়া সুস্পণ্টই 
ব্নঝতোঁছ, কার্ষের ব্যাঘাত ঘটলে ইনি কখন আমার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতেন 
না। অন্যান্য বানরেরা কৃতকার্য না হইলেও স্বভাবদোষে চাপল্য প্রদর্শন কাঁরতে 
পারে, িল্তু তাহা হইলে অঞ্গদ নিশ্চয়ই ভগ্নমনে ও দশনবদনে আিতেন। 
মধুবন আমাদিগের পৈতৃক, কার্যীসদ্ধি না হইলে অঞ্গদ কদাচ তথায় প্রবেশ 
কাঁরতেন না। রাম! তুমি আশ্বস্ত হও, অপর কেহ নয়, একমায় হনুমানই 
জানকীর দর্শন পাইয়াছেন। আমি সেই মহাবীর ব্যতীত এই বিষয়ে আর 
কাহাকেই সম্ভাবনা কার না। বুদ্ধি ও কার্যাসাম্ধ তাঁহারই আয়ত্ত ; বল, 
উৎসাহ ও শাস্ধবোধ তাঁহারই আছে। হনুমান, জাম্বমান ও অঙ্গদ যে কার্ষের 
নেতা তাহার কদাচই অন্যথা হইবে না। সখে! এক্ষণে চিন্তা নাই, বমভঙ্গ ও 
মধপানেই অনমান কারতোছি, বানরগণ কৃতকার্য হইয়াছে। 
িদ্ধিলাভ-গার্বত বানরগণের ফিলাকলা রব ক্রমশঃ নিকটে শ্রুত হইতে 
লাগল। তখন কাঁপরাজ সুগ্রীবও হ্টমনে লাঙ্গুল প্রসারত কাঁরয়া দিলেন। 
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অনন্তর বানরগণ ক্রমান্বয়ে রামদর্শনাথ' হইয়া আগমন করিল এবং সাম্ত্রীব ও 
রামকে প্রণাম কারতে লাগিল। তখন মহাবীর হনুমান রামের সাঁম্নাহত হুইয়া 
অভিবাদনপুর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কাহলেন, বীর ! আম দেবশ জানকাঁরে দোখিয়াঁছ। 
তিনি কুশলে আছেন এবং স্বীয় পাতিব্রত্য রক্ষা কাঁরতেছেন। 

তখন রাম ও লক্ষ্মণ হনুমানের নিকট এই অমৃততুল্য সংবাদ পাইবামার 
যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ কাঁপরাজ স্মগ্রীবকে প্রীতমনে 
সবহুমানে নিরশক্ষণ কারলেন এবং রামও প্রীত হইয়া সাদরে হনুমানের প্রত 
ঘন ঘন দম্টিপাত করিতে লাগিলেন। 


পণ্চযান্টতম সৰ্গ 1 অনন্তর সকলে কাননশোভিত প্রন্রবণ-শৈলে গমন কাঁরলেন। 

তথায় বানরগণ রাম লক্ষ্মণ ও সমগ্রশবকে অঁভবাদনপ্ূর্বক জানকণর বৃত্তান্ত 

আন্দপদার্বক কহিতে লাশিল। রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে জানকণর নিরোধ, রাক্ষসশ- 
৪ 
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গণকৃত ভর্থসনা, তদাঁয় স্বামিভান্ত এবং রাবণ-নার্দষ্ট জশীবতকাল, ক্রমান্বয়ে 
এই সমস্ত কথা কাহতে লাগিল। 

তখন রাম জানকীর সর্বাঙ্গীণ কুশল শ্রবণে প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
বানরগণ! এক্ষণে দেবী কোথায় আছেন এবং আমার প্রতি তাঁহার কিরূপ 
অনুরাগ? 

তখন বানরেরা জানকীর বৃত্তান্ত বর্ণনে হনুমানকে অনুরোধ কাঁরল। 
হনুমান উদ্দেশে জানকীরে প্রণাম কাঁরয়া রামের হস্তে আভজ্ঞানস্বরূপ প্রদীস্ত 
স্বর্ণমাণ প্রদানপূর্বক কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহতে লাগিলেন, 'দেব! আম সীতার 
অননসন্ধানার্থ শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন কার? উহার দাঁক্ষণ তীরে দ:রাত্মা রাবণের 
লগ্কাপুরী। আমি তথায় দেবী জান্কীরে দর্শন কাঁরয়াছ। তানি রাবণের 
অন্তঃপুরমধ্যে নিরুদ্ধ, রাক্ষসগগণ নিরন্তর তাঁহার প্রাত তর্জন-গর্জন কাঁরতেছে। . 
তান তোমার অনরাগেই প্রাণধারণ কাঁরির়া আছেন । 'বকটাকার রাক্ষসীরা তাঁহার 
রক্ষক। ?তানি তোমার বিরহে আঁতশয় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার পৃচ্ঠে একমাত্র 
বেণাঁ লাম্বত। তিনি দীনমনে নিরন্তর ধ্যানে িমণ্ন রাঁহয়াছেন। তাঁহার শয্যা 
ধরাতল, বর্ণ হমাগমে কমালনীর ন্যায় মাঁলন। তান রাধণের প্রীত িদ্বেষ- 
বশতঃ প্রাণত্যাগের সঙকত্প কারয়াছেন। দেব! আর্ক বু 
কীর্তন করিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন কার ধর্য)াঁহার 
প্রবৃত্ত হইয়া স্ববস্তব্য জ্ঞাপন কার। তান সুর সাহত সখ্যতার কথা শ্ীনয়া 






তাঁহার সমস্ত কার্য। রাম! আমি সেই্চির্ঘগরায়ণা সতাকে এইর্‌পই দেখিলাম । 
চিন্রক্‌টে তোমারই সমক্ষে একাট হার উপর যেরূপ অত্যাচার করে তান 
আঁভিজ্ঞানস্বর্প আনহপার্বক, কথা কাঁহয়াছেন এবং আম লঙ্কাপুরশতে 
স্বচক্ষে যাহা তৎসমন্দয়ও কহিতে অনুরোধ কাঁরয়াছেন। 


যে তিলক রচনা কাঁরয়া দেও, তান পুনঃ পুনঃ ইহা স্মরণ কাঁরতে বাঁলয়াছেন। 
আরও কাঁহলেন, আমি আর একমাসকাল জশীবত থাকব, পরে রাক্ষসগণের 
হস্তে প্রাণত্যাগ কাঁরব। রাম! দেবী জানকী আমাকে এইরূপই কাহিয়াছেন, 
এক্ষণে তুমি যের্‌পে সমুদ্র পার হইতে পায় তাহায়ই উপায় কর। 


বট্‌খষ্টতম লর্গ ॥ অনল্তর রাম জানকাশপ্রদত্ত এ মণিরত্ন হৃদয়ে স্থাপনপূর্বক 
মন্দ মন্দ রোদন কাঁরতে লাগলেন এবং বারংবার তাহা নিরীক্ষণপূর্বক অগ্রু- 
পর্ণ লোচনে কাঁপরাজ সংগ্রশবকে কহিলেন, সথে! বংসলা ধেন? বংসদর্শনে 
যেমন স্নিশ্ধ হয় এই চূড়ামাণ দেখিয়া আমার হৃদয়ও সেইরূপ স্নিগ্ধ হইতেছে। 
বদেহরাজ জনক আমার বিবাহকালে এই উৎকৃষ্ট মাঁণরত্ন জানকশরে অর্পণ 
করিয়াছিলেন ; ইহা সাললোশিত ও সুরগণপৃজিত। পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞ- 
কালে পরিতুষ্ট হইয়া ইহা এ রাজার্কে প্রদান করেন। আজ এই মাঁণরত্ দেখিয়া 
পিতা দশরথ ও রাজার্ধ জনককে আমার বারংবার স্মরণ হইতেছে প্রেয়সশ 
জানক’ ইহা মস্তকে ধারণ করিতেন, আজ যেন বোধ হইতেছে আম সাক্ষাৎ 
সচ্বন্ধে তাঁহাকেই পাইলাম ৷ সৌম্য! তুমি পুনঃ পৃনঃ বল, জানকণ ক কাঁহলেন। 
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জলসেক দ্বারা মূছ্ছিত ব্যান্তর যেমন চৈতন্য হইয়া থাকে তদ্রুপ তাঁহার কথায় 
আমার দেহে প্রাণসণ্ডার হইবে। লক্ষ্মণ! আম জানকী ব্যতীত এই মাঁপাঁট 
দেখিলাম ইহা অপেক্ষা আর আমার ক কম্টকর আছে। এক্ষণে যাঁদ কম্টেসৃষ্টে 
আর একমাস অতীত হয় তবেই তিনি বহুকাল বাঁচবেন! বীর! আম সেই 
কৃষ্ণলোচনা জানকীর বিরহে ক্ষণমাও তিচ্ঠিতে পারি না। এক্ষণে যে স্থানে 
তাঁহাকে দোঁখয়াছু আমাকেও সেই প্রদেশে লইয়া চল। আম তাঁহার উদ্দেশ 
পাইয়া কিছুতেই কালবিলম্ব কাঁরতে পার না। জানকী অত্যন্ত ভীরুস্বভাব, 
জান না, তিনি কিরুপে সেই ভীষণ রাক্ষসগণের মধ্যে কালহরণ কারতেছেন। 
অন্ধকারমূত্ত শারদীয় চন্দ্র যেমন মেঘের আবরণে মলিন হইয়া যায় সেইরূপ 
তাঁহার মুখমণ্ডল এক্ষণে প্রভাশন্য হইয়াছে। হনুমন্‌! জানকী কি কাঁহলেন 
তুম আমাকে যথার্থ বল; রোগীর পক্ষে যেমন ওঁষধ তাঁহার বাক্যও সেইরূপ 
আমার প্রাণধারণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বল সেই মধুরভাষণী ক বাঁললেন। 
বল, তান দুঃখের পর দুঃখ সাহয়া রুপে জীবিত আছেন। 





ক্রোষপ্রদান্ত পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কাহারই পাড়া করবার ইচ্ছা হইল 
তুমি এই বলিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিলে এবং সহসা এ বায়সকে 
রন্তান্ত নখে সীতার সম্মুখে দেখিতে পাইলে । সে ইন্দ্রের পুত, গাঁতবেগে বায়ুর 
তুল্য। সে ভূবিবরে বাস করিতেছিল। তুম উহাকে দোঁখবামাত ক্রোধে নেরযুগল 
আবার্তত করিয়া, উহার বিনাশে কৃতসঙকঘ্প হইলে এবং দর্ভাস্তরণ হইতে 
একটি দর্ভ গ্রহণপূর্বক ত্ক্ষাস্ত্রমন্তে যোজনা ' কারলে। দর্ভ মল্তপূত হইবামাঘ 
প্রলয়বাহনর ন্যায় জুলিয়া উঠিল এবং তুমিও তৎক্ষণাৎ উহা কাকের প্রত নিক্ষেপ 
কাঁরলে। কাক আকাশে উদ্ডীন হইল, দর্ভও উহার অনুসরণ কাঁরতে লাগিল। 
কাক পরিল্রাণ পাইবার জন্য তিলোক পর্যটন কাঁরল, কিন্তু দেবতারাও তোমার 
ভয়ে তাহাকে রক্ষা করিতে পারলেন না। পাঁরশেষে সে তোমার শরণাপন্ন হইল। 
তুমি উহাকে ভূতলে নিপাঁতিত দেখিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলে এবং দণ্ডাহ' 
হইলেও রক্ষা করিলে। কিল্তু তোমার ভ্রহ্মাস্য অমোঘ, তাহা কদাচ ব্যর্থ হইবার 
নয়, এই কারণে তুমি তদ্দবারা কেবল এ কাকের দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট কাঁরলে। পরে 
কাক রাজা দশরথ ও তোমাকে নমস্কারপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান কারল। 
বশর! জানকী আরও কাঁহলেন “জানি না তুমি কি জন্য রাক্ষসগণকে ক্ষমা 
কাঁরতেছ ৷ যুদ্ধে তোমার প্রাতিষ্বন্দ্ী হইতে পারে দেব দানব ও গন্ধর্বের মধ্যেও 
এমন কেহ নাই। এক্ষণে আমার প্রীত যাঁদ তোমার কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে তবে 
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বিক্ৰম সুরগণেরও দু , এক্ষণে তাঁহারা ক য় উপেক্ষা কারতেছেন। 
যখন তাঁহারা সাধাপক্ষেও উদাসীন হইয়া বোধ হয় আমারই কোন 
দুরদৃচ্ট ঘটিয়া থাকবে৷” 

রাম! আমি জানকীর এইরূপ দীনব্উবণ কাঁরয়া কাহালাম, দোব! আম 
সত্যশপথে কাঁহতোঁছ, রাম তোমার টি 
আছেন এবং মহাবাঁর লক্ষ্মণও ৰভা এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া, অসুখে 

পট বহুকর্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। 

। বলিতে কি, তোমার এই দুঃখ শীঘ্রই দূর 
হইবে। রাম ও লক্ষ্মণ পের দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া, আঁচরাৎ লণকা 
ভস্মসাৎ কাঁরবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে সবংশে বিনাশ কাঁরয়া তোমাকে 
অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। দোঁব! এক্ষণে তাঁহার বোধগম্য হয় এইর্প কোন 
প্রণীতিকর আঁভজ্ঞান যাঁদ থাকে তাহা তুমি আমাকে অর্পণ কর। 

অনন্তর জানকী একবার চতুর্দকে দা্টপাত কাঁরলেন এবং এই উৎকৃষ্ট 
চূড়ামাঁণ বস্ত্া্থল হইতে উল্মোচনপূর্বক আমার হস্তে সমর্পণ কারলেন। আম 
তোমার জন্য বদ্ধাঞ্জাল হইয়া, এই মণ গ্রহণ ও তাঁহাকে আভিবাদনপূর্বক 
প্রত্যাগমনে ইচ্ছুক হইলাম। তদ্দণ্টে জানকী আঁতমান্ন ব্যস্তসমস্ত হইয়া 
উাঠলেন এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে বাম্পগদগদ বচনে পুনর্বার আমাকে কাঁহলেন, 
দূত! তুমি যখন পদ্মপলাশলোচন রাম ও মহাবীর লক্ষ্মণকে দৌখতেছ তখন 
তোমার সুখ-সৌভাগ্যের আর সীমা নাই! 

পরে আম কহিলাম, দেবি! তুমি শীঘ্র আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আম 
অদ্যই তোমাকে রাম ও লক্ষণের নিকট লইয়া যাইব। | 
করিব না, ইহা অত্যন্ত ধর্মাবরুদ্ধ! পূর্বে যে আমায় রাক্ষসের গার স্পর্শ 
কাঁরতে হইয়াছিল, তাহা কেবল কালপ্রভাবে, তাদ্বিযয়ে আম ি কাঁরব? দূত! 
তুমি এক্ষণে সেই দুই রাজকুমারের নিকট শশগঘ প্রস্থান কর। তুমি তাঁহাঁদগকে 









দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 





SV 
সত কাহও মহা রাম এ দুঃখ 
কিরেন। দূত! আঁধক আর ক, অতঃপর 





অস্টখান্টিতম সর্গ ॥ দেব! জানকী তোমার প্রীত স্নেহ এবং আমার প্রাত সোহার্দয 
নিবন্ধন ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রনর্বার কাহতে লাগিলেন, দূত! মহাবীর রাম যুদ্ধে 
দদর্বৃত্ত রাক্ষসকে বধ কাঁরয়া যেন শীঘ্র আমাকে উদ্ধার করেন। দেখ, তোমাকে 
দেখিলে এই মন্দভাগ্িনীর শোক ক্ষণকালের জন্যও উপশম হইতে পারে, এক্ষণে 
যাঁদ তোমার ইচ্ছা হয় তবে এই লৎকার কোন নিভৃত স্থানে অন্তত একদিনের 
জন্যও অবস্থান কর, পরে গতব্রম হইয়া কল্য প্রস্থান কারও। আমি একদ্‌স্টে 
তোমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিব বটে কিন্তু তদবাঁধ জীবিত থাক ক না 
সন্দেহ হইতেছে। আমি একে দুঃখের উপর দুঃখ সহিয়া আছি, অতঃপর তোমার 
অদর্শন আমায় আরও িহহল করিবে । বীর! জানি না, বানর ও ভজ্লুকগণশ, 
কাঁপরাজ সুগ্রীব ও এ দুই রাজকুমার কিরূপে এই দুষ্পার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া 
আসবেন। তুমি, গরুড় ও বায়ু এই তিনজন ব্যতীত এই সমুদ্র লঙ্ঘন কাঁরতে 
পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি স্বয়ং বাঁদ্ধমান, এক্ষণে বল ইহার 
কিরূপ উপায় অবধারণ কাঁরতেছ? ম্যানলাম, তুমি একাকীই সকল কার্য সাধন 
কাঁরতে পার এবং তোমার এইরুপ বলবীর্ধ অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু যাঁদ রাম 
সসৈন্যে আসিয়া সমরে শত্র বিনাশ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমচিত 
কার্য করা হইবে। তান যাঁদ এই লঙ্কাপুরাঁ বানরসৈন্যে আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে 
লইরা যান তাহা তাঁহার-পক্ষে সমুচিত কার্য করা হইবে। দূত! এক্ষণে 
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দুচ্কর কার্যেও উহাঁদগের ক্র অবসাদ দক্ট হয় না। উহারা বায়ুবেগে 
বারংবার এই সসাগরা পরই, প্রদক্ষিণ কাঁরয়াছে। দোবি! কাঁপরাজের নিকট 
আমা হইতে উৎকৃষ্ট এবং উমার সমকক্ষ এমন অনেক বানর আছে, কিন্তু আমা 
অপেক্ষা হীনবল আর কাহাকেই দোঁখ না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীরের কথা দূরে 
থাক, আমি এইরূপ সামান্য দুর্বল হইয়াও এখানে উপস্থিত হইয়াঁছ। দেখ, 
উৎকৃষ্টেরা কখন কোন কার্যে নিযুক্ত হন না, যাহারা নিকৃষ্ট তাহারাই প্রোরত 
হইয়া থাকে। অতঃপর তুম আর দুঃখিত হইও না, শোক পাঁরত্যাগ কর। কাঁপি- 
বীরেরা এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন কাঁরয়া লক্কায় উত্তার্ণ হইবে এবং রাম ও 
উপস্থিত হইবেন! তুমি অচিরাৎ সেই পিংহসগকাশ মহাবীরকে ভ্রাতা লক্ষণের 
সাঁহত লঙকাদ্বারে দৌখতে পাইবে। তুমি আঁচরাৎ [সংহব্যাপ্রাবক্রান্ত করালনখ 
তপক্ষ/দশন বানরগণকে সমাগত দেখিতে পাইবে। তুমি আঁচরাৎ লঙ্কার পর্বত- 
শিখরে এ সকল মেঘাকার বীরগণের সিংহনাদ শুনতে পাইবে! দোব! রাম 
তোমার সাঁহত বনবাস হহতে প্রাতানবৃত্ত হইয়া, অযোধ্যারাজ্যে আঁভাষন্ত হইবেন 
ইহা তুমি শীঘ্ঘই দৌখবে। 

রাম! জানকী তোমার শোকে আতমাঘ আকুল হইলেও আমার এইরূপ 
আশ্বাসকর বাক্যে বীতশোক হইয়া শান্তিলাভ কারয়াছেন। টে 
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যুদ্ধকাণ্ড 


প্রথম সর্গ ॥ মহাত্মা রাম হনুমানের নিকট জানকীর বৃত্তান্ত আদ্যো- 

পান্ত শ্রবণ কাঁরয়া প্রত মনে কাহলেন, এই পাঁথবীতে অন্য ব্যক্তি 
মনেও যে কার্যসাধনে সাহস কাঁরতে পারে না, হনুমান সেই দুষ্কর কার্য অক্লেশে 
সম্পন্ন কাঁরয়াছেন। এক্ষণে বিহগরাজ গরুড়, বায় এবং এই মহাবীর ব্যতীত সমুদ্র 
লঙ্ঘন কারতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। লঞ্কাপুরী রাবণরাক্ষত 
এবং দেবদানবেরও দুর্গম, কোন্‌ বাঁর স্বাবক্রমে তন্মধ্যে গিয়া জীবনসত্বে বহির্গত 
হইতে পারে? যে বান্ত হনুমানের তুল্য বার্ধবান নয়, এই বিষয়ে কদাচই তাহার 
সাহস হইতে পারে না। ইনি এক্ষণে দুজ্করসাধনপূর্বক কাঁপরাজ সুগ্রবের 
ভূত্যোঁচত কার্য কাঁরয়াছেন। বান কষ্টসাধ্য ভতূণনরোগ পালন কারয়া" অন: 
রাগের সহিত অবান্তর কার্ষেও হস্তক্ষেপ করেন, তান উত্তম পুর্ষ। যান 
ভর্তৃনয়োগ পালনপূর্বক সাধ্য পক্ষেও প্রনীতকর অবান্তর কোন কার্য করেন না, 
তান মধ্যম পুরুষ । আর যান ক্ষমতা সত্বেও 'না্্ট কার্যের ব্যাতিক্রম করিয়া 


থাকেন, তিনি অধম পুরুষ । এই মহাবীর ভর্তানয়ে কাঁরয়াছেন, বিজয়শ 
হইয়াছেন এবং সংগ্রীবকেও পারতুষ্ট করিয় ইনি জানকণর সংবাদ 


'আনয়নগর্বক আমাকে, লক্ষ্মণকে, অধিক বক, ৫শকেও ধর্মত রক্ষা কাঁরলেন। 
সন প্রশীতদান কাঁরতে পারলাম না, 
এইজন্য অত্যন্ত দুখত হইতোঁছ 







্বে তাহাই দান কাঁরব। 
ত ৰলিবরে হনুমানকে আলিঙ্গন কাঁরলেন এবং 
কিয়ৎক্ষণ চিন্তা কাঁরয়া সুমী্ধর সমক্ষে প্নর্বার কাঁহতে লাগিলেন. এক্ষণে 
নু 'ল, িন্তু সমুদ্রের কথা স্মরণ হইলে মন উদাস 
হইয়া উঠে। অগাধ সমুদ্র দুর্ল‘গ্ঘ্য, জানি না, বানরগণ কিরূপে তাহা উত্তীর্ 
হইবে। হনুমন্‌ ! তুমি ত জানকীর উদ্দেশ আনলে, এক্ষণে বল, সমুদ্র লঙ্ঘনের 
উপায় কিঃ মহাত্মা রাম এই বলিয়া শোকাকুল চিত্তে চিন্তা করিতে লাগলেন। 


্বিতশয় সৰ্গ ॥ তখন কাঁপরাজ সঃগ্রনব রামকে নিতান্ত উদ্বিগন দেখিয়া 
কহিতে লাগলেন, বার! তুখি সামান্য লোকের ন্যায় কেন শোকাকুল হইতেছ 2 
কৃতঘ্ যেমন বন্ধুতা ত্যাগ করে সেইরূপ তুমি শোকসন্তাপ পাঁরত্যাগ কর। 
এক্ষণে দেব জানকীর উদ্দেশ লাভ হইয়াছে, শতুপুরী লঙকারও অনুসন্ধান 
হইয়াছে, অতঃপর তোমার এইরূপ শোক কারবার আর কারণ কি? তুম ব্দাম্ধমান 
ও পণ্ডিত, এক্ষণে এইরূপ কুদ্ধিদৌর্বল্য দূর কর। আমরা নিশ্চয়ই নকুকুষ্ভীর- 
পূর্ণ মহ্যসম্দ্র উত্তীর্ণ হইয়া, লঙকাপ্রবেশ ও শরুসংহার কাঁরব। বীর! যে 
ব্যান্ত শোকবলে 'িরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হয় তাহার কার্যক্ষাত হইয়া থাকে এবং 
তাহার পক্ষে বিপদ দ্যার্নবার হইয়া উঠে। এই সমস্ত যুথপাঁতি বানর মহাবল- 
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পরাক্রান্ত ; ইহারা তোমার প্রিয়সাধনের জন্য আশ্নপ্রবেশও স্বীকার কাঁরতে 
পারে। ইহাদিগের হর্ষ দৃষ্টে অনুমান হয় এবং আমারও দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা 
শতুনাশ কাঁরয়া, দেবী জানকীরে নিশ্চয়ই উদ্ধার কারব। বীর! অতঃপর তুমি 
ইহার উপায় অবধারণ কর। যের্পে সমুদ্রে সেতুবন্ধন হইতে পারে, যেরূপে 
লত্কানগরীতে, সুখসণ্ঠারলাভ হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় অবধারণ কর। 
সমনুদ্রবক্ষে সেতু প্রস্তুত না কাঁরলে সুরাসমরও লঙ্কা আক্রমণে সাহসী হন না! 
লঙ্কার সম্মুখ পর্যন্ত সেতুবন্ধন আবশ্যক. বানরসৈন্য সমুদ্র লঙ্ঘন কাঁরলে, 
আমরা নিশ্চয়ই জয়শ্রী আঁধকার কারব। বালিতে ক, এই সমস্ত বীরের উৎসাহ 
দোঁখয়া এই বিষয়ে আমার এইরূপ হত্প্রত্য় হইতেছে। এক্ষণে তুমি এই সর্ব- 
নাশক অবসাদ পরিত্যাগ কর; শোকের অবসাদই পুরুষের বলবীর্য বিফল কাঁরয়া 
দেয়। তুমি পৌর্ষ প্রকাশ কর, পর্ষকারই অলঙকার। প্রিয় পদার্থ নষ্ট বা 
অন্বীদ্দষ্টই হউক, বীরের পক্ষে শোকতাপ কার্ষের ব্যাঘাতক হইয়া থাকে । তুমি 
সর্বশাস্তে সপশ্ডিত ও সর্বাপেক্ষা বাঁদ্ধমান, এক্ষণে মাদ্‌শ সমরসহায় সাঁচব- 
দিগকে সমাভব্যাহারে লইয়া শন্রুজরের উদ্যোগ কর! তুমি যখন যুদ্ধার্থ শরাসন- 
হস্তে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে, শন্রলোকে এমন 





তৃতশয় সৰ্গ ॥ অনন্তর রাম সঃগ্রীবের এই যুক্তিসঙ্গত বাক্যে অত্গীকারপূর্বক 
হনমানকে কাহলেন, বার! তপোবল্‌, সেতুবন্ধ বা শোষণ, যে-কোন উপায়েই 
হউক, আমি সমূদ্রলঙ্ঘন কাঁরতে পারব! এক্ষণে জিজ্ঞাসা কার, লঙ্কাপুরীর 
কতগ্যীল দুর্গ? সৈন্যসংখ্য কির্‌প? দ্বারদেশ দুষ্প্রবেশ কি নাঃ রক্ষাবধান 
ির্প? এবং গৃহসান্নবেশই বাক প্রকার : তুমি স্বচক্ষে যেরূপ দোঁখিয়াছ, বল, 
আঁম এক্ষণে এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষবং জানতে ইচ্ছা কাঁর ৷ 

তখন হনুমান কাহলেন, রাম! যে বিধানে লঙ্কা দুর্গম, উহা যেরুপে সুরক্ষিত, 
রাক্ষসেরা যেরূপ রাজভন্ত, যেরুপ সৈন্যবিভাগ, যেরূপ বাহনসমাবেশ এই সমস্ত 
এবং রাবণের প্রভাববার্ধত উৎকৃষ্ট সম্াদ্ধ ও মহাসাগরের ভীমভাবও কীর্তন 
করিতোছ, শ্রবণ কর। লঙকাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পাঁরপৃর্ণ, উহার কপাট 
দঢবদ্ধ ও অর্গলয্বন্ত ; উহার চতুর্দিকে প্রকান্ড চাঁরাট দ্বার আছে। এ দ্বারে 
বৃহৎ প্রস্তর, শর ও যন্তস্ল্ল সংগৃহীত রহিয়াছে। প্রাতপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত 
হইবামান্্ তদ্দ্বারা নিবাঁরিত হইয়া থাকে । এ দ্বারে যন্্রসাজ্জত লৌহময় সুতীক্ষ+ 
শত শত শতঘ্নী আছে। লঙকার চতর্দকে স্বর্ণপ্রাচীর. উহা মাঁণরত্রখাঁচত ও 
দূলজ্ঘ্যা উহার পরই একাঁট ভয়ঙ্কর পাঁরথা আছে। উহা অগাধ নক্ুকুম্ভীরপূর্ণ 
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ও মৎসাসমাকণর্ণ। প্রত্যেক দ্বারে এক-একটি বিস্তীর্ণ সেতু দৃম্ট হইয়া থাকে। 
উহা যল্ললম্বিত, প্রাতপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত হইলে এ যন্রদ্বারা সেতু রাক্ষিত 
হয় এবং শন্ুসৈন্য এ যন্ত্বলেই পাঁরখায় নাক্ষপ্ত হইয়া থাকে। সমস্ত সেতুর 
মধো একটি সর্বাপেক্ষা সুদ, উহা বহহসংখ্য স্বর্ণস্তম্ভ ও বোঁদ দ্বারা সুশোভিত 
আছে। দৌঁখলাম, রাক্ষসরাজ রাবণ যনুদ্ধার্থাঁ, কিন্তু অত্যন্ত ধারম্বভাব ও 
সাবধান। তান স্বয়ংই সতত সৈন্য পর্যবেক্ষণ কা থাকেন। তাঁহার নগরী 








দু, প্বতদু্গ ও চতুর 
কৃতিম দুর্গ আছে। উ পুরা দূরপ্রসারিত, রর 
পথ নাই, উহার চতুর্দক নির্দেশ! 


দু নিত সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্য। বহুসংখ্য রথী ও 
অশ্বারোহী লঙকার মধ্য-স্কৃ্ীধার রক্ষা কারতেছে। উহারা বীরবংশীয় ও রাবণের 
কিঙ্কর। রাম! আমি লঙ্ব ধর সেতু ভাম-ও পরিখা কণ জানার কিস নো 


ভস্মসাং ও প্রাকার ভূমিসাৎ করিয়াছি। এক্ষণে আইস, যে-কোন উপায়ে হউক 
সমুদ্র পার হই। বানরবাঁরেরা নিশ্চয়ই লঙ্কা জয় কাঁরবে। সকলের কথা কি, 
অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান, পনস, নল ও সেনাপাঁত নীল ইহারাই কার্য 
সাধনে সমর্থ হইবেন। ইহারা সেই শৈলকাননশোভিত প্রাকারবোষ্টত তোরণ- 
মণ্ডিত রাক্ষসপতুরী চূর্ণ কারবেন। এক্ষণে যাঁদ সমস্ত বানরসৈন্যের সহিত সমদ্দ্র 
পার হওয়াই অভিপ্রেত হয়, তবে শশপ্র সমচিত মৃহূর্তে যুদ্ধযাত্া করা আবশ্যক 
হইতেছে। 


চতুর্থ সর্গ ॥ রাম মহাবীর হনুমানের মুখে আনূপ্যার্বক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ 
কাঁরয়া কাহলেন, দেখ, তুমি যে রাক্ষসপুরী লঙ্কা চূর্ণ কারতে পার, তোমার 
পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। এক্ষণে আমার কিছু বন্তব্য আছে। এখন ত মধ্যাহৃকাল 
উপাঁস্থত, এই 'বজয়প্রদ মুহুর্ত উপেক্ষা করা শ্রেয়কর হইতেছে না। অতএব 
আইস, আমরা যুদ্ধযাত্রা কাঁর। দুরাত্মা রাবণ জ্ঞানকীরে হরণ কাঁরয়াছে, কিন্তু 
সে প্রাণসত্বে আর কোথায় গিয়া পাঁরব্রাণ পাইবে। আসন্নকালে স্বাস্থ্যকর ওষধ 
ও অমৃত পান কাঁরলে রোগী যেমন আশ্বস্ত হয়, সেইরূপ জানকী আমার এই 
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যুদ্ধযান্রার সংবাদে নিশ্চয়ই আশায় জীবন ধারণ কাঁরবেন। অদ্য উত্তরফাগদ্নণ, 
কল্য হস্তা নক্ষত্রের সাঁহত চন্দ্রের যোগ হইবে। সংগ্রীঝ! চল, আমরা এই মুহূর্তেই 
সসৈন্যে যুদ্ধার্থ নির্গত হই ৷ দেখ, চতুর্দিকেই শুভ লক্ষণ, আমার চক্ষের উধর্ব- 
ভাগ বারংবার স্পন্দিত হইতেছে, এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই বিজয়ী হইব; আম 
নিশ্চয়ই রাবণকে বধ কাঁরয়া জানকারে উদ্ধার কাঁরব। 

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ ও সুগ্রাব রামের এই উৎসাহকর বাক্যে যারপরনাই 
সন্তুষ্ট হইলেন।. অনন্তর রাম পননর্বার কাঁহতে লাগিলেন, এক্ষণে মহাবীর নীল 
পথপরীক্ষার্থ শতসহম্র বানর লইয়া সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করুন ৷ নীল! 
যথায় ফলম্‌ল সুলভ, পানীয় জল স্বচ্ছ ও শীতল এবং মধুও প্রচুর পারমাণে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি সেই পথে সৈন্যসকল লইয়া চল। িপক্ষেরা বিষসংযোগ 
দ্বারা গন্তব্যপথের ফলমূল দুষিত কাঁরতে পারে, সুতরাং তুমি সৈন্যরক্ষার্থ 
সতত সাবধান হইয়া থাক। বানরগণ নিবিড় অরণ্যে গিয়া বিপক্ষের গুপ্ত সৈন্য 
অনুসন্ধান করুক যে-সকল বানরের অন্তঃসার নাই, তাহারা এই স্থানে থাকুক। 
দেখ, উপস্থিত কার্য বলবীর্যসাধ্য, ইহাতে বাঁরসৈন্যের সমাবেশ আবশ্যক 
হইতেছে ; অতএব বানরবারগণ সাগরবক্ষবং-প্রসারিত সৈন্যসকল লইয়া প্রস্থান 











পর টা / 
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চতুর্থ সৰ্গ ৬৩৫ 


করুন। পর্বতাকার গজ, মহাবল গবয় ও গবাক্ষ গার্বত বৃষভের ন্যায় সর্বাগ্রে 
গমন করূন। খষভ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গল্ধগজবৎ দুর্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার 
বাম পারব রক্ষা করুন! আমি সৈন্যমশ্ডলীর মধ্যস্থলে হনুমানের স্কন্ধে 
আরোহণ কাঁরব এবং কৃতান্তদর্শন মহাবীর লক্ষমণও অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ 
করিবেন। আমরা সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদনপূর্বক গজার্‌ঢ় ইন্দ্র এবং কুবেরের 
ন্যায় গমন কারব এবং মহাবীর জাম্ববান, সৃষেণ ও বেগদরশশী এই িতনজন 
সৈন্যের পঙ্ঠরক্ষক হইয়া যাইবেন। 

তখন সেনাপাঁত সঃগ্রীব বানরথণকে যহদ্ধযান্রা করবার জন্য আদেশ দিলেন। 
বানরেরা পর্বতের গহৰর ও শিখর হইতে সত্বর নিক্কান্ত হইতে লাগল। রাম 
সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। মাতগ্গতুল্য বানরবীরসকল 
তাঁহাকে গয়া বেষ্টন কাঁরল। মহাবল কাঁপবল তাঁহার অনুগমন কারতে লাগিল। 
সেনাপাঁত সংগ্রীব উহাদের রক্ষাভার গ্রহণ কারলেন। সকলেই হঞ্ট ও সন্তুষ্ট ; 
কেহ গর্জন আরম্ভ করিল ; কেহ সিংহনাদ কাঁরতে লাগল ; কেহ পথের বিঘা 
দূর কারবার জন্য অগ্রে অগ্রে চালল ; কেহ সঃগান্ধ মধ পান ও ফলমূল ভক্ষণ 
কাঁরতে লাগল ; কেহ: মঞ্জরীপুঞ্জশোভত প্রকাণ্ড বৃক্ষ ধারণ কাঁরল ; কেহ 
সগর্বে একজনকে বহন এবং কেহ বা অন্যকে, নিক্ষেপ কারতে লাগিল। 
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জন্য বানরগণের সহিত অগ্রে আগ্রে চাললেন। মহাবল শতবাঁল দশ কোটি বানর 
লইয়া সৈন্যমণ্ডলীর চতুর্দক রক্ষা কাঁরতে লাগিলেন। কেশরাী, পনস, গঞ্জ ও 
অর্ক শত কোট বানর সমাভব্যাহারে সৈন্যগণের পার্বরক্ষা এবং সুষেণ ও 
জাম্ববান বহুসংখ্য ভজ্লুকের সাঁহত উহাদের পৃন্ঠরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। 
সেনাপতি নীল নানারুপ উপদ্রব-শান্তির নিমিত্ত সৈন্যগণকে বেষ্টন কাঁরয়া 
চাললেন এবং বলীমুখ, প্রদ্রগ্য, জম্ভ ও রভস ই'হারা সকলকে দ্রুত গমনের 
জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন। 

ক্রমশঃ গতিপ্রসঙ্গে শতশৈলসঙ্কুল সহাপর্বত, প্রফুজ্লসরোজ সরোবর ও 
উৎকৃষ্ট তড়াগসকল দুষ্ট হইল। বানরসৈন্য সমনুদ্রবক্ষবং দূরপ্রসারিত, উহারা 
প্রচন্ডক্রোধ রামের উগ্র শাসনে গ্রাম, নগর ও জনপদসকল পাঁরহারপূর্বক তুমুল 
রবে যাইতেছে। মহাবীর রামের পাশ্ববর্তী বানরগণ কশাহত অশ্বের ন্যায় 
দ্রুতবেগে চলিয়াছে। মহাত্মা রাম হনুমানের স্কন্ধে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে 
আরুঢ়, উ'হারা রাহ: ও কেতুর করাল কবলে অর্ধগ্রস্ত সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিলেন। সকলেই হর্ষে উন্মত্ত ; ইত্যবসরে লক্ষ্মণ চতুর্দকে সমস্ত 
সুলক্ষণ নির'ক্ষণপূর্বক $5৪75৮৮% আর্য! আপাঁন আঁচরেই 












কাঁরবেন। আম ভুলোক ও অন্তরাক্ষে তি 
SE 
Vat ales dia (os ahs 
নির্মল ; শক্ত উজ্জল, ধুব পর্ণপ্রজ্ঘধবর্দাভা পাইতেছেন। সপ্তীর্ষমণ্ডল দীপ্ত 


উহাই রাক্ষসগণের কুলনক্ষত্র, বলিতে কি, এর রান বংগ: 
নাশের জন্য উপাস্থত হইয়াছে : লোকের আসন্নকালে কুলনক্ষত্র গ্রহপশীড়ত 
হইয়া থাকে । এক্ষণে জল নির্মল ও সরস এবং বৃক্ষসকল নানারূপ সামায়ক 
ফলপুৃঞ্পে পূর্ণ রাহয়াছে। সুরসৈন্য তারকাসুর-সংহারক সংগ্রামে যেমন শোভা 
পাইয়াছিল, সেইরূপ এই বিপুল বানরবল অপূর্ব শোভা ধারণ কাঁরয়াছে। আর্য! 
আঁধক আর কি, এক্ষণে আপনি এই সমস্ত দেখিয়া প্রীত ও প্রসন্ন হউন। 
অনন্তর বানরগণের, করচরণসমাখখত ভয়ঙ্কর ধূঁলজাল চতুর্দক আচ্ছন্ন 
কাঁরল ; সূর্যপ্রভা তিরোহত হইয়া গেল : সমস্তই যেন অন্ধকারময় ; জলদজাল্‌ 
যেমন গগনতলে চাঁলয়া যায়, তদ্রুপ উহারা পর্বত, বন ও আকাশের সাহত 
দক্ষিণ দিক আবৃত কাঁরয়া চাঁলল। উহাদের গাঁতপ্রভাবে নদীসকল যেন প্রাত- 
স্রোতে যাইতেছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। উহারা স্থানে স্থানে নির্মল 
জলাশয়, বৃক্ষবহূল পর্বত, সমতল ভূতল ও ফলপর্ণ বনে বিশ্রাম কাঁরতে 
লাগিল। সকলের মুখ হর্ষে প্রফুল্ল এবং সকলেরই গাঁতিবেগ বায়ুর অনুরূপ। 
লাগিল। সকলেই যৌবনমদে উন্মত্ত, কেহ দ্ুতপদে যাইতেছে, কেহ লম্কপ্রদান 
কাঁরতেছে, কেহ িলাকলা রব, কেহ পূচ্ছ আস্ফালন এবং কেহ বা ভূতলে 
পদাঘাত কাঁরতেছে। কেহ বাহ্বিক্ষেপপূর্ক বক্ষসকল চূর্ণ কেহ বা ারশজ্গা 
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ভগ্ন কাঁরল। কেহ উক্তগ শৈলাশখরে আরোহণ কাঁরয়াছে এবং কেহ বা 
সংহনাদে দিগন্ত প্রাতধবনিত কাঁরতেছে। কেহ বেগে লতাজাল ছিন্নভিন্ন কাঁরল 
এবং কেহ বা বৃক্ষশিলা লইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে ওঁ বানরসৈনা 
দিবারান্রি আবশ্রান্ত যাইতে লাগিল। জানকাঁর উদ্ধারই উহাদের মুখ্য সঙ্কল্প, 
তৎকালে আর কাহারই মনে বিগ্রামবাসনা রাঁহল না। 

অদূরে সহ্য ও মলয় পর্বত দৃষ্ট হইল। বানরেরা প্রফুজ্ল মনে তদুপাঁর 
আরোহণ করিতে লাগল। মহাবীর রাম এ দুই পর্বতের বাঁচত্র বন, নদী ও 
প্রপ্রবণসকল নিরাক্ষণপূর্বক যাইতে লাগিলেন। বানরগণ গাঁতপ্রসঙ্গে চম্পক, 
তিলক, আম, প্রসেক, সিন্দুবার, তাঁনশ ও করবার বৃক্ষে উার্খত হইল ; কেহ 
কেহ অশোক, করঞ্জ, বট, জম্বু ও আমলক বৃক্ষে ?গয়া আরোহণ কাঁরল ; অনেকে 
সুরম্য শিলাতলে উপাঁবন্ট হইল এবং বৃক্ষের পুত্পসকল বায়ুবেগে স্থালত ও 
উহাদের মস্তকে পাঁতত হইতে লাগল । চন্দনশীতল সুখস্পর্শ সমীরণ বাঁহতেছে, 
মধ্গন্ধী বনমধ্যে ভ্রমরেরা ঝওকার দিতেছে। ক্রমশঃ সহ্য পর্বতের ধাতুস্তৃূপ 
হইতে রেণ্ডকণা উত্থিত ও বায়সংযোগে ঘনীভূত হইয়া সৈন্যসকল আচ্ছন্ন 
কাঁরল। তথায় নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফ;টত আছে! কেতকাঁ, সন্দুবার, বাসল্তী, 







কুন্দ, চিরবিহ্ব, মধুক, বঞ্জল, বকুল, রঞ্জক, তিলক, , পার্টালক, কোবিদার, 
মচ্ণলন্দ, অন, শিংশপা, কুটজ, হিল্তাল, , কদম্ব, নীল, অশোক 
সরল, অণ্কোল ও পদ্মক এ হইয়াছে। বানরেরা 
পৃঙ্পদর্শনে যারপরনাই প্রণীত হইয়া বক্ষ করিয়া তুলিল। এ পর্বত 
রমশীয় সরোবর ও পক্বলে সুশোকিত মধ্যে চক্রবাক, হংস ও কৌণগণ 


(85 আছে। নিশির হস ও. দন তথায় 
৬ রে কজন কারিতেছে। 
রাবরে স্নান ও জলপানপর্বফ ক্রীড়া আরম্ভ কাঁরল। 
অনেকে মদমত্ত হইয়া বৃক্ষের অমৃতাস্বাদ ফলমূল ও প.জ্প ছিন্নভিন্ন কারতে 
লাগল এবং সুস্থ মনে দ্রোণপ্রমাণ লাঁম্বত মধুফল ভক্ষণ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। 
তন্মধ্যে কেহ বৃক্ষ ভগ্ন, কেহ বা লতাজাল আকর্ষণ কাঁরতে লাগল, কেহ মদগর্বে 
বৃক্ষ হইতে বৃক্ষাল্তরে লম্ফ প্রদান কাঁরল। ক্রমশঃ সহ্যাগার উহাদের পদশব্দে 
প্রাতিধবানত হইয়া উঠিল। ভূমিখণ্ড যেমন সুপক্ক ধান্যে, উহা সেইরূপ এ সমস্ত 
পিালবর্ণ বানরে পাঁরপূর্ণ হইয়া গেল। 

অনন্তর পল্মপলাশলোচন রাম মহেন্দ্রাশখরে আরোহণ কাঁরলেন। তান 
তদুপরি আরোহণপূর্কক কুর্মমীনসঙ্কুল তরংগক্ষ-ীভত মহাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন 
এবং তথা হইতে অবতরণপূর্বক কাঁপরাজ সগ্রীব ও লক্ষমণের সাঁহত বেলাবনে 
প্রবেশ কারলেন। সমুদ্রের তীর্থ প্রস্তরতল নিরবাচ্ছন্ন তরঙ্গের আস্ফালনে 
ক্ষালত হইতেছে। রাম তথায় উপনীত হইয়া কহিলেন, সংগ্রশব! এই ত আমরা 
মহাসমদ্রে উপস্থিত হইলাম । এক্ষণে মনোমধ্যে কোন অভুতপূর্ব চিন্তার আবির্ভাব 
হইতেছে। এই ভীষণ সমুদ্রের পরপার অদৃশ্য, উপায় ব্যতীত ইহা উত্তীর্ণ হওয়া 
স্‌কঠিন ; এক্ষণে এই স্থানে সেনাসাম্নবেশ কর। দেখ, রাক্ষসেরা মায়াব", প্রাতপদেই 
অতাঁকর্তপূর্ব বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । অতএব যুথপাঁতগণ সৈন্যরক্ষার্থ গমন 
করুন। স্বীয়-স্বীয় সৈন্যাবভাগ পাঁরত্যাগপূর্ক কেহই যেন কোথাও না যান। 
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অনন্তর স্মগ্রণব ও লক্ষ্মণ রামের আদেশমান্র সমুদ্রুতীরে স্কম্ধাবার স্থাপন 
কাঁরলেন। বানরসৈন্য বর্ণসাদ্‌শ্যে দ্বিতীয় সমদ্রবৎ শোভা ধারণ কাঁরল। তৎকালে 
উহাদের তুমুল পদসণ্ারশব্দ সাগরের গম্ভীর রব তরোহিত কাঁরয়া শ্রবতগোচর 
হইতে লাগল। উহারা তিন ভাগে বিভন্ত ; সকলেই রামের কার্যাসাঁদ্ধর জন্য 
ব্যগ্ৰ হইয়া উঠিল। উহাদের সম্মুখে বস্তীর্ঁণ মহাসমনুদ্র প্রচন্ড বায়ুবেগে 
নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দিক অবাধে 
প্রসারত হইয়া আহে! উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন 
উদ্গারপূর্বক যেন হাস্য কারতেছে এবং তরঙ্গভঞ্গণ প্রদর্শনপূর্বক যেন নৃত্য 
কাঁরতেছে। তৎকালে চন্দ্র উাঁদত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বার্ধত হইয়াছে 
এবং প্রাতাবাঁম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া কাঁরতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর 
ও গভীরদর্শন ; উহার ইতক্ততঃ তাম ?তাঁমাঙ্গল প্রভূত জলজন্তুসকল প্রচণ্ড- 
বেগে সণ্চরণ কাঁরতেছে। স্থানে স্থানে প্রকান্ড শৈল ; উহা অতলস্পর্শ ; ভীম 
-অজগরগণ গর্ভে লীন রাঁহয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ময় ; সাগরবক্ষে যেন 
আঁশ্নচূ্ণ প্রাক্ষ”্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি 'নিরবাচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পাঁড়তেছে। 
সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমবদ্রতুল্য ; উভয়ের িছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; 
আকাশে তারকাবলশী এবং সমুদ্রে মাস্তাস্তবক ; ঘনরাঁজ এবং সমুদ্রে 
তরগজাল ; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ ৷ প্রবল তরঙ্গের পরস্পর 
“সপ্ঘর্যানবন্ধন মহাকাশ মহাভেরণর ন্যায় ভগমরব শ্রত হইতেছে। সমন 
যেন অতিমাত রুদ্ধ ; উহা রোষভরে দে) চেষ্টা কাঁরতেছে এবং উহার 
ভাঁম গম্ভীর রব বায়নে মাশ্রত হই বানরগণ 'বাস্মত হইয়া নার্নমেষনেরে 
:মহাসমন্্র দেখিতে লাগিল। 








পন্তম লর্গ ॥ সেনাপাঁত সমনুদ্রতটে সংপ্রণালশপূর্বক স্কগ্ধাবার স্থাপন 
কাঁরয়াছেন এবং মৈন্দ ও সৈন্যরক্ষার্থ উহার চতুর্দিকে বিচরণ কাঁরতেছেন। 
এই অবসরে রাম লক্ষমণকে পাশ্ববতর্ দেখিয়া কাঁহতে লাগিলেন, বংস! শোক 
ফালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায় সত্য, কিচ্তু যদবাঁধ প্রেয়সণ আমার চক্ষের অল্তয়াল 
হইয়াছেন, তদবধি আমার শোক 'দনাঁদনই বার্ধত হইতেছে। জানক দরে 
আছেন, আম তজ্জন্য দুঃখিত নহি, রাক্ষস তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে, আমি 
তল্জন্যও দৃধাখত নাহ, কিন্তু তাঁহার জশীবনকাল সংক্ষিপ্ত হইতেছে, এই আমার 
দুঃখ । বায়ু! যথায় জানক’ তুমি সেই দ্থানে বহমান হও এবং তাঁহার সর্বাৎ্গ 
ষ্পর্শপূর্বক আমাকেও স্পর্শ কর ; দেখ তোমাতে জানকণর স্পর্শ এবং একমান 
চচ্দে উভয়ের দৃষ্টিসমাগম আমার আঁধকতর শান্তিপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। 
হা! জানকশী হরণকালে হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া কতই চপংকার কাঁরয়াছিলেন, 
এক্ষণে সেই চিন্তা িধবং আমার সর্বাঞ্ধা দণ্ধ কারতেছে। বিরহ যাহার কাষ্ঠ, 
প্রিয়টচিল্তা যাহার নির্মল শিখা, সেই কামানল 'িবারাত্ি আমাকে সম্তগ্ত 
' কাঁরতেছে। বৎস! আ'ম আজ একাক" সমূদ্রজলে প্রবেশ কাঁরব, তাহা হইলে 
জলন্ত কাম আর আমার প্রীতি বাম হইতে পারবে না। দেখ, আমি জানকীর 
সাঁহত এক পাঁথবীতে আছ, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট ; আমি এই প্রবোধেই 
প্রাণধারণ কাররা আছি। শুচ্ক ড্‌মিখণ্ড যেমন সজল ক্ষেত্রের উপদ্লেহে আর্দ 
"হইয়া থাকে, সেইরূপ আম জানকী জীবিত আছেন এই সংবাদেই প্রাণধারণ 
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কারয়া আছি। হা! কবে আম যুদ্ধে জয়ী হইয়া, সেই পদ্মপলাশলোচন 
জানকীরে খাদ্ধিমতী রাজশ্রীর ন্যায় দেখিতে পাইব। কবে আমি তাঁহার রক্তোষ্ঠ. 
চারুদশন মুখকমল £কি্তিৎ উন্নত কাঁরয়া উৎফৃজ্লমনে চুম্বন করিব। কবেই বা: 
তান তালফলবৎ বর্তুল স্তনষুগল হাস্যভরে ঈষৎ কাঁ*পত কাঁরয়া, আমাকে. 
গাঢ়তর আলিঙ্গন কাঁরবেন। হা! আমি যাহার নাথ, এক্ষণে তান কোথায় অনাথার' 
ন্যায় কাল যাপন কাঁরতেছেন। জানক রাজা জনকের দুঁহতা, মহারাজ দশরথের; 
পুত্রবধূ এবং আমার প্রেয়সী ; এক্ষণে তান কিরুপে রাক্ষসীগণের মধ্যে কালক্ষেপ 
কাঁরতেছেন। শরৎকালে চন্দ্রকলা যেমন সুনীল জলদপটল ভেদ কাঁরয়া উাঁদত. 
হন, সেইরূপ জানকী আমার ভুজবলে দ্বধর্থ রাক্ষসকে দুর কাঁরয়া দৃচ্ট হইবেন ॥ 
তানি একেই ত ক্ষাণাঙ্গী, তাহাতে আবার দেশকালবৈপরাত্যে শোক ও অনশনে 
আরও কৃশ হইয়াছেন। কবে আম রাবণের বক্ষে শরাঁবদ্ধ করিয়া, হৃস্টমনে তাঁহার 
শোক দূর করিব। কবে সেই সাধশী আমার কণ্ঠ আলঙ্গনপূর্কক অজস্র 
আনন্দাশ্র; বিসর্জন করিবেন এবং কবেই বা আমি এই: ঘোর বিরহশোক মাঁলন' 
বস্বের ন্যায় এককালে পরিত্যাগ কাঁরব। 

ইাকারা রর যারা িরল্তর জানকী- 
চিন্তায় নিমগ্ন ; 83 “হইয়া সম্ধ্যাবন্দনায়। 


প্রবৃত্ত হইলেন। 
& 
od 





লগকাপররতে প্রবেশ করা সু ; কিন্তু সেই একমা বানর ইহার মধ্যে, 
প্রবিষ্ট হইয়া জানক'রে পাইল: চৈতাপ্রাসাদ চর করিল: বর রাক্ষস 
গণকে '{বনচ্ট এবং লঙকা্রেও আকুল করিয়া গেল। এক্ষণে কর্তব্য কি এবং 
তোমাদেরই বা কির্‌প আঁভপ্রায় প্রকাশ কর। যাহা আমার যোগ্য ও শলাঘ্য' 
হইতে পারে, তোমরা এইরূপ কোন পরামর্শ স্থির কর। বীরেরা কহেন, জয়শ্রগ 
লাভ মন্্রপাসাপেক্ষ, আইস, সকলে তাঁদ্বষয়ে প্রবৃত্ত হই। দেখ, এই জনসমাজে: 
বধ প্যরূষ দৃঙ্ট হইয়া থাকে, উত্তম, মধাম ও অধম : লক্ষণজ্ঞান ব্যতীত 
ইহাদিগকে নির্বাচন করা' যাইতে পারে লা। এক্ষণে আমি এই তিন প্রকার 
পুরুষেরই গুণদোষ উল্লেখ কারতোছ শুন। মিত. বন্ধ ও এককার্যাথণ এই 
বধ লোক লইয়া মহ্মণা করিবে ; কর্তব্যবোধে আঁতারম্ত ব্যান্তকেও মালুমধ্যে 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। যান এই সমস্ত অন্তরা লোকের পরামর্শ লইয়া 
কর্ম করেন এবং যাঁহার দৈবদৃজ্টি আছে, 'তানই উত্তম পুরুষ । যান একাকী 
কার্যবচার করিয়া থাকেন, একাকী দৈবের মুখাপেক্ষণ হন এবং একাকণই 
সান্ধাবগ্রহ প্রভূতি কার্ধের অনুষ্টান করেন, তান মধ্যম পুরুষ । আর যে ব্যা্ত 
দোষগৃণদশ্শ্শ নয়, দৈবকে উপেক্ষা করে এবং কার্যেও উদাসশন হইয়া থাকে, সেই 
অধম পুরূষ। কার্যভেদে যেমন পুরুষভেদ হইতেছে, মল্্রণাও এইরূপ 'শ্রিবধ 
হইয়া থাকে। সকলে যে-মন্দ্রণায় একমত্য অবঙ্গচ্বনপূর্বক নরীতশাস্তানসারে 
প্রবৃত্ত হন, তাহা উত্তম মন্ত্র! সকলে যে-মল্ত্রণায় মতদ্বৈধ আশ্রয়পূর্বক পুনর্বার 
একমত হইয়া থাকেন, তাহা মধ্যম মন্ত্র। আর, সকলে যে-মন্তুণায় বিভিন্ন বুদ্ধি- 
প্রবর্তিত হইয়া বিচার করেন এবং কথাঁণ্ডং একমত্য ঘটলেও গ্রেয়োলাভ হয়' 
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৬৪০ যুদ্ধকান্ড 


না, তাহাই অধম মন্ত্র। তোমরা বুদ্ধিমান, এক্ষণে যাহা শ্রেয়, একমত আশ্রয়- 
পূর্বক তাহাই নির্ণয় কর। দেখ, রাম আক্রমণের উদ্দেশে অসংখ্য বানরের সহিত 
লঙ্কাপুরীর অভিমুখে আসতেছে । তপোবল, বাহুবল বা দিব্যাস্বলেই হউক, 
সসৈন্যে সমুদ্র লঙ্ঘন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। সে সমুদ্রশোবণ বা 
সেতুবন্ধনও করিতে পারে! মন্বিগণ! এই ত ঘটনা উপাঁস্থত, এক্ষণে যাহাতে 
সর্বাঙ্গীণ শ্রেয়োলাভ হয়, তোমরা তাহাই স্থির কর। 





সপ্তম সর্গ ॥ রাক্ষসগণ দুনীতিদর্শী ও নিৰোধ : উহারা শত্রুপক্ষের বলাবল 
িকছুই বিচার না কাঁরয়া, কৃতাঞ্জালপুটে রাবণকে কাঁহতে লাগল, রাজন:! 
আমাদের অস্ববল ও সৈন্যবল যথেষ্ট আছে, সুতরাং এক্ষণে এইরূপ বিষাদের 
কারণ ত কিছু দোখতে পাই না। আপাঁন ভোগবতাঁতে গিয়া উরগগণকে পরাজয় 
কাঁরয়াছেন। কৈলাসবাসী যক্ষেশ্বর কুবের ভগবান ব্যোমকেশের সাঁহত সখ্যতা- 
নিবন্ধন গর্ব প্রকাশ কারয়া থাকেন, ?তান লোকপাল ও মহাবল, আপাঁন ক্রোধভরে 
তাঁহাকে এবং ফক্ষগণকে পরাস্ত কাঁরয়া, কৈলাসাঁশখর হইতে এই পুষ্গক রথ 


আহরণ কাঁরয়াছেন। দানবরাজ ময় সান্ধবন্ধনের স্বদ্দীহতা মন্দোদরীকে 
আপনার হস্তে সম্প্রদান করেন। তানি বলগার্বত , আপনি যুদ্ধে প্রবত্ত 
হইয়া তাঁহাকে পরাজয় কাঁরয়াছেন। র লাজ বাসননক, তক্ষক, শঙ্খ 
ও জটাঁকে বশীভূত করিয়াছেন। কাল বহ দানবগণ বরলাভগাঁ্বত ও 






দু্জ'য, আপাঁন সংবংসরকাল যুদ্ধ কর্ম দগকে পরাজয় করেন এবং 
উহাদেরই সংশ্রবে মায়াবদ্যা আকার ্াছেন। নীরাধিপাঁত বরুণের পডত্ত্রগণ 
মহাবলপরাক্রম্ত, তাঁহারা চ রে আপনার য্্ধে 
পরাস্ত হন। যমের আঁধকার ৬০ কলাপাত 


যু এবং শালা সপ 
সকল লোক এবং সকল রাক্ষসই আপনার য্ধদর্শনে পাঁরতুষ্ট হয়। এই বসুমতশ 
যেমন বুক্ষসমূহে পূর্ণ আছে সেইরূপ, পূর্বে বহ্‌সংখ্য ক্ষান্রিয়বাঁরে পাঁরপণর্ণ 
ছিল ; রাম বল ও উৎসাহে কদাচই তাঁহাদের তুল্যকক্ষ হইবেন না; আপাঁন সেই 
সমস্ত দয় ক্ষাত্রয়বীরকেও বাহুবলে পরাজয় কাঁরয়াছেন। রাজন! এক্ষণে 
আপনারই বা এইরূপ শ্রমস্বীকার কারবার প্রয়োজন কিঃ আপাঁন নাশ্চল্ত 
হউন ; এই একমাত্র মহাবীর ইন্দ্রজংই বানরসৈন্য বিনষ্ট কাঁরতে পাঁরবেন। হান 
এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণপৃর্ক দেবাঁদদেব রূদ্রের নিকট দুর্লভ বরলাভ 
কারিয়াছেন। একদা ই'হারই বলবীর্যে সূরসৈন্য ক্ষ2াভত হইয়াছিল : শান্ত ও 
তোমর এ সৈন্যসমৃদ্রের বৃহৎ মৎস্য, বিকীর্ণ অস্রাঁশ শৈবল, মাতঙ্গেরা কচ্ছপ, 
অশ্বগণ মণ্ড্‌ক, আদিত্য ও রুদ্র নক্রকুম্ভীর, মরু এবং বসু ভশম অজগর, 
হস্ত্যশ্বরথ অগাধ জল এবং পদাতিই তারদেশ ; এই মহাবীর সেই সৈন্যসাগর 
মল্থনপূর্বক সৃররাজ ইন্দ্রুকে বন্দীভাবে লঙ্কায় আনয়ন কারয়াছিলেন। পাঁর- 
শেষে ইন্দ্র সর্বলোকাঁপতামহ ব্রহ্মার নিদেশে 'িমূত্ত হইয়া স্দরলোকে প্রস্থান 
করেন। রাজন! এক্ষণে আপাঁন এই ইন্দ্রাজংকেই নিয়োগ করুন : এই মহাবীর 
কার্যসাধনে সমর্থ হইবেন। এই বিপদ ত সামান্য লোক হইতে উপস্থিত, ইহার 
ই হিরন বসের দু রা ভুহি আনি হাজরা বুনি 
বে। 
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অষ্টম সর্গ ॥ অনন্তর জলদকায় সেনাপাঁত প্রহস্ত কৃতাঞ্জীলপুটে রাক্ষসরাজ 
রাবণকে কাঁহতে লাগিল, রাজন্‌! মন্ষ্য ত সামান্য কথা, আমি স্বয়ং সুর্যসুর- 
গন্ধর্বকেও পরাজয় কাঁরতে পাঁর। যে সময় আমরা বিশ্বস্তমনে সুখসম্ভোগে 
আসন্ত ছিলাম তখনই হনুমান পুরপ্রবেশপূর্বক আমাদগকে বঞ্চনা কাঁরয়া যায়। 
এক্ষণে সেই দুর্বৃত্ত আমার প্রাণসত্বে কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। আপাঁন 
আজ্ঞা করুন, আমি এই শৈলকাননপূর্ণা পৃথিবীকে বানরশূন্য কারব। আমই 
বানরভয় হইতে আপনাঁদিগকে রক্ষা কারব। আপনি নিশ্চিত হউন, সীতাহরণ- 
দোষে আপনার কোন [বপদই উপস্থিত হইবে না! 

পরে মহাবীর দুর্মাখ শাম্তভাবে কাহল, রাজন! বানরকৃত পরাভব সহ্য 
করা কোনক্রমেই উচিত হইতেছে না। আজ আম একাকশই বানরগণের বধসাধন- 
পূর্বক আপনার দুঃখ দূর কাঁরব। এক্ষণে তাহারা সাগরগর্ভে প্রবেশ করুক, 
আকাশ বা পাতালেই প্রস্থান করুক, আজ আমার হস্তে তাহাদের কিছুতেই 
“নিচ্তার নাই। 

অনন্তর মহাবল বদ্দরদংস্ট নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রন্তমাংসদূষিত পাঁরঘ 
গ্রহণপূরব্ক কহিতে লাগল, রাজন্‌! রাম, লক্ষ্মণ ও সগ্রাব এই তিনজন 
৮৯৮১৮, পারে? বলিতে কি, 
ব্‌ লাভ করিয়া ও তিন 
দৃরাচারকে সংহার কাঁরব। রাজন্‌! আমার (পচ 
যানি উপায়কুশল ও উদ্যোগী, তাঁহারই ত্য একটি কথা আছে, পন 
উন বাতা দা মায়াবী ও মহাবীর, তাহারা সংস্পষ্ট 










উদ্দেশে জাপনার নিকট হট ধারয়াছেন। রাম এই কথা শ্রবণ কাঁরবামার 
সৈন্য লককায় আগমন ভব । তখন আমরাও শ্‌ল শীত ও গদা গ্রহণপ্বক 
উহাকে মধ্যপথে আক্রমণ 'কাঁরব এবং দলে দলে নভোমণ্ডলে থাকিয়া অস্ত ও 
প্রস্তর দ্বারা উহাকে নিপাত কাঁরব। 

পরে কুম্ভকর্ণতনয় নিকুদ্ভ রোষকষাঁয়ত লোচনে কাঁহল, রাক্ষসগণ! তোমরা 
মহারাজের সাহত নিশ্চিন্ত হইয়া থাক, আম স্বয়ংই বানরগণের সাহত রাম ও 
লক্ষযরণকে বিনাশ কাঁরব। 

অনন্তর পর্বতাকার বজ্হন্‌ ক্লোধভরে সূক্ষণশলেহনপূর্বক কহিল, দেখ, 
তোমরা আলসা দূর কাঁরয়া শীঘ্রই কার্যাসাম্ধীবষয়ে উদ্যোগী হও। আমি 
একাকীই সমস্ত বানরকে ভক্ষণ কারব। অথবা তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া মদ্যপান 
কর। আমিই আজ বানরগণকে সংহার কারব। 


নবম লর্গ ॥ পরে মহাবীর কুম্ভ, রভস, সর্যশরু, সুস্তঘন, যজ্ঞকোপ, মহাপারর্ব, 
মহোদর, অশ্নিকেতু, দধর্ষ, রাশ্মকেতু, ইন্দ্াজৎ, প্রহস্ত, বিরুপাক্ষ, বজ্রদংগ্টু, 
ধ্াক্ষ, নিকুম্ভ, ও দুর্ম-খ, ইহারা পারঘ, পাট্রশ, শূল, প্রাস, শান্ত, পরশু, শর- 
শরাসন, ও স্বচ্ছ খঞ্জা গ্রহণপূর্বক ক্লোধবেগে সহসা গাত্রোথান কাঁরল এবং তেজে 
প্রজদালত হইয়াই যেন রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে লাগল, রাজন! আজ আমরা 
রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে নিশ্চয় বিনাশ কারয়া আসব এবং যে দুরাত্মা এই 
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লঙ্কা দগ্ধ কাঁরয়া যায় তাহারেও খণ্ড খণ্ড কাঁরব। 

তখন 'বিভাঁষণ উহাদগকে 'নবারণপূর্বক প্রত্যুপবেশনে অনুরোধ কাঁরয়া 
কৃতাঞ্জলেপুটে রাঝ্গকে কাঁহলেন, মহারাজ ! সাম, দান ও ভেদ এই 'ত্রাবিধ উপায়ে 
যে-কার্য স্নীসম্ধ না হয় তংপক্ষেই যুদ্ধব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যান্ত 
প্রমত্ত, পাঁড়িত, বা অবরুদ্ধ হয়, বিশেষ কারণ উপলাব্ধ কাঁরয়া তাহাকেই আক্রমণ 
কাঁরবে ৷ কিন্তু রাম প্রমাদদী নহেন ; তান দৈবদরশ+ সুধীর ও মহাবীর, তোমরা 
শি বাঁলয়া তাঁহাকে আক্রমণের ইচ্ছা কাঁরতেছ। দেখ, বার হনুমান ভাষণ সমনদ্র 
লঙ্ঘনপূর্বক এই স্থানে আগমন করিবে, অগ্রে ইহা কে জানত এবং কেই বা 
অনদমান করিয়াছিল ? রাক্ষসগণ! বিপক্ষের বল অপাঁরিচ্ছিন্ন, না বুঝিয়া তংবিষয়ে 
সহসা অবজ্ঞা প্রদর্শন শ্রেয়দ্কর হইতেছে না। বল দোঁখ, রাম এই রাক্ষসপ্পাতর 
কি অপকার কাঁরয়াছিলেন £ হীনই বা ক কারণে জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্যাকে 
হরণ করিয়া আনিলেন? নিশাচর খর আপনার সামা লঙ্ঘনপূর্বক অগ্রে গিয়া 
উৎপাত করে ; তজ্জন্যই রাম তাহাকে বিনাশ কাঁরয়াছেন ; কারণ প্রাণীর পক্ষে 
প্রাণরক্ষা করা সর্বতোভাবেই কর্তবা। এক্ষণে এই খরবধ-অপরাধেই রাক্ষসাধপাঁতি 
রাবণ সম্ভবতঃ রামের জানকীরে হরণ কাঁরয়াছেন ; বনত এই কাৰ্য যারপরনাই 


এক্ষণে জানকীরে পারত্যাগ করাই শ্রেয়; অ (ইত অকারণ বিবাদে কোন: 
হল দাশ বারা ও: মহ বট তাঁহার সাঁহত নিরর্থক বৈর- 
প্রসঙ্গা উঁচত হইতেছে না। রাজন্‌! এপুদূহেউামায় অনুরোধ কাঁর, তুম তাঁহার 


জানক তাঁহাকেই অর্পণ কর । যাবং 
শরনিকরে ধংস না করেন তাক জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। যাবৎ 
কাপুচুক্টএঅবরোধ না কাঁরতেছে তাবৎ তাঁহার জানক’ 
র ভ্রাতা, এইজন্য বারংবার তোমাকে প্রসন্ন 
কর অনুরোধ রক্ষা কর। রাম যাবৎ তোমাকে বধ 
কারবার জন্য শারদীয় সূর্যবৎ প্রথর দীপ্তপুঞ্খ দীপ্তফলক অমোঘ স্দদঢ় 
শরসকল পরিত্যাগ না কাঁরতেছেন তাবৎ তাঁহার জানকাঁ তাঁহাকেই অর্পণ কর। 
রাজন! ক্রোধারপু সুখ ও ধর্মনাশের কারণ, তুমি এখনই তাহা পাঁরত্যাগ কর; 
ধমপ্রিবৃত্তি লোকানুরাগ ও কীর্তির নিদান, তুমি এখনই তাহা রক্ষা কর ; প্রসন্ন 
হও, ইহাতে আমরাও স্বীপূত লইয়া সুখী হইব। 
অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বিভাঁষণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও সকলকে 
বিসজরনপূর্বক স্বগৃহে প্রবেশ কাঁরলেন। 












দশম সর্গ ॥ অনন্তর ধর্মপরায়ণ ববভীষণ প্রত্যষকালে রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদে 
উপাস্থিত হইলেন। এ প্রাসাদ নিবিড় সা্নকেশে নিঘিতি এবং শৈলাশখরের ন্যায় 
উচ্চ ; উহার বি্তীর্ণ কক্ষসমূদয় সংপ্রণালীকুমে বিভক্ত ; পারমিত ও বিশ্বস্ত 
প্রহরীসকল নিরন্তর উহার চতুর্দক রক্ষা কারতেছে। উহা অনুরন্ত ও ধীমান 
মহাজনে আঁধাচ্ঠত ; মত্ত মাতঙ্গগণের নিঃ*্বাসবেগে তথাকার বায়; চপলভাবে 
বিচরণ কারতেছে। উহার কোথাও শঙ্খধব্‌ন, কোথাও বা তর্যরব ; বরস্বীসকল 
ইতস্ততঃ দৃম্ট হইতেছে! প্রাসাদের দ্বার স্বর্ণীনার্মত ; উহার সান্নাহিত সপ্রশন্ত 
রাজপথে বহুসংখ্য লোক দলবদ্ধ হইয়া নানারুপ জল্পনা কাঁরতেছে। উহা যেন 
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দেবতা ও গন্ধ্বের নিকেতন, যেন ভুজঞ্গের বাসভবন ; িভষণ উচ্জবল বেশে 
সূর্য যেমন জলদে তদ্রুপ এ সুসজ্জিত প্রাসাদে প্রাবস্ট হইলেন ' প্রবেশকালে 
বেদাবিং বিপ্রথণের মুখে রাবণের বিজ্ঞয়-সংক্ান্ত পৃণ্যাহঘোষ শুনতে লাগিলেন। 
দেখলেন, মন্ত্রজ্ৰ ব্রান্ধণেরা পুষ্প, অক্ষত, ঘৃত ও দাঁধপাত্র দ্বারা আঁচ'ত 
হইরাছেন। 

পরে তিনি গৃহপ্রবেশপূর্বেক তেজঃপ্রদীগ্ত সিংহাসনস্থ রাবণকে প্রণাম 
কাঁরলেন এবং সমুচিত শিল্টাচার প্রদর্শনপূর্কক রাজস্কেতলব্ধ স্বর্ণমাণ্ডিত 
আসনে উপবিষ্ট হইলেন। গৃহ নির্জন, কেবল কয়েকটিমাত্র মন্ত্র দৃম্ট হইতেছে ॥ 
এই অবসরে বহুদশর্ [িবভীষণ রাবণকে সান্কবাদ প্রয়োগপূর্বক দেশকালোচিত 
হিতকর বাক্যে কাহলেন, রাক্ষসরাজ ! যদবধি জানকী লঙ্কায় পদার্পণ কাঁরয়াছেন 
সেই পর্যন্তই নানারূপ অমঙ্গল নিরীক্ষত হইতেছে। আণ্ন সমন্ত্র আহত 
লাভে সমাক্‌ বর্ধিত হয় না। উহা জবালবার মুখে ধূমাকুল, পরে স্ফৃলিত্গয্যস্ত, 
ও ধূমজড়িত। রন্ধনশালা, হোমগৃহ ও ব্রহ্গস্থলীতে সরীসৃপগণ দুষ্ট হইয়া 
থাকে। হোমদ্রব্যে পিপীলিকা, ধেননসকল দুগ্ধহবীন এবং মাতঙ্গেরা মদস্রাব- 
শূনা! অশ্বগণ কৃভাক্ষত হইয়া দীনভাবে হেষারব কাঁরতেছে। খর, উ্ট ও 
অশ্বতরগণ কণ্টাঁকত দেহে অশ্রবর্ষণ কাঁরতেছে ক্ষণে চিকিৎসা দ্বারাও 
উহাঁদগকে প্রকৃতিস্থ করা যায় না! বায়সগণ পার দলে দলে উপাবিচ্ট ; 
উর ত ধ্লগণ অত্যন্ত আর্ত, উহারা 
প্রাসাদের উপর নিরবচ্ছিন্ন বসিয়া আছে ণ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সাল্নাহত 
হইয়া অত চাকার কারিম খানে প্রদ্বারে মগ ও হিংঘ্রজন্তুগণ্র 
বন্্ধানসদশ ভীম রব নিয়তই ওয়া যায়। রাজন্‌! এক্ষণে এই আপদ 
শ্ৰেয়। আম যদিও লোভ ও মোহরুষে 








যদিও মান্মিমধ্যে কেহ তোমাকে আমার ন্যায় সংপরামর্শ দেন নাই, তথাচ আমি 
যেরূপ দৌখয়াছি ও শুনিয়াছি অবশ্যই তোমাকে বাঁলব। এক্ষণে অনুরোধ কাঁর, 
তুমি আমার হিতকর বাক্য রক্ষা কর। 

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ 'িভীষণর এই যান্তিসঙ্গত কথা শ্রবণপূর্বক ক্রোধ- 
ভরে কাঁহলেন, আমি কুত্রাপ কিছুমাত্র ভয়ের কারণ দোখতোঁছ না; রামকে 
জানকী অর্পণ করা আমার আভপ্রেত নয়। বালতে ক, সে যাঁদও দেবগণের 
সাঁহত রণস্থলে উপস্থিত হয় তথাচ আমার অগ্রে কদাচ 'তাঁক্ঠতে পারবে না। 


একাদশ সর্গ ৷ রাবণ জানকণর প্রত অত্যন্ত অনুরস্ত এবং তাঁহার চিন্তাতেই 
আসন্ত। তান পাপের গ্লান এবং স্বজনের নিকট মানহানি এই দুই কারণে 
ক্ৰমশঃই ক্রিষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে যদিও যাদ্ধপ্রসঙ্গ বাহত হইতেছে 
না তথাচ তানি মন্ত্রী ও মিত্ৰগণের পরামর্শকুমে তাহাই শ্রেয়স্কর জ্ঞান কাঁরলেন। 

অনন্তর রথ সুসাঁজ্জত ও আনীত হইল ; উহা স্বর্ণজালজাঁড়ত মাস্তামণি- 
শোভিত ও স্শাক্ষত অশ্বে যোজিত। তান উজ্জবল বেশে এ উৎকৃষ্ট রথে 
আরোহণপূর্বক মেঘগম্ভীর রবে রাজসভায় যাত্রা কারলেন। রাক্ষসবীরগণ বিবিধ 
আয়ুধ ধারণ কাঁরয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে চাঁলল। বিকৃতবেশ রাক্ষসেরা তাঁহার 
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পাম্বদেশ ও পশ্চাংভাগ আশ্রয়পূর্বক যাইতে লাগল। আঁতরথসকল দশস্দ্ে 
রথ, মত্ত হস্তী ও ক্রীড়াপটু অশ্বে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল । তুমুল 
শত্খধ্বান ও ভেরীরব হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকে পরর্ণ- 
চন্দ্রাকার শ্বেতচ্ছত ; দাক্ষণ ও বামপার্রে স্ফাঁটকধবল স্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ চামরযুগল 
আন্দোলিত হইতেছে। পথপ্রান্তে বহ্‌সংখ্য রাক্ষস কৃতাঞ্জালপুটে দণ্ডায়মান ছিল। 
তাহারা রাবণকে প্রণাম কাঁরয়া জয়াশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক স্তুতিবাদ কাঁরতে 
লাগিল। অদূরেই সভামণ্ডপ ; দেবাঁশজ্পী বিশ্বকর্মা প্রযক্ষের সাহত উহা বীনর্মাণ 
কাঁরয়াছেন। উহার কুট্রমতল স্বর্ণ ও রজতে গ্রাথত; মধ্যভাগে শুদ্ধ স্ফাটক, 
ও স্বর্ণখাঁচিত উত্তরচ্ছদ ; ছয়শত *পশাচ নিরন্তর এঁ গৃহ রক্ষা কারতেছে। রাবণ 
রথের ঘর্ঘর রবে চতুর্দক প্রাতধবানিত কাঁরয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার 
উপবেশনার্থ মরকতময় উৎকৃষ্ট আসন আস্তীর্ণ ছিল ; উহা কোমল মৃগচর্মে 
মশ্ডিত ও উপধানযুক্ত ; রাবণ রথ হইতে অবতরণপূর্বক এ আসনে উপাঁবষ্ট 
হইলেন এবং সম্মুখীন দূতগণকে আহবান করিয়া কহিলেন, দৃতগণ ! এক্ষণে 
যদদ্ধসংক্রান্ত কোন কার্য উপস্থিত, তোমরা শশপ্রই এই স্থানে রাক্ষসগণকে 
আনয়ন কর। 


অনন্তর দ্‌তেরা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তমাত্র ল. রভ্রমণ কাঁরতে প্রবৃত্ত 
হইল এবং প্রাতগৃহে গিয়া বহারশয্যা ও প্রিসন্ত রাক্ষসগণকে নিভষ্মি- 
চিত্তে আহবান কাঁরতে লাগল। তখন মধ্যে কেহ রথে কেহ অশ্বে 


কেহ হস্তিপৃচ্ঠে এবং কেহ বা পাদচারে সিন 
গর্ণে হয়, সেরে ও লক্কাগনযী হ 3 
পরে উহারা গিয়া রাক্ষসর 







পা লোক কার্যসৌকর্ষের জন্য তথায় উপস্থিত হইল। 

ইত্যবসরে বিভীষণ এক স্বর্ণ খাঁচত অ*বশোভিত সংপ্রশস্ত রথে আরোহণ- 
পূর্বক সভাপ্রবেশ কারলেন এবং আপনার নাম গ্রহণ কাঁরয়া জ্যেষ্ঠ রাবণকে প্রণাম 
কারিলেন। শুক ও প্রহস্ত সমাগত সমস্ত ব্যান্তকে পৃথক পৃথক আসন প্রদান কাঁরতে 
লাগিল। সকলেই স্বর্ণমণিশোভিত ও দব্যাম্বরধারী, উৎকৃষ্ট অগুরু চন্দন ও 
মাল্যের গন্ধ বায়ৃভরে সর্ধন সণ্টারত হইতে লাগল। সকলেই নীরব, কাহারও 
মুখে কছুমার বাক্যস্ফর্ত হইতেছে না। সকলেই রাবণের মুখে ঘন ঘন দৃষ্টি- 
পাত কাঁরতে লাগল । উহারা শম্তধারী ও মহাবল ; তখন রাক্ষসরাজজ রাবণ 
নর ইন্দ্রের ন্যায় সভাস্থলে উহাঁদগের সাঁহত শোভা পাইতে 


|| 


দ্বাদশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ সমগ্র পারিষদগণকে নরক্ষণপূর্বক সেনাপাঁত 
প্রহস্তকে কাঁহলেন, বার! আমার চতুরশ্গ সৈন্য যুদ্ধাবদ্যায় সৃশিক্ষিত, এক্ষণে 
তাহারা যাহাতে সাবধান হইয়া নগর রক্ষা করে, তুমি তাহাদিগকে এইর্‌প আদেশ 
কর। তখন সেনাপাতি প্রহস্ত রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিবার জন্য লক্ষকাপুরীর 
অন্তর্বাহ্যে সৈন্য সংস্থাপন কাঁরল এবং পুনর্বার রাবণের সম্মুখে উপবেশন- 
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পূর্বক কাহিল, রাজন্‌! আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে নগরের অন্তর্বাহ্যে সৈন্য 
রক্ষা করিয়াছি; এক্ষণে আপানি নিশ্চিন্ত হইয়া যেরূপ অভিপ্রায় হয় করুন। 

তখন রাবণ রাজাহতৈষাঁ প্রহদ্তের বাক্য শ্রবণপূর্বক সুহ্‌দগণকে কহিলেন, 
দেখ, সঙ্কটকালে প্রয়-আপ্রয়, সুখ-দুঃখ, ক্ষাতি-লাভ এবং হিতাহিভ এই সমস্ত 
অবগত হওয়া তোমাদের কার্য । তোমরা পরস্পর পরামর্শপূর্বক যে-সমস্ত 
অন্যন্ঠান কর তাহা কদাচ বিফল হয় না। বাঁলতে ক, আম তোমাদগের সাহায্যেই 
নিরিঘে। রাজশ্রী ভোগ করিতোঁছ। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ছয় মাসকাল 'নাদ্ুত 
ছিলেন, এইজন্য আমি তাঁহাকে ছুই বলি নাই; এক্ষণে তান জাগাঁরত 
হইয়াছেন। আমি জনস্থান হইতে রামের প্রিয়মাহষী জানকীরে আনিয়াছি। সেই 
অলসগ্রামনী আমার প্রাত কিছুতেই অনুরন্ত হইতেছেন না। ন্লিলোকমধ্যে 
জানকার তুল্য রূপবতী আর নাই। তাঁহার কাঁটদেশ সক্ষম, নিতম্ব স্থল ও 
মুখ শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর! তান হেমময়ী প্রাতমার ন্যায় মনোহারিণী 
এবং ময়নির্িত মায়ার ন্যায় চমৎকারণী। তাঁহার চরণতল আর্ত ও কোমল 
এবং নখর তাগ্রবর্ণ ; তাঁহাকে দেখিয়া অবাধ আমার মন অত্যন্ত অধীর হইয়াছে। 
তান হত হুতাশনাশখার ন্যায় দশীপ্তমতা এবং সর্যুপ্রভার ন্যায় জ্যোতিত্মতী। 
তাঁহার নাসিকা উচ্চ, নেতযুগল আয়ত এবং মুখ । আমি তাঁহাকে দেখিয়া 
অবধি অত্যন্ত অধীর হইয়াছি। অনঙ্গ ও হর্ষ আঁতক্রম করিয়া 
নিরন্তর অন্তরে জাগিতেছে, লাবণ্য মা এবং মনোমধ্যে শোক ও 
সম্তাপ বার্ধত করিয়া তুলিতেছে। জানকৃণীর্জীমের প্রতীক্ষায় আমাকে সংবংসর 
অপেক্ষা কারতে বলেন, আঁমও তা: Oi হইয়াছি। আম পথশ্রাল্ত অশ্বের 
ন্যায় কামবশে যারপরনাই ক্লান্ত) LSS দেখ, সমুদ্র নক্ুকুম্ভশরপূর্ণ, জান না 
রাম ও লক্ষমণ বানরগণ স র রূপে উহা উত্তীর্ণ হইবেন। অথবা 
যখন একটিমাত্র বানর তু নি বাধাইয়া যায় তখন কেন বণিয়া উঠা 
নিতান্ত রনি নার র পক্ষে মন্মষ্য-ভয় অমূলক হইতেছে, তথাচ 
তোমরা স্ব-স্ব বৃদ্ধি অনুসারে কার্ধীনর্ণয়ে প্রবৃত্ত হও। পূর্বে আম দেবাসুর- 
যুদ্ধে তোমাঁদগেরই সহায়তায় জয়শ্রী লাভ কারয়াছিলাম, এক্ষণেও তোমরা এই 
{বিষয়ে আমায় আনুক্‌ল্য কর। আম শ্ানয়াছি, রাজকুমার রাম ও লক্ষণ দূত- 
মুখে জানকণীর উদ্দেশ পাইয়া, স:গ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সাঁহত সমুদ্রের পূর্ব 
পারে উপস্থিত। এক্ষণে জানকীরে প্রত্যর্পণ কারিতে না হয় এবং তাহাদিগকেও 
বধ কাঁরতে পারা যায়, তোমরা এইরূপ কোন একটি পরামর্শ কর! একজন মনূষ্য 
বানরসৈলোর সাঁহত সমুদ্র লগ্ঘনপূর্বক আমাকে যে পরাজয় কারবে আম সে 
আশঙ্কা কিছুমাত্র কার না। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, জগতে কোন্‌ ব্যান্তর এই 
বিষয়ে সাহস হয়? এক্ষণে নিঃসন্দেহ আমারই জয় হইবে। 

অনন্তর কুম্ভকর্ণ রাবণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কাহলেন, রাজন্‌! যমুনা 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার কালেই আপনার হুদ পাঁরপূর্ণ করিয়াছল, কিন্তু 
সমুদ্রসঙ্গমের পর আর কিরূপে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইবে। তুমি যখন দর্শনমান্র 
মোহত হইয়া জানকীরে হরণ কাঁরয়াছ তখন ত বিচার-কাল অতাঁত হইয়াছে। 
ফলতঃ বলপর্বক পরস্থীকে আনয়ন করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত বসদূশ হইয়াছে। 
যদি স্তমি ইহাতে প্রবৃত্তি বিধানের পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে, তবে অবশ্যই 
ইহার একটা প্রাতকার হইত। যে রাজা মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ন্যায়সস্পত কার্য 
অনুষ্ঠান কাঁরিয়া থাকেন, অনুতাপ তাঁহাকে কদাচই স্পর্শ কাঁরতে পারে না। 

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 












৬৪৬ যঃদ্ধকাণ্ড 





যাঁদ পরামর্শ ব্যতীত কোন অন্যায় কার্য অন্যাষ্ঠত হয়, অপাঁবন্র যজ্ঞে আহত 
হবির ন্যায় তাহা কেবল কম্টেরই কারণ হইরা উঠে। যে-মহাীপাল কার্যের 
পৌর্বাপর্য বুঝেন না, তাঁহার নীতিজ্ঞান যংসামান্য। ফলতঃ যান এইরূপ 
চপলস্বভব, আঁধকবল হইলেও [িপক্ষেরা তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। রাজন! 
তুমি পাঁরণাম না বাঁঝয়া এই কার্য করয়ছ, মহাকীর রাম 'বধান্ত অন্নবং প্রবিষ্ট 
হইয়া তোমাকে যে এখনও নষ্ট করেন নাই, ইহা কেবল তোমারই ভাগ্যবল! , 
অতঃপর আম তোমার শন্রীবনাশে সহায়তা কাঁরব। ইন্দ্র, সূর্য আগ্ন, বায়ু, 
কুবের ও বরুণ, যানই হউন না, জাম তাঁহার সাহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। আমার 
দেহ পর্বতপ্রমাণ, ও দন্ত সৃতাক্ষ] ; আম যখন প্রকান্ড অগ'লহস্তে [িংহনাদ 
কাঁরতে থাঁকব, তখন সাক্ষাৎ পূুরন্দরও ভয়ে বিহগ্ল হইবেন। তুম আশ্বস্ত 
হও, রাম একটি শরের পর দ্বিতীয়াট পাঁরত্যাগ না কাঁরতেই' আম তাহার 
শোঁণত পান কারব। আম তাহার বধসাধনপূর্বক সুখকর জয়শ্রী তোমাকে 
“দিব এবং বানর-বীরগণকে ভক্ষণ কাঁরব। রাজন! তুমি উৎকৃষ্ট মদ্যপান কর এবং 
নির্ভয়ে হিতকর কার্ে প্রবৃত্ত হও! রাম আমার হস্তে বিনষ্ট হইলে জানকী 
তোমারই হইবেন। 


চিট তা 
রাবণকে কৃতাঞ্জদলপুটে কহিতে লা? তে, 21 যে ব্যান্ড হংস্রজল্হুপূর্ 
অরণ্যে প্রবেশপূর্বক অযত্বসংলভ মধুপ্রু্ঘ রা 





কারিতে পারিবেন। কুষ্ভকর্ণ ও ইন্দ্রাজং এই দই মহাবীর ইন্দরকেও দমন কাঁরতে 
পারেন। দেখুন, নশীতাঁনপণ ব্যান্তরা কার্ধীসাপ্ধর চারটি উপায় নির্দেশ 
কাঁরয়াছেন_ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। তন্মধ্যে আমরা পূর্বোন্ত নাট পারত্যাগ- 
পূর্বক দণ্ডকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বোধ কাঁরয়া থাঁক। এক্ষণে আধক আর ক, 
িপক্ষেরা নিশ্চয়ই আমাদিগের শস্ত্বলে পরাঁজত হইবে। 

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাপার্দ্বের বাক্যে সাঁবশেষ প্রশংসা করিয়া কাঁহলেন, 
বীর! এস্থলে একটি পূর্ব ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, শুন। আম একদা দেখিলাম, 
পঃঞ্জিকস্থলা নাম্নী কোন এক অপ্সরা আকাশপথে লোকাঁপতামহ ব্রহ্মার নিকট 
গগ্রস কাঁরতোছল। সে আগ্নজনালার ন্যায় উজ্জবল। সে আমার প্রাত দংম্টিপাত- 
মাত্র ভয়ে যেন আকাশে মাঁশিয়া যাইতে লাগল। পরে আমি তাহাকে গ্রহণ 
কারলাম এবং তৎক্ষণাৎ ববসনা কাঁরয়া ফোললাম। অনন্তর সে দাঁলত নাঁলননর 
নযায় ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা উহার মুখে আমার দনববযবহারের 
পরিচয় পাইয়া ক্রোধভরে অংমায় এইরূপ আঁভশাপ দেন, দুষ্ট! আজ অবাধ 
যণ্দ তুই কোন স্যার প্রত বলপ্রকাশ কারস, তবে নিশ্চয়ই তোর মস্তক শতধা 
চূর্ণ হইবে। বর! সেই পর্যন্ত আমি ব্রহ্মার শাপভয়ে ভঁত হইরা আছ এবং 
এই কারণই জানকীর প্রাত বলপ্রকাশ কারতেছি না। আমি বেগে সমুদ্রের ন্যায় 
এবং গাতিবশে বায়ুর ন্যায়। রাম আমার বলাবরুম কিছুই জানে না, তজ্জন্য সে 
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ল্কার আভমৃখে আঁসতেছে। যে ?সংহ টিভির তির 
শয়ান আছে, কে তাহাকে প্রবোধিত করিতে সাহসী হয়? রাম আমার শরাসন- 
চত দ্বিজিহব সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর শরসকল দেখে নাই, তক্জ্রন্ই সে আমার 
নিকট আসিতেছে। যেমন উল্কা দ্বারা হস্তীকে দগ্ধ করা যায় সেইরূপ আমি 
বজ্রসদ্‌শ শরে রামকে দগ্ধ করিব! যেমন সূর্যদেব উাঁদত হইয়া নক্ষত্রগণের প্রভা 
লোপ করেন, সেইরূপ আম সসৈন্যে গিয়া তাহাকে বলশন্য কারব। সহস্রচক্ষ 
ইন্দ্র এবং বরুণও আমাকে পরাজয় কাঁরতে পারে পুরী পূর্বে ধনাধিপাত 






একটি ভীষণ সর্পাঁবশেষ ; তাহ 


স্থল এ ভজপদোর দেহ, চিন্তা বিষ, হাসা 
তাঁক্ষ] দন্ত এবং হস্তের 


পাঁচিটি মস্তক ; তুম সেই কালসর্পকে কেন 
কণ্ঠে বন্ধন কাঁরয়াছ! সী তীক্ষ"দশন খরনখর পর্বতাকার বানরেরা যাবৎ 
লঙ্কা অবরোধ না কাঁরঞ্জেছে, তাবৎ তুমি রামের জানকী রামকেই অর্পণ কর। 
যাবৎ মহাবীর রামের বজ্রসার শরসকল বায়ুবেগে রাক্ষসগণের মস্তক ছেদন না 
কাঁরতেছে, তাবৎ তুমি রামের জানকী রামকেই অর্পণ কর। কুম্ভবর্ণণ ইন্দ্রীজৎ, 
মহাপাশ্ব মহোদর, নিকুম্ভ, কুম্ভ ও আঁতকায় ইহারা রণস্থলে রামের সম্মুখে 
কদাচই তাঁষ্ঠতে পারবে না। তুমি এক্ষণে সূর্য ও বায়ুকেই প্রসন্ন কর, ইন্দ্র ও 
যমেরই ক্রোড় আশ্রয় কর, আকাশ বা পাতালেই প্রবিষ্ট হও, প্রাণসত্বে কখনই 
রামের হস্তে পাঁরন্রাণ পাইবে না। 

তখন প্রহস্ত ধিভীষ্ণকে কহিল, বার! আমরা যুদ্ধে দেব ও দানবকে ভয় 
কার না। আমরা যক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ ও পক্ষীকেও ভয় কার না; অতএব এক্ষণে 
মনুষ্য রাম হইতে আমাদের ভয়সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? 

তখন ধর্মশীল বিভীষণ রাবণের শুভোদ্দেশ্যে পুনর্বার কাহলেন, প্রহস্ত! 
মহোদর, কুম্ভকর্ণ, তুম ও মহারাজ, তোমরা রামের উদ্দেশে যেরূপ কাহতেছ, 
অধার্মিকের পক্ষে স্বর্গসুখলাভের ন্যায় তাহা কদাচই সফল হইবার নহে! গ্রহস্ত! 
আমাদের মধ্যে যে-কেহ হউক না, কে রামকে বধ কাঁরতে পারবে 2 ভেলাযোগে 
সমুদ্র আতিক্রম করা ক সহজ ব্যাপার? রাম ইক্ষবাকুবংশীয় ধর্মশিল ও কার্য 
কুশল, দেবতারাও তাঁহার সম্মুখে হতবুদ্ধি হইয়া যান। প্রহস্ত! রামের সুতীক্ষণ 
শর এখনও তোমার মর্মভেদ করে নাই, তজ্জন্য তুমি এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ। 
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৬৪৮ যাদ্ধকাণ্ড 


রামের শর প্রাণান্তকর এবং বন্্রতুল্য, তাহা এখনও তোমার দেহভেদ কারিয়া 
ত্‌ণারে প্রবিষ্ট হয় নাই, তজ্জন্য তুম এইরূপ আত্মশ্লাঘা কাঁরতেছ। রাক্ষসরাজ 
রাবণ, মহাবল ত্িশীর্য, নিকুম্ভ, ইন্দ্রজৎ ও তুমি তোমাদের মধ্যে রামের বিক্রম 
সাহতে পারে এমন কে আছে? দেবাল্তক, নরান্তক, আঁতকায় ও অকম্পন, ইহারাও 
রামের অগ্রে তিক্ঠতে পারিবে না। বাঁলতে কি তোমরা রাবণের 'মতরূপী শত, 
ইনি তোমাদেরই প্রভাবে দঃক্কিয়াসন্ত হইয়াছেন। তোমরা রাক্ষসকুল নির্মূল 
কারবার জন্যই ইহার অন্বাত্ত কারতেছ। হীন অসমীক্ষাকারী ও উগ্রস্বভাব। 
যাহার দৈহিক বল অপাঁরাচ্ছন্ন, মস্তক সহস্র, সেই ভীম ভন্জঙগ রাবণকে বল- 
পূর্বক বেষ্টন কাঁররাছে, এক্ষণে তোমরা সেই নাগপাশ হইতে ইহাকে বিম্ন্ত 
কর। ইনি রামস্বরূপ সমুদ্রজলে নিমগ্ন, ইনি রামস্বরূপ পাতালমুখে নিপ্াতিত, 
তোমরা সমবেত হইয়া কেশগ্রহণপূর্বক ইহাকে উদ্ধার কর। আম অকপটে 
দ্বমত ব্যন্ত করিয়া কহিতেছি এখনই রাজকুমার রামকে জানকশী অর্পণ কর, 
ইহাতে এই রাক্ষসপুরীর মণ্গল এবং সবাম্ধব মহারাজেরও মঙ্গল হইবে। যান 
স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলবীর্য ও ক্ষাতিলাভ বৃস্ধিপূর্বক বিচার করিয়া প্রভূকে 
হতোপদেশ দেন, তানিই যথার্থ মন্ত্রী। 





ধরাতে আনিয়াছি। দেবগণ আমার এই লোমহর্যণ কার্য দেখিয়া ভগত মনে 
চতুর্দিকে পলায়ন করেন। আমি গম্ভীর গজনিশীল স:রগজ্জ এরাবতকে ক্বর্গচন্যত 
কাঁরয়া তাহার দুইটি দন্ত উৎপাটন কাঁরয়া ফোল। আমি দেবগণের দর্পনাশক 
এবং দানবগণের শোককারক, আমায়ও কি আবার সেই সামান্য দুইটি মননষ্যকে 
ভয় কাঁরতে হইবে? 

তখন মহাবীর বিভাঁষণ তেজস্থী ইন্দ্রাজৎকে কাঁহলেন, বৎস! তুমি বালক, 
আজিও তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধির পারণাঁত হয় নাই এবং তোমার কার্যাকার্ষ- 
বোধও যৎসামান্য, তজ্জন্যই তুমি আত্মনাশার্থ এইরূপ অসম্বদ্থ কথা কাঁহতেছ। 
তুমি যখন রাবণের ঈদ্‌শ বিপদের কথা শানয়াও মোহবশে ই'হাকে নিবারণ 
কাঁরতেছ না, তখন তুমি ত ইহার নামত পত্র ; বলিতে কি, তুম ইহার 
মিত্ররূপী শতু। তোমার দর্বৃদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তুম সাহাঁসক ও বালক, 
আজ যে ব্যান্ত তোমাকে মাল্রিমধ্যে সান্নীবিষ্ট কাঁরয়াছে, সে ও তুম উভয়েই রামের 
হস্তে নিহত হইবে। দ:রাত্মন্‌! তুমি মূর্খ আবনয়ী ও উগ্রপ্রকৃত, তুমি 
বালস্বভাববশতই এইরূপ কহিতেছ। রামের শর রক্মদণ্ডবৎ উগ্র ও উজ্জল এবং 
কে তাহা সহ্য কাঁরতে পারবে ৯ রাক্ষসরাজ! অধিক আর কি, তুমি য়া এক্ষণে 
রামকে ধন-রত্ব ও বসন-ভুষণের সাঁহত সীতা সমর্পণ কর, তাহা হইলেই আমরা 
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যোড়শ সর্গ ৬৪৯ 
এই লগ্কাপুরীতে নির্ভয়ে বাস কাঁরতে পারিব। 


ঘোড়শ সর্গ ॥ অনন্তর দ্মমশত রাবণ ক্লোধাবষ্ট হইয়া বিভীষণকে কঠোর বাক্যে 
কহিলেন, বরং শর ও রুষ্ট সর্পের সাহত বাস কাঁরবে কিন্তু মিতরূপী শত্রুর 
সাঁহত সহবাস কদাচই উচিত নহে। দেখ, জ্ঞাতি্বভাব আমার আঁবাঁদত নাই; 
একটি জ্ঞাত আর একটি জ্ঞাতর বিপদে সততই হন্ট হয়। জ্বাতর মধ্যে যে 
ব্যান্ত সববপ্রধান, রাজারক্ষার নিদান এবং জ্ঞান ও ধর্মে অলঙকৃত, জ্ঞাঁতরা তাহার 
অবমাননা করে এবং সে যাঁদ একজন বারপুরুষ হয় তবে সুযোগ পাইয়া 
তাহাকে পরাভব কাঁরয়া থাকে। এই সমস্ত আততায়ীর হূদয় কপটতাপূর্ণ 
এবং ইহারা ভয়ানক পদার্থ। পূর্বে পদ্মবনে কয়েকাঁট হস্তী পাশহস্ত মনৃষ্যকে 
দেখিয়া যাহা কাঁহয়াছল এস্থলে আমি সেইকথার উল্লেখ কারতোছ শুন। 
হস্তণরা কাঁহল, দেখ, আমরা অস্ত্র, আগন ও পাশকেও তাদৃশ ভয় কাঁর না, 
স্বার্থাম্ধ জ্বাতিবর্গই আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ। তাহারাই আমাদগের 
গ্রহণকৌশল অন্যের নিকট উদ্ভাবন কাঁরয়া দেয়। অতএব জ্ঞাঁতভয় সর্বাপেক্ষা 


কষ্টকর। ধেনুতে গব্য, জ্বাঁতিতে ভয়, এবং ব্রা্ষণে তপস্যা 
অবশ্যই থাকে! বিভীষণ! আমি অতুল অধপাঁত, শতবজয়ী ও 
০১১১০১১৯৪৬১, না। অনার্যের সাহত 






চ্ছানুরূপ কাশপুষ্প চর্বণপূর্বক রসলাভে 

হত সৌহার্দ্য কদাচই ফলপ্ৰদ হয় না। হস্তী 
যেমন স্নানের পর শস্জ্ধার ধাল লইয়া সর্বাঙ্গ দূষিত করে সেইরূপ 
অনার্য বান্ত পূ্বসাণ্চিত স্নেহ পরে স্বয়ংই উচ্ছেদ কাঁরয়া ফেলে । রে কুলকলগ্ক! 
তোরে ধিক্‌! যাঁদ আমাকে অন্য কেহ এইরূপ কহিত, তবে দোঁখাঁতস তদ্দণ্ডেই 
তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড কাঁরতাম! 


তখন যথার্থবাদী বিভীষণ জ্যেম্ঠের এইরূপ কঠোর কথা শ্রবণপর্বক 
গদাহস্তে চারিজন রাক্ষসের সাঁহত গাত্রোথান কাঁরলেন এবং অন্তরাক্ষে 
আরোহণপূর্বক ক্লোধভরে রাবণকে কাঁহতে লাগিলেন, রাজন! তুমি সর্বজ্যেষ্ঠ 
ধপিতৃতুল্য ও মাননীয়, কন্তু তোমার কিছুমাত্র ধর্মদাষ্টি নাই। তুমি আতিশয় 
ভ্রান্ত ; এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু আম এই সমস্ত কঠোর 
কথা কিছুতেই সহ্য কারতেছি না। আমি হিতাকাজক্ষী হইয়া তোমাকে হিতই 
কাঁহতোছলাম, আসন্ন মত্যু-অধীর ব্যান্তই আমার এইরূপ কথায় 'বিরন্ত হইয়া 
থাকে। রাজন্‌! প্রিয়বাদঈ হওয়াই সুলভ, কিন্তু আঁপ্রয় অথচ হতকর বাক্যের 
বন্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুলভ। তুমি সর্বভৃতাপহারী-কালপাশে- বদ্ধ হইয়াছ, 
এক্ষণে আম প্রদীপ্ত গৃহের ন্যায় তোমার মহাবনাশ কিরূপে উপেক্ষা কারব। 
রামের শর শাণিত, দ্বর্ণখাঁচত ও প্রদীস্ত, তাঁম সেই শরে নিহত হইবে আম 
ইহা স্বচক্ষে কিরূপে দোখব। যে ব্যান্তি মহাবল মহাবীর ও কৃতাস্ত সেও 
কালপাশে জাঁড়ত হইয়া বাল্যকা-রচিত সেতুর ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। তুমি 
আমার গুরু, আমি তোমার শুভ-সঙ্কল্পে যেরূপ কাঁহলাম, তুমি তাহা ক্ষমা 
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কর এবং আত্মরক্ষার যত্ববান হও। আম চাঁললাম, তুমি আমাব্যতীত সুখে 
থাক। রাজন্‌! আমি শৃভোদ্দেশেই তোমাকে নিষেধ কাঁরতোঁছ, কিন্তু আমার 
এই সমস্ত কথা কিছুতেই তামার প্রণীতকর হইল না। যাহার আয়ুঃশেষ 
হইয়া আইসে, সৃহদের হিতকর বাক্য তাহার অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। 


সণ্তদশ সর্গ ॥ মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ কাঁহয়া, যথার 
রাম 'ও লক্ষ্মণ অবস্থান কারতেছেন, ম্হূর্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। 
তান স্বয়ং স্মমের্শিখরবং উজ্জবল এবং শীবদতের ন্যায় প্রদাপ্ত। বানরবারগণ 
অল্তরক্ষে সহসা তাঁহাকে 'নিরীক্ষণ কারল। বিভীষণের সঙ্গে চাঁরাট অনুচর, 
উতহারা মহাবল ও মহাবীর, উহাদের অঙ্গে বর্ম ও উৎকৃষ্ট ভূষণ, হস্তে 
নানারুপ্প অস্ত্শস্। স্গ্রীব দূর হইতে এ পাঁচজন রাক্ষসকে দেখিয়া বানরগণের 
সহিত 'কয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং হনুমান প্রভাতি বাঁরগণকে কহিলেন, 
দেখ, এ একটি সর্বাস্ত্ধারী রাক্ষস অপর চারটি রাক্ষসের সাঁহত আমাদগের 
িনাশার্থই আসিতেছে সন্দেহ নাই। 

বানরগণ সঃগ্রশবের এই কথা শ্যানবামাত্র শৈল উৎপাটনপূর্বক 

ওঁ সমস্ত দুতাত্বাকে বধ 
ও শিলার আঘাতে নিশ্চয়ই 


উর্তর তীরে উপস্থিত হইলেন। [তান 
বানরগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তানি 
, লঙকাদ্বীপে রাবণ নামে কোন এক 





আইসে। এক্ষণে সেই দীনা অশরণা তাহারই অন্তঃপ্দরে অবরুদ্ধ, বহসংখ্য 
রাক্ষসী নিরন্তর তাঁহাকে বেষ্টন কাঁরয়া আছে। আমি রাবণকে সুসংগত বাক্যে 
পুনঃ পুনঃ কাহিয়াছলাম, রাজন! তুমি গিয়া রামের হস্তে জানকী অর্পণ কর। 
শকন্তু তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী, মুমূর্ষুর পক্ষে উষধবং আমার িতকর 
বাক্য তাহার প্রণীতকর হয় নাই। সে আমাকে নানারূপ কটু কথা কাহল এবং 
দাসানার্বশেষে, অবমাননা কাঁরল। এক্ষণে আম স্তী পুর পারত্যাগপূর্ক 
রামের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা রাম সকলের আশ্রয়, তোমরা শীঘ্রই তাঁহাকে 
গিয়া বল যে বিভীষণ আঁসয়াছে। 

তখন কাঁপরাজ' স্গ্রীব ত্বারতপদে রাম ও লক্ষণের সান্নাহত হইয়া 
ক্লোধভরে কাঁহলেন, বীর ! শরপক্ষীয় কোন এক ব্যান্ত অতাঁকতিভাবে আমাদগের 
সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে! সে সুযোগ পাইয়া উলৃক যেমন বায়সগণকে বধ 
কাঁরয়াছিল সেইরূপ বানরগণকে বধ কাঁরবে। এক্ষণে স্বপক্ষ ও পরপক্ষণয় কার্য, 
মন্ত্রণা, সেনানিবেশ ও দূত এই কয়েকাঁটিতে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক 
রাক্ষসেরা কামরূপ ও বীর ; উহারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কৃট উপায় অবলম্বনপূর্বক 
অন্যের অপকার করে, সুতরাং উহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন উচিত হইতেছে না। 
আগন্তুক ব্যাস্ত নিশ্চয় রাবণেরই চর, সে একবার প্রবেশে অধিকার পাইলে 
আমাদের পরস্পরকে ভেদ কাঁরতে পারে । অথবা আমরা বিশ্বাসভরে অসাবধান 
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থাকিব, সেই সুযোগে এ বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিনাশ কাঁরবে। দেখ, 
কেবল শত্রুপক্ষ ব্যতঁত মিত্র, আরণ্যক, আস্ত বন্ধু ও ভৃত্য ইহাঁদগকে সংগ্রহ 
করা কর্তব্য। উপস্থিত ব্যক্তির নাম বিভীষণ, সে বিপক্ষ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, 
আমাঁদগেরই শত্রু, সুতরাং তাহাকে ?করূপে বিশ্বাস কাঁরব। এ ব্যাস্ত রাবণের 
নিয়োগে চারজন সহচরের সাহত তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে 
বধ করাই শ্রেয়। তুমি বিশ্বাসপ্রবণ ও নিশ্চিন্ত থাকবে, এই সুযোগে সে মায়াবলে 
প্রচ্ছন্ন হইয়া তোমাকে বিনাশ করতে পারে। সুতরাং তাহাকে তীর প্রহারে 
সংহার করাই কর্তব্য। সেনাপাঁত সগ্রীৰ ক্রোধভরে রামের নিকট এইরূপে স্বমত 
ব্যন্ত করিয়া মৌনাবলম্বন কাঁরলেন। 

অনন্তর মহামাত রাম হনুমান প্রভাতি বানরগণকে কহিলেন, দেখ, কাঁপরাজ 
সগ্রীব বিভীষণকে লক্ষ্য কারয়া যে-সমস্ত য্ত্তিসঙ্গত কথা কাঁহলেন তাহা ত 
শ্রবণ করিলে 2 যান আবিনশ্বর সম্পদ চান, তান সুযোগ্য ও বুদ্ধিমান, সন্দেহ- 
স্থলে সুহ্‌দকে উপদেশ দেওয়া তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে 
তোমাদেরই বা কিরূপ আঁভপ্রায়, আমি তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা কাঁর। 

তখন হিতা্থী” বানরগণ উপচার বাক্যে রামকে কাহল, বীর! ন্রিলোকমধ্যে 
তোমার আঁবাদত কিছুই নাই, এক্ষণে তুমি কেবল আমাদগের সম্মান 
বর্ধনের জন্যই, এইরূপ কাঁহতেছ। তুমি র ও ধম্পরায়ণ, সুহৃদের 
প্রাত তোমার বিশ্বাস অটল এবং তুমি এক্ষণে তোমার নিকট ধীমান 








সুদক্ষ সচিবগণ স্ব-স্ব মত প্রকাশ করবে 

তখন অঞ্গাদ কাঁহলেন, বার! রণ শতুপক্ষ হইতে উপস্থিত, সুতরাং 
25 বিশ্বাস করা কদাচই উচিত নয়। দেখ, 
শঠেরা প্রচ্ছন্ন হইয়া তি রো ক হহার করিয়া 
থাকে। এইরূপ অনর্থ অ । হিতাহিত বুঝিয়া কাৰ্য করা আবশ্যক : 
গুণদৃজ্টে সংগ্রহ: ও নটি পারত্যাগই কর্তবা। এক্ষণে যাঁদ িভীষণের কোন 


মহৎ দোষ থাকে তবে তুমি ননীর্বচারে তাহাকে পরিত্যাগ কর এবং যাঁদ তাহার 
শাবশেষ গুণ থাকে তবে তাহাকে সংগ্রহ কর। 

পরে মহাবীর শরভ য্যান্তসগ্গত বাক্যে কাহলেন, বীর! তুমি িভীষণের 
পরাঁক্ষার্থ শীঘ্রই চর নিয়োগ কর। অগ্রে সূক্ষমব্ান্ধ চরের দ্বারা তাহাকে যথাবৎ 
পরাক্ষা কাঁরয়া পরে গ্রহণ কারও । 

অনন্তর বিচক্ষণ জাম্ববান শাল্বাসদ্ধান্ত উদ্ভাবনপূর্বক কাহলেন, রাম! 
রাবণ আমাদগের পরম শত, পাপস্বভাব বিভীষণ তাহারই নিয়োগে অসময়ে ও 
অস্থানে উপাঁস্থত, সুতরাং সে অবশ্যই আশঙ্কার পান্র। 

পরে বিচক্ষণ মৈন্দ সমস্ত পর্যবেক্ষণপূরবক যুন্ধসগ্গত বাক্যে কাঁহলেন, 
ক্লাম! 'বিভীষণ রাবণের কানম্ঠ ভ্রাতা, অগ্রে তাঁহাকে শাল্তবাকো সমস্ত কথা 
জিজ্ঞাসা কর। সে দু্টস্বভাব কি না অগ্রে তাহাও পরাক্ষা কর। পরে বূুপ্ধিবলে 
কর্তব্য স্থির কাঁরয়া ষের্প হয় কারও । 

অনন্তর শাস্ত্াবিং মান্রিপ্রধান হনুমান মধুর বাক্যে কাহতে লাগলেন, রাম! 
তুমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও বস্তা, সুরগুরু বৃহস্পাঁতও বাক-বৈভবে তোমা অপেক্ষা 
অধিক নহেন। এক্ষণে আমি বাকপটুতা, পরস্পর-স্পর্ধা, আঁধক বাণ্ধিত্তা ও 
ইচ্ছা দ্বারা প্রবার্তত না হইয়া কেবল কার্ধানুরোধে কিছ? কহিতোঁছ, শুন। তোমার 
মন্তিবর্গ বিভীষণের গুণদোষ পরাক্ষার জন্য যাহা কাঁহলেন আমার তাহা সঙ্গত 
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৬৫২ ঘম্ধকান্ড 


বোধ হইল না। কারণ এস্থলে পরীক্ষাই ত একপ্রকার অসম্ভব। নিয়োগ ব্যতীত 
পরাক্ষা সম্ভবে না এবং সহসা সেই নিয়োগও অসঙ্জাত। চরপ্রেরণের কথা যাহা 
হইল তাহাতেও বন্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষ বিষয়ে চর নিয়োগ নিষ্ফল ৷ আর দেশকাল 
সম্পর্কে যে কথা হইল তাঁদ্বষয়েও আমার যথাজ্ঞান ?কছ বাঁলবার আছে, শুন। 
গিভীষণ প্রকৃত দেশ ও প্রকৃত কালেই উপস্থিত হইয়াছেন। রাবণ পাপস্বভাব, 
তুমি ধার্মক, সে দোষা তুঁম নির্দোষ, সে দুরাত্মা তুমি মহাবীর ; বিভীষণ এই 
সমস্ত নিশ্চয় কাঁরয়া যে এই স্থানে আসিয়াছেন ইহা তাঁহার উাঁচতই হইয়াছে। 
আরও গুপ্তচর নিয়োগপূর্বক 1বভীষণকে পরীক্ষা করা কর্তব্য, এইট মৈন্দের 
অভিপ্রায়, এই বিষয়েও আমার িছ7 বাঁলবার আছে। দেখ, কোন ?বষয় জিজ্ঞাসিত 
হইলে ব্দদ্ধিমানের মনে সহসা আশতকার উদয় হইয়া থাকে। যদিও ইহা দ্বারা 
প্রকৃত বৃত্তান্ত কিয়ং পাঁরমাণে সংগৃহনত হইতে পারে, কিম্তু আগন্তুক ব্যাক্তি 
যাঁদ মিত হয় এবং যাঁদ সৃখলাভে তাহার ইচ্ছা থাকে তবে এইরূপ বৃথা অনুসন্ধানে 
তাহার মন কলুষিত হইবে। আরও দেখ, প্রশনমান্রেই যে শন্দুর ভাবগাঁত পরীক্ষা 
করা যায় ইহা আঁত অমূলক কথা, এক্ষণে তুমি স্বয়ংই তাহার সাঁহত কথাপ্রসঙ্গ 
কর এবং কণ্ঠস্বরে তাহার আন্তাঁরক ভাব বৃবিয়া লও! বালতে কি, বিভীষণ 
আসিয়া যখন আত্মপরিচয় দেয়, তখন তাহার দু দুষ্ট হয় নাই 
এবং তাহার মুখপ্রসাদও লক্ষিত হইয়াঁছল, আমি তাহাকে ?িরূপে 
55112 হইয়া অশাঁচ্কত মনে আইসে 





করিব। দেখ, আম্তারকভাব প্রচ রা ন মতে সহজ হয় না, তাহা জীসনক 
বিবৃত হইয়া পড়ে। বার! ভূন {এই কার্য দেশকালের বনাম নহে। 
ইহা অন্যষ্ঠিত হইলে শীঘ্রই ত্র উপকার দার্শতে পাঁরবে। বিভীষণ তোমার 
মিটে হারের ঘা + বালীবধ ও সংগ্রবের আঁভষেক এই সমস্ত 


জাক্ট্া 'বাদ্ধপর্বকই এই স্থানে আসিয়াছেন। এই 
দমপ্ত বিচার ফারিয়া দেখিলে তাঁহাকে সংগ্রহ করাই উচিত বোধ হয়। রাম! 
তুমি বাদ্ধমান ও বিচক্ষণ, আমি [িভীষণের আন্তাঁরক অকপট ভাব লক্ষ্য কাঁরয়া 
এইরূপ কাঁহলাম, এক্ষণে তোমার যাহা শ্রেয়সকর বোধ হয় তাহাই কর। 


অষ্টাদশ সর্গ || অনন্তর শাস্ত্জ্ঞ রাম হনুমানের এই কথা শ্নীনয়া প্রসম্নমনে 
কাহলেন, বানরগণ! তোমরা আমার হিতার্থী, এক্ষণে আমিও [বভীষণের 
উদ্দেশে কিছ কাঁহব, শুন। দেখ, বিভীষণ 'মন্ুভাবে উপস্থিত, এক্ষণে যাঁদও 
তাঁহার কোনরূপ দোষ দেখা যায় তথাচ আম তাঁহাকে পাঁরত্যাগ কাঁরতে পার 
না; দোষস্পণ্ট হইলেও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া সাধুর অযশস্কর কার্য নহে। 

তখন কাঁপরাজ সগ্রশব ফ্য্িপরদর্শনপর্বেক কাঁহলেন, যে ব্যাস্ত বিপদ 
উপস্থিত দেখিয়া দ্রাতাকে পাঁরত্যাগ করে, সে দোষী বা নির্দোষ হউক, তাহাকে 
সংগ্রহ করা কখনও উচিত নয়। সে যে সঞ্কটকালে আমাদিগকে পাঁরত্যাগ কাঁরবে 
না তাহারই বা বিশেষ প্রমাণ কি? 

অনন্তর রাম বানরগণের প্রাত দৃম্টপাতপূর্বক ঈষৎ হাস্য কাঁরয়া লক্ষরণকে 
কহিলেন, বৎস! প্রিয়সূহ্‌ৎ সংগ্রীব যাহা কাঁহলেন, সাবশেষ শাস্বজ্ৰান ও বদ্ধ- 
সেবা ব্যতীত এরুপ, কথা বলা সহজ নয়। 'কল্তু আমি জান, রাজগণের মধ্যে 

এক হও! ~ Wwww.amarboi.com ~ 


অষ্টাদশ লর্গ ৬৫৩ 


ড্রাত্ীবরোধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ লৌকিক এই দুই প্রকার সূক্ষতর যুক্তি আছে, এক্ষণে 
আম তোমাদের নিকট তাহার উল্লেখ কাঁরতোছ, শুন! শর দ্বাবধ, জ্ঞাত ও 
আসন্নদেশবতাঁ। এই দুই প্রকার শত্রু কোনরূপ সুযোগ পাইলে স্বাবরোধী 
জ্ঞাতির যথোচিত অপকার কাঁরয়া থাকে । বিভীষণ এই আঁনন্ট আশঙ্কা 
কারয়াই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। যে-সমস্ত জ্ঞাতি পরস্পরের 
িভাথ হয়, পরস্পরের কল্যাণ কামনাই তাহাদের উদ্দেশ্য, এই ত লোক- 
ব্যবহার, কিন্তু রাজগণ 'হিতাকাঙক্ষী জ্ঞাতকেও শঙ্কা কাঁরয়া থাকেন। 
সখে! শরুপক্ষকে সংগ্রহ কারবার বিষয়ে তুমি যে-সমস্ত দোষ প্রদর্শন কাঁরলে 
তাহারও সঙ্গত উত্তর আছে, শন। আমরা বিভীষণের জ্ঞাত নাহ, জ্ঞাতত্ব-সূত্রে 
আমাদের সাহিত তাঁহার শত্রুতাও কিছুমাত্র নাই! তান স্বয়ং রাজ্যলাভাথন” 
স্বার্থরক্ষার জন্য আমাদের সাহত সদ্ভাব স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য । দেখ, 
রাক্ষসাঁদগেরও কার্যাকার্যাবচারের শান্ত আছে সুতরাং গবভীষণকে সংগ্রহ করা 
কত'ব্য। যাঁদ ভ্রাতৃগণ নিরাকুল ও সন্তুষ্ট থাকে, তবেই তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব 
নচেং অসদ্ভাব, পরে যুদ্ধকোলাহল ও ভীতি। এক্ষণে বিভীষণের ভ্রাতৃবিরোধ 
উপাস্থত হইয়াছে, তাল্নবন্ধনই তাঁহার এই স্থানে আগমন ; সুতরাং তাঁহাকে 
সংগ্রহ করা সঙ্গত হইতেছে। সখে! সকলেই রতের ন্যায় ভ্রাতা নহে, 
সকলেই কিছ আমার ন্যায় পত্র নহে এবং ু তোমার ন্যায় মিত্র 


নষ্টা কৃতাঞ্জালপন্টে কহিলেন, ধার! 
ভি বোধ হয় তাহাকে নিগ্রহ করাই 





তখন রাম কহিলেন, লব ভি দবা, বা নিলা হউক, নে আনার 
অজ্পমারও অপকার কাঁরতে পারিবে না। আমি মনে কাঁরলে পিশাচ, দানব, যক্ষ 
ও পাঁথবীস্থ সমস্ত রাক্ষসকে অঙ্গন্ঠোগ্র দ্বারা বিনাশ করিতে পাঁর। শুনির়াছি 
একদা কোন. ব্যাধ বৃক্ষতলে গিয়া আশ্রয় লইয়াছল। এ বৃক্ষে একাঁট কপোত 
বাস কাঁরত। ব্যাধ তাহার ভার্যাকে বিনষ্ট করে। িল্তু কপোত তাহাকে শরণাপন্ন 
দোঁখয়া যথোচিত আদরপুর্বক স্বীয় মাংসে তাহার তৃপ্তি সাধন কাঁরয়াঁছল। 
যখন শত্রুর প্রতি পক্ষীরও এইরূপ ব্যবহার তখন মাদৃশ লোক 'কর্‌ূপে তাহার 
ব্যাতিক্রম কারবে। পূর্বে মহার্ধ কণ্বের পুত্র সত্যবাদী কণ্ডু যে-গাথা কীর্তন 
করিয়াছিলেন আমি তাহার উল্লেখ কাঁরতোছ, শুন। তান কহেন, যাঁদ শরুও 
কৃতাঞ্জলপুটে শরণাপন্ন হয় তবে ধর্মরক্ষার্থ তাহাকে অভয়দান করিবে। শু 
ভাঁত বা গার্বতই হউক, যাঁদ অপর কোন ব্যান্তর নিপীড়নে শরণাপন্ন হয়, তাহাকে 
প্রাণপণে রক্ষা করা ধার্মকের কর্তব্য। যাঁদ কেহ ভয়, মোহ, বা ইচ্ছারুমে 
শরণাগতকে স্বশন্তি অনুসারে রক্ষা না করে, তবে সে তজ্জন্য পাপভাগণ হয় 
এবং তাহার অযশও সর্বত্র প্রচার হইয়া থাকে। যাঁদ শরণাপন্ন ব্যন্তি রক্ষকের 
সম্মুখে বিনষ্ট হয় তবে তাহার সমগ্র পাপ রক্ষকে সংক্রমিত হইয়া থাকে। 
বানরগণ ! শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান কাঁরলে এই সমস্ত দোষ জন্মে ; ইহা অযশস্কর 
ও বলবীর্যনূশক এবং এই জন্যই লোকের সম্গাঁত হয় না। অতঃপর আম কণ্ডুর 
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মতান;সারে কার্য কাঁরব। যাঁদ কেহ একবার উপাঁস্থত হইয়া বলে “আমি তোমার” 
তাহাকে অভয় দান করাই আমার ব্লত। স্ব! এক্ষণে [ভীষণ বা রাবণ যেই 
কেন উপাস্থত হউন না, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি 
অভয় দান কারব। 

তখন কপিরাজ সুগ্রীব রামের এই কথা শুনিয়া স্মহ্‌ংস্নেহে কহিলেন, রাম!" 
তুমি ধার্মক সত্বপ্রধান ও সংপথাবলম্বী, তুমি যে এইরূপ কল্যাণকর কথা কাঁহবে 
ইহা নিতান্ত আশ্চর্যের নহে। হনুমান সাঁবশেষ অনুমানপূর্বক [িভঈষণকে 
সর্বাত্গশণ পরণক্ষা কাঁররাছেন এবং আমারও অন্তরাত্মা তাঁহাকে শুদ্ধসত্ব 
বাঁলয়াই বুঝিতেছে। ধার্মিক বিভীষণ সুবিজ্ঞ, এক্ষণে তানি শীঘ্র আমাদের 
তুল্যাঁধকারী হউন এবং আমাদের সাঁহত বন্ধুত্ব স্থাপন করুন। 


একোনাঁবংশ সৰ্গ ॥ অনন্তর ভান্তমান বিভীষণ রামের অভয় প্রদানে একান্ত 
সন্তুষ্ট হইয়া, ভূতলে দৃঁণ্টপাত কাঁরলেন এবং চারজন িশ্বস্ত অন্চরের সাহত 
গগনতল হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামকে প্রণাম কাঁরলেন। তাঁহার অনচরেরাও 
অনুক্রমে প্রাণপাত কাঁরল। পরে তান রামকে প্রীতিকর বাক্যে কাঁহতে 
লাগিলেন, রাম। আম রাক্ষসরাজ রাবণের ১ {তান যারপরনাই 
আমার অবমাননা কারয়াছেন। তুম সকলে রণ, আম এইজন্য তোমার 
শরণাপন্ন হইলাম । আম লওকাপুরী, /ঘউস্পিদ ও মির সমস্তই পরিত্যাগ 
করিয়াছি, এক্ষণে আমার জীবন ও ২ AE 





তখন রাম বভীষণকে সত্ষ্ণ ররর ক্ষদপর্বেক গাল্যনা কাঁরয়া কহিলেন, 
ভীষণ ! রাক্ষসগণের পে, তঁম আমার নিকট যথার্থ তঃ তৎসমুদয় 
উল্লেখ কর। 

{বভাঁষণ কহিলেন, ও ! রাক্ষসরাজ রাবণ প্রজাপাঁত ব্রহ্মার বরে 


সর্বভূতের অবধ্য হইয়া আছেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ। আম 
সর্বকনিষ্ঠ। কুম্ভকর্ণ রণস্থলে সুররাজ ইন্দ্রের প্রাতদ্বন্দবদ হইতে পারেন। 
প্রহস্ত রাবণের সর্বপ্রধান সেনাপাঁত। তান কৈলাস পর্বতে মাঁণভদ্রকে পরাজয় 
কারয়াছলেন। মহাবীর ইন্দ্রজৎ রাবণের পূত্র। তান গোধাচর্মীনার্মত অঙ্গদলী- 
বাণ, অচ্ছেদ্য বর্ম ও শরাসন ধারণপূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইত্যবসরে সহসা 
অদৃশ্য হইয়া থাকেন। এ মহাবীর সৈন্যসঙ্কুল তুমুল সংগ্রামে ভগবান পাবকের 
তৃঁপ্তসাধনপূর্বক অন্তাঁহ'ত হইয়া প্রাতপক্ষগণকে বধ করেন। মহোদর, মহাপার্্ব, 
ও অকম্পন ইহারা রাবণের উপ-সেনাপাঁতি। ইহাদের বলবীর্য লোকপালগণেরই 
অনুরূপ ৷ রাবণের প্রধান সেনা দশ সহন্র কোটি হইবে। তাহারা লঙ্কানবাসী 
ও রন্তমাংসাশশী। রাবণ ওঁ সমস্ত সেনা লইয়া লোকপালগণের সাহত যুদ্ধ 
কারয়াছলেন, কিন্তু তৎকালে লোকপালেরা রাবণের বিক্রম অসহ্য বোধ কাঁরয়া 
দেবগণের সাঁহত পলায়ন করেন। 

অনন্তর রাম বিভীষণের মুখে রাবণের বলাবল শ্রবণ কাঁরয়া মনে মনে 
সমস্ত আন্দোলনপূর্বক কহিলেন, ভীষণ! তুমি রাবণের যেরূপ বলবীর্যের 
পারচর দিলে আমি তাহা বুবিলাম। এক্ষণে সত্যই কাঁহতোছি, আমি রাবণকে 
পুত ও সেনাপাতির সাহত সংহার কাঁরয়া তোমায় রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক কাঁরব ৷ 
অতঃপর রাবণ জুগর্ভে বা পাতালেই প্রবেশ করুক, অথবা পিতামহ ব্রহ্মার 
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তখন ধর্মশীল বিভাঁষণ রামকে প্রাণপাতপূর্বক কাঁহলেন, আম রাক্ষসবধ ও 
লঙ্কাপরাভব বিষয়ে যথাশান্ত তোমায় সাহায্য কাঁরব এবং রাবণেরও প্রতিদ্বন্দ্বী 


শরণাপন্ন হউক, সে প্রাণসত্বে আমার হস্তে কদাচই পাঁরত্রাণ পাইবে না। আম 
দ্রাতৃত্য়ের উল্লেখপূর্বক শপথ কাঁরতোঁছ, তাহাকে সগণে বিনাশ না কাঁরয়া 
হইব। 


কখনই অযোধ্যায় যাইব না। 
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৬৫৬ ঘ.্ধকাপ্ড 


অনন্তর রাম বিভীষণকে আলঙ্গনপূর্বক প্রীতমনে লক্ষণকে কাঁহলেন, 
বৎস! তুমি সমদ্র হইতে জল আহরণ কর। আমি [িভীবণের প্রাত অত্যন্ত 
প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি ইহাকে অচিরাৎ রাক্ষসরাজ্যে আঁভষেক কর। 

তখন সুশীল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আক্তরান্তমে সমবদ্র হইতে জল আনয়নপূর্ক 
সর্বপ্রধান' বানরগণের সমক্ষে বিভ'ষণকে রাক্ষসরাজ্যে আঁভষেক করিলেন। 
বানরগণ বিভীষণের প্রাত রামের এইরূপ অন:গ্রহ দেখিয়া, সাধুবাদ সহকারে 
কলাকলা রব কারতে লাগল । অনন্তর. সগ্রীব ও হনুমান বিভষণকে কাঁহলেন, 
রাক্ষসরাজ! আমরা এই সমস্ত বানরসৈন্য লইয়া কিরূপে এই অক্ষোভ্য মহাসমুদর 
পার হইব, তুমি আমাদিগকে তাহার উপায় বলিয়া দেও! 

তখন ধর্মশীল বিভাঁষণ কহিলেন, বানরগণ! এক্ষণে মহাত্মা রাম সমদদ্রের 
শরণাপন্ন হউন। মহারাজ সগরের পূত্রগণ এই অপ্রমেয় সাগর খনন কাঁরয়াছেন। 
সেই সম্পর্কে রাম ই'হার জ্ঞাত, সুতরাং সমুদ্র ইহার কার্যে কদাচ ওদাস্য 
করিবেন না। 

অনন্তর সংগ্রীব রামের সান্নীহত হইয়া কাহলেন, রাম! বিভীষণের আঁভপ্রায়, 
তুমি সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য সম.দ্রেরই শরণাপন্ন হও। তখন ধর্মশীল রাম তাঁহার 
এই সৎ পরামর্শ শ্নয়া আতমাত্র সন্তুষ্ট ং হাস্যমুখে কার্যানপুণ 
লক্ষ্মণ ও স্যগ্রীবকে তাঁহার সাঁবশেষ পূজার কাঁরয়া কাহলেন, লক্ষ্মণ! 
বিভীষণের এই পরামর্শ আমার. অত্যন্ত রর হইল। স্মগ্রীব সুপাণ্ডত 
এবং তুমিও বিচক্ষণ, এক্ষণে তোমরা এবি 








বাক্যে রামকে কাঁহলেন, আর্য! ধমশশিল 
১৮2 
প্র্ীতপ্রদ। এই ভীষণ স বন্ধন ব্যতীত ইন্দ্রাদ দেবগণও লঙকায় উত্তীর্ণ 
হইতে পারেন না। স:তন্্ট-মহাবীর বিভীষণের কথাপ্রমাণ অনুষ্ঠান আবশ্যক 
হইতেছে। কালাবলন্ব অকর্তব্য। এক্ষণে তুমি গিয়া সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা কব। 

অনন্তর রাম সমদ্রুতটে কুশাসন আস্তীর্ণ কাঁরয়া বোদমধ্যস্থ আগ্নর ন্যায় 
উপাবিষ্ট হইলেন। 


“বিংশ সর্গ ৷ এঁদকে রাক্ষসরাজ রাবণের শার্দূল নামে এক চর 'ছিল। সে প্রভুর 
আদেশে সমুদ্রের অপর পারে উপস্থিত হইয়া, সমগ্রীব-রক্ষিত বানরসৈন্য পর্য- 
বেক্ষণ কাঁরল এবং পৃনর্বার মহাবেগে লককায় প্রাতমন কাঁরয়া রাবণকে কাহিল, 
মহারাজ! বানর ও ভঙ্মকসৈন্য মহাসমুদ্রের ন্যায় অগাধ ও অপ্রমেয়। এক্ষণে 
তাহারা লঙ্কার আভমৃখে আসিতেছে! রাজা দশরথের পত্র রাম ও লক্ষণ 
"অত্যন্ত সুরূপ। তাঁহারা জানকণর উম্ধার-কামনায় সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়াছেন। 
দোঁখলাম বানরসৈন্য চতুর্দকে দশযোজন স্থান আঁধকার কাঁরয়া আছে! উহাদের 
সংখ্যা কিরূপ, শঘ্র তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। আপাঁন দূত নিয়োগ করুন 
এবং সাম দান প্রভৃতি উপায় অবলম্বনপূর্বক স্বকার্যসাধনে প্রবৃত্ত হউন। 
অনন্তর রাক্ষসাধপাঁতি রাবণ তৎকালোচিত কর্তব্য অবধারণপূর্বক বাগ্রভাবে 
শুককে কাহলেন, শুক! তুমি শীঘ্র সুগ্রীবের নিকট যাও এবং আমার বাকাক্রমে 
শান্ত ও মধুর বচনে বল, সংগ্রব! রাজকুলে তোমার জন্ম, তুম খক্ষরজার পুর 
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বিংশ সর্গ ৬৫৭ 


ও মহাবীর রামের সহকারতায় তোমার অর্থানর্থ কিছুই নাই। যাঁদও ছু 
্বার্থসম্পর্ক থাকে, কিন্তু দেখ, আমিও তোমার ভ্রাতৃতুল্য। আমি যদিও রামের 
ভাৰ্যা অপহরণ কাঁরয়াছ, তাহাতে তোমার কি আইসে যায়। তুমি কাচ্কল্ধায় 
প্রীতগমন কর। নরবানরের কথা ক, দেবগন্ধর্বও রাক্ষসন্পুরী লঙ্কায় আসিতে 
পারে না। 

অনন্তর শুক রাবণের আদেশে পাক্ষিরূপ ধারণপূর্বক শীঘ্র গগনতলে উাঁথত 
হইল এবং সমুদ্রের উপর দয়া বহুদূর আঁতক্রমপূর্বক সংগ্রীবের নিকটস্থ হইল। 
পরে সে ভূতলে অবতীর্ণ না হইয়া উধর্থ হইতে সংগ্রনবকে রাবণের আঁদম্ট 
সমস্ত কথা অন্দক্রমে কাহতে লাগল । ইত্যবসরে বানরগণ সহসা তাহাকে এরূপ 
সমস্ত কাহতে দেখিয়া, শীঘ্র লম্ফ প্রদানপূর্বক তাহার পক্ষ ছেদন বা মাষ্ট- 
প্রহারে হনন কারবার মানসে তাহাকে গিয়া ধাঁরল এবং তৎক্ষণাৎ ভূতলে আনয়ন 
কাঁরল। তখন শুক বানরগণের পড়নে নিতান্ত কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাহতে 
লাগিল, রাম! দৃূতকে বধ করা কর্তব্য নহে; এক্ষণে তুমি বানরগণকে নিবারণ 
কর। যে দৃত প্রভুর মত পারত্যাগ কাঁরয়া স্বমত প্রচার করে সে অন্যন্তবাদী, 











আকাশ বা পাতালে প্রবেশ“কর্‌, ভগবান ব্যোমকেশের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ কর, 
বা সুরগণেরই শরণাপন্ন হইয়া থাক্‌, মহাবীর রামের হস্তে আর কছুতেই তোর 
শনদ্তার নাই। ক পিশাচ, কি রাক্ষস, কি গন্ধর্ব, কি অসুর তোকে পাঁরব্রাণ 
কাঁরতে পারে আমি এই ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেই দোঁখ না। তুই 
জরাজীর্ণ বহগরাজ জটায়দকে বধ কাঁরয়াছিস এই ত তোর বলবার্ঘের পাঁরচয়? 
যদি তোর সামর্থযই থাকিবে তবে রাম ও লক্ষ্মণের অসমক্ষে জানকণীরে কেন 
হরণ কাঁরাল? রাম মহাবল এবং সুরগণেরও দুর্ধর্ষ । তান যে তোরে সংহার 
কাঁরবেন ইহা তুই এখনও বুঝিতে পারিস নাই। 

অনন্তর কুমার অঙ্গদ রামকে কাঁহলেন, ধাঁমন্‌! এ দুরাচার দূত নয়, বোধহয় 
গুপ্তচর হইবে। এক্ষণে তোমার সৈন্যসংখ্যা বুঝবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছে। 
যাহা হউক, উহাকে ধর, এ দুষ্ট আর যেন লঙ্কায় ফিরিয়া না যায়। আমার 
ত এই মত। 

তখন বানরেরা কুমার অঞ্গদের আজ্ঞামান্র লম্ফপ্রদানপূর্বক শুককে গ্রহণ ও 
বন্ধন কাঁরল। শুক অনাথের ন্যায় বিলাপ কাঁরতে লাগল। প্রচণ্ড বানরেরাও 
তাহাকে প্রহার আরম্ভ কারিল। তখন শুক প্রহারবেগে যারপরনাই পশীড়ত 
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রামকে কহিল, হা! বানরেরা আমার পক্ষ 'ছন্নাভন্ন ও চক্ষু 
ধবদীর্ণ কারতেছে। আম যে রাত্রিতে জন্মিয়াছি এবং যে রাত্রিতে মারব, ইতিমধ্যে 


৪ । 
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৬৫৮ ক্দ্ধকাণ্ড 


যা কিছু পাপ কাঁরয়াছি, যাঁদ আমার প্রাণ যায় সেই পাপ তোমার। 


তখন রাম বানরগণকে নিবারণপূর্বক কহলেন, দেখ দূত উপস্থিত, উহাকে 
এখনই ছাঁড়য়া দেও। 


একবিংশ সৰ্গ‘ ॥ অনন্তর রাম সমুদ্রতটে পূর্বাস্য হইয়া সমুদ্রের নিকট কৃতাঞ্জলি- 
পটে কুশাসনে শয়ন কাঁরলেন। তৎকালে ভুগাকার ভ্‌জদণ্ডই তাঁহার উপধান 
হইল। পূর্বে এ হস্ত শ্বেত ও তরুণ সূর্যসঙকাশ রন্তচন্দনে চর্চিত এবং 
নানার্প স্বর্ণালঙ্কারে শোভিত থাঁকিত, ধাত্রীগণের মুস্তামণিখচিত করপল্লবে 
বারংবার স্পষ্ট হইত এবং শয়নকালে জানকণীর মস্তকে যারপরনাই শোভা পাইত। 
এঁ হস্ত যেন জাহ্বীজলশায়ী ভুজগরাজ তক্ষকের দেহ উহা সংগ্রামে শরুবর্গের 
শোকবধন এবং মিত্রগণের হর্ষোৎপাদন কাঁরয়া থাকে। উহা সসাগরা পাথবীর 
একমাত্র আশ্রয়। প্নঃপূনঃ জ্যাগ্দণঘর্ষণে উহার ত্বক একান্ত কাঠন হইয়া আছে। 
উহা আজানুলাম্বত ও অর্গলতুল্য এবং উহাই অসংখ্য গোদান কাঁরয়া থাকে। 
মহাবীর রাম সমাদ্রতটে সেই দক্ষিণ হস্ত উপধান কারল্নেএবং আজ হর কার্য- 
সাধন নয় সমদ্রশোষণ মনে মনে এইরূপ 
কারলেন। তান নিয়মানিব্ধন অপ্রমাদে সেই গন শয়ান থাঁকলেন। তন 
বাতি অতগত হইল। ধর্মবংসল রাম এই কাল, ্ 
তথাচ নির্বোধ সমুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষ্তটৌরল না। তখন রামের আঁতমার 
ক্রোধ উপাস্ধত হইল, নেবরপ্রান্ত আরত্ত 

কহিলেন, দেখ, সমদ্র আমার সাহ্ত্ 
শান্তভাব, ক্ষমা, সরল ব্যবহার ্রয়বাদতা সাধুর এই সমস্ত স্গুণ ধ্ট 
দাঁম্ভকের নিকট অফোগ্যতার্মউ্উট বলয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যাস্ত 
গাঁবত, দুশ্চারত্র ও অধম, তীর্বঘ স্বগুণ প্রখ্যাপনই যাহার কার্য যে দ;রাত্মা 
দোষগ্‌ণ-ীবচারে বিমুখ হইয়া দণ্ডাঁবধান করে, লোকসমাজে তাহারই সমাদর। 
লক্ষণ! শাল্তভাবে কীর্ত, শান্তভাবে যশ এবং শান্তভাবে জয়লাভ হয় না। 
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একবিংশ সর্গ ৬৫৯ 


এক্ষণে সমুদ্রের গ্রাত বিক্রম প্রকাশ আবশ্যক। আজ আমার শরানকরে মংস্যগণ 
বিনষ্ট হইবে এবং ভাসমান মৎস্যদেহে সমদ্রজল রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আজ আমার 
শরজালে ভৃজঙ্গগণ ছিন্নভিন্ন হইবে। আজ আম জলহস্তীদগের শুণ্ড খণ্ড 
খণ্ড কাঁররা ফোঁলব এবং শঙ্খ ও শুস্তিকাদির সাহত সমদুদ্রকে শোষণ কাঁরব 
দেখ, ক্ষমাশীল বাঁলিয়াই সমুদ্র আমাকে অসমর্থ জ্ঞান কারতেছে, ফলতঃ ঈদৃশ 
ব্যান্তর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন অবশ্যই দোষাবহ। বস! তুমি শীঘ্র আমার শরাসন 
ও সর্পাকার শর আনয়ন কর। আম এখনই সমূদ্রশোষণ কাঁরব। বানরসৈন্য এই 
দণ্ডেই পাদচারে ইহা পার হইবে। সমুদ্র তরদেশে আবদ্ধ এবং তরঙ্গমালা- 
সঙ্কুল, আজ আম ইহার সীমা ভেদ কারব। সমন্দ্র দানবগণের নিবাসস্থল, আজ 
আম ইহাকে নিশ্চয়ই চালত করিব। 

মহাবীর রাম এই বলিয়া ধন:গ্রহণ কাঁরলেন। তাঁহার নেত্রযুগল রোষে 
বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তান প্রজালত যুগান্তবাহুর ন্যায় আঁতমার দধর্ষ 
হইলেন এবং ভীষণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক সমস্ত জগৎ কাঁম্পত করিয়া, 
বজুরবে শরত্যাগ কারলেন। শর াঁক্ষপ্ত হুইবামান্র স্বতেজে প্রজব্লিত হইয়া 
মহাবেগে সমদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। জলবেগ ভূয়গ্কর বার্ধত হইয়া উঠিল, 






শরসঙ্ঘর্যজানিত বায়ূর ঘোর রব শ্রীতিগোচর জাজাল শঙ্খ মকর ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত করিয়া প্রচণ্ড বেগে ডাঁথত , ধূুমরাশ দষ্ট হইল, 
দীপ্তমূখ দাপ্তলোচন ভুজঙ্গগণ ব্যাথ পাতালতলবাসী দানবেরা আস্থিনন 
হইয়া উঠিল; তরঙ্গসকল নক্র-মকর্রবীউপীহত বিন্ধ্য ও মদ্দর পর্বতের ন্যায় 
চতুর্দকে আস্ফালিত হইতে লাট) চতুর্দিকে ঘূ্ণা, নক্তকুদ্ভীরগণ পুনঃপুনঃ 
আবর্তিত হইতেছে, উরগ ও রা ভয়ে ব্যস্তসমস্ত এবং সর্বত্রই তুমুল রব। 


ধৃত হইয়া রোষকম্পিত রামকে নিবারণ ও তাঁহার 
গার্য! সম্দ্রকে এই রূপ ক্ষুভিত করা ব্যতীত 
পারে। ভবাদূশ লোক কদাচই ক্রোধের বশীভূত হন 


না। এক্ষণে আপা কার্যাসদ্ধির কোন উৎকৃষ্ট উপায় অন্বেষণ করুন। তংকালে 
দেবার্য ও ব্রহ্ধার্ধগণও অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন থাঁকয়া মৃস্তকশ্ঠে রামকে নিবারণ 
কারতে লাগলেন। 
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হিসকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং 
র্ণীকবে। আমার শরপ্রভাবে বানর্গণ 
ৰ তোর আঁত বাদ্ধ, তজ্জন্যই তুই আমার 
হি এক্ষণে এই আঁতবৃদ্ধবশতঃ যারপরনাই 
তোর অনুতাপ উপস্থিত হু 
রাম সমুদ্রে এই বলিয়া ব্রহ্মদণ্ডসদ্‌শ শরদণ্ড ব্রাহ্ম মন্ত্রে পৃত 
এবং শরাসনে যোঁজত কাঁরলেন। সেই শরাসন সহসা আকৃষ্ট হইবামান্ ভূলোক 
ও দন্যলোক যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, পর্বত কাঁম্পত হইয়া উঠিল, চতুর্দক 
অন্ধকারে আবৃত, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, নদ-নদী ও সরোবর আলোড়িত 
হইতে লাগিল, চন্দ্র-সূর্য নক্ষত্রমণ্ডলের সাঁহত বিপরীত দিকে চালল ; গগনতল 
'সূর্যাকরণে প্রদীপ্ত, অথচ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত, অনবরত উল্কাপাত এবং 
ভশমরবে বজ্াথাত হইতে লাগল ; বায়ু প্রবলবেগে ব.ক্ষসকল ভগ্ন ও জলদর্জাল 
উড্‌ডাঁন কাঁরয়া, ভীমরবে ঘনীভূত হইতে লাঁগল। বন্ধু হইতে বৈদন্যতা্নি 
অনবরত নিঃসৃত হইতে দম্ট হইল. দৃশ্য জীবসকল বজ্ঞসম স্বরে চীৎকার করিয়া 
উঠিল, অদৃশা জীবসকল ভীমরবে দিগন্ত প্রাতধবনত কাঁরতে লাগল ; অনেকে 
ভয়ে আঁভভৃত হইয়া কাম্পতি দেহে শয়ন কাঁরল, সকলেই ব্যাথত, সকলেই 
নিষ্পন্দ। মহাসমুদ্র মহাপ্রলয় ব্যতীত ও গর্ভস্থ জলজন্তুগণের সাঁহত বেলাভামি 
লণ্ঘনপূর্বক ভীমবেগে যোজন আঁতরুম কাঁরল! তৎকালে রাম সমুদ্রের এইরূপ 
অবস্থা দেখিয়াও িছুমাত্র বিচালত হইলেন না। 
ইত্যবসরে উদয় পর্বত হইতে সূর্য যেমন উাঁদত হন সেইরূপ সমদদ্রমধ্য 
হইতে মৃর্তিমান সমুদ্র উত্খত হইলেন। তাঁহার বর্ণ স্নিগ্ধ মরকত মণ্ণর ন্যায় 
শ্যামল, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, কণ্ঠে রত্রহার, নেত্র পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত 
এবং মস্তকে উৎকৃষ্ট মাল্য। তিনি ধাতুমাণ্ডত ?হমাচলের ন্যায় আত্মজাত বাবধ- 
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দ্ৰাবংশ সৰ্গ ৬৬১ 


রত্বে শোভিত আছেন। তাঁহার তরঙ্গ অনবরত ঘ্াার্ণত হইতেছে, তান মেঘ- 
বায়তে আকুল, তাঁহার সঙ্জো গঞ্গা সিন্ধু প্রভাতি নদ নদী এবং বহসংখ্য 
দীপ্তমুখ ভূজঙ্গ। তিনি রামের সান্নাহত.হইয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক 
কৃতাঞ্জিলপুটে কহিলেন, রাম! পাঁথবাঁ, বায়ন; আকাশ, জল ও জ্যোতি এই সমস্ত 
পদার্থ ব্রহ্গস্্ট পথ আশ্রয়পূর্বক স্বভাবেই অবাস্থাঁত কাঁরয়া থাকে। আমার 
অগ্যাধতা ও দ-স্তরতাই স্বভাব ; ইহার বিপরীতই বিকার। এক্ষণে আম অনুরাগ, 
ইচ্ছা, লোভ বা ভয়ক্রমে এই নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল জলরাশি কদাচ স্তাঁম্ভত কাঁরতে 
পারি না। অতঃপর তুমি যেরূপে আমায় পার হইয়া যাইবে আম তাহা কাঁহব 
এবং সাঁহয়াও থাকিব! যতক্ষণ বানরসৈন্য আমাকে আঁতক্রম করিবে, তাবং জল- 
জন্তুগণ তাহাদের প্রাত কোনরূপ উপদ্রব কাঁরবে না। আমি সকলের সুখ 
সণ্চারের জন্য স্বয়ং স্থলের ন্যায় হইয়া থাঁকব। 

রাম কহিলেন, সমাদর! আমার এই ব্রহ্ধাস্ত অমোঘ, বল এক্ষণে ইহা তোমার 
কোন স্থানে প্রয়োগ করিব। 

তখন সমুদ্র রক্ষাস্ত দর্শনপূর্বক রামকে কাঁহলেন, রাম! আমার অব্যবাহত 
উত্তরে দ্রমকুল্য নামে একটি স্থান আছে। উহা তোমারই ন্যায় প্রসিদ্ধ ও পাঁবন্র। 
তথায় আভাঁর প্রভৃতি উগ্রদর্শন পাপস্বভাৰ আমার জলপান কাঁরয়া 
থাকে। উহারা যে আমাকে স্পর্শ করে, আমি প সহ্য কারতে পারি না। 
রাম! এক্ষণে ভূমি সেই স্থানেই এই বর 







তিদবাঁধ এ দ্বার ব্রণকৃপ ম্ঘপ্ ই সে নানি 
জল উীর্থত হইতেছে। লে একটি দার ভাম-বিদারণশব্দ শ্রুত হইল। 
এ ভীষণ শব্দ ও শরপাত এই উভয় কারণে তথায় পূর্বসা্চত যে জল ছল, 
তাহা শক হইয়া গেল। তখন সুরাঁবরুম রাম মর্কান্তারকে এইরূপ বর দান 
কাঁরলেন, এক্ষণে এই স্থান স্বাস্থ্যকর ও পশুগণের হিতকর হইবে, এই স্থানে 
ফলমূল প্রচুর পাঁরমাণে জন্মিবে এবং তৈল ক্ষীর সৃগান্ধ দ্রব্য ও ববাবধ ওষধি 
যথেষ্টই দৃষ্ট হইবে! ফলতঃ রামের বরপ্রভাবে মরুকান্তার আঁত উৎকৃষ্ট স্থান 
বলিয়া প্রাসদ্ধ হইল। 

অনন্তর সমুদ্র সর্বশাস্বিৎ রামকে কাহলেন, সৌম্য! এই শ্রশমান্‌ নল 
{বশ্বকর্মার পুত্র। ইনি পিতার বরে 'নর্মাণদক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তোমার 
প্রত ইহার যথেষ্টই প্রীতি। এক্ষণে ইনি উৎসাহের সাঁহত আমার উপর সেতু 
নির্মাণ করুন, আমি তাহা অক্লেশে ধারণ কাঁরব। সূরাশজ্পী বিশ্বকর্মার ন্যায় 
ই'হারও নিপুণতা আছে। সমুদ্র রামকে এই বলিয়া তথায় অক্তর্ধান কাঁরলেন। 

অনন্তর মহাবীর নল গাত্রোথানপূর্বক রামকে কাঁহলেন, বীর! সমর 
যথার্থই কাহয়াছেন ; পিতা বিশ্বকর্মা আমায় বরদান কাঁরয়াছলেন, আমি সেই 
বরপ্রভাবে এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ কাঁরব। এক্ষণে বোধ হয়, 
কার্যাসাদ্ধকলেপ দন্ডই উৎকৃষ্ট ; অকুতন্ঞের প্রাত ক্ষমা সাধৃতা বা দান শ্রেয়স্কর 
নহে। দেখ, এই ভীষণ সমুদ্ৰ কেবল দণ্ডভয়েই তলস্পশর্শ হইল । পূর্বে বিশ্বকর্মা 
অন্দর পর্বতে আমার জননণকে এইরূপ কাহয়াছিলেন, দৌব! তোমার পত্র 
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নর্বাংশে আমার অনুরূপ হইবে। আম সেই বিশ্বকর্মার ওরসপদত্র এবং গুণে 
তাহারই সমকক্ষ! আম পুষ্ট না হওয়াতে এ তাবৎকাল তোমাদের নিকট কোন 
কথার প্রসঞ্গ কাঁর নাই। অতঃপর আম সমুদ্রে সেতু প্রস্তুত কাঁরব। বানরগণ 
আজই এই কার্যে আমায় সাহায্য করুন৷ 

তখন রাম বানরগণকে মহাবীর নলের সাহায্যে নিয়োগ কাঁরলেন। পর্বতাকার 
বানরেরা হজ্ট হইয়া অরণাপ্রবেশ করিল এবং প্রকাণ্ড প্রকান্ড বৃক্ষনকল 
উৎপাটনপনর্কক সমদ্রতটে আকর্ষণ কাঁরয়া আনতে লাগল। ক্রমশঃ শাল, 
অন্বকর্ণ, ধব, বংশ, কুউজ, অর্জুন, তাল, তিলক, তাঁনশ, বিক্ব, সপ্তপর্ণ, 
কার্ণকার, চৃত, ও অশোক বৃক্ষে সমূদ্রতীর পাঁরপূর্ণ হইয়া গেল। বানরেরা 
বৃক্ষদকল সমূল ও নির্মলে উৎপাটন ও ইন্দ্রধবজের ন্যায় উত্তোলনপূর্বক 
আনয়ন কারতে লাগল। দাঁডমগুল্ম, নারিকেল, বিভাঁতক, করার, বকুল ও 
নিম্ব বহু পাঁরমাণে আনীত হইল। মহাবল বানরগণ হাস্তিগ্রমাণ পাষাণ ও 
পর্বতসকল উৎপাটনপূর্বক যন্দযোগে বহন কাঁরতে লাগল। এই সমস্ত পাষাণ 
ও পর্বত বেগে যেমন প্রাক্ষপ্ত হইতেছে সমুদ্রের জল অমান উচ্ছবাসতৃ হইয়া 
উঠিতেছে এবং উধর্ব হইতে আবার তৎক্ষণাৎ নামিতেছে। ফলতঃ 
তৎকালে মহাসমুদ্র প্রাক্ষপ্ত বৃক্ষ ও পর্বতে হইতে লাগিল? 
মহাবধর নল বানরগণের সাহায্যে শত যোজন নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সূত্র এবং কেহ বা মানদণ্ড 
ম ধুতে লাঁগল। বানরগণের মধ্যে কেহ 
মেঘবৎ শ্যামল, কেহ বা শৈলের ু্ি। উহারা সমবেত হইয়া তৃণ কাষ্ঠ ও 
মঞ্জরীপদগ্জশোভিত বক্ষদ্বারা ধনে প্রবত্ত হইল। তৎকালে সকলেরই 
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যারপরনাই উৎসাহ । দানবাকার বানরগণ বিপুল শিলাখণ্ড ও প্রকান্ড গারশৃঙ্গ 
গ্রহণপূর্বক ধাবমান হইতেছে, চতুর্দিকে কেবল ইহাই দক্ট হইতে লাগিল। 
সমুদ্রে নিরবচ্ছিন্ন শৈল ও 1শলাপাতের তুমুল শব্দ। সকলেই দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা 
প্রদর্শনে আতমান্র ব্যগ্র। ক্রমশঃ প্রথম দিনে চতুর্দশ যোজন, দ্বিতীয় ?দনে 
বিংশাঁত যোজন, তৃতীয় দিনে একাঁবংশাতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবংশাত যোজন 
এবং পণ্চম দিনে তয়োবিংশ যোজন সেতু প্রম্তুত হইল। মহাবীর নল বানরগ্ণণের 
সাহায্যে পিতা বিম্বকর্মার ন্যায় নিপুণতার সাঁহত সমুদ্রের পরপার পর্যন্ত 
সেতু প্রস্তুত কাঁরলেন। তৎকালে এ সুদীর্ঘ সেতু অন্তরীক্ষে ছায়াপথের ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগল। | 

তখন দেবতা, গন্ধর্ সিদ্ধ ও খাঁষগণ এ অক্ভূত সেতু নিরাক্ষণ কারবার 
জন্য অল্তরীক্ষে আরোহণ কারলেন। নলানার্মত সেতু দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং 
শত যোজন দীর্ঘ। সকলে বিস্ময়-বস্ফারিত নেনে উহা প্রত্যক্ষ কাঁরতে লাগিল। 
বানরেরা মহাহর্ষে গর্জনপূর্বক লম্ফ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। এঁ অপূর্ব সেতু 
আঁচন্তনীয় অসুকর লোমহর্ষণ ও অদ্ভূত ; উহা সাবিস্তীর্ণ ও কৃত ; তংকালে 
উহা মহাসাগরে সীমান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগুল। 

অনন্তর মহাবীর বভীষণ বিপক্ষের প্রাতরো? গার্থ গদাধারণপূর্বক 
সমুদ্রের দক্ষিণ পারে গিয়া চারজন অমাত্যের অবস্থান কাঁরলেন। তখন 
সংগ্রীব রামকে কাহলেন, বীর! তুমি ফ্কন্ধে আরোহণ কর এবং 
লক্ষ্মণ অত্গদের স্কন্ধে উাখত হউন। পতি বিক্তীর্ণ ; এই দুই গগনচর 
বানর তোমাদিগকে পরপারে লইয়া ই 

পরে মহাবীর রাম ও লক্ষ SS 
মধ্যে মধ্যে এবং অনেকে পার্টি 
সেতৃপথে যাইতেছে এবং রেখ আকাশচর পক্ষী ন্যায় উ্্‌ডাঁন হইতেছে। 
গাতপ্রসঙ্গে তুমুল কলরব ত হইল। তৎকালে এ গ্রগনস্পশর* শব্দে সমুদ্রের 
ভাষণ গর্জনও আচ্ছন্ন হইয়া গেল। 

ক্রমশঃ সকলে সমযূদ্ুতীরে উত্তীর্ণ হইল। কাঁপরাজ সৃগ্রীব এ ফলম্‌লবহুল 
প্রদেশে সেনানবেশ সংস্থাপন কাঁরলেন। তখন সুর, সিদ্ধ ও চারণগণ রামের 
এই অদ্ভূত কার্য নিরাক্ষণপূর্বক তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং মহার্ধগণের 
সহিত একত্র হইয়া পাঁবত জলে তাঁহার অভিষেক সম্পাদনপূর্বক কাহলেন, 
রাজন্‌! তোমার জয় হউক, তুমি চিরকাল এই সসাগরা পাাথবীকে পালন কর। 
এই বাঁলয়া সকলে সেই রাজগণরাজ রামের স্তুিতবাদ কাঁরতে লাগলেন। 








তি 










হয়োবিংশ সৰ্গ ॥ অনন্তর মহাবীর রাম চতুর্দিকে সমস্ত দুলক্ষিণ প্রাদুভৃত 
দোখিয়া লক্ষ্মণকে আলঙ্গনপূর্ক কাহলেন. বৎস! আইস, এক্ষণে আমরা শাঁতল 
জল ও ফলপূর্ণ বনের নিকট এই সমস্ত সৈন্যাবভাগ ও ব্যহ রচনা কারষা 
অবস্থান কাঁর। দেখ, চাঁরাদকে লোকক্ষয়কর ভয়ের ভীষণ কারণ উপস্থিত ৷ 
বায় ধুঁলজাল লইয়া বাঁহতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প ; শৈলাশখর কম্পিত ও 
বৃক্ষসকল পাঁতিত হইতেছে। মেঘ ধূসরবর্ণ ও রুক্ষ, উহা ঘোর ও কঠোর 
গ্রজনিপূর্বক রন্তবৃষ্টি কারতেছে। সন্ধ্যা রন্তচন্দনবং অরুণ ও ভীষণ। জবলন্ত 
সূর্য হইতে অপ্ন্যৎপাত হইতেছে। ক্রুর মৃগপাক্ষিগণ ভয়সপ্ঠারপূর্বক সর্যাভিমূখে 
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৬৬৪ ঘদ্ধকাণ্ড 


দীনস্বরে চীৎকার করিতেছে। রাত্রিতে চন্দ্রের আর তাদ্‌শ প্রকাশ নাই। উহার 
কিরণ উষ্ণ এবং পারবেষ কৃষ্ণ ও রন্তু! চন্দ্র যেন লোকক্ষয় কারবার জন্য উদিত 
হইয়াছেন। সূর্য আঁতমান্র প্রথর। উত্হার পারবেষ সূক্ষম রুক্ষ ও রন্ত। উহার 
গাত্রে একটি নীল চিহ্ন দক্ট হইতেছে। নক্ষত্রমণ্ডল ধাঁলপটউলে আচ্ছন্ন । এক্ষণে 
যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে । ওঁ দেখ, কাক, শোন ও নিকৃষ্ট গৃপ্রগণ 
চতুদর্কে উভ্‌্ডীন। শৃগালেরা ভয়ঙ্কর অশুভ চীৎকার করিতেছে। লক্ষণ! 
এক্ষণে বানর ও রাক্ষসের শেল শূল ও খড়ো পাঁথবশ মাংস-শোণত-পঞ্কে 
আচ্ছন্ন হইবে। চল, আজি আমরা বানরসৈন্যের সাহত মহাবেগে রাবণের 
লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ কাঁর। 

মহাবীর রাম এই বলিয়া শরাসন ধারণপূর্বক লঙ্কার আভমৃখে সর্বাগ্রে 
চাললেন। িভীষণ ও সুগ্রীব প্রভূত বীরেরা সিংহনাদ সহকারে যাইতে 
লাঁগলেন। বানরগণ শত্রসংহারে কৃতসগ্কল্প। তৎকালে রাম উহাঁদিগের ধৈর্য 
ও কার্ষে যারপরনাই পারতুণ্ট হইলেন। 







চতু্বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর রাম বৃ লেন। তখন নক্ষত্রখচিত 
শারদীয় রজনী যেমন পূর্ণ চন্দ্রে শোভা টপ এ বীরসমাগম রামের 
আঁধিষ্ঠানে আঁতমাত শোভা গাইতে লাঁগল্‌{ তি সমদ্রবৎ প্রসারিত বানর- 
সৈন্যে অত্যন্ত পাঁড়িত হইয়া ভয়ে ক হইয়া উঠিল। তংকালে ল্য 
তুমবল কোলাহল এবং ভেরীরব ও মর নি হইতোঁছল। বানরগণ তাহা শ্মদিতে 
পাইয়া অত্যন্ত হণষ্ট হইল এবং ২১ 


বাধে সিংহনাদ কাঁরতে লযাগল। & ভীষণ 


রোহিণণর ন্যায় অবরুদ্ধ হইয়া আছেন। পরে তিনি দশর্ধানঃ*্বাস পাঁরত্যাগ- 
পূর্বক লক্ষমণকে কহিতে লাগলেন, বৎস! দেখ, এই লঙকাপুরী গগনস্পশ 
দেবশিল্পণ বিশ্বকর্মা পর্বতোর্পার যেন কল্পনায় ইহা নির্মাণ কাঁরয়াছেন। এই 
পুরীর সর্বত্র সস্ততল গৃহ, ইহা শভ্রমেঘাবৃত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। 
ইহার ইতস্ততঃ ফলপূত্পপূর্ণ রমণীয় কানন। এই সমস্ত কাননে মধুমন্ত 
বিহঙ্গগণ কোলাহল করিতেছে। বৃক্ষের পল্লব বায়ূভরে আন্দোলিত, পুষ্পে 
ভৃঙ্গ বিলীন এবং কোকলেরা কুহুরবে সমস্ত মুখারত কাঁরতেছে। 

অনন্তর রাম শাস্ত্রানার্দষ্ট প্রণালীক্রমে সৈন্যাবভাগপূর্বক কহিলেন, মহাবপর 
অঞ্গদ ও নীল স্ব-স্ব সৈন্য লইয়া মধ্যস্থলে থাঁকিবেন। মহাবীর ধষভ সৈন্যের 
দক্ষিণপাশ্ব এবং গন্ধগজবৎ দর্ধর্য গন্ধমাদন উহার বামপাশ্র্ব আশ্রয় কাঁরবেন। 
আমি সাঁবশেষ সাবধানে লক্ষণের সাহত সকলের সম্মুখে থাঁকব। জাম্ববান, 
সুষেণ ও বেগদশর্ট এই কয়েকটি কীর সৈন্যের অভ্যন্তর রক্ষা করুন এবং 
কাঁপবর সংগ্রীব সূর্য যেমন পৃথিবীর পাশ্চমপাশ্ব রক্ষা করেন সেইরূপ উহার 
পশ্চাদভাগ রক্ষা করুন! তৎকালে রামের এইরূপ স.ব্যবস্থায় বানরসৈনা 
ব্যহবিভাগে রাক্ষত হইল এবং উহা মেঘাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল। বানরগণ লঙ্কাপুরী চূর্ণ কারবার সংকল্পে গাঁরশ্‌ঞ্গ ও প্রকান্ড 
প্রকাণ্ড বক্ষ গ্রহণপূর্বক মহাবেগে যাইতে লাগিল। 
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পণ্টবিংশ সগণ ৬৬৫ 


অনন্তর রাম সঃগ্রশবকে কহিলেন, সখে! আমাদিগের সৈন্য প্রণালীক্রমে 
{বভন্ত হইয়াছে, অতঃপর তুমি এই শুককে ছাটড়য়া দেও। 

তখন স্মগ্রীব রামের আজ্ঞাক্রমে শুকের বন্ধন মোচন কাঁরলেন! শুক মস্ত 
হুইবামাত যারপরনাই ভীত হইয়া রাক্ষসাধপাত রাবণের নকট উপস্থিত হইল। 
তখন রাবণ তাহার প্রাত দষ্টিপাতপূর্ণক হাস্য কাঁরয়া কাঁহলেন, শুক! তোমার 
দুইটি পক্ষ কি বদ্ধ? বোধ হয় যেন ছিন্ন হইয়াছে। তুমি কি চপলাঁচত্ত বানরের 
হস্তে পাঁড়য়াছিলে? 

তখন শুক ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া কাহতে লাগিল, রাজন! আমি 
সমুদ্রের উত্তরতীরে গিয়া সংগ্রীবকে মধুর বাক্যে সান্দনাপূর্ক আপনার কথা 
সম্যক্‌ কাঁহয়াছিলাম। কিন্তু তৎকালে বানরগণ আমায় দর্শন করিবামান্র অত্যন্ত 
ক্রোধাবিম্ট হইল এবং আমার পক্ষ ছেদন ও আমাকে ম্বান্টপ্রহারে হনন কারবার 
সঙ্কঙ্চে এক লম্ফে আসিয়া ধারল। রাজন্‌ ! বানরেরা অত্যন্ত উগ্র ও স্বভাবতঃ 
রুষ্ট, পরাজয় দূরে থাক্‌, তাহাঁদগের সাহত কথাপ্রসঙগ করাই দুচ্কর। যান 
মহাবীর বিরাধ, কবম্ধ ও খরকে সংহার করেন এক্ষণে সেই রাম জানকীর 
অন্বেষণক্রমে সংগ্রীবের সাঁহত উপস্থিত হইয়াছেন। তান সেতুনির্মণপূর্বক 
সমুদ্র পার হইয়াছেন এবং রাক্ষসগণকে তৃণবৎ বো: বীরভাবে কালক্ষেপ 
কারতেছেন। এক্ষণে বসমতা মেঘবর্ণ বানর ও 
ইউ ১ 







সাঁতাসমর্পণ যা হয় একটা করুন। Red 

তখন বাক্ষসরাজ রাবণ রোূর্ঘ্্সর্লোচ 
লাগিলেন, দেখ, যদি সরাস্্ 
রাক্ষসেরাও আমার যাদ্ধ-স্হটঈ্ট ভীত হন, তথাচ আম রামকে সশতা সমর্পণ 
কাঁরব না। এক্ষণে উন্মত্ত উর্মিরের 
ধাবমান হয় তদ্ুপ কবে আমার শরজাল রামকে লক্ষ্য কাঁরয়া ধাবমান হইবে। 
কবে আমি শোণিতাঁলস্ত রামকে শরাসনচ্াত প্রদীস্ত শরে উল্কাষোগে কুঞ্জরবৎ 
দগ্ধ করিয়া ফোলব। সূর্য যেমন উদিত হইবামান্ন জ্যোতর্মন্ডলের প্রভা আচ্ছন্ন 
করেন, তদ্রুপ কবে আমি রাক্ষসসৈন্যের সহিত উদ্যত হইয়া রামকে নম্প্রভ 
কাঁরয়া ফোঁলব। আমার বেগ মহাসমুদ্রের ন্যায় এবং বল বায়ুর ন্যায়, রাম ইহার 
কিছুই অবগত নয়, সে তজ্জন্াই আমার সাহত ধৃস্ধ কারতে আঁসয়াছে। রাম 
আমার 'বিষার্ত সর্পাকার তৃণ'রস্থ শরানকর আজিও নিরীক্ষণ করে নাই, সে 
তক্জন্যই আমার সাহত যুদ্ধ কাঁরতে আ'সয়াছে। আম সৈন্যরূপ রঙ্গস্থলে 
প্রবেশ করিয়া, এই শরাসনরূপ বাঁণা বাদন কারব। শরের অগ্রভাগ ইহার 
বাদনদণ্ড, টওকার তুমুল শব্দ, হাহাকার গীতি এবং নারাচ ও তলশব্দই অনুরণন । 
আমার 'িক্রমের কথা অধিক আর কি কাহব। সুররাজ ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরও 
আমাকে পরাজয় কাঁরতে পারে না। 


পণ্/াবংশ সর্গ ॥ অনন্তর লঙ্কাপাঁত রাবণ শুক ও সারণ নামে দুইজন অমাত্যকে 
আহ্বানপূর্বক কাঁহলেন, দেখ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন এবং বানরসৈন্যের সমদ্রলঙ্ঘন 
উভয়ই অসম্ভব। সমুদ্র আঁত বিস্তীর্ণ, তাহাতে সেতুবন্ধন রুপে বিশ্বাস 
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কাঁরব। যাহাই হউক, প্রাতিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। 
এক্ষণে তোমরা উভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে যাও এবং সৈন্যসংখ্যা ও সৈন্যের বলবীর্ধ 
বুঝিয়া আইস। বানরগণের কে কে প্রধান? রাম ও স্যগ্রীবের কে কে মন্ত্রী? 
বাঁরগণের মধ্যে কে কে অগ্রসর এবং কে কেই বা বীরঃ তোমরা এই সমস্ত 
জানিয়া আইস। দ্কদ্ধাবার কিরূপ? রাম ও লক্ষমণের বলবীর্য ও অন্ব্রশস্ কি 
প্রকার এবং সেনাপাঁতই বা কে? তোমরা এই সমস্ত শীঘ্র জানিয়া আইস। 

তখন শদক ও সারণ রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে বানরর্প ধারণপূর্বক 
রামের সেন্যানবেশে প্রবেশ করিল। বানরসৈন্য অসংখ্য ও ভীষণ, উহারা কিছুতেই 
তাহার সংখ্যা কারতে পারল না। তৎকালে ওঁ সমফ্ত সৈন্য 'গারাঁশখর গুহা 
ও প্রস্রবণ আশ্রয় কাঁরয়া আছে। অনেকে আসিয়াছে, অনেকে আসতেছে এবং 
অনেকে আসবে । অনেকে বাঁসয়া আছে, অনেকে বসতেছে এবং অনেকে বাঁসবে। 
চতুর্দকে তুমূল কোলাহল। শুক ও সারণ ছদ্সভাবে থাঁকয়া সমস্ত পর্যবেক্ষণ 
কাঁরতে লাগিল। 

ইত্যবসরে বিভীষণ সহসা এ দুই প্রচ্ছন্নচারী চরকে দোখতে পাইলেন এবং 
তৎক্ষণাৎ উহাঁদগকে ধারণপূর্বক রামের নিকটে গিয়যু কাহলেন, রাম! এই দুই 
ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত, নাম শুক ও সারণী লঙ্কা হইতে ছদ্মবেশে 
আিয়াছে। ইহারা গুপ্তচর । 

সুরার চারার র্উ ৮৬১ 
একান্ত হতাশ হইয়া ১০ ২১১১ 
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যদি বল ত বিভীষণই তোমাঁদগকে সমস্ত দর্শাইতে পারেন। তোমরা গৃহীত 
হুইয়াছ বলয়া প্রাণের 1কছুমাত্র আশগকা কারও না। তোমরা একে ত নিরক্্, 
তাহাতে আবার গৃহশত হইয়াছ, বিশেষতঃ তোমরা দূত, তোমাঁদিগকে বধ করা 
কর্তব্য নহে ৷ বিভীষণ! এই দুইটি রাক্ষস যদিও গৃঢ় চর, যাঁদও ইহারা আমাদের 
পরস্পরকে বিচ্ছেদ করাইতে আসিয়াছে, তথাচ তুম ইহাঁদগকে ছাঁড়য়া দেও। 
চর! তোমরা লঙকায় গিয়া আমার কথায় সেই রাক্ষসরাজকে বাঁলও, তুমি যে 
শান্ত আশ্রয় কারয়া আমার জানকী অপহরণ কারয়াছ অতঃপর সেই শান্ত 
সসৈন্যে ও সবান্ধবে যেমন ইচ্ছা হয় আমাকে দেখাও । আম কল্য প্রাতেই প্রাকার 
ও তোরণের সাহত সমস্ত ল্কাপুরণী এবং রাক্ষসসৈন্য শরজালে ছিন্নভিন্ন কাঁরব। 
আমি কল্য প্রাতেই ইন্দ্র যেমন দানবগণের প্রতি বজ্র পাঁরত্যাগ করেন সেইরূপ 
তোমার প্রাত ভীষণ ক্রোধ পাঁরত্যাগ কাঁরব। 

তখন শুক ও সারণ জয় জয় রবে ধর্মবংসল রামকে সম্বর্ধনা কাঁরয়া লঙ্কায় 
আগমনপূবকি রাবণকে কাঁহল, রাক্ষসরাজ! বিভীষণ আমাদিগকে বধ করিবার 
জন্য গ্রহণ কাঁরয়াছিল, কিন্তু ধর্মশীল রাম আমাঁদগকে ছাড়াইয়া দেন। রাম, 
লক্ষণ, বিভীষণ ও সংগ্রীব এই চারজন লোকপালসদৃশ মহাবীর যখন এক স্থানে 
মলিয়াছেন তখন বানরগণ দূরে থাক, তাঁহারাই সমস্ত লঙ্কাপুরী উৎপাটন- 
পূর্বক আবার স্বস্থানে রাখতে পারেন। রামের যে প্রকার রূপ এবং যে প্রকার 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 








অন্রশস্ন, অন্য তিনজনের কথা ক, তিনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন কারতে পারেন। 
যে সৈন্য রাম, লক্ষ্মণ ও সংগ্রশবের ন্যায় বাঁরগণের বাহুবলে রাক্ষত, দেবাস্‌রও 
তাহাঁদগকে পরাভব কাঁরতে সমর্থ নহেন। রাজন্‌। যুদ্ধারথ প্রাতিপক্ষীয় 
যোদ্ধারা হশ্ট ও সন্তুষ্ট, এক্ষণে বিরোধ করা আপনার উচিত নহে, আপাঁন 
এখনই গিয়া রামের হস্তে জানকী অর্পণপূর্বক সন্ধি করুন। 


ঘড়বিংশ সৰ্গ ॥ তখন রাবণ লারণের মুখে সমস্ত বৃক্কৃন্ত শ্রবণপূর্বক কাঁহলেন, 
দেখ, যাঁদ দেবতা, গন্ধর্ব ও দানবেরা আমায় র, যাঁদ চরাচর জগতের 
বে অ 
না। তুমি অত্যন্ত ভাত এবং বানরগণের এ যু নতাণ্ত কাতর হইয়া, তজ্জন্য 
অদ্যই রামকে সীতা সমর্পণ করা 
কোন্‌ শর আমাকে পরাজয় ক 

রাবণ ক্লোধভরে কঠোর ব 
জন্য শুক ও সারণের সাহু 
সম্মুখে সমুদ্র, পর্বত ও দূ 
কারয়া আছে! রাবণ এ অসংখ্য ও দ্যা্কষহ সৈন্য নিরাক্ষণপূবক সারণকে 
জিজ্ঞাসিলেন, সারণ! এ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কে কে প্রধান, কে কে বীর এবং 
কে কেই বা সকল বিষয়ে উৎসাহী ও অগ্রসর? যুথপাঁতর মধ্যে কে কে সর্বপ্রধান 2 
সংগ্রীব কোন্‌ কোন্‌ বীরের মতানদবতর্ঁ হইয়া চলেন এবং উহাদের প্রভাবই 
বা কিরূপ? এক্ষণে তুমি সাবস্তরে এই সমস্ত কীর্তন কর। 

সারণ কাহিল, রাজন! যে বীর ঘন ঘন [সংহনাদপূর্বক লঙকার আঁভমুখে 
অবস্থান কাঁরতেছেন, শতসহত্র যূথপাঁত যাহার চততর্দক বেষ্টন কাঁরয়া আছে, 
যাহার বীরনাদে শৈলকানন ও প্রাচীরতোরণের সাঁহত লগ্কাপুরী কাঁম্পত 
হইতেছে, উনি সংগ্রীবের সেনাপাঁত, নাম নীল। যান বাহুদ্বয় লাম্বত কাঁরয়া 
পদযুগে ইতপ্ততঃ পর্যটন কাঁরতেছেন, যান 'র্গারাশখরের ন্যায় উচ্চ এবং 
পন্মপরাগের ন্যায় পিঞ্গল, যান লঙকার সম্মুখীন হইয়া ক্লোধভরে ঘন ঘন 
জূম্ভা পাঁরত্যাগ কারিতেছেন, যাঁহর লাঙ্গুলের আস্ফোটনশবন্দে দশ দিক 
প্রাতধ্বনত হইতেছে, উত্হার নাম অঙ্গদ। কাঁপরাজ সগ্রীব এ মহাবীরকে 
যৌবরাজ্যে আঁভষেক কাঁরয়াছেন! ভীন বালীর অনুরূপ পূত্র এবং সংপ্রীবের 
প্রিয়পান্র। বরুণ যেমন ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধ কাঁরয়াছলেন সেইরুপ এঁ মহাবীর 
রামের জন্য বলবীর্য প্রদর্শন কারবেন। দেখুন, উনি যৃদ্ধার্থ আপনাকে আহবান 
ফাঁরতেছেন! রামের হিতৈষী বেগবান হনুমান যে জানকীর সংবাদ লইয়া ফান 
তাহা কেবল উ*হারই, বুদ্ধিবলে। উনি আপনাকে আক্রমণ কারবার জন্য বহু- 
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সংখ্য বানরের সাঁহত উপস্থিত হইয়াছেন। উহার পশ্চাতে সৈন্যপারিবৃত মহাবীর 
নল। এ নলই.সমহুদ্রে সেতু নির্মাণ কাঁরয়াছেন। 

রাজন! অদূরে যে রজতবর্ণ চপলস্বভাব মহাবীরকে দেখিতেছেন, উীন 
শ্বেত। উহার ইচ্ছা যে উনি একাকাই স্বীয় সৈন্যে পারবৃত হইয়া লঙ্কা ছারখার 
করেন! যে-সমস্ত চন্দনবাসী বার সর্বাঙ্গা স্তম্ভত কারয়া ঘন ঘন সিংহনাদ 
কাঁরতেছে, উহারা শ্বেতের অনূচর। ডান বুদ্ধিমান ও স্যীবখ্যাত। এ দেখুন, 
উনি ব্যহ বিভাগপূব্ক সৈন্যগণকে পুলাকিত করিয়া সংগ্রীবের নিকট দ্রুতপদে 
গমনাগমন কাঁরতেছেন। 

এই দিকে যুথপাঁত কুমুদ! গোমতাঁতীরে সংরোচন নামে যে বক্রপূর্ণ পর্বত 
আছে উনি তথায় রাজা শাসন করেন। যাঁহার সুদশর্ঘ লাঙ্গুলে 'িচিন্ত বর্ণের 
সুদীর্ঘ কেশ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, যাঁহার সঙ্গে অসংখ্য বানর, উনি মহাবীর 
চণ্ড। উহার আঁভপ্রায় যে উনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করেন। 

যিনি সিংহপ্রতাপ কাঁপলবর্ণ ও দীর্ঘকেশরয্ন্ত, যান নিভৃতে জৰলল্ত চক্ষে 
লঙকা নিরাক্ষণ কারতেছেন, যান বিন্ধ্য, কৃষ্ণ, সহ্য ও সুদর্শন পর্বতে সতত 
বাস কাঁরয়া থাকেন, এ সেই ঘৃথপাঁতি সংরদ্ভ। ও দেখুন, ভ্রিংশৎ কোটি 





প্রচণ্ডাবরুম ভীষণ বানর বলপূর্বক - লৎকা কারবার জন্য উ“হার 
অনুসরণ কাঁরতেছে। আর এ যান কর্ণ পূর্বক ঘন ঘন জন্ভা 
ত্যাগ কারতেছেন, মৃত্যুতে যাঁহার ভয় * দ্বসৈন্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, 
যিনি রোষে কম্পিত হইয়া পুনঃ পহউ্উদ্যিম্ট করতেছেন, উন মহাবীর 
উড তছর কপ বা ্াস্ফালন। উীঁন তেজস্বা ও ভয়, 
ডান স্বরম্য সালেয় পর্বতে র য়া থাকেন। বিহার নামক চত্বারংশৎ 
লক্ষ যথপাত এই ন্ট 

এঁযে ঘ্ীখেমন গগনতল আবৃত করে সেইরূপ দঙ্‌ মণ্ডল 
আবৃত কাঁরয়া স ইন্দ্র ন্যায় বানরগণের মধ্যে অববাস্থাত করিতেছেন, 


১১১৮৮2৮5৩৬৯ উহার নাম পনস। পারিযান্র 
পর্বত উহার বাসস্থান। পণ্টাশং লক্ষ যুথপাঁতি স্ব-স্ব ষুখ লইয়া উ'হাকে 
বেষ্টন কাঁরয়া আছে। ব্যান & সাগরতীরস্থ কলরবপূর্ণ ভীষণ বানরসৈনা 
শোভিত কারয়া "দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান কাঁরতেছেন. উন দর্দূরপর্বতব 
দীর্থাকার যৃথপাভি বিনত। এ বীর সাঁরদ্বরা বেনার জলপানপূর্বক বিচরণ 
কাঁরয়া থাকেন! উহার সৈন্যসংখ্যা যাঁণ্ট লক্ষ। 

এীদকে মহাবীর ক্রথন। উীন আপনাকে যুদ্ধার্থ আহবান কাঁরতেছেন। 
উহার যুথপাঁতগণ মহাবল ও মহাবীর! উহাদের আবার প্রত্যেকেরই যু আছে। 
এ যে গোঁরকবর্ণ বানরকে দোখতেছেন, যান বলগর্বে অন্যান্য বীরকে লঙ্ষ্যই 
কারতেছেন না, উ'হার নাম গবয়। উন ক্লোধভরে আপনার আভমুখে আগমন 
কাঁরতেছেন। সপ্তাঁত লক্ষ যৃথপাঁত উহার আজ্ভাধীন। উহার ইচ্ছা যে, উাঁনই 
স্বীয় সৈন্য লইয়া লঙ্কা উৎসম্ন করেন। রাক্ষসরাজ ! এই সমস্ত যুথপাঁতির 
সংখ্যা নাই। ইহারা মহাবল ও মহাবীর্য। 


সপ্তবিংশ সৰ্গ 7) রাজন! যে-সমস্ত যৃথপাঁত রামের উদ্দেশ্যাসাদ্ধর জন্য 
প্রাণপণে বিরুম প্রদর্শনে প্রস্তুত, আম তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ কাঁরব। এ যে 
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স্তাবংশ সর্গণ ৬৬৯ 


মহাবীরের দ'র্ঘ লাঙগুলে নানাবর্ণের সৃবিস্তীর্ণ চিল লোম উক্ষিপ্ত হইয়া 
সূর্ধরশ্মির ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং যাহা এক এক বার ভূতলে লাশ্ঠত 
হইয়া যাইতেছে, উ'হার নাম বীরবর হর। লক্ষ ষৃথখপাঁত বৃক্ষ উদ্যত কারয়া 
লঙকায় আরোহণার্থ উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত আছে। এঁ যে-সকল বারকে নীল 
নীরদের ন্যায় দোখতেছেন উহারা ভাষণ ভলজ্লুক। উহারা সমুদ্রের রেণুকণার 
ন্যায় অসংখ্য ও অনির্দেশ্য। উহাদের বলবীর্য বাঁলিবার নহে। উহারা জনপদ, 
পর্বত ও নদঈ আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া থাকে! জাম্ববান উহাদের আধিনায়ক। 
এ মহাবীর ভামচক্ষ ও ভীমদর্শন, পর্জন্য যেমন মেঘে সেইরূপ উনি ভল্লক- 
সৈন্যে বোঁষ্টত হইয়া আছেন। জান্ববান খক্ষবান পর্বতে আঁধষ্ঠানপূর্বক নর্মদার 
জল পান কাঁরয়া থাকেন! উহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধশ্র। উন রূপে তাঁহার 
অন্দরূপ এবং বলবীর্যে তাঁহা অপেক্ষাও শ্রেম্ঠ। উন শান্তস্বভাব গুরুসেবাপর 
ও বাঁর। এ ধাঁমান দেবাসুরযাদ্ধে ইন্দ্রকে বিলক্ষণ সাহায্য করেন এবং দেবপ্রসাদে 
অভাঁম্ট বর লাভ কাঁরয়াছিলেন। ই'হার সৈন্য বহুসংখ্য। তাহারা 'গারশৃখ্গে 
আরোহণপূর্বক মেঘাকার প্রকান্ড শিলাখশ্ড নিক্ষেপ কাঁরয়া থাকে৷ এঁ সমস্ত 
সৈন্য মত্যুভয়শন্য। উহারা নিষ্ঠুরতায় রাক্ষস ও পিশাচ, উহাদের সর্বাঞ্গা লোমে 
৪১757 বা উপবিষ্ট, বানরেরা 
যাঁহাকে ঘন ঘন নিরাক্ষণ কারতেছে, উহার ॥ উাঁন সর্বদা সুররাজ 
ইন্দ্রের সাঁন্নীহত থাকেন। উহার সৈন্য 
উনি বানরগণের 'িতামহ। উনি মনকটো 
স্পর্শ করেন এবং দণ্ডায়মান হই 2 
ই'হার তুল্য রূপ আর কাহারই বেত 
ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয় 

এ দেখুন মহাবীর জধঞ্উ১ডান দেবাসুরষুদ্ধে দেবগণের সাহায্যার্থ আঁগ্নর 
রসে কোন এক গন্ধর্ববর্চ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উহার ক্রম ইন্দ্রের 
অনুরূপ, যথায় ফক্ষাধপাঁতি কুবের জম্বু ফল ভক্ষণ কারয়া থাকেন, যে পর্বত 
কিন্নরসেবিত পর্ব তগণের রাজা, উীন সেই কৈলাসে বাস কাঁরয়া থাকেন। উন 
আপনার ভ্রাতা কুবেরের পাঁরচারক। উন কার্ষে স্বীয় ধলবশর্ধ প্রকাশ কাঁরয়া 
থাকেন। উীন কোটি সহম্্র বানরের আধনায়ক। উহার অভিপ্রায় এই যে উীন 
একাকীই লঙকা উৎসন্ন করেন। ওঁ দিকে মহাবাঁর প্রমাথী। উনি হস্ত ও বানরের 
পর্ববৈর স্মরণ এবং গজয্থপাঁতিগণকে ভয়প্রদর্শনপূর্বক গঙ্গার উপকূলে 
পর্যটন করেন। ডান গিরিগহরশায়ী ও বানরগণের নেতা । উনি বৃক্ষসকল চূর্ণ 
কাঁরয়া, বন্য মাতঙ্গগণকে অবরোধ কারা থাকেন। এ মহাবীর গঙ্গার উপকূলস্থ 
উশশরবীজ নামক মন্দর পর্বতের এক শাখা আশ্রয়পূর্বক সুরলোকে ইন্দ্রের 
ন্যায় অবাঁস্থতি করেন। সহস্র লক্ষ বানর উ“হার অনুগামণী। উনি বিপক্ষের অজেয় । 

এ যে মহাবীর বাতাহত জলদের ন্যায় স্ফীত হইয়া আছেন, যাঁহার সৈন্য 
ক্লোধাবষ্ট, যাহার নিকট রন্তবর্ণ ধঁলজাল উড্‌ডাঁন ও বায়ুবেগে 'বাক্ষি্ত 
হইতেছে, উনিই প্রমাথী। এইদিকে মহাবীর গবাক্ষ। ইনি গোলাষ্গুলের রাজা। 
ইনিই সেতুবন্ধনে বিস্তর সহায়তা করেন। এ সমস্ত শূদ্রমুখ ভীষণ মহাবল 
গোলাঙ্গুলগণ লঙ্কা মুল কারবার আশয়ে উহাকে বেল্টনপূর্বক সিংহনাদ 
করিতেছে! এ মহাবীর কেশরী। যথায় বৃক্ষশ্রেণী সর্বদা ফলপুজ্পে শোভিত 
আছে, ভ্রমরেরা নিরন্তর ভ্রমণ কাঁরতেছে, সূর্য যাহাকে সতত প্রদক্ষিণ কাঁরয়া 
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৬৭৪ হ্খকাণ্ড 


থাকেন, যাহার অরুণ বর্ণে মগপাক্ষগণ রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে, মহার্ধরা 
বাহার উচ্চ শিখর পাঁরত্যাগ করেন না, যথায় উৎকৃষ্ট মধু বিলক্ষণ সুলভ, সেই 
সংরম্য সুমেরু পর্বতে এই বানরবীর বাস কাঁরয়া থাকেন। 

এঁ মহাবল শতবলী। ফাষ্ট সহস্র স্বর্ণশৈলের মধ্যে সাবর্ণমেরু নামে যে 
পর্বত আছে উনি তথায় বাস কারয়া থাকেন। উহার সাঁহত বহদসংখ্য শ্বেত ও 
শপঙ্গলবর্ণ বানর উপাস্থত হইয়াছে। তাহাদের মুখ রক্তবর্ণ নখ ও দন্ত অত্যন্ত 
তাঁক্ষ।। সিংহের ন্যায় তাহাদের দন্ত চারটি এবং ব্যাঘের ন্যায় তাহারা আঁতমান্র 
দুধর্ষ। এ সমস্ত বানর হৃতাশনের ন্যায় তেজস্বী এবং ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ । 
উহাদের লাঙ্গুল আঁতমাত দীর্ঘ এবং দেহ পর্বতপ্রমাণ। উহারা মত্ত হস্তীর্‌ 
ন্যায় বিচরণ কাঁরয়া থাকে। উহাদের কণ্ঠস্বর মেঘবৎ গম্ভীর, নেব বর্তুলাকার 
ও িঞ্গল। উহারা দৃণ্টিপাতে যেন লঙ্কা ছারখার কাঁরতেছে। শতবল' এঁ সমস্ত 
বানরের আঁধনায়ক। এ বীর জয়লাভার্থ নিয়ত সূর্ধোপস্থান কারয়া থাকেন। 
উনি মহাবল ও মহাবীর্ধ। উনি স্বীয় পৌরুষে কৃতানিশ্চয় হইয়া আছেন। 
রাজন! একমাত্র এ ঝীরই স্বসৈন্যে লঙ্কা উৎসন্ম কাঁরতে পারেন। উন রামের 
প্রিয়সাধনে প্রাণ পণ করিয়াছেন। এই সমস্ত বার ভিন্ন গজ, গবাক্ষ, গবয়, নল 
ও নীল প্রভাত বানর আছে। তাহারা প্রত্যেকেই্ং১কোট সৈন্যে পাঁরব্ত। 








এতদ্বাতীতও 'বিদ্ধ্যপর্বতবাসশ অনেকানেক স্থত আছে, বহত্বীনবন্ধন 
তাহাদের সংখ্যা করাই দুদ্কর। রাজন! এ র পর্বতাকার ও মহাপ্রভাব! 
০ 


তাহারা ক্ষণমাত্রে পৃথিবীর পর্বতসকল ও বিক্ষিপ্ত করিতে পারে! 


অস্টাবংশ সণ ॥ অনন্তর বং 
উপাঁবষ্ট, যাঁহাদিগকে মর্টার ন্যায়, গঞ্গাতটস্থ বটের ন্যায় এবং িমাচলের 
শালবক্ষের ন্যায় দাঁ্ঘ কটন” দেখিতেছেন, উহারা কাঁপরাজ সুগ্রীবের সাঁচব। 
উহাদের বাসস্থান িচ্িন্ধা। এ সমস্ত বানর দ:ঃসহবাঁর্য দৈতাদানবতুল্য ও 
কামরূপশী। উ'হারা যুদ্ধে দেবাঁবকুমে অবতীর্ণ হন। উহাদের সংখ্যা সহস্র 
কোটি, সহস্র শওকু ও শত বৃূন্দ। উ‘হারা দেবতা ও* গন্ধর্বের রসে উৎপন্ন 
হইয়াছেন। আর এ যে দেবরুপী দুইটি বানরকে উপাবিষ্ট দোখতেছেন, উহাদের 
নাম মৈন্দ ও দ্বিবদ। বলবাীর্যে উ*হাঁদগের তুল্যকক্ষ আর কেহই নাই। উ'হারা 
ব্রহ্মার আদেশে অমৃত ভোজন কারয়াছিলেন। উহাদের ইচ্ছা যে কেবল উ'হারাই 
লঙ্কা ছারখার করেন। এ অদূরে যে মহাবীর মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় উপবিষ্ট 
আছেন. উাঁন পবনকুমার হনূমান। উন ক্রোধাঁবষ্ট হইয়া বলপূর্বক সমদ্রকেও 
চলিত কাঁরতে পারেন। উাঁন জানকীর উদ্দেশ পাইবার জন্য লগ্কামধ্যে আপনার 
নিকট উপাঁস্থত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বীরই আবার আসিয়াছেন। ডান 
কেসরীর জোত্ঠ গনত্র, সমযদ্রলঙ্ঘন উ'হারই কার্য। উীন মহাবল কামর্পী ও 
সমরূপ। উদ্হার গঁত বায়ুর ন্যায় অপ্রাতহত। উনি যখন বালক ছিলেন তখন 
একদা উদীরমান সূর্যকে দেখিয়া ভক্ষণার্থ উদ্যত হন। আম তন সহস্র যোজন 
লঙ্ঘনপ্নুর্বক সূর্যকে আহরণ কাঁরব, পাঁথবীর ফলে আমার ক্ষুধাশান্তি হইতেছে 
না, উাঁন এইরূপ সঙ্কল্প কাঁরয়া বলগর্কে লক্ষপ্রদান কাঁরলেন। সূর্য দেবার্ষ 
ও রাক্ষসেরও অধ্‌ষ্য, এই বার তাঁহাকে না পাইয়াই উদয় পর্বতে পাঁতত হন। 
ইহার হলুদেশ সদ, কিন্তু এরূপ উচ্চস্থান হইতে পাঁতত হইবামান্র লাতলে 
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একোনত্িংশ সর্গ ৬৭১ 


তাহার একটি ভগ্ন হইয়া যায়, তদবধি ই'হার নাম হনুমান হইয়াছে । আমি 
ইহাকে জান এবং ই'হার পূর্ববৃত্তাদ্ত সমস্তই জ্ঞাত আছ। ইহার বলবীর্ধ 
রূপ ও প্রভাব কীর্তন করা যায় না। যিনি জলন্ত আঁগ্ন লক্কায় নিক্ষেপ করেন, 
রাজন্‌! আজ কেন তাঁহাকে বিস্মত হইতেছেন। এই বীর একাকীই স্বতেজে 
লঙকা উৎসন্ন কাঁরতে পারেন। 

এ হনুমানের পরেই যে শ্যামকান্তি পপ্মপলাশলোচন বার উপাবিষ্ট, উন 
রাম। উন ইক্ষৰাকুদিগের মধ্যে আঁতরথ। উহার পৌরূষের কথা সর্বন্র প্রথিত। 
উহাতে ধর্ম স্খালত হয় না এবং উনিও ধর্মকে আঁতক্রম করেন না। ডীন 
বেদাবদগণের অগ্রগণ্য । বাশ অস্ত উহার আঁধকৃত আছে। এ মহাবীরের শর স্বর্গ 
মর্তা পর্যন্ত ভেদ কাঁরতে পারে। কৃতান্তের ন্যায় উহার ক্রোধ এবং ইন্দ্রের 
ন্যায় উ'হার বলাবক্রম। আপাঁন জনস্থান হইতে যাঁহার ভার্যাকে অপহরণ কারিয়া 
আনেন, এক্ষণে তাঁনই ব্যম্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। আর উহার দাঁক্ষণপার্বে 
যে তগ্তকাণ্থনবর্ণ বীরপংরূষ উপাঁবষ্ট, আছেন, যাহার বক্ষঃস্থল বিশাল, লোচন 
আরন্ত এবং কেশ সুনীল ও কুশ্ঠিত, উনিই লক্ষ্মণ। উন জ্োম্ঠের প্রিয় ও 
'হিতকর কার্যে নিয়তই নিযুক্ত আছেন। উনি নীতানপুণ ও যুদ্ধকুশল। 


উীন বাঁরগণের অগ্রণী, অসাহষু, দুর্জয় ও জয় 'ন রামের দাক্ষিণহস্ত- 
স্বরূপ এবং বাহশ্চর প্রাণ । উাঁন রামের জন্য কাঁরয়াছেন। একমাত্র এই 
বারই রাক্ষসকুল 'নর্মূল করিতে পারেন। রামের বামপার্রে অবাস্থাত 


রাজা বিভীষণ। রাজাধিরাজ 
ছেন। উনি ক্লোধানবন্ধন আপনার 


কাঁরতেছেন, কয়েকটি রাক্ষস যাহার স্বর 
রাম উহাকে লঙকারাজ্যে অভিবেকং নর 








বহ্টুলীর ন্যায় সমস্ত বানর অপেক্ষা উচ্চ। গহন দুর্গম 

বাসস্থ ্গিরিসগ্কটে উনি প্রধান যৃথপাঁতগণের সহিত 
বাস কাঁরয়া থাকেন। উদ্হার গলে শতপদ্মশোভিত স্বর্ণহার লাগ্বত। এ হার 
দেবমনুষ্ের স্পহণীয় এবং উহাতে লক্ষী প্রাতাষ্ঠত আছে। রাম বালবধ 
কারয়া সগ্রীবকে এ হার, তারা ও কাঁপরাজ্য অর্পণ করিয়াছেন। রাজন! 
শত লক্ষ এক কোট, লক্ষ কোটি এক শঙ্কু. লক্ষ শঙকু এক মহাশঙকু, লক্ষ মহাশঙকু 
এক বন্দ, লক্ষ বৃন্দ এক মহাবন্দ, লক্ষ মহাবৃন্দ এক পদ্ম, লক্ষ পদ্ম এক 
মহাপদ্ম, লক্ষ মহাপস্ম এক খর্ব, লক্ষ খর্ব এক সমুদ্র, লক্ষ সমুদ্র এক মহোঁঘ। 
মহাবাঁর সংগ্রীব সহন্র কোটি, শত শঙ্কু, সহস্র মহাশড্কু, শত বৃন্দ, সহস্র মহাবৃল্দ, 
শত পদ্ম, সহস্র মহাপদ্ম, শত খর্ব, শত সমদ্র, ও শত মহোৌঘ বানর, বীর 
বিভীষণ ও সংচবগণে পাঁরবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ উপাস্থত হইয়াছেন। রাজন! 
এই বানরসৈন্য জবলন্ত গ্রহতুল্য, আপান ইহাদিগকে নিরণক্ষণ কাঁরয়া যুদ্ধার্থ 
যত্ববান হউন এবং যাহাতে জয়লাভ হয় তাঁদ্বযয়ে সাবধান হউন। 


একোমান্রংশ সর্গ ॥ তখন রাক্ষসরাজ রাবণ শুকের নির্দেশক্রমে হুথপাঁতি বানরগণ. 
মহাবল লক্ষণ, রামের সান্নিহিত বিভীষণ, ভীমবল সগ্রীব, বালীতনয় অঙ্গদ, 
মৈন্দ ও ট্বাবদ প্রভৃতি বীরগণকে স্বচক্ষে দেখিয়া 'কাণ্চিং উদ্বিশ্ব হইলেন । 
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৬৭২ মদ্ধকান্ড 


তাঁহার মনে বিলক্ষণ ক্রোধের সণ্টার হইল। তান শুক ও সারণকে [তিরস্কার 
কাঁরতে লাগিলেন। শুক ও সারণ সভয়ে তাঁহাকে প্রাণপাতপূর্বক অধোমুখে 
দণ্ডায়মান রাঁহল। তখন রাবণ ক্লোধগদ্‌গদ স্বরে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, 
দেখ, প্রভুর ভয়-বিপদে কোনরূপ অপ্রিয় বলা অনুজশীবী ভ্‌ত্যের অত্যন্ত 
অন্যচিত। যাহারা যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত আছে সেই সমস্ত শুর অপ্রসঙ্গত 
উৎকর্ষের কথা বলা ভৃত্যের কর্তব্য হইতেছে না। তোমরা যখন রাজনীতির সার 
গ্রহণ কর নাই তখন আচার্য গুরু ও বৃদ্ধগণকে বৃথা সেবা করিয়াছ। হয়ত 
এক সময় নীতিশাস্দ্বের সার গ্রহণ কারয়াছিলে এক্ষণে [বস্মৃত হইয়াছ। তোমরা 
কেবল অজ্জানেরই বোঝা বাঁহতেছ। আম যে এইরূপ মূর্খ মাল্বগণে বেষ্টিত 
হইয়া রাজ্যরক্ষা কাঁরতোঁছ তাহা কেবল আমার ভাগ্যবল। আম স্বয়ং শাসনকর্তা, 
আমার মুখেই অন্যের শুভাশুভ, তোরা যে আমায় এইরূপ নিদার্ণ কথা 
কাহতেছিস, তোদের কি নৃত্যুভয় নাই? বনের বৃক্ষ দাবানলস্পর্শে দগ্ধ না 
হইয়াও থাকতে পারে কিন্তু রাজার ক্রোধে অপরাধীর কছুতেই নিস্তার নাই। 
তোরা শতুর স্তাতিবাদক ও পাপিষ্ঠ, এক্ষণে পূর্বোপকার স্মরণে যাঁদ আমার 
ক্রোধ মন্দীভূত না হয় তবে এখনই তোদের শিরশ্ছেদন কারব। রে দরর্কৃত্ত! 
তোরা মর্‌, আমার নিকট হইতে দূর্‌ হইয়া যা। তোর্র্২তস্তর উপকার কাঁরয়াছিস, 
তঙ্জন্যই তোদের ক্ষমা কারলাম। তোরা নিঃস্নেহ, তোদের আর 





পূর্বক কৃতাঞ্চালপুটে দণ্ট্টুর্সীন হইল । উহারা বিশ্বস্ত বীর সুধীর ও ভয়৷ 
রাবণ উহাঁদগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া রামের সমস্ত কার্য পরাঁক্ষা কর। 
যাহারা রামের অন্তরঙ্গ মন্ত্রী, যাহারা প্রশীতনিবন্ধন তাহার সাঁহত সমবেত 
হইয়া আছে তাহাদেরও পাঁরচয় লইয়া আইস। রাম কি প্রকারে নিদ্রা যায়, রুপে 
জাগাঁরত থাকে, আজই বা কোন কাজ কাঁরবে, তোমরা নপৃণতার সাহত এই 
সমস্ত জ্ঞাত হও। ‘যান গুষ্তচরের সাহায্যে শত্রুর গূঢ় বৃত্তান্ত অবগত হন 
সেই সুপণ্ডিত রাজা অনায়াসেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান কারতে পারেন। 

তখন এঁ সমস্ত চর রাজাজ্ঞা [শিরোধার্য করিয়া লইল এবং শাদ্দলকে 
অগ্রবতর করিয়া হঙ্টমনে রাবণকে প্রদাক্ষণপূর্বক তথা হইতে 'নক্কান্ত হইল। 
"রে প্রচ্ছন্নভাবে গিয়া দেখিল, রাম ও লক্ষণ সংগ্রীব ও বিভশষণকে লইয়া সুবেল 
পর্বতের পার্শ্বে অবস্থিত করিতেছেন। বানরসৈন্য অসংখ্য, চরেরা এ সমস্ত 
সৈন্য দেখিবামাত ভয়ে আতমার, বিহ্বল হইল। ইত্যবসরে ধর্মপরায়ণ ?বভীষণ 
উহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং গয়া অবলীলাক্রদুম ধারলেন। শার্দল অত্যন্ত 
দুরাত্মা ও পাপস্বভাব, বিভীষণ কেবল তাহাকেই রামের হস্তে অর্পণ কাঁরলেন। 
বানরেরা উহাকে প্রহার কাঁরতে লাগল! ধর্মশীল রাম একান্ত কৃপাপরতন্, তিনি 
উহাকে মস্ত কারলেন। অপর দুইজনও উন্মুন্ত হইল! চরেরা প্রহারপশীড়ত ও 
হতজ্ঞান, ঘন ঘন হাঁপাইতে হাঁপাইতে লঙ্কায় পুনঃপ্রবেশ কাঁরল এবং রাবণের 
নিকটে গিয়া আনৃপূর্বিক সমস্ত কাঁহতে লাগিল। 
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বিংশ সর্গ ৬৭৩ 


বংশ সৰ্গ ॥ অনন্তর রাবণ রাম উপস্থিত শুনিয়া কিপিং উদ্বিগ্ন হইলেন। 
কাঁহলেন, শার্দূল! তোমার মুখশ্রী বিবর্ণ ও দীন হইয়াছে, বল, তুমি কি শুর 
ক্রোধে পাঁড়য়াছিলে ? 

তখন ভয়াবহবল শার্দুল মৃদু বচনে কাঁহতে লাগল, রাজন! বানরগণ 
মহাবলপরাক্তান্ত, স্বয়ং রাম তাহাঁদগের রক্ষক, সুতরাং চরের সাহায্যে তাহাদের 
বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। বাঁলতে ক, উহাদের সাঁহত কথাপ্রসঞ্গ 
কাঁরবারই যো নাই, সেস্থলে প্রশ্ন রুপে সম্ভাবিতে পারে? এঁ সমস্ত পর্বতাকার 
বানর চতুর্দিকে পথরক্ষা কাঁরতেছে। আম সৈনামধ্যে গিয়া গঢ় বৃত্তান্ত জানবার 
উপক্রম কাঁরয়াছ ইত্যবসরে রাক্ষসগণ আমায় চিনিতে পারল এবং আমাকে 
বলপূর্ক ধাঁরয়া টানাটানি কাঁরতে লাগিল। কেহ আমাকে পদাঘাত কেহ বা 
ম্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ চপেটাঘাত ও কেহ বা পুনঃ পুনঃ দংশন 
করিতে লাগিল। ক্ষমা করে উহাদের মধ্যে এমন কেহই নাই। উহারা আমায় 
সদর্পে সৈনামধ্যে লইয়া চাঁলল এবং আমাকে ইতস্ততঃ প্রচারপূর্বক রামের সমক্ষে 


উপস্থিত হইল ৷ আমার সর্বাঙ্গে রাধরধারা, আম ভয়্যবৃহৰল ও ব্যাকুল, তৃৎকালে 
বানরেরা আমায় বিলক্ষণ প্রহার কাঁরতোঁছিল, াঁলপুটে তাহাদিগকে 
কাকুত গমনাতি কাঁরতোঁছলাম, ইত্যবসরে রামকে, পাইলাম ৷ তানও 
“হাঁ হাঁ কর ক” বাঁলয়া বানরগণকে আমায় রক্ষা কারলেন। এই 
মহাবীরই 1শলাশৈলে সমুদ্র পূর্ণ ক লঙ্কার দ্বাররোধ কাঁরয়া 
আছেন। তানি গরুড়ব্যহ আশ্রয়প্যর্বঘট ঁঙকার দিকেই আঁসতেছেন। তান 
শীঘ্রই প্রাকারের গনকটস্থ হইবে কউর্ণে আপনি হয় সীতা প্রদান করুন, নয় 
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৬৭৪ ঘস্ধকান্ড 


বলাবল ব্যাঁঝয়া কার্য নির্ণয় কাঁরব। যাহারা যুদ্ধার্থা এই সমস্ত পর্যালোচনা 
করা তাহাদের অবশ্যকর্তব্য। 

তখন শার্দূল কাহল, রাজন! সুগ্রীব খক্ষরজার পত্র, জাম্ববান গদ্‌গদের 
পত্র, গদ্গদের অপর পুত্রের নাম ধূম্। কেসরী বৃহস্পাতর পুত্র, হনুমান এই 
কেসরার ক্ষে্জ এবং বায়ুর গুরসপ্‌ত্র। এই একমাত্র বীরই এই লক্কাপ্রীতে 
রাক্ষসগণের সাঁহত যুদ্ধ কাঁরয়া যান। সুবেণ ধর্মের পূত্র, দাঁধমুখ সোমের পা, 
সমৃখ, দর্মখ ও বেগদর্শ ব্রহ্মার পুত্র, ইহারা বানররূশপী স্বয়ং কৃতান্ত। 
সেনাপাঁতি নীল আগ্নর পুত্র, মহাবল যুবা অঞ্গদ ইন্দ্রের পৌত্র, মৈন্দ ও দ্বাবদ 
অশ্বিপুত্র, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন যমের পুত্র । অপর 
দশ কোটি যুদ্ধার্থা বানর দেবগণের পূত্র, অবশিষ্ট বানরের পাঁরচয় দেওয়া 
সহজ নহে । যান খর দূষণ ও শ্রিশিরাকে বিনাশ কাঁরয়াছেন সেই রাম দশরথেব 
পত্র। পাঁথবীতে ই'হার তুল্য বীর আর নাই! ইনিই কৃতান্ততুল্য বরাধ ও 
কবন্ধকে বিনাশ কাঁরয়াছেন। ইহার গুণ অশেষ। ইাঁনই বাহুবলে জনস্থানের 
সমস্ত রাক্ষলকে সংহার করেন। দেখলাম, লক্ষ্মণ হাঁক্তমধো যথপাঁতর ন্যায় 
অবস্থান করিতেছেন ; ই“হার শরে ইন্দ্রেরও নিস্তার নাই। শ্বেত ও জ্যোতির্মখ 


সূর্যের পুত, হেমক্‌ট বরণের পত্র, নল র এবং দরর্ধর বসুর পৃ! 
আপনার সহোদর 'বভাষণ রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ) লকাপুুরী আক্ুমণপূর্বক 
রামের িতানূষ্ঠানে তৎপর আছেন। জু ম আপনাকে বানরসৈন্যের 





কথা সমস্তই কাঁহলাম, ইহারা সুবেল অবস্থান কাঁরতেছে। এক্ষণে ষাহা 


তখন মাল্তিগণ পাকের হর আদেশ পাইবামান্র সত্বর তথায় উপনীত 
হইলেন। মন্ত্ণা আরম্ভ হইল। রাবণ মীল্রগণের সাঁহত ইিকর্তব্য অবধারণ 
এবং তাঁহাঁদগকে বসর্জনপনর্বক গৃহপ্রবেশ কারলেন। পরে 'বদয্যাজ্জহ নামক 
এক মায়াবী রাক্ষসকে আহবান কাঁরয়া কহিলেন, তুমি মায়াবলে রামের মস্তক 
এবং প্রকাণ্ড ধন্যবাণ প্রস্তুত কাঁরয়া আন। এক্ষণে আম জানকীরে রাক্ষস 
মায়ায় মোহিত কাঁরব। 

তখন বিদ্যাজ্জহব রাবণের আদেশ পাইবামাঘ মায়ামুণ্ড প্রস্তুত কাঁরয়া 
আনিল। রাবণ এঁ মায়ামুন্ড দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং 'বিদনাজ্জহবকে 
বহমমূল্য অলৎকার প্রদানপূরবক জানকীর সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার জন্য অশোক- 
বনে চাঁললেন। গিয়া দোখলেন, জানকী দীনা ও শোকপরায়ণা। তিনি অবনত- 
মুখে ভূতলে উপাবিষ্ট, নিরন্তর রামকে চিন্তা কাঁরতেছেন। অদূরে ভাঁষণ 
রাক্ষসনগণ তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ দিতেছে। ইত্যবসরে রাবণ তাঁহার সাম্নহিত 
হইয়া হর্ষপ্রকাশপূর্বক গার্বত বাক্যে কাহলেন, জানাক! আম নানারূপে তোমায় 
সান্দ্বনা কাঁরতোঁছ, শকন্তু ভূমি যাহার বলে আমাকে অবমাননা করিতেছ, তোমার 
সেই বার স্বামী যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আম তোমার মূলোচ্ছেদ কাঁরলাম 
তোমার গর্ব খর্ব কাঁরলাম, এক্ষণে তুমি গত্যন্তর অভাবে আমার ভার্যা হও। 
মুড়ে! রামের প্রতি আসীন্ত পরিত্যাগ কর, সে ত মরিয়াছে, তাহার চিন্তায় 
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আর কি হইবে। অতঃপর তুমি আমার পত্রীগণের অধাীশ্বরী হইয়া থাক। তুম 
নিতান্ত অজ্পপূণা, তুমি আপনাকে বুদ্ধিমতী বলিয়া বৃথা আঁভমান কর, তুমি 






হতাশ । এক্ষণে ঘোর বৃন্রাসুর-বধের ন্যায় তোমার ধর বৃত্তান্তাঁট শুন। 
রাম আমার বধসঙ্কল্পে সংগ্রীব-সংগৃহদিত লইয়া সমদ্রপ্রান্তে 
উপস্থিত হন। তিনি সূর্যাস্তের পর সম র প্রান্তে উপস্থিত হইয়া 
সেনানবেশ স্থাপন করেন! তখন সকন্সেহঁ ও সুখে নাদ্রুত, রাত্রি- 
লি ম এ সৈন্যমধ্যে আমার কয়েকটি 
চর প্রবেশ করে। পরে প্রহস্তর রর গিয়া রাম ও লক্ষণের সাশ্লাহত 
নৈন্যগণকে বিনাশ করে। উহু পারব, চক জাষ্ট, দন্ড, কটমুছার, 
22, টি 'কারিয়া উহাদিগকে বধ করে। তৎকালে 
রাম ঘোর নিদ্রায় | মীর প্রহস্ত 'ক্ষিপ্রহস্তে অসিপ্রহারপর্বেক তাঁহার 


শিরশ্ছেদন করিয়াছে। বিভীষণ যদচ্ছাক্রমে পলায়ন কাঁরতোছল ইত্যবসরে 
বলপূৰ্বক গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্মণ বানরসৈন্যের সাহত অন্মাদ্দষ্ট ; সুগ্রীবের 
গ্রবাদেশ ভগ্ন হইয়াছে! হনুমানের হন; চূর্ণ এবং সে রাক্ষসহল্তে বিনষ্ট 
হইয়াছে। জাম্ববান জান্বয়ে উঁথিত হইতোঁছল, ইত্যবসরে পাশ দ্বারা বক্ষবং 
খন্ড খণ্ড হইয়া যায়। মৈন্দ ও দ্বিবদ শোণিতালগ্ত দেহে ঘন ঘন নিঃশবাস 
ফেলিয়া রোদন কাঁরতে'ছল ইত্যবসরে খঙ্জাঘাতে নিহত হয়। পনস পনসবৎ 
নিরবচ্ছিন্ন ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। দধিমুখ নারাচাচ্ছন্ন হইয়া গুহায় শয়ন 
কারয়া আছে। কুমদদ শরাহত হইয়া নীরবে পাতত এবং অঞ্গদ শরাচ্ছিন্ন হইয়া 
রূধির উদ্গারপূর্বক ধরাশায়ী হইয়াছে। বানরসৈন্য হস্তশর পদ ও রথচক্রে দালত 
হইয়া বায়ুবেগাঁচ্ছন্ন মেঘের ন্যায় দ্ট হইতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ পলায়ত, 
কেহ ভাত, কেহ বা হনামান। ?সংহেরা যেমন হস্তিষফুথের অনুসরণ করে 
সেইরূপ রাক্ষসেরা অনেকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। তৎকালে কেহ সমুদ্রে 
পাতিত, কেহ বা আকাশে লুর্লায়ত হইল ; ভল্লুকগণ বানরের সাহত বক্ষে 
আরোহণ কাঁরল। রাক্ষসেরা সমদ্দ্রুতীর পর্বত ও কাননে যত বানর ছল, সমস্ত 
শিবনাশ কাঁরয়াছ। তোমার স্বামী রাম সসৈন্যে আমার সৈন্যের হস্তে বিনষ্ট 
হইয়াছে। ’দখ, তাহার শোঁণতাঁলপ্ত ধৃঁলধুসর মস্তক আ'নয়াঁছ। 

এই বলিয়া দুর্ধর্ষ রাবণ একট রাক্ষসীকে কাঁহলেন, ভদ্রে, তুম ক্লুরকর্মা 
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৬৭৬ যঢদ্ধকাণ্ড 


বিদনাজ্জহবকে আহবান কর। সেই বারই রণস্থল হইতে রামের মস্তক আনয়ন 
করে। 

তখন বদ্যজ্জিহহ মায়ামূণ্ড ও শরাসন লইয়া উপাস্থত হইল এবং রাক্ষস- 
রাজ রাবণকে দণ্ডবং প্রণামপূর্বক সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন রাবণ কাঁহলেন, 
বিদন্যাজ্জহব! তুমি রামের মণ্ড জানকীর সম্মুখে রাখ, ইনি স্বামীর এই দন 
দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। 

বিদ্যঞ্জিহৰ রামের 'প্রিয়দর্শন মণ্ড জানকীর সম্মুখে নিক্ষেপপূর্বক শণল 
তথা হইতে অন্তৰ্ধান কারিল। রাবণও 'ত্রিলোকপ্রাথত ভাস্বর শরাসন ‘ইহা রামের" 
বলিয়া তথায় নিক্ষেপ কারলেন। কহিলেন, মহাবীর প্রহস্ত রান্রকালে তোমার 
সেই মনুষ্য রামকে বিনাশ কাঁরয়া এই শরাসন আনিয়াছে। রাবণ এই বালয়া 
জানকীরে কাঁহলেন, দেখ, তুমি এক্ষণে আমার ভার্ষা হও। 


্বারিংশ সর্গ ॥ জানকা রামের ছিন্ন মুণ্ড ও কোদণ্ড স্বচক্ষে দোখলেন। কাপরাজ 
সৃগ্রীব যে যুদ্ধসম্পর্কে রামের সাহত 'মালয়াছেন,হনুমানের একথাও স্মরণ 
কাঁরলেন। সেই নেত, সেই বর্ণ সেই মুখ, সে ক 

চূড়ামণি ; তান এই সমস্ত লক্ষণে এ ছিন্ন কৰ্মক সর্বাংশে পরক্ষা কারলেন 
এ কাতয়া কারার ব্যয় রাজি নে 2 
কাঁরতে লাগিলেন, a 








টী মনস্কামনা পর্ণে হইল, কুলপন্ত্র 


য় না ক, বল, ভিন হো ক 


পতিত হইলেন এবং মহঠ্ঠিমিধ্য সংজ্ঞালাভ করিয়া ছিননমুণ্ড সম্মখে স্থাপন- 
পুর্ক বিলাপ ও পাঁরতাপ কারতে লাগিলেন, হা! আম মারলাম! বীর! 
তোমার বিনাশে শেষে আমার এই দশা ঘাঁটল? আমি বিধবা হইলাম! বৈধব) 
অপেক্ষা স্তীলোকের দুরদূষ্ট আর ক আছে, আমার তাহাই ঘাঁটল! তুমি সুশীল 
আম পাঁতব্রতা, কিন্তু আমার অগ্রে তোমারই মত্যু হইল। আমি শোকসাগরে 
নিমগ্ন, আমার দুঃখরেশের আর অবাঁধ নাই, যান আমাকে উদ্ধার করিবেন, 
আজ তাঁনই বিনষ্ট হইলেন। আর্ধা কৌশল্যা একান্ত পত্রবৎসলা, এক্ষণে বৎসলা 
ধেন্‌ুর ন্যায় তাঁহাকে ববৎসা কাঁরল! হা নাথ! দৈবজ্ঞেরা কাঁহতেন. তোমার 
পরমায় অধিক, কল্তু তাঁদের একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ব্াঁঝলাম তুমি নিতান্ত 
অল্পায়্‌! তুম বুদ্ধিমান, তোমারও কি বুদ্ধিলোপ হইয়াছিল? অথবা কাল 
উৎপাঁন্তর কারণ, এবং কালই কর্মের ফলদাতা, তান্নিবন্ধন এইরুপ বিপৎপাত 
হইল। দেখ, তুমি নশীতিশাস্তে সৃপন্ডিত, বিপদ নিবারণের উপায় এবং তাহার 
অনুষ্ঠান উভয়ই জ্ঞাত আছ, জানি না তথাচ কেন তোমার এইরূপ অসম্ভাবিত 
মৃত্যু ঘাটল। আম সাক্ষাৎ করাল কালরাত্র, আমিই তোমাকে আলিঙ্গন কাঁরয়া 
বলপূর্বক আনিয়াছিলাম, বুকি তাহাতেই তুমি নষ্ট হইলে। বীর! আম একান্ত 
নিরপরাধ, তুমি আমায় পারত্যাগপূর্বক প্রিয়তগার ন্যায় পাঁথবীকে আলিঙ্গন 
করিয়া এই স্থানে শয়ান আছ। আমি তোমার এই স্বর্ণথাচিত শরাসন আঁত বঙ্গে 
গন্ধমাল্য দ্বারা অর্চনা কারিয়াছ, এক্ষণে ইহার পারণাম কি এই হইল! নাথ! 
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দ্বাত্িংশ সর্গ ৬৭৭ 


তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে পিতা দশরথ প্রভৃতি পতৃপুরুষের সহিত মিলিত হইয়াছ। 
পিতৃসত্য পালন তোমার আঁত মহৎ কার্য, তুম ততপ্রভাবে নিশ্চয়ই অন্তরাক্ষে 
নক্ষত্ৰ হইয়াছ ৷ তুমি অত্যন্ত পূণ্যবান, কিন্তু স্বীয় পাত্র রাজীর্যবংশকে উপেক্ষা 
করা তোমার কি উচিত হইতেছে? রাজন! আমি তোমার সহচাণ্রণণ ভার্যা, 
তুমি কি নিমিত্ত আমায় দর্শন এবং কি জন্যই বা আমায় সম্ভাষণ কারতেছ না? 
তুমি পাগিগ্রহণকালে আমার সাঁহত ধর্মচরণ কাঁরবে অঞ্গীকার কাঁরয়াছলে 
এক্ষণে তাহা স্মরণ কর এবং এই দুঃখভাগিনকে সঙ্গিনী কাঁরয়া লও। জানি না 
তুমি কোন্‌ অপরাধে আমায় ফেলিয়া লোকান্তরে যাত্রা কারয়াছ। হা! আম 
তোমার যে মঙ্গল-দ্রব্য-চর্চত অঙ্গ আলিঙ্গন করিতাম আজ শ্‌গাল-কুক্কুরেরা 
নিশ্চয়ই তাহা 'ছিন্নাভন্ন কাঁরতেছে। তুমি সমারোহে আঁশ্নষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ 
আহরণ কাঁরয়াছিলে কিন্তু যজ্ঞীয় অশ্নিতে কেন তোমার দেহসংস্কার হইল নাঃ 
এক্ষণে শোকাতুরা দেবী কৌশল্যা নির্বাসিত তিন জনের মধ্যে একমাত্র লক্ষণকেই 
উপস্থিত দোখবেন। তান িজ্ঞাসলে লক্ষ্মণ নিশাকালে তোমার এবং সমস্ত 
বানরসৈনোর রাক্ষসহস্তে বিনাশের কথা সমস্তই কাহবেন। হা! তোমার বিনাশ 
এবং আমার রাক্ষসগৃহবাস এই সংবাদ শ্ীনবামাতর র হৃদয় নিশ্চয়ই 'বদণীর্ণ 


হইবে। আমি অতি অনার্ধা, আজ আমারই 'প মহাবীর রাম সাগর 
টপ হারা বোটার লিহত হইলেন! রানি শে আমার পাঁগিগ্রহণ কাঁরয়া- 
ছিলেন, আমি কুলের কলঙ্ক, আম ত রুপী মৃত্যু। বোধ হয় আম 








হইয়াও শোক করিতোছি। রাবণ! 4) গ্ৰ আমাকে রামের মৃতদেহের উপর 
লইয়া গিয়া বধ কর, ভর্তার স্বৃউপক্জীকে একত কাঁরয়া দেও এবং কল্যাণের 
কার্য কর। আজ তাঁহার সক সাঁহত আমার মস্তক এবং তাঁহার দেহের 
{হট হউক, আমি তাঁহার অনুগমন কাঁরব। 

আয়তলোচনা জানক’ খামের ছিন্ন মুণ্ড ও শরাসন দর্শনপর্বক কাতর মনে 
এইরূপ বিলাপ ও পাঁরতাপ কাঁরতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দ্বাররক্ষক, 
রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুৃটে জয়াশশর্বাদ প্রয়োগ- 
পূর্বক আভবাদন করিয়া কাঁহল, মহারাজ! সেনাপাঁত প্রহস্ত অমাত্যগণের 
সহিত আপনার দর্শনা হইয়া আঁসিয়াছেন। আমি তাঁহারই প্রোরত। আমি 
যাঁদও অসময়ে উপস্থিত হইলাম 'কন্তু আপাঁন রাজভাবে আমায় ক্ষমা করুন: 
এক্ষণে কোন বিশেষ কার্যানুরোধ আছে, আপাঁন গিয়া উহাঁদগকে একবার 
দর্শন 1দন। 

অনন্তর রাবণ দ্ধাররক্ষকের এই কথা শানয়া অশোকবন পাঁরত্যাগপুর্বক 
মান্তিগণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন এবং আঁবলম্বে সভা প্রবেশপূর্বক তাঁহাদের 
সাঁহত সমস্ত কার্য পৰ্যালোচনা কারতে প্রবৃত্ত হইলেন। তান অশোকবন হইতে 
প্রস্থান কারবার পরই এ মায়ামূণ্ড ও শরাসন অন্তর্হত হইল। পরে এ বীর, 
মাল্পগণের সাঁহত রামসংক্রান্ত কার্যের মন্ণা শেষ কাঁরয়া অদুরবতরঁ হিতৈষী 
সেনাপাঁতাঁদগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা ভেরীরবে শাঁঘ্ত সৈন্যগণকে আহবান 
কর, কিন্তু উহাঁদগের নিকট আহ্বানের কারণ কছুমার ব্যক্ত কারও না! 

তখন দৃতগণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য কাঁরয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে আনয়ন 
কাঁরল এবং যুদ্ধা্থ রাবণকে য়া উহাদের আগমনসংবাদ নিবেদন কাঁরল। 
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৬৭৮ যংদ্ধকাণ্ড 


তয়াদ্তিংশ সর্গ ॥ রাক্ষস সরমা জানকীর 'প্রয়সখ ছিলেন। তান রাক্ষসরাজ 
রাবণের আদেশে তাঁহারে রক্ষা কাঁরতেন। জানকী ভর্তুশোকে হতচেতন ; বড়বা 
যেমন শ্রান্তি ও ক্লাম্তি-নিবন্ধন ধূলিতে লৃশ্ঠিত হইয়া উাঁথত হয় সরমা তাহারে 
সেইরুপই দেখিলেন। জানকা রাক্ষসী মায়ায় মোহত ; স্নেহবতী সরমা তাঁহার 
নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া সখিস্নেহে 
আশ্বাস প্রদানপূর্বক মদ্দবাক্যে কাঁহতে লাগিলেন, জানাক! আমি এতক্ষণ 
তোমার জন্য জনশূন্য নাবিড় বনে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সমস্তই শুনিতোছিলাম। আম 
রাক্ষসরাজ রাবণকে ভয় কার না। তান যে কারণে শশব্যস্তে নিম্কাল্ত হইলেন, 
আম বাঁহগত হইয়া তাহাও জানিলাম। দেখ, রামের নিদ্রা ও আলস্যদোষ কছু 
মাত্র নাই; সোপ্তক যুদ্ধের কথা সমস্তই অলীক, বালতে ক, রামের বধ 
সম্ভবপর হইতেছে না। সুরগণ যেমন সুররাজ ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত হন তদ্দুপ 
বানরেরা রামের বাহুবলে রাক্ষিত হইতেছে, বৃক্ষ প্রস্তর তাহাদের অস্ত, তাহাদিগকে 
সংহার করা নিতান্ত দঃসাধ্য। মহাবীর রামের ভুজয্‌গল দীর্ঘ ও সুগোল, 
বক্ষঃস্থল বিশাল, হস্তে শর ও শরাসন এবং অঙ্গে দুর্ভেদ্য বর্ম। তান স্ব-পর 
সকলেরই রক্ষক, তিনি ধর্মশশল ও সুবিখ্যাত, তাঁহার বল্বগয আঁচল্ভবীর, ভান 











সদ্বংশীয় ও নীতিকুশল ; জানাক! সেই বিজয়ী হন নাই ৷ উপ্রপ্রকাতি 
রাবণ কুমাঁতি ও কুকার্যকারী, সে মায়াবী তোমাকে মায়া- 
প্রভাবে মোহিত কারয়াছে। এক্ষণে তোমার ( শোক অপনাীত এবং শৃভ 








ইত্যবসরে জলদগম্ভীর ভেরীরবের স'হত সৈন্যগণের ভীষণ সিংহনাদ উচ্খিত 
হইল। তখন সরমা মধুর বাক্যে জানকীরে কাহতে লাগিলেন, সাঁখ! এ শুন, 
ভাষণ ভেরী মেঘগর্জনসদৃশ ভীমরবে রণসজ্জার সধ্কেত কাঁরতেছে। এক্ষণে 
যুদ্ধের উদ্যোগ । মত্ত মাতঙ্গগণ সুসজ্জিত এবং অ*্বসকল রথে যোজত হইতেছে । 
এ দেখ, অশ্বার্‌ঢ় বহুসঃখ্য বীর যুদ্ধসজ্জা কারিয়া প্রাসহস্তে ইতস্ততঃ ধাবমান ; 
বেগবাহী জলস্রোত যেমন ভামরবে সাগর পূর্ণ করে, সেইরূপ অদ্ভ্তদশ্য 
রাক্ষসসৈন্যে রাজপথ পূর্ণ হইতেছে । এঁ দেখ, গ্রীক্মকালে অরণা-দাহ-প্রবৃত্ত 
আঁগ্নর যাদূশ নানারুপ রূপ দুষ্ট হয়, সেইরূপ সুশাপিত শস্য, চর্ম ও বর্মের 
নানাবর্ণসম্বাখত প্রভা দৃষ্ট হইতেছে! সমরগামশ চতুরঙ্গ সৈন্য যারপরনাই 
ব্যস্তসমস্ত ৷ এ শুন ঘণ্টাননাদ, এ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, এ অশ্বের হ্র্ষাধবাঁনি, 
এওঁ অর্যরব এবং এ অস্ত্রধারী সৈন্যগণের তুমূল কলরব। জানাক! এক্ষণে 
তোমার প্রাতি শোকনাশনী ভাগ্যশ্রী স্মপ্রসন্ন হইয়াছেন ; কিন্তু রাক্ষসগ্রণের 
বিলক্ষণ ভয় উপাস্থত। পদ্মপলাশলোচন রামের বলবীর্য বাঁলবার নয়। ইন্দ্র 
যেমন দৈত্যগণকে জয় কাঁরগাঁছলেন, তিনি সেইরূপ রাবণকে জয় করিয়া তোমায় 
উদ্ধার করিবেন। বিজয়ী ইন্দ্র যেমন উপেন্দ্রের সাহত 'ঁমালত হইয়াছিলেন, 
সেইরূপ তিনি ভ্রাতা লক্ষণের সাহত মিলিত হইয়া বিক্রম প্রদর্শন কাঁরবেন। 
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চতুস্তিংশ সৰ্গ" ৬৭৯ 


তিনি যখন শন্বাবনাশপূর্কক এই স্থানে আসবেন : তখন দেখিব তুমি পূর্ণ 
মনোরথ হইয়া তাঁহার অণ্কে উপাঁবস্ট হইয়াছ এবং তাঁহাকে আ'লঙ্গনপূ্বক 
তাঁহার বিশাল বক্ষে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতেছ। তুমি এই যে জঘনস্প্শী 
একমাত্র বেণী বহুদিন যাবৎ ধারণ কারয়া আছ, সেই মহাবল শপ্রই ইহা মোচন 
কাঁরবেন। তাঁহার ম্‌খশ্রী উদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, তুমি অচিরে তাহা 
িরীক্ষণপূর্বক স্থুলধারে শোকাশ্র; পরিত্যাগ করিবে । সাঁখ! রাম শখঘ্রই 
তোমার সমাগমে সুখী হইবেন এবং তুমিও সুবর্ধাপ্রভাবে শস্যপূর্ণা পাঁথবীর 
ন্যায় রামের সমাদরে সুখী হইবে। দেবি! যান গিংরবর সদমেরুকে অ*ববৎ 
মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিতেছেন, এক্ষণে তুমি সেই সূর্যদেবের শরণাপন্ন হও, 
তিনিই প্রজাগণের দুঃখনাশের একমাত্র কারণ। 


চতুদ্তিংশ সর্গ ॥ মেঘ যেমন উত্তাপদণ্ধ পাঁথবীকে জলধারায় প্লাকত করে, 
সেইরূপ সরমা শোকসল্তপ্তা জানকীরে এইরূপ বাক্যে পূলাকিত করিলেন এবং 
প্রকৃত অবসরে তাঁহার শুভ সংসাধন কারবার আভিপ্রায়ে ঈষৎ হাস্য কাঁরয়া 
কাঁহলেন, সখ! আমি রামকে গিয়া তোমার [নবেদনপূর্বক প্রচ্ছনন- 
ভাবে পুনরায় আসিতে পাঁর। আমি যখন আকাশ আঁতক্রম কাঁরব, 
তখন [বহগরাজ গরুড় ও বায়্‌ও আমার অন্্ক্লস কারতে পারবেন না। 
তখন জানকী কাঁণ্টং আশ্বস্ত ীর্ীকে মধুর কোমল বাক্যে কাহলেন, 
সাথ! তুমি অবশ্যই আকাশ ও পাত্র্্র্ধটন কাঁরতে পার, ?কল্তু আমার পক্ষে 
যাহা কর্তব্য আঁম তাহা ুন ; যাঁদ তুমি আমার কোনরূপ 'প্রস্ 
কার্য কাঁরতে চাও, যদি শল্য না থাকে, তবে রাবণ কি করিতেছে, 
তুমি ইহা জ্ঞাত হইয়া দুষ্ট অত্যন্ত ক্রুর ও মায়াবী ; তাহার মায়া 
পাত মাঁদরার ন্যায় আমায় মোহত কাঁরয়াছে। এই সমস্ত ঘোররূপা 
রাক্ষস নিরবাচ্ছিন্ন আমাকে তর্জন গর্জন ও ভংসনা কারতেছে। আম অত্যন্ত 
উীদ্বন ও শঙ্কিত এবং আমার মন নিতান্ত অসনস্থ। এক্ষণে রাবণ আমার 
ম্যান্তিস্কঞ্পে কোন কথা বলে কনা. তুমি ইহার তথ্য জানিয়া আইস। সাঁথ! 
ইহাই আমার প্রাত একান্ত অনঃগ্রহ। এই বালয়া জানকী রোদন কারতে লাগলেন। 
তখন সরমা বস্রাঞ্চলে জানকীর অশ্রুজল মুছাইয়া মৃদুবাক্যে কাঁহলেন, 
সাথি! এই যাঁদ তোমার সঙ্কম্প হয় তবে আম শীঘ্রই যাইতোঁছ এবং রাবণের 
আভিপ্রায় জানিয়া পুনরায় আসতোছি। 

অনন্তর সরমা প্রচ্ছন্নভাবে রাক্ষসরাজ রাবণের [নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 
এ দ;রাত্মা মাল্পগ্ণণের সহত যেরূপ কথোপকথন কাঁরতোঁছল সমস্তই শানলেন। 
তান উহার নাশ্চত আঁভপ্রায় অবগত হইয়া পুনরায় অশোকবনে প্রাতগমন 
কাঁরলেন। দেখলেন, জানকণ ভ্রষ্টপদ্যা লক্ষনীর ন্যায় উপবিষ্ট । তান তাঁহারই 
প্রতীক্ষা কারতেছেন। 

তখন জানক’ সরমাকে পুনরায় উপস্থিত দোঁখিয়া তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙগন- 
পূর্বক স্বয়ং বাঁসবার আসন আনিয়া দিলেন এবং কাঁষ্পতদেহে কাঁহলেন, সি! 
তুমি এই স্থানে বইস এবং সেই নিষ্ঠুর রাবণের বিরুপ সঙ্কজ্প সমস্তই বল। 
তখন সরমা কহিলেন, সখ! দেখিলাম রাজমাতা এবং স্নেহবান মান্তুবৃদ্ধ 
তোমাকে পাঁরত্যাগ কারবার জন্য রাক্ষসরাজ রাবণকে নানার্প ব্ুঝাইতেছেন। 
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নিদর্শনই যথেন্ট। হনষ্্ঠানের সমদ্রলঙ্ঘন, সীতাদর্শন ও রাক্ষসবধ যারপরনাই 
বিস্ময়কর ; নর বা বানরই হউক, বল, এ কার্য কে কারতে পারে? সখ! রাজমাতা 
ও মন্তিবদ্ধ প্রবোধবাক্যে এইরূপ অনেক ব্দঝাইতোঁছলেন ; কিন্তু কৃপণ যেমন 
অর্থত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ রাবণ তোমাকে ত্যাগ কাঁরতে চাহে না। 
সে যুদ্ধে না মারলে কখনই তোমায় পাঁরত্যাগ কাঁরবে না। সেই নি্চুরের ইহাই 
স্থির সঙ্কম্প ; ফলতঃ তাহার এই বুদ্ধি মৃত্যুলোভেই ঘাঁটয়াছে। সে সবংশে 
ধংস না হইলে, কেবলমাত্ৰ ভয়ে তোমায় ছাড়বে না। সাঁখ! অতঃপর মহাবীর 
রাম যুদ্ধে উহাকে বধ করিয়া নিশ্চয়ই তোমায় অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। 

সরমা ও জানকী এইরূপ কথোপকথন কাঁরতেছেন, ইত্যবসরে সৈন্যগণের 
ভেরীশৎখসমাকুল তুমুল কোলাহল ধরণণীতল কাম্পত কারয়া শ্রবত হইতে লাগল। 
রাবণের ভৃত্যগণ বানরসৈন্যের এ সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত নিস্তেজ ও ভগ্নোৎসাহ 
হইয়া গেল। তৎকালে উহারা রাজার ব্যতিরূমে আর কোনাঁদকে কিছুমাত্র শ্রেয় 
দৌখতে পাইল না। 


পন্চন্রিংশ সর্গ ॥ এদিকে মহাবীর রাম শংখ ও ভেরীরবে দিগন্ত প্রাতধ্বানত 

কারয়া ক্রমশঃ লঙ্কার আঁভমুখে আগমন কারতোছলেন। 'িশ্বপীড়ক রূর রাবণ 

এ শঙ্খ ও ভেরীরব শ্রবণপূর্বক মুহূর্তকাল চিন্তা কাঁরয়া সচিবগণকে "নিরীক্ষণ 
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পঞ্চাত্hিংশ সর্গ ৬৮১ 


কারলেন এবং উ'হাদিগকে সম্ভাষণপূর্কক রামের সমুদ্র আঁতক্রম ও বলাঁবরুমের 
যথোচিত নিন্দা করিয়া, সভাভবন প্রাতধবাঁনত করত কাহলেন, দেখ, তোমরা 
রামের বিষয় যাহা বাঁলতোছলে, সমস্তই শুনিলাম। কিন্তু আমি জানি, তোমরা 
কেন যে পরস্পর পরস্পরের প্রাত দৃষ্টিপাত কাঁরতেছ ব্াঝলাম না। 

তখন তদীয় মাতামহ স্বাবন্্র মাল্যবান কাঁহতে লাগিলেন, রাজন্‌ ! যে রাজা 
চতুর্দশ বিদ্যায় পারদ যান নীতিসম্মত কার্যের অনুষ্ঠান করেন; তান 
চিরকাল এশ্বর্যশালী থাকেন এবং শব্ুগণ তাঁহার বশীভূত হয়। যান প্রকৃত 
অবসরে শন্দুর সাঁহত সন্ধি বা যুদ্ধ করেন, স্বপক্ষীয়ের বৃম্ধকঞ্পে যাহার দৃষ্টি, 
তিনি এশ্বশালী হন। রাজা যাঁদ শত্রু অপেক্ষা হনবল বা তাহার সাঁহত 
তুল্যবল হন তবে সান্ধ করা আবশ্যক, আর যাঁদ শন্দু অপেক্ষা আঁধকবল হন 
তবে যুদ্ধ করা উচিত ; ফলতঃ শত্রুকে উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। রাজন: ! তুমি 
গিয়া রামের সহিত সন্ধি কর; তান যে নিমিত্ত তোমায় আক্রমণ করিয়াছেন 
তুমি তাঁহার হস্তে সেই জানকীরে অর্পণ কর। দেবার্ষ ও গন্ধর্বেরাও তাঁহার 
জয়শ্রণী আকাঙ্ক্ষাম করেন, তুমি আঁবরোধে তাঁহার সাঁহত সন্ধি কর। দেখ, ভগবান 
সর্বলোক-শিতামহ দেবাসুরের জন্য বাধানষেধ-রূপ, পক্ষ সৃষ্ট কারয়াছেন, 
ধর্ম ও অধর্ম ইহার বিষয়ীভূত। ধর্ম মহাত্মা পক্ষ, অধর্ম অসুরগণের 
পক্ষ। যখন সত্যযুগ উপস্থিত হয় তখন ধৰু গ্রাস করে, যখন কলিধুগ 
উপস্থিত হয়, তখন অধর্ম ধর্মকে কৌ থাকে। রাজন্‌! তুমি ব্রিলোক 
পর্যটনকালে ধর্মকে বিনাশ কাঁরয়াছ,হউর্নাই শতুপক্ষ আমাদের অপেক্ষা প্রবল। 
প্রমাদে বার্ধত হইয়া রাক্ষসগণকে গ্রাস 






২০ 
এক্ষণে অধর্মরূপ ভাষণ ভুজঙ্গ, ডী রব 


ধর্ম শই 
ন্যায় সঃসহ। তাঁহারা. যে, বৈদোচ্ডারণ, দিবিষত অন্দিতে হোম এবং একান্ত মনে 
ধ্যানধারণা করেন, রাক্ষসেরা তদ্দবারা অভিভূত হইয়া, গ্রাঁজ্মকালীন মেঘের 
ন্যায় চতুর্দিকে পলায়ন কাঁরয়া থাকে। এ সকল আশ্নকম্প খাঁষর আগ্নহোব্র- 
সমুখত ধুম রাক্ষসগণের তেজ আচ্ছন্ন কাঁরয়া দিগন্তে প্রসারত হয়। তাঁহারা 
রতনিষ্ঠ হইয়া সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থানে যে কঠোর তপ অনুষ্ঠান কাঁরয়া 
থাকেন তাহাই রাক্ষসাঁদগকে সন্তপ্ত করিতেছে। রাজন্‌ ! তুমি প্রহ্মার বরপ্রভাবে 
সরাসুর ও বক্ষের অবধ্য হইয়া আছ সত্য, কিন্তু মন্দষ্য, বানর ও গোলাঙ্গুলগণ 
স্বতন্ত্র জাতীয়। তাহারাই লওকায় আসিয়া সিংহনাদ কাঁরতেছে। দেখ, এক্ষণে 
চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর উৎপাত। ঘোর ঘনঘটা কঠোর গর্জনপূর্বক উষ্ণ রশ্ুবৃষ্টি 
কাঁরতেছে ; দিউ্মশ্ডল ধূঁলজালে আচ্ছন্ন ও বিবর্ণ ; উহার আর পূর্ব শোভা 
নাই। বাহনগণ নিরবাচ্ছিম্ন অশ্রুপাত কাঁরতেছে। 'হংস্র জন্তু, শৃগাল ও গৃর্গণ 
ভীমরবে চশৎকার কাঁরতেছে এবং লৎকায় প্রবেশপূর্বক উদ্যানে যূথবদ্ধ হইতেছে । 
স্বস্পযোগে মহাকালিকাগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান ; উহারা গৃহের দ্রব্জাত অপহরণ- 
পূর্বক প্রাতিকূল কহিতেছে এবং পাণ্ডুর দন্ত বিস্তারপূর্বক বিকট হাস্য 
হাসিতেছে। কুক্ুরেরা দেবপূজার উপকরণ স্পর্শ করিতেছে। গদভি গোগর্ভে 
এবং মুষিক নকুলের উদরে জল্মিতেছে। মাজার ব্যাঘ্ে, কুকুর শুকরে এবং 
িন্নরগণ রাক্ষস ও মনুষ্যে প্রসন্ত হইতেছে। পাশ্ড্বর্ণ রন্তপাদ কপোতগণ কালের 
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নিয়োগে সর্বত্র বিচরণ কাঁরতেছে। গৃহের শাঁরকা অপর কোন কলহাপ্রয় 
পক্ষী দ্বারা পরাজিত ও বদ্ধ হইয়া অস্ফুট শব্দপূর্বক পঞ্জর হইতে পাঁড়য়া 
-যাইতেছে। মৃগপাক্ষগণ সূর্যাভিমুখী হইয়া রুক্ষস্বরে রোদন কাঁরতেছে। 
প্রাতাদন সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণীপঞ্গল .মুপ্ডিত বিকটাকার কালপুরুষ প্রত্যেকের 
গৃহ নিরীক্ষণ কারয়া থাকে। রাজন! এক্ষণে এই সমস্ত দ্দীর্নামত্ত উপস্থিত, 
মহাবীর রাম সামান্য মনুষ্য নন, বোধ হয় তান মন্ষারূপী বিষ্ণু । যান 
মহাসমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন তিনি একট পরম অদ্ভূত পদার্থ। তুমি 
গিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি কর এবং তাঁহার কার্য পরীক্ষা. কাঁরয়া পাঁরণামে যাহা 
শ্রেয়দ্কর এইরূপ অনুষ্ঠান কর! 

উৎকৃষ্টপৌরুষ মাল্যবান এই বাঁলিয়া রাবণকে রক্ষণ কাঁরলেন এবং তাঁহার 
মন পরাক্ষা কাঁরয়া মৌনী হইলেন। 


খটত্িংশ সৰ্গ ॥ তখন মাল্যবানের এই 'িতকর বার্য আসন্নমৃত্যু রাবণের সহ্য 
হইল না। ‘তান ক্রোধভরে ভ্রুকুটি বিস্তারপর্বক বঘার্ণত নেনে কাহতে 


লাগিলেন, তুমি শন্রুপক্ষকে আঁধকবল স্বীকার ধ আমায় রুক্ষভাবে 
যে আহতকর কথা কাঁহলে আম এরূপ আর স্বকর্ণে শ্বীন নাই। যে 
খানা প্রি জালা , কেবলমাত্ৰ বনের বানর 







টিন জ্ঞান কাঁরতেছ ? আর যে ব্যাক্ত 
র্কর, তুমি তাহাকেই বা কিজন্য এত 
রহ হয়ত এই কারণে আমার প্রীত তোমার 

বন আছে, হয়ত সূ র পক্ষপাতখ, হয়ত আমার যুদ্ধোংসাহ 
চ্মউউ্রীগ কোন নিগৃঢ় কারণে আমাকে এইরূপ কঠোর 

কীহতেছ। কিন্তু কোনইীন্ডত যুদ্ধে উত্তোজত করা ব্যতীত সুযোগ্য ও 


লক্ষী, আঁম তাঁহাকে অরণ্য হইতে আনিয়া, এক্ষণে কিজন্য রামের ভয়ে 
তাঁহাকে প্রাতদান কাঁরব। দেখ, রাম দিন কয়েকের মধ্যেই সঃগ্রীব ও লক্ষণের 
সাঁহত সসৈন্যে বিনষ্ট হইবে৷ দেবগণ যাহার সাঁহত দ্বন্দবযদ্ধে তাঁষ্ঠিতে পারে 
না, সেই মহাবীরের আবার কিসের ভয়? এক্ষণে আম বরং দ্বিখশ্ডে ভগন হইব 
তথাচ নত হইব না, এই আমার স্বাভাবক দোষ, স্বভাব আঁতক্রম করাও সহজ 
নয়। যাঁদচ রাম সমদ্রবন্ধন কাঁরয়া থাকে তাহা ত দৈবাধীন, তাঁদ্বষয়ে আর বিশেষ 
বিস্ময় প্রকাশের ক আছে? রাম সসৈন্যে লঙকায় উপস্থিত, কিন্তু আমি প্রাতজ্ঞা 
কাঁরতোছ সে প্রাণসত্বে কখনই প্রাতাঁনবৃত্ত হইবে না। 

তখন মাতামহ: মাল্যবান রাবণকে ক্রোধাবন্ট দৌখয়া অত্যন্ত লাঁজ্জত 
হইলেন। তান আর ছুই উত্তর করিলেন না এবং তাঁহাকে জয়াশীরবাদপূর্বক 
তাঁহার অন্দমাতক্রমে তথা হইতে প্রস্থান কাঁরলেন। 

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মাল্পগণের সাহত ইতিকর্তব্য অবধারণপূর্বক 
নগররক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। তান মহাবীর প্রহস্তকে লঙ্কার পূব্বারে, মহা- 
পারর্ব ও মহোদরকে দাঁক্ষণদ্বারে এবং মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে পশ্চমদ্বারে নিযুন্ত 
কাঁরলেন। পরে শুক ও সারণকে উত্তরচ্বার রক্ষায় আদেশ কাঁরয়া মান্রিগণকে 
কহিলেন, না, আমিই এই উত্তরদ্বার রক্ষা কাঁরব। পরে তান মহাবল বরূপাক্ষকে 
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কাঁহলেন, তুমি বহুসংখ্য রাক্ষসের সাহত পুরের মধ্যগুল্ম রক্ষা কর। তৎকালে 
আসন্নমৃত্যু রাবণ লঙ্কার এইরূপ গ্দাপ্তাীবধানপূর্বক আপনাকে কৃতার্থ বোধ 
কাঁরলেন 


র | 
অনন্তর মান্তিগণ তাঁহাকে জয়াশাঁ্বাদপূর্বক প্রস্থান কাঁরল। 'তাঁনও সকলকে 
দায় দিয়া সুসমূদ্ধ সংপ্রশস্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ কাঁরলেন। 


সপ্তারংশ সৰ্গ ॥ এঁদকে সুগ্ৰীব, হনুমান, জাম্ববান, বিভীষণ, অঞ্গদ, লক্ষণ, 
শরভ, সবন্ধু, সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমৃদ, নল, পনস, প্রভাত 
বাঁরগণ প্রাতপক্ষের আঁধকারমধ্যে উপস্থিত হইয়া পরস্পর কাঁহতে লাগলেন, 
রাক্ষসরাজ রাবণ যাহার রক্ষক এ সেই লঙ্কাপুরী দৃষ্ট হইতেছে ; অসুর, উরগ, 
ও গন্ধর্বেরাও উহা আক্রমণ করিতে পারে না। যেস্থানে স্বয়ং রাবণ আঁধবাস 
কাঁরতেছেন এ সেই লঙ্কা । এক্ষণে আইস, আমরা কার্যাসাদ্ধ সৎকল্প কাঁরয়া 
পরস্পর মন্দ্রণায় প্রবৃত্ত হই। 

বাতি ৮৮ 7৩০১ বারগণ! 





বিজ মনিরা রাহযাছে।. হাক নল 
মূপারধারী রাক্ষসসৈন্যে পারবৃত হইয়া মধ্যম গুল্ম রক্ষা কাঁরতেছে। আমার 
সাঁচবগণ স্বচক্ষে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন। দশ 
সহস্র হস্ত্যারোহী, অযৃত রথা, দুই অযৃত অশ্বারোহী এবং কোটি অপেক্ষা 
অধিক পদাঁত প্রাতপক্ষের যুখপাঁত। তাহারা অত্যান্ত বলবান ও পরাক্রা্ত। 
রাক্ষসরাজ রাবণ ইহাঁদগকে নিয়ত প্রীতিদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। যুদ্ধ উপাস্থিত 
হইলে প্রত্যেক রাক্ষসবীর লক্ষ লক্ষ রাক্ষসে বৌম্টত হন। এই বলিয়া বিভীষণ 
মন্লিচতুষ্টয়কে দেখাইয়া দিলেন। 

অনন্তর [তানি রামের শুভাভিলাষে পুনরায় কাহলেন, রাম! যখন দুরাত্মা 
রাবণ কুবেরের সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখন ষাঁন্ট লক্ষ রাক্ষস তাহার সাহত 
নির্থত হইয়াছল। উহারা তেজ শোঁ্য বীর্ধ ধৈর্য ও দর্পে রাবণেরই অনুরূপ | বাম! 
ইহাতে তুমি বিষগ্র হইও না, আমি রাবণের এইরূপ পাঁরচয় দিয়া তোমায় কুপিত 
কাঁরতোঁছ, ভয় প্রদর্শন কাঁরতোঁছ না। তুমি স্বশাস্ততে সূরগণকেও নিগ্রহ কাঁরতে 
পার, এক্ষণে এই সমস্ত সৈন্য লইয়া উৎকৃষ্ট বাহ রচনা কর, রাবণ নিশ্চয়ই 
তোমার হস্তে বিনষ্ট হইবে। 

তখন রাম শরুবনাশে কৃতসঙ্কজ্প হইয়া কাহলেন, মহাবীর নীল বহুসংখ্য 
সৈন্য লইয়া, লঙ্চকার পরবেদ্বারে প্রহস্তের প্রাতিদ্বন্দবী হউন। বালতনয় অঙ্গদ 

দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 


৬৮৪ যংস্ধকাণ্ড 


দাঁক্ষিণদ্বারে গিয়া মহাপা্ব ও মহোদরকে আক্রমণ করুন এবং হনুমান পশ্চিম- 
দ্বার নিষ্পীড়নপূর্বক তন্মধ্যে প্রীক্ট হউন। আর যে দুরাত্মা দৈত্য, দানব ও 
খাঁষগণের অপকারক, যে পামর, প্রজাগণের অনিষ্টাচরণপূর্বক বীরদর্পে পর্যটন 
কাঁরয়া থাকে, আমি স্বয়ংই সেই রাবণকে বধ কারবার জন্য প্রস্তুত আছি, অতএব 
আম সে যথায় সসৈন্যে অবস্থান কাঁরতেছে, লক্ষণের সাঁহত সেই উত্তরদ্বার 
অবরোধ করিব এবং কাঁপরাজ সগ্রীব, জাম্ববান ও বভীষণ এই িনজন 
মধ্যগুলম আক্রমণ করুন। এক্ষণে আমাদের পরস্পর এই একাঁট সণ্কেত রাঁহল 
যে, বানরগণ স্বাঁচহ্ন ব্যতীত মনষ্যমৃর্ত ধারণ কারবে না। আর আমরা দুই 
ভ্রাতা, মিত্র বিভীষণ এবং চারজন অমাত্য এই সাতজন মনুষ্যরূপেই থাঁকব। 

ধীমান রাম সিদ্ধিসঞ্কম্পে এইরূপ ব্যবস্থা কাঁরয়া, সুবেল শৈলের সুরম্য 
শিখরে আরোহণার্থ উদ্যত হইলেন এবং 'ীবস্তীর্ণ বানরসৈন্যে সমস্ত ভুঁবিভাগ 
আচ্ছন্ন কাঁরয়া হৃস্টমনে লঙ্কার দিকে অগ্রসর হইতে লাগলেন । 


ভষ্টান্িংশ সর্গ ॥ পরে রাম কাঁপরাজ সংগ্রীবকে এবং 'বাধাবধানাবং অনুরাগণী 
ভক্ত বিভাঁষণকে কাঁহলেন, আইস, আমরা এই সুবেল শৈলে 
আরোহণ করি। আজ এই স্থানে আমাদিগকে হইবে। যে দুরাচার 
কেবল মাঁরবার জন্য আমার পত্রীকে অপহরৃূর্ণ ক্তীরয়াছে, যে ব্যক্তি ধর্ম সদাচার 
ও কুলের িছুমার অনুরোধ রক্ষা করে দৃস্ট, নীচ রাক্ষসী বুপ্ধিপ্রভাবে 
এরূপ গাঁহত কার্যের অনুষ্ঠান , এক্ষণে আইস আমরা এই স্থান 
হইতে সেই রাবণের বাসভাম 
রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 





কারি। 

রাবণকে এইরূপ কাহতে কাঁহতে সুবেল 
লক্ষ্মণ সংগ্রীব এবং অমাত্যসহ িভীষণ 
শর ও শরাসন ধারণপু ধানে উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন 
এ সমস্ত গাঁরচারী বাঁর, বায়ুবেগে শীঘ্র সুবেল পর্বতে আরোহণপূুর্বক 
দোঁখলেন, রাক্ষসরাজ রাবণের লঙ্কাপুরী যেন অন্তরীক্ষে নার্মত, উহার 
দ্বারসকল প্রকাণ্ড, চতুর্দিকে উৎকৃষ্ট প্রাচীর, কৃষ্ণকায় রাক্ষসগণ ও প্রাচীরের 
উপর দণ্ডায়মান আছে, বোধ হইতেছে যেন প্রাচীরের উপর অপর একটি প্রাচীর 
'নার্মত হইয়াছে! তৎকালে বানরগণ এ সমস্ত যুদ্ধার্থী রাক্ষসকে দৌখয়া মহা 
আহনাদে সিংহনাদ করিতে লাগল! 

ইতাবসরে দিবাকর সন্ধ্যারাগে রাঞ্জিত হইয়া অস্তাঁশখরে আরোহণ কাঁরিলেন। 
রজনী উপস্থিত হইল, নভোমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করতে লাগলেন। তখন 
ভীষণ রাজাধরাজ রামকে সাদরে আভনন্দন কাঁরলেন। রামও লক্ষণের সাঁহত 
যুথপাঁতগণে বোঁষ্টত হইয়া সুবেল শৈলে বিশ্রাম কারতে লাগলেন! 





একোনচন্বারিংশ সর্গ ॥ পরাদন যৃথপাঁতিগণ লঙ্কার বন ও উপবনসকল দৌখতে 

লাঁগল। এ সমস্ত স্থান সমতল. উপদ্রবশুন্য, সুরম্য ও বিস্তীর্ণ, বানরগণ 

তদ্দন্টে যারপরনাই 'বাঁস্মত হইল। উহার কোথাও চম্পক, অশোক, বকুল, শাল 

ও তমাল। কোথাও বা হিন্তাল, পনস, নাগকাঁথি, অর্জুন, কদম্ব, সপ্তপর্ণ, 

তিলক. কার্ণকার ও পাটল। এই সমস্ত বৃক্ষ বিকসত পুষ্প, রমণীয় লতাজাল 
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ০ www.amarboi.com ~ 








রমা কা প্রত্যেক বক্ষে 
সুগন্ধী ও সুদৃশ্য ফলপুচ্পে অলক্কৃত মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ব শোভা ধারণ 
করিয়াছে । বন চৈত্ররথ ও নল্দনের অনুরূপ। উহাতে সমস্ত খরতুশ্র বিরাজ 
করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে সুরম্য নির্ঝর। দাত্যহ, কোষাঁষ্ট, বক, নত্যমান, 
ময়ূর ও কোঁকলগণের সুমধুর কণ্ঠধ্বান শ্রাতগোচর হইতেছে। িহত্গেরা 
উন্মত্ত, ভূঙ্গেরা গুণ গণ রবে গান কারতেছে। সমস্ত বৃক্ষ কোকলে আকুল, 
কুররগণ কলকণ্ঠে সকলকে মোহিত কাঁরতেছে। কামরূপণী বানরবীরগণ হ্টমনে 
এঁ সমস্ত বন ও উপবনে প্রবেশ কাঁরল। তৎকালে পজ্পগন্ধী প্রাণসম বায়ু 
ম্‌দুমন্দ বেগে বাহতে লাগল। 
অনন্তর বহসংখ্য যুখপাত স্ব-স্ব যুথ হই 
সগ্রীবের অন্যজ্ঞাক্রমে পতাকামান্ডিত লৎকায়্প্রর্ধে কাঁরতে লাগল। উহাদের 
ুউ্চিল। পাঁক্ষগণ ভীত ও মূগসকল 
অবসন্ন হইয়া পাঁড়ল। বারগণের গে পৃথিবী যারপরনাই পাঁড়ত এবং 






সা 
রমণীয় ; রাবণরক্ষিত লঙ্কাপুরী তদুপাঁর নির্মিত হইয়াছে । উহা দশ যোজন 
বিদ্তীর্ণ ও বিশ যোজন দীর্ঘ। উহার ধবল-মেঘাকার অত্যুচ্চ পুরদ্বার এবং 
সবর্ণরজতানার্মত প্রাচীর সুরচিত ও সুন্দর! বর্ধাগমে নভোমণ্ডল যেমন মেঘে 
শোভা পায় তদ্রুপ উহা বিমান ও প্রাসাদে শোভিত হইতেছে। যে প্রাসাদ 
ইকলাস-শিখরাকার ও অত্যুচ্চ, যাহাতে সহস্র সহস্র স্তম্ভ বিরাজত আছে উহা 
চৈত্য। উহা পুরের অলঙকারস্বরূপ, বহুসংখ্য রাক্ষস সতত উহা রক্ষা কাঁরতেছে। 
লঙ্কা স্বর্ণথাঁচত ও মনোহর, উহা পর্বতশোভিত ও নানা ধাতুযুস্ত। মহাবীর 
রাম এ সসমদ্ধ স্বর্গোপম পুরী নিরীক্ষণপূর্বক আতিমাত্র বিস্মিত হইলেন! 
চত্বারংশ সগ ॥ অনন্তর রাম যোজনদ্বয়বিস্তণ সুবেল পর্বতে আরোহণ 
কাঁরলেন এবং তথায় মূহূর্তকাল অবস্থানপূর্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত কাঁরবা- 
মাত্র সুরম্য ভ্িকুটশৃত্গে বশ্বকর্মানার্মত সুরচিত ল্কাপুরী নিরীক্ষণ 
কাঁরলেন। লক্কার' পডুরদ্বারে স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণ দণ্ডায়মান। তাঁহার উভয়- 
পাবে রাজাঁচহ শ্বেত চামর, মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র, সর্বাঞ্গে রন্তচন্দন, ও রক্ত 
আভরণ এবং বক্ষঃস্থল এঁরাবতের দণ্ডাঘাতে আত্কিত। তান নীল নীরদের ন্যায় 
কৃষ্ণকায়। তাঁহার পাঁরিধেয় বস্ত্র স্বর্ণখাচিত, উত্তরীয় শশশোণতবং উজ্জল ১ 
[তান নভোমণ্ডলে সন্ধ্যারাগরার্জত মেঘের ন্যায় দূম্ট হইতেছেন। 
দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 











LA 

(লারা ৰ কোটা রোব লন না গালৱ 
কাঁরলেন। তাঁহার বল ও উৎসাহ আধকতর উত্তোজত হইয়া উঠ্ভিল। তান 
পর্বতাঁশখর হইত গাত্রোখানপূর্কক লঙ্কার উত্তরদ্বারে লম্প্রদান কাঁরলেন 
এবং মুহূর্তকাল অবস্থান ও নির্ভয়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে নিরীক্ষণপূর্বক 
অনাদরে কঠোর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষস! আমি সর্বাধপাঁত রামের সখা ও দাস,” 
আগম তাঁহার তেজে অনুগৃহীত, বাঁলতে ক, আজ আমার হস্তে আর কছুতেই 
তোর নিস্তার নাই। 

এই বালয়া সংগ্রশব 'পুরদ্বার হইতে এক লম্ফে রাবণের উপর পাঁড়লেন 
57৮81848১58 
কাঁরলেন। পরে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার দিকে বে হইলেন। তদ্দ্‌ষ্টে 
নাহ, দেখ, তুই আমর পোকে সন, লে এই 


দছিন্নগ্রীব হইবি। 

এই বলিয়া রাবণ ক্লোধভরে হ এবং সুগ্রশবকে বলপূর্বক 
গ্রহণ কারয়া ভূতলে নিক্ষেপ কাঁরলেন | (শব ্রীড়া-কন্দকবৎ তৎক্ষণাৎ উাঁথত 
হইলেন এবং রাবণকে গ্রহণ তলে নিক্ষেপ কারলেন। উভয়েই 
গলদূ্‌ঘর্মকলেবর, উভয়েরই সর্বনুইপরযাধরধারা বাহতে লাগল। উভয়ে গাড় 
আলিঙ্গনে ‘নরদ্যম ও নির্থে্/ উভয়ে 
দক্ট হইতে লাগিলেন। কথন 
রুপ বাহযুদ্ধ হইতে লাঠাল বেগ উগ্র, দেহ পুনঃ পুনঃ উৎক্ষগ্ত 
ও অবনত হইতেছে। ক্রমশঃ পদাবক্ষেপ-ক্রমে উভয়েই ভূতলে পাঁতত হইলেন। 
"পরে আবার উঠিলেন এবং পরস্পরকে পড়নপূর্বক প্রাকার ও পাঁরখার মধ্যে 
পাঁড়লেন। শ্রান্তিবশতঃ উভয়েরই ঘন ঘন নিঃশ্বাস বাহতেছে। উভয়ে মুহূর্ত 
কাল বিশ্রামপূর্কক ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া আবার উঠলেন। উদহারা কখন 
বাহ্‌পাশে পরস্পরকে বেষ্টন কাঁরতেছেন এবং কখন বা ক্রোধ, বল ও শিক্ষাগ্ণে 
প্রণোদিত হইয়া বিচরণ কাঁরতেছেন। উ'হারা উীণ্ভিন্নদন্ত শার্দুল, সিংহ এবং 
কাঁরশাবকের ন্যায় দ্বন্দবষদ্ধে প্রবৃত্ত, উ“হারা পরস্পর পরস্পরকে বাহুদ্বয়ে 
আকর্ষণ ও বিক্ষেপপূর্বক এককালে ভূতলে পাঁতত হইলেন। পরে পহনর্বার 
উত্থিত হইলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে ভর্খসনা করত ব্যায়াম, শিক্ষা ও বল- 
বাঁ্যের উৎসাহে বিচরণ কাঁরতে লাগলেন। তৎকালে উহাদের কিছুতেই আর 
শ্রান্তি বা ক্লান্ত নাই। এ দুই মন্ত-মাতঙ্গ-সদৃশ মহাবীর কারশ্ডোকার 
ভুজদণ্ডে পরস্পরকে নিবারণপূর্বক মন্ডলগাঁততে ভ্রমণ কাঁরতে লাঁগলেন। 
পরস্পরের বিনাশসাধনই উহাদের লক্ষ্য, দুইটি মাজার যেমন ভক্ষদ্রব্য লাভার্থ 
ক্লোধাবিষ্ট হইয়া উপবিষ্ট থাকে উতহারাও তদ্রুপ । কখন 'বাঁচত্র মন্ডল, কখন 
বাঁধ স্থান, কখন গোমূত্রক গাঁত, কখন গত প্রত্যাগত, কখন 'তর্যক্‌ গাঁত, 
কখন বকুগাতি, কখন প্রহারের পাঁরমোক্ষ বা ব্যর্ীকরণ, কখন বর্জন, কখন 
১০১5১৮77884 
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কখন অপাবৃত্ব, কখন অপদ্ুুত, কখন অবস্লূত, কখন উপন্যাস এবং কখন বা 
অপন্যাস; উহারা এই সমস্ত ফুদ্ধকৌশল প্রদর্শনপূর্বক পাঁরভ্রমণ কাঁরতে 
লাগিলেন। 

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মায়াবল প্রয়োগের উপক্রম কাঁরলেন। তখন জতরুম 
সগ্রীব উহার আভসন্ধি সুস্পষ্ট বাঁঝতে পাঁরয়া লম্ফ প্রদানপূর্বক আকাশে 
উদ্খিত হইলেন। রাবণ তাঁহার গাঁত অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া তথায় দণ্ডায়মান 
রাহলেন। সংগ্রীবের জয়শ্রী লাভ হইল। তান রাবণকে যুদ্ধশ্রমে কাতর কাঁরয়া 
বাস্মুবেগে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামের সমরোংসাহ বার্ধত হইয়া 
উঠিল। তৎকালে বৃক্ষ ও মৃগপাক্ষগণও সুগ্রীবকে সম্বর্ধনা কাঁরতে লাগিল। 


একচত্বারংশ লর্গ ॥ তখন রাম কাঁপরাজ স্যগ্রীবের সর্বাঙ্গে সুচ্পষ্ট ফ্যদ্ধাচিহ 
নিরণক্ষণ কাঁরয়া তাঁহাকে গাড় আইলঙ্গনপূর্ক কাহলেন, “সখে! তুমি আমার 
সাঁহত কোনরূপ পরামর্শ না কাঁরয়াই এইরূপ সাহস কাঁরয়াছলে 'িন্তু এইরূপ 
সাহসের কার্য করা রাজগণের সমুচিত নহে। বীর! তুমি এই সমস্ত সৈন্যকে, 





বিভীষণকে এবং আমাকে, যারপরনাই ব্যাকুল স্বয়ং রেশ ও সাহস 
কার করিয়াছলে। তুমি অতপর আর.এ ও না। দেখ, যাঁদ দৈবাৎ. 
তোমার কোনরূপ ভালমন্দ ঘটে তবে আমার র লইয়া বক হইবে। ভরত, 
কানষ্ঠ লক্ষণ, শত্রঘন, আঁধক কি, নিডেরে২শির লইয়াই বা কি হইবে? বীর! 
নিজের মৃত্যুই স্থির কাঁরয় ছলযরঘ€র্রণে আমি রাবণকে পডতামনাদির সহিত 
বিনাশ, িভীষণকে লঙ ধক এবং ভরতকে অযোধ্যায় স্থাপনপূর্বক 
স্বয়ং দেহত্যাগ কারব। 

তখন সগ্রীব ক খ! আম নিজের বলবীর্য জ্ঞাত আছি, সুতরাং 


টির ভাতার ক রানকে দালাল নিলে রহ কারা রানি 
অনন্তর রাম সংগ্রীবকে আভনন্দনপূর্বক লক্ষমণকে কাঁহতে লাগলেন, বস! 
আইস, আমরা ফলমূলবহুল বন ও স:শীতল জল আশ্রয়পর্বক সৈন্য বিভাগ 
ও ব্যহ রচনা কাঁরয়া অবস্থান কাঁর। এক্ষণে আমি চতুর্দকে লোকক্ষয়কর ভীষণ 
ভয়ের কারণ উপাস্থিত দোখতোঁছ। অতঃপর বানর, ভজ্লুক ও রাক্ষস বিস্তর ক্ষয় 
হইবে । দেখ, বায়ু উগ্রভাবে বহমান হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, পর্বত সশব্দে 
কাম্পত, ভয়*কর মেঘ কঠোর গজনিপূর্কক রন্তবৃষ্ট কাঁরতেছে, সম্ধ্যা রন্তবর্ণ ও 
ভশষণ, সূর্ধমন্ডল হইতে জলন্ত আঁগ্ন নিঃসৃত হইতেছে, অশুভ মৃগপাক্ষগণ 
সূর্ধাভিমুখখ হইয়া ভয়োৎপাদনপূরকি দীনস্বরে চীৎকার করিতেছে, রজনশীর 
চন্দ্র একান্ত হানপ্রভ' এবং প্রলয়কালের ন্যায় উহার একটি কৃষ্ণ ও রন্তু পাঁরবেষ 
দৃষ্ট হয়, সূর্যমশ্ডলে নীল চিহ এবং উহারও একটি হস্ব রুক্ষ প্রশস্ত ও রক্ত 
পাঁরবেষ দুষ্ট হয়; নক্ষতগণের গাঁত আর পূর্ববৎ নাই। বৎস! এক্ষণে এইরূপ 
দুলক্ষিণ যেন মহাপ্রলয়ের পূর্বসূচনা কারতেছে। কাক, শ্যেন ও গর্রগণ নিদ্নে 
নিপাঁতিত হইতেছে । &ঁ শ্‌গালগণের অশুভ তারস্বর। অতঃপর রণভমি বানর 
ও রাক্ষসের শেল শূল ও খড়গে আবৃত হইয়া রন্তমাংসময় কর্দমে পূর্ণ হইবে। 
চল, আজ আমরা বানরগণের সহিত দুক্প্রবেশ লঙকায় শীঘ্রই গমন কারি। 
মহাবীর রাম লক্ষম্ণকে এই বাঁলয়া সত্বর শৈলাশখর হইতে অবতরণপূর্বক- 
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দুর্ধর্ষ কাঁপসৈন্য নিরীক্ষণ কাঁরলেন এবং তাহাদিগকে সুসাঁজ্জত করিয়া 
শুভক্ষণে শুভলগ্নে ফুদ্ধযাত্রায় আদেশ দিলেন। অনন্তর তান স্বয়ং শরাসন 
গ্রহণপূর্বক লঙ্কার দিকে চঁলিংলন। সুগ্রীব, বিভাঁষণ, হনুমান, জাম্ববান, নীল 
শু লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্বশেষে কাঁপসৈন্য লঙ্কার ভুবভাগ 
আচ্ছন্ন কাঁরয়া চাঁলল। এ সমস্ত ধার কুঞ্জরাকার ; উহাদের হস্তে গাঁরশৃঙ্গ ও 
প্রকান্ড বৃক্ষ! সকলে অনাতাঁবলম্বে লঙ্কাদ্বারে উপাস্থত হইলেন। লৎ্কাপুরী 
পতাকামাণ্ডিত প্রাকারশোভত ও তোরণসাঁজ্জত ; উহা অত্যুক্চ ও দুরারোহ ; উহা 
সুরগণেরও অধূষ্য। বানরগণ রামের নিদেশে এ পুরী আক্রমণ কারল। নীরাধি- 
পাঁত বরুণ যেমন সাগরে, তদ্রুপ রাবণ উহার উত্তরদ্বারে অবস্থিত আছেন। 
রাম ও লক্ষ্মণ সেই শৈলশৃঞ্গবৎ অত্যুচ্চ পুরদ্বার অবরোধ কাঁরলেন। রাম ব্যতীত 
উহা রক্ষা করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। দানবগণ যেমন পাতালপদুরী রক্ষা করে, 
তদ্রুপ অস্ত্রধারী ভীষণ রাক্ষসেরা উহার চতুর্দক রক্ষা কাঁরতেছে। উহা নিবাঁর্ের 
তাসজনক। তথায় বীরগণের অস্ত্র ও বর্ম সণ্চিত রাহয়াছে। 

সেনাপাঁতি নীল মৈন্দ ও দ্বাবদের সাঁহত পূর্বদ্বারে উপাস্থত হইলেন। 
মহাবল অঙ্গদ, খষভ, গজ, গবয় ও গবাক্ষের সহিত দাঁক্ষিণদ্বারে গমন কারলেন। 
মহাবীর হনুমান পশ্চমদ্বার এবং কাঁপরাজ সু গুঘ, তরস ও অন্যান্য 
বীরের সাহত মধ্যগ্ল্ম অবরোধ কাঁরলেন। গতিবেগ গরুড় ও বায়ুর 
অন;রূপ ৷ যথায় কাঁপরাজ সংগ্রীব সেইস্থানে ত কযাট বানর [গা সমবেত 
হইল। মহাত্মা বিভীষণ ও লক্ষ্মণ র ইশক 
বানরকে 'নয়োগ কারিতে লাগিলেন। সূ ব্যানারে নামের পচ্চা ভাগে 


হ্‌ ক বাথ শম্ভু হইয়া রহল। উহাদের 
লাঙ্গুল ক্রোধবশে স্ফীত হইয়া আছে। উহাদের 
মধ্যে কাহারও বল দশ তীৰ, কাহারও শত হস্তীর, কাহারও সহস্র হস্তীর 
এবং কাহারও বা অসংখ্য হস্তার অনরুপ। অনেকেরই বলবাীর্যের পাঁরমাণ 
হয় না। উহাদের সমাগম বিচিত্র ও অদ্ভূত। উহাদিগকে দোখলে উৎপাতকালীন 
শলভসমাগমের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। তৎকালে অনেকে আসিতেছে এবং 
অনেকেই উপস্থিত ; বোধ হইল যেন বানরসৈন্যে আকাশ আচ্ছন্ন ও পাঁথবী 
পারপূর্ণ হইয়াছে। এতদ্বাতীত অন্যান্য বানর ও ভজ্লুক চতুর্দক হইতে 
লঙকাদ্বারে আসতে লাগল। ব্রিকৃট পর্বত সমাগত সমস্ত সৈন্যে সমাবৃত, 
বানরেরা লঙ্কার চতুর্দক পর্যটন করিতে লাঁগল। লঙ্কাপুরী বায়ুর অগম্য, 
তথাচ উহারা ব্ক্ষশিলাহস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ কারল। 

রাক্ষসগণ এ সমস্ত ইন্দ্রাবক্রম মেঘাকার বানরে উৎপশীড়ত হইয়া যারপরনাই 
বাদ্মত হইল। সমুদ্রের সেতু ভেদ হইলে যেমন জলরাশির ভয়ঙ্কর শব্দ হয় 
তদ্রুপ ওঁ সর্বব্যপা বানরসৈন্যের একটি তুমুল কলরব হইতে লাগল। লকাপুরণ 
শৈলকাননের সহিত 'বচালত হইল। বানরসৈন্য রাম লক্ষ্মণ সংগ্রীবের বাহুবলে 
রাক্ষিত হইতেছে, উহা সুরগণেরও দূর্ধর্ষ বোধ হইতে লাগিল। 

অনন্তর রাম মন্লিগণের সাঁহত মন্তণায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ 
কাষশনর্ণয় করতে লাগলেন । সামাদ চাঁরাট উপায়ের ক্রমপ্রয়োগ, তৎসাধ্য অর্থ 
ও ততপ্রয়োজন তাঁহার আঁবাদত নাই। তান মনে করিলেন দণ্ডব্যতীত কার্ষাসাঁদ্ধ 
করা রাজধর্ম। পরে বিভীষণের অভিপ্রায় অনুসারে তৎসাধনে উদ্যত হইয়া 
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একচন্বারিংশ সর্গ ৬৮৯ 


কুমার অঞ্জাদকে আহ্বানপূর্বক কাঁহলেন, সৌম্য! তুমি রাবণের নিকট যাও এবং 
আমার বাক্যে তাহাকে গিয়া বল, রাক্ষস! আমরা সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক ভয়ে 
ও নিরুপদ্রবে লঙ্কা অবরোধ কাঁরয়াছি ; তুম হতশ্রী নষ্টৈশ্বর্য ও মৃত্যুমোহে 
উপহত ; তোরে বাল, তুই এতকাল মোহ ও গর্বপ্রভাবে ধাঁষ, দেবতা, গন্ধর্ব, 
অস্সর, নাগ, যক্ষ ও রাজগণকে যে উৎপঁড়ন করিয়াছস, আজ তোর সেই ব্রহ্মার 
বরদর্প নিশ্চয়ই চূর্ণ হইল। এক্ষণে আম ভার্যাপহরণ-দুঃখে তোর পক্ষে সাক্ষাৎ 
কৃতান্তস্বরূপ হইয়া দ্বাররোধ কাঁরয়া আছ। যাঁদ তুই আমার সাঁহত যুদ্ধ 
করিস*তবে নিশ্চয়ই দেবতা, মহার্ধ ও রাজার্ধগণের গ্রাতলাভ কাঁরাঁব। তুই যে 
বলবীর্ষে আমাকে আতক্রমপূর্বক মায়াবলে জানকীরে হরণ কারিয়াছস এক্ষণে 
তাহা প্রদর্শন কর্‌। রাক্ষস! যাঁদ তুই জানকীরে প্রাতদানপূর্বক আমার 
শরণাপন্ন না হোস্‌ তবে নিশ্চয়ই আমি শাণিত শরে প্রিলোক রাক্ষসশূন্য কারব। 
মশাল বিভীষণ আমার অনুগত, অতঃপর তান নিম্কণ্টকে লঞ্কার এঁশ্বর্য 
অধিকার করদন। তুই পাপী অন্াত্মন্ত, মূর্খেরাই তোর কার্যসহায়, তুই অধর্মবলে 
ক্ষণমারও এশবর্যভোগ কারতে পাইবি না। তুই শৌর্য ও ধৈর্য অবলচ্বনপূর্বক 
যুদ্ধ কর্‌, আমার শরে বিনষ্ট হইলে তোর আজ্ন্মসাণ্টত পাপ ক্ষালন হইয়া 


যাইবে। বলিতে ক, যাঁদ তুই পাক্ষর্প লোক পর্যটন কারস 
তথাচ আমার দৃষ্টিপথ আতিক্রম কাঁরতে পারবি ক্ষণে আমি তোরে হিতই 
কছতোছি; তুই আপনার খধ্যদোহক দানা অনুষ্ঠান কর:। তোর 
জীবন আমারই আয়ত্ত। অতঃপর তুই আর দেখতে পাইব না, 
এক্ষণে ইনুর দেখিয়া ল। 






বসু ঠিইবামান্র সাক্ষাৎ হৃতাশনের ন্যায় দাঁগ্ত 
রত্ন মৃহতমধ্যে রাবণের নিকট উপস্থিত 
হইয়া স্থিরভাবে দেখিলেন/ ১1:22 
কাঁহতে লাগলেন, যাক্ষরাজ! আমি অযোধ্যাধিপাঁত রামের তি কাঁপরাজ 
বালশর পদ, নাম অপাদ ; বোধ হয় আমি তোমার অপরিচিত নাহ। এক্ষণে 
মহাবীর রাম তোমাকে কহিয়াছেন, নিষ্ঠুর! তুই বাঁহত হইয়া আমার সহিত 
যুদ্ধ কর এবং পরুষ হ। আমি তোরে পৃত্র-মিন্ের সহিত বিনষ্ট কাঁরয়া ত্রিলোক 
নিরদ্বিশ্ন কারব। তুই খাঁধগণের কণ্টক এবং দেব দানব অক্ষ রক্ষ গান্ধর্ব ও 
উরগগণেয় শত, আজ আমি তোকে উৎসম্লে দিব! তুই যাঁদ আমাকে প্রাণপাত 
ফারিয়া জানকণ প্রত্যর্পণ না কারস তবে নিশ্চয় লঙকার এধ্বর্ধ িভশষণেরই হইবে। 
অঙ্গাদ এইর্‌প শ্র্টতিকঠোর কথা কাঁহতেছেন, ইত্যবসরে রাবণ আঁতমাতর 
ক্োোধাবন্ট হইয়া সচিবগণকে বারংবার কাঁহতে লাগিলেন, সাঁচবগণ! তোমরা 
এখনই এ নির্বোধকে ধর এবং উহাকে বধ কর। 
তখন চারজন ভীষণ রাক্ষস রাবণের আদেশমাত্র জহলচ্ত অঞ্গারক্প 
অঞ্গদকে তংক্ষণাৎ গ্রহণ কাঁরল। মহাবীর অঙ্সাদও রাক্ষসগণের সমক্ষে আপনার 
বলবার্য" প্রদর্শনের জন্য গ্রহণের কোনর্‌প বিঘখাচরণ কাঁরলেন না এবং এ 
পতঞ্গবৎ বাহুসংলশ্ন চারটি রাক্ষসকে লইয়া অতুযুঙ্চ প্রাসাদোপাঁর লম্ফ প্রদান 
কারিলেন। তাঁহার উৎপতনবেগে উহারাও জ্খালত হইয়া রাবণের 'নকট পড়িয়া 
গেল। 
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৬৯০ যদ্ধেকাণ্ড 


অনন্তর অঞ্গদ প্রাসাদ-শিখর শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত দৌখয়া পদভরে 
আক্রমণ কাঁরলেন। পূর্বে হিমাচলশঙঙ্গ ইন্দ্রের ব্রাখাতে যেমন চূর্ণ হইয়াছিল 
তদ্রুপ এ প্রাসাদাশখর উহার পদভরে চূর্ণ হইয়া গেল। অঙ্গদ পুনঃ পুনঃ 
স্বনামবপর্তন ও সংহনাদপূর্বক লক্ষ প্রদান কারলেন এবং রাক্ষসগণকে ব্যাথত 
ও বানরাঁদগকে পুলাকত করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। বানরেরা 
তাঁহার এই অদ্ভুত বারকার্ষে অত্যন্ত প্রীত হইল এবং ঘন ঘন "সংহনাদ 
কাঁরতে লাগিল। 

তখন প্রাসাদ-শিখর চূর্ণ হওয়াতে রাক্ষসরাজ রাবণের যংপরোনাস্ত ক্রোধ 
জন্মিল এবং তান আপনার মৃত্যু আসন্ন দোঁখয়া দীর্ঘানঃ*বাস পাঁরত্যাগ 
কাঁরতে লাঁগলেন। 

এদিকে জয়া্থা রাম যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। গারিক:টপ্রমাণ সুষেণ 
সংপ্রীবের আদেশে সর্ববৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্য কামর্‌পী বানরে বোঁষ্টত হইয়া, 
চন্দ্র যেমন প্রাত নক্ষত্রে সংক্রমণ কাঁরয়া থাকেন, তদ্রুপ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে 
{বিচরণ কাঁরতে লাগলেন। বানরসৈন্য লণ্কায় পাঁরপূর্ণ এবং উহা আসমনুদ্র 
বিস্তীর্ণ ; রাক্ষসেরা এই শত শত অক্ষৌহিণী সেন] নিরীক্ষণপূর্ক আঁতমান্র 
শবাস্মিত, অনেকে ভীত হইল এবং অনেকে যু পুলাকত হইয়া উঠিল। 
লঙ্কার প্রাকারোপাঁর অসংখ্য বানরসৈন্য ; খিল উহা যেন বানররূপ 





রাবণ এই পরো? পাবার বারপরনাই কোধাবিষ্ট হইলেন এবং দ্বিগ্ণ বিধানে 
দ্বার রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়া প্রাসাদে আরোহণ কাঁরলেন। 'দৌখলেন, 
যুদ্ধাথাী অসংখ্য বানরসৈন্যে লঙ্কাপুরী পাঁরপূর্ণ, বানরগণের ঘন স'স্নবেশে 
লঙ্কা পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। তপ্দস্টে রাবণ আঁতমার "চিন্তিত হইলেন এবং 
িরূপে শত্রাবনাশ কারবেন মনে মনে তাহাই আলোচনা কারতে লাগলেন। 
তিনি বহক্ষণ ধৈর্যের সাহত এই সমস্ত চিন্তা কাঁরয়া রাম ও বানরগণকে 
দোখতে লাঁগলেন। 

এদিকে রাম সসৈন্যে কমশঃ প্রাকারের সান্নাহত হইয়াছেন। তান দেখলেন, 
পদুরীর চতুর্দক রাক্ষসে পাঁরবৃত ও সুরাক্ষিত। এ বীর ধৰ্জপতাকাশোভিত 
লঙ্কা িরীক্ষণপূর্বক জানকীর উদ্দেশে দীন মনে কাহলেন, হা! এই স্থানে 
সেই মৃগলোচনা আমারই জন্য দুঃখ সাঁহতেছেন। জানকী শোকাকুল এবং 
অনাহারে কৃষ : ভূমিশয্যাই তাঁহার আশ্রয়। রাম এই ভাবিয়া আতমাত্র কাতর 
হইলেন এবং 'বলম্ব না কাঁরয়া শত্রুবধে আজ্ঞা প্রদান কারলেন। 

অনন্তর বানরগণ যুদ্ধের আদেশ পাইবামাত্র সিংহনাদে দিগল্ত প্রাতধানত 
কারয়া তুলিল। প্রত্যেকে মনে করিল, সর্বাগ্রে আমিই যুদ্ধ কারব_আমই 
গারশৃঙ্গদ্বারা লঙ্কা চূর্ণ কাঁরয়া ফোলব এবং আমিই মা্টিপ্রহারে সমস্ত 
দনাষ্পিষ্ট করিয়া দিব। এই ভাবিয়া বানরগণ প্রকাণ্ড 'গারশৃজ্গ উত্তোলন ও 
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বাবধ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক রণক্ষেত্রে দাঁড়াইল। এ সময় রাক্ষসরাজ রাবণ প্রাসাদে 
আরোহণপূর্কক সৈনাগণের ব্যহাবভাগ নিরীক্ষণ কারতেছিলেন, বানরেরা তাঁহাকে 
তৃণজ্ঞান কাঁরয়া রামের প্রিয়োদ্দেশে দলে দলে লংকায় প্রবেশ কাঁরতে লাগল। 
এসকল স্বর্ণকান্তি বানরের মূখ অরুণবর্ণ, উহারা প্রাণপণে রামের কার্যসাধনে 
উদ্যত। সকলে বৃক্ষশলা গ্রহণপুর্বক. লঙ্কার আভমুখে যাইতে লাগল ; 
মদা্টপ্রহার ও 1শলাখাতে উহার প্রাচীর ও তোরণ চূর্ণ কারতে লাগল এবং 
প্রদ্তর তৃণ কাষ্ঠ ও ধূলি দ্বারা স্বচ্ছ-সাললবাহী পাঁরখালকল পূর্ণ কাঁরতে 
প্রবৃত্ত হইল! কোন বার সহস্র যুথের অধিপাতি, কেহ কোটি যুথের এবং কেহ বা 
শত কোটি ঘৃথের আঁধনায়ক। এ সমস্ত মাতগ্গাকার মহাবীরের মধ্যে কেহ কেহ 
কৈলাসশহ্গতুল্য পুরদ্বার ভগ্ন কাঁরতে উদ্যত, কেহ কেহ বা প্রাকারাভমুখে 
মহাবেগে যাইতেছে, কেহ কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান্র এবং কেহ কেহ বা বীরনাদে 
দিগন্ত প্রতিধ্বানত কারতেছে। মহাবীর রামের জয়, লক্ষণের জয়, রাজা 
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সগ্রীবের জয় ; চতুর্দিকে কেবলই এই জয়ধ্বান। বানরগণ জয় জয় রবে দিগন্ত 
প্রাতিধবাঁনত করিয়া প্রাচীরের দিকে চাঁলল, বীরবাহন, সুবাহু, অনল ও পনস, 
ইহারা বাঁহঃপ্রাকার ভগ্ন কাঁরয়া তথায় উপানাবন্ট হইল। 

পরে বানরগণ স্কন্ধাবার স্থাপন কারিল। মহাবল কুমৃদ দশকোটি সৈন্য 
লইয়া পূর্বদ্বার অবরোধ করিলেন । বার প্রসভ ও পনস.বহনসংখ্য সৈন্যের সাঁহত 
তাঁহারই সাহায্যে প্রস্তুত রাঁহল। মহাবীর শতবলি বিংশাতি কোটি সৈন্য লইয়া 
দাঁক্ষণদ্বার, তারাপতা সুষেণ কোটি কোটি সৈন্য লইয়া পশ্চিমদ্বার এবং মহাবীর 
রাম, লক্ষ্মণ ও স্প্রীব উত্তর্বার অবরোধ কাঁরলেন। মহাকায় গোলাঞ্গাল ও 
ভামদর্শন গবাক্ষ কোট সৈন্যের সাহত রামের পার্ববতী হইল। শরুঘাতী 
ধ্ম্র ভীমকোপ কোটি ভল্লুকে পাঁরবৃত হইয়া রামের অপর পারব আশ্রয় 
কাঁরল। মহাবীর্য [বভীষণ গদাহস্তে চারজন সাঁচবের সাঁহত রামের সাম্নাহত 
হইলেন এবং গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন এই কয়েকটি বশর সমস্ত 
বানরসৈন্য রক্ষা কারবার জন্য চততুর্দকে মহাবেগে ধাবমান হইতে লাগল। 

অনন্তর রাবণ ক্রোধাবিচ্ট হইলেন এবং সৈন্যগণকে শীঘ্র যুদ্ধযান্রা কারবার 
জন্য অনুজ্ঞা দিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহার এই আদেশ পাইবামাত সহসা তুমূল 
কোলাহল কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল চম্দ্রবং পাণ্ড্র-মুখ ভেরশ সব স্বর্ণদণ্ডযোগে 
আহত হইতে লাগিল। অসংখ্য শঙ্খ ভাঁম রাক্ষস' হা 
ঘোর রবে ধ্যানত হইয়া উঠিল। .রাক্ষসেরা ॥ উহারা 
মুখসংলপ্ন শঞ্খে টি শোভা: পাইতে লাগল এবং 
মহায্িহিষ্টে মনে নির্গত হইল। 





বানরসৈনা ঘন ঘন সিংহনাদ € [ির্ছে। উহাদের ভশমরবে মলয় পর্বত 
প্রাতধবানত হইল। শঙ্খধবান, দু্মরুর্রব ও সিংহনাদে পৃথিবী, অল্তরীক্ষ ও 
সমুদ্র নিনাদৈত হইতে লা হংস র বৃংহিত, অশ্বের হা, রথের ঘর্ঘর রব 
এবং রাক্ষসগণের ঢু ত্ঞ্র্থল তুমুল হুইয়া উঠিল। 


০১১১৭০৫7০১০ 
দিগকে প্রহার আরম্ভ কারল। বৃহৎকায় বানরেরাও উহাদিগকে গারশৃপা বক্ষ 
নখ ও দল্ত ক্ধারা মহাবেগে আঘাত কাঁরতে ল্যাগল। বানরগণের মধ্যে কেবল 
'মগ্রীবের জয় এবং রাক্ষসগণের মধ্যে কেবল রাবণের জয়, চতুর্দকে কেবলই 
এই জয় জয় শব্দ। উভয় পক্ষে যোদ্ধারা স্বনাম উজ্লেখপূর্বক স্ব-স্ব বীরখ্যাত 
প্রচার কাঁরতে লাগিল। ভীম রাক্ষসগণ প্রাকারের উপর এবং বানরগণ নিম্নে 
ভ্‌পহ্ঠে; রাক্ষসেরা বানরাদগকে ডান্দপাল ও শ্‌ল প্রহার কারতে লাগিল 
এবং বানরেরাও ক্লোধভরে লম্ফ প্রদানপূর্বক উহাঁদগকে বাহুবলে ীনদ্নে আকর্ষণ 
করিতে লাগল উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত, রণস্থল রন্তমাংসের কর্দমে 
পর্ণ হইয়া গেল। 


বচস্থারংশ লর্গ ॥ অনল্তর দৃইপক্ষে সৈন্যদর্শনজাত দারুণ ক্রোধ জাঁল্মল। বশর 
রাক্ষসেরা স্বর্ণ মণ্ডিত অশ্ব, অগ্নিশিখার ন্যায় দর্নিরীক্ষ্য হস্তী ও সর্ষেসন্কাশ 
রথ লইয়া দশ দিক প্রীতধ্বানত করত নির্গত হইল। উহাদের সর্বাপো রুচির 
বর্ম এবং উহাদের কর্মও লোমহর্ষণ। উহারা প্রত্যেকেই রাবণের জায়শ্র কামনা 
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কাঁরতেছে। বানরসৈন্য জয়লাভার্থ উহাদিগের আভমুখে মহাবেগে চাঁলল। 
দূইপক্ষে তুমুল দ্বন্দবযুদ্ধ উপস্থিত। অন্ধকাসূর যেমন ভগবান ব্যোমকেশের 
সাঁহত যুদ্ধ কাঁরয়াছিল সেইরূপ মহাবার ইন্দ্রুজৎ অঞ্গদের সাহত যুদ্ধ কাঁরতে 
লাখিলেন। দুধর্য সম্পাতি প্রজঙ্ঘের সাহত এবং হনুমান জম্বমালির সাঁহত 
যুদ্ধ আরম্ভ কাঁরলেন। প্রচণ্ডকোপ বিভীষণ বেগবান শন্রুঘেযর সহিত, মহাবীর 
গজ তপনের সহিত, তেজস্বশ নীল নিকৃষ্ভের সাঁহত, সংগ্রীব প্রঘসের সাহত 
এবং লক্ষ্মণ বির্পাক্ষের সাঁহত যুদ্ধ কাঁরতে লাগলেন। আঁগ্নকেতু, রশ্মিকেতু, 
িত্ঘন ও বজ্রকোপ ইহারা রামের সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বন্তরমৃষ্ট মৈন্দের 
সাহত, অশনিপ্রভ 'দ্বিবদের সহিত, ভাষণ প্রতপন নলের সাঁহত এবং বলবান 
সুষেণ বিদ্যন্মালীর সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে দুই পক্ষে তৃমূল 
ঘ্বন্দবষ্দ্ধ উপস্থিত রাক্ষস ও বানরগণের দেহ হইতে শোণিত-নদ প্রবাহিত 
হইতে লাগল। কেশজাল এ নদীর শাদ্বল এবং দেহ কাণ্ঠরাশি। মহাবীর ইন্দ্রীজং 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্র যেমন বজ্রপ্রহার করেন সেইরূপ অঞঙ্গদকে লক্ষ্য কাঁরয়া 
এক গদা প্রহার কারলেন। অঙ্গদও তৎক্ষণাৎ তাঁ্নক্ষিপ্ত গদা গ্রহণপূ্বক তাঁহার 
স্বপৰ্খাচিত রথ অশ্ব ও সারি চূর্ণ করিয়া ফেলিলেনু। প্রজগ্য সম্পাঁতকে তিন 








তাহাকে অকর্মণ্য করিয়া নে মহাবার প্রঘস' যেন রণস্থলে 
বানরগণকে গ্রাস কারতেছল,র ু্ধ তাহাকে মহাবেগে সপ্তপর্ণ বৃক্ষ প্রহার- 


মিত্র ও যজ্ঞকোপ রামকে অস্তাঘাতে ক্ষতাবক্ষত কারতোছিল, রাম প্রদাঁগ্ত 
শরানিকরে এ চারটি রাক্ষসের মস্তক ছেদন কাঁরলেন। বজমনষ্টি মৈন্দের 
ম্াষ্টিপ্রহারে নিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুরাবিমানের ন্যায় অশ্ব ও রথের সাঁহত ভূতলে 
পতিত হইল। সূর্ধ যেমন রশিমদ্বারা জলদজ্জাল ভেদ করেন সেইরূপ 'নকুম্ভ 
নালাঞ্জনতুলা নীলকে সতীক্ষ4 শরে ভেদ করিতোঁছল। সে 'ক্ষিপ্রহস্তে নীলের 
প্রাত শত শর নিক্ষেপপূর্বক হাস্য কারতে লাগিল। নীল রথচ'ক্ দ্বারা সারাথর 
সাঁহত তাহার মস্তক ছেদন কারলেন। বজ্জমুণ্টি বাবদ রাক্ষপগণের সমক্ষে 
অশনিপ্রভকে লক্ষ্য করিয়া এক গারশৃঙ্গ নিক্ষেপ কারল। অশানপ্রভও এ 
বানরকে বজ্জুসঙকাশ শরে অনবরত বিদ্ধ কাঁরতে লাগল। তখন দ্বাবদ শরবিদ্ধ 
হইয়া আঁতমান্ত ক্লোধাবিট হইল এবং শালব্ক্ষ দ্বারা তাহাকে রথ ও অশ্বের 
সাঁহত চূর্ণ করিয়া ফোলল। শবদ্যন্মালী স্বর্ণখচিত শরদ্বারা সৃষেণকে প্রহার- 
পূর্বক বারংবার সিংহনাদ কাঁরতে লাগিল। সুষেণ এক প্রকাণ্ড শৈলশজ্গ 
খনক্ষেপপূর্বক আহার শরণ চূর্ণ করিলেন। রথ চূর্ণ হইবামাত বিদযল্মালী 
তৎক্ষণাৎ গদাহস্তে ভূতলে অবতীর্ণ হইল ৷ সুষেণও আঁতমাত ক্লোধাঁবষ্ট হইয়া 
এক, প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণপূর্ক উহাকে লক্ষ্য কাঁরয়া দ্ুতবেগে ধাবমান 
হইলেন। ইত্যবসরে বিদুন্মালী উহার বক্ষে গদা প্রহার কাঁরল। সষেশ এ 
ভখষণ গদাঘাত তুচ্ছ কাঁরয়া নিঃশব্দে উহার বক্ষ-স্থলে লা নিক্ষেপ কাঁরলেন। 
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তখন বিদযম্মালী শিলাখণ্ড দ্বারা আহত হইয়া চূর্ণহৃদয়ে সমরাষ্গনে শয়ন 
কাঁরল। এইরুপে রাক্ষসেরা দেবগণের হস্তে দৈত্যের ন্যায় এ সমস্ত বানরবীর 
চ্বারা দ্বন্দবযুদ্ধে ক্ষতাঁবক্ষত ও বিনষ্ট হইতে লাগল। রণস্থল ভল্ল, গদা, শান্তি, 
তোমর, শর, বিপর্যস্ত রথ, সাংগ্রামিক অশ্ব, নিহত হস্তী, ভগ্ন বিক্ষিপ্ত চক্র, 
অক্ষ, যুগ, দণ্ড এবং বানর ও রাক্ষসের খণ্ডিত অগ্গপ্রত্যণ্গে অত্যন্ত ভীষণ 
হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে শৃগাল ও কুক্করসকল ধাবমান ; বানর ও রাক্ষসগণের 
কবন্ধ উঁথিত হইতে লাগিল। তখন রাক্ষসগণ শোঁণতগম্ধে মছিতি হইয়া 
পুনর্বার ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তৎকালে কেবল রান্রকাল অপেক্ষ্য 
কাঁরতে লাগল। 


চতুশ্চত্বারংশ সর্গ ॥ অনন্তর সূর্যাস্ত হইল ; প্রাণহারিণী রানি উপাস্থিত। 
জাতবৈর জয়ার্থ বানর ও রাক্ষসের নশাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। চতু্দকে ঘোরতর 
অন্ধকার, তুই বানর, তুই রাক্ষস এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে {বিনাশ কাঁরতে 
লাগিল। মার্‌, বিদীর্ণ কর, আয়, পলাস কেন, সৈন্যমধ্যে কেবলই এইরূপ তুমূল 
শব্দ। একে গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে রাক্ষসেরা কৃষ্ণ স্বর্ণকবচধারী ; সুতরাং 
উহারা প্রদীগ্ত ওষাঁধযৃক্ত পর্বতের ন্যায় নির লাগল। 





সম্‌ চখ 
ফেলিল। ভয়ংকর শোণিত-নদণী প্রবাহত হইতে লাগিল। রাইন পণব 
ও শঙ্খের ধান, রথচক্রের ঘর্ঘর রব, অশ্বের হেষা, নিক্ষিপ্ত শস্বের শন শন 
শব্দ এবং বানর ও রাক্ষসের কলরবে সর্যত একটা তুমৃল হইয়া উঠিল। রণস্থলে 
কোথাও নিহত বানর, কোথাও পাঁতত পর্বতপ্রমাণ রাক্ষস এবং কোথাও বা শান্ত 
শূল ও পরশু ; উহার সর্বত্র রস্তের কর্দম, উহা নিতান্ত দৃজ্ঞেয় ও একান্ত 
দ্ার্নবেশ। ফলতঃ এ বীরঘাঁতনশ ঘোরা রাত্রি তৎকালে কালরানির ন্যায় একান্ত 
দুরাঁতক্রমণীয় হইয়া উঠিল। 

রাক্ষসেরা অনবরত শর বর্ষণপূর্বক হ্ট মনে রামের আভমদখে 
চাঁলল। উহারা ক্রোধভরে পুনঃ পুনঃ 1সংহনাদ কাঁরতে লাগিল। উহাদের ঘোর 
নিনাদ প্রলয়কালীন সমযদ্রগর্জনের ন্যায় বোধ হইল। রাম যজ্ঞশতু, মহাপার্্ব, 
মহোদর, বজদংঘ্ট্, শুক ও সারণ এই ছয় জন রাক্ষসকে লক্ষ্য কাঁরয়া নিমেষমাতে 
প্রদাঁপ্ত ছয়টি শর নিক্ষেপ কাঁরলেন। উহারা রামের শরে বিদ্ধমর্ম হইয়া তৎক্ষণাৎ 
পলায়ন কারল। উহাদের কেবল প্রাণমান্র অবাঁশষ্ট। মহারথ রাম জলন্ত 
আগ্নকত্প শরজালে তৎক্ষণাৎ দিক-বিদিক নির্মল কাঁরয়া দদলেন। যে-সমস্ত 
রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে হল তাহারা বাঁহ্সখপ্রাবস্ট পতঙঞ্গের ন্যায় বিনষ্ট 
হইতে লাগল। তৎকালে চতুর্দকে প্রাক্ষস্ত স্বর্ণপুষ্খ শরে এ রাত খদ্যোত- 
“চিত্ৰত শারদীয় রজনীর ন্যায় অনুমিত হইল। যুদ্ধরান্রি একেই ত ঘোর, তাহাতে 
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রাক্ষসগথের সিংহনাদ ও ভেরীরবে আরও ঘোর হইয়া উঠিল। যুদ্ধের কোলাহল 
চতু্দিকে বার্ধত হইতেছে, তদ্দৰারা গহবরবহুল ন্রিকৃট পর্বত প্রাতধবাঁনত হইয়া 
যেন বাক্যালাপ আরম্ভ কাঁরল। দীর্ঘাকার কৃষ্ণকায় গোলাঞ্গুলগণ বাহন্বেম্টনে 
রাক্ষসগণকে গ্রহণ ও ভক্ষণ কাঁরতে লাগিল। 

এদিকে অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের সাঁহত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইন্দ্রাজতের অশ্ব 
ও সারাঁথ বিনষ্ট হইল, তানি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাকম্টে তথায় 
অন্তর্ধান কাঁরলেন। তখন দেবতা ও ঝাঁষগণ অঞ্গদের এই অদ্ভূত বীরকাষ 
নিরীক্ষণপূর্বক তাঁহার যথোচিত প্রশংসা আরম্ভ কারলেন। রাম ও লক্ষণের 
আর হর্ষের পাঁরসীমা রহিল না। ইন্দ্রজতের যুদ্ধপ্রভাব সকলেই জানত, 
তাঁহার পরাজয়ে সকলেই হৃণ্ট ও সন্তুষ্ট হইল। ভীষণ, সুগ্রণব ও অন্যান্য 
বানর বীরগণ অঙ্গদকে বারংবার সাধু বাদপুর্বক সিংহনাদ করিতে লাগলেন। 

অনন্তর পাপস্বভাব ইন্দ্রীজৎ অঙ্গদের হস্তে পরাস্ত হইয়া অত্যন্ত 
ক্রোধাবিষ্ট হইল। সে ব্রহ্মার বরে গার্বত এবং মায়াগ্রভাবে অদৃশ্য, তৎকালে 
বন্জুকষ্প সৃশাঁণত শর অনবরত নিক্ষেপ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল এবং রাম ও 
লক্ষরণকে ঘোর নাগাস্রে বিদ্ধ কারতে লাগিল। সে ক্টযোধাী, সে ও দুই ভ্রাতাকে 
ক্ষণকালমধ্যে বিমোহিত করিয়া ফেলিল। সম্মুখ উতহাঁদগকে পরাভূত 
করা নিতান্ত দুদ্কর ; ইন্দ্রীজং মায়াবল প্রয়ু সর্বসমক্ষে উ“হাঁদগকে 
অবসন্ন কারতে লাগল। 










পণ্চচত্বারংশ সর্গ ॥ অনন্তর রা ্ংকে অনুসন্ধান কাঁরবার জন্য সৃষেণের 
এ অঙ্গদ, দ্বিবিদ, হনুমান, সান:প্রপ্থ, ধষভ ও 
? 'আদেশ কাঁরলেন। যৃথপাঁতগণ রামের এই আদেশ 
টে নন এবং ভাঁযণ এ নগরে ইন্দাজতের 
জি শিক 
জালে এ সমস্ত বানরের গাঁতবেগ নিবারণ কাঁরতে লাগলেন। যূথপাঁতগণ 
তান্নাক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্রে ক্ষতাবক্ষত হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রাজৎ মেঘাবৃত সূর্যের 
ন্যায় গাঢ় তাঁমরে অদৃশ্য ; তাঁহারা উহাকে কুন্রাপ দেখিতে পাইলেন না। 
তখন ইন্দ্রীজৎ ক্রোধাব্ট হইয়া, রাম ও লক্ষণকে নাগাস্ত্ে অনবরত বিদ্ধ 
করিতে লাগলেন। এ দুই বারের দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল এবং ব্রণমুখ 
হইতে অনর্গল রাধরধারা বাঁহতে লাগল। উ“হারা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের 
ন্যায় নিরশীক্ষত হইলেন। ইত্যবসরে কজ্জলবং-কৃষ্ণকায় বন্তপ্রান্তনেত্র ইন্দ্রাজং 
প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাঁকয়া রাম ও লক্ষন্ণকে কাঁহলেন, দেখ, তোমাদের কথা দূরে 
থাক, আম যুদ্ধকালে যখন মায়াবলে তিরোহিত হই তখন সুররাজ ইন্দ্ুও 
আমাকে দোঁখতে পান না; প্রাপ্ত হওয়া ত স্বতল্ন। এক্ষণে আম তোমাদগকে 
কঙ্কপন্রশোভিত শরে আঁতমান্র বিদ্ধ কাঁরয়াছি, অতঃপর রোষভরে এখনই যমালয়ে 
প্রেরণ কাঁরব। 
এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রাজৎ রাম ও লক্ষন্রণকে শরাবিদ্ধ কাঁরয়া মহাহর্ষে 
সিংহনাদ কারতে লাগিলেন। পরে প্রকাণ্ড শরাসন বিস্ফারণপূর্ক পুনর্বার 
ভীষণ শরবাষ্টি করিতে প্রব্স্ত হইলেন এবং উহাদের মর্মভেদ কারিয়া পুনঃ পুনঃ 
সিংহনাদ কাঁরতে লাগলেন। রাম ও লক্ষণ নাগপাশে বন্ধ হইয়াছেন। উ'হারা 
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নিমেষমধ্যে আর 'কছুই দোঁখতে পাইলেন না! উহাদের সর্বাঞ্গ ক্ষতাঁবক্ষত 
হইয়াছে। উ'হারা রজ্জুমুস্ত ইন্দ্রধবজের ন্যায় কাঁম্পত কলেবরে তৎক্ষণাৎ ভূতলে 
পাঁতিত হইলেন । উহাদের দেহ হইতে 'বিলক্ষণ রক্তস্রাব হইতেছে, উ'হারা নাগপাশে 
নিতান্ত পণীড়ত, বাঁলতে ক, তৎকালে উহাদের দেহে এক অঞ্গাঁল স্থানও 
শরবিদ্ধ হইতে অবাশিন্ট নাই। সর্বপ্রথমে রাম শরাঁনকরে 1বদ্ধমর্ম হইয়া ভূতলে 
পাঁতত হইলেন । ইন্দ্রাজতের শর রূকন্পৃঙ্থযুন্ত ও স্বচ্ছমৃখ, উহা যখন যায় 
তখন নভোমশ্ডলে উদ্ভীন ধূলিজালবৎ সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন কাঁরয়া যায়। বাম 
নারাচ, অর্ধনারাচ, ভল্ল, অঞ্জালক, বংসদল্ত, সিংহদংজ্ট্র ও ক্ষূর দ্বারা আহত 
হইয়া জ্যাশূন্য কার্মৃক পাঁরত্যাগপূর্বক বীর-শষ্যায় শয়ন কাঁরলেন। তাঁহার 
ম্যাস্টগ্রহণের আর সামর্থ্য রাহল না। তদ্দ্‌স্টে লক্ষণ প্রাণরক্ষায় সম্পূর্ণ হতাশ 
হইলেন। কমললোচন রাম অন্যের শরণ্য, লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধরাতলে শয়ান দোঁখয়া 
যারপরনাই শোকাকুল হইলেন। বানরেরাও আতমাত্র সন্তপ্ত হইল এবং রামকে 
বেষ্টনপূর্বক জলধারাকুল লোচনে রোদন কারতে লাগল। 


ঘটতস্বারংশ সর্গ ॥ বানরগণ অত্যন্ত ভীত ও পৃথিবী নিরীক্ষণ 
করিতোছল, রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে সরে সৃগ্রব ও 'বিভাঁষণ 







তথায় উপাস্থিত হইলেন। পরে নাল, (শী, মৈন্দ, সুষেণ, কুমুদ, অঞ্গদ ও 
হনুমান ই'হারাও শীঘ্র তথায় তত্বত কারলেন। রাম ও লক্ষ্মণ শরাবদ্ধ ও 






‘ত, নিঃশ্বাস মন্দ মন্দ বাঁহতেছে, তাঁহারা 
শরশয্যায় স্তব্ধভাবে শয়ান€ ভুজগ্গের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া মৃদদ মৃদু 


তপন জলধারাকুল লোচনে উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া 
আছে। তদ্দৃস্টে বিভীষণ ও স্মগ্রীব প্রভাত বীরগণ আঁতমানর ব্যাথত হইলেন । 
তৎকালে বানরেরা ইন্দ্রজতের অনুসন্ধান পাইবার প্রত্যাশায় মুহমর্হ্‌ চতুর্দক 
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ও আকাশ নিরাঁক্ষণ কাঁরতোছল, কিন্তু ইন্দ্রজৎ মায়াবলে প্রচ্ছন্ন, বানরেরা 
কিছুতেই তাঁহাকে দোখতে পাইল না। মহাবীর ভাষণ মায়াবদ্যা জাঁনিতেন। 
তিনিই কেবল মায়াপ্রভাবে তাঁহাকে সম্মুখস্থ দৌখতে পাইলেন। ইন্দ্রাজতের 
বারকার্য তুলনা-রাহত এবং যুদ্ধে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। 
িভীষণই কেবল অন্বেষণ প্রসঙ্গে তাঁহার দর্শন পাইলেন। 
অনন্তর তেজদ্বা ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষমণকে শরশব্যায় শয়ান দেখিয়া স্বীয় 
বাঁর-কার্য পর্যালোচনা কাঁরলেন এবং প্রীতমনে রাক্ষসগণকে পৃলাঁকিত করিয়া 
কহিতে লাগিলেন, দেখ, যাহারা খর ও দূষণকে বিনাশ কাঁরয়াছে এক্ষণে সেই 
দুই ব্যাস্ত আমার শরে বিনম্ট হইল। ইহারা এই নাগপাশবন্ধন কিছুতেই 
ছেদন কাঁরতে পারবে না। সমস্ত খাঁষ ও সুরাসুর সমবেত হইলেও আজ 
ইহাদের এই নাগপাশ হইতে ম্যান্ত নাই। আমার পতা যে ভয়ে শোক ও "চিন্তায় 
কাতর ছিলেন, তান যে ভয়ে শয্যা স্পর্শ না করিয়াই রান্রিযাপন কারিতেন, ষে 
ভয়ে লঙ্কার সমস্ত লোক বর্ধানদীর ন্যায় অত্যন্ত আকুল ছল, আজ আম 
সেই মূলহর অনর্থ এককালে নষ্ট কারলাম। এখন শন্রুগণের বলবিক্রম শরৎকালণন 
মেঘের ন্যায় নিষ্ফল হইল। 
এই বালিয়া ইন্দ্রাজং যৃথপাঁতি বানরাদগকে রয়া শর প্রহার কাঁরতে 
লাগলেন। তান নীলের প্রাত নয় শর এবং প্রীতি তিন তিন 
শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে এক শরে হব রর বক্ষ 'বষ্ধ কাঁরয়া হনুমানের 
ধর্টি ও শরভকে দুই দুই শরে বিদ্ধ 
প্রীত শর নিক্ষেপ কাঁরতে 










লাগিলেন। এ বাঁর রে বানরবারগণকে এইরূপে ভেদ করিয়া 
ঘন ঘন সিংহনাদ আরম্ভ কর্ম বং বানরগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক অটহাস্যে 
রাক্ষসাঁদগকে কহিলেন, ওঁ দেখ, আমি রাম ও লক্ষন্রণকে ঘোর নাগপাশে 
বন্ধন কাঁরয়াছি। এখন হতচেতন ও নিশ্চেম্ট। 


তথন নার রাক্ষসেরা ইন্দ্রাজতের এই অচ্ভৃত কার্য দর্শনে নিলি 
ও হন্ট হইয়া {সিংহনাদ কাঁরতে লাগল। রাম ও লক্ষণ নিস্পন্দ ও নিরুচ্ছৰাস 
হুইয়া ভূতলে শয়ান রাহয়াছেন, তষ্দৃণ্টে রাক্ষসেরা উতহাঁদগকে নষ্ট বোধ 
কারিল এবং ইন্দ্রজংকে বারংবার প্রশংসা কাঁরতে লাগল। পরে ইন্দ্রাজৎ 
রাক্ষসগণকে পুলাকত কারয়া মহাহর্ষে পুরপ্রবেশ কাঁরলেন। 

অনন্তর কাঁপরাজ সংগ্রশব রাম ও লক্ষণের সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ দৌখিয়া অত্যন্ত 
ভাত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার নেত্রফুগল আকুল .এবং মুখ অশ্রুজলে 'সন্ত। 
তদ্দ্ম্টে বিভীষণ তাঁহাকে কাঁহতে লাগলেন, সংগ্রীব! ভাঁত হইও না, বাষ্পবেগ 
সম্বরণ কর, যুদ্ধ প্রায়ই এই প্রণালীতে হইয়া থাকে, জয়লাভ কদাচই নিত্য ও 
নিয়ত হয় না! এক্ষণে যাঁদ আমাদের অদষ্টবল থাকে ত এই দুই বীর এখনই 
মোহমনুন্ত হইবেন। তুমি আশ্বস্ত হও, আমি অনাথ, আমাকেও আশ্বাস দাও। 

বিভাঁষণ এই বাঁলয়া কাঁপরাজ সগগ্রীবের নেত্রযুগল জলার্র হস্তে মাজত 
কাঁরয়া ?দিলেন। পরে এক গণ্ড্‌ষ জল বিদ্যাবলে মন্ত্রপূত কাঁরয়া তদ্দারা 
তাঁহার দুইটি নের প্রক্ষালন কাঁরলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার মুখমা্জনপূর্বক 
প্রকৃত অবসরে ধারে ধীরে কাঁহতে লাগিলেন, কাঁপরাজ্জ! এখন শোকবেশ 
সংবরণ কর। এই সঙ্কটকালে আঁতিস্নেহও মত্যুর কারণ হইয়া থাকে। তুমি এই 
কার্যনাশক দূর কর। রামের সম্মুখস্থ এই সমস্ত সৈন্য ভয়ে অত্যন্ত 
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বিহহল হইয়াছে, ইহাদের শুভচিল্তা করা তোমার আবশ্যক। অথবা যতক্ষণ রাম 
এইরূপ বিচেতন থাকিবেন তাবৎ তুমি ইহাকে রক্ষা কর। ইনি ও লক্ষত্রণ উভয়ে 
সংজ্ঞালাভ কাঁরলে আমরা নিশ্চিন্ত হইব। দেখ, এইরূপ অবস্থা ত রামের পক্ষে 
কিছুই নয়, লক্ষণদৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় ইনি কদাচ মারবেন না; যে শ্রী 
মৃতিলোকের দুর্লভ, ই'হার সর্বশরীরে তাহা কিছুই পারহান হয় নাই। সংগ্রীব! 
শান্ত হও এবং জ্বীয় সৈন্যগণকে আশ্বস্ত কর। আমিও সমস্ত সৈন্যকে পুনরায় 
সৃস্থির কাঁরতোছ। এ দেখ, বানরগণ ভয়বিস্ফারত নেত্রে পরস্পর কর্ণে কর্ণে 
কি বলাবলি কাঁরতেছে। এক্ষণে ইহারা ভ্যন্তপূর্ব মাল্যের ন্যায় ভয় দূর কাঁরয়া 
ফেল ক ৷ িভীষণ স্গ্রীবকে এইরূপ প্রবোধ 'দয়া 'ছন্নাভন্ন পলায়মান সৈন্যগণকে 
আশ্বস্ত কাঁরতে লাগিলেন। 

এদিকে মায়াবী ইন্দ্রজৎ সসৈন্যে লঙ্কা প্রবেশ কাঁরলেন এবং রাক্ষসরাজ 
রাবণের সাক্মীহত হইয়া তাঁহাকে প্রাণপাতপূর্বক কৃতাঞ্জালপুটে কহিলেন, পিতঃ ৷ 
রাম ও লক্ষ্মণ বিনষ্ট হইয়াছে। 

রাবণ এই 'প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিবামান্ত গারোথানপূর্বক হজ্টমনে ইন্দ্রজৎকে 
আঁলঙ্গন কারলেন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ কাঁরয়া আনুপৃর্বিক সমস্ত 
জিজ্ঞাঁসতে লাগলেন। 

তখন ইন্দ্রজং রাম ও লক্ষমণকে নাগ' কারয়া যেরূপ নি্প্রভ ও 
নিশ্চেষ্ট করিয়াছেন রাবণকে তাহা জ্ঞাপন, ৷ রাবণ যারপরনাই সন্তুণ্ট 
হইলেন। রামের ভয় তাঁহার 'িদরিত গেল। তাঁন হস্টবাকো বারংবার 
ইন্দ্রজংকে আঁভনন্দন কাঁরতে লা 


পপ্তচত্বারংশ সর্গ ॥ 'রামকে বেষ্টনপূর্বক রক্ষা কাঁরতেছে। মহাবীর 
হনুমান, অঙ্গদ, নীল, মদ, সৃষেণ, নল, গজ, গবাক্ষ, পনস, সানপ্রদ্থ, 
জাম্ববান, খষভ, সনন্দ, রম্ভ, শতবাল ও পৃথু ই'হারা যত্নের সাহত রামকে রক্ষা 
কারতেছেন। বহুসংখ্য সৈন্য বৃক্ষ উত্তোলনপূর্বক তথায় দণ্ডায়মান আছে। 
উহারা চতুর্দক ও আকাশ ঘন ঘন নিরীক্ষণ কারতেছে এবং একটিমাত্র তৃণ 
নাঁড়লেও রাক্ষস বাঁলয়া অনুমান কাঁরতেছে। 

এদিকে রাবণ ইন্দ্রীজৎকে বিদায় করিয়া, হ্‌জ্টমনে সাঁতারক্ষক রাক্ষসীগণাক 
আহ্বান করিলেন! 'ন্রজটা প্রভাতি রাক্ষসীরা তাঁহার আদেশে শীঘ্ব তথায় 
উপাঁদ্থিত হইল। রাবণ পূলাকত মনে উহাঁদগকে কাঁহলেন, রাক্ষসীগণ ! তোমরা 
এক্ষণে জানকীরে গয়া বল, মহাবীর ইন্দ্র রাম ও লক্ষমণকে বিনাশ 
কারয়াছেন। আর তাহারে একবার পুষ্পক রথে লইয়া রণস্থলে এ দৃইজনাক 
দেখাইয়া আন৷ জানক যাহার আশ্রয়গর্কে আমার প্রীত এতাঁদন বিমুখ হইয়া 
আছে, তাহার সেই ভর্তা রাম ভ্রাতা লক্ষণের সাঁহত বিনষ্ট হইয়াছে। এখন 
রামের আশা তাহার আর নাই এবং রামের শত্কাও তাহার আর নাই, এখন সে 
নিরুদ্বেগে সুবেশে আমার হইবে ; আজ সে অগত্যা আমারই হইবে। 

তখন রাক্ষসীগণ পুষ্পক রথ লইয়া অশোকবনবাসনী সাঁতার নিকট গমন 
কাঁরল। সাঁতা ভর্তশোকে পরাজিত ; রাক্ষসীগণ তাঁহাকে লইয়া পূম্পকে 
আরোহণপূর্বক ধজপতাকাশোভিত লঙ্কায় বিচরণ কাঁরতে লাগিল। ক্ষণকাল 
মধ্যেই রাম ও লক্ষণের মৃত্সংবাদ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে প্রচার হইয়া উঠিল! 

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ০ www.amarboi.com ~ 


অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ৬৯৯ 


অনন্তর জানকণ ভ্রিজটার সহিত রণস্থলে উপনীত হইয়া দৌখলেন, বানর- 
সৈনা বিনষ্ট এবং রাক্ষসেরা একান্ত হচ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আছে। দোঁখলেন, 
বানরবীরেরা দুঃখে কাতর হইয়া রাম ও লক্ষণের পার্শ্বে উপপাবন্ট এবং রাম 
ও লক্ষণ অচৈতন্য হইয়া শরণয্যার পাতি আছেন। তাঁহাদের বর্ম ছিতাভন্ন ; 
শরাসন বিক্ষিপ্ত এবং সর্বাঞ্ঘ শরবিদ্ধ। তৎকালে তাঁহারা য়েন কেবল শরময় 
হইয়া আছেন। জানকণ এ দুই পুণ্ডরকলোচন বারকে কুমারের ন্যায় বারশব্যায় 
শয়ান দৌঁখয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং উ'হাদিগকে ধ্ীলতে লুণ্ঠিত দেখিয়া 
জলধারাকুললোচনে করুণ কণ্ঠে রোদন কাঁরতে লাগিলেন। 





অষ্টচত্বারংশ সর্গ ॥ অনন্তর জানকী শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ কাঁরতে 
লাগিলেন, হা! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আমায় কহিতেন, তুমি আবিধবা ও পাত্রবতী 
হইবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা 
আমার কাহতেন, তুমি যজ্ঞশীল রাজার মাহিযী হইবে, আজ রাগ বিনষ্ট হওয়াতে 
সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা আমায় কাঁহতেন, তুমি বর 
রাজ্গণের পত্রীমধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া থাকিবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই 
সমস্ত জ্ঞানীর কথা িথ্যা হইল। কুলস্ত্রীরা যে-লক্ষণে রাজ্যেশবর স্বামীর 
সাহত আধরাজ্যে আভধিন্ত হন, আমার করচরণে সেই পদ্মাঁচহন বিদ্যমান । দুর্ভাগা 
গ্লী যে-সমস্ত দুলক্ষণে বিধবা হয়, বালতে কি, আমার তাহা কিছুই নাই; 
কিন্তু সুলক্ষণ সত্তেও আজ আমার সকলই মিথ্যা হইল। সামনীদ্রক শাস্ত্রে কহে, 
ঘাঁদ স্ত্রীলোকের করচরণে পদ্মাঁচহ থাকে তবে তাহার ফল অব্যর্থ কিন্তু রাম 
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বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত শাস্ত ও লক্ষণ মিথ্যা হইল! আমার কেশপাশ সুক্ষ, 
সম ও নীল : ভ্রুযুগল পরস্পর-বিশ্লিষ্ট ; জঙ্ঘা রোমশুন্য ও গোলাকার ; 
দন্তপধীন্ত ঘন ও সংশ্লিষ্ট : ললাট ঈষৎ উচ্চ : নের, হস্ত, পদ. গুজ্ফষ ও উর; 
ল্মপ্রমাণ ; অঙ্গুীলদল 'স্নগ্ধ সমমধ্য ও যবরেখায় আঁঙ্কত ; নখর গোলাকার, 
দতনদ্বয় নিবিড় ও কঠিন, চুচুক নিমগ্ন ; নাভি মধ্যে নিম্ন ও পার্শ্বে উন্নত : 
বক্ষ উচ্চ ; বর্ণ মাঁণবৎ উজ্জল ;. গান্রলোম কোমল ; এবং হাসা মৃদুমন্দ ; এই 
সমস্ত চিহ্ে স্ব্রীলক্ষণজ্ঞেরা আমায় সুলক্ষণা বলিত। জ্যোতিঃশাস্নিপুণ 
ব্ৰাহ্মণগণও কহিতেন, আম রাজরাজেশ্বরের সহিত রাজ্যে আঁভাষন্ত হইব, এখন 
সে-দমস্তই মিথ্যা হইল। হা! এই দুই ভ্রাভা জনস্থুনের কণ্টক দূর কাঁরলেন, 






আমার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিলেন এবং মহাসমুদ্র প ইল এই সমস্ত দুচ্কর- 
সাধন কাঁরয়া পাঁরশেষে কি গোম্পদে বিনষ্ট ছয়! এই দুই বীর বার্ণ, 
আগ্নেয়, এন্দ্র ও ব্রহ্ষাশর নামক অস্ত্র অধৃকারুর্কোরয়াছেন ; ই'হারা সঙ্কটকালে 
সেই সকল অন্ত কেন স্মরণ কাঁরলেবৃতি* এই দুই বার এই অনাথার নাথ, 
হা! ইন্দ্রজং কেবল মায়াবলে অ হী ই'হাঁদগকে বিনাশ কাঁরয়াছে। 
শত যাঁদ মনোবং বেগগামণী লা সাত জা 
কদাচ প্রাানিব্ত্ত হইতে * 1১৪০৯৮৮৪১২১ 


মাহ, জননীর জন্যও শোক কার না, কেবল *বশ্রুর 
জনাই আমার দুখ । [তাল কেবলই ভাঁবতেছেন, হা! কবে আমি জানক'র 
সহিত রাম ও লক্ষরণকে বনবাস হইতে প্রাতনিবৃত্ত দৌখতে পাইব। 
তখন রান্ষনসী ত্রিজটা জানকীরে এইরূপ বিলাপ কাঁরতে দেখিয়া কাঁহতে 
লাগল, দেবি! তুম বিষ হইও না, তোমার ভর্তা রাম জাঁবত আছেন, আম 
যেজনা এইরূপ কাঁহতোছ তাহার উপযুক্ত কারণ শুন। এ দেখ, যোদ্ধাঁদগের 
মুখ কোপাকৃলিত ও হর্ষে একান্ত উৎসুক । যাঁদ অধিনায়ক রাম বিনষ্ট হইতেন 
তাহা হইলে উহাদের এরূপ ভাব কদাচই দুষ্ট হইত না এবং এই 'দব্যাবমান 
পৃঙ্পকও তোমাকে ধারণ কারত না। আম প্রীতপূর্বক তোমাকে কাহতোছি, 
রাম বিনষ্ট হইলে বানরসৈন্য এইরূপ নিরুদ্বিগন ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাঁকত না। 
ইহারা এতক্ষণে কর্ণধারশূন্য নৌকার ন্যায় নিরুৎসাহে ভ্রমণ কাঁরত। অতএব 
তুমি আশ্বস্ত হও ; আমি সুখকর অনুমানে রুঝিতোছ, রাম ও লক্ষণ নষ্ট 
হন নাই। দোবি! তুমি চারত্রগনণে আমার প্রশীতকর এবং স্বভাবগুণে আমার 
হযে লিন ই লে রা ধবোধ দেই নাই, 
এখনও দিতোছ না ; বাঁলতে ক. সুরাসূর ইন্দ্ুও এ দুই বীরকে বিনষ্ট কাঁরতে 
জার 
জানাক! এইটিই আশ্চর্য যে, ইহারা নাগপাশে হতচৈতন্য হইয়া নপাঁতত 
আছেন, কিন্তু ইহাঁদৃগের শ্রসৌন্দর্য কিছুমাত্র পরিহীন হয় নাই। যাহার প্রাণ 
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নষ্ট হয় তাহার মুখ নিশ্চয়ই বিকৃত হইবে। এক্ষণে তুমি ই'হ্যাদগের জনয আর 
শোক কারও না এবং দৃঃখ ও মোহ পাঁরত্যাগ কর। 

তখন সুরকন্যারাপণশ জানকী ত্রিজটার এইরূপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জালপুটে 
কহিলেন, সাঁখ! তৃঁমি যেরূপ কহিতেছ এক্ষণে তাহাই সত্য হউক। 

অনন্তর জানকী মনোবৎ বেগগামী [বিমান প্রাতানিবৃত্ত কাঁরয়া লঙ্কায় 
প্রবেশপর্কক ব্রজটার সহিত তাহা হইতে অবতরণ করিলেন। রাক্ষসীরা তাঁহাকে 
অশোকবনে লইয়া গেল। জানকা এ বক্ষবহুল রাক্ষসরাজের দবহারভাঁম অশোক- 
বনে প্রবেশ করিয়া রাম ও লক্ষণের চিন্তায় আতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। 


২৯ 


একোনগণ্ঠাশ সর্গ ॥ রাম ও লক্ষ্মণ ঘোর নার্স বন্ধ ; উ'হারা শোণিতাঁলস্ত 
দেহে শয়ান হইয়া ভুজঞগ্গের ন্যায় চিল ফেলিতেছেন এবং লাগব 
প্রভাত বানরগণ শোকাকুল মনে এ দুটুঠৃ্তটকে বেষ্টন কাঁরয়া আছেন ; ইত্যবসরে 
মহাবাঁর রাম যাঁদও নাগপাশে দূর বদ্ধ, তথাচ দৈহিক দ্‌ঢ়তা ও বলের 

নই এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দশনবদনে শয়ান 
দেখিয়া করুণকণ্টে কাহিতেউর্লেন, হা! আজ যখন বাঁর লক্ষ্মণকে পরাজিত 
ও ভূতলে পাঁতিত দোখলাট্টি২উখন আমার জানকীলাভে কাজ কি এবং জশবনেই 









অবশাই পাইতে পারি কিন্তু লক্ষণের তুল্য ভ্রাতা সহায় ও যোদ্ধা আর পাইব 
না। এক্ষণে যাঁদ হীন প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন তবে আমিও সর্বসমক্ষে দেহপাত 
কারব। হা! আমি কৌশল্যা, কৈকেয়শ ও পন্দর্শনার্থনশ স্বামত্রাকে ক বালব। 
আমি যাঁদ লক্ষণ ব্যতীত অযোধ্যায় যাই তবে সেই বিবংসা শোকে কুররগবৎ 
কঙ্গমানা স্যামতাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব এবং ভ্রাতা ভরত ও শল্রুঘনকেই বা 
রূপে এই কথা বালব, লক্ষণ অরণ্যবাসে আমার সঞ্গা হইয়াছিলেন। এক্ষণে 
আম তক্ব্তশত গৃহে প্রতাগমন কারলাম। বলতে ক, সামা যখন এই 
উপলক্ষে আমায় ভং“‘সনা কারবেন আমি তাহা কদাচ সহ্য কারতে পারিব না; 
অতএব এই স্থানে দেহপাত করাই আমার শ্রেয়ঃককপ। হা! আজ কেবল আমারই 
জনা বার লক্ষ্মণ শরশয্যায় মৃতবং পাঁতত আছেন, আমি অত্যন্ত কুকর্মাষ্বিত 
১3 নধচ, আমাকে ধিক্‌। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি শোক-দুঃখের সময় আমাকে প্রবোধ 
দিতে, কিচ্তু আজ আম কাতর হইয়াছ, তুম মৃতক্প ও পতিত আছ বালিয়া 
আমাকে সম্ভাষণ কাঁরতে পাঁরতেছ না। বীর! যথায় তুম স্বহস্তে বহুসংখ্য 
রাক্ষপকে বিনষ্ট কারলে আজ স্বয়ংই সেই স্থানে শয়ন করিয়া আছ? তোমার 
সর্বাঞ্গ রম্তান্্, তুমি শরাচ্ছাত ও শরশয্যায় শয়ান, এইজন্য অস্তগমনোল্মুখ সূর্যের 
ন্যায় নিরশীক্ষত হইতেছ। তুমি মর্মেমর্মে শরবিদ্ধ, তাশ্মিব্ধন নীরব হইয়া আছ, 
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৭৬২ যম্ধকাণ্ড 


কিল্তু তোমার দা্ট ও মুখরাগে প্রহারপাঁড়া ব্যক্ত হইতেছে। তুমি অরণ্যবাসে 
আমার অনুগামী হইয়াছলে, আজ আঁমও যমালয়ে তোমার অনুসরণ কাঁরব। 
তুমি দ্বজনবৎসল এবং আমারই নিত্য অনুগত ; এক্ষণে কেবল এই অনার্য নীচেরই 
দনশীতাঁনবন্ধন তোমায় এই দশা সাঁহতে হইল। বীর! তুমি আতক্োধেও যে 
আমায় কখন কট্যান্ত কারয়াছ ইহা মনে হয় না। তোমার বিক্রম অসাধারণ : তুমি 
এক বেগে পাঁচ শত বাণ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া থাক, সৃতরাং কার্তবীর্য অপেক্ষাও 
তোমার বলবীর্য আধক। হা! যিনি শরজালে সুররাজেরও শরবেগ বারণ কাঁরতে 
পারেন সেই উৎকৃষ্ট-শয্যাশায়ী আজ মৃতকনপ হইয়া ভূতলে শয়ান আছেন। 
আমি যে বিভীষণকে রাক্ষসগণের আঁধরাজ্জ কাঁরতে পারলাম না এক্ষণে এই 
মিথ্যা-প্রলাপ নিশ্চয়ই আমায় দগ্ধ কারবে। সাগ্রীব! আম শোকাকুল বাঁলয়া 
তুমি দুর্বলপস্ম হইয়াছ, এক্ষণে রাবণের হস্তে নিশ্চয় পরাভূত হইবে, অতএব 
এই মুহূর্তেই প্রাতগমন কর। সংগ্রীব! তুমি অঙ্গদ নীল নল এবং সোপকরণ 
সমস্ত সৈন্য লইয়া সাগর পার হইয়া যাও। তুমি আত দুদ্করসাধন করিয়াছ। 
খক্ষরাজ, গোলাঙ্গূলেশবর, অঙ্গদ, মৈন্দ ও 'দ্বাবদ ইহারা অতি 'বাঁচত ও 
অদ্ভুত কার্য কারয়াছেন। মহাবীর কেশরা, সম্পাতি, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গজ 





ও অন্যান্য বানরও প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ ই সমস্ত কার্য অবশ্যই 
আমার পাঁরতোষের হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্য ক ক আতিক্রম কাঁরতে পারে 
না। তুম আমার মত ও ধর্মভীরু, এ যতদূর সাধ্য তুমি তাহা 
কাঁরলে কদ্ভু তাহা আমারই ভাগ্যদোষে 2ি্্সিইল। বানরগণ! তোমরা মিত্রকার্য 


কাঁরয়াছ, এক্ষণে আম কাহতোছ বথু্ঠ১া প্রস্থান কর। 

তখন বানরগ্ণণ রামের এই ক গ্বণপূর্বক অশ্লপাত কাঁরতে লাগিল। 
এ সময় বিভীষণ সৈন্যগণকে, খর করিয়া গদাহস্তে শীঘ্র রামের নিকট 
'আঁসতোঁছলেন। বানরগণ চায় মহাবীরকে সহসা আগমন কাঁরতে দেখিয়া 


পণ্টাশ সর্গ ॥ তখন সগগ্রীব কাঁহলেন, দেখ, প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে নৌকা 
যেমন আস্থর হইয়া থাকে সেইরূপ এই সৈন্য সহসা কি জনা আকুল হইয়া উঠিল। 

অথগদ কাঁহলেন, তুমি কি দেখিতেছ না, রাম ও লক্ষ্মণ শরাবদ্ধ ও শোণত- 
শলশ্ত হইয়া শয়ান আছেন। 

সংগ্রশব কহিলেন, না, অপর কোন দিনগ্ড় কারণ থাকবে, বোধ হয় ভয়ই 
কারণ। ও দেখ, সৈন্যগণ অস্শস্ত পারত্যাগপূর্বক ভয়-বিস্ফাঁরত লোচনে 
বষ্বদনে পলায়ন কাঁরতেছে। উহারা এই ভীরুজনোঁচিত কার্যে কিছুতেই লঙ্জিত 
হে, কেহই পশ্চাৎ দিকে দ্াম্টপাত কাঁরতেছে না, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ 
কাঁরতেছে এবং সকলে পাঁতত ব্যান্তকে লঙ্ঘন কাঁরয়া চালয়াছে। 

ইত্যবসরে বিভীষণ আগমনপূর্কক সাশ্রীব ও রামকে জয়াশীর্বাদ কাঁরলেন। 
তখন কাঁপরাজ সঃগ্রশব বানরভীষণ ?বভীষণকে নিরীক্ষণ কাঁরয়া জাম্ববানকে 
কাঁহলেন, মহাত্মা বিভীষণ উপস্থিত, বানরেরা ইহাকে দোখয়াই ইন্দ্রাজৎ আশওকা 
করিরাছিল এবং সেইজন্যই সভয়ে মহাবেগে পলায়ন কাঁরতেছে। এক্ষণে তুম 
উহাদিগকে সহীষ্থর কর, বল, ধর্মাত্মা বিভাঁষণ উপাস্থত। 

তখন জাম্ববান আম্বাসবাক্যে বানরগণকে প্রাতানবৃত্ত কাঁরলেন। বানরেরা 
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পণ্ঠাশ সর্গ ৭০৩ 


িভনষণকে নিরীকফ্ষণপূর্বক নির্ভয়ে প্রাতানবৃত্ত হইল। পরে বিভাঁষণ রাম ও 
লক্ষমণকে তদবস্থ দোঁখয়া অত্যন্ত ব্যাথত হইলেন এবং জলার্র হস্তে উহাদের 
নেত্রযুগল মার্জনা করিয়া শোকাকুল মনে সজল নয়নে কাঁহতে লাগলেন, হা! 
এই দুই বীর মহাবল ও যুদ্ধাপ্রয়, রাক্ষসেরা কেবল কৃটযুদ্ধে ই্হাঁদগকে এইরূপ 
শোচনীয় দশায় ফোলিয়াছে। ই'হারা ধর্মযুদ্ধে রত, কিন্তু আমার ভ্রাতৃপন্ত 
দুরাত্মা ইন্দ্রজৎ আঁত কুসন্তান। সে কুটিল রাক্ষস বাদ্ধপ্রভাবে ই'হাদগকে 
বঞ্চনা করিয়াছে। ই'হারা শরবিদ্ধ ও শোঁণিতালপ্ত, এক্ষণে ধরাতলে শয়নপূর্বক 
ঘণ্টকাকীর্ণ শল্বকীর ন্যায় দণ্ট হইতেছেন। আম বাঁহাদের বাহুবলে রাজ্যপদ 
কামনা কাঁরয়াছিলাম এক্ষণে তাঁহারাই মৃত্যুর জন্য শয়ান। বালিতে কি আজ আমার 
জীবন্মত্যু, রাজ্যকামনা দুর হইল এবং পরম শত্রু রাবণেরও জানকীর অপ্পারহার- 
সঙ্কল্প পূর্ণ হইল। 

তখন সগ্রীব বিভীষণকে আলিঙ্গন কাঁরয়া কাহলেন, ধর্মশগল ! তুমি নিশ্চরই 
লঙ্কা আঁধকার কারবে। সপত্র রাবণ কদাচই পূর্ণকাম হইবে না। এই দুই ভ্রাতা 
গরুড়ের উপাসক, ই'হারা আবলম্বেই বাঁতমোহ হইবেন এবং রাবণকে সগণে 
মংহার কাঁরবেন। 

সুগ্ৰীব [িভশষণকে এইরূপে সান্বনা ও প্রদানপূর্বক পাশ্বস্থ 
“বশুর সষেণকে কাহিলেন, আর্য! যাবৎ রাম ণ অচেতন থাকেন তাবৎ 
ই হাতত 












পরহস্তগত দেবশ্রণীকে উদ্ধার ক ভি ইরপ জানকণীরে উদ্ধার কাঁরব। 
তখন সুষেণ কাঁহলেন, নী ০ পূবকালে দেবাসুর-সংগ্রাম দেখয়াঁছ। 
এ যুদ্ধে শস্তাবশারদ দানবের{খ্্বর্থীর সুরগণকে দানব মায়ায় মোহিত কাঁরয়া 
বনাশ করে। সরগুর্‌ বরহস্তটীতি মন্াত্বক বদ্যা ও উষাঁধপ্রভাবে এ সমস্ত 
পণীড়ত হতজ্ঞান ও ‘বনধ্্‌ ক 'চাঁকৎসা কাঁরতেন। এক্ষণে সম্পাঁত ও 


পনস প্রভৃতি বানরগণ সেই উষধির জন্য মহাবেগে ক্ষীরোদ সাগরে যারা করনে। 
উ উধাধর নাম বিশল্যকরণ অঞ্জবনী, উহা দেবানার্মত ও পার্বত্য, উহা 
বানরগণের অপাঁরচিত নহে। ষে স্থানে অমৃতমল্থন হইয়াছল সেই ক্ষণরোদ 
সমুদ্রে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দেবানার্মত দুইটি পর্বত আছে। তথায় এ ওষাঁধ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে এই পবননন্দন হনুমানই সেই স্থানে যাত্রা করুন। 

ইত্যবসরে সহসা নভোমণ্ডলে মেঘ উঁথত হইল, ঘন ঘন 'বাদ্যুং হইতে 
লাগল এবং বায়ু প্রবলবেগে সমদ্রকে ক্ষভিত ও পর্বতসকল কম্পিত কাঁরয়া 
তুলিল। দ্বীপসমূহের আঁত প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল প্রবল পক্ষবাতে চূর্ণ হইয়া সমুদ্রে 
পাঁতত হইতে লাঁগল। মলয়বাসী মহাকায় অজগরগণ আঁতমাত্র ভীত হইয়া 
উঠিল এবং সমস্ত জলজন্তু সাগরগর্ভে প্রবেশ কাঁরতে লাগিল। 

অনন্তর বানরগ্রণ মৃহূর্তমধ্যে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দ্ার্নরপক্ষ্য মহাবল 
গরুড়কে দোখতে পাইল । 'বহগরাজ গরুড় উপাস্থত হইবামাত্র যে-সমস্ত ভীমবল 
সর্প শররূপ' হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করে তৎসমুদয় পলায়ন কাঁরল। 
তখন গরুড় এ দুই মহাবীরকে আভনন্দনপূর্বক উহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া 
উহাদের মুখচন্দ্র করতলে মার্জনা কাঁরয়া দিলেন। তাঁহার করস্পর্শমান্র উহাদের 
ব্রণমুখ শুষ্ক হইয়া গেল, দেহ শশঘ্ শ্রীলাবণ্যে শোভিত ও স্নিগ্ধ হইল এবং, 
তেজ, বলবীর্য কান্তি, উৎসাহ, বৃদ্ধ, স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। 
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৭০৪ হন্খকাণ্ড 


অনন্তর গরুড় এ দুই ইন্দ্রতুল্য মহাবীরকে উ্থাপনপূর্বক আলিঙ্গন 
কাঁরলেন। তখন রাম হৃস্টমনে তাঁহাকে কাঁহলেন, বীর! আমরা তোমার প্রসাদে 
ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং শীঘ্রই পূর্ববৎ বল পাইলাম। পতা 
'দশরথ ও পিতামহ অজকে দেখলে যেরুপ হয় আজ সেইরূপ তোমাকে পাইয়া 
আমাদের মন প্রসন্ন হইতেছে। তুম সূর্প, তোমার সর্বাঙ্গে অনুলেপন, গলে 
উৎকৃষ্ট মাল্য ; তুম দব্য আভরণ ও নির্মল বস্ত্র অপূর্ব শোভা পাইতেছ। এক্ষণে 
বল তুমি কে? 

তখন গরুড় হর্ষোৎফুজ্ললোচন রামকে প্রীতমনে কাঁহলেন, রাম! আমি 
তোমার সখা ও বাহশ্চর প্রয়তর প্রাণ । আমার নাম গরুড়। আম এই সঙ্কটে 
তোমাঁদগকে সাহায্য কারবার জন্য এই স্থানে আঁসক়্াঁছ। ইন্দ্রাজৎ মায়াপ্রভাবে 
'তোমাঁদগকে যে দারুণ শরে বন্ধন কারয়াছে মহাবীর্য অসুর, বানর অথবা 
ইন্দ্রাদ দেবগন্ধর্ব, যে কেহ হউন না, ইহা হইতে মুস্ত করা কাহারই সাধ্য নয়। 
এই সমস্ত নাগ তীক্ষদশন ও মহাবিষ। ইহারা ইন্দ্রজতের একান্ত আশ্রত 
এবং তাহারই মায়ায় শররূপ পারগ্রহ কাঁরয়া আছে। রাম! তুম ও সমরাবজয়” 
লক্ষ্মণ তোমাদের লক্ষণ ভাগ্যবল। আম এই বদ্ধনসংবাদ পাইবামাত্র স্নেহস্‌রে 
শীঘ্রই তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং ধনই তোমাদগকে 
৪৪৮১১০১৮০৬১ ধানে থাঁকও। রাক্ষসেরা 
বল, তোমরা যারপরনাই 
সুতিই বিশ্বাস কারও না। উহারা যে 





কাঁরয়া প্রাতগমন কাঁরবে ই ইহা জরা জানিতে পারিবে। মারি 
তোমার শরে এই লঙকায় বালক ও বৃদ্ধমাত অবশিষ্ট থাঁকবে এবং তুম আবলদ্ধে 
রাবণকে বিনাশ কাঁরয়া জানকীরে উদ্ধার কাঁরবে। 

“বহগরাজ গরুড় এই বালিয়া রামকে প্রদ্দাক্ষণ ও আলিলানপূর্বক বায়ুবেগে 
আকাশপথে প্রস্থান কাঁরলেন। তখন যৃথপাঁত বানরেরা রাম ও লক্ষ্যণকে ন*রোগ 
দেখিয়া ঘন ঘন লাঞ্গৃজ কম্পনপূর্বক সিংহনাদ কাঁরতে লাগিল। ভেরশীনাদ 
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উত্থিত হইল, মৃদণ্গ বাঁদত হইতে লাগল 85 
কারতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর বানরগণ ব 










দলে দলে দাঁড়াইল এবং অনেকে ঘোরতর গজ রাক্ষসগণকে চাকত 
ও ভাত কাঁরয়া সংগ্রামার্থ লঙকাদ্বারে চাঁলিল -রজনীতে মেঘগরজ'ন যেমন 
গম্ভীর ও ভীষণ হয় তৎকালে বানরগণের,“ৃ্লাদি তদ্রূপই বোধ হইতে লাগিল। 


(0) 


্মরগণের স্নিগ্ধগম্ভীর গজনিধান শ্বানয়া 
বব র মেঘগজনবৎ বাযনাদ শুনা যাইতেছে তখন 
১৮৮82 তা যাতো ছা 
লক্ষ্মণ নাগপাশে দ্‌ঢ়তর বদ্ধ আছে তথাচ বানরগণের 
ঘন ঘন সিংহনাদ, ইহাতে কচ্তুতই আমার মনে নানার্‌প আশঙুকা জাঁল্মতেছে। 
অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ সমপবতাঁ রাক্ষসগণকে কাহিলেন, তোমরা শশঘ্র 
গিয়া জান, সঙ্কটকালে বানরেরা জন্য হর্ষ প্রকাশ কারতেছে। 
তখন রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞামান্র বাস্তসমস্ত হইয়া নির্গত হইল এবং 
প্রাকারে আরোহণপূর্বক দৌঁখল, কাঁপরাজ্জ সংগ্রশব বানর-সৈন্য-রক্ষায় নিযুক্ত 
এবং রাম ও লক্ষ্মণ ভগষণ নাগপাশ হইতে সম্পূর্ণ বিমনস্ত ও উঁখত। তদ্দষ্টে 
রাক্ষসেরা যারপরনাই বিষগ্ধ হইল, উহাদের মৃখকান্তি মাঁলন ও দন হইয়া গেল। 
অনন্তর উহারা ভাঁতমনে প্রাকার হইতে অবরোহণপূর্বক রাবণের নিকট গিয়া 
কহিল, মহারাজ ! মহাবীর ইন্দ্রজং রাম ও লক্ষণকে নাগপাশে বন্ধনপূর্বক 
নিশ্চেষ্ট ও অসাড় করিয়া দেন, কিন্তু এক্ষণে গিয়া দেখিলাম সেই দুই গজেন্দ্র- 
বিক্রম বীর হস্তী যেমন বন্ধনমুন্ত হয় সেইরূপ সর্বতোভাবে বন্ধনমুক্ত হইয়াছে। 
রাবণ এই সংবাদ শ্রবণে চিন্তিত হইলেন। তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধের উদ্বেক 
হইল এবং মুখ বর্ণ হইয়া গেল। তান কহিলেন, ইন্দ্রজৎ দু্কর তপশ্চর্যা 
দ্বারা যে শর আঁধকার করেন তাহা সর্পসদৃশ সূর্যসঙ্কাশ ও অমোঘ। তান 
সেই শরে আমার দুই শতুকে বন্ধন কাঁরয়া আইসেন। এক্ষণে যদি বস্তৃতই তাহারা 
সেই শরবন্ধন-মুস্ত হইয়া থাকে তবে ত দোঁখতেছি আমার সমস্ত সৈনোরই 
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সংশয়দশা উপাস্থত। যে শর অমোঘ তাহাও ক নিষ্ফল হইয়া গেল! 
রাক্ষসরাজ রাবণ এই বালিয়া ক্রোধভরে ভন্জঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস 
ফোঁলতে লাগলেন এবং ধুস্সাক্ষকে আহবানপূর্বক কাঁহলেন, বার! তুম বহুসংখ্য 
সৈন্য লইয়া রাম ও বানরগণকে বিনাশ কারবার জন্য শশপ্ই নির্গত হও। 
অনন্তর মহাবীর ধৃম্রাক্ষ তাঁহাকে প্রদাক্ষিণপূর্বক যথার্থ নির্গত হইলেন 
এবং প্রাসাদের দ্বারদেশ আঁতক্রম কাঁরয়া সেনাপাঁতিকে কাঁহলেন, আম যুদ্ধযাক্স 
কাঁরব, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, তুমি শখপ্র সৈন্যগণকে সংসাঁজ্জত কাঁরয়া আন। 
তখন সেনাপাঁত, মহাবীর ধুম্রাক্ষের আদেশে এবং রাক্ষসরাজ রাবণের নিদেশে 
শনঘ্রই সৈন্যগণকে সুসজ্জিত ন্শীরয়া আনল। ঘোররূপ রাক্ষসেরা হন্টমনে 
সংহনাদপূর্কক ধূগ্রাঙ্গকে বেষ্টন কাঁরল। উহ্যারা মহাবল-পরাক্রান্ত, উহাদের 
কাঁটতটে ঘণ্টা ধানত হইতেছে, হস্তে বিবিধ আয়ুধ। এ সমস্ত বারসৈন্য শূল, 
মুদ্গর, গদা, পাঁট্রশ, লৌহদন্ড, মুষল, পারঘ, ভান্দপাল, ভল্ল, পাশ ও পরশু 
ধারণপূর্বক জলদের ন্যায় গভীর গর্জন সহকারে নির্গত হইল। কেহ ধর্ম 
ধারণপূর্বক ধ্জদশ্ডশোভিত মুন্তানাণখাঁচত রথে আরোহণ কারিল, কেহ 
্বর্ণজালমাণ্ডিত বিবিধমৃখ গর্দভে উঠিল, কেহ বেগগামী অশ্বে, কেহ বা মদমত্ত 
হাস্তপ্ঠে চালল। এইরূপে রাক্ষসসৈন্যগণ দুর্ধর্ষ ন্যায় দলে দলে নির্গত 
হইতে লাঁগল। মহাবীর ধম্রাক্ষ সুসাজ্জত ংহ' ও ব্যাঘ্রমূখ গর্দভে 
যোঁজত রথে আরোহপপূ্বক ঘর্ঘর রবে নি এবং যে স্থানে হনুমান 








ক্ষ রথের ধবজা্ি ষ্ঠ ও গ্ৰথিত হইতে লাগিল। শ্ৰেতবৰ্ণ প্রকাণ্ড 
কবন্ধ রূধিরে লিপ্ত হ রা পাড়ল। বায়ার ভরিতে লাগিলেন, 


মানা দিত বারি ভারা লা 
ব্যাথত হইলেন। তাঁহার অগ্রবতর্শ বীরেরাও বিমোহত হইল। 

অনন্তর এ মহাবীর সংগ্রামস্পৃহায় 'নচ্কান্ত হইয়া দেখলেন, বানরসৈন্য 
রামের বাহুবলে রাক্ষত হইয়া প্রলয়কালণীন সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান কাঁরতেছে। 


চ্বিপন্টাশ সৰ্গ ॥ তখন বানরগণ ভাঁমাবকম ধঘ্রাহ্ষকে নির্গত দোঁখিয়া যুদ্ধার্থ 
হ্টমনে সিংহনাদ কাঁরতে লাগিল। উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত; 
পরস্পর পরস্পরকে বক্ষ এবং শূল ও মৃস্গর প্রহার আরম্ভ কাঁরল। রাক্ষসেরা 
বানরগণকে ইতস্ততঃ ছিন্নভিন্ন কাঁরতে লাগল এবং বানরেরাও রাক্ষদগণকে 
বৃক্ষাঘাতে সমভূম কাঁরয়া ফৌলল। তখন রাক্ষসেরা ক্লোধ্াবস্ট হইয়া সরলগামশ 
শাঁণত শরে বানরগণকে খণ্ড খণ্ড কাঁরতে লাগল । কেহ ভীষণ গদা, কেহ পাঁটশ, 
কেহ কটমু্গর, কেহ ঘোর পাঁরঘ এবং কেহবা 'বাচর ত্ৰিশূল প্রহার আরম্ভ 
কাঁরল। মহাবল বানরেরা ক্রোধে সমধিক উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং ভয়ে 
ঘোরতর যুদ্ধ কাঁরতে লাগিল! উহাদের সর্বাজ্গ শূল ও শরে ছিন্নভিন্ন, উহারা 
বৃক্ষ ও শিলা লইয়া ভাঁমবেগে লম্ফপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল এবং স্ব-স্ব নাম গ্রহণ- 
পূবকি রাক্ষসগণকে মন্থন কাঁরতে লাগিল! ক্রমশঃ রণস্থল অতিশয় তুমুল হইয়া 
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উঠিল। নিভাঁক বানরেরা প্রকাণ্ড শিলা ও শাখাবহুল বৃক্ষ দ্বারা রাক্ষসগণকে 
প্রহার আরম্ভ কাঁরল। শোণিতপায়ী রাক্ষসেরা অনবরত রন্তবমন কারতে লাগল। 
কাহারও পার্শ্ব ছিন্ন, কেহ দন্ডাঘাতে খণ্ডিত, কেহ শিলাপ্রহারে চূর্ণ এবং 
অনেকে বৃক্ষ দ্বারা নিহত ও রাশীকৃত হইল। কেহ ভগ্নধবজদণ্ড, কেহ হস্ত- 
স্খলিত খড়া এবং রথ দ্বারা বিনষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রণস্থল মৃত পর্বতাকার 
হস্তী, বানরানাক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ, ছিন্নভিন্ন অশ্ব ও অশ্বারোহিগণে পর্ণ হইয়া 
গেল। ভীমাবক্রম বানরেরা মহাবেগে লক্প্রদানপূর্বক রাক্ষসগণের মূখ ধারয়া 
সৃতাঁক্ষ নখে বিদীর্ণ কাঁরতে লাগিল। রাক্ষসাঁদগের মুখ বিষধ, কেশ বিকীর্ণ। 
উহারা শোণিতগন্ধে ম্া্ঘত হইয়া পাঁড়ল। ইত্যবসরে বহুসংখ্য রাক্ষস ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া, বানরগণকে বজ্জুবংবেগে চপেটাঘাত কারবার জন্য ধাবমান হইল। বানরেরাও 
উহাঁদিগকে মহাবেগে ভূতলে নিক্ষেপ কাঁরতে লাগল এবং মম্টিপ্রহার পদাঘাত 
দংশন ও বৃক্ষ দ্বারা উহাদিগকে বিনষ্ট কাঁরল। 

তখন মহাবীর ধগ্রাক্ষ রাক্ষসাঁদগকে পলাইতে দেখিয়া মহাক্রোধে ঘোরতর 
যুদ্ধ আরম্ভ কারলেন। কোন কোন বানর প্রাস অস্ত্রে আহত ও রূধিরধারায় সন্ত 
হইল। কেহ মুশারপ্রহারে ভ্‌প্ঠে শয়ন কারল। কেহ পারঘ, কেহ ভান্দপাল 








IO 
সে এক পার্শ্বে শয়ান, কেহ শল মারা হইয়াছে, কাহারও অন্মনাড়গ 
নির্গত। এইরূপে এ কাঁপরাক্ষসসৎ্কুল ভ টম অত্যন্ত শোভা ধারণ কারল। 





এক প্রকান্ড শিলাখণ্ড গ্রহণপুর্বক ক্লোধভরে উহার সাঁশ্নাহত হইলেন। তাঁহার 
লোচনযূগল রোষে আঁধকতর আরন্ত। তান বিক্রমে পবনেরই অনুরূপ। ওঁ 
মহাবশর' উদ্যত শিলাখণ্ড ধদ্ভাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।' ধন্রোক্ষ 
শিলাখণ্ড মহাবেগে আসিতে দেখিয়া, সত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক গদা 
উদ্যত করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রকাণ্ড শিলা উহার চক্র, কুবর, ধৰ্জ 
ও কোদশ্ডের সাহত রথ চূর্ণ করিয়া নিপাতত হইল। পরে হনুমান শাখাবহুল 
বৃক্ষ উংপাটনপূর্বক রাক্ষসগণকে [লক্ষণ প্রহার আরম্ভ কাঁরলেন। রাক্ষসেরা 
চর্শণমস্তক ও রন্তান্ত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর 
হনুমান এক শৈলশ্‌ঙ্গ গ্রহণপূর্বক ধম্ত্রাক্ষকে লক্ষ্য কারয়া ধাবমান হইলেন। 
ধূম্রাক্ষও সহসা সংহনাদপূুর্বক গদাহস্তে উহার অভিমুখে গমন কাঁরলেন এবং 
ক্লোধাবিষ্ট হইয়া উহার মস্তকে এ কণ্টকাকীর্ণ গদা মহাবেগে নিক্ষেপ কাঁরলেন। 
গদা ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন হনুমান শৈলশ্‌্গ দ্বারা ধূম্সাক্ষের মস্তক চূর্ণ 
কাঁরয়া ফোললেন। ধৃস্রাক্ষ সর্বাঞ্গ প্রসারিত কাঁরয়া বিক্ষিপ্ত পর্বতবৎ সহসা 
ভূতলে পাঁতিত হইল। তদ্দৃচ্টে হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা আঁতমাত্র ভীত হইয়া 
মহাবেগে লক্ষকায় প্রবেশ কারল। 

এইরূপে মহাবীর হনুমান শুসংহার ও রন্তনদশ বিস্তারপর্বেক অত্যন্ত 
প্রীত হইলেন এবং যুদ্ধশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পাঁড়লেন। বানরেরাও তাঁহাকে 
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৭৮ ফম্ধকাণ্ড 


বারংবার সাধুবাদ প্রদান কারতে লাঁগল। 


শৃত্রগণ্ডাশ অঙ্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবীর ধ্ম্রাক্ষের বধসংবাদে যারপরনাই 
ক্রোধাবস্ট হইলেন! তান ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস 
্পারিত্যাগপৃবকি মহাবলপরাক্রান্তে বজ্জুদংস্টকে কাঁহলেন, বার! তুম রাক্ষসসৈন্যে 
বোম্টত হইয়া শশপ্রই যুষ্ধাৰ্থ নির্গত হও এবং সুগ্ৰীব প্রভাত বানরগণের সাহত 
“পরম শত্ু রামের বিনাশসাধন করিয়া আইস। 

মায়াবী বজ্ৰদংষ্ট্ৰ রাবণের নদেশে আঁবলম্বেই নির্গত হইলেন। উ“হার 
'সমাভব্যাহারে ধবজপতাকাশোভিত অসংখ্য হস্তী অশ্ব উন্ট্র ও গর্দভি চাঁলল। 
বীর বজ্দংস্ট্র বিচির কেয়ূর ও িরাঁটে অলঙ্কৃত ;.তাঁহার সর্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট বর্ম। 
“তান প্তাকাশোভত তস্তকাণ্থনখাঁচত রথ প্রদাক্ষণপূ্বক শরাসন হস্তে আরোহণ 
কাঁরলেন। পদাতিগণ খাচ্ট, তোমর, fচন্ধণ, মৃষল, ভান্দিপাল, ধনু, শান্তি, পাটুশ, 
"খড়, চক্র, গদা, ও শাণত পরশু গ্রহণপূর্বক তাঁহার সমাভব্যাহারে নির্গত হইল। 
'রাক্ষসগণ বিচিত্র-বস্্রধারী ও উজ্জবলবেশ। মদমত্ত মাতৃঙ্গেরা গমনকালে জঙ্গম- 
পর্বতবৎ শোভা ধারণ কারল। এ সমস্ত হস্তীর সমরানিপুণ তোমর ও 





অক্কুশধারী মহাবীর চালয়াছে। সলক্ষণাক্রান্তু, অশ্বে বহসংখ্য বার 
যুদ্ধবেশে যাইতেছে। তখন এ রাক্ষসসৈন্য বিদ্যদ্দামশোভিত গর্জন- 
শীল জলদের ন্যায় শোভিত হইতে লাি্্রিমশঃ যে স্থানে মহাবীর অঙ্গদ 





পাঁথমধ্যে নানার্‌প অশুভ উ' রুক্ষ অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাপাত 
হইতে লাগিল। ভীষণ 'শিবা' ধা উচ্গারপ্র্বক চশংকার কাঁরতে প্রবৃত্ত 
হইল। ভয়ঙ্কর মৃগেরা -র্সানধন আঁভব্যন্ত কাঁরতে লাগল। যোদ্ধৃশণ 
'দখালিতপদে নিদারুণরূপের্ডিকতিত হইল ৷ মহাবীর বজ্জুদংঘ্টর এই সমস্ত উৎপাতাচিহ্ 


স্বচক্ষে নিরণক্ষণ ও যুদ্ধোংসাহে ধৈর্যাবল্বনপূর্বক যাইতে লাগিলেন। 
ঘানরেরাও রাক্ষসাঁদগকে আগমন করতে দেখিয়া দিগন্ত প্রীতধ্যনত করত 
খসংহনাদ আরম্ভ করিল। 

অনন্তর ভাঁমরূপ বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর সংহারার্থঁ হইয়া ঘোরতর 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ৷ সমরোৎসাঁহশী বীরেরা রাধিরধারায় স্নাত হইয়া ছিন্ন দেহে 
ছিন্ন মস্তকে রণস্থলে পতিত হইতে লাগিল। অর্গলবৎ তুজদণ্ডযুক্ক যুদ্ধে 
অপরাঙ্মুখ কোন কোন বাঁর প্রাতপক্ষীয় বশরগণের প্রীত 'বাবধ শস্য নিক্ষেপ 
কাঁরতে লাগিল। রণস্থলে কেবলই বক্ষ শিলা ও শস্তের হূদয়াবদারক ঘোরতর 
শব্দ, রথের ঘর্ঘর রব, কার্মকের টগ্কার এবং শঙ্খ ভেরশী ও মৃদঞ্গধবান শ্রুত 
হইতে লাশিল। কোন কোন বার অস্ঘ পাঁরত্যাগপূর্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
অনেকে চপেটাঘাত পদাঘাত মনাষ্টপ্রহার বৃক্ষপ্রহার ও জান্তাড়ন দ্বারা চূর্ণ 
ও বিনষ্ট হইতে লাগল। বহুসংখ্য রাক্ষস সমর-মদ-মন্ত বানরগণের শিলাঘাতে 
শপস্টপোষিত হইয়া গেল। 

তদ্দ্‌ষ্টে মহাবীর বজ্ধদংষ্টর ভয় প্রদর্শনপূর্বক লোকসংহার-প্রব্ত্ত পাশহস্ত 
কৃতাচ্তের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ কাঁরতে লাগিলেন। মহাবল রাক্ষসেরা ক্রোধে 
অধীর হইয়া উঠিল এবং সুতীক্ষ] শরে বানরগ্ণকে বিনাশ কারতে লাগল। তখন 
ধন্টে হনুমান সংবর্তক বাহুর ন্যায় দ্বিগুণ ক্রোধে প্রজবীলত হইয়া রাক্ষসবাধে 
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শয়ন কাঁরতে লাঁগল। তখন রণভীম রথ, বিচিত ধ্বজ, অশ্ব ও উভয়পক্ষায় 
সৈন্যের মৃতদেহে এবং রহাধিরপ্রবাহে অত্যন্ত হইয়া উঠিল। উহার 
ইতস্ততঃ হার কেয়ূর বস্ব ও ছত্র নিপ্পাতিত, উহা শারদীয় রাত্রির ন্যায় 
snl Ra Hors বাহ্‌বেগে পবনকাঁম্পত মেঘের 
ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল। 











4] মহ 
প্রকাশ দেখিয়া অত্যন্ত ফট হইলেন এবং বজ্কমপ শরাসন বিস্ফাণপর্বক 
ডি রর এ বানরগণ চডাঁদকে 
দলবদ্ধ হইয়া শিলাহস্তে উহাদের সহিত যুদ্ধ কাঁরতে লাগল। রাক্ষসেরা 
উনাকে জজ দে হে নম তলাতল) 
বানরেরাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা ও বৃক্ষ মহাবেগে নিক্ষেপ কাঁরতে লাগিল। 
তৎকালে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপাস্থিত। কাহারও মস্তক অভগ্ন কিন্তু 
হস্তপদ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, কাহারও সর্বাঙ্গ শরপশীড়ত ও শোঁণতে সন্ত । দুই 
পক্ষে বহুসংখ্য বীর রণশায়ী হইতে লাগল। কাক কঙ্ক গর ও শৃগালেরা 
আসিয়া উহাদের মতদেহোপার নি্পাতত হইল এবং ভীরুজনের ভয়জনক 
কবন্ধগণ অনবরত উত্থিত হইতে লাগিল। 

অনন্তর রাক্ষসেরা বৃক্ষ ও চিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলায়ন আরম্ত 
কাঁরল। তদ্দ্ষ্টে মহাপ্রতাপ বজ্ঞদংজ্ট্র রোষারুণ নেতে ভয় প্রদর্শনপূর্ক বানর- 
সৈন্যমধ্যে প্রবেশ কারিলেন এবং কঙ্কপন্রথচিত সরলগামশ একমাত্র শরে এককালে 
বহুসংখ্য বানরবশরকে বিদ্ধ করিতে লাগলেন! বানরগণ বজ্ুদংচ্টের শরে ক্ষত- 
"বিক্ষত হইয়া প্রজাপতি রক্ষার নিকট যেমন প্রজারা ধাবমান হয় সেইরূপ অঞ্গদের 
নিকট সভয়ে মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন অগ্জাদ বানরগণকে ভগত ও 
সমরে পরাূমুখ দেখিয়া ক্রোধভরে বজ্জদংষ্ট্রের প্রাত দৃষ্টিপাত কারলেন। 
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৭১০ কাণ্ড 


বন্জরদস্ট্রও তাঁহাকে ঘন ঘন রডক্ষনেত্রে নিরীক্ষণ কাঁরতে লাগল। অনন্তর এ দুই 
মহাবীরের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। উ'হারা রণস্থলে মত্তমাতঙ্গবৎ বিচরণ কাঁরতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ব্জুদংস্ট আঁশ্নীশখাকার শরে অঙ্গদের মর্মস্থল বিদ্ধ কাঁরল। 
অঙ্গদের সর্বাঞ্গ শোণিতে 'সিন্ত হইয়া গেল, তান বজ্রুদংষ্টরকে লক্ষ্য কাঁরয়া মহাবেগে 
বৃক্ষ নিক্ষেপ কাঁরলেন। বজ্জুদংস্টও অবলীলান্রমে এ বক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফোঁলল। তখন অঙ্গদ বন্ত্রদংস্টের এই বীরকার্য [নরীক্ষণপূর্কক ক্লোধভরে এক 
প্রকান্ড শিলা গ্রহণ কাঁরলেন এবং উহার প্রাত মহাবেগে নিক্ষেপপূর্বক সিংহনাদ 
কাঁরতে লাগলেন। বজ্্রদংস্টর ব্যস্তসমস্ত হইয়া রথ হইতে অবতরণ ও গদাগ্রহণ- 
পূর্বক স্থিরভাবে দাঁড়াইল। অঞ্গদাননীক্ষ্ত শিলাও অশ্ব চকু ও কুবরের সাঁহত 
রথ চূর্ণ কাঁরয়া ফেলিল। পরে মহাবীর অঙ্গদ অন্য এক বক্ষ গ্রহণপূর্বক 
বজ্দংষ্ট্রের মস্তকে নিক্ষেপ কাঁরলেন। বজ্রদংস্ট্ এ বৃক্ষপ্রহারে মর্ঘত হইয়া 
পাঁড়ল, উহার মুখ দিয়া অনবরত রন্তবমন হইতে লাগল। সে গদা আঁলঙ্গন- 
পূর্বক বিমোহিত হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফোঁলতে লাগিল। পরে এ মহাবীর 
সংজ্ঞালাভপ্যর্বক ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে এক গদাঘাত কাঁরল। 


অনন্তর উভয়ের মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উ' পরস্পরের ম্বান্টপ্রহারে 


অনবরত রস্তবমন কাঁরতে লাগিলেন। য় ঘর বিলক্ষণ শ্রান্তে 
উপস্থিত । উ'হারা রণস্থলে শৃক্ত ও বুধের হইতে লাগিলেন। পরে এ 
দুই মহাবীর খষভচর্মীনার্মত ফলক এবং নিচ্কোষত আঁস 
গ্রহণপূর্বক 'বাবিধ গাঁততে [বিচরণ কাত -স্াঁগলেন এবং জয়লাভাথ হইয়া 
সংহনাদপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে্ঠিহরি কারতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের 
সবণঞ্গ খঞ্াঘাতে ছিন্নভিন্ন ৷ উহারা ব্রণমৃখনির্গত রুীধরে পৃম্পিত 





অনন্তর নিমেষমাত্রে অঙ্গদ দণ্ডাহত উরগের ন্যায় জলন্ত নেনে উদিত 
হইলেন এবং সৃশাণিত খড়াদ্বারা বন্দ্রদংস্টের মস্তক ছেদন কাঁরলেন। বন্দ্রদংস্টের 
সর্বাৎগ রক্তান্ত হইল, মস্তক ম্বিথস্ড হইয়া পাঁড়ল এবং নেত্র উদ্বার্তত হইয়া গেল। 

তখন রাক্ষসেরা বজ্জুদংস্ট্ের বিনাশে অত্যন্ত ভীত হইল এবং বানরগণ কর্তৃক 
হনামান হইয়া লক্জাবনতমুখে দীনভাবে লৎকার দিকে ধাবমান হইল। 

মহাবীর অংগদ শব্বাবনাশ করিয়া অত্যন্ত হস্ট হইলেন এবং সুররাজ যেমন 


সুরগণে পারবৃত হন সেইরূপ তান বানরগণে বোষ্টত ও পাঁজত হইতে 
লাগিলেন। 


পণ্টপণ্টাশ সর্গ £ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বজ্ুদংচ্টের বিনাশসংবাদে অত্যন্ত 
কোধাবিষ্ট হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সৈন্যাধ্যক্ষ প্রহস্তকে কাঁহলেন, 
প্রহস্ত! এক্ষণে ভাঁমবল রাক্ষসগ্গণ সর্বাস্তরবৎ অকম্পনকে লইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ 
নির্গত হউক। এই অকম্পন শরুদমনে সৃনিপুণ ; হীন স্বপক্ষের রক্ষক এবং 
যুদ্ধের আঁধনায়ক। যে কার্যে আমার শুভসাধন হয় ইনি প্রাণপণে তাহাই ইচ্ছা 
করেন। যুদ্ধে ই'হার অত্যন্ত উৎসাহ ; এক্ষণে এই মহাবীরই রাম লক্ষ্মণ এবং 
সুগ্ৰীব প্রভৃতি বানরকে নিশ্চয়ই বিনাশ কাঁরয়া আসিবেন। 
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ঘটপপ্ঠাশ সৰ্গ ৭১১ 


অনন্তর শ্রহস্ত রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশরুমে সৈন্যগণকে সনসাজ্জত 
কাঁরলেন। ভামদর্শন ভীমলোচন সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক নির্গত হইল। 
মহাবীর অকম্পন জলদকায়, তাঁহার কণ্ঠস্বর জলদগম্ভীর ; সুরগণও তাঁহাকে 
সংগ্রামে বিচালত কাঁরতে পারেন না। এ মহাবীর তপ্তকাণ্চনখাঁচত রথে আরোহণ- 
পূর্বক রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে নির্গত হইলেন। এঁ সময় সহসা 
নানারুপ দুলক্ষণ উপাস্থিত; অকম্পনের অশ্বসকল অকস্মাৎ হীনধল হইয়া 
পড়িল, বামনেত্র মূহম্হ স্পন্দিত হইতে লাগিল, মুখশ্র বিবর্ণ হইয়া গেল 
এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত হইল। সৃদিনে দ্বার্দন উপস্থিত ; বায়ু রুক্ষভাবে বহমান 
হইল এবং ভয়ঙ্কর মৃগপাক্ষিগণ ক্রুরস্বরে চীৎকার কাঁরতে লাগিল। কিন্তু সেই 
সিংহস্কন্ধ শার্দূলাবক্রম মহাবীর এ সমস্ত দুলক্ষণ লক্ষ্য না কাঁরয়াই নির্গত 
হইলেন! উহার নির্গমনকালে রাক্ষসেরা সমুদ্রকে ক্ষুভিত কাঁরয়া সিংহনাদ 
কাঁরতে লাগিল। এঁদকে বানরসৈন্য বৃক্ষশিলা হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ; 
তৎকালে উহারা রাক্ষসগণের িংহনাদে অত্যন্ত ভীত হইল। 

অনন্তর দুইপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। দুইপক্ষই রাম ও রাবণের 








শব্দ! বারগণের চরণসম্যাথত ধুয্রবর্ণ ধূুজর্জরটর্পি দিক আবৃত কাঁরল। কেহই 
আর কোন ব্যাক্তিকে সুস্পষ্ট দোখতে পাটি; সমস্তই অন্ধকারময় ; ধহজদণ্ড, 
পতাকা, চর্ম, অস্ত, অশ্ব ও রথ কপ 


রণভাম পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 

অনন্তর উভয়পক্ষই বৃক্ষ, শান্ত, গদা, প্রাস, শিলা, পাঁরঘ ও তোমর দ্বারা 
পরস্পর পরস্পরকে প্রবলবেগে প্রহার কাঁরতে লাগল। বানরেরা পর্বতপ্রমাণ 
রাক্ষসগণকে মুষ্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরাও ক্লোধাবষ্ট হইয়া ভীষণ প্রাস 
ও তোমর দ্বারা বানরগণকে বনাশ কাঁরতে লাগিল। আঁধনায়ক অকম্পন 
কোধভরে ভমবল রাক্ষসগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত কাঁরতে লাঁগলেন। ইত্যবসরে 
বানরগণ সহসা রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে বলপূর্বক অস্তশস্ম আচ্ছন্ন করিয়া 
লইল এবং বৃক্ষশিলা দ্বারা উহাদগকে বিনাশ কাঁরতে লাগল। 

অনন্তর মহাবীর কুমুদ নল ও মৈন্দ ক্রোধভরে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
উ'হারা বৃক্ষাশিলা নিক্ষেপপূর্বক অবলাীলাকুমে বহ:সংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ কাঁরতে 
লাগিলেন। 


হট্‌পণ্াশ সর্গ 1 তখন অকম্পন বানরগ্রণের এই বার কার্য নিরীক্ষণপূর্বক 
অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শরাসনে টঞ্কার প্রদানপূর্বক সারাথকে কাহলেন, 
দেখ, & সমস্ত মহাবল বানর বহুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য বিনাশ কাঁরতেছে ; উহারা 
বৃক্ষ শিলা গ্রহশপৃবকি প্রচণ্ড ক্রোধে এ অদূরে দণ্ডায়মান আছে; তুমি শীঘ্রই 
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এ থানে, আমার. রব লইয়া যাও, উর এগ আম উহাদিগকে এই 
দণ্ডেই নাশ কাঁরব ; দোখতোঁছ, উহারাই সমস্ত রাক্ষসকে সংহার কাঁরল। 
তখন সারাথ মহাবীর অকম্পনের আজ্ঞাক্ুমে নাঁদষ্ট স্থানে রথ লইয়া 
চলিল ৷ অকম্পন দুর হইতে শরবর্ষণপূর্বক বানরগণের নিকটস্থ হইতে লাগিলেন। 
তখন বানরেরা ষুদ্ধ ত দূরের কথা, এ মহাবীরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। 
উহারা রণে পরাঙ্মৃখ হইয়া পলাইতে লাঁগল। তখন মহাবল হনুমান বানর- 
গণকে ছিন্নাভন্ন হইতে দোঁখয়া উহাদের ৷ বানরেরাও সমবেত 
হইয়া উহাকে বেষ্টন কারল এবং এ য় সমাধক সবল হইয়া 





এবং পূর্বে সুররাজ ইন্দ্র যেমন বজ্জুহস্তে নমৃচির প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন 
সেইরূপ তান উহার প্রাত মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন অকম্পন এওঁ 
শৈলশ্‌ঙ্গ উদ্যত দৌখয়া দুর হইতে অর্ধচন্দ্রবাণে উহা খণ্ড খণ্ড কারয়া ফেলিল। 
তন্দ্স্টে হনুমানের অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল! [তান সগর্বে শীঘ্র শৈল- 
শিখরবৎ উচ্চ অশ্বকর্ণ বক্ষ উৎপাটন কাঁরয়া লইলেন এবং পরম প্রশীতর সাঁহত 
উহা ভ্রমণ করাইতে লাগলেন। পরে সেই বৃক্ষ গ্রহণ ও পদক্ষেপে পাঁথবী 
িদারণপূর্বক ধাবমান হইলেন। তাঁহার গাঁতবেগে বৃক্ষলকল ভগ্ন হইতে লাগিল। 
তান হস্তী হস্ত্যারোহী রথ রথশী ও পদাঁত রাক্ষসগণকে বিনষ্ট কাঁরতে 
লাগলেন। রাক্ষসেরাও সেই কৃতাল্তের. ন্যায় ক্রোধাবষ্ট মহাবীরকে দেখিয়া 
পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। 

তখন অকম্পন এ ভীমদর্শন হনুমানকে আগমন কাঁরতে দেখিয়া শশব্যস্তে 
তর্জন-গনপূর্বক দেহাবদারণ সৃতীশক্ষণ চতুদশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ কাঁরল। 
মহাবীর হনুমান -তান্নক্ষিম্ত নারাচ ও শাণিত লে বিদ্ধকলেবর হইয়া 
বক্ষবহুল গিরশৃঙ্গবং নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং তান 'বিধূম পাবক ও 
পদীষ্পত অশোক বৃক্ষের ন্যায় আঁতমাত শোভা ধারণ করিলেন। পরে এঁ মহাকায় 
মহাবল একটি বক্ষ উৎপাটন এবং সমুচিত বেগ প্রদর্শনপূর্বক ক্রোধভরে তদ্দহারা 
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সস্তপন্তাশ সঙ্গ ৭১৩ 


অকম্পনের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অকম্পনও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট চু 
পাঁতিত হইল। নি 

তদ্দ্‌ন্টে রাক্ষসেরা ভ্মকম্পকালান বৃক্ষের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল এবং. 
অস্শস্ল পরিত্যাগপূবকি সভয়ে লগ্কার আঁভমুখে ধাবমান হইল। বানরগণও 
দ্বতপদে উহাদিগের অনুসরণ কাঁরতে লাগল। রাক্ষসসৈন্য পরাজিত এবং. 
আঁতমান্ ব্যস্তসমস্ত, ভয়প্রভাবে উহাদের সর্বাঞ্গ ঘর্মান্ত এবং কেশপাশ সম্পূর্ণ 
উন্ম্‌ত্ত। উহারা পশ্চাদ্ভাগে ঘন-ঘন দষ্টিপাতপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে মর্দন 
করিয়া লঙ্কার দ্বারদেশে প্রবেশ কাঁরতে লাগল। 

এইরূপে অকম্পন নিহত হইলে বানরেরা মহাবীর হনুমানকে সাধুবাদ 
প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। হনুমানও সবশেষ সম্মানিত হইয়া উহাঁদগকে অনুরাগে 
সাঁহত সম্দচিত বিনয় প্রদর্শন কারতে লাগিলেন। তখন বানরেরা হর্যভরে 
সিংহনাদ আরম্ভ করিল এবং অবাঁশষ্ট রাক্ষসকে সংহার কারবার জন্য পুনর্বার 
তাহাদিগকে আকর্ষণ কাঁরতে লাঁগল। বিষ্ণু যেমন মহাসুর মধূকৈটভকে বধ 
কারয়া বাঁরশোভা ধারণ কাঁরয়াছিলেন সেইরূপ হনুমান রাক্ষসগণকে বিনাশ 
কারয়া বীরশোভা অধিকার কাঁরলেন। তৎকালে বগণ, স্বয়ং রাম, লক্ষ্মণ, 
সঃগ্রীবাঁদ বানর ও বিভীষণ মহাবাঁর হনুমানের (খু পলঃ প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। (০) 





রাক্ষসগ্্য় 

প্রহস্তকে আহ্বানপূর্বক আত্মাহতোদ্দেশে কাঁহলেন, বীর! এই লৎ্কাপুরণী 
বিপক্ষসৈন্যে অবরুদ্ধ এবং ইহা বলপূর্বক 'নপশীড়ত হইতেছে ; এক্ষণে যুদ্ধ 
ব্যতীত ইহার উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা দৌখ না। কিন্তু আম, কুম্ভকর্ণ, তুম, 
ইন্দ্রজং অথবা নিকুম্ভ এই কয়েক জন ব্যতীত এই কার্ষভার আর.কে বহন 
কাঁরবে। অতএব তুমিই জয়লাভের উদ্দেশে প্রভূত সৈন্য লইয়া শীঘ্র নির্গত হও। 
বানরগণ তোমায় দর্শনমাত নিশ্চয় প্রস্থান কাঁরবে। উহারা তোমার সমভিব্যাহার 
বীরগণের সিংহনাদ শানিবামাত্র ভীত মনে নিশ্চয়ই পলাইবে। বানরেরা চপল ও 
দযার্বনশত, সিংহের গর্জন যেমন হস্তীর পক্ষে দুঃসহ! তদ্রুপ উহারা তোমার 
বীরনাদ কিছুতেই সহ্য কাঁরতে পারবে না। দেখ, এইরূপে উহারা যুদ্ধে বিমুখ 
হইলে রাম ও লক্ষ্মণ নিরাশ্রয় ও বিবশ হইয়া আমাদেরই বশীভূত হইবে? 
বীর! যুদ্ধে তোমার মৃত্যু আনাশ্চিত, 'কন্তু জয়লাভ নিশ্চিত, সুতরাং তোমার 
সংগ্রামে প্রবাত্তবধান আবশ্যক । অথবা তুমিই বল, আম যাহা কাহলাম তাহার 
অনুকূল বা প্রতক্‌ল কোন্‌ পক্ষ শ্রেয়? 

তখন শক্রাচার্য যেমন অসররাজকে কহিয়া থাকেন, সেইরূপ সেনাপাঁত 
প্রহস্ত রাক্ষসরাজ রাবণকে কাঁহল, রাজন! পূর্বে আমরা সুনপ্ণ মাল্গণের 
সাঁহত এই প্রসঙ্গে তুমূল আন্দোলন কারয়াছিলাম। তখন আমাদগের মতঘাঁটত্ 
পরম্পর বিরোধ জন্মে। সাঁতাপ্রদানে শ্রেয়, অপ্রদানে যুদ্ধ, বিচারে ইহাই ত 
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৭১৪ য্দ্ঘকাণ্ড 


খনণর্থত হইয়াছল। এখন সেই যুদ্ধ উপাঁস্ঘত। আপাঁন অর্থদান সম্মান ও 
শাল্তবাদে স্ততই আমায় বাঁধত করিয়াছেন, এক্ষণে আম এই িপদকালে 
আপনার হিতকর কার্যে অবশ্যই সাহায্য কারব। আমি নিজের প্রাণ চাঁহ না 
এবং স্তর পুত্র ও অর্থও চাহ না; দেখুন আম আপনারই জন্য এই জীবন 
যুদ্ধে আহ্াত প্রদান কাঁরব। 

অনন্তর প্রহস্ত সম্মুখাঁস্থত সেনাপাতগণকে কাঁহল, তোমরা শীঘ্রই সমস্ত 
সৈন্য সুসাজ্জত কারা আন ; আজ আমার শরবেগ-বিনষ্ট প্রাতপক্ষীয় বখরগণের 
রন্তমাংসে বনের মাংসাশী পশুপক্ষীরা তাঁপ্তলাভ করুক। 

তখন সেনাপাঁতগণ প্রহস্তের আদেশমাত্র সৈন্যাদগকে সুসাঁজ্জত কারয়া 
আনল। মূহূর্তমধ্যে অস্ত্রধারী ভীষণ বীরগণে লঙ্কাপুরী আকুল হইয়া উাঠল। 
চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উপাস্থত ; কেহ আঁগ্নতে আহৃতি প্রদান কাঁরতেছে 
এবং কেহ বা ব্রাহ্মণাদগকে প্রণাম কারতেছে। তংকালে বায় আহ্বাতধূম 
গ্রহণপূর্বক বহমান হইতে লাগল; সৈন্যগণ বর্মধারণ কাঁরয়া সুরচিত মাল্যে 
সুশোভিত হইল ; এবং হৃস্টমনে ফুদ্ধযান্রা কারবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগল। 
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অষ্টপন্চাশ সর্গ ৭১৫ 


ভীমকায় ও ভাঁমর্প। এই সকল যোদ্ধা সেনাপাঁত প্রহস্তকে বেষ্টনপূর্বক যাইতে 
লাগল। কৃতান্তের ন্যায় করালমূর্তি মহাবীর প্রহস্ত সাগরব বদ্তীর্ণ 
গজযূথতুল্য ভীষণ সৈন্য লইয়া পূর্বদবার আতক্রমপূর্বক ক্রোধভরে চাঁললেন। 
উহার 'নর্গমনশব্দ ও বারগণের সিংহনাদে লঙ্কার জঈবগণ বিকৃত স্বরে 
চাঁৎকার করিয়া উঠিল। তৎকালে নানারুপ দুরলক্ষণ উপস্থিত ; রক্তমাংসীপ্রয় 
পাক্ষগণ নির্মল নভোমণ্ডলে উঁশখিত হইয়া রথের চতুর্দকে দক্ষিণাবর্তে ভ্রমণ 
কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল ; ভীষণ শিবাগণ অশ্নাশখা উদ্গারপূর্বক চৎকার আরম্ভ 
কাঁরল; অন্তরীক্ষে অনবরত উল্কাপাত হইতে লাগল ; বায়; নিরন্তর রূুক্ষভাবে 
বহমান হইতে লাগল; গ্রহগণ পরস্পর কুপিত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গেল ; মেঘ 
গভনর গর্জন সহকারে প্রহস্তের রথ ও সৈন্গণের উপর রন্তবৃষ্টি কাঁরতে 
লাগিল; গৃধ ধৰ্জদণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণাভিমুখে চীৎকার ও উভয় পার্শ্ব 
কণ্ড্‌য়নপঢর্বক প্রহস্তের মুখশ্রী মলিন করিয়া ?দল। সমরে অপরাঙ্‌মুখ সারথি 
ও অধশ্বাশক্ষকের হস্ত হইতে বারংবার অশ্বতাড়ন' প্রতোদ স্খাঁলত হইয়া পাঁড়ল। 
যে নির্ঘমনশ্রী ভাস্বর ও দুর্লভ মুহূর্তমধ্যে তাহাও বিনষ্ট হইল এবং সমতল 
ভতলেও অশ্বেরা স্থলত পদে পতিত হইতে লাগুল। 







শলা গ্রহণ করিল। তংকালে এই যখনই 
উপস্থিত। বীর বানর ও রাক্ষসেরা যক্ধ্হর্মে 





লাগিল এবং সংহারারথাঁ হইয়া পরঃ টির আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
ইত্যবসরে দত প্রহস্ত মম যেমন বাহে প্রবেশ করে সেইরূপ 
এঁ বানরসৈন্যে মহাবেগে প্রকে স্কাই ল। 





অষ্টপণ্টাশ সর্গ 1 অনন্তর রাম প্রহস্তকে নিরাক্ষণ কাঁরয়া হাস্যমুখে বিভীষণকে 
জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! এ যে মহাবীর বহদসংখ্য সৈন্যে বোষ্টত হইয়া 
মহাবেগে আসতেছেন, উাঁন কে? এবং উহার বলবীর্ধই বা কিরূপ? 

বিভাঁষণ কাঁহলেন, রাম! এ বার রাক্ষসরাজ রাবণের সেনাপাঁত, উদ্হার নাম 
প্রহস্ত। লঙ্কার মধ্যে যে পারিমাণ সৈন্য সণ্িত আছে, তাহার তৃতীয় ভাগ 
ই'হারই সাহত আঁসিতেছে। হীন অস্তজ্ব ও বার, ইহার বলাবক্রম সর্বঘই 
প্রথত আছে। 

অনন্তর বানরেরা প্রহস্তকে দোখতে পাইল। প্রহস্ত ভমবল ও ভীমমযুর্ত। 
এঁ বার রাক্ষসে পাঁরবোম্টত হইয়া মুহ্দহ্‌ গর্জন কারতেছেন। তখন বানর- 
গণের মধ্যে তুমূল কোলাহল উপস্থিত ; উহারা প্রহস্তের সম্মুখীন হইয়া 
তজনি-গর্জন করিতে লাগল । রাক্ষসাঁদগের হস্তে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ; কেহ খা, 
কেহ প্রাস, কেহ পরশু ও কেহ বা ধনু গ্রহণ কাঁরয়াছে। তৎকালে উহারা 
বানরগণকে লক্ষ্য কাঁরয়া মহাবেগে চাঁলল! বানরেরাও পীষ্পত বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড 
শিলা লইয়া ধাবমান হইল । উভয়পক্ষীয় বীর একত্র হইবামার ঘোরতর যুদ্ধ 
হইতে লাগিল। বানরেরা বৃক্ষাশলা নিক্ষেপ এবং রাক্ষসেরা শরক্ষেপে প্রবৃত্ত 
হইল। বানরেরা বহুসংখ্য রাক্ষসকে এবং রাক্ষসেরা বহুসংখ্য বানরকে বিনাশ 
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৭১৬ হপ্যকাণ্ড 


কাঁরতে লাগল । উহারা পরস্পর পরস্পরকে শূল চক্র পাঁরঘ ও পরশু দ্বারা 
ছিন্নাভন্ন কাঁরয়া ফোলল। অনেক বার প্রহারবেগে নিরুচ্ছবাস হইয়া ভূতলে 
পাঁড়ল, অনেকে খাঁণ্ডত হৃদয়ে ধরাশায়ী হইল এবং অনেকেই খত্সাঘাতে 'দ্বিখস্ড 
হইয়া গেল৷ বার রাক্ষসেরা পাশ্বদেশ হইতে বানরগণকে বিদীর্শ করিতে লাগিল 
এবং বানরেরাও সরোষে প্রস্তর ও বৃক্ষপ্রহারপূর্বক রাক্ষসগণকে পষ্টপোষত 
কাঁরয়া দিল। কেহ কেহ বস্রস্পর্শ মুষ্টপ্রহার ও চপেটঘাতে রন্তবমন কাঁরতে 
লাগল এবং অনেকেরই মুখ চক্ষু শুদ্ক ও শীর্ণ হইয়া গেল। ক্রমশঃ রণস্থলে 
আর্তস্বর ও সিংহনাদের তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। উভয়পক্ষীয় যোদ্ধারা 
বারাচাঁরত পথের অনুবতর্গ। উহারা ক্লোধবেগে নির্ভয় হইয়া বক্গ্রীবায় যুদ্ধ 
কাঁরতে লাগিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত এই চারজন প্রহস্তের 
সাঁচিব ; তৎকালে ইহাদের হস্তে অনেক বানর [বিনষ্ট হইল। 

বৃক্ষাঘাতপূর্বক ক্ষিপ্রহস্ত সমুল্লতকে, বীর জাম্ববান ক্লোধাবিষ্ট হইয়া প্রকাণ্ড 
[শিলাপাতে মহানাদকে এবং কাঁপপ্রবীর তার বৃক্ষাঘাতে কুদ্ভহন্‌কে বধ কাঁরলেন। 
তখন সেনাপাঁত প্রহস্ত বানরগণের এই সমস্ত বীরকার্য সহ্য করতে না পাঁরয়া 
ঘোরতর যুদ্ধ কাঁরতে লাগিল। সৈনাগণের নর পারভ্রমণহেতু রণস্থলে 
যেন একাঁটি ঘোর আবর্ত দৃস্ট হইল এবং বহুল অসীম সমদ্দ্রবং 





সকল মংস্য, অঞ্গাবশেষ শাচ্বলপ্রদেশ, রক্মাংসাশশ গ্রেরা হংস, মেদরাশি ফেন 
এবং বীরনাদ আবর্তশব্দ। এ যমসাগরগামিনী নদী কাপুরুষের পক্ষে অত্যন্ত 
দুস্তর। কারযুথ যেমন পদ্মরেণুপূর্ণ সরোবর পার হয় বাঁরগণ সেইরূপ উহা 
অনায়াসে পার হইতে লাগিল। 

অনন্তর সেনাপাঁত নীল বায়ু যেমন প্রকান্ড মেঘের আঁভমুখে প্রবাহত হয় 
সেইরূপ প্রহস্তের দিকে মহাবেগে চালিলেন। তদ্দ্‌ষ্টে প্রহস্ত শরাসন গ্রহণপূর্বক 
নীলের প্রাত ধাবমান হইল এবং উ“হাকে লক্ষ্য কাঁরয়া অনবরত শরবাঁন্ট কারতে 
লাগল! প্রহস্তের শরজাল নীলকে বিদ্ধ করিয়া রুষ্ট সর্পের ন্যায় বেগে ভূগভে 
প্রাবন্ট হইতে লাগল। পরে নীল এক বক্ষ উৎপাটনপূর্কক প্রহস্তকে প্রহার 
কাঁরলেন। প্রহস্তও ক্লোধভরে সংহনাদপূর্বক উহার প্রাত শরবর্ধণে প্রবৃত্ত হইল 
তখন নীল এ দুরাত্মাকে নিরস্ত কাঁরতে না পারিয়া, বৃষ যেমন শরৎকালে ঝাঁটাত 
আগত বৃষ্টিপাত নিমীলিত নেনে সহ্য করে সেইরূপ তান উহার শরপাত 
িমশীলত নেত্ৰে সহ্য কাঁরতে লাগিলেন! পরে সেই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
এক শাল বৃক্ষের আঘাতে প্রহস্তের অশবসকল বিনম্ট কাঁরলেন এবং বলপূর্বক 
উহার শরাসন দ্বিখস্ড কাঁরয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ কাঁরতে লাগলেন। পরে 
প্রহদ্ত রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক এক ভীষণ মুষল লইয়া উহার সম্মুখীন 
হইল। এ দুই জাতবৈর মহাবীর প্রতিমূখে দণ্ডায়মান হইয়া রন্তান্ত দেহে 
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একোনষম্টিতম সর্গ ৭১৭ 


মদঘ্রাবী মাতঙ্গবৎ নিরীক্ষিত হইলেন এবং সূতীক্ষণ দশনে পরস্পর পরস্পরকে 
দংশন কাঁরতে ল্যাগলেন। উতহারা দুইজনই সিংহ ও ব্যাপ্রের ন্যায় ভীমমার্ত 
এবং দুইজনই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র; দুইজন জয়শ্রশ প্রায় তুল্যাংশে 
আধকার করিরাছেন এবং দুই জনই ইন্দ্র ও ব্ত্রাসুরের ন্যায় যশ আকাক্ক্ষা 
কারতেছেন। ইত্যবসরে সেনাপাঁত প্রহস্ত বহু আয়াসে নীলের ললাটে এক 
মুষলাঘাত কাঁরল। মুষলপ্রহার মাত্র তাঁহার ললাটপটু ভেদ কাঁরয়া রক্তধারা 
বাঁহতে লাগিল। তান অত্যন্ত ক্লোধাবিন্ট হইলেন এবং এক বৃক্ষ গ্রহণপূর্বক 
প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার কাঁরলেন। প্রহস্তও এঁ বৃক্ষপ্রহার লক্ষ্য না কাঁরয়া 
মুষল গ্রহণপূর্বক নীলের প্রাত ধাবমান হইল। নীলও এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ 
করিলেন এবং উহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। 
প্রহস্তের মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। সে হতশ্রী হতবল হতজাবন 'নারান্দ্রিয় 
হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় সহসা ভূতলে পাঁড়ল এবং তাহার সর্বাঙ্গ হইতে 
প্রস্রবণের ন্যায় রম্তপ্রবাহ ছুটিতে লাগল। 

প্রহস্ত বিনষ্ট হইলে রাক্ষসসৈন্য অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া লঙ্কার দিকে পলাইতে 
লাগল। সেতুভঙ্গ হইলে জল যেমন আর রুদ্ধ তে পারে না, সেইর্‌প 


উহারা সেনাপাতির বিনাশে রণস্থলে আর না। সকলে নিরুদ্যম 
ও নিরুংসাহ হইয়া লঙকায় প্রবেশ কাঁরল মৌনাবলম্বনপূর্বক 
নাবড়তর শোকে যেন [চেতন হইয়া & 

এদিকে মহাবীর নীল ঢ রাম ও লক্ষমণের সাল্লাহত 
হইলেন। তংকালে সকলেই তাঁহার তাঁহাকে যারপরনাই প্রশংসা 
কাঁরতে লাগল । 





উরি 11, 

একোনযষ্টিতম সর্গ 1 অনন্তর সৈন্যগণ রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া 
প্রহ্তের বধব্ন্তাম্ত নিবেদন কাঁরল। তখন রাবণ উহাদের নিকট এই সংবাদ 
শুনিবামাত্র আতমাত্র ক্রোধািষ্ট হইলেন ; তাঁহার মন শোকে আভভূত হইল; 
তান উ'হাদিগকে কহিলেন, রাক্ষসগণ! যাহারা আমার সেনাপাঁত সুরসৈন্যানহল্তা' 
প্রহদ্তকে সসৈন্যে বিনাশ কাঁরল, এক্ষণে সেই সমস্ত শত্রুকে উপেক্ষা করা 
কোনক্রমে উচিত হইতেছে না। অতএব আম স্বরংই তাহাদের বধসাধনের জন্য 
অসঞ্কুচিত মনে সেই অদ্ভূত যুম্ধভূমিতে যাত্রা কারব। দীপ্ত হুতাশন যেমন 
বনস্থল দগ্ধ করে সেইরূপ আজ আমি নিশ্চয়ই রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে 
দশ্ধ কারব। 

এই বাঁলয়া ইন্দ্রশলু রাবণ সদশবযোজিত অণ্গারকল্প রথে আরোহণ কাঁরলেন। 
শঙ্খ, ভেরী ও পণব বাদিত হইতে লাগল। বীরগণের মধ্যে কেহ বাহনা- 
স্ফোটন কেহ সিংহনাদ এবং কেহ বা স্ব-স্ব বলবীর্ধের আস্ফালন কাঁরতে 
লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণ পণ্যস্তবে পূজিত হইয়া সত্বর বাহর্খত হইলেন এবং 
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৭১৮ মং্ষকাণ্ড 


পর্বতপ্রমাণ দীস্তমীর্ত জৰলন্তনেত্ৰ রাক্ষস্থণে বোষ্টত হইয়া ভুতপাঁরবৃত 
বুদ্রদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ওঁ মহাবীর নির্গত হইবামাত্র দোঁখলেন, 
বানরসৈন্য বৃক্ষ পর্বত উদ্যত কাঁরয়া, মেঘবং গভীর ও সমনদ্রবৎ ঘোরতর গর্জন 
কাঁরতেছে। 

তখন ভুজগরাজবং প্রকান্ড দোর্দ'শ্ডশালশ রাম আঁত প্রচণ্ড রাক্ষসসৈন্য 
নিরশক্ষণপূর্বক [িভীষণকে জিজ্ঞাঁসলেন, রাক্ষসরাজ ! এ যে সমস্ত সৈন্য পতাকা 
ধবজ ও ছত্ৰে শোঁভ১ হইতেছে, যাহাদের হস্তে প্রাস আঁস শূল প্রভাত নানাবিধ 
অস্তরশস্ত, যাহারা আঁতমাত্র সাহসী এবং মহেন্দ্রপর্বততুল্য হাস্তিসমূহে পাঁরপূর্ণ ; 
এঁ অক্ষোভ্য সৈন্য কোন্‌ মহাবারের ? 

মহামাতি বভীষণ কাহলেনঃ রাজন! ও যে বার হাষ্তিপ্ন্ঠে অধর্‌ঢ়, 
যাহার মুখ তরুণ সূর্যব রন্তবর্ণ, যান শরীরভারে স্ববাহন হস্তীর মস্তক 
কাঁষ্পত কাঁরয়া আসিতেছেন, উহার নাম অকম্পন। এ যিনি রথারোহণপূর্ধক 
ইন্দ্রধনৃতুল্য শরাসন বারংবার আস্ফালন কাঁরতেছেন, সিংহ যাঁহার কেতু, যান 
করালদশন হস্তণর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, উীনি রাক্ষসপ্রধান ইন্দ্রুজং। যান 


বিশাল ধনু মূহর্মহদ আকর্ষণ কারতেছেন, উনি । ওঁ যাহার নে্রদ্বয় 
প্রাতঃসূর্যের ন্যায় রন্তবর্ণ, যান ঘণ্টালিনাদণ, গর পৃচ্ঠে আরোহণপূর্বক 
মুহুর্মুহু গর্জন , উাঁন ৷ সন্ধ্যামেঘবৎ 
রন্তবর্ণ যান দ্বর্ণালঙকারখাঁচত অ উজ্জল প্রাস উদ্যত কাঁরয়া 
আছেন, উন বজ্বেগ পিশাচ । যানি€ইটবর্দযৎকান্তি সৃতীক্ষ4 শূল গ্রহণপূর্বক 
"প্রয়দর্শন ব্ষবাহনে মহাবেগে আয , উন যশস্বী ব্রিশরা। এ যে মহাবীর 






Rl বিশাল, সর্প যাঁহার কেতু, যান শরাসন 

, উান কুম্ভ। যিনি এ মাঁণম্ন্তাখাঁচিত দীপ্ত 
সৈন্কেতু মহাবীর নিকুম্ভ । এ যে শখরধারী বীর অস্ত্রপূর্ণ পতাকাশোভিত 
উজ্জ্বল রথে বিরাজমান আছেন, উনি নরান্তক। আর 'যাঁন এ দেবগণেরও 
দর্পহারী, যিনি হস্তাম্ব ব্যাঘ্র উচ্ট ও মৃগের ন্যায় বিকতমুখ ববৃত্তচক্ষ থোররূপ 
ভ্‌তগণে বেষ্টিত হইয়া ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যথায় সক্ষম- 
শলাকাশোভিত চন্দ্রাকার শ্বেতচ্ছ্র দষ্ট হইতেছে, উনি রাক্ষসরাজ রাবণ। এ 
দেখ উহার মস্তকে শোভন করীট এবং কর্ণে রত্বকুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে। 
উহার দেহ হিমালয় ও 'বষ্ধ্ের ন্যায় ভীষণ ; উীন ইন্দ্র ও ষমেরও দর্পশনাশ 
ফাঁরয়াছেন ; এবং উাঁন সূর্যের ন্যায় তেজস্বী। 

তখন রাম কাঁহলেন, অহো, রাক্ষসরাজ রাবণ কি তেজস্বী। ওঁ বশর স্বীয় 
প্রভাজালে সূর্যের ন্যায় দযার্নরীক্ষা হইয়া আছেন। বলিতে কি, উদ্হার সর্বাঞ্গ 
তেজঃপুঞ্জে আচ্ছন্ন বাঁলয়া আমি উহার রূপ প্রত্যক্ষ কারতে পারলাম না; 
উদহার যেমন দেহভাগ্য, দেব ও দানবেরও এইরূপ নহে। ইহার অনুগামী বশরগণ 
দীর্ঘাকার পররতযোধনী ও তীক্ষএাস্ত্রধারী। রাবণ এ সমস্ত বীরে বোচ্টত হইয়া 
ভমদর্শন ভূতগণে পাঁরবৃত কৃতান্তবং শোভিত হইতেছেন। বাঁলতে কি, আজ 
ভাগাকুমেই পাঁপম্ঠ আমার দৃষ্টপথে পাঁড়য়াছে! আজ আনম সাতাহরণজানিত 
ক্রোধ উহার উপর ঝাঁড়ব। রাম এই বাঁলয়া শরাসন গ্রহণ ও ত্‌ণীর হইতে শর 
উত্তোলনপূর্বক দাঁড়াইলেন। 
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এঁদকে রাবণ মহাবল রাক্ষসগণকে কাঁহলেন, দেখ, তোমরা গিয়া লঞ্কার 
চারটি পৃরদ্বার, রাজপথ ও গৃহে শগকাশুন্য হইয়া সুখে অবস্থান কর। তোমরা 
সকলেই আমার সাঁহত যুদ্ধস্থলে আসিয়াছ ; বানরেরা এই ছিদ্র পাইলে নিশ্চয়ই 
শূন্য পরাতে প্রবেশপূর্বক নানারূপ উপদ্রব কাঁরবে। 

সাঁচবগণ রাবণের আদেশ মাত্র নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান কারল। তখন বৃহৎ 





1িস্ফলঞ্গষুত্ত আঁণ্নর উজ্জ্বল এবং উহার গাঁতবেগ বায়ু ও বন্দরের 
বক কারবার জন্য মহাবেগে শরপ্রয়োগ কারলেন। 
কুমারানাক্ষস্ত {যেমন কোচ পর্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিল সেইরূপ 
ওঁ শর বল্পদেহ সুপ্রীবকে অক্রেশে ভেদ কারিল। স্ত্রীবও আর্তরবে ভূতে 
মূৰ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তচ্দষ্টে রাক্ষসেরাও হৃস্ট হইয়া পৃনঃ পুনঃ সিংহনাদ 
কাঁরতে লাগিল 
অনল্তর মহাবীর গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ধাষভ, জ্যোতর্ম-খ ও নল 'গারশঙ্গা 
উৎপাটনপূর্বক রাবণের প্রাতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। রাবণ শাণিত শরে 
বানরনিক্ষিপ্ত বৃক্ষ শিলা বার্থ কাঁরয়া অনবরত শরবাঁষ্ট কাঁরতে লাগলেন। 
তখন ভাঁমকায় বানরগণের মধ্যে অনেকে রাবণের শরে 'ছিন্লাভন্ন হইল, অনেকে 
আহত ও অনেকে ভূতলে পাঁতত হইল এবং অনেকেই ভশত হইয়া কাতর স্বরে 
শরণাগতরক্ষক রামের আশ্রয় লইল। তখন মহাবীর রাম বানরগণের এইরূপ 
অবস্থা দৃষ্টে আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না! তান ধননর্বাণ হস্তে উত্থিত 
হইলেন। ইতাবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ তাঁহার সাম্নহিত হইয়া কৃতাঞ্জালপুটে 
কাঁহলেন, আর্য! দূরাত্মা রাবপের সংহারকল্পে একমাত্র আমিই পর্যা্ত। এক্ষণে 
আপনি আদেশ করুন, আমিই গিয়া উহাকে বিনাশ কাঁরয়া আঁস। 
তখন তেজস্বী রাম কাঁহলেন. বস! তবে যাও, রাবণের সাঁহত সাবধানে 
যুদ্ধ কারও । সে মহাবল ও মহাবীর্য; তাহার পরাক্রম অদ্ভূত ; সে ক্রোধাবিষ্ট 
হইলে তিলোকেরও দুঃসহ হইয়া উঠে। তুমি যুদ্ধকালে সততই তাহার 'ছিদ্রা- 
নুসম্ধান কাঁরবে এবং স্বাঁছদ্রের প্রাতও সৃতশক্ষণ দৃষ্টি রাখিবে। বংস! অধিক 
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আর শক, চক্ষু ও ধনু দ্বারা সর্বদাই আত্মরক্ষা কারও । 

তখন বীর লক্ষণ রামকে আলিঙ্গন ও আঁভবাদনপূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত 
হইলেন। অদূরে ভীমবাহ রাবণ ভীষণ ধন আকর্ষণ ও শর বর্ষণপূর্বক বানর- 
সৈন্য ছিন্নভিন্ন কাঁরতোছলেন। তন্দৃষ্টে হনুমান তাঁহার প্রাত মহাবেগে ধাবমান 
হইলেন এবং আঁবলম্বে উ'হার রথের নিকটস্থ হইয়া দাঁক্ষণ হস্ত উত্তোলন ও 
উ“হাকে ভয় প্রদর্শনপুর্বক কহিলেন, দুর্বৃত্ত! ব্রহ্মার বরে তুই দেব দানব গন্ধর্ব 
যক্ষ ও রাক্ষসের অন্ধ্য হইয়া আছিস, কেবল বানর হইতেই তোর ভয়। এক্ষণে 
এই আমি পণ্া্ানলষ্স্ত দাঁক্ষিণ হস্ত উত্তোলন কাঁরয়াঁছ, আজ ইহাই তোর 
দেহ হইতে বহ্যাঁদনের প্রাণ কাঁড়য়া লইবে। 

তখন ভীমবল রাবণ রোষার্ণ নেত্রে কাঁহলেন, বানর! তুই ভয়ে শগপ্রই 
আমায় প্রহার কর : ইহার বলে তোর 'স্থিরকীর্তলাভ হোক্‌। আজ আম অগ্রে 
তোর বলবীর্য পরীক্ষা কাঁরয়া পশ্চাৎ তোরে বধ কারব। 

হনুমান কাঁহলেন, রাক্ষস! ভাবিয়া দেখ আমি তোর পত্র অক্ষকে অগ্রে 
বধ কারয়াঁছ। 

রাবণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া 
জে ভাটির ভিরনে SL 






সৃরাসূর ও বানরেরাও এই ব্যাপার স্বচক্ষে ট্রেশী' 
কাঁরতে লাগিল। 
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পরে রাবণ কিণ্টিং আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, বানর! সাধু সাধু, তোমার 
বিলক্ষণ বলবীর্য আছে, তুমিই আমার শ্লাঘনীয় শত্রু। 

হনমান কাহলেন, রাক্ষস! তুই যে আমার এই চপেটাঘাতে এখনও জীবিত 
আছিস ইহাতেই আমার বলবীর্ষে ধিক। নির্বোধ! বৃথা কি আস্ফালন কাঁরতোঁছিস, 
তুই একবার আমায় মারিয়া দেখু। পরে আমি এক মুষ্টিতে তোরে যমালয়ে 
প্রেরণ কাঁরব। 

রাবণের ক্রোধ প্রজবালত হইয়া উঠিল। তিনি আরন্ত লোচনে হনুমানের 
বিশাল বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার কারলেন। মুষ্টি বেগে বজ্রকল্প ; হনুমান তংপ্রভাবে 
পুনঃ পুনঃ বিমোহিত হইতে লাগলেন। তখন রাবণ উহাকে পাঁরত্যাগ কারয়া 
নীলের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মর্মীবদারণ ভুজগভীষণ শরে উহাকে 
বিদ্ধ কারলেন। সেনাপাঁত নীল তা্নীক্ষপ্ত শরে ক্রিষ্ট হইয়া এক হস্তেই তাঁহার 
প্রাত এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ কাঁরলেন। 

এ সময় তৈজস্বী হনুমান আশ্বস্ত হইয়া যুদ্ধার্থ পুনবার প্রস্তুত হইলেন 
এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে নীলের সাঁহত যুদ্ধ কাঁরতে দেখিয়া সরোষে কাঁহলেন, 
সঙ্গত হইতেছে না। 

অনন্তর রাবণ নীলানাক্ষ্ত শৈলশু সতাক্ষণ শরে চূর্ণ কারিয়া 
ফোলিলেন। তদ্দৃষ্টে সেনাপাঁতি নীল, প্রলয়াশ্নিবং জবালয়া উঠিলেন এবং 
আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষ মহাবেগে নিক্ষেপ 
বক্ষ খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া নীলের প্রাত 
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ঘোরতর শরবর্ষণ কারতে লা্গিলেন। এই অবসরে মহাবীর নীল খর্বাকার হইয়া 
সহসা তাঁহার ধবজদশ্ডের উপর আরোহণ কাঁরলেন। রাবণ উহার এই দুঃসাহসের 
কার্য দৌখয়া ক্রোধে জারা উঠিলেন। তৎকালে নীলও কখন তাঁহার ধৰ্জদণ্ডের 
অগ্রভাগ, কখন ধনুর অগ্রভাগ এবং কখন বা কিরাঁটের অগ্রভাগে উপবিষ্ট হইতে 
লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমান মহাবীর নীলের এই অদ্ভুত কার্য দৌখয়া 
বাস্মিত হইলেন! রাবণও নীলের এই কক্ষিপ্রকাঁরতায় স্তীম্ভিত হইয়া তাঁহাকে 
বধ কারবার জন্য প্রদীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ কাঁরলেন। তৎকালে বানরেরা 
রাক্ষসরাজকে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত দেখিয়া হূম্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল। 
রাবণ বানরগণের এই হর্ষনাদে যারপরনাই ক্লোধাবষ্ট হইলেন এবং ব্যস্ততানবন্ধন 
গিংকর্তব্যাবমূঢ় হইয়া রাহলেন। তাঁহার হস্তে আগ্নেয় অস্ম, তান ধজাগ্রাস্থত 
নীলকে ঘন-ঘন নিরীক্ষণপূর্বক কহিলেন, বানর! তুই বণনাবলে ক্ষিপ্রকারণ 
হইয়াঁছস, এক্ষণে যাঁদ পাঁরস ত আপনার প্রাণ রক্ষা কর্‌। তুই পুনঃ পুনঃ 
নানার্প রূপধারণ কাঁরতোঁছস এবং আপনার প্রাণরক্ষায় তৎপর হইয়াছস, এক্ষণে 
আম এই আগ্নেয় অস্ত পাঁরত্যাগ কার, আজ ইহা নিশ্চয়ই তোর প্রাণ 





রাবণ মহাবীর লক্ষণের এই বাক্য ও কঠোর জ্যাশব্দ শ্রবণ কাঁরয়া সক্লোধে 
কাঁহলেন, লক্ষমণ! তুই ভাগ্যবলেই আমার দাঁ্টপথে পাঁড়য়াছস, আজ তোর 





কিছুতেই নিস্তার নাই ; তুই নির্বোধ ; আজ তোরে এখনই আমার শরে মত্যুমূখ 
দর্শন কারতে হইবে। . 

তখন লক্ষ্মণ দংস্ট্রাকরাল রাবণকে নিভ'য়ে কাঁহলেন, রাজন! মহাপ্রভাব 
বীরেরা কদাচই বৃথা -আস্ফালন করেন না, রে পাঁপিম্ঠ! তুই কেন নিরর৫থক 
আত্মশ্লাঘা কাঁরতোঁছস। আমি তোর বলাবক্রম জান, তোর প্রভাব ও প্রতাপও 
অবগত আছি; এক্ষণে বৃথা গর্বে কি প্রয়োজন, আয় এই আম ধনুর্বাণ হস্তে 
দাঁড়াইয়া আছি। 

অনন্তর রাবণ ক্লোধাবিষ্ট হইয়া লক্ষণের প্রত সাতাঁট সৃতাক্ষ শর নিক্ষেপ 
করিলেন। লক্ষ্মণও সৃশাঁণত শরে তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফোঁললেন। 
রাবণ স্বানক্ষিস্ত বাণ ছিন্লদেহ উরগের ন্যায় সহসা খণ্ড খণ্ড হইতে দেখিয়া 
অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং লক্ষমণকে লক্ষ্য কাঁরয়া শরবৃষ্টি কাঁরতে লাগলেন । 
লক্ষণ ক্ষুর অর্ধচন্দ্র কর্ণ ও ভল্লাস্ত্র দ্বারা তন্লিক্ষিপ্ত শর খণ্ড খণ্ড কাঁরলেন 
এবং স্বস্থানে "স্থরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রাহলেন। তখন রাবণ লক্ষমণের 
কক্িপ্রহস্ততা-হেতু আপনার উৎকৃষ্ট অস্তসকল ব্যর্থ দোঁখয়া বিস্মিত হইলেন এবং 
প্রনর্বার উহার প্রীত সৃতীক্ষ4 শর নিক্ষেপ কাঁরতে লাগলেন। ইন্দ্রাবক্রম 
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লক্ষমণও তাঁহাকে বধ কারবার জন্য আগ্নকল্প শর ভামবেগে নিক্ষেপ কাঁরলেন। 
রাবণও তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড কারা ফোঁললেন এবং প্রজাপাঁত ব্রহ্গার প্রদত্ত 
প্রলয়াশ্নতুল্য শরদ্বারা উদ্হার ললাটদেশ বিদ্ধ কাঁরলেন। লক্ষ্মণ অত্যন্ত ব্যাথত 
হইয়া লোল শরাসন গ্রহণপূর্বক বিমোহত হইয়া পাঁড়লেন। পরে পনর্বার 
আতিকন্টে সংজ্ৰালাভপূর্বক উহার শরাসন দ্বিখন্ড কাঁরয়া, তিন শরে উতহাকে 
{বদ্ধ কাঁরলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও প্রহারব্যথায় বিমোঁহত হইয়া পাঁড়লেন এবং 
পৃনর্বার অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ কাঁরলেন। তাঁহার সর্বষ্গ শোঁণিতধারায় "সন্ত 
ও বসার আর্দ্র। তান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মদত্ত শাক্ত গ্রহণ কাঁরলেন। এঁ শান্ত 
বানরগণের পক্ষে আতমাত্র ভীষণ এবং সধূম বাহির ন্যায় উগ্রদর্শন। রাবণ 
লক্ষণকে লক্ষ্য করিয়া তাহা নিক্ষেপ কারলেন। লক্ষণ এ শান্ত মহাবেগে আসিতে 
দোখয়া হূতাগ্নিকল্প শর দ্বারা দ্বিখণ্ড কাঁরয়া ফেললেন, তথাপি উহা বেগে 
আসিয়া তাঁহার বিশাল বক্ষে প্রবেশ কারল। তান মহাবল, কিন্তু শাস্তপ্রহারে 
মাঙ্ঘত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও বিহ্ল অবস্থায় তাঁহাকে গিয়া সহসা 
বলপূর্বক ভুজপঞ্জরে গ্রহণ কারলেন। ধিল্তু যে মহাবীর হিমালয় মন্দর সৃমেরু 
এবং দেবগণের সাঁহত লোক উৎপাটন কাঁরতে সমর্থ, [তান লক্ষ্মণকে কোনক্রমেই 
উত্তোলন কাঁরতে পারিলেন না। এ সময় দানবদ ণ স্বয়ং যে বিষ্ণুর 
অপরিচ্ছিন্ন অংশ তাহা স্মরণ কাঁরলেন। ধকালে রাবণ বাহবেষ্টনে 





নিকট আনিলেন। লক্ষ্মণ যাঁদও শতুগণের অপ্রকম্প্য, কিন্তু হনুমানের সাঁখত্ব 
ও ভান্তনিবন্ধন অত্যন্ত লঘদভার হইলেন। রাবণের শান্তও উ'হাকে পারত্যাগ- 
পূর্বক পুনর্বার স্বস্থানে উপস্থিত হইল। পরে রাবণ সংজ্ঞালাভপূর্বক শর ও 
শরাসন গ্রহণ কাঁরলেন। লক্ষনণও স্বয়ং যে বিষ্ণুর অপারাচ্ছন্ন অংশ তাহা 
স্মরণপূর্বক আশ্বস্ত ও নীরোগ হইলেন! 

ইতাবসরে রাম রাবণের হস্তে বহুসংখ্য বানরসৈন্য নষ্ট দোঁখয়া তদাভমুখে 
ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর হনুমান তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কাঁহলেন, বীর! 
বিষ্ণু যেমন বিহগরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক সুরবৈরণী অসুরকে দমন 
কারয়াছিলেন সেইরূপ আজ তুমি আমার পৃষ্ঠোপাঁর আরোহণপূর্বক রাবণকে 
গিয়া শাসন কর। 

তখন মহাবীর রাম হনুমানের পন্ঠে উঠিলেন এবং রথস্থ রাবণকে নিরাক্ষণ- 
পূর্বক ধাবমান হইলেন। বোধ হইল যেন ক্রোধাবষ্ট বিফ অস্ত উদ্যত কারয়া 
দানবরাজ বাঁলর প্রাত চালয়াছেন। রাম কার্খুকে বজ্জ্ধ্নিবৎ কঠোর ভাষণ 
টঙ্করে প্রদান কাঁরতে লাগলেন এবং গম্ভীর বাক্যে রাবণকে কাঁহলেন, রে 
দূর্বত্ত! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, তুই আমার এইরূপ অপকার কারিয়া এক্ষণে আর কোথায় 
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শগয়া নিস্তার পাইাব। যাঁদ তুই আজ ইন্দ্র যম সর্ধ ব্রহ্মা আগ্ন ও রুদ্রেরও 
শরণাপন্ন হইস, যাঁদ তুই দিগন্তে পলায়ন কারস তথাচ কোথাও গয়া তোর 
বনস্তার নাই। আজ তুই রণস্থলে লক্ষমণকে শাক্তপ্রহার কাঁরয়াঁছস, তান সেই 
প্রহারবেগে বিষণ হইয়াছেন ; এক্ষণে এই দুঃখশান্তির জন্য আম প্রতিজ্ঞা 
কাঁরতেছি যে, আজ আম তোরে পভ্রপৌন্রের সাঁহত সমরে সংহার কাঁরব। 
দেখ্‌, আমিই সেই জনস্থানবাসী অদ্ভূ্তদর্শন চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ 
কারয়াছি। 

অনন্তর মহাবল রাবণ পূর্ববৈর স্মরণে জাতক্লোধ হইয়া ফুগান্তের আঁগ্ন- 
জবালার ন্যায় করাল শরে বাহক হনুমানকে বিদ্ধ কাঁরলেন। হনুমান স্বভাবতঃ 
বতেজস্বী, শরপ্রহারমান্র তাঁহার তেজ শতগুণ বার্ধত হইয়া উঠিল। তংকালে 
রামও হনুমানকে শরাবদ্ধ দোখয়া ক্রোধাবষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শাণিত 
শরজালে রাবণের অশ্ব চক্র ধৰজ ছন্র পতাকা সারাঁথ শূল ও খোর সাঁহত রথ 
চূর্ণ কাঁরয়া ফৌললেন। পরে সৃররাজ ইন্দ্র যেমন স্‌মের্কে বজ্রাঘাত কাঁরয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ তান উহার বিশাল বক্ষে এক' শরাঘাত কাঁরলেন। কিন্তু যে 
মহাবীর ইন্দ্রের বজ্ঞও অনায়াসে সহ্য কারয়াছলেন তান রামের শরে কাতর ও 


ধিচালত হইলেন। তাঁহার করাস্থত শরাসন পাঁড়ল। তখন রাম 
প্রদপ্তি অধচন্দ্র দ্বারা উত্হার উজ্জ্বল খণ্ড কাঁরয়া ফেলিলেন। 


০০০4828২ ন্যায় দম্ট হইতে লাগলেন্‌ 
স্তর বার বিনষ্ট হইয়াছে, 


অনবুজ্ঞা িতোঁছ এখনই প্রস্থ উম রণস্থল হইতে বাঁরগণের সাঁহত নির্গত 
হও এবং লক্কায় প্রবেশ' ৰং ম কর, পশ্চাৎ রথারোহণে প্রত্যাগমন করিয়া 






তখন রাবণ হতগর্ব ও বিষ্কা হইয়া সহসা লঙ্কায় প্রবেশ কাঁরলেন। রামও 
বানরগণের সাহত লক্ষণকে সুস্থ কাঁরয়া দিলেন। তৎকালে দেবাসুর এবং ভৃত 
উরগ ভূচর ও খেচর প্রার্ণগণ রাবণকে পরাস্ত দোঁখয়া মহা কোলাহল কাঁরতে 
বলাগিল। 


শ্যাম্টতম সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ হতদর্প ও বিমনা হইয়াছেন। সিংহের নিকট 
হস্তী ও গরুড়ের নিকট সর্প যেমন পরাস্ত হয়, তান সেইরূপ রামের নিকট 
পরাস্ত হইয়াছেন। রামের শর ধূমকেতুর ন্যায় ভীষণ এবং শরজ্যোতি বদন্যুতবৎ 
দযাম্ট-প্রাতঘথাতক। রাবণ সেই সমস্ত শর স্মরণপ্চর্বক পুনঃ পুনঃ ব্যথিত হইতে 
লাগলেন তানি উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের প্রাঁত দৃষ্টিপাত- 
গৃর্বক কাঁহলেন, সাঁচবগণ! আম প্রতাপে ইন্দ্রতুল্য, ?কন্তু যখন একজন সামান্য 
মনুষ্যের নিকট পরাস্ত হইলাম, তখন বোধ হয় আমি যে সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট 
তপস্যা কাঁরয়াছিলাম তৎসমূুদয় পণ্ড। পূর্বে প্রজাপাত ব্রহ্মা আমাকে কাহিয়া- 
ছিলেন, রাবণ! তুম জানিও কেবল মনুষ্জাতি হইতেই তোমার যা ছু ভয় ; 
এক্ষণে তাঁহার সেই তীরবাকা আমাতে ফালত হইল! আম তাঁহার গনকট কেবল 
'দেবদানব গন্ধর্ব ষক্ষ রাক্ষস ও সর্প এই কয়েকাঁট জাতির হস্তে আপনার অবধ্যত্ব 
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প্রার্থনা কারয়াছিলাম, ‘কিন্তু তৎকালে মনষ্যকে লক্ষ্যই কার নাই। এক্ষণে বোধ 
হয় এই দশরথতনয় রামই সেই মনুষ্য। পূর্বে ইক্ষবাকুনাথ অনরণ্য আমায় এই 
বলয়া অভিশাপ দেন, রে কুলকল্ক! আমার বংশে একজন বীরপ্রুষ উৎপন্ন 
হইবেন, তানই তোরে পত্রামত্র ও বলবাহনের সাঁহত সমূলে নির্মূল কাঁরবেন। 
আম পূর্বে একবার বেদবতীর প্রাত বলপ্রকাশ করিয়াছিলাম ; তানও সেই 
অবমাননায় কুঁপত হইয়া আমাকে অভিশাপ দেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে যে 
সেই বেদবতীই এই জানকণীরুপে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন। আরও দেবী উমা, 
নন্দীশ্বর, বরুণকন্যা পহঞ্জকস্থলা ও রম্ভাও আমাকে যেরূপ আভিশাপ দেন 


এখন তাহা বিলক্ষণ ফলবৎ হইতেছে। বাঁলতে ক কদাচ মিথ্যা হয় 
না। রাক্ষসগণ! অতঃপর তোমরা উপস্থিত এ দূর কারিবার জন্য যত্ন 
কর। সকলে রাজপথ প.রদ্বার ও প্রাকারে থাক। মহাবার কুম্ভকর্ণ 






উঠরীর্গারত কর। তাঁহার গাম্ভশর্যের 
্ণ ব্রহ্মার শাপে আঁভভ্‌ত হইয়া ঘোর 
J ্রগারত কর। তান কামে আঁভভূত ও 
নিশ্চিন্ত হইয়া এই যুদ্ধের পূর্ব হইতে পরম সুখে নিদ্রিত আছেন। 
সেই মহাবীর সমস্ত ; তিনিই রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে শীঘ্রই 
বিনাশ কাঁরবেন। যুদ্ধে বলাবরুম সতপ্রাসম্ধ, তিনি সুধাসন্ত হইয়া 
সর্বদাই শয়ান আছেন। আম এই ঘোরতর সংগ্রামে রামের হস্তে পরাস্ত 
হইয়াছি। এক্ষণে তাঁহাকে জাগাঁরত কাঁরলে আমার এই পরাজয়দুঃখ কদাচই 
খাঁকিবে না। দেখ, যাঁদ এই বিপদে তান আমার কোনরূপ সাহায্য না করেন 
তবে তাঁহাকে লইয়া কি প্রয়োজন? 

তখন রন্তমাংসাশী রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞা পাইবামান্র াবধ ভক্ষ্যভোজ্য 
ও গন্ধমাল্য লইয়া শশব্যস্তে কুম্ভকর্ণের আলয়ে চাঁলল। কুম্ভকর্ণের গুহা আঁত 
রমণায় এবং চতুর্দকে একযোজনাবস্তৃত। উহার দ্বার প্রকাণ্ড এবং অভ্যন্তর 
পছুজ্পগন্ধে পাঁরিপূর্ণ। মহাবল রাক্ষসেরা প্রবেশকালে কুম্ভকর্ণের নিঃশবাসবায়মতে 
প্রাতহত হইয়া দূরে পাঁড়ল এবং আঁতকষ্টে প্রাতীনবৃত্ত হইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ 
কাঁরল। এঁ গূহার কুট্রিমতল কাণ্থনময় ; রাক্ষসেরা তন্মধ্যে প্রবেশপর্কেক দেখিল 
মহাবীর কুম্ভকর্ণ বিকৃতভাবে প্রসারিত পর্বতের ন্যায় শয়ান ও 'নাদ্রুত আছেন। 

অনন্তর রাক্ষসেরা সমবেত হইয়া উহাকে জাগাঁরত কাঁরতে লাগল? 
কুম্ভকর্ণের শরীরলোম উধের্ব উত্খিত ; তান ভৃজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘানঃবাস 
ফোঁলতেছেন। এ নিঃ*বাসবায়ুতে লোকসকল ঘূর্ণমান। তাঁহার নাসাপুট আতিভীষণ 
এবং আস্যকুহর পাতালের ন্যায় প্রশস্ত ; তাহার সর্বাঙ্গে মেদ ও শোণতের 
গন্ধ নির্গত হইতেছে। তানি স্বর্ণাঙ্গদধারণ এবং উজ্জল রটে সূর্যজ্যোতি 
“বস্তার কাঁরতেছেন। 


অনন্ভূনিরান্সঠিকট্একহ্ছতরর, টিআর) ইতি পাব তগ্রমাণ 


ঘোর [নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তাঁহাকে গিয়া এ 


৭২৬ মুদ্ধকান্ড 


সঞ্চয় কাঁরতে লাগিল। মৃগ মহিষ ও বরাহ প্রভাত ভক্ষ্য দ্রব্য স্তূপাকার কাঁরয়া 
রাখল এবং রন্তকলস ও বিবিধ মাংস আহরণ কাঁরল। পরে উহারা তাঁহার দেহে 
উৎকৃষ্ট চন্দন লেপনপূর্কক তাঁহাকে মাল্য ও চন্দনের সুবাস আগ্রাণ করাইতে 
লাশিল। চতুর্দিকে ধূপগন্ধ বিস্তৃত, তংকালে অনেকে উহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত 
হইল, অনেকে জলদবৎ গভশর গর্জন এবং অনেকে শশাঙ্কশভ্র শঙ্খবাদন কাঁরতে 
লাগল, অনেকে সমস্বরে চংকারপূর্বক বাহবাস্ফোটন এবং তাঁহার অঞ্গচালন 
আরম্ভ কাঁরল। তখন নভোমন্ডলে উড্‌্ডীন বিহঙ্গগণ শঙ্খ ভেরী ও পণবের 
শব্দ, বাহবাস্ফোটন ও সিংহনাদে ব্যাথত হইয়া সহসা ভূতলে পাঁতিত হইতে 
লাগিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘোরনিদ্রা কছুতেই ভঙ্গ হইল না। তখন রাক্ষসগণ 
ভ্‌শুন্ডী শারশৃঙ্গ মুষল ও গদা গ্রহণপূর্বক তাঁহার বক্ষে প্রহার কাঁরতে প্রবৃত্ত 
হইল। অনেকে ম্াষ্টপ্রহার কাঁরতে লাগল, কিন্তু তৎকালে এ সকল বশর 
কুম্ভকর্ণের নিঃশবাসবেগে কিছুতেই তাঁহার সম্মুখে তিচ্ঠিতে পারল না। 
উহাদের সংখ্যা দশ সহস্র, উহারা বদ্ধপরিকর হইয়া এ অঞ্চনপুঞ্জনীল কুম্ভকর্ণকে 
বেষ্টনপূর্বক প্রবোধত কাঁরতে লাগিল, কিন্তু তাঁদ্বিযয়ে অকৃতকার্য হওয়াতে 
অপেক্ষাকৃত দারুণ যত্ন ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহারা এঁ বীরের দেহোপাঁর 
সপ্ঠরণ কারবার জন্য অশ্ব উষ্্ হস্তী ও গর্দভিকে পুনঃ গুম অঞ্কুশাঘাত কাঁরতে 
লাগল, সবলে শঙ্খ ভেরণ পণব কুম্ভ ও ম্‌দৎগ ব প্রাণের সাহত 





বট 
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মহাকাষ্ঠ মুষল ও মূচ্গর প্রহার আরম্ভ কাঁরল। তৎকালে এ তুমুল প্রহারশব্দে 
বনপর্বতের সহিত লঙ্কা পূর্ণ হইয়া গেল, কৈন্তু সুখস-প্ত কুম্ভকর্ণ কিছুতেই 
জাগাঁরত হইলেন না। 

অনন্তর রাক্ষসগণ এ শাপাঁভভূত মহাবীরের নিদ্রাভঙ্গ করতে না পারিয়া 
অত্যন্ত ক্রোধাবিন্ট হইল। কেহ কেহ উহাকে সচেতন করিবার জন্য বলপ্রাকাশ, 
কেহ কেহ ভেরীবাদন ও কেহ কেহ সিংহনাদ কাঁরতে লাগল। কেহ কেহ 
উদহার কেশছেদন, কেহ কেহ উহার কর্ণদংশন এবং কেহ কেহ বা উহার 
কর্ণে জলসেক কারতে লাগিল ; কিন্তু কুম্ভকর্ণ ঘোরনিদ্রায় নিস্পন্দ হইয়া 
রহিলেন। পরে অনেকে তাঁহার মস্তক বক্ষ ও সমস্ত গাত্রে কটমুদ্গরাঘাতে 
প্রবৃত্ত হইল, অনেকে রজ্জুবদ্ধ শতঘনী প্রহার কাঁরতে লাগল, কিন্তু কুম্ভকর্ণের 
কিছুতেই নিদ্রাভঙ্গ হইল না। 

অনন্তর সহস্র হস্তী তাঁহার দেহোপাঁর বেগে বিচরণ কাঁরতে লাগল। এই 
হ্তিগণের সণ্ডারে তান স্পর্শসৃখ অনুভব কাঁরয়া জাগাঁরত হইলেন এবং 
ক্ষুধার্ত হইয়া জম্ভা ত্যাগ কারতে কাঁরতে তৎক্ষণাৎ গাত্রোথান কাঁরলেন। এ 
বীর ভুজগদেহতুল্য গগারশিখরাকার বজ্ুসার বাহুযুুগল প্রসারণ এবং বড়বামুখ- 
সদৃশ মুখ ব্যাদানপূর্বক বিকৃতাকারে জৃম্ভা করিতে লাগিলেন। তাঁহার 
আস্যকুহর পাতালবৎ গভীর ; মুখমণ্ডল ইশৃঙ্গে উাঁদত মার্তণ্ডের ন্যায় 
নিরশীক্ষত হইতে লাগিল, নিঃশ্বাস পর্বতর্িগত বায়বং বেগে বাহতে লাগিল। 
তান গাত্রোখান কাঁরলেন ; তাঁহার /কটশিবম্বদাহোদ্যত ষ:গান্তকালীন করাল 










সি 8৮০৯ 
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কালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার দুই চক্ষু জলন্ত আঁপ্নতুল্য, তাহা 
হইতে িদ্যতবৎ জ্যোতি নির্গত হইতেছে, তৎকালে এ দুই নেত্র প্রদাঁপ্ত 
মহাগ্রহের ন্যায় দস্ট হইতে লাগল। 

অনন্তর রাক্ষসেরা কুম্তকর্ণকে সম্মুখস্থ স্প্রচ্র ভক্ষ্য ভোজ্য দেখাইয়া 
দিল। তান বরাহ ও মাঁহষ 'আহার কাঁরতে লাগিলেন এবং ক্ষুধার্ত হইয়া রাশি 
রাশি মাংস ভক্ষণ এবং তৃষ্ণার্ত হইয়া শোণিত, বহু কলস বসা ও মদ্য পান 
কাঁরতে লাগলেন। 

তখন রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে সম্পূর্ণ পাঁরতৃপ্ত বুবিয়া ক্রমশঃ নিকটস্থ 
হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক্‌ তাঁহার চততুর্দক বেষ্টন কাঁরল। 
কুম্ভকর্ণের নেত্র নিদ্রাবশে ঈষৎ উন্মীলিত ও কলহষত ; তান একবার চতুর্দিকে 
দৃম্টি প্রসারণপূর্বক তাহাদিগকে দেখলেন এবং এইরূপ জাগরণে 'বাঁস্মিত 
হইয়া সান্বাদ সহকারে কাঁহলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা ক জন্য আমাকে এইরূপ 
আদরপূর্বক প্রবোধিত কাঁরলে ? মহারাজ রাবণের কুশল ত? এখন ত কোন ভয় 
নাই? অথবা বোধ হইতেছে কোন শল্ুভয় উপস্থিত ; তোমরা তজ্জন্যই আমাকে 
সত্বর জাগাঁরত করিলে। যাহা হউক, আজ আম রাক্ষসরাজের শঙ্কা দূর কাঁরব, 
মহেন্দ্রপর্বত বিদঈর্ণ করিয়া ফোঁলব এবং কাঁরয়া দিব। আমি 
নিদ্ৰিত ছিলাম, তান অল্প কারণে আমাকে ধত করেন নাই। এক্ষণে 







যথার্থতঃই বল তোমরা ক জন্য আমায় জ কারলেঃ 
তখন সাঁচব ফৃপাক্ষ কৃতাঞ্জাল হইয়া /ব্ু্ক্ি কাহতে লাগিল, বীর! কোনর্প 
দৈবভয় আমাদের কদাচ ঘটে নাই, এঠস্দারূণ মন[ধ্যভয়ই আমাদিগকে ব্যাথত 


সীতাহরণে যারপরনাই সল্তপ্ত; আমরা 
ত হইতোঁছ। হীতিপূর্বে একাঁটমাত বানর উপস্থিত 

হইয়া সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ কাঁরয়া যায়। কুমার অক্ষ তাহারই হস্তে বলবাহনের 
সাঁহত বিনষ্ট; রাম দেবকুলকণ্টক স্বয়ং রাক্ষসাধিপাঁতকেও যুদ্ধে অপহেলা 
কাঁরয়া অব্যাহাত দিয়াছেন। দেবতা ও দৈত্য দানব হইতেও যাহা কখন হয় 
নাই আজ এক রাম হইতে মহারাজের তাহাই হইল ; তান উহাকে প্রাণসঙ্কট 
হইতে মুক্তি দিয়াছেন। 

তখন মহাবীর কুদ্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণের এইরূপ পরাভবের কথা শ্যানয়া 
ঘূর্ণিতলোচনে বৃপাক্ষকে কহিলেন, সচিব! আমি অদ্যই বানরগণের সাঁহত রাম 
ও লক্ষমণকে পরাজয় করিয়া, পশ্চাৎ রাক্ষসরাজের সাঁহত সাক্ষাৎ কারব। আজ 
আম বানরগণের বন্তমাংসে রাক্ষসাঁদগকে পাঁরতৃস্ত কাঁরব এবং স্বয়ংও রাম ও 
লক্ষণের শোণিত পান কাঁরব। 

অনন্তর বারপ্রধান মহোদর ক্রোধাবষ্ট গার্বত কুম্ভকর্ণকে কৃতাঞ্ীলপুটে 
কহিল, বীর! অপনি অগ্রে রাক্ষসরাজের বাকা শ্রবণপূর্বক গুণ দোষ সমস্ত 
বিচার কারয়া পশ্চাৎ শত্রুজয় কারবেন। 

এদিকে রাক্ষসেরা সর্বাপ্র রাবণের গহে দ্ুতপদে উপস্থিত হইল। রাবণ 
উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট ; রাক্ষসেরা তাঁহার সান্নিহিত হইয়া কৃতার্জালপুটে 
হিল, রাজন! আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগারত হইয়াছেন। এক্ষণে তান বক 
তথা হইতেই হুদ্ধষাত্রা কারবেন, না আপনি এই স্থানে তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ 
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করিবার ইচ্ছা করেন? 

রাবণ হৃস্টমনে কাঁহলেন, রাক্ষসগণ! আমি তাঁহাকে এই স্থানেই দেখিতে 
অভিলাষ কাঁর। তোমরা তাঁহাকে পরম সমাদরে আনয়ন কর। 

তখন রাক্ষসেরা রাজ্রাজ্ঞা শিরোধার্থ করিয়া কুম্ভকর্পের নিকট উপাস্থত 
হইল এবং তাঁহাকে কাঁহল, মহারাজ আপনাকে দেখতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে 
চলুন এবং তাঁহাকে গিয়া আনান্দত করুন। 

অনন্তর কুম্ভকর্ণ শয্যা পরিত্যাগ কারলেন। পরে হ্‌স্টমনে মুখ প্রক্ষালন- 
পূর্বক কৃতস্নান হইয়া মদ্যপানে অভিলাষী হইলেন এবং বলবৃদ্ধকর মদ্য 
আঁনবার জন্য রাক্ষসগণকে আদেশ কারলেন। রাক্ষসেরা মদ্য ও বিবিধ ভক্ষ্য 
শাঁঘ আনিয়া দিল। কুম্ভকৰ্ণ দুই সহস্র কলস মদ্য পান কাঁরয়া প্রস্থানের উপক্রম 
কাঁরলেন। তান পানপ্রভাবে ঈষৎ উষ্ণ ও মত্ত, তাঁহার তেজ ও বল আঁতমাব্ 
স্ফার্ত পাইতেছে। তিনি ক্োধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক বমের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগলেন এবং রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া ভ্রাতা রাবণের গৃহে যাত্রা কারলেন। 
তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। সূর্য যেমন করজালে ভূমণ্ডল 
উষ্তাসিত করেন সেইরূপ তিনি দেহশ্রীতে রাজপথ উজ্জবল কাঁরয়া চাঁললেন। 
তাঁহার উভয় পার্স রাক্ষসেরা কৃতাঞ্জলিপুটে টং 
সররাজ ই ব্রহ্মার আলয়ে গমন করিতেছেন। ও ণী 







লাগল এবং কেহ না ভয়ার্ত' হই ডল শয়ন কাঁরল। মহাবার কুম্ভকশ' 


১৬০ EEE ee 
কাযুতে,দের! 


একষা্টতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম শরাসন হস্তে লইয়া মহাকায় কুম্ভকর্ণকে দেখিতে 
লাগলেন। এ দীর্থাকার মহাবীর ত্রিপাদ নিক্ষেপে প্রবৃত্ত ভগবান নারায়ণের ন্যায় 
যেন আকাশে চাঁলয়াছেন। তানি সজলজলদবৎ কৃষ্ণকায় ; তাঁহার বাহ্‌দ্বয়ে 
স্বর্ণাঙ্গাদ। বানরগণ তাঁহাকে “দোঁখবামান্র সভয়ে ইতস্তত: ধাবমান হইল। তখন 
রাম যারপরনাই 'বাস্মত হইয়া বিভীষণকে জিজ্ঞাঁসলেন, বিভীষণ ! এ পর্বতাকার 
ধপিজ্গলনেত্র মহাবীর কে? উহার মস্তকে স্বর্ণীকরনট, উনি লঙ্কামধ্যে বিদুৎ 
শোভিত জলদের ন্যায় নিরীক্ষত। এ মহান একমাত্র বীর পৃথিবীর কেতুস্বর্‌প 
দুষ্ট হইতেছেন। বানরেরা উহাকে দেখিয়াই ইতস্ততঃ পলায়ন কাঁরতেছে। 
ফলতঃ আম এইরূপ জীব কখন দোঁখ নাই, এক্ষণে বল উন কে? ডীন রাক্ষস 
না অসুরঃ 

তখন বিজ্ঞ বিভীষণ কাঁহলেন, রাম! উনি বিশ্রবার পুর, মহাপ্রতাপ কুম্ভকর্্ট ; 
দেহপ্রমাণে অন্য কোন রাক্ষস ই'হার তুল্যকক্ষ নহে উন যুদ্ধে ইন্দ্র ও যমকেও 
পরাজয় করিয়াছেন। উাঁন বহুসংখ্য দেব দানব যক্ষ ভুজঙ্গ রাক্ষস গন্ধর্ব ও 
ধিদ্যাধরকেও পরাস্ত করেন। দেবগণ এ শূলপাঁণ বির্পনেত্র মহাবলকে সাক্ষাৎ 
কৃতান্তবোধে মোহিত হইয়া বিনাশ কাঁরতে পারেন _্নাই।৷ কুম্ভকর্ণ স্বভাবতঃ 
তেজস্বী ; অন্য রাক্ষসের বলবিক্রম বরলব্ধ, ইহার সেরূপ নহে। ইনি জাতমান্র 
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অত্যন্ত ক্ষ:ধাত হইয়া, অসংখ্য অসংখ্য প্রজা ভক্ষণ কাঁরতে প্রবৃত্ত হন। তন্দস্টে 
প্রজাগণ প্রাণভয়ে যারপরনাই ভীত হইল এবং সুররাজ ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া 
ভয়ের সমস্ত কারণ নবেদন কারল। তখন ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই মহাবারকে 
বজ্ঞাঘাত করেন। হীন প্রহারবেদনায় অধীর হইয়া মহাক্রোধে চাঁৎকার কাঁরতে 
লাঁগলেন। প্রজাগণ এ শ্রবণভৈরবরবে আরও ভীত হইল। অনন্তর কুম্ডকর্ণ 
ক্লোধভরে এঁরাবতের দন্ত উৎপাটনপূর্বক ইন্দ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত কাঁরলেন। 
ইন্দ্র এই দন্তপ্রহারে অত্যন্ত কাতর হইয়া পাঁড়লেন, তাঁহার সর্বাঙ্গে রুধিরধারা 
বাঁহতে লাঁগল। তদ্দ্‌ণ্টে দেব দানব ও ব্রন্ধীর্ধগণ সহসা বিষম হইলেন। তখন 
ইন্দ্র প্রজাগণের সাঁহত প্রজাপাঁত ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্বক কুম্ভকর্ণকৃত আশ্রম 
ধ্বংস ও পরস্তীহরণ প্রভৃতি উপদ্রব জ্ঞাপন কাঁরলেন এবং কাঁহলেন, ভগবন্‌! 
যাঁদ এ মহাবীর এইরুপে প্রজাগণকে ভক্ষণ করে তবে আঁচরাৎ ত্ৰিলোক লোকশুন্য 
হইয়া যাইবে। 

অনন্তর সর্বলোকাঁপতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের মুখে এই বৃত্তাম্ত শ্রবণ কাঁরয়া 
মন্োচ্চারণপূর্বক রাক্ষসগণকে আবাহন কাঁরলেন এবং তন্মধ্যে কুম্ভকর্ণকে 
দোখতে পাইলেন। উহার বিকট মুর্তি দোঁখবামান্র তাঁহার যৎপরোনাস্ত ভয় 
উপস্থিত হইল। পরে ‘তান ব্যস্তসমস্ত হইয়া, কাহলেন, রাক্ষস ৷ 
বিশ্রবা নিশ্চয়ই লোকক্ষয়ের জন্য তোমাকে সূ বয়াছেন, অতএব তুমি আজ 
অবাধ মক হইয়া পরান যাবে তব ্ণ ব্ৰহ্মশাপে আঁভভূত হইয়া 











কা কাজিন রাবণ! এই করন ছয় সান: তে থাকিবে. এই 
একাঁদন মান্র জাগাঁরত হইবে। এই বীর এ একাঁট দিন ক্ষুধার্ত হইয়া পাঁথবী 
পর্যটন ও দীপ্ত হুতাশনের ন্যায় মুখব্যাদানপূর্বক লোকসকল ভক্ষণ কাঁরবে। 
রাম! এক্ষণে রাবণ তোমার বিক্রমে ভীত ও বিপদস্থ হইয়া সেই কুম্ভকর্ণকে 
জাগাইয়াছেন। সেই বার স্বগৃহ হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধভরে বানরগণকে 
ভক্ষণপূর্বক ধাবমান হইয়াছেন। আজ বানরেরা তাঁহাকে দোঁখয়াই ইতস্ততঃ 
পলায়ন কাঁরতেছে। ফলতঃ উহাকে নিবারণ করা উহাদের অসাধ্য। এক্ষণে 
বানরসৈন্যমধ্যে একটি প্রচার করা আবশ্যক যে উহা কোন জীব নহে, একটি 
যন্ম উচ্ছিঃত হইয়াছে ; বানরগণ এইরূপ বুঝতে পারলে নিশ্চয় নির্ভয় হইবে। 

রাম বিভশষণের এই হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণপূর্বক সেনাপাঁত নীলকে কাঁহলেন, 
ন্বীল! তুমি যাও, গিয়া সৈন্যগণকে ব্যাহত কাঁরয়া অবস্থান কর এবং শিরিশজ্গ 
বুক ও শিলা সংগ্রহ কাঁরয়া লগ্কার পূরদ্বার রাজপথ ও সংক্রম অবরোধ 
কারয়া খাক। 

তখন নীল রামের এইরূপ আদেশ পাইবামান্র বানরগণকে কাঁহলেন, সৈন্যগণ ! 
রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য এ একাঁট যন্ত্র উচ্ছুত কাঁরয়াছে, 
অতএব তোমার ভীত ইইও নাঃ 

অনন্তর মহাবাঁর গবাক্ষ, শরভ, হনুমান ও অঞ্গদ শগারশৃঙ্গ গ্রহণপূর্কক 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 





ত্ৰিষক্টিতম সর্গ ৭৩১ 


লণ্কাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বানরসৈন্যগণও সেনাপাঁত নীলের বাক্যে নিভয় 
হইয়া প্নর্বার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল! উহারা যখন বৃক্ষ শলা লইয়া লগকার 
নিকটস্থ হইল তখন উহাঁদগকে পর্ব তসাল্লীহত জলদের ন্যায় বোধ হইতে লাগল। 


ম্বিষস্টিতম সৰ্গ ॥ এঁদকে নিদ্রামদাবহবল মহাবীর কুম্ভকর্ণ সুশোভন রাজপথে 
যাইতেছেন। রাক্ষসেরা তাঁহার উপর পৃষ্পবৃস্টি কারতে লাগল। তান বহসংখ্য 
রাক্ষসের সাহত গমন কাঁরতেছেন। নিকটেই রাক্ষসরাজ রাবণের আলয় ; উহা 
ম্বর্ণজালজাঁড়ত ও উজ্জল এবং বিস্তীর্ণ ও রমণীয়। মেঘমধ্যে সূর্য যেমন 
প্রবেশ করে সেইরূপ কুম্ভকর্ণ এ গৃহমধ্যে প্রবেশ কাঁরলেন এবং অদ্‌রে 
রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিতে পাইলেন। গৃহপ্রবেশকালে তাঁহার পদভরে মেদিনী 
কম্পিত হইতে লাগল ৷ তান গৃহদ্বার আঁতরুমপূর্বক দৌখলেন, রাবণ পুজ্পক 
বিমানে নিষ্ন ও অত্যন্ত বিষ হইয়া আছেন। 

অনন্তর রাবণ কুম্ভকর্ণকে নিরীক্ষণ ও সত্বর আসন হইতে গান্োখানপূর্বক 
হৃ্টমনে তাঁহাকে আনয়ন কাঁরলেন। পরে তান উপবেশন কাঁরলে কুম্ভকর্ণ 
তাঁহার পাদবন্দনপূর্বক কাঁহলেন, রাজন্‌! কোন্‌ উপস্থিত? তখন রাবণ 
পনর্বার উত্থিত হইয়া পুলাকত মনে তাঁহাকে গন কাঁরলেন। কুম্ভকর্ণও 









খত ; এক্ষণে কেই বা বিনষ্ট হইবে? 
রাবণ কহিলেন, বার! ব ুর্ঘংটহল তম 'নাদ্রুত আছ, জক্জন্যই উপস্থিত 
ভয়ের বিষয় জানিতে পার বছ” রথতনয় রাম স্মপ্রীবের সাঁহত মহাসমা্্ 
লঙ্ঘনপূর্বক লৎকায় প্রবে ঝট ছ। সে সেতুযোগে পরমসখে আসিয়া বন ও 
উপবন সকল বানরের একটু করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে প্রধান প্রধান রাক্ষসেরা 
রণস্থলে প্রাতপক্ষের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রতিপক্ষের তাদ্‌শ ক্ষয় কদাচই 
দোখিতোঁছ না। ক্ষয়ের কথা দূরে থাক, রাক্ষসগণ একবারও উহাঁদিগকে পরাজয় 
কারতে পারল না। বীর! এক্ষণে এই সঙ্কট উপস্থিত ; তুমি ইহা হইতে 
আমাদিগকে রক্ষা কর; তুমি আজ শত্রুনাশ কাঁরয়া আইস; আম এইজন্যই 
তোমাকে প্রবোধত কাঁরয়াছ। আমার কোষাগার শূন্যপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে 
এই লঙ্কায় কেবল বালক ও কৃদ্ধমাত অবাশষ্ট ; তুমি আমার প্রত অনুকম্পা 
কাঁরয়া ইহাকে রক্ষা কর। তুমি ভ্রাতৃদুঃখ দূর কারবার জন্য এই দুষ্কর কার্যে 
প্রবৃত্ত হও! বীর! আমি কখন তোমায় এইরূপ অনুরোধ কার নাই ; তোমাতেই 
আমার স্নেহ এবং তোমাতেই আমার সম্পূর্ণ জয়াঁসদ্ধির সম্ভাবনা । পূর্বে 
জীবগণের মধ্যে তোমার সদৃশ কেহ বলবান নাই, তুমি সমস্ত বল আশ্রয়পূ্বক 
আমার এই কার্য সাধন কর। বান্ধবাঁপ্রয়! উদ্খিতবায় যেমন শারদীয় মেঘকে 
ছিন্নভিন্ন করে, সেইরূপ তুমি শত্রুসৈন্কে স্বতেজে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেল। 
এক্ষণে এই কার্যই আমার প্রীতিকর এবং এই কাই আমার [িতজনক। 
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রাহ 
আমরা যে দোষ আশঙ্কা কারয়াঁছলাম আপান হিতবাক্যে অনাদর কাঁরয়া তাহাই 
অধিকার কাঁরয়াছেন। ফলতঃ কুকমর্ঁ যেমন শগঘ্রই নিরয়গামী হয় সেইরূপ 
পরস্্রীহরণরূপ পাপকার্যের ফল শীঘ্রই আপনাকে ভোগ কাঁরতে হইয়াছে। 
অগ্রে আপাঁন বীর্ষমদে এই গাহ্তিকার্য এবং "ইহার ফল লক্ষ্য করেন নাই; 
তজ্জন্যই এই ?বপদ উপস্থিত। দেখুন, যে রাজা প্রভুত্ব লাভ কাঁরয়া পূ্বাকার্য 
পশ্চাতে এবং পরকার্য পূর্বাহ্ছে অনুষ্ঠান. কাঁরয়া থাকেন তানি নশীতিজ্ঞানশন্য। 
যান দেশকালের কোন অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহার কার্য অসংস্কৃত আঁশ্নতে 
প্রাক্ষপ্ত ঘৃতের ন্যায় নিষ্ফল হয়। যে রাজা মান্রগণের সহিত পাঁচাট অবস্থা 
{বিচার কাঁরিয়া সন্ধাবগ্রহ প্রভৃতি কার্ধের অনুষ্ঠান করেন 'তানিই প্রকৃত পথে 
অবস্থান কাঁরয়া থাকেন। ফলতঃ যান সাঁচবের সাহায্য ও জ্ববৃদ্ধবলে সমস্ত 
কার্য ব্াঁঝয়া থাকেন, যান শত্রুমিত সম্যক পরীক্ষা করেন, যান যথাকালে ধর্ম 
অর্থ ও কাম এই তিনাঁট বা ধর্ম ও কাম এই দুইটির সেবা করেন তাঁহারই 
1সাদ্ধ। কিন্তু যে রাজা বা যুবরাজ ধর্ম অর্থ ও কামের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা 
ধিশ্বস্তমুখে শৃনিয়াও বুঝতে পারেন না তাঁহার শাস্রজ্ঞান সমস্তই পন্ড। 
যান সাম দান ভেদ ও ‘বক্রম, ইহার পাঁচ প্রকার ধন, নীতি ও অনীতি 
এবং ধর্ম অর্থ ও কামের বিষয় মান্দ্রগণের করেন এবং খান 
ইীন্দ্িয়নিগ্রহে সমর্থ, তাঁহাকে কদাচই বি হয় না। যান বাঁদ্ধজীবী 
বৈ পরি 
রন, লা হয়। দেখুন, অনেক পশ্হবাদ্ধ 
প5রনষ মাল্লগণের অন্তার্নীবষ্ট হহ্শাম্তার্থ না জানিয়াও কেবল প্রগল্‌্ভতা 
(িকরেন। ফলতঃ যে-সকল লোক অর্থশাস্তে 
রা ধ্ষ্টতাদোষে হিতকল্প আঁহত উপদেশ 
মদূষক ব্যক্তিকে গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। কোন 
কোন” বনশ্রী “প্রভাকে উর দিবার জিন বিরত রানের কি রা 
থাকে এবং.কেহ কেহ বা প্রভুর সর্বনাশ আশঙ্কা কাঁরয়া সর্বজ্ঞ শত্রুর সহিত 
সমাগত হয় ; রাজা সেই সমস্ত প্রতিপক্ষের বশীভূত মিতরকঙ্প শত্রুকে মন্দ্রানর্ণয় 
কারবার সময় ব্যবহারে বাঁঝিয়া লইবেন। যে রাজা চপলস্বভাব, যান সহসা 
সমস্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, পক্ষণ যেমন কৌ পর্বতের রল্ধ পাইয়া তল্মধ্যে 
প্রবেশ করে, সেইরূপ ছিদ্রান্বেষী বিপক্ষেরা এ সুযোগে তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ 
কাঁরয়া থাকে। '্যান শতকে অবজ্ঞা কাঁরয়া স্বয়ং আত্মরক্ষায় অসাঘধান হন 
তাঁহার ভাগ্যেই বিপদ এবং তান আচরাং পদত্রষ্ট হইয়া থাকেন। রাজন! রাজ্ঞী 
মন্দোদরী ও অনুজ ভীষণ পূর্বে এই বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছলেন এক্ষণে 
সেই কথাই ত আমার হিতকর বোধ হয় ; অতঃপর আপনার যেরূপ ইচ্ছা আপনি 
তদনুসারে কার্য করুন। 
তখন রাবণ কুম্ভকর্ণের বাকো ক্লোধাঁবষ্ট হইয়া দ্রুকুটি িস্তারপূর্বক 
কহিলেন, কুম্ভকর্ণ! আমি তোমার গুর্‌ ও আচার্যবৎ পূজ্য ; তুমি কিনা আমাকে 
উপদেশ দিতেছঃ তোমার এইরূপ বাক্যবায়ের আবশ্যকতা কি? এক্ষণে আম 
ষাহা কহিলাম তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। আম চিত্তবিভ্রম বা বীর্যগবেই 
হউক অগ্রে যাহা স্বাঁকার কার নাই এখন সে কথার পুনরুজ্লেখ করা নিরর্থক? 
অতঃপর যাহা উচিত তুমি তহারই উপায় চিন্তা কর। দেখ, বাঁদ তোমার 
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ভ্রাতৃস্নেহ থাকে, যদি তোমার দেহে বলবীর্য থাকে এবং যাঁদ এই কার্য তোমার 
একটি প্রধান কার্য বালয়া বোধ হয় তবে আমার দুনাতানবন্ধন দুখ 
স্বাবক্রমে উপশম কাঁরয়া দেও। যান বিপন্ন দীনকে কৃপা করেন তাঁনই সুহৃৎ' 

এবং যান িপথগামীকে সাহায্য করেন তিনিই বন্ধু। 
তখন কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণকে ক্ষুব্ধ বোধ কাঁরয়া প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা 
কারলেন এবং ধীর ও দারুণ বচনে তাঁহাকে হস্টজ্ঞান করিয়া মদুমধুরভাবষে 
কহিতে লাগলেন, রাজন! আপাঁন আমার কথায় একবাম মনোযোগ দিন এবং 
দুঃখ ও ক্রোধ পাঁরত্যাগপূর্বক প্রকাতিস্থ হউন। আপাঁন আমার জীবদ্দশায় 
এইরূপ দীনতা মনেই আনিবেন না। এক্ষণে যাহার জন্য আপনার সাঁবশেষ ক্লেশ 
উপস্থিত আম আজ নিশ্চয়ই তাহাকে বধ কারব। কিন্তু আপাঁন সুখে বা 
দুঃখেই থাকুন আপনাকে হিতকথা বলা আমার অবশ্যই কর্তব্য; এই জন্য 
দ্রাতৃম্নেহ ও বল্ধুভাবে আমি আপনাকে এইরূপ কাঁহতে সাহসী হইয়াছিলাম। 
অতঃপর সগ্কটকালে একজন স্নেহপরবশ বন্ধুর যে 'কার্য করা আবশ্যক আমি 
তাহাতে প্রস্তুত আছি। বাঁলতে ক, আজ বানরসৈন্য রাম ও লক্ষমণকে বিনষ্ট 
জা জা যত ত ক বা ৰ ক 
আমার হস্তে রানের হিন মস্তক দেখিয়া কাঁরবেন: এবং জানকশ 
যারপরনাই দুঃখিত হইবেন। লক্কার যেন রাক্ষস যুদ্ধে বন্ধৃবান্ধব 
কর্‌ ধন নিরাক্ষণ করুক। আজ 


আমাকে বধ করিবে, পশ্চাৎ ত আপনাকে? 

্ত্টবনাশের আশঙ্কা কিছুমাত্র নাই। এক্ষণে আপাঁন 

আরাকে নিই যারা কির, অই অনরোষে। শর পক্ষে সহিত 
রণস্থলে সাক্ষাৎ করা আপনার কি আবশ্যক। শু মহাবল হইলেও আমিই 
তাহাকে সংহার কাঁরব। ষাঁদ ইন্দ্র, বায়ন, যম, কুবের, আঁগন ও বরুণ পর্যন্ত 
আপনার প্রাতিদ্বন্দৰী হন আনম তাঁহাদিগকে বধ কাঁরব। রাজন_্‌! এই দশর্ঘাকার 
তীক্ষদশন মহাবীর যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সুশাণত শূল ধারণপূর্ক সিংহনাদ 
কাঁরবে তখন ইহাকে দেখিয়া স্বয়ং ইন্দ্রও ভাত হইবেন। অথবা আম যখন 
নিরস্ত্র হইয়া কেবল ভুজবলে প্রাতপক্ষকে মর্দন কাঁরতে থাকব তখন জানি না 
কেই বা প্রাণের আশঙ্কা না রাখিয়া আমার সম্মুখে [িজ্ঠিতে পাঁরবে। আম 
অন্বশস্ত্র চাহ না, আজ এই ভজবলে ইন্দ্রকেও নিপাত কাঁরব। বাঁলতে ক রাম 
যদি আজ এই ম্বান্টবেগ সাহয়া থাকতে পারে তবে শীঘ্রই আমার শর তাহার 
শোণিত পান করিবে! রাজনৃ! আমি বিদ্যমানে আপাঁন কেন এইরূপ 'চাঁন্তত 
হইতেছেন। আপানি রামের' ভয় পারত্যাগ করন, আমিই তাহাকে 'বনাশ কাঁরতে 
চাঁললাম। আম রাম লক্ষ্মণ সুগ্রব এবং সেই লঙ্কাদাহ রাক্ষসানহন্তা 
হনদমানকেও বধ কাররা আসিব! আম ক্ষুধার্ত হইয়া যুদ্ধে বানরগণকে এককালে 
ভক্ষণ কারব। যাঁদ ইন্দ্র অথবা স্বয়ং ব্রহ্মা আপনার ভয়ের কারণ হন তথাচ 
আমি জয়শ্রশ অধিকার কাঁরয়া আপনাকে অসাধারণ যশঃগ্রদান করিব। আমার 
ক্রোধে সূরগণকেও ভামশায়ী হইতে হইবে। আঁম যমরাজকে পরাস্ত 
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কারব, আঁগ্নকে ভক্ষণ কাঁরব, নক্ষত্রমণ্ডলের সাহত সূর্যকে ভূতলে পাঁড়ব, 
ইন্দ্রকে মারিব, সমুদ্র পান কাঁরব, পর্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং পাঁথবী 
বিদীর্ণ কাঁরয়া দিব। জীবগণ আজ এই চিরনাদ্রতি কুম্ভকর্ণের বলাবক্রম 
প্রত্যক্ষ করুক! আমার জঠরজবালা শান্তি কাঁরতে দ্বর্গও পর্যাপ্ত হয় না। 
রাজন! এক্ষণে আম শব্ুনাশপূর্বক উত্তরোত্তর সুখাবহ সুখ আহরণার্থ 
চাঁললাম। আপাঁন ক্ব্ীসম্ভোগ ও মদ্যপান করুন এবং সমস্ত দুঃখ [বিস্মৃত হইয়া 
স্বকার্যে দৃষ্টি রাখ, । আজ রাম ‘বিনষ্ট হইলে জানকী চিরকালের জন্য আপনার 
বশবার্তনী হইবেন। 





চতুযঘান্টতম সর্গ ॥ অনন্তর মহোদর মহাবল কুম্ভকর্ণকে কাঁহতে লাগল, 
কুম্ভকর্ণ! তোমার সংকুলে জন্ম সত্য, কিন্তু তাঁম অত্যন্ত গার্বত, তোমার 
আকার আঁত কদর্য তুমি সকল স্থলে সকল কথা সূক্ষযানসক্ষমরূপ ব্ীঝতে 
পার না। রাক্ষসরাজের যে কার্যাকার্যবোধ নাই ইহা নিতান্ত অসম্ভব, কিন্তু 
তুমি বাল্যাবাঁধ প্রগল্ভ, তজ্জন্যই কেবল অনর্থক বাক্যব্যয়ের ইচ্ছা কাঁরয়া থাক। 


রাক্ষসরাজ দেশকালের বাঁধব্যবস্থা [বলক্ষণ স্বপক্ষে উন্নাতি ও 
পরপক্ষে অবনাঁত বুঝতে পারেন এবং এই ক্ষয়বাপ্ধির অসদ্ভাবে 
যে রুপে অবস্থান কাঁরতে হয়, তাহাও কিন্তু যে ব্যান্ত বিজ্ঞ বৃদ্ধের 
উপাসক নহে, যাহার বৃদ্ধি সামান্য, কের যাহার সর্বস্ব, সেও যে 'বষয়ে 
ইতস্ততঃ করে কোন্‌ সুপাণ্ডিত রষ্জ্ী১ঁহার অনুষ্ঠান কাঁরবেন? আর তুমি 
যে বিরোধী ধর্ম অর্থ ও উল্লেখ কাঁরলে সেই সকল যথার্থতঃ 






} হই দেখ । কৰ্মই ধর্ম অর্থ ও কামের কারণ ; 
ধাথ নাই, সৃতরাং যে ব্যান্ত অন্ষ্ঠাতা তাহারই 





বিশেষের বলে তদ্দবরা চব ও অভ্যদয়ও হইতে পারে। এই ধর্ম ও অর্থের 
অনুষ্ঠান না কাঁরলে লোক 'নশ্চয় প্রত্যবায়ভাগী হয় কিন্তু কাম উপোক্ষত 
হইলেও কোনরূপ প্রতাবায় নাই। ধর্ম ও অর্থের ফল ইহলোক বা পরলোকে হয়, 
ঘিকল্তু কামের শুভ ফল তদ্দণ্ডেই ঘটিয়া থাকে! সুতরাং কামের অনুষ্ঠান 
নৃপাঁতির অবশ্য কর্তব্য। আর আমরাও মহারাজকে এই বিষয়ে হৃদয়ের সাঁহত 
অনুমোদন করিয়াছলাম, ফলতঃ একজন বলবান যে শঘুর প্রাত সাহস প্রদর্শন 
করবে তাহাতে ক্ষাত কি? কুম্ভকর্ণ! তুমি যে একাকী যুদ্ধযাতা কারবার হেতু 
দেখাইতেছ তদ্বিষয়ে যাহা অসাধু ও অসঙ্গত তাহাও নির্দেশে কাঁরতোঁছ 
শুন। যে ব্যান্ত জনস্থানে বহুসংখ্য মহাবল রাক্ষসকে সংহার কাঁরয়াছে তুমি 
গিয়া একাকী কিরূপে তাহাকে জয় কারবার ইচ্ছা কর? পূর্বে যে-সমস্ত রাক্ষস 
জনস্থানে পরাঁজত হইয়াছিল আজ 'ক তুমি এখানে তাহাঁদগকে আঁতমার ভীত 
দোখতেছ নাঃ তুমি মহাবীর রামকে কুঁপত সিংহ ও প্রসুশ্ত ভুজক্গবৎ 
জানিয়াও প্রবোধিত কাঁরতে ইচ্ছা করিয়াছ। রাম স্বতেজে প্রদণস্ত এবং ক্রোধে 
নিতান্ত দুর্ধর্ষ, কোন্‌ মূর্খ সেই মৃত্যুব দ্র্বষহ মহাবীরের নিকটস্থ হইতে 
ইচ্ছা করে! আমার বোধ হয় তাঁহার প্রাতমুখে থাকিলে এই সমস্ত সৈন্য 
'ঙ্কটাপন্ন হইবে, সূতরাং এইরূপ অবস্থায় তোমার একাকী গমন আম 
কিছুতেই অনুমোদন কারি না। যাহার দলবল বিলক্ষণ পুষ্ট, যাহার প্রাণের 
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মমতা নাই, কোন্‌ নির্বোধ অপেক্ষাকৃত হানবল হইয়া সেই বিপক্ষকে সামান্য- 
জ্ঞানে বশীভূত করিতে চায়? কুম্ভকর্ণ! মনষ্যজাতিতে যাহার তুলাকক্ষ আর 
কেহই নাই সেই ইন্দ্রপ্রভাব তেজস্বী মহাবীরের সহিত তুমি কোন্‌ সাহসে যুদ্ধ 
করিতে চাও? 

মহোদর কুম্ভকর্ণকে এই কথা বাঁলয়া রাবণকে কাঁহল, রাজন! আপাঁন 
জানকীরে হস্তগত করিয়াও ‘কি কারণে বিলম্ব কাঁরতেছেন, যাঁদ ইচ্ছা করেন, 
ত জানকী এখনই আপনার বশবার্তনী হন। আম এই বিষয়ে একাট উপায় 
স্থির করিয়াছ, এক্ষণে আপাঁন তাহা শুন নন এবং সাঁবশেষ পর্যালোচনা করিয়া 
দেখুন, যাঁদ প্রাতিকর হয় ত তাহারই অনুষ্ঠান কারবেন। আমার প্রস্তাব এই 
যে দ্বাজহব, সংহ্বাদী, কুদ্ভকর্ণ বিতর্দন ও আমি এই পাঁচ জন রামবধার্থে 
নির্গত হইতোছ, আপাঁন আগ্রে এই কথা সর্বত্র রটনা কাঁরয়া দিন। এই অবসরে 
আমরাও গিয়া রামের সাঁহত যত্ন সহকারে যুদ্ধ কাঁর। যাঁদ তাঁহাকে জয় কারতে 
পার তবে জানকীরে বশীভূত কারবার উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন নাই ; আর 
যাঁদ আমরা তাঁহাকে জয় করিতে না পার এবং যাঁদ নিজে নিজে জাঁবত 


থাক তবে আমি যাহা কাঁহতোঁছ তাহাই করা ! মহারাজ! আমরা 
রাম-নামাঙ্কিত শরে ক্ষতাঁবক্ষত হইয়া রন্তাক্ত হইতে প্রত্যাগমন 
কাঁরব। আসিয়া বালব যে আমরা রাম ও ণ কাঁরয়া আইলাম। পরে 


আপনার চরণে খাঁরয়া পরেক্কার প্রার্থনা কে ইত্যবসরে আপাঁনও গজস্কন্ধ 
নামক চর দ্বারা রাম ও লক্ষমণের এই বপ্নবীত্পি সর্বত্র রটনা কাঁরয়া দিবেন। পরে 
টি ত্যগণকে খাদাদ্রবা, দাসদাসী ও ধন 
বিতরণ করাইবেন, বীরগণকে বস্র্€&্ধমাল্য দান কাঁরবেন ; এবং স্বয়ংও হন্টে 







প্রতারণায় ধন্চিত হইলে নাস আপনার বশবা্তনী হইবেন। তান 

রমার স্বামাঁকে বিনষ্ট জানিয়া নৈরাশ্য ও স্মাঁসলভ লতা হেতু আপনার 
বশ্যতা স্বীকার করিবেন। পর্বে তান পরম সুখে প্রাতপাঁলত হইয়াছলেন, 
এক্ষণে দুঃখে ক্রিস্ট, সুতরাং সুখ আপনার আয়ত্ত ব্যাঝয়া তিনি নিশ্চয়ই 
আপনার বশবার্তনী হইবেন। রাজন্‌! আমার বুদ্ধিতে ত ইহাই সুখসাধনের 
উপায় বাঁলয়া বোধ হয়, কিন্তু রামের দর্শনমাত্রেই অনর্থ উপস্থিত হইবে, সৃতরাং 
সংগ্রামার্থ উৎসবক হওয়া আপনার উচিত হইতেছে না; আপাঁন এই স্থানে 
থাকিয়া যে সুখ লাভ কাঁরতে পারিবেন যুদ্ধে তাহা কদাচ সম্ভবপর হইতেছে 
না। রাজন্‌! সৈন্যক্ষয় ও প্রাণসংশয় না কাঁরয়া বিনা যুদ্ধে শত জয় করুন, 
ইহাতে যশ পূণ্য শ্রী ও চিরকীর্ত ভোগ কারতে পাঁরবেন। 


পণ্ডষপ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণকে কাঁহলেন: মহারাজ! আজ 
আমি দররাত্মা রামকে বধ করিয়া আপনার ভয় দূর কাঁরব ; আজ আপনি 
বৈরশ্হাদ্ধপূর্বক সখী হউন। বাঁরগণ শরংকালীন মেঘের নায় বৃথা গর্জন 
করেন-না ; আমি আজ রণস্থলে এই গর্জন কার্যে প্রদর্শন কারব। 

পরে মহাবাঁর কুম্ভকর্ণ মহোদরকে কাঁহলেন, ভীরু! তুমি যেরূপ কাঁহতেছ 
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৭৩৬ ঘম্ধকান্ড 


ইহা পাণ্ডতাভিমানী নির্বোধ ও অক্ষম রাজারই প্রণীতকর হইতে পারে। তোমরা 
ফলতঃ তোমরাই ই'হার সমস্ত কার্য বিপর্যস্ত কাঁরয়া দিলে। এক্ষণে এই লঙ্কার 
কি দুরবস্থা, এখন ইহাতে কেবল রাজামান্র অবশিষ্ট, সৈন্যসকল 'বিনন্ট এবং 
কোষাগার শুন্য ; বালতে কি, তোমরা ইহাকে আশ্রয় কারয়া মিত্রব্যপদেশে 
'যথার্থতঃই শত্রুর কার্য কারয়াছ। অতঃপর এই আম তোমাদের দুনীতিকৃত 
অনর্থ ক্ষালন কাঁর'ণার জন্য এখনই যুদ্ধে চলিলাম। 

তখন রাক্ষসগাজ রাবণ হাস্য কাঁরয়া কুম্ভকর্পকে কাঁহলেন, এই মহোদর 
রামের বিক্রমে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, এই জন্যই যুদ্ধ ইহার তাদৃশ প্রণীতকর 
হইতেছে না। বীর! সৌহার্দ ও বলে তোমার তুল্য আর আমার কেহই নাই ; 
এক্ষণে তুমি জয়লাভার্থে নির্গত হও । দেখ, আমি কেবল শত্রাবনাশ কারবার 
জন্য তোমার নিদ্রাভঙ্গ করাইয়াছি, ফলতঃ এইটি রাক্ষসগণের একাঁট সং্কটকাল। 
এক্ষণে তাম শূল ধারণপূর্বক পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় নির্গত হও এবং সসৈন্যে 





নাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আইস। বানরগণ তোমার এই ভীমমার্ত 
দোঁখবামার চতুর্দকে পলায়ন কাঁরবে এবং রাম ও লক্ষ্রণেরও হৃদয় বিদীর্ণ 
হইয়া যাইবে। এই বালয়া রাবণ জয়লাভের অনুমান কারলেন যেন 





তখন রাবণ কাঁহলেন, বার! বানরগণ বলবান ও সমরানপুণ ; উহারা তোমায় 
একাকা বা প্রমন্ত দেখিলে দণ্ভাঘাতে বিনাশ কাঁরতে পারে। অতএব তুমি শল- 
টি রী সৈন্যে. পরিবত, নার নাসের আঁহতকর 
শতুপক্ষ ক্ষয় কারয়া আইস। K 

"অনন্তর রাবণ সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্বক কুম্ভকর্ণকে মধ্যমাণশোঁভত 
‘শশাণ্কোজ্জৰল স্বৰ্ণহার পরাইয়া দিলেন। পরে অঞ্গদ অঞ্গুলিতাণ ও অন্যান্য 
উৎকৃষ্ট আভরণ যথাস্থানে বিন্যস্ত কাঁরয়া, কর্ণ যুগলে কুণ্ডল এবং কণ্ঠে দিব্য 
“সুগন্ধি মাল্য প্রদান কাঁরলেন। তৎকালে এ ব্‌হৎকর্ণ মহাবীর এইরূপ সংসাজ্জিত 
হইয়া হৃত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাঁগলেন। তাঁহার কাঁটতটে কৃষ্ণ- 
শ্যামল শ্রোণীসূত্র, বোধ হইল যেন অমৃতমন্থনের সময় মন্দরাগাঁর উরগবেষ্টনে 
দূঢ়তর বন্ধ হইয়াছেন! পরে এ বার স্বর্ণময় গবদ্যৎপ্রভ বর্ম ধারণ কাঁরলেন। 
উহা জ্যোতিতে প্রদীপ্ত ভারসহ ও দুর্ভেদ্য ; এ বর্ম দ্বারা তাঁহার সন্ধ্যামেঘ- 
বাঞ্জত হিমাচলের ন্যায় অপূর্ব এক শোভা হইল। তিনি যখন এইরূপে যুদ্ধবেশে 
সজ্জিত হইয়া শুলহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন তখন তাঁহাকে ত্রিপদে স্বর্গ মর্তয 
“পাতাল আক্রমণে উদ্যত নারায়ণের ন্যায় বোধ হইতে লাগল। 

অনন্তর এঁ মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণকে আলিঙ্গন প্রদাক্ষণ ও প্রণামপূর্ঘক 
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প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাবণ তাঁহাকে মাঞ্গলিক আশীর্বাদ কাঁরলেন। 
তৎকালে অনবরত শঙ্খ ও দুন্দুভি ধান হইতে লাগল । হস্তী অশ্ব মেঘানর্ধোষ 
রথ রথী ও সশস্ত্র সৈন্য তাঁহার সমাভব্যাহারে চাঁলল। রাক্ষসেরা সর্প উল্টু 
গর্দভ সিংহ হস্তী মগ ও পক্ষীতে আরোহণপূর্বক তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত 
হুইল। কুম্ভকর্ণের মস্তকে উৎকৃষ্ট ছন্র; যুগ্ধষারাকালে সকলে তাঁহার উপর 
পু্পবৃষ্টি কাঁরতে লাগল। এঁ ভীমমর্তি মহাবীর শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়া 
নির্গত হইলেন। বহসংখ্য পদাতি উহার অনুসরণ কাঁরতে লাগিল। উহারা 
িকটদর্শন ভীমনেত্র মহাসার ও মহাবল ; উহাদের দেহ বহু ব্যাম দীর্ঘ ও 
অঞ্জনপুঞ্জবৎ নীল এবং নেদ্বয় রন্তবর্ণ। উহাদের হস্তে শূল, শাণিত খড়া, 
পরশু, ভান্দিপাল, পাঁরঘ ও গদা ; অনেকে মুষল, তালস্কন্ধ ও ক্ষেপণীয় গ্রহণ 
কাঁরয়াছে। মহাবঈর কুদ্ভকর্ণ এ সমস্ত পদাঁত সৈন্যে বোষ্টত হইয়া করাল 
মযার্ত ধারণপূর্বক নির্গত হইলেন। তাঁহার দেহ প্রস্থে শত ধনু, দৈর্ঘ্যে ছয় 
শত ধনু; এবং নেত্রদ্বয় শকটটক্রের অনুরূপ। এ দগ্ধশৈলসঞ্কাশ মহাবক্র বীর 
ব্যহ রচনা করিয়া সৈন্যগণকে অদ্রহাস্যে কহিলেন, দেখ, আগ্ন যেমন পতঙ্গগণকে 
দগ্ধ করে সেইরূপ আজ আম রোষানলে প্রধান প্রধান বানরকে দগ্ধ করিয়া 
ফোঁলব। অথবা & সমস্ত বনচারণ ES 

মদ্বিধ লোকের উদ্যানের অলগকার। bine, দত্বউ”অবরোধের হেতু, তাহার 
িনাশেই সকলের বিনাশ, অতএব আজ তাহাক 






তখন রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণের এই আশু লিক নন্রাকে কাতার 
ঘোরতর সিংহনাদ কাঁরতে লাগল । এক্যলে চকে ভাষণ দ্বাণমত্তসকল 
উপা্থত। মেঘ গর্দভের ন্যায় ছুইয়া উঠিল, অনবরত জলন্ত উল্কাপাত 
ও ভামরবে বজ্াঘাত হইতে ট? সমুদ্র ও বনের সাহত সমস্ত পৃথিবী 
কাঁষ্পত, ভীষণ শিবাগণ ল মুখ ব্যাদানপূর্বক চীৎকার আরম্ভ কাঁরল, 
বিহঞ্গেরা বামভাগে মণ্ড বিচরণ কাঁরতে লাগল, একটি গষ্র কুম্ভকর্ণের 


কম্পিত হইতে পানির নিত এ সান বান হইলে 
কুদ্ভকর্ণ কালমোহে মুগ্ধ ; তান এই সমস্ত রোমহর্ষণ উৎপাত লক্ষ্য না 
কারিয়াই গমন কাঁরতে লাগিলেন। অনন্তর এ পর্বতাকার বার পদক্ষেপে প্রাকার 
লগ্ঘনপূর্বক মেঘাকার অদ্ভৃত বানরসৈন্য দোখতে পাইলেন। বানরেরাও উ*হাকে 
হইল। তদ্দ্‌ষ্টে কুম্ডকর্ণ হর্ধভরে মেঘগম্ভীর রবে সিংহনাদ কাঁরতে লাগলেন । 
বানরেরা আরও ভীত হইয়া ছিন্নম্‌ল শালব্‌ক্ষের ন্যায় ভূতলে পাঁতত হইতে 
লাগল। কুম্ভকর্ণের হস্তে প্রকান্ড অর্গল ; [তান শতুসংহারার্থ রণস্থলে 
উপস্থিত হইয়া যুগাল্তে কালদণ্ডধারণ রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাশিলেন। 


টখান্টতম সর্গ ॥ অনন্তর কুম্ভকর্ণ সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন! এ ঘোরতর 
শব্দে সমুদ্র নিনাদিত পর্বত কম্পিত ও বজ্রধ্বান পরাঁজত হইতে লাগিল। 
বানরগণ এ ইন্দ্র বরুণ ও যমের অবধ্য ভাঁমনেতর রাক্ষসকে দেখবামাত্র চতুর্দিকে 
ধাবমান হইল। তখন কুমার অঙ্গ বানরগণকে ভীত মনে কাঁরয়া মহাবল নল 
নাল গবাক্ষ ও কুমূদকে কাঁহলেন, বীরগণ! তোমরা স্ব-স্ব আভিজাত্য ও 
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অনন্যসলভ বলাঁবক্রম বিস্মৃত হইয়া সামান্য বানরের ন্যায় সভয়ে কোথায় 
পলায়ন কাঁরতেছ ১ এক্ষণে প্রাতীনবৃত্ত হও, প্রাণরক্ষা কাঁরয়া কি হইবে? এ যাহা 
দৌঁখতেছ উহা মহতী বিভীষিকা মাত্ু। আমরা স্বাঁবরুমে এঁ ডীর্ঘত বিভীষকা 
নষ্ট কারব। তোমরা প্রাতনিবৃত্ত হও। 

তখন বানরগ্রণ কথাণ্টি আশ্বস্ত ও চতর্দক হইতে সমাগত হইয়া বৃক্ষ লা 
গ্রহণপূর্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধাবষ্ট 
হইয়া কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ বানরগণের গিরিশ্‌্ঙ্গ শলা 
ও বক্ষ প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা তাঁহার 
দেহে চূর্ণ হইতে লাগল, পহাঁচ্পত বৃক্ষ স্পর্শমান্র ভগ্ন হইয়া ভূতলে পাঁড়ল। 
তখন দীপ্ত দাবানল যেমন অরণ্য দগ্ধ করে তদ্রূপ এ মহাবীর কোধে অধীর 
হইয়া বানরগণকে মর্দন কাঁরতে লাগলেন। অনেক বানর রন্তান্ত হইয়া কিংশুক 
বৃক্ষের ন্যায়. ধরাশায়ী হইল, অনেকে সমুদ্রে গয়া পাঁড়ল, অনেকে বনপ্রবেশ 
কাঁরল এবং অনেকে সেতুপথে সমুদ্রের উপর ধাবমান হইল। তৎকালে কাহারই 
আর অগ্র-পশ্চাৎ দৃষ্টি কারবার অবসর নাই, সকলেরই মুখবর্ণ ভয়প্রভাবে মলিন, 


ভজ্লুকগণ বৃক্ষ ও পর্বতে লক্কায়ত হইল, ₹ে মতবৎ ভূতলে শয়ন 
কাঁরল এবং কেহ কেহ বা দ্রুতবেগে গল। তদ্দণ্টে মহাবশর 
অঙ্গদ কাঁহলেন, বানরগণ! স্থির হও, ₹ অত! রা যুদ্ধ কারব। তোমরা 


যদিও সমরে পরাঙ্মৃখ হইয়া প 


করিয়াও তোমাদের থাকবার স্থান কু ১১ 


৬০ 







তোমাদগকে উপহাস কাঁরবে, 
বং কুলে জান্ময়াছ, এক্ষণে সামান্য বারো ন্যায় 
ধন সকলে বীর্য প্রদর্শন না কাঁরয়া সভয়ে পলায়ন 
কাঁরতেছ তখন তোমরা নিশ্চয়ই নীচ। তোমরা যে স্ব-স্ব মহত্ব প্রথাপনপূর্বক 
গেল? যে বান্ত ধিক্কার সহ্য কাঁরয়া জীবিত থাকে, সেই ভীরু কাপুরুষকে 
লক্ষ্য কাঁরয়া নানারূপ কথা রটনা হয়। অতএব তোমরা নির্ভয় হও এবং 
সংপুর্ষের পথ আশ্রয় কর। আমরা হয় প্রাণত্যাগ কাঁরব, ভীরু কাপুরূষের 
দুলভ ৰহ্মলোক লাভ কারব, বীরলোকের সমস্ত এশবর্ধ ভোগ কাঁরব, না হয় 
শতুনাশপূর্বক ইহলোকে একাটি স্থির কীর্তি রক্ষা করিয়া যাইব। দেখ. এ 
পাইবে না। আমরা বীরগণের গণননয়, আমরা যাঁদ পলাইয়া আত্মরক্ষা কাঁর তাহা 
হইলে এক ব্যান্তর বিক্লমে ভীত হইয়া বহসংখ্য লোক যুদ্ধে পরাঙূমুখ হইয়াছে 
আমাদের এই অপকলঙ্ক সর্বত্র ঘোঁষত হইতে থাঁকিবে। 

তখন বানরগণ পলায়নকালেই বাঁরাবগাঁহত বাক্যে কাহিল, যুবরাজ! কুম্ভকর্ণ 
ঘোরতর যুদ্ধ কাঁরতেছে, এখন রণস্থালে তিষ্ঠিয়া থাঁক এরূপ সময় নহে: 
চললাম, আমাদের প্রাণ আতিমান্র প্রীতিকর। এই বাঁলয়া সকলে চতার্দকে 
দ্ুতপদে পলাইতে লাগল। কিন্তু অঙ্গদ উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা ও 
জয়ের আশা প্রদর্শনপূর্বক প্রাতানিবৃত্ত কারলেন। 
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সগতধাষ্টতম সৰ্গ ॥ অনন্তর মহাবীর বানরগণ স্থির বৃদ্ধি আশ্রয়পূর্বক পুনর্বার 
প্রাতিনিকৃত্ত হইতে লাগল। উহারা অঞ্গদের বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং 
প্রাণনিরপেক্ষ হইয়া কুম্ভকর্ণের সাঁহত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ কারল। অনেকে 
বৃক্ষ ও গগিরিশ্ঙ্গ উদ্যত করিয়া মহাবেগে তদভিমূখে চঁলিল। মহাকায় কুম্ভকর্ণও 
ক্রোধাঁবম্ট হইয়া উহাঁদগের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকালমধ্যে অসংখ্য 
বানর বিনষ্ট হইয়া দেহপ্রসারণপূর্বক ভূতলে শয়ন করিল। বিহগরাজ গরুড় 
যেমন উরগগণকে ভক্ষণ করেন সেইরূপ কুম্ভকর্ণ বানরগণকে আকর্ষণ ও ভক্ষণ- 
পূর্ক বিচরণ কারতে লাগিলেন। ইত্যবস্রে দ্বিবদ এক গারশৃঙ্গ উৎপাটন 
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কারয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি বিস্তীর্ণ মেঘখশ্ডের ন্যায় ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে 
লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন তান্নক্ষি্ত শৃঙ্গ কুম্ভকর্ণকে না 
পাইয়া দৈন্যমধ্যে পাতত হইল! বহুসংখ্য হস্তী অশ্ব ও রথ চূর্ণ হইয়া গেল। 
পরে 'দ্বাবদ অপরাপর রাক্ষসকে লক্ষ্য কাঁরয়া আর একাট গারিশৃঙ্গ নিক্ষেপ 
কাঁরলেন। এ শৃঙ্গপ্রহারে বহুসংখ্য অশ্ব ও সারাথ বিনষ্ট হইয়া গেল, রণস্থলে 
রন্তনদী প্রবাহত হইল। তখন রথস্থ মহাবীর রাক্ষসগণ ভীষণ গর্জনপূর্বক 
কালকল্প শরে বানরাঁদগকে সংহার কাঁরতে লাগল। বানরেরাও বক্ষ উৎপাটন- 
পূর্বক হস্ত্*ব রথের সহিত উহাঁদগকে বিনাশ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। 
ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান আকাশে আরোহণপূর্বক কুম্ভকর্ণের মস্তকে 
শগারশঙ্গ শিলা ও বৃক্ষ বর্ষণ আরম্ভ কারলেন। কুম্ভকর্ণও শূলদ্বারা তান্নাক্ষিপ্ত 
শঙ্া ছেদ ও বৃক্ষমকল ভেদ কাঁরতে লাগলেন। অনন্তর তিনি সৃশাঁণত শুল 
হস্তে লইরা বানরগণের অভিমুখে চাঁললেন। তদ্দন্টে হনুমান এক শৈলশঙ্গ 
গ্রহণপর্কক উহার প্রাতমুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্লোধাঁবষ্ট হইয়া উহাকে 
শৃজাঘাত কারিলেন। কুম্ভকর্ণের সর্বাঞ্গ মেদ ও রক্তে আর্দ্র হইয়া গেল, তান 
প্রহারবেগে অভিভূত হইয়া পাঁড়লেন। পরে এঁ দীপ্তাশখরধারী 'গাঁরবং 
দীর্ঘকার মহাবীর 'বিদযংভাস্বর শুল বঘার্ণত। কুমার যেমন কঠোর 
শান্ত অস্তে কৌ পর্বতকে বিদীর্ণ করিয় চুপ তদ্দবারা হন্দসানের 


বক্ষঃস্থল বিদশর্ণ করিলেন। হনুমান বল হইয়া পাঁড়লেন, তাঁহার 
"মুখ দিয়া রন্তবমন হইতে লাগিল, মেঘের ন্যায় ঘোরতর 
গজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেরা হৃষ্টমনে সংহনাদ কাঁরয়া 


উঠিল এবং বানরগণ ব্যাথত ও পলায়ন কাঁরতে লাগিল। 
অনন্তর মহাবল নীল কৈ স্নাদ্থর কাঁরয়া কুম্ডকর্ণের প্রীত এক 
শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ কাঁর কুম্ভকণেরি মষ্টপ্রহারে চূর্ণ এবং বিস্কদালগগ 
ও জ্বালাবাপ্ত হইয়া ভুতু পাঁতত হইল। ইত্যবসরে ধষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ 
ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন মহাবীর ব্ক্ষাশলা উদ্যত কাঁরয়া কুম্ভকর্ণের প্রাত 
ধাবমান হইলেন এবং কেহ তাঁহাকে বারংবার পদাঘাত, কেহ চপেটাঘাত ও কেহ' 
বা মনক্টপ্রহার কাঁরতে লাগিলেন। কিন্তু এই গুরুতর প্রহারে কুম্ভকর্ণ কিছুমান 
ব্যাথত হইলেন না, প্রত্যুত তাঁহার অপূর্ব স্পর্শসৃখ অনুভব হইতে লাগল। 
পরে তান বেগে গিয়া ভুজপঞ্জরে খষভকে গ্রহণ কাঁরলেন। খষভ তাঁহার 
বাহুবেষ্টনে আরন্তমূখ ও নিপাণীড়ত হইয়া ভূতলে পাঁড়লেন। তখন কুম্ভকর্ণ 
শরভকে ঘ্াষ্টপ্রহারপূর্কক নীল ও গবাক্ষকে পদাঘাত ও চপেটাঘাত কাঁরলেন। 
উহাদের সর্বাঙ্গে রক্তধারা প্রবাহত হইতে লাগল। উ'হারা তৎক্ষণাৎ মর্ঘত 
হইয়া ছিন্নমূল িংশুক বৃক্ষের ন্যায় পাঁতত হইলেন তখন সহস্র সহস্র বানর 
মহাবেগে কুম্ভকর্ণের প্রীত ধাবমান হইল এবং লম্ফ দিয়া পর্বতবং তাঁহার উপর 
আরোহণপূর্বক তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দংশন এবং তাঁহাকে নখদন্তে ক্ষতাঁবক্ষত 
কাঁরয়া ম্যাম্টপ্রহার কাঁরতে লাগল। তখন সহজাত বৃক্ষে পর্বত যেমন শোভিত 
হয় সেইরূপ এ সমস্ত দেহোপাঁর আরুূঢ বানরে কুম্ভকর্ণ অপূর্ব শোভা পাইলেন! 
পরে গরুড় যেমন সর্পগণকে ভক্ষণ কাঁরয়া থাকেন সেইরূপ তানি ক্লোধাবিষ্ট 
হইয়া এ সমস্ত বানরকে ভক্ষণ কাঁরতে লাগলেন। বানরগণ তাঁহার পাতালতুল্য 
আসাকুহরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কর্ণ ও নাসারম্ধ দিয়া নির্গত হইতে লাগিল? 
তখন কুম্ভকর্ণ ক্লোধাবস্ট হইয়া উহাদিগকে 'ছন্নীভিন্ন কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন, 
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অনাতিকালমধ্যে রণস্থল মাংসশোঁণতে কর্দমময় হইয়া উঠিল। কুম্ভকর্ণ ক্রোধে 
মতি হইয়া যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় বানরসৈন্যমধ্যে বিচরণ কাঁরতে 
লাগিলেন। তান বজ্জুধারী ইন্দ্রের ন্যায়, পাশধারী কৃতাল্তের ন্যায় শুলহস্তে 
সুশোভিত হইলেন এবং বাহন যেমন গ্রাঁম্মকালে শুল্ক অরণ্যকে দগ্ধ করে সেইরূপ 
বানরসৈন্যগণকে দগ্ধ কাঁরতে লাগলেন । 

অনন্তর বানরেরা ভাঁত হইয়া বিকৃত স্বরে আর্তনাদ কাঁরতে লাগিল এবং 
অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ভগ্নমনে রামের শরণাপন্ন হইল। ইত্যবসরে মহাবীর অষ্গদ 
শৈলশ্‌ঙ্া গ্রহণপূর্বক কুম্ভকর্ণের প্রাত ধাবমান হইলেন এবং ঘন-ঘন সিংহনাদ 
ও অনুবতাঁ রাক্ষসগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার মস্তকে শৃঙ্গ নিক্ষেপ 
কাঁরলেন। কুম্ভকর্ণের ক্লোধানল আঁতমান্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তান ?সংহনাদে 
বানরগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্ক অঞ্গদের প্রাতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং 
তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে শূল নিক্ষেপ করিলেন। তখন সমরপটু মহাবল 
অগ্গদ ঝাঁটাত স্বস্থান হইতে কাঁণ্চং অপসৃত হইলেন, কুম্ভকর্ণের শৃূলও বার্থ 
হইয়া গেল। পরে অঙ্গদ লম্ফ প্রদানপূর্বক কুচ্ভকর্ণের বক্ষে মহাবেগে এক 
চপেটাঘাত কাঁরলেন। কুম্ভকর্ণের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইন্া। পরে এ মহাবীর সুস্থ 
হইয়া বিদ্রুপ সহকারে অঞ্গদকে এক মাষ্টিপ্রহার ৷ অঞ্গদ প্রহারবেগে 
মাছত হইয়া পাঁড়লেন। ইত্যবসরে মহাবীর শূল গ্রহণপূর্বক সংগ্রীবকে 





প্রসারণপূর্বক উহার সম্মুখে SS ্ন। কুচ্ভকৰ্ণের সর্বাঞ্গ বানর-রস্তে সন্ত, 
কতেছেন। তদ্দ্‌ণ্টে কাঁপরাজ সুগ্ৰীব উহাকে 


কার্য সাধন কারয়াছ এবং উ ক বানরকে ভক্ষণ কাঁয়াছ, এই 'বাঁরকার্ে তোমার 
যশ অবশ্যই বাঁ্ধত হইবে। কিন্তু এক্ষণে তুম এই বানরসৈন্য ছাড়িয়া দেও, 
ক্ষুদ্রকে লইয়া বিশেষ কি ফল। আমি এই শৈলাশখর নিক্ষেপ কাঁরতোঁছ, তুমি 
আজ একবার ইহা সহ্য কর। 

তখন কুম্ভকর্ণ কহিলেন, বানর! তুমি প্রজাপাঁতর পৌন্র এবং খক্ষরজার পুত, 
তোমার ধৈর্য ও বীষ" উভয়ই আছে, এইজন্যই তুমি এইরূপ আস্ফালন কাঁরতেছ। 

অনন্তর সংগ্রীব সেই বুসার শৈলশৃঙ্গ ীবঘঘর্ণিত কাঁরয়া সহসা কুম্ভকর্পের 
বক্ষে আঘাত করিলেন। উহা কৃম্ভকর্ণের বিশাল বক্ষ স্পর্শ কাঁরবা মাত্র চূর্ণ 
হইয়া গেল। তগ্দ্‌াল্ট বানরেরা অত্যন্ত বিষন্ন হইল এবং রাক্ষসেবা মহাহর্ষে 
কোলাহল কাঁরতে লাগল । মহাবীর কুম্ভরুর্ণ এ শিখরাঘাতে আতিশয় কাপত 
হইলেন এবং মখব্যাদানপূর্বক সিংহনাদ কারিয়া সংগ্রীবকে সংহার কারবার জন্য 
িদৎপ্রকাশ শল নিক্ষেপ কাঁরলেন। ইত্যবসরে হনুমান শীঘ্র লম্ফ প্রদানপূর্বক 
দৰদৰি দিত শল ৮৯৬ 
ফেলিলেন। তিনি হস্টমনে এ কৃষ্ণায়সানার্মত গুরুভার শুল জান;দ্বয়ে 
আরোপণপর্বক ভণ্ন করিলেন। বানরসৈন্য প্‌লাকত হইল। উহারা দণ্ভভরে 
চতর্দকে ক্ষিপ্ত হইয়া সিংহনাদ এবং হনুমানকে বারংবার সাধুবাদ কাঁরতে 
লাগিল। রাক্ষসেরা ভাত হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মৃখ হইয়া গেল! তখন মহাবীর 
কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং মলয়াগাঁরর শৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক 

দুনিয়ার পাঠক এক হও!  Wwww.amarboi.com ~ 


৭৪২ য্ধকাণ্ড 


সংগ্রবকে প্রহার কারলেন। সংগ্রীব প্রহারব্যথায় মাছত হইয়া পাঁড়লেন। 
তদ্দ্‌স্টে রাক্ষসেরা হজ্টমনে সিংহনাদ কাঁরতে লাগল। ইতাবসরে প্রচণ্ড বায়ু 
যেমন মেঘকে লইয়া যায় সেইরূপ কুম্ভকর্ণ মহাবীর সমগ্রীবকে লইয়া অপসৃত 
হইলেন। তাঁহার দেহ মেঘাকার ; তান সুগ্রীবকে গ্রহণ কাঁরয়া উত্তুৎ্গশ্গধারী 
সমের্র ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইলেন। সুরগণ এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিস্মিত 
হইয়া কোলাহল কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণের স্তুতিবাদ ও 
সরগণের তুমুল নিনাদ শ্রবণপূর্বক গমন কাঁরতে লাগলেন। বানরগণ আঁতমান্র 
ভীত হইয়া রণম্থল হইতে পলাইতে লাগল। কুম্ভকর্ণ এইরূপে সংগ্রীবকে হরণ 
যা ৰা যতন জেতে ইহ: রাস যাম বহত মদত কাট 

1 

তখন ধাঁমান হনুমান স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ কাঁরয়া ভাবতে লাগিলেন, 
কাঁপরাজ সংগ্রীব ত গৃহীত হইয়াছেন, এক্ষণে আমার ক করা কর্তব্য । অতঃপর 
যাহা ন্যায্য আন নিশ্চয় তাহাই কারব। আমি পর্বতাকার কুম্ভকর্ণকে গিয়া 
বিনাশ কাঁর। কুম্ভকর্ণ আমার মাষ্টপ্রহারে বিনষ্ট এবং কাঁপরাজ সুগ্রীব 
বিমযন্ত হইলে সমস্ত বানর আতমাঘ হন্ট হইবে। অথবা আমারই এইরপ 
করিবার প্রয়োজন ক? যাঁদ সংগ্রীব সুরাসুর ও ণের হস্তেও পাঁতত হন 


তবে স্বীয় পৌরুষেই সম্পূর্ণ ম্বান্ত লাভ পারেন। বোধ হয় এক্ষণে 
তান প্রহারব্যথায় বিহবল হইয়া আছেন, জন্য নিজের অবস্থা সম্যক 






র ্ঠান কাঁরবেন। কিন্তু আমি যাঁদ 
তাঁহাকে 'বম্ন্ত করিয়া আঁন ইনুর সন্তুষ্ট হইবেন না এবং এতান্নবন্ধন 
তাঁহার একাঁট কলঙ্কও চরকাল্ধ্্হ্লা যাইবে। অতএব আম 'কিয়ৎদ্ষণ প্রতীক্ষা 


বাক্দে-ইহাদিগকে দস কার! হাল এইরূপ. চিতা করন ' বানরগণকে 
আশ্বস্ত কাঁরতে লাগলেন। 

এদিকে কুম্ভকর্ণ স্পন্দনশশল সগ্রীবকে লইয়া লৎকায় প্রবেশ করিলেন। 
{বমান রথ্যাগৃহ ও পুরদ্বারস্থ সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মস্তকে 
উৎকৃষ্ট পদ্পবৃন্টি কারতে লাঁগল। তখন কাঁপরাজ সুগ্রীব রাজমার্গের 
শীতলবায়্‌ এবং লাজগন্ধ ও জলসেকে অল্পে অল্পে সংজ্ঞালাভ কাঁরলেন। তান 
মহাবল কুম্ভকর্ণের ভুজবেষ্টনে বদ্ধ, তিনি আতিকম্টে সচেতন হইয়া লঙ্কার 
রাজপথ নিরীক্ষণপূর্বক পুনঃপুনঃ চিন্তা কাঁরতে লাগলেন, আমি ত প্রাতিপক্ষের 
হস্তে সম্পূর্ণ গৃহীত হইয়াছি, এক্ষণে ইহার কোনরূপ প্রাতকার আবশ্যক? 
এমন কোন অননষ্ঠান করা চাই যাহা বানরগণের সম্পূর্ণ হতকর ও প্রণীতকর 
হইতে পারে। মহাবীর সংগ্রগৰ এইরূপ সংকল্প কাঁরয়া ঝাঁটাত নখাঘাতে 
কুম্ভকর্ণের কর্ণদ্বয় ও তীক্ষদশনে নাসা ছেদনপূর্বক পাদপ্রহারে উদ্হার দুই 
পাশর্ব বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। কুষ্ভকর্ণের দেহ অজল্রক্ষ্ারত রন্তধারায় আর্দ্র 
হইয়া গেল। তান ক্রোধে প্রজবালত হইয়া তৎক্ষণাৎ সংগ্রীবকে ভূতলে 'নক্ষেপ- 
পূর্বক নিষ্পিম্ট কারতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে লক্ষণ প্রহার কাঁরতে 
প্রবন্ত হইল। ইত্যবসরে সংগ্রীবও কন্দূকবৎ বেগে লম্ষপ্রদানপূর্বক রামের 
সহিত পদুনর্বার সমাগত হইলেন। 
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সপ্তষান্টতম সৰ্গ ৭৪৩ 


কুম্ভকর্ণের নাসাকর্ণ ছিল্লাভন্ন, পর্বত যেমন প্রত্রবণে শোঁভত হয় ?তাঁন 
সেইরূপ অজন্রক্ষরিত রক্তে শোভা পাইতে ল্যাগলেন। তিনি স্বয়ং অঞ্জনস্তূপের 
ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার সর্বাঙ্গে রন্তধারা, তৎকালে তিনি সন্ধ্যারাগরাঞ্জিত মেঘের 
ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর এ ভীমাকার শহাবীরের 
পুনর্বার ফুষ্ধেচ্ছা উপস্থিত হইল। তান আপনাকে 'নরস্ত্র দেখিয়া এক ঘোর 
মুশ্গর লইলেন এবং ক্রোধভরে আবার রণস্থলে চঁলিলেন। তান পৃরী হইতে 
সহসা নিচ্কান্ত হইয়াই মহাপ্রলয়ের প্রদীস্ত বাহুর ন্যায় ভীষণ বানরসৈন্য ভক্ষণ 
কাঁরতে লাঁগলেন। তাঁহার ক্ষুধা আতমার প্রবল, [তান অত্যন্ত রন্তমাংসলোল,প। 
এঁ মহাবীর বানরসৈন্যের মধ্যে প্রবেশপূর্বক সম্পূর্ণ অজানত 'নার্বশেষে পিশাচ 
রাক্ষস বানর ও ভল্লুকগণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তান ক্লোধ্যাবষ্ট 
হইয়া এককালে দুই িনাঁট বানর ও রাক্ষসকে এক হস্তে গ্রহণপূর্বক মুখে 
নিক্ষেপ কারতে লাঁগলেন। বোধ হইল যেন বুগান্তকালে কৃতান্ত লোকক্ষয়ে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কুম্ভকর্ণের সূরূণীম্বয় হইতে রক্ত ও মেদ নিঃসৃত হইতে 
CREE RE 
জনুতীক্ষ4, তান মহাপ্রলয়ে বার্ধত করাল কাল বু ন্যায় বানরগণকে শূল 
নারাজ যায লজ নর সা ভীত হইয়া দ্ুতপদে 






টি িপশীড়িত হইয়া করজালমাণ্ডত সূর্য 
লিক শো ন সেইরূপ শোভা পাইতে লাগলেন। অনন্তর 
তান মেঘগম্ভীর স্বরে অবজ্ঞা সহকারে লক্ষ্মণণকে কাঁহলেন, বীর! আমি 
অবলালারুমে কৃতান্তকেও পরাস্ত করিয়াছি, এক্ষণে তুমি যখন নির্ভয়ে আমার 
সহিত এইরূপ বদ্ধ কারতেছ তখন তোমার বীরকণীর্ত অবশ্যই ঘোষত হইবে। 
আমি রণস্থলে অস্তধারী কালান্তক যমের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছি, যুদ্ধের কথ 
কি. তুমি যখন আমার সম্মুখে এই কাল যাবৎ তণ্ঠিয়া আছ ইহাতেই তোমার 
গৌরব । পূর্বে সুরগণপাঁরবৃত এঁরাবতাধরূঢ় ইন্দ্রও কদাচ এইরূপ পারেন নাই। 
লক্ষ্মণ! তুমি বালক, আম তোমার বিক্রম দেখিয়া পাঁরতুম্ট হইলাম। এক্ষণে 
তুমি আমায় অন্জ্ঞা দেও আম রামের নিকট সংগ্রামার্থ প্রস্থান কাঁর। দেখ, 
বিনষ্ট হইবে। রামের পর যে-সকল বীর অবাঁশস্ট থাকবে আম সর্বসংহারক 
বলবার্যে তাহাদিগকে বধ কাঁরব। 

কুদ্ভকর্ণ প্রশংসাবাক্যে এইরূপ কাঁহলে মহাবীর লক্ষণ হাস্য কারয়া কাহতে 
লাগলেন, রাক্ষস! তোমার বলাঁবক্রম যে ইন্দ্রাদ দেবগণেরও অসহ্য তাহা অলীক 
নহে, আমিও তাহা সম্যক বুঝিতে পারিলাম। এ দেখ, মহাবীর রাম অচল 
পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন। 

অনন্তর কুম্ভকর্ণ লক্ষণের বাক্যে অনাদরপূর্বক তাঁহাকে আঁতিক্রম করিয়া 
পদভরে মোঁদন? কাষ্পত করত রামের 1দকে ধাবমান হইলেন! তখন রাম ভাষণ - 
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৭8৪ যযদ্ঘকাণ্ড 


শাণিত শর দ্বারা উহার হৃদয় বিদ্ধ কাঁরলেন। রোষ্যাকষ্ট কুম্ভকর্ণের মুখ হইতে 
অঙ্গারমাশ্রত আঁ্নশিখা উদ্গার হইতে লাগল। তান রামের শরে বিদ্ধহদয় 
হইয়া ঘোরতর চীৎকারপূর্বক ক্লোধভরে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন! তৎকালে 
পাঁড়ল। যখন তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত হইলেন তখন কেবল মশষ্টিপ্রহার ও 
ঢপেটাঘাতে ঘে-তর যুদ্ধ কারতে লাগিলেন। তান রামশরে ক্ষতাঁবক্ষত, তাঁহার 
সর্বাঞ্ে প্রম্রবণের ন্যায় অজন্রধারে রন্ত প্রবাহত হইতে লাগল। 'ভাঁন তাঁর 
ক্রোধে গর্ত ও শোণতগন্ধে অন্ধপ্রায় হইয়া বানর রাক্ষস ও ভজ্লুকগণকে 
ভক্ষণপূবকি ধাবমান হইলেন এবং এক শৈলশ্‌ঙ্গ মহাবেগে বিঘার্ণত কারয়া 
রামের প্রীত নিক্ষেপ কাঁরলেন। রাম স্বর্ণ খচিত সরলগামী সাতশরে এ শৈলশঙ্গ 
অর্ধপথেই খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া ফেলিলেন। শৃঙ্গ দুই শত বানরকে চূর্ণ করিয়া 
তদ্দণ্ডে ভূতলে পাঁতত হইল। এই অবসরে মহাবীর লক্ষণ কুম্ভকর্ণকে বধ 
কারবার জন্য বহুবিধ উপায় চিন্তা কাঁরয়া রামকে কাঁহলেন, আর্থ! এই বার 
শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়া বানরও বুঝে না, রাক্ষসও বুঝে না, আত্মপর সকলকেই 
নার্বশেষে ভক্ষণ কারতেছে। ভাল, এক্ষণে বানরেরা উুহার উপর গিয়া আরোহণ 
করুক, যূথপাঁতগণ স্ব-স্ব মর্যাদা অনুসারে অ: হইয়া উহার চতুর্দকে 
উাথত হউক। আজ এ দদরশীত গনুরুভারে হইলে ‘বিচরণ কারবার 


টি হৃষ্ট হইয়া কুম্ভকর্ণের উপর 
তে ই ন 








রন জিত পি লাগল সর সির হন্তে খচিত 
সর্পাকার শরাসন, 'স্কন্ধে শরপূর্ণ তীর, তানি বানরগণকে আশ্বাস প্রদান- 
পূর্বক কুম্ভকর্ণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। দুর্জয় বানরগণ তাঁহাকে 
বেষ্টন কাঁরল এবং লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণে প্রবত্ত হইলেন। দোঁখলেন, 
শকরীটশোভিত শোণিতাঁলস্তদেহ রক্তচক্ষু মহাবীর কুদ্ভকর্ণ রুষ্ট দকহস্তীর 
ন্যায় সকলের প্রত ধাবমান হইয়াছেন। তান রাক্ষসগণে বোষ্টিত, তাঁহার দীর্ঘ 
দেহ বিন্ধা ও মন্দরাকার, তান স্বর্ণাঙ্গদে শোভিত হইতেছেন এবং মেঘ হইতে 
জলধারার ন্যায় তাঁহার আসাদেশ হইতে অজম্ধারে শোঁণত ক্ষরণ হইতেছে। 
তিনি শোণতাসন্ধ সূ্শীদ্বয় জিহবা দ্বারা পুনঃ পুনঃ লেহন কাঁরতেছেন, 
তাঁহার জ্যোতি দশপ্ত বাঁহর ন্যায় দণার্ন'র'ক্ষ্য। রাম এ কৃতান্তের ন্যায় করাল- 
ম্যার্ত মহাবারকে দেখিয়া শরাসনে টণৎকার প্রদান করিতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণ 
এঁ শব্দ সহ্য কাঁরতে না পাাঁরয়া ক্লোধভরে রামের প্রাত ধাবমান হইলেন। তদ্দৃষ্টে 
ভজগদেহবৎ দশর্ঘবাহু রাম উদ্হাকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! এই আম শরাসন 
হস্তে দাঁড়াইয়া আছি, তুমি আইস, বিষণ্ন হইও না, জানিও আমিই রাক্ষস- 
কুলনাশক রাম, তুমি আমার হস্তে মূহূর্তমধ্যেই বিনষ্ট হইবে। তখন মহাবীর 
কুম্ভকর্ণ রামের পরিচয় পাইয়া বিকৃতস্বরে হাস্য কাঁরলেন এবং ক্রোধাঁবচ্ট 
হইয়া বানরগণকে বিদ্রাবণপূর্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে এ 
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সপ্তষস্টিতম স্গ ৭৪8৫ 


মহাবাঁর বানরগণের হৃদয় বিদারণপূর্বক মেঘগর্জনব ভীম ও গম্ভীর স্বরে 
িকৃতরূপ হাস্য কাঁরয়া কহিতে লাগলেন, রাম! আমি বিরাধ নাহি, খর ও 
কবন্ধ নাহ এবং বালী ও মারীচও নাহ, আম স্বয়ং কুম্ভকর্ণ উপস্থিত। তুমি 
এই আমার লৌহময় প্রকাণ্ড মুন্খার দেখ, আম পূর্বে ইহারই দ্বারা দেবাসুরকে 
পরাজয় কারয়াছি। আমার নাসাকর্ণ যাঁদও ছিন্ন তথাচ তুমি আমাকে অবজ্ঞা 
কারও না, এই নাসাকর্ণ ছন্ন হওয়াতে আমার বিশেষ কি কষ্ট হইয়াছে এক্ষণে 
তুমি আমাকে স্বদেহের বলবীর্ধ প্রদর্শন কর, আমি অগ্রে তোমার বাঁরত্বের 
সাঁবশেষ পাঁরচয় পাইয়া পশ্চাৎ তোমাকে ভক্ষণ কারিব। 

তখন মহাবীর রাম কুম্ভকর্ণের এইরূপ সগর্ব বাক্য শ্রবণে আতিমার 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাতি শর নিক্ষেপ কারলেন। কুম্ভকর্ণ এ বন্রবেগ শবে 
আহত হইয়া কিছুমান ব্যাথত বা বিচালত হইলেন না। যে শর সপ্ত শাল 
বিদারণ কাঁরয়াছিল এবং যদ্দরারা বালীর ন্যায় মহাবীর নিহত হন সেই বজ্রতুল্য 
শর কুম্ভকর্ণকে ব্যাথত বা বিচাঁলত কাঁরতে পারল না। এ র্তান্ত দেহ সুরসৈন্যের 
দৃষ্টিভীষণ মহাবীর বৃষ্টিপাতের ন্যায় রামুর এ শরুগ্্ত অর্লেশে সহা কাঁরালন। 
পরে তিনি মহাবেগে মুদ্গর বিঘযর্ণত কারয়া শরাঁনকর নিরাসপূর্বক 
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ঝানরসৈন্য বনস্ট হইল। তখন হতাবাশিম্ট বানরগণ আতিশয় বিষম হইয়া 
একপাশের্ব অবস্থানপূর্বক রাম ও কুম্ভকর্ণের ভীষণ যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে 
লাগল। হস্ত ছিন্ন হওয়াতে কুম্ভকৰ্ণ শিখরশূন্য পর্বতের ন্যায় দষ্ট হইলেন। 
ইত্যবসরে তিনি অপর হস্তে এক তালব্‌ক্ষ উৎপাটনপূর্বক দ্রুতবেগে রামের প্রাত 
ধাবমান হইলেন। রাম এ উরগাকার উদ্যত হস্ত সুশাণত এীল্দ্রাস্ত দ্বারা ছেদন 
কারয়া ফেলিলেন। ছিন্ন হস্ত ভূতলে বিচেম্টমান হইতে লাগল এবং তদ্দৰারা 
বৃক্ষ পর্বত শিলা বানর ও রাক্ষসগণ চূর্ণ হইয়া গেল। 

অনন্তর কুম্ভকর্ণ ঘোর চীংকারপূর্বক রামের প্রতি দ্ুতপদে ধাবমান হইলেন। 
তখন রাম দুই সুশাণিত অর্ধচন্দ্র অস্ত দ্বারা উহার পদদ্যয় ছেদন কারলেন। 
পদদ্বয় তদ্দণ্ডে দকবাদক গারগুহা মহাসমদূদ্র ও লকা প্রীতধ্বনিত কাঁরয়া 
ভূতলে নিপাঁতত হইল। কুম্ভকর্ণের হস্তপদ খাঁণ্ডিত, তান বড়বামুখাকার 
মৃখব্যাদানপূর্বক গভীর গর্জনসহকারে অন্তরীক্ষে রাহ যেমন চন্দ্রের প্রাত 
ধাবমান হয় সেইরূপ সহসা রামের প্রাত বেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর রাম 
তীক্ষ শরানকরে উহার মুখকুহর পূর্ণ কাঁরয়া দিলেন। কুম্ভকর্ণের বাকরোধ 
১4554১87588 হইয়া পড়লেন ৷ তথন 
রাম ভাস্করবৎ প্রথরজ্যোঁত ব্রহ্মদণ্ডতুল্য কৃতান্তমদ্ম 
এবং এ সুশাণিত বায়ুবেগগামী অস্ত কুদ্ভকর্গে্ও 


হইবামাত স্বতেজে দিকমণ্ডল উদ্ভাঁসত চিত চলল এবং কুম্ভকর্ণের 
কুণ্ডলসমলংকৃত গারিশ্‌ঙ্গতুল্য দংস বন মুণ্ড দ্বিখণ্ড কাঁরয়া ফোলল। এ 
৮৮৮ সা , পুরদ্বার ও উচ্চ প্রাকার সমস্ত ভগ্ন 
কারল। কুম্ভকরণের প্রকাণ্ড দহ টি সমদ্রজলে গয়া পাঁড়ল এবং নক কুদ্ভার 
মৎসা ও উরগগণকে মদ) ক ক্রমশঃ তলস্পর্শ করিল। এ দেবরাহ্ষণবৈরণী 










উরে তা কোলাহল হিজাব নগদ 
যক্ষ ও গণ্ধর্ব প্রভৃতি সকলে রামের পরাকুমে যারপরনাই হৃষ্ট হইয়া নভোমণ্ডলে 
আরোহণপূর্বক এই বিস্ময়কর ব্যাপার প্রতাক্ষ কাঁরতে লাগলেন। তখন 
রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণবধে অত্যন্ত ভীত হইল এবং মাতঙ্গেরা যেমন িংহকে 
দৌঁখয়াই ব্যাথত হয় সেইরূপ উহারা রামকে দেখিয়া আর্তরবে চীৎকার কাঁরতে 
লাগিল। সূর্য যেমন অন্তরীক্ষে রাহুগ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকার নরাস- 
পূর্বক শোভিত হন সেইরূপ রাম কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়া ব্যনরগণের মধ্যে 
শোভা পাইতে লাগলেন। তৎকালে বানরগণের মুখ হর্ষে বিকাসত পদ্মের ন্যায় 
উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং উহারা বারংবার রামকে পূজা কাঁরতে লাগিল! 
কুম্ভকর্ণ তুমুল যুদ্ধে কদাচ পরাজিত হন নাই, তান সৃরসৈন্যসংহারক, সূররাজ 
যেমন ব্ত্রাসরকে বিনাশ কাঁরয়াছিলেন রাম সেইরূপ উ“হাকে বিনাশ কাঁরয়া 
আতিশয় আনান্দত হইলেন। 


অন্টষাষ্টিতম সর্গ ৷৷ অনন্তর রাক্ষস্থণ কুম্ভকর্ণকে নিহত দেখিয়া রাবণের নিকট 
শমনপূর্বকি কাঁহল, মহারাজ! কৃতান্ততুল্য মহাবীর কুম্ভকর্ণ বানরগণকে ধিদ্রাবণ 
ও ভক্ষণপূর্বক স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছেন। তান মুহৃর্তকাল উহাদিগকে আতিশয় 
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সন্তস্ত করিয়া রামের তেজে প্রশান্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কবম্ধমর্ত 
ভীমদর্শন সমুদ্রে অর্ধপ্রাবষ্ট, তাঁহার নাসাকর্ণ ছিন্ন, সর্বশরীর শোশিতাঁলস্ত, 
তান এইরূপ বিকৃত দেহে লঙ্কাদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া ছিলেন, তাঁহার হস্তপদ 
কিছুই ছিল না, তান অনাবৃত দেহে দাবদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় নর্বাণপ্রাপ্ত 
হইয়াছেন। 

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবল কুম্ভকর্ণের বধসংবাদে অত্যন্ত শোকাকুল 
হইয়া তৎক্ষণাৎ মূর্ত হইলেন। দেবান্তক, নরান্তক, ত্রাশরা ও আঁতকায় 
পিতৃবাবধে যারপরনাই আকুল হইয়া রোদন কাঁরতে লাগলেন। মহোদর ও 
মহাপাশ্্ব এই দুই মহাবীর বৈমা্রেয় ভ্রাতার বধবার্তায় কাতর হইয়া অশ্রপাত 
কারিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর রাক্ষসরাজ আতিকম্টে সং্ঞালাভপরর্বক কুম্ভকর্ণকে 
উদ্দেশ কাঁরয়া আকুলমনে দীনভাবে কাহতে লাগলেন, হা কুম্ভকর্ণ! হা 
শতুদর্পহারী মহাবীর! তুমি সহসা আমায় পারত্যাগপূর্বক মৃতযুমুখে আত্ম- 
সমর্পণ কারিলে ? তুমি আনার ও বাম্ধবগণের হ্‌দয়শল্য উদ্ধার না কাঁরয়া আমাকে 
পাঁরত্যাগপূর্ক একাকী কোথায় গেলে? আমি যাহার অভয় আশ্রয়ে সুরাসূরকেও 
“কিছুমাৰ ভয় করিতাম না, আমার সেই দক্ষিণ এতাঁদনে স্খাঁলত হইয়া 
পাঁড়ল, এক্ষণে আম আর জাবিত নাহ। যান দর্প চূর্ণ কাঁরতেন, 





তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। এক্ষণে যথায় কুম্ভকর্ণ গমন কারয়াছেন অদাই আমি 
সেই স্থানে যাইব, আমি ভ্রাতৃগণ ব্যতীত ক্ষণকালও জীবিত থাকতে চাঁহ না। 
আম দেবগণের পূর্বাপকারী, এক্ষণে তাঁহারা আমাকে দেখিতে পাইলে নিশ্চয় 
উপহাস কাঁরবেন। হা কুম্ভকর্ণ! তুম ত বিনষ্ট হইলে, অতঃপর আমি তোমার 
সাহায্য ব্যতীত আর রূপে ইন্দ্রকে পরাজয় কারব। আমি পূর্বে মোহবশতঃ 
িভগষণের কথা অগ্রাহ্য কাঁরয়াছিলাম, এক্ষণে তাহারই ফল সম্পূর্ণই আমাতে 
ফাঁলল। যাবৎ কুম্ভকৰ্ণ ও প্রহস্তের এই নিদারুণ বধসংবাদ পাইয়াছি তদবাধ 
'বিভীষণের বাক্য আমায় লাঁজ্জত কারতেছে। আম সেই ধার্িককে যে প্রত্যাখ্যান 
কারয়াছিলাম এক্ষণে সেই কর্মের এই শোকজনক পাঁরণাম উপাস্থত হইল। 

তৎকালে রাজা রাবণ আকুল মনে দীনভাবে এইরূপ বলাপ ও পাঁরতাপ 
করিতে লাগিলেন এবং অনুজ কুম্ভকর্ণকে ইন্দ্রেরও নিয়ন্তা জানিয়া সকাতরে 
মূছি'তি হইয়া পাঁড়লেন। 


একোনস্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর তিশরা রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ শোকার্ত 

দেখয়া কাঁহলেন. রাজন! আমাদগের মহাবার্য মধ্যম তাত বিনষ্ট হইয়াছেন, 

কিন্তু আপনার ন্যায় বাঁরপুরুষেরা কদাচ এইরূপ বিলাপ করেন না। আপনার 
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বিক্ৰম বিশ্বাবিজয়ে সমর্থ, তবে আপাঁন প্রাকৃত ব্যন্তির ন্যায় কেন শোকাকুল 
হুইতেছেন? আপনার রক্মদত্ত শান্ত আছে, অভেদ্য বর্ম শর ও শরাসন আছে 
এবং সহম্্গদভিয্ন্ত মেঘগন্ভীরানঞ্বন রথও আছে। আপাঁন শস্তবলে 
সঃরাসরকেও পুনঃ পুনঃ সংহার কারয়াছেন, এক্ষণে রামকে শাসন করা আপনার 
আবশ্যক । রাজন! অথবা আপনি থাকুন আমই যুদ্ধে যাইতেছি ; [িহগরাজ 
গরুড় যেমন সর্পকে বিনাশ করেন আমিই সেইরূপ আপনার শব্দকে বিনাশ 
কাঁরয়া আসিব! যেমন ইন্দ্রের হস্তে শম্বরাসুর এবং 'িষ্ুর হস্তে নরকাসুর 
বিনষ্ট হইয়াছিল আজ সেইব্ূপ রাম আমার হস্তে বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইবে। 

তখন আসন্নমত্যু রাবণ ত্রাশরার এইরূপ বাক্যে যেন পুনজ্জ্মলাভের আনন্দ 
অনুভব কাঁরলেন। দেবাল্তক নরাম্তক ও আঁতকায় ই'হারা যুদ্ধহর্ষে উৎফুল্ল 
হইয়া উঠিলেন এবং অগ্রে আমি, অগ্রে আমি এই বাঁলয়া যুদ্ধৌৎস্‌ক্যে 
সকলে গর্জন কাঁরতে লাগলেন! উদ্হারা অল্তরীক্ষচর ও মায়াপটন, উ*হারা 
সুরগণেরও দর্প চূর্ণ করিরাছেন, উ'হারা মহাবীর ও যুদ্ধোন্মত্ত এবং উ“হাদের 
বীরকীর্ত সবর সপ্রচার আছে। দেব গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগগণের নিকট 
উহাঁদগের পরাজয়ের কথা কদাচই শ্রত হওয়া যায় না; উতহারা সর্বাস্তীবধ 
ও সমরানিপূণ, উহাদের হল বরগার্বত। সুররাজ 







ইন্দ্র য়েমন দানবদর্পহারশ সুরগণে বোচষ্টত হইয় পান, সেইরূপ রাক্ষসরাজ 
মাও তেরা রান তত হইয়া শোভা পাইতে 
লাগিলেন! তিনি উদ্হাদগ্গকে বারংব আলিঙ্গন কাঁরলেন এবং 
উহাঁদগের রক্ষাবধানের জন্য মহ্েররক্টীর্ড মহাপার্বকে নিয়োগ কাঁরয়া শুভ 


প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক টা কাঁরলেন। মহোদর সর্বাস্বপূর্ণ তূণণর গ্রহণ 
এবং এক এরাবতকুলোৎপষ্ট্্ট নীরদশ্যামল সুদর্শন হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক 
অস্তগামী সূর্যের ন্যায় শোভা ধারণ কাঁরলেন। রাজকুমার 'তাশরা সদশবযোজিত 
অস্বশস্তরপূর্ণ রথে আরোহণপূর্বক সুরধনূলাঞ্িত বিদ্যংশোভিত উজ্কাভীষণ 
জবালাকরাল জলদের ন্যায় নিরাক্ষিত হইতে লাগিলেন। 'তিনাঁট স্বর্ণপর্বতে 
হিমাচল যেমন শোভিত হন, সেইরূপ [তান তিন দিরীটে অপূর্ব শোভা ধারণ 
কাঁরলেন! মহাবীর আঁতকায় রাক্ষসরাজ রাবণের অন্যতর পত্র । তিনি যুদ্ধসজ্জায় 
সাঁজ্জত হইয়া এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ কারলেন। এ রথের চক্র ও অক্ষ 
সুগঠিত, উহা অনুকর্ষ ও কৃবর নামক অংগাঁবশেষ দ্বারা শোভিত আছে এবং 
উহাতে যহদ্ধোপকরণ শর শরাসন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সণ্চিত রাহিয়াছে। 
মহাবীর আঁতিকায়ের সুশোভন মস্তকে কনকাঁকরাঁট এবং সর্বাঞ্চে উৎকৃষ্ট অলঙকার। 
{তিনি তৎকালে প্রভাভাস্বর সুমেরু পর্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগলেন । 
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গলেন। 

অনন্তর নরান্তক উচ্ৈঃশ্রবাসদূশ স্বর্ণোজ্জল মনোমারূতগামী বৃহৎ এক 
অশ্বে উঠিলেন। উল্কাবৎ প্রদীগ্ত একমাত্র প্রাসই তাঁহার অস্ত। ময়রোপাঁর 
কার্তৃকেয় যেমন শীল্তহস্তে শোভা পান তিনি সেইরূপ এ প্রাসহস্তে শোভা 
ধারণ কাঁরলেন। মহাবীর দেবান্তক কনকখাঁচত বৃহৎ এক পাঁরঘ গ্রহণপূর্ধক 
সমুদ্মন্থনে প্রবৃত্ত মন্দরধারী ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় এবং মহাপার্ব এক ভীষণ 
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গদা গ্রহণপূবক গদাধারী কুবেরের ন্যায় বিরাজ কাঁরতে লাগলেন। 

এইরুপে এ সমস্ত মহাবীর সুরপুরী অমরাবতঁ হইতে সংরগণের ন্যায় 
লগ্কাপনরী হইতে বহির্গত হইলেন। বহ_সংখ্য রাক্ষস হস্ত্য*ব রথে আরোহণ- 
পর্বক উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কাঁরতে লাগল। তৎকালে এ সমস্ত 
উজ্জবলমর্ত রাজকুমার অন্তরীক্ষে প্রদীস্ত গ্রহণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে 
লাগিলেন। উহাদের উদ্যত অস্তরশস্ত আকাশে উভ্‌ডান শারদমেঘধবল হংসশ্রেণণীর 
ন্যায় নিরশীক্ষত হইল। উচ্ছারা হয় মৃত্যু না হয় শতজয় ইহার অনাতর লক্ষ্য 
করিয়া মহাবেগে নির্গত হইলেন। উহাদের মধ্যে কেহ গজন কেহ সিংহনাদ 
ও কেহ বা বিপক্ষের প্রীত আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! উহাদের তুমুল 
গর্জন ও বাহনাস্ফোটনে পৃথিবী কাম্পত হইয়া উঠিল এবং িংহনাদে অন্তরাক্ষ 
যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগল। 









খিল বানরগণ বৃক্ষাশলাহস্তে দণ্ডায়মান আছে। 
ত্নি যুদ্ধে আগমন কাঁরতেছে। এ সৈন্য মেঘশ্যাদল 
ইলা সরুল ও কিকণ'নাদিত: তন্মধ্যে প্রদীপ্ত বাহুর ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্যের 
ন্যায় দ্যার্নরীক্ষ্য বীরগণ অস্ব্শস্ত উদ্যত করিয়া আছে। বানরেরা উহ্যাদগকে 
আগমন কাঁরতে দেখিয়া শৈল গ্রহণপূর্বক ঘন ঘন ?সংহনাদ কাঁরতে লাগল। 
রাক্ষসেরা উহাদের হর্ষ-কোলাহল সহ্য করিতে না পাঁরয়া ভীমরবে তর্জন গন 
আরম্ভ কারল। 

অনন্তর বানরবীরগণ বৃক্ষশিলা গ্রহণপূর্বক শিখরধারশ পর্বতের ন্যায় 
রাক্ষসসৈন্যে প্রাবস্ট হইল। কেহ কেহ রাক্ষসগণের উপর ক্লোধাবি্ট হইয়া আকাশে 
কেহ কেহ বা রণস্থলে পর্যটন কাঁরতে লাগল। ক্রমশঃ উভয়পক্ষে ঘোরতর 
যুদ্ধ উপাস্থত। বানরগণ রাক্ষসাদগের উপর বৃক্ষাশলাবৃষ্টি কাঁরতে লাগল। 
রাক্ষসেরা শরনিকরে তৎসমুদয় নিবারণ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষণীয় 
বারগণের ভাষণ সিংহনাদ সকলকে চমকিত কাঁরয়া তাঁলল। বানরেরা ক্রোধ্যাবচ্ট 
হইয়া রাক্ষসগণকে বৃক্ষাশলাপ্রহারে ছিন্নভিন্ন কাঁরতে লাগল। কোন বাক্ষসের 
মস্তক শৈলশৃঞ্গে চূর্ণ, কাহারও বা দুইচক্ষু মুষ্ট্যাঘাতে বাঁহর্গত হইয়া পাঁড়ল। 
উহারা এইরূপ দ্যার্বষহ প্রহারব্যথায় কাতর হইয়া আর্তরব কাঁরতে ল্যাগল। 

অনন্তর এ সমস্ত রাক্ষসবীর শূল মুলার খঙ্গ প্রাস ও সুতাঁক্ষ] শান্ত 
দ্বারা বানরগণকে খণ্ড খন্ড কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষায় সৈন্য জিগনষা- 
পরবশ হইয়া পরস্পরকে রণশায় করিতে লাগল । উহাদের সর্বাঙ্গ শতুশোণিতে 
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সিন্ত, রণভাঁম নিপাতত বানর রাক্ষস শৈল ও খড়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গেল ; 
রন্তনদী প্রবাহত হইল; যুদ্ধমদমত্ত চণাীকৃত পর্বতাকার রাক্ষসে বসৃমতাঁ 
পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণ বানর দ্বারা বানরকে এবং বানরগণ রাক্ষস দ্বারা 
রাক্ষদকে চূর্ণ কাঁরতে লাঁগল। রাক্ষসেরা বানরগণের হস্ত হইতে বক্ষোশলা 
এবং বানরেরা রাক্ষসগণের হস্ত হইতে অস্বশস্ম্ বলপূর্বক লইয়া প্রহার আরম্ভ 
কারিল। ঘোর [সংহনাদে রণস্থল ভীষণ হইয়া উঠিল । রাক্ষসগণের বর্ম ছিন্নভিন্ন 
হইয়াছে, বৃক্ষ হইতে যেমন নির্যাস নিঃসৃত হয় সেইরূপ উহাদের সর্বাঞ্গ হইতে 
রন্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল। বানরগণ রথ দ্বারা রথ, হস্তী দ্বারা হস্তী ও 
অশ্ব দ্বারা অশ্ব চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসগণ ক্ষুরপ্র অধচিন্দ্র ভল্ল ও 
শাণিত শর দ্বারা বানরগণের বক্ষাশলা খন্ড খণ্ড কারতে লাগল। বিক্ষিপ্ত 
পর্বত, ছিন্ন বক্ষ ও নিহত রাক্ষস ও বানরে রণভাঁম [নিবিড় হইয়া উঠিল। 
বানরেরা বলগার্বত, উহাদের যুদ্ধেচ্ছা বিলক্ষণ প্রবল ; উহারা নির্ভয় হইয়া নখ 
দন্ত ও বৃক্ষ শিলা দ্বারা রাক্ষসগণের সাহত যুদ্ধ কারতে লাঁগল। ক্রমশঃ যুদ্ধ 
আঁতশয় লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল, বানরেরা হন্ট ও রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইতে 
লাগল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মহার্য ও সুরগণ কোলাহল কাঁরতে 





1451৮৮58৮75 
বানরেরা যাবৎ বৃক্ষ ও শৈল উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাবংকালমধ্যে প্রাসাচ্ছিন্ন 
হইয়া বজ্ঞাহত পর্বতের ন্যায় রণশায়ী হইতেছে। নরান্তক প্রদাঁগ্ত প্রাস উদ্যত 
করিয়া চতুর্দক পর্যটনপূর্বক বর্ধাকালীন প্রবল বায়ুর ন্যায় সমস্ত মর্দন 
কাঁরতে লাগলেন। হুম্ধচেষ্টা ত দূরের কথা, তৎকালে বানরেরা তাঁহার বিক্রম 
দেখিয়া রণস্থলে তিষ্ঠিয়া থাঁকতে এবং 'বাক্যস্ফ্ার্ত করিতেও সমর্থ হইল না। 
নরাল্তক কি খান কি অবস্থান কি উত্থান যে যে অবস্থায় আছে তাহাকে সেই 
অবস্থায় দীপ্ত প্রাস দ্বারা খণ্ড খণ্ড কাঁরতে লাগলেন । এ প্রাস অস্ত্রের কোন 
একটি লক্ষ্যে নিপাত বজুপাতের ন্যায় আঁতমান্ত ভীষণ, বানরেরা তাহা সহ্য 
কারিতে না পাঁরয়া তুমুল আর্তরব কাঁরতে লাগল এবং বজ্রাচ্ছম্বণঙ্গ পর্বতের 
ন্যায় ধরাশায়ী হইল। এই অবসরে পূর্বে যে-সমস্ত বানর কুম্ভকর্ণের বলবীর্ষে 
নিপণীড়ত হইয়াছিল তাহারা সুস্থ হইয়া কাঁপরাজ সংগ্রীবের নিকট গমন কারল। 
সুগ্রদব দেখলেন, বানরসৈন্য নরাল্তকের ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দকে ধাবমান 
হইয়াছে এবং মহাবীর নরান্তক অশ্বপ্‌ষ্ঠে আরোহণ ও প্রাসধারণপূর্বক 
আগমন কাঁরতেছেন। তদ্দূষ্টে সগ্রীব ইন্দ্রাবক্রম কুমার অঙ্গদকে কাঁহলেন, বৎস! 
এ যে বীর অশ্বপূচ্ঠে আরোহণপূরক বানরগণকে ভক্ষণ কারতেছে তুম গিয়া 
উহাকে শীঘ বিনাশ কর। 
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তখন অঙ্গদ কাঁপরাজের আদেশে সূর্যের ন্যায় মেঘসদৃশ স্বসৈন্য হইতে 
নিত্কাল্ত হইলেন! মহাবীর অঞ্গদ [নাবড় শৈলের ন্যায় কৃষ্ণকায়, তাঁহার হস্তে 
স্বর্ণাজ্গদ, তিনি ধাতুরাঞ্জিত পর্বতবৎ সুশোভিত হইলেন। তান নিরস্ত্র, নখ 
ও দশনই তাঁহার অন্তর, তান সহসা নরান্তকের সাঁন্নাহত হইয়া কাঁহলেন, বীর! 
এই সমস্ত সামান্য বানরের সহিত যুদ্ধ কাঁরয়া কি ফল। এক্ষণে তুমি আমার 
এই বক্ষঃস্থলে বজ্রস্পর্শ প্রাস নিক্ষেপ কর। 

তখন মহাবীর নরাল্তক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও উরগের 
ন্যায় দীর্ঘানঃশবাস পাঁরত্যাগপূর্বক অঙ্গদের সাঙ্নাহত হইলেন এবং তাঁহাকে 
লক্ষ্য করিয়া সহসা প্রদাঁ’ত প্রাস পারত্যাগ কারলেন। প্রাস তৎক্ষণাৎ অঙ্গদের 
বন্তুকর্পপ বক্ষে চূর্ণ হইয়া ভূতলে পাতত হইল। তখন অঙ্গদ প্রাসাস্ত 
গরুড়াচ্ছিন্ন সর্পের বলবীর্ষের ন্যায় নিষ্ফল দৌঁখয়া নরাম্তকের বাহন অশ্বের 
মস্তকে এক চপেটাঘাত্ত করিলেন। চপেটাঘাত কাঁরবামান্র ওঁ পর্বতাকার অশ্বের 
পদ ভেলে প্রাবষ্ট হইল, চক্ষের তারকা স্খলিত হইয়া পাঁড়ল, জিহবা নির্গত 
হইল এবং মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল; অশ্ব মৃত ও ভূতলে পাঁতত হইল! 

তখন নরান্তক অশ্ব বিনণ্ট ও ভূতলে পাঁতত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট 
হইলেন এবং অঞ্গদের মস্তকে এক উপ ৷ অগ্গদের মস্তক 








ট্ধামাত্র অন্তরীক্ষে দেবগণ এবং রণস্থলে বানরগণ 
জনা রিনি এই তা্ঠকর রা 
কাঁরলে রাম অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং যুদ্ধ কারবার জন্য পনর্বার প্রস্তুত 
হইয়া রাহলেন। 

তখন মহাবীর দেবান্তক, ত্রিমূর্ধা ও মহোদর এই তিন রাক্ষস নরান্তককে 
ধরাশায়ী দেখিয়া ঘোরতর গর্জন আরম্ভ কারলেন। মহোদর মেঘাকার হক্তীর 
পুষ্ঠে আরুঢ ; তান দ্রুতবেগে অঙ্গদের প্রাত ধাবমান হইলেন। দেবান্তক 
ভ্রাতৃবধে যারপরনাই ক্ষুব্ধ, তান ভীষণ পরিঘ গ্রহণপূর্বক তদভিমৃখে ধাবমান 
হইলেন। ন্রিশরা অশ্বশোভিত সূর্যসত্কাশ রথে প্রাতন্ঠিত, তিনিও ক্লোধভরে 
ধাবমান হইলেন। অঙ্গদ এ সমস্ত দেবদর্গহারশ রাক্ষমকে মহাবেগে আগমন 
কাঁরতে দেখিয়া এক শাখাবহূল বক্ষ উৎপাটন করিলেন এবং দেবান্তককে লক্ষ্য 
করিয়া প্রদীপ্ত বন্রের ন্যায় বেগে উহা নিক্ষেপ কারলেন। তখন ্রিশিরা সর্পাকার 
শরে এ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া ফোলিলেন। পরে মহাবীর অঙ্গদ উাঁখত হইয়া 
উহার প্রতি পুনরায় বৃক্ষাশলা বর্ষণ কাঁরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘ্রিশিরা ক্রোধাবিজ্ট 
হইয়া শাণিত শরে এবং মহোদরও পাঁর্ঘপ্রহারে তৎসমন্দয় 'ছম্নাভন্ন কারতে 
লাগলেন। 

অনন্তর মহাবীর 'ত্রাশরা শর বর্ষণপূর্বক অঙ্গদের প্রাতি ধাবমান হইলেন । 
মহোদর বেগে গিয়া ক্লোধভরে অঙ্গদের বক্ষে এক বজ্রসার তোমর প্রহার করিলেন। 
দেবান্তকও অঙ্গদের সাঁন্নহেত হইয়া মহাক্রোধে এক পাঁরঘ আঘাতগর্বক শী 
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যুগপৎ আক্রান্ত হইয়াও কিছুমান ব্যর্ধভ)২ 

দুর্জয় মহাবীর বেগে গিয়া মহন্ত” হস্তাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। 
চপেটাঘাতে হস্তখর দুই নেত্র বি হইয়া পাঁড়ল এবং সে তৎক্ষণাৎ পণ্চত্ব 
প্রাপ্ত হইল। অনন্তর অঞ্গ্উহার বিশাল দন্ত উৎপাটনপূর্বক বেগে গিয়া 
দেবান্তককে প্রহার কর (টু দেবাম্তক তদ্দস্ডে বাতকম্পিত বক্ষবৎ বিহবল 
হইয়া পাঁড়লেন ; তাঁহার হইতে লাক্ষায়সতুল্য শোঁণত প্রবল বেগে ছ:ন্টতে 
লাগিল। পরে তান অতিকচ্টে সুস্থ হইয়া এক ঘোর পারঘ বিঘ্যার্ণত কাঁরয়া 
মহাবেগে অঞ্গদকে প্রহার করিলেন। অৎগদ এ আঘাতে ব্যাথত এবং জানুযুগল 
সঞ্কোচপুর্বক মুার্ছত হইয়া পাঁড়লেন। পরে আঁবলম্বেই সুস্থ হইয়া আবার 
গাত্রোখান কাঁরলেন। উত্থানকালে 'ত্রাশরা তিন শরে তাঁহার ললাটদেশ বদ্ধ 
করিয়া ঘোর রবে গর্জন কাঁরতে লাগিলেন। 

এ সময় মহাবীর হনুমান ও নীল অঙ্গদকে রাক্ষসে বোষ্টত দোখয়া তাঁহার 
সাম্মহিত হইলেন ৷ নল 'ত্রিশিরাকে লক্ষ্য করিয়া এক শৈলশঙ্গ নিক্ষেপ কারিলেন। 
ৰাশরাও তিন শরে তাহা খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া ফোললেন। 'গারশুঙ্গ জবালা ও 
স্ফৃলিণ্গে ব্যাপ্ত হইয়া তদ্দণ্ডে ভূতলে পাঁড়ল। তখন মহাবল দেবান্তক 
পাঁরঘহস্তে হনুমানের প্রাত ধাবমান হইলেন। হনুমানও লম্ষপ্রদানপূর্বক ঘোর 
রবে রাক্ষসগণকে ভাত কাঁরয়া উহার মস্তকে বদ্্রবেগে এক মযুষ্টি প্রহার কাঁরলেন। 
দেবান্তকের দন্ত ও চক্ষু বাহির হইয়া পাঁড়ল, জিহবা লম্বমান হইতে লাগিল, 
‘তান তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ কাঁরলেন। 

অনন্তর 'ত্রীশরা অধিকতর কোধাবিষ্ট হইয়া নীলের বক্ষে শরক্ষেপ কারিতে 
লাগিলেন। মহোদর পর্বতাকার হস্তীর উপর পূনর্বার আরোহণ এবং মন্দর- 
গার-প্রীতিষ্ঠিত সূর্যের ন্যায় জ্যোঁত বিস্তারপূর্বক ক্রোধভরে নীলের প্রতি 


শর বর্ষণ শগলেন। বোধ হইল, সুরধনুলাঞ্ত মেঘ পুনঃ পুনঃ গজন 
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ও পর্বতোপাঁর অনবরত বর্ষণ কাঁরতেছে। সেনাপতি নীল উহার শরে 'ছি্নাভন্ন 
হইয়া গেলেন। তান নিশ্চেষ্ট, তাঁহার সর্বাঙ্গ [শাথল। পরে এ মহাবীর সংস্থ 
হইয়া বক্ষবহুল পর্বত উৎপাটনপূর্বক বেগে মহোদরের মস্তকে আঘাত কাঁরলেন। 
মহোদর এ আঘাতে চূর্ণ হইয়া মৃত ও বন্জ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পাতত 
হইলেন। তাঁহার হস্তাঁও তাঁহার সাহত বিনষ্ট ও ধরাশায়ী হইল। 
অনন্তর মহাবঈর ঘিশিরা পিতৃব্যকে নীলের হস্তে নিহত দেয়া, শরাসন 
গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে শাণিত শরে হনৃমানকে বিদ্ধ কাঁরতে লাগলেন। হনুমান 
ক্রুদ্ধ হইয়া উহার প্রাতি গারশুঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ভ্রিশরাও সুশাণিত 
শরে তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া ফেলিলেন। তখন হনুমান গিরশৃঞ্গ ব্যর্থ 
হইল দেখিয়া, মহাবেগে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ নিক্ষেপ কারলেন। ন্রিশিরা শুন্যমার্গে 
তাহা ছেদন কারয়া ভীমরবে গর্জন কাঁরতে লাগলেন। তখন ম্‌গরাজ সিংহ 
যেমন হস্তাঁকে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ হনুমান ক্রোধভরে নখরপ্রহারে উহার 
অধ্বকে বিদীর্ণ কারলেন। মহাবীর ত্রাশরা কালরান্রিবং করাল শান্তি লইয়া 
মহাবেগে হনুমানের প্রাত নিক্ষেপ কারলেন। হনুমান আকাশচ/ত উল্কার ন্যায় 
বৰাশরার এ অপ্রাতিহতগাঁত শান্ত দুই হস্তে গ্রহণপূর্বক দ্বিখণ্ড কাঁরয়া সিংহনাদ 
কাঁরতে লাগিলেন। বানরগণ ঘোরদর্শন শান্ত ভগ্ন দোঁখয়া হ্‌স্ট মনে মেঘবং 
গর্জন কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। তখন নাশরা র খড়া উদ্যত কাঁরয়া 
হনুমানের বক্ষে আঘাত কাঁরলেন। হনুমান! বক্ষে এক চপেটপ্রহার 
কাঁরলেন। ঘিশিরা তৎক্ষণাৎ মত হইয় 
উহার হস্ত হইতে খকা আচ্ছন্ন কারন 
টিন রিড বিলে ই১ৎকালে ব্রিশরার আর কিছুতেই সহা 





দীর্ঘনাসায্্ত দণর্ঘকর্ণ দগপ্তচ্ষ্‌ রাক্ষসমন্ডে আকাশচাত গ্রহনক্ষতের ন্যায় 
ভূতলে পাঁড়ল। তন্দষ্টে বানরগণ সিংহনাদ করিতে লাগিল, পাঁথবী বিচলিত 
হইয়া উঠিল এবং রাক্ষসেরা যারপরনাই ভাঁত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। 
অনন্তর মহাবশর মত্ত দেবান্তক প্রভাত বীরগণকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে 
এক গদা গ্রহণ করিল। এ লৌহময় গদা জবালাকরাল স্বর্ণ পটুশোঁভত মাংসাঁলগ্ত 
রক্তফেনাযুক্ত শত্ুশোণিততৃপ্ত ও রন্তমাল্যবোষ্টত; উহার অগ্রভাগ হইতে 
নিরন্তর প্রখর তেজ নির্গত হইতেছে এবং উহা দেখিলে এরাবত, মহাপদ্ম ও 
সার্বভৌম প্রভৃতি দিগ্‌গজগণও কম্পিত হয়। বার মত্ত এ ভীষণ গদা গ্রহণপূর্বক 
যুগান্তবাহর ন্যায় ক্রোধে প্রজবালত হইয়া বানরগণের প্রাত বেগে ধাবমান 
হইল। ইত্যবসরে কাঁপপ্রবীর ধাষভ রাক্ষসসৈন্যের নিকটস্থ হইয়া মন্তের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইল। মত্ত উহার বক্ষে এ বজ্ঞকল্প গদা বেগে নিক্ষেপ কাঁরলেন। 
খাষভের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল, সর্বশরণর কাঁম্পত হইয়া উঠিল এবং 
রক্কল্লোত অনর্গল বহিতে লাঁগল। খবভ বহুক্ষপের পর সচেতন হইয়া 
ক্রোধস্পান্দত ওষ্ঠে ঘন ঘন মস্তকে নিরাক্ষণ কাঁরতে লাগল। পরে এ বীর বেগে 
মন্তের নিকটস্থ হইয়া উহার বক্ষে প্রবল বেগে এক ম্যান্টপ্রহার করিল। মন্তের 
সর্বশরশর রুধিরে আর্দ্র হইয়া গেল, সে তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মাছত 
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হইয়া পাঁড়িল। ইত্যবসরে খষভ সহসা উ'হার হস্ত হইতে এ যমদণ্ডতুল্য ভাষণ 
গদা লইয়া তুমূল গর্জন আরম্ভ কাঁরল। মহাবীর মত্ত সন্ধ্যামেঘবৎ রন্তবর্ণ ; সে 
মুহূর্তকাল প্রহারব্যথায় মৃতপ্রায় হইয়াছল, পরে সহসা সংজ্ঞালাভপুর্বক 
ধাষভকে প্রহার করিতে লাগল। খষভ মা্ঘিত হইয়া পাঁড়ল এবং আবলম্বে 
সংজ্ঞালাভ এবং গান্রোখানপূর্ক এ পর্বতাকার গদা বিঘার্ণিত কাঁরয়া মন্তকে 
প্রহার কাঁরল। ভীষণ গদাপ্রহারে এ বিপ্রবৈরী বজ্রশরু রাক্ষসের বক্ষঃস্থল 
বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং পর্বত হইতে ধাতুধারার ন্যায় অজস্রধারে উহার সর্বাঞ্গ 
হইতে রন্তু বহিতে লাগল। ইত্যবসরে খষভ এ গদা গ্রহণপূর্বক রাক্ষসসৈন্যের 
আঁভমুখে ধাবমান হইল এবং গদা পুনঃ পুনঃ বিঘ্যার্ণত কারয়া উহাদগকে 
সংহার কারতে লাগিল। মত্তের সর্বশরীর গদাঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল, উহার 
দন্ত ও চক্ষু বাহর হইয়া পাঁড়ল। সে বিনষ্ট হইয়া বজ্ঞাহত পর্বতের ন্যায় 
ভূতলে িপাঁতত হইল। তখন রাক্ষসসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র পাঁরত্যাগপূর্বক কেবল 
প্রাণভয়ে বাত্যাহত সমুদ্রের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবমান হইল। 


সপ্তাতিতম সৰ্গ ॥ অনন্তর দেবদানবদর্পহারী য় ইন্দ্রাবক্রম ভ্রাতৃগণ 
পিতৃব্য মহোদর ও মত্তকে নিহত এবং র খত দোঁখয়া আঁতমা্ 







ক্লোধাব্ট হইলেন। তান সমবেত সহস্র সর্্ধরন্যায় ভাম্বর রথে আরোহণ 
পর্বক মহাবেগে বানরগণের প্রাত গবউ্টীরতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে 
স্বর্ণ কুণ্ডল, হস্তে বিস্ফারত শরাস মৃহদমৃহ স্বনাম প্রখ্যাপনপূর্বক 
ঘন ঘন সিংহনাদ কাঁরতে লা? মহাবীর ভঈমরবে গর্জন ও কোদন্ড 
আস্ফালনপূর্বক বানরাদগকে রনাই শাঞ্কিত করিয়া তুলিলেন। বানরেরা 
উহার প্রকান্ড দেহ কুম্ভকর্ণ বোধ কারয়া সভয়ে পরস্পর 
পরস্পরের আশ্রয় লইতে টিগল। আঁতকায়ের মূর্তি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল 
আক্রমণে প্রবৃত্ত ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় ভীষণ; বানরেরা উহাকে দোঁখবামাত্র 
সভয়ে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। উহারা এ ভীম রাক্ষস দর্শনে বিমোহত 
হইয়া আঁশ্রতপালক রামের আশ্রয় লইল। রাম উহাদিগকে অভয়প্রদানে আশ্বস্ত 
কারয়া দূর হইতে দেখলেন, পর্বতপ্রমাণ মহাবীর আতকায় এক উৎকৃষ্ট রথের 
উপর কৃষ্ণমেঘের ন্যায় ঘন ঘন গর্জন কাঁরতেছেন। তানি উহাকে দেখিয়া অত্যন্ত 
বিস্মিত হইলেন এবং িভীষণকে 'জজ্ঞাঁসলেন, রাক্ষসরাজ! যান এ সূর্ঘ- 
সঙ্কাশ সহস্র অশ্বয্ত্ত প্রকাণ্ড রথে রণস্থল উজ্জ্বল করিয়া আগমন কারতেছেন, 
যাঁহার দৃষ্টি সিংহদ্‌ম্টিবৎ স্থির ও গম্ভীর, যাহার দেহ পর্বতপ্রমাণ, বাহার 
হস্তে বিশাল শরাসন, যান সতীক্ষ7 শল প্রাস ও তোমর প্রভাত 'বাবধ 
অস্নশস্রের মধ্যগত হইয়া ভৃতপাঁরবৃভ ভগবান রূদদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, 
স্বর্ণখাঁচিত শরাসন ইন্দ্রধনু যেমন অন্তরীক্ষকে সুরাঞ্জত করে সেইরূপ রথকে 
সুশোভিত করিতেছে, যাঁহার ধৰজদণ্ডে রাহুচিহ্‌, যাঁহার ধনুঃখণ্ড সুসজ্জিত 
মেঘগম্ভাররাবী স্থানন্রয়ে স্নত এবং শত সুরধনুর ন্যায় সরম্য, যাঁহার রথ 
ধ্জপতাকামন্ডিত ও অন্কর্ষযুত্ত, যে রথ চারিটি সারথি দ্বারা মেঘগম্ভীর রবে 
চালিত হইতেছে, যাহাতে অন্টাত্রংশ শরাসন, তূণীর ও স্বর্ণবর্ণ ভীষণ জ্যা 
আছে এবং চতুহ্্ত-মম্টাবশিষ্ট, দশহস্তদর্ঘ প্রদীস্ত দুই খকা দম্ট হইতেছে, 
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এ রথে এ মহাবশর কে? যাহার কণ্ঠে রম্তমাল্য, যাহার মুখ মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ, 
ধ্যান কৃষ্ণবৰ্ণ, ‘যান মেঘান্তারত সূর্যের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছেন, দান 
দ্বর্ণাত্গদধারী ভূজযৃগলে শৃঙ্গদ্বয়শোভিত হমাচলের ন্যায় শোভমান, যাঁহার 
ভীষণ মুখ কুণ্ডলযুগলে অলঙ্কৃত হইরা পুনর্বসমর মধ্গত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় 
দম্ট হইতেছে, যাঁহাকে দর্শন কাঁরবামান্র বানরগণ সভয়ে পলাইতেছে, এ 
মহাবীর কে? 

বভ'যণ কাঁহলেন, রাম! ইনি রাক্ষসরাজ রাবণের পত্র এবং বলবীর্ষে 
তাহারই অনুরূপ, ইহার নাম আঁতকায়, ইনি সর্বশাস্ব্রবিশারদ ও বৃদ্ধমতান্‌- 
বত ইনি হস্ত ও অশ্বারোহণে সুপটহ, আসিচর্যা ও ধন,গ্রহণে সুদক্ষ, সাম 
দান ও সম্ধিবগ্রহে ই'হার নৈপৃশ্য আছে ; বালতে ক, ইহারই বাহুবল আশ্রয় 
কাঁরয়া লঙ্কাপুরী সম্পূর্ণ নিভয় রাহিয়াছে। রাজমহিষী ধান্যমালিনী এই 
মহাবীরের জননী . ইনি তপোবলে প্রজাপতি রন্গাকে সংপ্রসন্ন করিয়াছেন এবং 
তাঁহারই প্রসাদলব্ধ অন্তপ্রভাবে ইনি বিজয় ও দেবাসুরের অবধ্য। ইনি 
তপোবলে দিব্য কবচ ও উজ্জল রথ আঁধকার কাঁরয়াছেন। বহুসংখ্য দেবদানব 
ইহার নিকট পরাস্ত, ইনি রাক্ষসগণকে রক্ষা ও সংহার কারয়াছেন। 
একদা ইনিই অস্ব্রবলে ইন্দ্রের বজ্্ুকে স্তম্ভিত এবং বরণের পাশ 
পরাহত করেন। তুমি শীঘ্ই এই মহাবীরকে কাঁরতে যত্ববান হও, ইনি 
আঁচরাং বানরগণকে ছিন্নভিন্ন কারবেন। 





আঁতকায়ের শরে ত পরাজিত হইলেন, উহাদের প্রাতকার-শাস্ত আর 
বিছ-মাৱ দস্টে হইল না। তখন যৌবনগা্ধত বষ্টে সিংহ যেমন মৃগয্থকে ভাত 
করে সেইরূপ আতিকায় বানরসৈনাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যে 
ধ্যাত যুদ্ধে বিমুখ তান প্রাতপক্ষের মধ্যে এমন আর কাহাকেই প্রহার করলেন 
না। পরে এ মহাবীর রামের নিকটস্থ হইয়া সগর্ব বাক্যে কহিলেন, দেখ, আম 
শরশরাসন হস্তে রথারোহণ করিয়া আছি ; স্বল্পপ্রাণ সামান্য ব্যান্তর সাহত যুদ্ধ 
করা আমার অভীষ্ট নহে, যাহার শান্ত আছে এবং যে ব্যান্ত বিশেষ উৎসাহ 
আজ সেই-ই আমার সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক। 
তখন লক্ষ্মণ আতকায়ের এই গার্বত বাক্যে ক্লোধাবিষ্ট হইলেন এবং 
অসহিষ্ণু হইয়া গারোথানপূর্বক হাস্যমুখে ধনু গ্রহণ কাঁরলেন। পরে তূণশর 
হইতে শর উদ্ধারপূর্বক উহার সম্মুখে মুহৃর্মহ ধনু আকর্ষণ করতে 
লাগিলেন। লক্ষণের এ আকর্ষণশব্দে সমস্ত পাঁথবী, আকাশ, দশ দিক ও 
সমুদ্র পূর্ণ হইয়া গেল এবং রাক্ষসেরাও অত্যন্ত ভীত হইতে লাগিল। 
মহাবল আতকায় এঁ ভীষণ জ্যা-শব্দে যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং 
লক্ষ্মণকে যাদ্ধার্থ উদিত দেখিয়া সুশাণিত শর গ্রহণপূর্বক ক্লোধভরে কহিলেন, 
লক্ষ্মণ! তুম বালক, বারত্বের কিছুই জান না ; যাও, এই কালকল্প মহাবীরের 
সহিত কি জন্য যুদ্ধ ইচ্ছা কারতেছ ? হিমালয়, ভূলোক ও অন্তরণক্ষও আমার 
এই শরবেগ সাঁহতে পারে না। তুম কি জন্য সুখস্‌ঞ্ত প্রলয়বাঁহকে প্রবোধিত 
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কারবার ইচ্ছা কর? এক্ষণে ধনুখণ্ড রাঁখয়া আস্তে আস্তে 'ফাঁরয়া যাও, আমার 
হস্তে প্রাণাট হারাইও না। অথবা দেখতেছি তুমি একাঁট উদ্ধতস্বভাব, তোমার 
'ফিরিতে ইচ্ছা নাই, ভালই, তবে তুমি এখনই যমালয়ে যাও। আমার এই সমস্ত 
শাণিত শর দেবাঁদদেব রুদ্রের ভ্রশলসদৃশ ও শত্রুর দর্পহারী, তুমি এখনই 
ইহার বেগ প্রতাক্ষ কর। রুষ্ট সিংহ যেমন হস্তীর রন্তু পান করে সেইরূপ এই 





সর্পাকার শর আঁচরাৎ তোমার রন্ত পান কারবে। এই, এ মহাবীর রোষভরে 
কামদিকে শরসম্ধান কাঁরলেন। 
অনন্তর মহাবল লক্ষ্মণ আতকায়ের (ইর্পে সগর্ব বাক্য শ্রবণপূর্বক 








পার না, লোকে আত্মশ্লাঘা 
এই আম ধনদ্্বাণহস্তে দাঁড়াইয়া 
বীর্যের পারচয় দে। তুই আর বৃথা 
আঁ দ্বারা আপনাকে প্রদর্শন কর। যাহার 
পৌরুষ আছে তাই বার, সর্বাস্্সম্পন্ন ও রথস্থ, এক্ষণে অস্ত্র বা 
বি প্রদর্শন কর। পশ্চাৎ আম বায়ূ যেমন সুপক 
তালফল বূল্ত হইতে প্রচ্ধাত করে সেইরূপ এই সমস্ত শরে তোর মস্তক 
দ্বিখণ্ড কাঁরয়া ফোঁলব। আজ আমার এই শর তোর ক্ষতমুখোঁশিত রন্তু সুখে 
পান কাঁরবে। তুই আমাকে সামান্য বালক-বোধে অবজ্ঞা কারস্‌ না; আমি বালক 
বা বদ্ধই হই, তুই আমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যু জ্ঞান কর। দেখ বিষ্ণু বামনরূপী 
হইয়াও ব্রিপদে তলোক আক্ৰমণ কারয়াছিলেন। 
এ দুই মহাবীর এইরূপ বাকাবতন্ভা করতেছেন ইত্যবসরে 'বদ্যাধর, ভূত, 
দৈব, দৈত্য, মহার্ধ ও গৃহ্যকগণ এই অদ্ভূত যুদ্ধের প্রতীক্ষা কাঁরতে লাগিলেন। 
অনন্তর আঁতিকায় লক্ষ্মণের বাক্যে আতিমান্র কাঁপত হইলেন এবং শরাসনে 
শরযোজনা: কাঁরয়া বেগে পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। শর প্রবল গাঁতবেগে আঝাশকে 
যেন সংক্ষিপ্ত কাঁরয়া চলিল। তখন লক্ষ্মণ এ সর্পাকার শর অর্ধচন্দ্রাস্নে খন্ড 
খণ্ড করিয়া ফোললেন। পরে আঁতকায় স্বানাক্ষস্ত শর ছিন্ন সর্পের ন্যায় 
নিষ্ফল দেখিয়া, ক্লোধভরে পুনরায় পাঁচ শর নিক্ষেপ কাঁরলেন। লক্ষমণও অর্ধপথে 
তৎসমুদর দ্বিথণ্ড কারিয়া ফেলিলেন এবং উ“হাকে লক্ষ্য কাঁরয়া স্বতেজঃপ্রজবালত 
শর মহাবেগে নিক্ষেপ কারিলেন। এ সন্তপর্ব শরে আঁতকায়ের ললাট বিদ্ধ হইল 
এবং উহা তাঁহার ললাটে প্রোথিত ও রক্তান্ত হইয়া পর্বতসংলগ্ন সর্পের ন্যায় 
দষ্ট হইতে লাঁগল। তখন অতিকায় প্রহারব্যথায় ক্রিষ্ট হইয়া রুদ্রশরে বত্রিপুরা- 
সুরের পুরদ্বারবৎ কম্পিত হইতে লাগলেন। পরে তান 'কাণৎ আশ্বস্ত হইয়া 
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কাঁহলেন, লক্ষণ! তুমি অব্যর্থ শর পরিত্যাগ করিয়াছ, তুঁমই আমার প্রশংসনীয় 
শত্ু। অতিকায় ম্যস্তকণ্ঠে এইরূপ কাঁহয়া হস্তম্বয় স্ববশে স্থাপন ও রথের 
উপস্থ স্থানে উপবেশনপূর্বক বিচরণ কাঁরতে লাগিলেন। এ মহাবীর এককালে 
এক, তিন, পাঁচ ও সাত শর গ্রহণ, সন্ধান, আকর্ষণ ও পাঁরত্যাগ কাঁরতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এ সমস্ত কালকল্প সূর্যবৎ দ্যার্নরীক্ষ্য শর নাক্ষপ্ত হইয়া 
নভোমপ্ডলকে উজ্জল করিয়া চাঁলল। লক্ষণ ব্যস্তসমস্ত না হইয়া তৎসমুদয় 
খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। অনন্তর আঁতকায় স্বানক্ষি্ত শর বিফল হইল 
দেখিয়া ক্লোধভরে পনর্বার তাঁক্ষ! শর পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। এ শর মহাবেগে 
লক্ষণের বক্ষ ভেদ কাঁরল এবং মত্ত হস্তার কুম্ভদেশ হইতে যেমন মদক্ষরণ হয় 
সেইরূপ উহার বক্ষ হইতে খরধারে রন্তস্রোত বাঁহতে লাগল। পরে তান 
প্রকাতিস্থ হইয়া এক আগ্নেয়াস্ত্র মন্তপূত কাঁরলেন। উ'হার শর ও শরাসন 
সহসা তেজে প্রজবলিত হইয়া উঠিল। এ সময় মহাবীর আঁতকায় এক সর্পাকার 
ভনষণ আগ্েয়াস্্ সন্ধান কাঁরলেন। লক্ষ্মণও কাল্‌দণ্ডের ন্যায় এ প্রজ্বালত 
ঘোর আগ্নেয়াস্ত্র আঁতকায়ের প্রাত নিক্ষেপ কারলেন। আঁতকায়ও এ সূর্যাস্ত 
যোজিত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ কাঁরলেন। দুইটি অস্ত্র তুজঃপ্রুদীপ্ত ও ক্রুদ্ধ সর্পের 
ন্যায় ভীষণ, উহারা আকাশপথে পরস্পর করিয়া ভূতলে পাঁড়ল। 
এ দুই অল্প যাঁদও প্রদাঁগ্ত কিন্তু পরস্পরের, অম্পূর্ণ নিগপ্রভ হইল 








ভ তলে গতিত ইরা নন ত সমত এর 
বিফল হইল দেখিয়া পঢুনর্বার শরবষ্টি আরম্ভ কাঁরলেন। আঁতকায়ের সর্বাঙ্গ 
দুভেদ্য বর্মে আবৃত, এ সমস্ত শর তৎকালে কিছুতেই তাঁহাকে ব্যাঁথত কাপতে 
পারল না। 

এই অবসরে বায়ু লক্ষমণের নিকটস্থ হইয়া কাঁহলেন, বশর! এই আঁতকায় 





বক্গার বরলব্ধ অভেদ্য বর্মে আবৃত আছেন, অতএব তুম ব্রহ্মাস্ দ্বারা ইহাকে 
বিদ্ধ কর, তথ্ব্যতীত ইহাকে বধ কারবার উপায়ান্তর নাই। এই মহাবল বর্মে 
আবৃত থাকলে কোনও অস্ত্র ই'হার বধসাধনে কৃতকার্য হইবে না। 

তখন ইন্দ্রাবক্রম মহাবীর লক্ষ্মণ বায়ুর এই বাক্য প্রবণপূর্বক শরাসনে 
উগ্রবেগ ব্রহ্মাস্ত সন্ধান করিলেন। তান এ শাণিত শর সন্ধান কাঁরলে দঙ্‌মণ্ডল, 
চন্দ্রসূর্যাঁদ মহাগ্রহ, ও অন্তরাক্ষ বিন্রস্ত হইয়া উঠিল এবং ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প 
হইতে লাঁগল। লক্ষণ এ যমদৃতকল্প বজ্বেগ ব্রন্গাস্ত শরাসনে সন্ধানপূ্বক 
আঁতকায়ের প্রত নিক্ষেপ কারিলেন। ব্রহ্মাস্ত্ের পৃঙ্থ হীরকখাঁচিত, উহা নিক্ষিপ্ত 
হইবামান্র উহার বেগ বার্ধত হইয়া উাঠল এবং উহা গগনমার্গে বায়্‌বেগে চলিল। 
তখন আঁতিকায় ব্রক্ষাস্ত আগমন কাঁরতে দেখিয়া সুশাণিত শরানিকরে উহার 
শ্লাতরেধ কারবার চেষ্টা পাইলেন কিন্তু অস্ত গরুড়বেগে ক্রমশঃ উহার সান্নহিত 
হইতে লাগিল। আঁতকায় এ প্রদাঁগ্ত কালকম্প ব্রহ্গাস্ত্র বিহত কারবার জন্য 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 


৭৫৮ অনন্ত 


সমস্ত প্রাণের সাঁহত শাল্ত খান্ট গদা কুঠার ও শুল প্রভাত নানাবিধ অন্ব্শস্ত্ 
নিক্ষেপ কাঁরলেন, কিন্তু উহা তৎ্সমুদয় বিফল কাঁরয়া তাঁহার [িরাঁটশো ভিত 
মস্তক দ্বিখন্ড করিয়া ফেলিল। আতিকায়ের মুণ্ড হিমাচল-শৃঙ্গের ন্যায় 
তৎক্ষণাৎ ভূতলে পাঁতত হইল ; তাঁহার বসন স্খালত, ভূষণ বিক্ষিপ্ত ; হতাবাঁশষ্ট 
রাক্ষপগণ এ মহাবীরকে রণশায়ী দেখিয়া যারপরনাই ব্যাথত হইল। সকলে 
প্রহারশ্রমে ক্লান্ত এবং বিষন্ন ও দীন, উহারা বিকৃতদ্বরে তুমনল আর্তনাদ কাঁরতে 
লাগল এবং ভীত হইয়া লঙ্কাপুরীর আঁভমুখে ধাবমান হইল। ধানরগণের 
মুখ হর্ষভরে পদ্মের ন্যায় উৎফুল্ল ; ভীমবল আতিকায় নিহত হইলে উহারা 
বিজয়ী লক্ষণের যথোচিত প্রশংসা কাঁরতে লাগল। 


একসস্তাঁতিতম দর্গ ॥ অনন্তর বাক্ষদরাজ রাবণ মহাবাঁর আতিকায়ের ব্ধসংবাদ 
পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, কাহলেন, রাক্ষসগণ ! ধূমাক্ষ, প্রহস্ত ও কুম্ভকর্ণ 
প্রভাত বারগণ শত্হস্তে কখন পরাজিত হন না। ই'হারা মহাকায় অস্মাবশারদ 
ও বিজয়ী । রাম ই'হাদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষসবীরকে সসৈনো বিনাশ করিয়াছে। 
সে দিবস প্রখ্যাতবীর্য ইন্দ্রজৎ বরলম্ধ ও লক্ষ্রণকে বন্ধন 
কাঁরয়াছিলেন। সুরাসুর যক্ষ পন্ধর্ব ও উর ঘোর বন্ধন উল্মোচন 
ফাঁরতে পারে না, কিন্তু জানি না, এ দুই ফ্বপ্রভাব, মায়া বা মোহনশ 
রগ বধ কাঁরয়াছে। বাঁলতে কি, এখন 
রর" রাম, লক্ষ্মণ, সঃগ্রশব ও িভশষণকে 
ও কম! তাহার অস্ত্রবলই বা ক অদ্ভূত! 
SS কাঁরয়াছে। এক্ষণে প্রহরীরা অপ্রমাদে লঙ্কার 
সর্বত্র রক্ষা করুক এবং যে টানে জানক রাক্ষসীগণে বেম্টিত আছে সেই অশোক 
বনকেও রক্ষা করুক। অতঃপর যে কোন লোকের হউক 'নিচ্রমণ ও প্রবেশ 
সর্বদাই জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক! যে-যে স্থানে গুল্ম আছে তথায় গয়া তোমরা 
সসৈন্যে অবস্থান কর! কি প্রদোষ, কি অর্ধরান্ি, কি প্রত্যুষ যে কোন সময়েই 
হউক প্রতিপক্ষের মধ্যে কে কোথায় গাঁতাবাঁধ করে সেইটি লক্ষ্য করা কর্তব্য ; 
ইহাতে ওুঁদাস্য বিহিত নহে। বিপক্ষেরা উদ্যমযুস্ত, দক আগমনশণল, কি পূর্ববৎ 
অবাঁস্থত এই সমস্ত বিষয়ে দুম্টি রাখা উাঁচত। 
তখন রাক্ষসগণ লকঙ্কাধপাঁত রাবণের আজ্ঞামান্র সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান 
কারতে লাগল। রাবণও হৃদয়ে শোকশল্য বহনপূর্বক দনমনে গহপ্রবেশ 
কাঁরলেন। তাঁহার ক্রোধবাহন প্রদীস্ত হইয়া উঠিল ; তান মুহুর্মহ: দীর্ঘানহবাস 
পরিত্যাগপূর্বক পত্রেবিয়োগ চিন্তা কাঁরতে লাগিলেন। 







শ্বিসস্ততিতম সর্গ | অনন্তর হতাবাশষ্ট রাক্ষসেরা শীঘ্র রাবণের নিকটস্থ হইয়া 
কাঁহল, মহারাজ! দেবান্তক প্রভাত মহাবীরগণ রণস্থলে দেহত্যাগ কাঁরয়াছেন। 
এই কথা শ্রবণ কাঁরবামান্র রাবণের নেতযুগল বাম্পজলে পাঁরপূর্ণ হইল, তান 
পূত্রনাশ ও ভ্রাতৃবনাশ চিন্তা কাঁরয়া অত্যন্ত উল্মনা হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ 
ইন্দ্রজং মহারাজ রাবণকে দীন ও শোকার্ণবে লীন দেখিয়া কাহলেন, তাত! 
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শ্ৰিসপ্ততৈতম সৰ্গ ৭৫৯ 


ইন্দ্রজৎ জীবিত থাঁকতে আপাঁন কেন এইরূপ বিমোহত হন। যুদ্ধে আমার 
হস্তে জীবিত থাকিতে পারে এমন আর কেহই নাই। আজ দেখুন, রাম ও 
লক্ষণ আমার শরে ছিন্নভিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া রণশায়শ হইবে। আম দৈব ও 
পোঁরুয আশ্রয় করিয়া প্রাতিজ্ঞা কারতোছ, আজ রাম ও লক্ষ্মণকে অমোঘ শরে 
'বিনম্ট কাঁরয়া আসিব । আজ ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র, সাধ্য, বৈশবানর, চন্দ্র ও সূর্য 
ইহারা বালযজ্ঞে বামলরূপণী বিষ্ণুর ন্যায় আমারও অনুরূপ বল প্রত্যক্ষ করিবেন। 

মহাবীর ইন্দ্রুজৎ অদীনভাবে রাবণকে এইর্‌প প্রবোধ দিয়া তাঁহার অনমাত 
গ্রহণপূর্বক রথারোহণ কারলেন। তাঁহার রথ অস্ত্রশম্ত্রপূর্ণ গর্দভবাহত ও 
বায়বংবেগগামী। ইন্দ্রাজৎ এ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্বক হৃস্টমনে যুদ্ধযাত্রা 
কাঁরলেন। বহ-সংখ্য বীর শরশরাসন হস্তে উহার অনুসরণ কাঁরতে লাগল । 
উহাদের মধ্যে কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ বৃশ্চিক, কেহ মার্জার, 
কেহ গর্দভ, কেহ উল্ট্, কেহ সর্প, কেহ বরাহ, কেহ সিংহ, কেহ পর্বতাকার 
শ্‌গাল, কেহ কাক, কেহ হংস, ও কেহ বা ময়ূরপৃজ্ঠে আরোহণ করিল। এ সকল 
ভীমবল বারের হস্তে প্রাস মুদ্গর অসি পরশু ও গদা। মহাবীর ইন্দ্রাজৎ 
উহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাবেগে নির্গত । তুমূল শঙ্খধান ও 
ভেরশরব হইতে লাগিল। আকাশে যেমন শোভা পান সেইরূপ 
ইন্দ্রীজতের মস্তকে শশাঙকশঙ্খধবল ছত্র যু 
যুক্ত চামর আন্দোলিত হইতে লাগল। গুগরূতির্প যেমন দীপ্ত সূর্যে সেইরূপ 






ল্কাপনরী এ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবীর খর শ্রী ধারণ কারিল। 
স্থাপন কারলেন। ওঁ স্থানের লা, আগ্নবৎ তেজস্বী ইন্দ্রীজং তথায় 
জয়সম্পাদক হোমের পৃত. হইলেন। তানি মন্বরোচ্চারণপ্‌বক 


তব সনত, আভির কাবে উপযোগণ পদার্থ সংগৃহপত ছিল। ইন্দ্রাজং 
তথায় বহি স্থাপনপূর্বক শস্তরূপ কাশ দ্বারা একট জীবিত কৃষ্ণ ছাগের 
নিলেন করিলেন এ ছাযকে জার পাস 
ধিদ্তারপূর্বক জালয়া উঠিল। আঁশ্নর যে-সমস্ত জঁয়সূচক চহ দষ্ট হইয়া 
থাকে ক্রমশঃ তৎসমুদয় আভব্যন্ত হইল। তানি ত্তকাণ্ঠনমার্ততে স্বয়ং উাঁথত 
হইয়া দক্ষিণাবর্ত শিখায় আহ্যীত গ্রহণ কাঁরতে লাগিলেন। ইন্দ্রা্জৎ ব্রহ্মার 
নিকট পননর্বার ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিলেন এবং এ সিদ্ধ অস্ঘ দ্বারা ধনু ও রথ 
অভিমান্মিত কাঁরয়া লইলেন। ব্রক্ষাস্মের মন্দেবতাকে আহবান এবং আঁশ্নতে 
আহত প্রদান কারবার কালে চন্দ্র সূর্য ও গ্রহনক্ষত্রের সাহত সমস্ত নভম্তল 
বিত্রদ্ত হইয়া উাঠিল। ইন্দ্রাজংও শর শরাসন অস শল ও অশ্ব রথের সাঁহত 
অন্তরণীক্ষে তিরোহিত হইলেন। 

অনন্তর ধবজপতাকাধারা রাক্ষসসৈন্য সিংহনাদ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল 
এবং তোমর অশ্কুশ ও তীরবেগ বিচিত্র শরে বানর্গণকে প্রহার আরম্ভ কাঁরল। 
মহাবীর ইন্দ্রাজৎ উহাদের প্রত দৃষ্টপাতপূর্বক ক্লোধভরে কাঁহলেন, তোমরা 
বানরগণকে সংহার কারবার জন্য হৃষ্টমনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তখন রাক্ষসেরা 
উৎসাহিত হইয়া গর্জনপূর্বক বানরগণকে শরাবদ্ধ কাঁরতে লাগল। ইন্দ্রীজংও 
উহাদের উপারতন আকাশে থাঁকয়া, নালীক নারাচ গদা ও মুষল দ্বারা 
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বানরগণকে প্রহার আরম্ভ কারলেন। বানরেরা উহার প্রত অনবরত বৃক্ষশলা 
নিক্ষেপ করিতে লাগল । মহাবীর ইন্দ্রজং ক্রোধাবষ্ট হইয়া উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন 
কাঁররা ফোঁললেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণের আর হর্ষের পাঁরসীমা রহিল না। 
ইন্দ্রাজতের একমাত্র শরে বহ;সংখ্য বানর বিনষ্ট হইতে লাগিল। বানরেরা 
শরপণীড়ত ও ছন্নদেহ হইয়া যুম্ধেচ্ছা পাঁরত্যাগপূর্যক সুরানিহত অসুরগণের 
ন্যায় রণশায়ী হইতে লাগল। ইন্দ্রাজৎ প্রদাঁগ্ত সূর্য শরজাল উহার কিরণ; 
নানরেরা উত্হাকে লক্ষ্য কয়া ক্রোধভরে আবার ধাবমান হইল এবং অনাতাঁবলম্বে 
ছিন্নভিন্ন রন্তান্ত ও বিচেতন হইয়া চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। 

অনল্তর সকলে রামের জন্য প্রাণ পণ কাঁরয়া বৃক্ষশিলা গ্রহণপূর্বক পাননর্বার 
উপস্থিত হইল এবং ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য কারয়া মহাবেগে তৎসমুদয় নিক্ষেপ কাঁরতে 
ল্যাগিল। জয়ী ইন্দ্রজৎ অবলণলাক্রমে বানরগণের প্রাণহর শিলাপাত প্রাতিহত 
কারয়া দিলেন এবং অগ্নিকল্প সর্পাকার শরানকরে উহাঁদগকে 'ছন্নাভন্ন কাঁরতে 
লাগিলেন। পরে তান অষ্টাদশ বাণে গন্ধমাদনকে 'বিদ্ধ কাঁরয়া নয় শরে দূরবর্তী“ 
নলকে ভেদ কাঁরলেন। অনন্তর মর্মপণঁড়ক সাত শরে মৈন্দকে, পাঁচ শরে গজকে, 
দশ শরে জাম্ববানকে, ত্রিণ শরে নীলকে বিদ্ধ কৰিয়া বরলব্ধ ভীষণ শরে 
লুগ্রীব, খষভ, অঙ্গদ ও দ্বিবিদকে মৃতকষ্প ফোঁললেন। পরে তান 


কানা ২ বোর এইযে ও রর 
355 ত হইয়াছে। পরে [তান ভাষণ 
চ দগকে মল্থনপূর্বক সহসা অদৃশ্য 






কা: পানিও উনি নরক কাজ নিল মায়াবলে তার দিকে 
আর দোখতে পাইল না। 

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্ুজিৎ শাণিত শরে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন কারয়া ফেলিলেন 
এবং বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রদীগ্ত আঁগ্নকল্প শ্‌ল খড়া ও পরশ: প্রহার 
এবং 'বস্ফুলিষঙ্গযুক্ক জবালাকরাল অগ্নিবৃষ্টি কাঁরতে লাগলেন। বানরেরা 
ন্যায় নিরশীক্ষত হইল। তৎকালে কেহ কেহ উধ্ধদৃষ্টতৈ আকাশের দিকে 
চাহতোঁছল, তাহাদের চক্ষু শরাবদ্ধ হইয়া গেল, অনেকে প্রাণভয়ে পরস্পর 
পরস্পরকে আলিঙ্গন কাঁরয়া রাহল এবং অনেকে ভূতলে পাঁড়য়া আত্মরক্ষা 
কাঁরতে লাগল । মহাবীর ইন্দ্রাজৎ শূল প্রাস ও মন্দরপূত শর িক্ষেপপূর্বক 
হননমান, সংগ্রশব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্ববান, সুষেণ, বেগদশর, মৈন্দ, দ্বাবদ, 
নাল, গবাক্ষ, গবয়, কেসরী, [িদহদ্দং্ট্, সূর্যানন, জ্যোতমুখ, দধিমুখ, 
পাবকাক্ষ, নল ও কুমুদকে ক্ষতাঁবক্ষত কাঁরলেন। তানি যৃথপাঁতি বানরগণকে 
এইরুপে ছিন্নভিন্ন কাঁরয়া রাম ও লক্ষ্যণের প্রতি শর বর্ষণ কাঁরতে লাগিলেন। 

তখন মহাবীর রাম ইন্দ্রাজতের শরপাত বৃষ্টিপাতের ন্যায় তুচ্ছ বোধ কাঁরয়া 
সমস্ত পর্যালোচনাপূর্বক লক্ষমণকে কহিলেন, বৎস! ইন্দ্রাজং মহাস্রবলে 
আমাদের সৈন্যসংহার কাঁরয়া এক্ষণে আমাদগকে শরগ্রহার কারতেছেন। এ 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 





7 
= = রা 
্ ২২০ স্পপরি52 ৯ 
মহাবশর ব্রহ্মার বরে গার্ধত, উ'হার ভীম মূর্তি, প্রভাবে প্রচ্ছন্ন, সুতরাং 
এক্ষণে উ'হাকে বধ করা সম্ভবপর হইতেছে বিভব আঁচচ্ত্য, ব্যান 
চরাচর বিশ্বের সৃচ্টিসংহারক, বোধ হয় ফ্বয়ম্ভূরই এই মহাস্ম ৷ 






রব রই ধ্যর গন হইয়া আজ এই ব্রন্ষাস্ত সহা 
কর। বাঁরকেশরা ইন্দরাজ শরজালে সু আচ্ছন্ন করুন, এই সমস্ত বানরপ্রবীর 

যারপরনাই হতশ্রী হইয়াছে ; এক্ষণে 
আবি আনৰ এয ke 






উ'হাদিগকে বিষাদে নিক্ষেপ করিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ কাঁরতে লাগলেন এবং 
রাক্ষসগণের স্তুতিবাদ শ্রবণপূর্বক রাবণরাক্ষত লৎকায় প্রবেশ করিয়া, হস্টমনে 
পিতৃসান্ধধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন কাঁরলেন। 


{ৰসগ্তাততম সৰ্গ ৷৷ রাম ও লক্ষণ নিশ্চেষ্ট ; সঃগ্রীব, নীল, অঙ্গদ ও জাম্ববান 
নিশ্চেষ্ট ; সমস্ত বানরসৈন্য নিশ্চেষ্ট : ধাঁমান বিভীষণ সকলকে এইরূপ বিষ 
ও অচৈতন্য দৌখয়া তৎকালোচিত বাক্যে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কাঁহলেন, বীরগণ ! 
ভীত হইও না, এখন 'িষাদের কারণ নাই ; আর্ধপৃত্র রাম ও লক্ষন্রণ ভগবান 
ব্্মাকে সম্মান কারবার জন্য বিবশ বিষ ও মৃতকল্প হইয়া আছেন। ইন্দ্রাজৎ 
তাঁহারই বরপ্রভাবে অমোঘ অস্র লাভ কারয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই অস্তের 
মর্যাদা রক্ষা কারবার জন্য এইরূপ মৃতকল্প হইয়া আছেন, সুতরাং এখন 
তোমাদের "বিষণ্ন হইবার কারণ নাই। 

রাক্ষসরাজ ! এই সমস্ত মহাবল বানর ব্রক্ষাস্ত্রে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে যাহারা 
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জাবত আছে, আইস, আমরা গিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত কাঁর। 

অনন্তর এ দুই মহাবীর সেই ঘোর রজনীতে জহলন্ত উল্কা গ্রহণপূর্বক 
রণস্থলে বিচরণ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। দোঁখলেন, পাঁতত পর্বতাকার বানর 
এবং নিক্ষিপ্ত অস্তরশস্তে রণভূমি আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বানরগণের মধ্যে কাহারও 
লাঙল, কাহারও হস্ত, কাহারও উরু, কাহারও পদ, কাহারও অঙগীল এবং 
কাহারও বা গ্রীবাদেশ খাণ্ডত ; উহাদের দেহ হইতে খরধারে রন্তু বাহতেছে এবং 
কেহ কেহ বা ভয়ে মুত্রত্যাগ কাঁরতেছে। মহাবীর সুগ্ৰীব, অঙ্গদ, নীল, গন্ধমাদন, 
সুষেণ, বেগদশা“, মৈন্দ, নল, জ্যোতিমুখ, ও দ্বাবদ- ইহারা মৃতপ্রায় ও পাঁতত 
আছেন। এঁ যুদ্ধে দিবসের শেষ পণ্চম ভাগে ইন্দ্রাজৎ ব্রহ্মাস্বলে সপ্তষাচ্ট- 
কোটি বানর বিনাশ কাঁরয়াছিলেন। বিভীষণ এ সমনুদ্রবক্ষবং বিস্তীর্ণ বানর- 
সৈন্যকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া খক্ষরাজ জাম্ববানকে অনুসন্ধান কাঁরতে লাগলেন। 
জাম্ববান নৈসার্গক জরায় জীর্ণ ও বদ্ধ; তিনি শরাবদ্ধ হইয়া প্রশান্ত পাবকের 
ন্যায় শয়ান আছেন। বিভীষণ তাঁহাকে দেখতে পাইয়া এবং তাঁহার নিকটস্থ 
হইয়া জিজ্ঞাঁসলেন, আর্য! আপাঁন কি জীবিত আছেন? 


রঃ এগ / ৪৮৫ 
ৰ সর 


দি DAY 
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তখন জাম্ববান আঁতকস্টে বাক্য 'নঃদারণপূর্বক কাঁহলেন, বিভীষণ! আম 
কেবল কণ্ঠস্বরে তোমায় 'চানলাম। আম শরাবদ্ধ, তোমায় চক্ষে দেখিতে 
পাইতেছি না। জিজ্ঞাসা কার, যাঁহার দ্বারা অঞ্জনা ও বায়ূর মুখ উজ্জ্বল সেই 
কাঁপপ্রবীর হনুমান ত জীবিত আছেন? 

বিভীষণ কাঁহলেন, ধক্ষরাজ! আপনি আর্ধপত্র রাম ও লক্ষণের কোনও 
উল্লেখ না কারয়া হনুমানের কথা কেন জিজ্ঞাঁসতেছেন ; আপনি যেমন তাঁহার 
প্রতি স্নেহ দেখাইতেছেন এমন ত কাঁপরাজ সঃগ্রীব, অঙ্গদ ও রামের প্রাত স্নেহ 
দেখাইলেন না? 

জাম্ববান কাহলেন, বিভীষণ! আম যে নিমিত্ত হনুমানের কথা জিজ্ঞাঁসলাম, 
শুন। এ মহাবীর যদি জীবিত থাকেন তবে আমাদের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট 
হইলেও জশীবিত, আর যাঁদ তান বিনষ্ট হন তবে আমরা জীবিত থাকলেও 
বিনম্ট। বলিতে কি, সেই বেগে বায়দসম বার্যে আঁশ্নতুল্য বীরের জীবনেই 
আমাদের প্রাণের আশা সম্পূর্ণ রাহয়াছে। 

তখন হনুমান বৃদ্ধ জাম্ববানের সান্মহিত হইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে 


fd 
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প্রীণপাত কাঁরলেন। জাম্ববান অত্যন্ত কাতর, তিনি উহার বাক্য শ্রবণমার দেহে 
আবার যেন প্রাণ পাইলেন ; কাহিলেন, বংস! আইস, তুমি বানরগণকে রক্ষা 
কর, তুমি ইহাঁদগের পরম বন্ধু, তোমা অপেক্ষা মহাবীর আর কেহই নাই। 
এক্ষণে তোমার বিরুম প্রকাশের কাল উপস্থিত ; আজ এই সঙ্কটে আমি তোমা 
ভিন্ন আর কাহাকেই দোঁখ না। তুমি বানর ও ভল্ল্‌কগণকে প্রাণদান কর। রাম 
ও লক্ষ্মণ মৃতকজ্প, এক্ষণে ই'হাঁদগ্ের শল্য উদ্ধার কর। বংস! তুমি মহাসমুদ্রের 
উপর য়া সুদূর পথ আঁতরুমপূর্বক হিমাচলে যাও। পরে হিংস্রজন্ভুসত্কুল 
*বণণমিয় খষভাঁগাঁর ; তথায় কৈলাস পর্বতও দেখিতে পাইবে । এ দুই পর্বতের 
মধ্যদ্থলে সর্বোষাঁধসম্পন্ন ওষধি পর্বত আছে। বার! তুমি উহার শিখরে 
িশল্যকরণ, মৃতসঞ্জধবনী, সুবর্ণ করণী ও সন্ধানী এই চার প্রকার উষাঁধ 
দেখিতে পাইবে । এ সমস্ত প্রদীপ্ত ওষাঁধ দিউ্‌মণ্ডল আলোকিত কারয়া আছে ' 
তুম এ চারটি গুষাধ লইয়া শীগ্র আইস এবং বানরগণকে প্রাণদানপূর্বক 
পুলাঁকত কর। 

তখন মহাবীর হনুমান খক্ষরাজ জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুবেণে 
হাস যেমন স্ফীত হয় সেইরূপ বলোডেকে সত হইয়া উঠিলেন। তিনি 
ভ্রিকটপর্বতশঙ্গে আরোহণ ও উহা পদদ্বয়ে পর্ভ্ু 
নায় দে হইলেন। ক্যা উহার পদত্ত ২ 





লাগল। হানার হন:মান পদদ্বয়ে ৱিকটোঁগরিকে লীন এবং বড়বামুথবৎ 
জাজবলামান মুখব্যাদানপূর্বক রাক্ষসগণের মনে ভয়সঞ্ডার কাঁরয়া ঘোরতর গর্জন 
কাঁরতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ নিষ্পন্দ হইয়া রাহল। হনুমান সমদ্রকে নমস্কার- 
পূর্বক রামের কার্যসাধনে প্রস্তুত হইলেন। তান সর্পাকার পুচ্ছ উদ্যত, পৃষ্ঠ 
সম্মত ও কর্পদ্বয় সঙ্কুচিত কাঁরয়া মুখব্যাদানপূর্বক প্রচণ্ড বেগে আকাশপথে 
লম্ষ প্রদান কাঁরলেন। তাঁহার উত্থানবেগে বৃক্ষ শিলা শৈল ও পর্বতবাসী ক্ষুদ্র 
বানরসকল তাঁহার সঙ্গে উ্থিত হইল এবং তাঁহার বাহ্‌ ও উরুবেগে ছিাভিন্ন 
হইয়া ক্ষণবেগে সমদ্রজলে পাঁড়য়া গেল। মহাবীর হনুমান উরগাকার বাহুদ্বয় 
প্রসারণ এবং উগ্রবেগে দিকসকল যেন আকর্ষপণপূর্বক গরুড়বেগে হিমাচলে 
চাঁললেন। মহাসমদ্রের তরঙ্গ ঘার্ণত এবং এ আবর্তে জলজন্তুগণ উদ্ভ্রান্ত 
হইতে লাগিল। হনুমান সমুদ্র দেখিতে দেখিতে বিষ্ণুর অগ্গুলিবেগানির্ম-ন্ত 
চক্রের ন্যায় মহাবেগে যাইতে লাঁগলেন। গাঁতপথে পর্বত, নানাবিধ পক্ষী, 
সরোবর, নদী, তড়াগ, নগর, গ্রাম ও সমৃদ্ধ জনপদসকল দেখিতে দোঁখতে 
চাঁললেন। কছৃতেই তাঁহার শ্রান্তবোধ নাই, তান ঘোর গর্জনে দিগন্ত 
প্রাতধহানত কাঁরয়া আকাশপথে যাইতেছেন এবং খক্ষরাজ জাম্ববানের প্রদার্শত 
স্থান অনুসন্ধান কীরতেছেন। দোখলেন, অদূরে হমাঁগাঁর, উহার প্রস্রবণ ঝর্‌- 
ঝর্‌ শব্দে পড়িতেছে, নানাস্থানে গভনর গহহর, ধবল মেঘাকার অত্যুচ্চ {শিখর 
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এবং নিবিড় বক্ষশ্রেণী। হনুমান বায়ুবেগে হিমাচলে উত্তপর্ণ হইলেন। দোখলেন 
তথায় দেবার্ষসেবধিত বহুসংখ্য পাব আশ্রম আছে। উহার কোথাও ব্রহ্গকোষ, 
কোথাও রজতনাভিস্থান, কোথাও রুদ্রের শরনিক্ষেপ স্থান : কোথাও ইন্দ্রালয়, 
কোথাও হয়গ্রীবস্থান ; কোথাও দীপ্ত ব্ৰহ্মাশর, কোথাও যমাঁকঙ্কর, কোথাও 
বাঁহনস্থান, কোথাও কুবেরস্থান, কোথাও দাত সূর্যসমাবেশস্থান, কোথাও ব্রহ্মস্থান, 
কোথাও পিনাকস্থান এবং কোথাও বা ভ্নাভি। হনুমান তথায় গারবর কৈলাস, 
রুদ্রদেবের সমাধিপঈঠ ও মহাব্ষকে নিরীক্ষণ কাঁরলেন এবং স্বর্ণগাঁর ও 
সব্বোষাধপ্রদীপ্ত উষাঁধপর্বতও দেখিতে পাইলেন। তান এ অনলরাশিবৎ প্রদীপ্ত 
শঁষাঁধপর্বত নিরীক্ষণ কারয়া আতিমাহ বিস্মিত হইলেন এবং তদুপাঁর লম্ফ 
প্রদানপর্ধেক উষাঁধ অনুসন্ধান কাঁরতে লাগলেন। 

হনুমান সহম্র সহস্র যোজন আঁতক্রমপূর্বক ওষাঁধপর্বতে বিচরণ করিতেছেন, 
ইত্যবসরে ওঁযাধসকল একজন প্রার্থাকে উপস্থিত দেখিয়া সহসা অদৃশ্য হইল। 
তখন হনুমান ওষাঁধ অদৃশ্য হইয়াছে দেখিয়া আতিশয় কাপত হইলেন, তাঁহার 
আবেগ বার্ধত হইয়া উঠিল, ক্রোধে দুই চক্ষু আঁগ্নসমান জালতে লাগিল ; 
তান ঘোরতর গর্জনপূর্বক কাঁহলেন, পর্বত! তুমি &ক্‌ জন্য রামকে অনুকম্পা 


কাঁরলে না, তাঁহার প্রাত এইরূপ উপেক্ষা বা কি? আম এই 
দণ্ডেই তোমার এই দর্বযবহারের প্রাতফল এখনই আমার ভূজবলে 
অভিভূত হইয়া আপনাকে চতুর্দিকে দেখ। 

এই বাঁলয়া [তান পর্বতশঙ্গ পাটন কাঁরয়া লইলেন এ শৃঙ্গ 
বক্ষশোভিত ও স্বর্ণাঁদধাতুরা্জ শীর্ষস্থান প্রজবালত, শিলাস্তূপ 
বিক্ষিত এবং উহাতে হস্তিষ্থ্‌ কারতেছে। হনুমান এ শৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক 
ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সমস্ত মনে ভয়সণ্টার কাঁরয়া অল্তরীক্ষে উীথখত 


হইলেন। গগনচর জীবগ অদ্ভূত ব্যাপার প্রত্যক্ষ কাঁরয়া তাঁহার স্তাতিবাদ 
কাঁরতে লাগল। তান গরণড়বৎ উগ্রবেগে চাললেন। তাঁহার হস্তে সূর্যের ন্যায় 
উজ্জবল ওষাঁধশত্গ, স্বয়ং সূর্যের ন্যায় দৃর্িরীক্ষ্য, তৎকালে তান সুর্যের 
নিকট একটি প্রাতসূর্ষের ন্যায় দস্ট হইলেন; ভগবান বু যেমন সহত্রধারাফুন্ত 
জবালাকরাল চক্র ধারণপূর্বক অন্তরীক্ষে বিরাঁজত হন সেইরূপ এ দশর্ঘাকার 
মহাবীর ওঁ পর্বত ধারণ কাঁরয়া শোভা পাইতে লাগলেন। বানরগণ তাঁহাকে 
দূর হইতে দর্শন কাঁরয়া কোলাহল আরম্ভ কাঁরল, 'তাঁনও বানরাদগকে দেখিতে 
পাইয়া হর্ষভরে ঘন-ঘন সিংহনাদ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লঙ্কাঁনবাসী 
রাক্ষসেরাও উহাদের গর্জনধাঁন শুনিয়া ভীমরবে গর্জন কাঁরতে লাগিল। 

আঁবলম্বে হনুমান লঙ্কায় অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রধান প্রধান বানরকে 
আঁভবাদনপূর্ক বিভীষণকে আলিঙ্গন কাঁরলেন। রাম ও লক্ষণ এ ওষাঁধগন্ধে 
নীরোগ হইলেন এবং বানরেরাও ক্রমে ক্রমে গান্রোথান কারল। নাদ্রত ব্যান্তরা 
যেমন প্রভাতে জাগাঁরত হয়, উহারা সেইর্‌পে প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ষদবাঁধ এই 
যুদ্ধ উপাস্থিত, তদবাঁধ যে-সমস্ত রাক্ষস বানরহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, গণনা 
হইবার ভয়ে, তাহারা রাবণের আজ্ঞারুমে সমদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, এই 
জন্য রাক্ষসগণের পুনজার্বনের আর সম্ভাবনা ছিল না। 

অনন্তর হনুমান এ ওষধিপর্বত হিমালয়ে লইয়া চাঁললেন এবং তাহা 
যথাস্থানে রাখিয়া পৃনর্বার রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
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চতুঃসম্তাঁতিতম সর্গ ॥ অনন্তর কাঁপরাজ সংগ্রগব একটি কর্তব্য নির্ধারপপূর্বক 
হনুমানকে কহিলেন, বীর! যখন কুম্ভকর্ণ বিন্ট এবং কুমারগণ নিহত হইয়াছে 
তখন রাক্ষসরাজ রাবণ আর রূপে পুররক্ষা কারবেন। অতএব আমাদের পক্ষ 
হইতে মহাবল ক্ষিপ্রকারী বানরগণ উল্কা গ্রহণপূর্থক শশপ্র গিয়া লঙ্কায় পড়ুক। 

সূর্য অস্তাঁমত হইল। এ ভীষণ প্রদোষকালে বানরেরা উল্কা গ্রহণপূর্কক 
লঙ্কার অভিমুখে চাঁলল। যে-সমস্ত বির্পনেত্র রাক্ষস লঞ্কার দ্বাররক্ষা 
কাঁরতোঁছল তাহারা এ সকল উল্কাধারী বানরকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা 
পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা হ'ষ্ট হইয়া পুরদ্বার, উপাঁরতন গৃহ, প্রশস্ত 
রাজপথ, অগ্রশস্ত পথ ও প্রাসাদে আশ্নানক্ষেপ কাঁরল। দেখতে দোঁখতে 
হুতাশন চতুর্দকে করাল শিখা বিস্তারপূর্বক জবাঁলরা উঠিল। অত্যুচ্চ প্রাসাদ 
দগ্ধ হইয়া পাঁড়তে লাঁগল। অগরু, উৎকৃষ্ট চন্দন, মুক্তা, সৃচিক্কণ মণ, হণরক 
ও প্রবাল দগ্ধ হইতে লাগল। ক্ষৌম, সুদৃশ্য কৌষেয় বস্ত্র, মেষলোমজ ও 
উর্ণাতন্তুনার্মত বিবিধ বস্ত্র, স্বর্ণ পাত্র, বাঁচত্র অশ্বসজ্জা, পালতকাঁদ গৃহোপকরণ, 
হস্তীর গ্রশবাবন্ধন, সুরচিত রথসজ্জা, যোদ্ধা ও হস্ত্যশ্বের বর্ম, চর্ম, বিবিধ 
অস্যাশস্ত্, রোমজ কম্বল, কেশজ চামর, ব্যাঘ্রচর্মের আসন, কস্তুরি, স্বাদ্তিকাঁদ 





গৃহ ও গৃহস্থ রাক্ষপগণের গৃহ দগ্ধ হইতে লা রা স্বর্ণখাঁচিত বর্ম 
ও. অলওকার ধারণ কাঁরয়াছল, উহাদের গলে ং পাঁরধান উৎকৃষ্ট বসত ; 
উহারা মধুমদে উন্মত্ত হইয়া চণ্চল চক্ষে চলিয়াছে এবং প্রেয়সীগণ 
উহাদের বস্ব ধারণপূর্বক ভীতমনে নি: । এই আকস্মিক আঁগ্নকাণ্ডে 
রাক্ষসগণের ক্রোধ যারপরনাই ডউাঁ উঠিল : কেহ গদা, কেহ শূল, ও 
কেহ বা আঁস হস্তে নির্গত গল ; কেহ ভোজন কাঁরতোছল. কেহ 


ভীঠিতেছে। লঙ্কার গৃহ বহুব্যয়ে নির্মিত ও সারবৎ, উহা দুর্গম ও গভীর, কোনাটি 
দেখিতে পূর্ণচন্দ্রাকার এবং কোনটি বা অর্ধচন্দ্রাকার, উহার শিখরদেশে সংপ্রশস্ত 
শিরোগ্হ আছে, গবাক্ষসকল বিচিত্র ও রমণায় এবং মণ্চ সংপ্রশদ্ত। এ গৃহ 
দ্বর্ণময়, মণি ও প্রবালে খাঁচত, ওম্নত্যে সূর্যকে স্পর্শ কারিতেছে এবং ক্রোণ্য ও 
ময়ূরের কণ্ঠম্বরে ও ভূষণের ঝনঝন রবে নিনাদত হইতেছে। অগ্নি এ সমস্ত 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ দগ্ধ কাঁরতে লাগিল। প্রজবালত তোরণদ্বার বর্ষাকালে 
িদদ্যৎজাঁড়ত জলদের ন্যায় এবং প্রজ্বালত গৃহ দাবাশ্নদীপ্ত গিরাশখরের 
ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। এ ঘোর রজনীতে যে-সকল রমণী সগ্ততল গৃহের উপর 
সুখে শয়ান ছিল তাহারা দহামান হইয়া অঙ্গের অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপপূর্বক 
উচ্চৈঃদ্বরে হাহাকার কাঁরতে লাগল। জহলম্ত গৃহসকল বজ্জ্রাহত 'শারশৃজ্গের 
ন্যায় পড়িতেছে এবং দূর হইতে দাবানলস্পঙ্ট দহামান হিমাচলশঙ্গের ন্যায় 
দম্টে হইতেছে। হর্ম্যাশখর করাল আঁশ্নাশখায় প্রদীপ্ত, তৎকালে লঙ্কা কুসমিত 
কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় লাক্ষত হইতে লাগল। অধ্যক্ষেরা আঁখনভয়ে হস্তী ও 
অশ্ব বম্ধনমুস্ত কাঁরয়া দিয়াছে ; তৎকালে লঙ্কা মহাপ্রলয়ে ঘূর্ণমান-নকুকুম্ডীর 
মহাসমুদ্রের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। কোথাও হস্তী অশ্বকে উন্মুক্ত দোঁখয়া 
সভয়ে পলাইতেছে এবং কোথাও অশ্ব ভীত হস্তীকে দেখিয়া সভয়ে প্রাতাঁনব্ত্ত 
হইতেছে। তৎকালে আঁণ্নীশখা মহাসমুদ্রে প্রাতফলিত হওয়াতে উহার জল 
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রন্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অর্ধ্রদীপ্ত গৃহের প্রারতাবদ্ব তরঙ্গচপল সমুদ্রের 
জল শোঁভত কাঁরয়া তাঁলল। লঙ্কাপুরী এইরূপে প্রজবালত হইয়া প্রলয়কালে 
প্রদীস্ত বসৃন্ধরার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগল। স্পীলোকেরা উত্তাপদগ্ধ ও 
ধূমব্যা্ত হইয়া হাহাকার কাঁরতেছে, উহা শতযোজন দূর হইতে শ্রবত হইতে 
লাগল। তৎকালে যে-সমস্ত রাক্ষস দগ্ধদেহে বহির্গত হইতোঁছল বানরেরা যুদ্ধার্থ 
সহসা তাহাদিগকে গিয়া আক্রমণ কাঁরল এবং বানর ও রাক্ষসগণের তুমূল নিনাদ 
দশ দিক সমদদ্র ও পাঁথবীকে প্রাতধ্বানত করিয়া তুলিল। 

ইত্যবসরে রাম ও লক্ষ্মণ বীতশল্য হইয়া প্রশান্ত মনে শরাসন গ্রহণ কাঁরলেন। 
রাম কার্ম-কে টতকার প্রদান কাঁরবামাত্র একট তুমুল শব্দ উঁত্ত হইল। কাপত 
রুদ্র যেমন বেদময় ধন; গ্রহণপূর্বক শোভিত হইয়াছলেন রাম কার্মুক হস্তে 
সেইর্‌পই শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসনের টগকার সমস্ত কোলাহল 
আতক্রম কাঁরয়া উদ্থিত হইল এবং এ শব্দে এবং বানর ও রাক্ষস্গণের নিনাদে 
দশ দিক ব্যাপিয়া গেল। তাঁহার শরাসনচ্যত শরে কৈলাসাশখরতুল্য তোরণ 
ভূতলে চূর্ণ হইয়া পড়িল। রাক্ষসেরা বিমান ও গৃহে রামের শর প্রবিষ্ট হইতেছে 
দেখিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং বর্ম ধারণপূর্বক ঘন ঘন সিংহনাদ কারিতে 
০/১০০১৯:৯৮৯৮ 





সমরবেশে নিত হইলেন? রা শ্রজঙ্ঘ ও কম্পন উহাদের 
সমাভিব্যাহারী হইল। রাবণ িংহনাদ করিয়া সকলকে কাঁহলেন, রাক্ষসগণ ! 
তোমরা এই রাঁন্রতেই যুদ্ধ কারবার জন্য প্রস্থান কর। 

রাক্ষসেরা দীপ্ত অস্বশস্ত লইয়া পুনঃ পুনঃ [সংহনাদপূর্বক নির্গত হইল। 
উহাদের ভূষণপ্রভা, দেহপ্রভা এবং বানরগণের আঁগ্নপ্রভায় নভোমণ্ডল উদ্ভাঁসত 
হইয়া উঠিল। চন্দরপ্রভা নক্ষত্রপ্রভা এবং উভয়পক্ষীয় বীরগণের আভরণপ্রভা 
সেনাদ্বয়ের মধ্যগত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। বানরেরা দেখল 
রাক্ষসসৈন্যমধ্যে ধজপতাকা, ভাষণ হস্তী, অশ্ব ও রথ ; সকলের হস্তে উৎকৃষ্ট 
অসি, দীপ্ত শুল, গদা, খড়া, প্রাস, তোমর ও ধনু। উহারা পরশু ও অন্যান্য 
শস্ম অনবরত ঘুরাইতেছে, সমস্ত সৈন্য বীরপুরুষে পূর্ণ, উহাদের বিক্রম ও 
পৌরুষ আঁত ভয়ঙ্কর ; উহারা কাঁটতটানবদ্ধ 1কক্কিপীজালে নিনাদিত হইতেছে; 
উহাদের শরাসন শরযোজিত, ভৃজদণ্ডে স্বর্ণজাল এবং কণ্ঠস্বর মেঘবৎ গম্ভশীর ; 
উহাদের গন্ধমাল্য ও মধুর আঁধক্যে বায়ু সংগ্গাম্ধ হইয়া প্রবাহত হইতেছে। 
বানরেরা এ দৃজয় ও ভীষণ রাক্ষসসৈন্য আসিতে দেখিয়া ক্রমশ£ অগ্রসর হইল 
এবং ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা পতঙ্গ যেমন বাঁহুনুথে প্রবেশ 
করে সেইরূপ বেগে লম্কপ্রদানপূর্ক প্রাতিপক্ষে গিয়া পাঁড়ল। যুদ্ধার্থ বানরেরা 
যেন উন্মত্ত, উহারা রাক্ষসগণের উপর বৃক্ষ শিলা ও মৃষ্টিপাত কাঁরতে প্রবৃত্ত 
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হইল। রাক্ষসেরা শাণিত শরে উহাদের শিরশ্ছেদন কাঁরতে লাগিল। কাহারও 
কর্ণ বানরের দন্ডাঘাতে ছিন্ন, কাহারও মস্তক মুষ্টিপ্রহারে ভগ্ন এবং কাহারও 
বা সর্বাঙগা ?শলাপাতে চূর্ণ। ঘোরাকার রাক্ষসেরা সুশাণিত অসি দ্বারা 
বানরগণকে বিনাশ কাঁরতে লাগিল। কেহ এক জনকে বধ কাঁরতে উদ্যত হইয়াছিল 
তাহাকে আসিয়া অন্যে বধ কাঁরল, কেহ অন্যকে ফোলতোঁছল তাহাকে আসিয়া 
অন্যে ফোলয়া দিল, কেহ অন্যকে দংশন কারতোঁছল তাহাকে আসিয়া অন্যে 
দংশন কাঁরল এবং কেহ অন্যকে তিরস্কার কাঁরতোছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে 
তিরস্কার কাঁরতে লাগিল। কেহ কাহিতেছে যুদ্ধং দহ, অন্যে যুদ্ধ করিতেছে, 
কোন বীর আপসয়া কাঁহল আমিই যুদ্ধ কারব, কেন ক্লেশ দেও, 'তষ্ঠ, তৎকালে 
বণস্থলে কেবলই এই বাকা শ্রদত হইতে লাগল। ক্রমশঃ যুদ্ধ আঁতশয় ভাষণ 
ও লোমহর্ধণ হইয়া উাঁঠল ৷ রাক্ষসেরা প্রাস, আস, শূল ও কুল্তাস্ম উদ্যত কাঁরয়া 
আছে, কাহারও বর্ম ছিন্নভিন্ন এবং কাহারও বা ধজদণ্ড স্থালত ; দেখিতে 
দেখতে দুই পক্ষে অসংখ্য সৈন্যক্ষয় হইতে লাঁগল। র 


পণ্টসপ্তাঁততম সর্গ ॥ এই সর্বসংহারক ঘোরতর 







অঙ্জাদ কম্পনের নিকটস্থ হইলেন। কম্পন য্যি)আহৃত হইবামার ক্রোধভরে 
অঞ্গদের বক্ষে গিয়া এক গদাঘাত কাঁরল। অক্গ ফ্ণাৎ মর্ঘত হইয়া পাঁড়লেন 
এবং আবিলম্বে সংজ্ঞালাভপূর্বক উহার মহাবেগে এক গারশৃঙা নিক্ষেপ 
কাঁরলেন।. কম্পন প্রহারবেদনায় কুহঠ্-হইয়া প্রাণত্যাগ কারল। ইত্যবসরে 
শোঁণতাক্ষ রথবেগে শীঘ অং টর্কটস্থ হইল এবং শাণিত শরে উহাকে 
বিদ্ধ কারতে লাগল। উহ র সূতীক্ষন দেহাঁবদারণ ও কালাগ্নিকল্প। 
শোঁণিতাক্ষ অত্গদের প্রতুবউবর্ধার ক্ষুরপ্র, নারাচ, বৎসদন্ত, শিলগমুখ, কণী, 


এ সমস্ত অস্ধশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পাঁড়লেন এবং ভাঁমাবকমে উহার ভীষণ 
ধন; শর ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেললেন! অনন্তর শোণিতাক্ষ আঁদ ও চর্ম গ্রহণ 
করিল এবং ক্রোধে একান্ত হতজ্ঞান হইয়া মহাবেগে উাঁথত হইল। অঞ্গদ 
এক লম্ফে উহাকে গিয়া গ্রহণ কাঁরলেন এবং উহারই আস লইয়া ঘোর [সংহনাদ- 
প্বক বজ্দ্োপবাতিবৎ তর্যকভাবে উহার স্কন্ধ ছেদন করিলেন। পরে তান 
সেই করাল আঁস করে ধারণ ও পুনঃ পুনঃ গঞ্জনপূর্বক অনাত চাঁললেন। 
এদিকে যুপাক্ষ অত্যন্ত ক্লোধাবস্ট হইয়া প্রজজ্ঘের সিহত শ"গ্র অঙ্গাদের 
{নিকট উপস্থিত হইল। শোঁণিতাক্ষও 1কাণ্ঠধ আশ্বস্ত হইয়া লৌহময়শ গদা 
গ্রহণপূর্বক তথায় আগমন কাঁরল। অঙ্গদ শোণিতাক্ষ ও প্রজজ্ঘের মধ্যে অবাস্থত 
হইয়া বিশাখা নামক দুই নক্ষত্রের মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব শোভা ধারণ 
কারলেন। মৈন্দ ও দ্বিবদ উহার পার্্বরক্ষক, সকলে যুদ্ধের প্রতীক্ষা 
কাঁরতেছে, ইত্যবসরে মহাকায় রাক্ষসগণ আঁস শর ও গদা গ্রহণপূর্বক ক্লোধভরে 
বানরগণকে গিয়া আক্রমণ কাঁরল। অঙ্গদাদ তিন বারের সাঁহত যূপাক্ষ প্রভাতি 
তন বীরের ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধয়া গেল। বানরগণ উহাদের প্রাত বৃক্ষ নিক্ষেপ 
কাঁরতে লাগল : মহাবল প্রজঙ্ঘ খড়া দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফোলল। 
বানরেরা উহার রথ চূর্ণ কারবার জন্য অনবরত বৃক্ষাশলা নিক্ষেপে প্রবৃত্ত 
হইল, প্রজজ্ঘণ্ড শরানকরে তৎসমুদয় ছিন্নভিন্ন কাঁরতে লাগিল। মৈল্দ ও দ্বাবিদ 
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বহুসংখ্য বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক রাক্ষসগণের প্রাত মহাবেগে নিক্ষেপ কারল, 
শোিতাক্ষ মধ্যপথে গদাঘাতে তৎসমুদয় চূর্ণ কারয়া ফোঁলল। 

অনন্তর প্রজঙ্ঘ মর্মীবদারক প্রকাণ্ড খড়া উদ্যত কাঁরয়া মহাবেগে অঙ্গদের 
প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল অঙ্গদ প্রজজ্ঘকে সান্নাহত দেখিয়া এক অশবকণ" 
বৃক্ষ নিক্ষেপ কাঁরলেন এবং উহার কৃপাণধারী হস্তে এক মবাষ্টপ্রহার কারলেন। 
হস্তস্থিত খঙ্জা ও আঘাতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে স্খালত হইয়া পাঁড়ল। তখন 
প্রজঙ্খ খড়া করন্রম্ট দৌখয়া অঞ্গদের ললাটে বজ্রকল্প এক মুষ্টিপ্রহার কারল। 
অঞ্গদ ক্ষণকাল বিহৰল হইয়া রাহলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া এক মুষ্ট্যাঘাতে 
উহার মণ্ড চূর্ণ করিয়া ফোঁললেন। 

অনন্তর যুপাক্ষ ?পতৃব্যকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে রথ হইতে 
অবতরণ কাঁরল। উহার তূণশীরে শর নাই, সে সুশাণিত খড়া লইয়া ধাবমান হইল। 
তদ্দ্‌ষ্টে মহাবীর দ্বাবদ ক্লোধভরে উহার বক্ষে শিলাঘাতপূর্বক উহাকে গয়া 
সবলে গ্রহণ কাঁরল। অনন্তর শোণিতাক্ষের সাহত দ্বাবদের তুমুল সংগ্রাম 
উপস্থিত। শোণিতাক্ষ 'দ্বিবদের বক্ষে এক গদা প্রহার কঁরিল। 'দ্বাবিদ প্রহার- 
ব্যথায় আঁস্থর, সে উহার গদা পুনর্বার উদ্যত দেখিয়া তাহা কাঁড়য়া লইল। 

এঁ সময় মহাবীর মৈন্দ চ্বাবদের নিকটস্থ ল। তখন শোণিতাক্ষ ও 
ঘুপাক্ষের সাঁহত উহাদের ঘোরতর যুদ্ধ উ' সি 

হো জো 
এবং তাহাকে ভূতলে চূর্ণ কাঁরয়া ফোলিল্পু€্ার্দকে 
ভুজপঞ্জরে গ্রহণ ও পাঁড়নপূর্বক বন 










ব্যথত। উহারা ভগনমনে প্লুদ্ভের নিকট উপস্থিত হইল। কুম্ভ 
উহাঁদগকে আশ্বস্ত কারলেন } ওঁ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে প্রকৃত বশরগণ 
বানরহস্তে নিহত হইয়াছে: তান জাতক্রোধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ 
আরম্ভ কারলেন। এ মহাবীর ধন: গ্রহণপূর্কক দেহাবদারণ 
উরগভাঁষণ শর নিক্ষেপ লাগলেন। তাঁহার সশর শরাসন বিদ্যং ও 


এঁরাবত সম্পর্কে দীপ্যমান ইন্দ্রধনদর ন্যায় সুশোভত। তিনি একটি স্বর্ণপৃঙ্থ 
শর আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক '্বাবদের প্রত পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। 'দ্বিবদ এ শরে 
সহসা আহত হইয়া পদদ্বয় প্রসারণপূর্বক বিহল হইয়া পাঁড়ল। তখন মৈন্দ 
এক প্রকাণ্ড শিলা হস্তে লইয়া কুম্ভের প্রীত ধাবমান হইল এবং উহাকে লক্ষ্য 
করিয়া উহা মহাবেগে নিক্ষেপ কাঁরল। মহাবীর কুম্ভ শাণত পাঁচ শরে সেই 
“শলা চূর্ণ করিয়া ফেললেন এবং অন্য এক সর্পাকার শর সম্ধানপূর্বক মৈল্দের 
বক্ষ বিদ্ধ কারলেন। মৈন্দও তৎক্ষণাৎ মর্মাহত ও মূর্ঘত হইয়া ভূতলে পাঁড়ল। 

অনন্তর অঙ্গাদ মৈল্দ ও দ্বাবদকে বিকল ও বিহবল দেখিয়া মহাবেগে কুন্ভের 
আভম্‌খে চাঁললেন। কুম্ভ হস্তশকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ করে সেইরূপ 
বহুসংখ্য শরে অঙ্গদকে বিদ্ধ কারলেন। উত্হার শর অকুশ্ঠিত শাণিত ও 
সৃতীক্ষ। মহাবীর অঙ্গদ এ সমস্ত শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যার্ত 
হইলেন না। তানি উহার মস্তকে অনবরত বক্ষশিলা বর্ষণ কাঁরতে লাগিলেন। 
কুম্ভের শরে তান্সিক্ষিপ্ত বক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড হইয়া পাঁড়ল। পরে কুম্ভ উহাকে 
মহাবেগে আগমন কারিতে দেখিয়া উল্কা দ্বারা যেমন হস্তীকে বিদ্ধ করে 
সেইরূপ দুই শরে উহার ভ্রুযুগল বিদ্ধ কারলেন। অঞ্গদের ভ্রু হইতে 
অজন্রধারে বন্তত্রোত বাহতে লাগল এবং ঝাটাত নেরচ্বয় মুদ্রিত হইয়া গেল। 


৪৯ 
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তখন অঙ্গদ এক হস্তে এ রক্তাক্ত নেত্র আচ্ছাদনপূর্বক অপর হস্তে নিকটস্থ 
এক শালব্ক্ষ গ্রহণ কাঁরলেন। এ শাল শাখাবহূল, [তান উহা বক্ষস্থলে স্থাপন 
এবং এক হস্তে উহার শাখা কিণ্চিৎ: অবনমনপূর্বক উহাকে নিষ্পন্র কাঁরয়া 
লইলেন। বৃক্ষ দেখিতে ইন্দ্রধজ ও মন্দরতুলা। মহাবীর অঙ্গদ কুম্ভের প্রীত 
উহা মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কুম্ভের শরে খণ্ড খণ্ড 
হইয়া পাঁড়ল। পরে কুম্ভ শাণিত সাত শরে অঙ্গাদকে বিদ্ধ কাঁরলেন। অঙ্গদ 
যারপরনাই ব্যাথত ও মূছতি হইলেন। 

অঙ্গাদ প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় ভূতলে পাঁতিত, বানরেরা শীঘ্র রামকে গিয়া 
এই সংবাদ নিবেদন কাঁরল। রাম অঞ্গদকে রক্ষা কারবার জন্য জাম্ববান প্রভৃতি 
বানরাঁদগকে নিয়োগ কাঁরলেন। বানরবীরগণ বক্ষাঁশলা হস্তে লইয়া রোষলোহিত 
নেত্রে তথায় উপস্থিত হইল। জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শ ক্রোধাবিস্ট হইয়া 
কুম্ভের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন কুম্ভ শৈল দ্বারা যেমন জলম্ত্রোত 
রুদ্ধ করে সেইরূপ শর দ্বারা উহাদের গাঁতরোধ কাঁরলেন। উ'হারা শরজালে 
আচ্ছন্ন হইয়া মহাসমুদ্র যেমন তীরভূমি দৌখতে পায় না তদ্দুপ রণস্থলে আর 
কিছুই দেখিতে পাইলেন না। 

ইত্যবসরে কাঁপরাজ সঃগ্রীব অঞ্গদকে গাঁরচারী নাগের 
প্রীত সিংহের ন্যায় কুম্ভের প্রাত ধাবমান ৫ অশ্বকৰ্ণ প্রভাত 'বাবধ 
বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক কুম্ভের উপর সিনা লাগিলেন। তান্নক্ষিস্ত বৃক্ষে 





2৮1 তুমি বিরুমে প্রহনাদ ও বালির তুল্য এবং 
শৌর্যে কুবের ও বরূণের তুল্য; রাক্ষসকুলের মধ্যে কেবল তোমার বা রাবণের 
বিনয় বা প্রতাপ আছে। একমাত্র তুমিই বলবান কুদ্ভকর্ণের অনুরূপ ৷ মানস 
পড়া যেমন জতৌন্দ্রয়কে সেইরূপ সুরগণ শৃলধারশ তোমাকে আক্রমণ কাঁরতে 
পারেন না। ধীমন্‌! এক্ষণে তুমি বিক্রম প্রদর্শন কর এবং আমারও বীরকাষ 
প্রত্যক্ষ কর। তোমার 'পতৃব্য প্লাবণ দৈববরে এবং তোমার পতা কুম্ভকর্ণ বলপ্রভাবে 
সরাসৃূরকে পরাস্ত কারয়াছেন, কিন্তু তোমার বর ও বল উভয়ই আছে। তুমি 
ধননীর্বদ্যায় মহাবীর ইন্দ্রজতের এবং প্রতাপে রাক্ষসরাজ রাবণের তুল্য; ফলতঃ 
আজ তুমিই রাক্ষসগণের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ। আজ জগতের লোক ইন্দ্র ও শম্বরাসূরের 
নায় তোমার এবং আমার অদ্ভূত যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখক্রক। তুমি অলৌকিক কার্য 
কারয়াছ, বিলক্ষণ অস্নুকৌশল দেখাইয়াছ এবং এই সমস্ত ভীমবল বানরকেও 
{বিনাশ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত, আম এই অবস্থায় তোমাকে 
বধ কাঁরলে লোকের তিরদকারভাজন হইব, কেবল এই ভয়ে ক্ষান্ত হইয়া আছ। 
এক্ষণে তুম শ্রাশ্ত দূর করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ কর। . 

তখন সংগ্রীবের এই ব্যাজস্তুতি দ্বারা কুম্ভের তেজ হৃত হৃতাশনের ন্যায় 
বাঁধত হইয়া উঠিল! নি গিয়া সুগ্রীবকে ভৃজবেস্টনে ধাঁরলেন। পরস্পর 
পরস্পরের গান্রে গ্রীথিত, পরস্পর পরস্পরকে ঘর্ষণ কারতেছেন এবং মদল্লাবা 
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ঘটসস্তাততন সৰ্গ ৭৭১ 


হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফোঁলতেছেন। শ্রান্তানবন্ধন উহাদের মুখে 
পধূম আগ্নশিখা নির্গত হইতে লাগল। ভুমি পদাভিঘাতে নিমগ্ন, সমনুদ্র 
বিচাঁলত ও তরঙ্গাকুল। ইত্যবসরে সস্রীব কুম্ভকে উধের্ব তুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করিলেন। সমুদ্রের পর্বতাকার জলরাশি উৎসারিত ও তলদেশ দষ্ট হইল। 
অনন্তর কুম্ভ সমুদ্র হইতে উশ্খিত হইয়া সশ্রীবকে ভূতলে ফোঁললেন এবং 
ক্রোধাঁবষ্ট হইয়া উহার বক্ষে বজ্রমাষ্ট প্রহার কারলেন। সংগ্রীবের চর্ম ফুটিয়া 
গেল, অস্থিমণ্ডলে মাস্ট প্রাতহত হইল এবং বেগে রন্ত ছুটিতে লাগল! তখন 
বজ্াঘাতে সৃমের হইতে যেমন আগ্ন উীঠয়াছিল সেইরূপ এ মহাষ্টপ্রহারে 
সুগ্রীবের তেজ জুলিয়া উঠিল। তানি কুম্ভের বক্ষে এক বজ্জরকজ্প মাষ্ট নিক্ষেপ 
কাঁরলেন। কুম্ভও ীবহবল হইয়া জবালাশন্য আশ্নির ন্যায় ভূতলে পাঁতত 
হুইলেন। বোধ হইল যেন প্রদীস্ত ভৌম গ্রহ সহসা; অল্তরীক্ষ হইতে স্খলিত 
হইল। মুষ্ট্যাঘাতে উহার বক্ষঃস্থল ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গেল এবং উচ্হার রূপ 
রুদ্রতেজে আভভূত সূর্যের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তান বিনষ্ট হইলেন, সমগ্র 
পাঁথবী বিচলিত হইয়া উঠিল এবং রাক্ষসেরাও যারপরনাই ভীত হইল। 








যায়৷ (9 বা বিয়ার -ত জন আয ৰন ইল বানালে 
পায় সেইরূপ এ পারঘাস্তে শোভা ধারণ কাঁরল। পাঁরঘ পুনঃ পুনঃ বিঘূর্ণিত 
হওয়াতে অন্তরাক্ষ তারা গ্রহ নক্ষত্র ও গন্ধর্বনগরণ অলকার সাঁহত যেন ঘণীরতে 
লাগিল। নিকুদ্ভরূপ প্রদণস্ত বাঁহ সাক্ষাৎ প্রলয়াগনর ন্যায় উদ্থিত, ক্রোধ উহার 
কাষ্ঠ, পাঁরঘ ও আভরণে উহা জ্যোতিম্মান। তৎকালে এ বার সাধারণের অনাঁভগম) 
হইয়া উঠিল এবং রাক্ষস ও বানরগণ উহাকে দেখিবামার ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রাহল। 

এই অবসরে মহাবীর হনদমান বক্ষঃপ্রসারণপূর্বক নিকুচ্ভের সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইলেন। দর্ঘবাহ্‌ নিকুম্ভ উহার বক্ষে সূর্ধপ্রভ পাঁরঘ নিক্ষেপ কাঁরল। পাঁরঘ 
হনুমানের স্থির ও বিশাল বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। এ সমস্ত 
চুর্ণাংশ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে শত শত উৎকার ন্যায় দৃষ্ট হইল। 
এঁ পারঘের আঘাতেও হনুমান ভামকম্পকালে পর্বতবৎ স্থির ও নিশ্চল । পরে 
তান মহাবেগে একাঁট দ্‌ঢ়বদ্ধ মান্ট নিকুম্ভের বক্ষে নিক্ষেপ কাঁরলেন। মস্ট্যাঘাতে 
নিকুম্ভের বর্ম ফৃটিয়া গেল, তীব্রবেগে রন্ত বহিতে লাগল এবং মেঘমধ্যে স্ফরত 
ধবদনতের ন্যায় বক্ষে ঝাঁটাত একটা জ্যোতি উঠিয়া মিলাইয়া' গেল। 

অনন্তর নিকুম্ভ আঁবলম্বে সুস্থ হইয়া হনুমানকে শিয়া বেগে ধারল এবং 
উহাকে উধের্ব তুলিয়া লঞ্কার আঁভমৃখে চাঁলল। তখন রাক্ষসেরা এই বিস্ময়কর 
ব্যাপারে আতমা্ হনষ্ট হইয়া ভশম রবে কোলাহল কাঁরতে লাগিল। পরে হনুমান 
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তদবস্থায় নিকুম্ভকে এক মু্ট্টাঘাত কাঁরলেন এবং উহার হস্তগ্রহ হইতে 
আপনাকে মস্ত কারয়া ভূতলে দাঁড়াইলেন। তাঁহার ক্রোধানল দ্বিগুণ জবালিয়া 
উঠিল। তানি নিকুম্ভকে ফোঁলয়া ?পম্টপোষত কাঁরতে লাগলেন। পরে মহাবেগে 
উহার বক্ষে উঠিয়া দুই হস্তে উহার গ্রাবা ধাঁরলেন। কুম্ভ ভীমরবে চীৎকার 
কাঁরতে লাঁগল। হনুমান উহার গ্রবা মোচড়াইয়া মুণ্ড উৎপাটন কাঁরলেন। 
বানরেরা হজ্টমনে সিংহনাদ কাঁরতে লাগল । দিগন্ত প্রাতধবানত, পৃথিবী কাম্পত। 
আকাশ যেন খাঁসয়া পড়িল এবং রাক্ষসেরা যারপরনাই ভীত হইল। 


নপ্তসম্ভাতিতম সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ কুম্ভ ও নিকুম্ভকে নিহত দৌঁখয়া রোষে 
অনলের ন্যায় জ্বালয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধ ও শোকে হতজ্ঞন হইয়া খরপৃত্র 
বশালনেত্র মকরাক্ষকে কাঁহলেন, বৎস! তাঁম আমার আদেশে সসৈন্যে নির্গত হও 
এবং রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণকে সংহার করিয়া আইস। 
শূরাঁভমানী মকরাক্ষ হ্‌জ্টমনে রাবণের বাক্য শিরোধার্য কাঁরয়া লইল এবং 
তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্কক গৃহ হইতে নির্গত, হইল! সম্মুখে সেনাপাঁত 
দণ্ডায়মান ৷ মকরাক্ষ তাহাকে কাহিল, বীর! তুমি থ ও সৈন্য সুনজ্জিত 
কাঁরয়া আন। সেনাপাঁতি আঁবলম্বেই তাহা মকরাক্ষ রথ প্রদক্ষিণ- 
ডু রথ লইয়া চল। পরে 
এ মহাবার, রাক্ষসগণের উৎসাহ বৃদ্ধ রা সী জন্য কাহল , রাক্ষসগণ ! তোমরা 
আমার সন্মুখে থাকয়া যুদ্ধ কারু রাজ রাবণ আমায় রাম লক্ষ্মণ ও 
অন্যান্য বানরগণকে বিনাশ কার শি কারয়াছেন। আমি আজ তাহাদিগকে 
বধ করিয়া াসিব। আঁগ্ন রম কাম্ঠকে দগ্ধ করে সেইরূপ আমি 
শুলপ্রহারে বানরসৈন্য ছারা 








ভীষণ ; ২৮৬১৭ কর; উহাদের কেশ উন্মুক্ত, আকার ভয়ঙ্কর ; 
উহারা মাতপোর ন্যায় ঘোররবে পুনঃ পুনঃ গর্জন কাঁরতেছে। এ সকল রাক্ষসবীর 
খরপু্র মকরাক্ষকে পারবেষ্টনপূর্বক হৃজ্টমনে চাঁলল। উহাদের গাঁতিদর্পে গগনতল 
আলোড়িত হইতে লাগিল। শঙ্খধবান, ভেরীরব, বীরগণের বাহৰাস্ফোটন ও 
সংহনাদে চতুর্দক- প্রাতধবনিত হইয়া উঠিল। কষাযাষ্টি সারাঁথর করভ্রষ্ট হইল, 
ধ্বজদণ্ড স্খালত হইয়া পাঁড়ল। রথযোজত অশ্বের আর পূর্ব বিচিত্র পদ- 
বিন্যাস রহিল না। উহারা জাঁড়তপদে সাশ্রুনেতরে দীনমূখে যাইতে লাগল । বায়ু 
ধাঁলপূর্ণ তীব্র ও দারুণ! নুর্মীত মকরাক্ষের যাত্রাকালে এই সমস্ত দু্লক্ষণ 
দস্ট হইল। মহাবীর রাক্ষসেরা তৎসমস্ত তুচ্ছ কাঁরয়া রণক্ষেত্রে চালয়াছে। উহারা 
মেঘ হস্ত ও মাহষের ন্যায় কৃষবর্ণ, উহাদের দেহে নানাবিধ অস্ত্রশস্দ্ের ক্ষতচিহ, 
উহারা প্রত্যেকেই রণমুখে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা কারতে লাঁগল। 





অণ্টসপ্তাঁততম সৰ্গ ॥ বানরগণ মকরাক্ষকে নির্গত দেখিয়া সহসা লম্ফ প্রদানপূর্বক 
যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। দেবদানবের ন্যায় রাক্ষস-বানরের রোমহর্ষণ যুদ্ধ 
বাধিয়া গেল। উহারা পরস্পর বৃক্ষ শূল গদা ও পাঁরঘ প্রহারে পরস্পরকে 'ছন্নাভন্ন 
কাঁরতে লাগল । রাক্ষসেরা শান্ত, খড়া, গদা, কুন্ত, তোমর, পাঁট্রশ, ভীন্দিপাল, 
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পাশ, মুলার, দণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বানরাঁদগের প্রাতি নিক্ষেপ কাঁরতে প্রবৃত্ত 
হইল। বানরগণ শরপীড়ত ও ভয়ার্ত ; উহারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দকে 
পলাইতে আরম্ভ কারল। তদ্দম্টে বিজয়ী রাক্ষসগণ সংহবং সগর্বে তর্জন- 
গজন কাঁরতে লাগল । তখন মহাবীর রাম উহাঁদগকে শরানকরে নিবারণপদর্ক 
বানরগ্ণণকে আশ্বস্ত কাঁরলেন। ইত্যবসরে মকরাক্ষ ক্রোধাবিস্ট হইয়া উহাকে 
কাঁহল, রাম! আইস, আজ তোমার সাহত আমার দ্বন্দবযুদ্ধ হইবে, আজ আমি 
তোমায় শাণিত শরে বিনষ্ট কাঁরব। তুমি দণ্ডকারণ্যে আমার পতা খরকে বধ 
করিয়াছ, এই জন্য আজ তোমায় সম্মুখে দেখিয়া আমার রোষানল জবলিয়া 
উঠিতেছে। দুরাত্মন! তৎকালে আম সেই মহারণ্যে তোরে পাই নাই এই জন্যই 
আমার সবশরীর দগ্ধ হইতেছে। আজ তুই ভাগ্যক্রমেই আমার দ্াষ্টপথে উপনীত 
হইয়াছিস। ক্ষুধার্ত সিংহের পক্ষে ইতর মগ যেমন প্রার্থনায় সেইরূপ তুইও 
আমার পক্ষে যারপরনাই প্রার্থনীয়। পূর্বে তুই যে-সমস্ত বীরকে বিনাশ 
কাঁরাব। এক্ষণে অধিক আর ক, আজ সকলেই এই রণস্থলে তোর এবং আমার 
বিক্রম প্রত্যক্ষ করুক। তুই অস্ত্রশস্ত্র বা হস্ত যা তোর অভ্যস্ত তাহার সাহায্যেই 





উন রামের প্রাত শরবর্ষণ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। 
শট খন্ড খণ্ড কাঁরতে লাগলেন। মকরাক্ষের 
যী ভূতলে পাঁড়ল। তৎকালে ওঁ দুই বীরের ঘোরতর 
যুদ্ধ উপাঁস্থত। উদ্হাদের করাকৃষ্ট শরাসনের মেঘবৎ গম্ভীর টন্কার ও যোদ্ধা- 
দিগের বীরনাদ অনবরত শ্রুত হইতে লাগিল। দেব দানব গন্ধর্ব কন্নর ও উরগগণ 
অন্তরীক্ষে অবস্থানপূর্বক এই অদ্ভূত যুদ্ধ প্রত্যক্ষ কাঁরতে লাগিলেন। এ দুই 
মহাবীর পরস্পর পরস্পরের শরানকরে বিদ্ধ, তথাচ উহাদের দ্বিগুণ বলবাদ্ধি। 
একজনের 'ক্রিয়া ও অপরের প্রাতীক্রয়া দ্বারা যুদ্ধ ক্রমশঃ ঘোরতর হইয়া উঠিল। 
চতুর্দিক শরজালে আচ্ছন্ন, আর কিছুই দৃম্ট হইল না। এই অবসরে রাম ক্রোধাঁবিন্ট 
হইয়া মকরাক্ষের ধনু দ্বিখণ্ড এবং আট নারাচে উহার সারাথকে বিদ্ধ কাঁরলেন। 
রথ চূর্ণ ও অশ্ব বিদারণ হইয়া পাঁড়ল। তখন মকরাক্ষ ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া 
রামকে প্রহার কারবার জন্য এক ভীষণ শূল লইল। এ শূল রুদুপ্রদত্ত, 
প্রলয়াশ্নবৎ দবার্নরীক্ষ্য এবং িশবসংহারের অপর অস্ব। উহা স্বতেজে 'নিরবাচ্ছন্ন 
জবলিতেছে। দেবতারা তাহা দোঁখবামাত্ত সভয়ে পলাইতে লাগিলেন। মকরাক্ষ এ 
শূল ববঘূর্ণিত কাঁরয়া সক্লাধে রামের প্রতি নিক্ষেপ কারল। রাম চাঁরাঁট শরে 
তাহা খণ্ড খণ্ড কারলেন। স্বর্ণমশ্ডিত শূল আকাশচ্যত উল্কার ন্যায় ভূতলে 
পাঁতত হইল। তন্দষ্টে অন্তরীক্ষচর জীবগণ রামকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে 
লাগিল। পরে মকরাক্ষ রামকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া মুষ্টি প্রহারার্৫থ আবার ধাবমান 
হইল । রাম হাস্যমূখে অন্ন্যস্থ প্রয়োগ কারিলেন। মকরাক্ষ এ অস্ত্রে আহত 
হইবামান্র ছিন্নহ্‌দয়ে ধরাশায়ী হইল। 
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পরে রাক্ষসেরা রামভয়ে ভীত ও যুদ্ধে বিমুখ হইয়া দ্রুতপদে লঞ্কার দিকে 
চাঁলল। দেবতারাও মকরাক্ষকে বজ্াহত পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী দেখিয়া যারপরনাই 
হণচ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন। 


একোনাশশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মকরাক্ষবধে ক্রোধে আঁতমান্র 
জবাঁলয়া উঠিলেন এবং দন্তে দন্ত [নিৎ্পীড়নপূর্বক কটকটা শব্দ কাঁরতে লাগলেন । 
পরে স্থিরাচত্তে একটি কর্তব্য নির্ধারণ কাঁরয়া ইন্দ্রজংকে কাঁহলেন, বস! তুম 
সর্বাপেক্ষা আধকবল, এক্ষণে দৃশ্য বা মায়াবলে অদৃশ্য থাকিয়া মহাবশর রাম ও 
লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া আইস। তুমি অপ্রাতদ্বন্দী ইন্দ্রকে জয় কারয়াছ, রাম ও 
লক্ষ্মণ মনুষ্য, এই জন্য অবজ্ঞা কাঁরয়াই কি তাহাদিগকে বধ কারিবে না? 
অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রাজৎ.পিতৃ-আজ্ঞায় যুদ্ধ কাঁরতে কৃতসঙ্কষ্প হইলেন 
এবং নিখুঁত দৈবত মন্ত্রে আগ্নর তৃস্তিসাধন কারবার জন্য যক্ঞভূমিতে গমন 
কাঁরলেন। তথায় কয়েকাঁট রক্তোফীষধাঁরণী রাক্ষসী বাস্তসমস্তাঁচত্তে উপাস্থত। 
উহারা যজ্ঞে নানারূপ পারিচর্যা করতে লাগল। এ যজ্ঞে শস্বর্প শরপত্র, 
'িভশতক সাঁমধ, রন্তবস্ত ও লৌহময় শ্রুব আহৃত । ইন্দ্রুজৎ এ শরপ্র 
দ্বারা বাহু আস্তীর্ণ কাঁরয়া একাঁট জীবিত গলদেশ গ্রহণ কাঁরলেন। 
বাহু শরহোমপ্রদী্ত জবালাকরাল ও ধূম, বিজয়সচক চিহ্ন প্রাদুভতিত 
হইতে লাঁগল। তপ্তকাণ্থনবর্ণ পাবক CG) 
আহ:তি গ্রহণ কাঁরলেন। আভচার ৫৯ 






রাক্ষত হইয়া যারপরনাই র্যা রা উঠিলেন। পরে তান নগরের বাঁহর্গ'মন- 
পূর্বক অন্তৰ্ধান হইয়া কহিলেন, আজ আমি সেই অকারণ প্রৱাজত রাম ও 
লক্ষণকে পরাজয় কারয়া পিতার হস্তে জয়শ্রী অর্পণ কাঁরব। আজ আমি এই 
পাঁথবীঁকে বানরশন্য করিয়া পিতার যারপরনাই প্রণীতিবর্ধন কাঁরব। 

অনন্তর তীব্রস্বভাব ইন্দ্রীজৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। 
দৌখলেন মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ বানরগণের মধো তিশিরস্ক উরগের ন্যায় 
ভামমার্ততে দণ্ডায়মান আছেন। ইন্দ্রাজৎ উ'হাদিগকে সুস্পষ্ট চিনিতে পাঁরয়া 
শরাসনে জ্যা আরোপণ করিলেন। তাঁহার রথ অন্তরক্ষে প্রচ্ছন্ন, তান স্বয়ং 
অদৃশ্য হইয়া রাম ও লক্ষণের প্রাত শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ বৃষ্টিপাতবৎ 
তাঁহার শরপাতে চতুঁর্দক আচ্ছন্ন হইল। রাম ও লক্ষমণও দিগন্ত আবৃত কাঁরয়া 
দদব্যাস্ত প্রয়োগ করিতে লাঁগলেন। কিন্তু উহাদের শর ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শও 
করিতে পারল না। ইন্দ্রজং স্বয়ং নীহারে অলাঁক্ষত, তান মায়াবলে ধূমান্ধকার 
বিস্তার করিলেন, চতু্দিক দ্যার্নরীক্ষা হইয়া উঠিল। তাঁহার জ্যঘাতধহনি, রথের 
ঘর্ঘর রব ও অশ্বের পদশব্দ আর শ্রাতিগোচর হইল না। তান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
এঁ ঘনান্ধকারে সূর্যপ্রথর বরলব্ধ শরে রামকে দ্ধ কাঁরতে লাঁগিলেন। রাম ও 
লক্ষ্মণ পর্বতোপাঁর বৃষ্টিপাতের ন্যায় সর্বাঙ্গে শরপাত দেখিয়া শরক্ষেপে প্রবৃত্ত 
হইলেন উহাদের সুতীক্ষ] শর অন্তরীক্ষে ইন্দ্রজৎকে বিদ্ধ কাঁরয়া রন্তান্ত দেহে 
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ভূতলে পাঁড়তে লাগল। রাম ও লক্ষ্মণ যে দিক হইতে শরক্ষেপ হইতেছে তাহা 
লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে শর প্রয়োগ আরম্ভ কাঁরলেন। উহাদের ক্ষিপ্রহস্ততা 
বিস্ময়কর। ইন্দ্রজৎ অন্তরাক্ষের চতুর্দক পর্যটন কারতেছেন এবং শাণিত শরে 
উ*হাঁদগকে প্রহার কারতেছেন। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ অজ্পক্ষণের মধ্যেই 
ইন্দ্রজতের শরে বদ্ধ ও রস্তান্ত হইলেন। উ'হারা শোঁণতপ্রভায় কুসৃমিত কিংশুক 
বৃক্ষের ন্যায় দৃম্ট হইলেন। নভোমণ্ডল জলদপটলে আবৃত হইলে সূর্যের যেমন 
£িছুই প্রত্যক্ষ হয় না সেইরুপ তৎকালে কেহই ইন্দ্রাজতের বেগগাঁত মার্ত ধনু 
ও শর ছুই দেখিতে পাইল না। বহুসংখ্য বানর উহার সূতীক্ষ£ শরে রণশায়ী 
হইতে লাগল । ইত্যবসরে লক্ষণ ক্লোধাঁবস্ট হইয়া রামকে কাঁহলেন, আর্য ! আজ 
আমি রাক্ষসজ্ঞাতির উচ্ছেদ কামনায় ব্রহ্গাস্তর প্রয়োগ করিব। রাম কাঁহলেন, বংস! 
দেখ একজনের নিমিত্ত রাক্ষসজাতিকে উচ্ছেদ করা তোমার উচিত নহে। যাহারা 
সংগ্রামে বিমুখ, ভয়ে লুকায়িত, কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাগত, পলায়মান এবং প্রমত্ত 
তাহাদিগকে বধ করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে আইস আমরা কেবল 
ইন্দ্রাজতের বধোদ্দেশে যত্র কাঁর। ইন্দ্রজিৎ মায়াবী ও ক্ষুদ্র এবং মায়াবলে উহার 
রথ অদশ্য। এই অদশ্য বধ আমাদের সাধ্য, কিন্তু সে দৃষ্ট হইলে বানরেরা 





অল্পায়াসেই তাহাকে সংহার কাঁরতে পাঁরবে। এ দুরাত্মা যাঁদ ভ্‌গর্ভে 
লুক্কায়ত হয়, যাঁদ অন্তরাক্ষে বা রসাতলে র তথাঁপ আমার অন্দে 
নিশ্চয়ই নিহত হইবে। 

মহ রাম এই বলনা রা টি সেই ক্রুরকর্মা ভীষণ ইন্দ্রীজতের 


রিল ডি লখিলেন নাহ 
ছন নাই। তন্দ্‌ষ্টে এ দেবকণ্টক মহাবীর রথোপাঁর এক মায়াময় সীতা বধ 
কারবার সঙ্কল্প কাঁরলেন এবং রণস্থলে পনুনর্বার প্রাতনিবৃত্ত হইলেন। তখন 
বানরেরা উহাকে দেখিতে পাইয়া শিলাহস্তে সক্লোধে আক্রমণ কাঁরল। হনুমান 
এক গিরিশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক সর্বাগ্রে উপস্থিত হইলেন। দোৌখলেন ইন্দ্রাজতের 
রথে একবেণঈধরা দীনা জানকী। তাঁহার মুখ উপবাসে কৃশ, মনে কিছুমাত্র হর্ষ 
নাই, বল্র একমাত্র ও মাঁলন এবং সর্বাঙ্গ ধাঁলধূসর। হনুমান মুহূর্তকাল 
উহাকে নিরীক্ষণ এবং জানকণ বলিয়া অবধারণপূর্বক অত্যন্ত 'িষপ্প হইলেন। 
ভাবলেন ইন্দ্রজতের অভিপ্রায় কিঃ পরে তান বানরগণের সাঁহত তদাভমুখে 
ধাবমান হইলেন ইন্দ্রজতের ক্রোধানল জবালয়া উঁঠিল ৷ তিনি অস নিচ্কোশত 
কাঁরয়া সীতার কেশাকর্ষণ কাঁরতে লাগলেন এবং সর্বসমক্ষে উহাকে প্রহার 
কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সর্বাঞ্গসুন্দরী মায়াময়ী সীতা হা রাম হা রাম বাঁলয়া 
চীৎকার আরম্ভ কারল। হনুমান উহার তাদৃশ দুরবস্থা দোঁখয়া দঈনমনে 
দুঃখাশ্ব পরিত্যাগ কারতে লাগিলেন। পরে তিন ক্লোধভরে কঠোরবাক্যে 
ইন্দ্রজৎকে কাঁহলেন, দৃরাত্মন্‌! তুই যে জানকীর এ কেশপাশ স্পর্শ কাঁরয়াছস 
ইহার ফল আত্মীবনাশ। রুন্ধার্ধর কুলে তোর জন্ম, তথাচ তুই রাক্ষসণ যোনি 
আশ্রয় কাঁরয়াছিস, তোর যখন এইরূপ দুববাদ্ধ উপস্থিত তখন তোরে ধিক্‌। 
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রে নৃশংস! দুর্বৃত্ত! তুই আঁত পাপী ও দুরাচার, তুই কুট উপায়ে যুদ্ধ কাঁরস। 
রে নির্ঘণ! স্তীবধে তোর কিছুমাত্র ঘৃণা নাই, তোরে ধিক্‌। রে নির্দয়! এই 
জানকী গহচ্যাত রাজাচন্যত এবং রামের হস্তচন্যত হইয়াছেন, তুই কোন অপরাধে 
ইহাকে বধ কারস? এখন ত তুই আমার হস্তগত হইয়াঁছস, সুতরাং এই কার্য 
কাঁরলে আর আঁধিকক্ষণ তোরে জীবত থাকতে হইবে না। লোকবধ্য দুরাত্মা- 
০০/৪০/০৮৪৬ 
রাব। 

এই বলয়া মহাবীর হনুমান অস্তধারী বানরগণের সাঁহত ক্লোধভরে 
ইন্দ্রীজতের প্রীত ধাবমান হইলেন। তখন ইন্দ্রুজং কাঁহলেন, রে বানর! স্রগ্রীব 
তুই ও রাম তোরা যার উদ্দেশে লৎকায় আসিয়াছিস আজ আম তোর সমক্ষে 
সেই সীতাকে বধ কাঁরব। পশ্চাৎ তোরে এবং রাম, লক্ষ্মণ, সৃগ্রব ও অনার্য 
বিভনবণকে মারিব। তুই এইমাত্র বললি যে স্তীবধ করা 'নাঁষদ্ধ, এ বিষয়ে আমার 
ঘস্তব্য এই যে যাহা শল্লর কষ্টকর তাহাই কর্তব্য হইতেছে। 

ইন্দ্রুজৎ এই বািয়া স্বহস্তে রোরদদ্যমানা মায়াময়ী সাঁতার দেহে খরধার 
খড়া প্রহার করিল । খড়া প্রহার কারবামাত এ প্রিয়দর্শ না স্থূলজঘনা যজ্ঞোপবীতবৎ 
ির্যকভাবে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পাঁড়ল। ৎ হনুমানকে কহল, 
রে বানর! এই দেখ্‌, আম রামের 'প্রয়মাহষণু বধ কারলাম। এখন ত 
৮১৮১৬০০০৬৯৯ র ব্যোমচারী রথে মুখব্যাদান- 
পু্বক হস্টেমনে গর্জন কাঁরতে লাগিল | িণ অদূরে দণ্ডায়মান। উহারা ওঁ 





একাশশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান বানরগণকে 'নবারণপূর্বক কাঁহলেন, 
বারগণ! তোমরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া বিষম মুখে কেন পলাইতেছ? তোমাদের 
বীরত্ব এখন কোথায় গেল? অতঃপর আঁম যুদ্ধে অগ্রসর হইতোঁছ, তোমরা 
আমারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস। 

তখন বানরগণ শন্রুসংহারার্৫থ পুনর্বার ক্রোধাঁবস্ট হইল এবং হৃস্টমনে 
বৃক্াশলা গ্রহণ ও তর্জন-গর্জনপূর্বক উহাকে বেষ্টন কাঁরয়া চালল। হনুমান 
সাক্ষাৎ কালাল্তক বম! তিনি জ্ববালাকরাল বাহুর ন্যায় রাক্ষসগণকে দগ্ধ কাঁরতে 
লাগিলেন । এ মহাবীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও ক্রোধ ও শোকে আভিভূত হইয়া ইন্দ্রজতের 
রথে এক প্রকান্ড শিলা নিক্ষেপ কারলেন। সারাথর ইঞ্জিতমাত্র বশীভূত 
অ*বসকল তৎক্ষণাৎ রথ সুদূরে লইয়া গেল। িলাও শ্রস্টলক্ষ্য হইয়া বহুসংখ্য 
রাক্ষসকে চূর্ণ করত ভূতলে পাঁড়ল। অনন্তর বানরগণ [সংহনাদপূর্বক ইন্দ্রাজতের 
প্রতি ধাবমান হইল এবং নিরবচ্ছিন্ন বৃক্ষাশলা বাঁষ্ট কারতে লাগল । চতুর্দকে 
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উহাদের গঞ্জনশব্দ, ভীমরূপ রাক্ষসেরা বৃক্ষশিলা প্রহারে ব্যাথত হইয়া উঠিল। 
তদ্দষ্টে ইন্দ্রজং ক্রোধাঁবষ্ট হইয়া বানরগণের প্রাত সশস্ত্র ধাবমান হইল এবং শূল 
বজ্জু খড়া পঢ়িশ ও মুস্গর দ্বারা উহাঁদগকে বিনাশ করিতে লাগল। ইত্যবসরে 
হনুমান কথৎ রাক্ষেসগণকে নিবারণপূর্বক বানরাঁদগকে কাঁহলেন, বানরগণ! 
তোমরা প্রাতানিবৃন্ত হও, এই সমস্ত রাক্ষসসৈন্যের সাহত যুদ্ধ করা আমাদের 
কার্য নহে। আমরা যাঁহার জন্য প্রাণের মমতা ছাড়িয়া রামের 'প্রয়কামনায় যুদ্ধ 
কাঁরতোছি সেই দেবা জানক বিনষ্ট হইয়াছেন। আইস, এক্ষণে আমরা রাম ও 
সগ্রথবকে গিয়া এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন কার। শ্যানয়া তাঁহারা আমাঁদগকে যে 
কার্যে নিয়োগ কাঁরবেন আমরা তাহাই করিব। এই বাঁলয়া তান সমস্ত বানরের 
সহিত নির্ভয়ে মদুপদে প্রাতীনবৃত্ত হইলেন। 

অনন্তর দ.্টাশয় ইন্দ্রজং হনুমানকে প্রাতানবৃত্ত দেখিয়া হোমকামনায় 
নিকুম্ভিলা নামক দেবালয়ে গমন করিল। 


দ্যশখীতিতম সৰ্গ ॥ এদিকে রাম যুদ্ধের তুমুল কলরব ধ্যানতে পাইয়া জাম্ববানকে 


কাঁহলেন, সৌম্য! এ দূরে ভীষণ অস্ত্রধবান শ্রু ছে, বোধ হয় হনুমান 
যুদ্ধে কোন দুদ্কর কার্য সাধন করিয়াছেন। তুমি সসৈন্যে গিয়া শীঘ্র 
তাঁহার সাহায্যে িয্দন্ত হও। 

তখন খক্ষরাজ যথায় মহাবীর সেই পশ্চিম দ্বারে চাঁললেন। 






রর সাক্ষাৎ হইল। তান উহাদিগকে নিব 
র নিকট গিয়া দুঃখিত মনে কাঁহলেন, রাম! 

মই অবসরে ইন্দ্রজিৎ আমাঁদগের সমক্ষে রোরুদ্যমানা 
সতাকে হব, কারয়াছে। সারি ইসির টা রি নি 
ও উদ্দ্রান্ত চিত্তে উপস্থিত হইলাম। 

রাম এই সংবাদ পাইবামাত্র শোকে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মৃছতি হইয়া 
পাঁড়লেন। বানরগণ ত্বারতপদে চতুর্দক হইতে তথায় উপস্থিত হইল এবং 
সহসা-প্রদশস্ত দর্নিবারবেগ দহনশশীল আশ্নবৎ উহাকে উৎপলগন্ধী জলে সন্ত 
করিতে লাগল। অনন্তর লক্ষণ এ মহাবীরকে ভৃজপঞ্জরে গ্রহণপূর্বক দুখত 
মনে সঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগলেন, আর্য! আপন ধর্মশীল এবং জতোন্দ্রয় 
কিন্তু ধর্ম আপনাকে অনর্থপরম্পরা হইতে রক্ষা কাঁরতে সমর্থ নহে, সুতরাং 
উহা নিরর্থক। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতের সুখাঁট যেমন প্রত্যক্ষ হয়, ধর্ম 
সেরূপ হয় না, সৃতরাং ধর্মনামে সুখসাধন কোন একটি পদার্থ নাই। স্থাবর 
যেমন ধর্মপ্রসন্তিশূন্য হইয়াও সুখী, জঙ্গমও সেইরূপ, সুতরাং ধর্ম সুখসাধন 
নহে, ইহার সুখসাধনতা থাঁকলে আপাঁন কখনই এইরূপ বিপদস্থ হইতেন না। 
আর যাঁদ বলেন, অধর্ম দুঃখেরই কারণ তবে রাবণ নিরয়গামী হইত, আর 
আপনি ধর্মপরায়ণ, আপনাকে কখন এইরূপ কষ্ট ভোগ কাঁরতে হইত না। 
বালিতে ক, এক্ষণে অধার্মকের সুখ ও ধার্মকের দুঃখ দেখিয়া ধর্মের ফল সুখ 
এবং অধর্মের ফল দুঃখ, ইহা সম্পূর্ণই অপ্রমাণ হইতেছে, প্রত্যুত ধর্মে দুঃখ 
ও অধর্মে সুখ দেখিয়া ধর্মধর্মের ফলগত িরোধও বুঝা যাইতেছে। অথবা 
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ধর্ম দ্বারা যাঁদ বাস্তাবক সুখই হয় এবং অধর্ম দ্বারা যাঁদ দুঃখই ঘটে তবে যে 
সমস্ত ব্যান্ততে অধর্ম প্রাতাষ্ঠত তাহারা দুঃখ ভোগ করুক এবং যাহাদের ধর্মে 
প্রবৃত্তি তাহারা. সখী হউক। কল্তু যখন দোখতোঁছ যাহারা অধমর্ঁ তাহাদের 
শ্রীবাদ্ধ এবং ধাঁর্মকাঁদগের ক্লৈশ, তখন ধর্ম ও অধর্ম নিরর্থক। বার! যদি 
অধর্মকে একটি কার্যমার স্বীকার করা যায় তাহা হইলে পাপী অধর্ম দ্বারা 
নষ্ট হইলে কার্যনাশে অধর্মেরই নাশ হইতেছে, সুতরাং যে স্বয়ং নষ্ট হইল তাহার 
আর বনাশসাধনতা রুপে থাকিতে পারে। অথবা যাঁদ অন্যের বিহিত কর্মের 
অনুষ্ঠানজাত অদ.ষ্ট দ্বারা কোন ব্যান্ত বিনষ্ট হয় কিম্বা যদি সেই অদৃস্টকে 
উপায়স্বরূপ কারয়া এ ব্যান্ত অন্যকে বিনাশ করে তাহা হইলে সেই অদস্টই 
পাপকর্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু যে অনুষ্ঠাতা সে কিছুতেই তদ্দৰারা লিপ্ত হয় না, 
কারণ সে স্বয়ং হত্যার কারণ নহে। আর্য! ধর্ম একটি অচেতন বস্তু, উহা অব্য্ত 
অসংকল্প ও স্বকর্তব্যজ্ঞানে অক্ষম ; তাহার বাস্তব সত্তা স্বীকার কারলেও সে 
কিরুপে বধ্যকে প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ যাঁদ ধর্মই থাকে তাহা হইলে আপনার 
কিছুমাত্র দুঃখ ঘাঁটত না, কিন্তু আপনি যখন দুখ পাইতেছেন তখন ধর্মনামে 
কোন একাঁট পদার্থ নাই। ধর্ম স্বয়ং আঁকাণ্চিংকর, ও কার্ধসাধনে অসমর্থ, উহা 
দুর্বল, কার্যকালে কেবল পৌরুষেরই সহায়তা লয়, কিছুমাত্র সুখসাধনতা 
নাই। আমার মতে সেই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া ও উাঁচত হয় না। আর 
৮2১85 সর্বপ্রযক্রে ধর্মের প্রাধান্য 







আভিহেকের আপার শ্রাতপালর্ত্ত” রাতে থ্যাদোযে লস হইয়ািলেন 
এবং তান্নবন্ধন তাঁহার মত্যু্২সক্ষণে আপনি তাঁহার সত্য কি জন্য রক্ষা 

টনি ধর্মই িংবা যাঁদ একমাত্র পৌরুষই অনুষ্ঠেয় 
ঃ বধ সাধন কাঁরয়া কখন যজ্ঞানুষ্ঠান কাঁরতেন 
৮27৮7558537 
পুরুষকারের সাঁহত ধর্মই সেব্য, মনুষ্য স্বকার্ধসাধনের উদ্দেশে উভয়েরই অনুষ্ঠান 
কাঁরয়া থাকে । আমার ত এই মত, ইহাই ধর্ম, কিন্তু আপাঁন সেই অর্থমূলক ধর্ম 
পাঁরত্যাগ কাঁরয়া সমূলে ধর্মলোপ কাঁরয়াছেন। যেমন পর্বত হইতে নদী নিঃসৃত 
হইয়া থাকে সেইরূপ দিগাঁদগছ্ত হইতে আহত প্রবন্ধ অর্থ হইতে সমস্ত 
ধর্মীক্রিয়া প্রবাতিত হয়। অর্থহীন অল্পপ্রাণ পুরুষের সমস্ত কার্ষ গ্রীত্মকালে 
স্বজ্পতোয়া নদীর ন্যায় 'বাচ্ছন্ন হইয়া যায়। যে ব্যাস্ত অর্থ ব্যতীত সুখকামনা 
করে সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং তাশ্রবন্ধন দোষের উৎপাত্ত হইয়া থাকে। 
ফলতঃ অর্থই পুরদষার্থ, যাহার অর্থ তাহারই মিত্র, যাহার অর্থ তাহারই বান্ধব, 
যাহার অর্থ জীবলোকে সেই পুরুষ, বাহার অর্থ সেই পাণ্ডত, যাহার অর্থ 
সেই সর্বাপেক্ষা গুণী) আমি অর্থনাশের নানাদোষ কর্তন কাঁরলাম, আপাঁন 
রাজ্যগ্রহণ না করিয়া কি কারণে যে অর্থের অবমাননা কাঁরয়াছেন বুঝতে পারি 
না। যাহার অর্থ তাহারই ধর্ম কামে প্রয়োজন, তাহার সমস্তই অনুকূল, 
অর্থভিলাষা 'নর্ধন ব্যান্ত পৌরুষ ব্যতীত অর্থলাভে কখনই সমর্থ হয় না। হর্ষ 
কাম দর্প ধর্ম ক্রোধ শাল্তি ও হীন্দরয়ানগ্রহ এই সমস্তই অর্থের আয়ত্ত । বে 
সমস্ত ধর্মচারী তাপসের অর্থাভাবে এঁহক পূর্যার্থ নম্ট হয়, সেই অর্থ 
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মেখাচ্ছন্ন দ্বার্দনে গ্রহ যেমন দুষ্ট হয় না সেইরূপ আপনাতে দৃজ্ট হইতেছে না। 
বার! আপনি পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য কাঁরয়া বনবাসী হইলে আপনার প্রাণাধিকা 
পত্ধীকে রাক্ষসেরা অপহরণ কাঁরয়াছে। অতএব আপাঁন উত্থান করুন, আজ আম 
স্বীয় পৌরুষে ইন্দ্রজৎকৃত সমস্ত কষ্ট অপনোদন কাঁরব। এক্ষণে উত্থান করুন, 
আপাঁন স্বীয় মাহাত্ম্য কি জন্য বুঝতেছেন নাঃ আজ আমি দেবী জানকীর 
নিধনক্রোধে লঙ্কানগরাঁ হচ্ত্যশ্ব রথ ও রাবণের সহিত এখনই চূর্ণ করিয়া ফেলিব। 


১৮0875১7277 





তখন বিভীষণ শেষ না হইতেই তাঁহাকে নিবারণপূর্বক 
সমদ্দ্রশোবণের ন্যায় তাহা একান্ত অসম্ভব মনে কাঁর। সীতার প্রাত দংর্ত্মা 
রাবণের ষেরূপ অভিপ্রায় আম তাহা সম্পূর্ণই জানি। সেই কুঅভিপ্রায় সত্তে সে 
কখন তাঁহাকে বধ কাঁরবে না। আম তাহার শুভাকাতক্ষী হইয়া জানকীপাঁরত্যাগে 
বারংবার অনুরোধ কাঁরয়াছলাম কিন্তু তৎকালে সে আমার কথা গ্রাহ্য করে 
নাই। জানকীরে বধ করা দূরে থাক, সাম দান ভেদ ও যুদ্ধ ইহার অন্যতর কোনও 
উপায়ে কেহ তাঁহার দর্শনও পাইতে পারে না। ইন্দ্রজৎ যাহাকে বিনাশ কারর়া 
বানরগণকে বিম্যোৌহত করিয়াছে, নিশ্চয় জানিও সে মায়াময়ী সীতা । আজ এ 
দুষ্টস্বভাব রাক্ষস নিকুম্ভিলায় আভিচারক হোমের অনুষ্ঠান কাঁরবে, স্বয়ং 
আঁগ্নদেব সুরগণের সাঁহত তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইন্দ্রাজৎ এই কার্যে 
সিদ্ধিলাভ করিলে যুদ্ধে দুর্ধর্ষ হইয়া উাঠবে। কার্ক্ষেত্রে বানরেরা কোনরূপ 
শব্ঘ] আচরণ কাঁরতে না পারে এইটি তাহার অঁভপ্রায়, এই জন্য সে এই 
মায়া প্রয়োগপূর্ককি সকলকে মোহত করিয়াছে । এক্ষণে চল, আভিচারক হোম 
সমাপন না হইতেই আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় গমন কাঁর। রাম? তুমি অকারণ 
সম্তস্ত হইও না। তোমায় এইরূপ সন্তপ্ত দেখিয়া এই সমস্ত সৈন্য যারপরনাই 
বিষম হইয়া আছে। তুমি উৎসাহিত হইয়া সুস্থ মনে এই স্থানে থাক। আমরা 
সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় যাইব, তুমি আমাদের সহিত লক্ষত্রণকে প্রেরণ কর। 
এই মহাবীর ইন্দ্রজিতের যন্ঞাবঘু কারতে পারিবেন। মায়াঁসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘাঁটলেই 
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সে আমাদের বধ্য হইবে। এক্ষণে লক্ষণের সুশাণত শর ক্লুরদর্শন পক্ষণর ন্যায় 
নিশ্চয়ই তাহার রন্তপান কারবে। অতএব স.ররাজ ইন্দ্র ষেমন শন্ুবধে বজ্কে 
নিয়োগ করেন তৃমি তদ্রুপ সেই বাক্ষসের বধোদ্দেশে ইহাকে নিয়োগ কর। বীর! 
ইন্দ্রাজৎকে বিনাশ কাঁরতে আজব আর কালাঁবলম্ব করা উচিত নয়। এ দুরাত্মা 
আভিচারিক কার্য সমাপন কাঁরতে পারলে সকলেরই অদ্য হয় এবং তান্নবন্ধন 
দেবগণেরও প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। 


চতুরশণীতিতম সর্গ ॥ রাম বভীষণের এই সমস্ত বাক্য শোকাবেগে সুস্পষ্ট কিছুই 
ধারণা কারতে পারিলেন না। পরে তান 'কাণৎ ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক উপাঁবস্ট 
িভীষণকে সর্বসমক্ষে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি এইমাত্র ষে-সমস্ত কথা কহিলে 
আম পুনর্বার তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কাঁর, বল তোমার ক বন্তব্য আছে। 
িভীষণ কাঁহতে লাগলেন, রাম! তুমি গুল্মসান্নিবেশে যেরূপ আদেশ দয়া 
ছিলে আম কালাঁবলম্ব না কাঁরয়া সেইরূপই কাঁরয়াছি। এক্ষণে বানরসৈন্য 
চতুর্দকে বিভন্ত এবং যুখপতিসকল সুব্যবস্থাক্রমে স্থাঁপত হইয়াছে। অতঃপর 
আমার আরও 'ঁকছু বলবার আছে, শুন। রণ শোকাকুল হইয়াছ 





পি বল বৰ্তা নকালে তাহাকে কাঁহরাছলেন: তুমি যখন দোখবে যে যাগভুাম 
নিকুম্ভিলায় উপনীত হইয়া আভিচারক হোম সমাপন করিয়া উঠিতে পার 
নাই, এই অবস্থার যাঁদ কেহ তোমাকে সশস্ত্রে আক্রমণ করে তখনই তোমার 
মত্যু। রাম! ব্রহ্মা তাহার বধোপায় এইরূপই 'নার্দন্ট করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে 
তুঁম মহাবল লক্ষমণকে নিয়োগ কর। ইন্দ্রাজং ইহার শরে বিনষ্ট হইলে জানও 
রাবণ সুহদ্গণের সাঁহত বিনষ্ট হইল। 

রাম কহিলেন, বিভীষণ! আম সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের মায়াবল বিলক্ষণ জানি? 
ব্রহ্মার শরে ব্রহ্মাশর অস্ত যে তাহার আয়ত্ত আছে এবং সে যে তদ্দদারা দেবগণকেও 
চেতন কারতে পারে আম ইহাও জানি। আকাশে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর হইলে 
যেমন সূর্যের গতি দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রীজৎ যখন রথারোহণপূর্বক অন্তরণক্ষে 
বিচরণ করে তখন তাহার গাঁত কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না, আমি ইহাও জানি। 

রাম িভীষণকে এই বাঁলয়া কীর্তমান লক্ষণকে কহিলেন, বৎস! তুমি 
মহাবীর হনুমান, খক্ষপাঁত জাম্ববান প্রভাত যৃথপাঁত ও সমস্ত বানরসৈন্যের 
সাঁহত সেই মায়াবী দুরাত্বাকে বধ করিয়া আইস। বিভনষণ মায়াবোধে সমর্থ, 
এক্ষণে ইনিই সাঁচবগণের সাহত তোমার" অনুগমন কাঁরবেন। 

তখন ভাঁমাবক্ম লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া অন্য এক উৎকৃষ্ট 
ধনু গ্রহণ কাঁরলেন। তাঁহার সর্বশরীরে বর্ম বামহস্তে ধনু, তূণীরে শর ও 
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পৃষ্ঠে খক্া। তান রামের পাদস্পর্শ করিয়া হৃজ্টমনে কাঁহলেন, আজ আমার 
শর শরাসনচন্যত হইয়া হংসেরা যেমন পুস্কারণতে পড়ে সেইরূপ লক্কায় গয়া 
পাঁড়বে। আজ আমার শর নিশ্চয়ই সেই প্রচন্ড রাক্ষসের দেহ ভেদ কাঁরতে 
সমর্থ হইবে। 

লক্ষ্মণ এই বলয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম কাঁরলেন। রাম জয়লাভার্থ 
তাঁহাকে আশীর্বাদ কাঁরতে লাগলেন। লক্ষণ ইন্দ্রজকে বধ কারবার জন্য 
শাঁঘ্র নিকুম্ভলায় যাত্রা কারলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ চারিজন অমাত্যের সাঁহত 
এবং মহাবীর হনুমান সহস্র সহন্র বানরের সাঁহত উহার সমাভব্যাহার হইলেন। 
লক্ষ্মণ যাত্রাকালে পাঁথমধ্যে দেখলেন, এক স্থানে ভল্লুকসৈন্য সমবেত হইয়া 
আছে। পরে িয়তদূর গিয়া আর এক স্থলে দোখলেন, অদূরে রাক্ষসসৈন্য 
ব্যহত রহিয়াছে। ইন্দ্রীজং তখনও নিকুণম্ভলায় প্রবেশ করে নাই। লক্ষণ সেই 
মায়াময় বীরকে ব্রহ্মার নির্দেশক্রমে জয় কারবার জন্য বিভীষণ, অঞ্গদ ও হনুমানের 
সাঁহত তথায় দাঁড়াইলেন। রাক্ষসসৈন্য বিবিধ নির্মল অন্তবশস্ত্ে দীপ্তশশল, রথ 
ও ধবজদণ্ডে নিতান্ত গহন, ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। লোকে যেমন গভীর অন্ধকারে 
প্রবেশ করে মহাবীর লক্ষ্মণ সেইর্‌প এঁ শত্রুসৈন্যমধ্ে প্রবেশ কাঁরলেন। 


ও 





গণ্চাশখীতিতম সর্খ ॥ এই অবসরে রাক্ষসরাজ বিভাষণ লক্ষমণকে শরুর আঁহতকর 
কার্যসাধকবাক্যে কাহলেন, বীর! & যে জদুরে মেঘশ্যামল রাক্ষসসৈন্য দৌখতেছ, 
তুমি শীঘ্র বানরগণের সাঁহত উহাদের যুদ্ধপ্রবর্তনা কাঁরয়া দেও। তুমি উহাঁদগকে 
'ছন্নাভন্ন কাঁরতে যত্ববান হও। উহারা ছিন্নীভন্ন হইলে ইন্দ্রাজৎ নিশ্চয়ই দন্ট 
হইবে। এক্ষণে আভচার হোম যাবং সম্পন্ন না হইতেছে তাবৎ তুমি শরবৃষ্টি 
সহকারে শীঘ্র রাক্ষসসৈন্যের প্রাত ধাবমান হও। দ:রাত্মা সর্বলোকভয়াবহ ইন্দ্রাজৎ 
অধাঁর্মক মায়াবী ও ক্রুরকর্মা। বীর! তুমি তাহাকে বিনাশ কর। 

অনন্তর লক্ষ্মণ যুদ্ধ আরম্ভ কারলেন। বানর ও ভল্লুকেরা বৃক্ষহস্তে 
রাক্ষসসৈন্যের প্রত ধাবমান হইল! রাক্ষসেরাও উহাঁদগের বিনাশোদ্দেশে শাণিত 
শর অসি শান্ত ও তোমর লইয়া মহাবেগে চাঁলল। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ 
উপাঁস্থত। বীরনাদে লঙ্কা নিনাদিত হইতে লাগিল। 'বাঁবধাকার শস্ত্র শাঁণত 
শর বক্ষ ও উদ্যত 'গারশৃজ্গে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। 'বকৃতমুথ বিকটবাহহ 
রাক্ষসেরা বানরগণকে শরাঘাতপূর্বক উহাদের মনে ভয় সণ্চার কারতে লাগিল 
বানরেরাও ভর প্রদর্শনপূর্বক ব্‌ক্ষশিলা দ্বারা উহাঁদিগকে সংহার আরম্ভ কাঁরল। 

ইত্যবসরে ইন্দ্রাজং স্বসৈন্য পীড়িত ও বষপ্ন শুনিয়া আভিচারক হোমের 
অনুষ্ঠান না হইলেও গাত্রোথান কাঁরল এবং নিকুম্ডলাক্ষেত্রের ঘনীভূত বৃক্ষের 
অন্ধকার হইতে নির্গত হইয়া ক্লোধভরে পূর্যযোজত সুসজ্জিত রথে আরোহণ 
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কাঁরল। উহার দেহ কন্জলরাশির ন্যায় কৃষ্ণ, নেরম্বয় আরন্ত এবং হস্তে ভীষণ 
শর ও শরাসন। তংকালে এ ভীমমার্ত মহাবীর, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে রাক্ষসগ্রণ ইন্দ্রজৎকে রথার্ট দৌখয়া লক্ষণের 
সাঁহত যুদ্ধ কারবার জন্য পুনর্বার উৎসাহত হইল। উভয়পক্ষে তুমূল সংগ্রাম 
উপাস্থত। হনুমান ইন্দ্রজংকে বৃক্ষপ্রহার কারলেন এবং প্রলয়াঁগ্নবৎ ক্রোধে 
প্ৰজ্বলিত হইয়া রাক্ষসগণকে দগ্ধ ও বৃক্ষাঘাতে হতচেতন কাঁরতে লাগলেন । 
রাক্ষসেরাও উহাকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ আরম্ভ কাঁরল। শুলধারশ শূল, 
আঁসধারী আস, শ'ন্তধারী শীশ্ত ও পাট্রশধারী পাঁট্রশ দ্বারা উহাকে প্রহার 
কাঁরতে লাগিল। চতুর্দক হইতে উহার মস্তকে গদা, পাঁরঘ, সুদর্শন কুল্ত, 
শতঘনী, লৌহমুদ্গর, ঘোর পরশু ও ভীান্দিপাল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। 
ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ দূর হইতে তুমুল যুদ্ধ দেখিয়া সারাঁথকে কাঁহল, সত! 
যথায় হনুমান নির্ভয়ে যুদ্ধ কারতেছে তুমি শীঘ্র তথায় রথ লইয়া চল। এ বীর 
উপেক্ষিত হইলে নিশ্চয় সমস্ত রাক্ষসকে ধ্বংস কাঁরবে। 

অনন্তর সারাঁথ ইন্দ্রজৎকে লইয়া হনুমানের নিকটস্থ হইল। ইন্দ্রীজং 
সান্নাহত হইয়া উহাকে খড়া পাঁট্রশ ও পরশু প্রহার আরম্ভ কারল। হনুমান 
অকাতরে তৎকৃত প্রহার সহ্য কাঁরয়া ক্রোধভরে রে নির্বোধ! যাঁদ তুই 
প্রকৃত-বীর হইস তবে যুদ্ধ কর্‌। আজ তোরে, প্রাণে আর ফারিয়া যাইতে 
হইবে না। এক্ষণে আয়, আমার সাহিত কবুতর প্রবৃত্ত হ। তুই রাক্ষসকুলের 


শ্রেষ্ঠ, আজ আমার বেগ একবার সাঁহয় র 
, বীর! যে ইন্দ্রেও জেতা এ সেই 


ইত্যবসরে বিভীষণ লক্ষন্রণকে ব 
রাক্ষস রখোপাঁর অবস্থানপর্ক হের বধ কাঁরতে উদ্যত হইয়াছে। এক্ষণে 








ড়শশীতিতম পর্গ 1 অনন্তর বিভাঁষণ ধনূর্ধর লক্ষ্মণকে লইয়া হস্টমনে ত্বারত- 
পদে চললেন! কিয়ম্দূর শিয়া নিকুম্ভলায় প্রবেশপূর্বক লক্ষ্মণকে যাগস্থান 
দেখাইলেন এবং নীলমেঘাকার ভামদর্শন কটকৃক্ষ প্রদর্শনপূর্বক কাহলেন, 
লক্ষণ! এ স্থানে মহাবল ইচ্দ্রজিৎ ভূতগণকে উপহার দিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হয় এবং এই আভিচারিক কার্যবলে অন্যের অদৃশ্য হইয়া, শতুগণকে বধ ও বন্ধন 
কারয়া থাকে । এখনও অঁ মহাবীর বটমূলে যায় নাই। এই সময়ে তুমি প্রদশপ্ত 
শরে অশ্ব রথ ও সারাথর সাহত উহাকে বধ কর। 

তখন লক্ষ্মণ শরাসন বস্ফারণপূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন। ইন্দ্রাজৎ আঁগ্নবং 
উজ্জ্বল রথে নিরীক্ষিত হইল। লক্ষ্মণ এ দুর্জয় বীরকে দেখিয়া কহিলেন, 
রাক্ষস! আমি তোমায় যুদ্ধে আহবান কাঁরতোঁছ, তুমি এক্ষণে আমার সাঁহত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। 

অনন্তর ইন্দ্রীজৎ তথায় বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া কঠোর বাক্যে কাহতে 
লাগিল, রে নির্বোধ! তুই এই স্থানে জাঁল্ময়া বৃদ্ধ হইয়াছস। তুই আমার 
পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, বল্‌ এক্ষণে পিতৃব্য হইয়া, িরূপে ভ্রাতৃজ্পত্লের আনিষ্টাচরণ 
কাঁরবি। রে ধর্মদ্রোহ ! সৌহার্দ, জাত্যাভমান, সোদরত্ব ও ধর্ম তোর কার্যাকার্ষের 
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সম্তাশশীততম সৰ্গ ৭৮৩ 


নিয়ামক নয়! তুই যখন আত্মীয় স্বজনকে পাঁরত্যাগপূর্বক অন্যের দাসত্ব স্বীকার 
করিয়াছিস তখন তুই আতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। 
কোথায় স্বজনসংম্রব আর কোথায়ই বা পরসংস্রব ; তুই নির্বোধ বালয়া এই 
উভয়ের কত অন্তর তাহা ব্যাঝতে পারিস না। পর যদ গুণবান হয় এবং স্বজন 
যাঁদ নিগুশিও হয় তাহা হইলে এ নগর্যণ স্বজন পর অপেক্ষা শ্রেষ্ত, পর যে 
সে পরই। যে ব্যান্ত স্বপক্ষ পরিত্যাগ কাঁরয়া পরপক্ষকে আশ্রয় করে সে স্বপক্ষ 
ক্ষয় হইলে পশ্চাৎ পরপক্ষ দ্বারা 'বনস্ট হয়। রে রাক্ষস! তুই আমাদের আপনার 
জন, আমায় বধ কাঁরতে তোর যেরুপ নিদ'য়তা, আর এই কার্যে তোর যেরূপ 
যত্ন, ইহা তদ্ব্যতঁত আর কে করিতে পারে? 

তখন ভীষণ কাহলেন, রাজকুমার ! তুম কি আমার স্বভাব জান না? 
বৃথা কেন এইরূপ গর্ব কারতেছ ঃ তুমি অসাধু, পিতৃব্যের গৌরবরক্ষার্থ এই 
রুক্ষভাব দূর করা তোমার কর্তব্য। আম যাঁদও ক্লূর রাক্ষসকুলে জন্মিয়াছি 
কিন্তু যাহা মানুষের প্রথম গুণ সেই রাক্ষসকুলদুলভি সত্তুই আমার স্বভাব । 
আম কোন দারুণ কার্যে হৃস্ট হই না এবং অধর্মেও আমার আভরুচি নাই। 
বৎস! বল দেখি, ভ্রাতা বিষমশশল হইলেও ক ভ্রাতা তাহাকে প্রত্যাখ্যান কাঁরতে 
পারে? যে ব্যন্তি অধার্মক ও পাপমাত করাস্থত ন্যায় তাহাকে পাঁরত্যাগ 
কাঁরলে সৃথ হইতে পারে। পরস্বাপহারী ও (যক ব্যান্ত জ্বলন্ত গৃহবং 
সর্বতোভাবেই ত্যাজ্য। যে দরাত্বা ও পরস্তীদূষণে রত এবং 
যাহার জন্য স্মহৃদগণের সর্বদাই শঙ্কা শিঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে 
ভাষণ খাষহত্যা, দেবগণের সাঁহত / আঁভমান, রোষ, ও প্রাতকূলতা এই 


কয়েকটি দোষ আমার ভ্রাতা প্রাণে নষ্ট কাঁরতে বাঁসয়াছে। মেঘ 
যেমন পর্বতকে আচ্ছন্ন করে পপ এই সমস্ত দোষ তাঁহার যাবতীয় গুণ 
আচ্ছন্ন কাঁরয়া ! রাবণকে ত্যাগ কারবার ইহাই প্রকৃত কারণ। 


এক্ষণে এই লঙ্কাপুরণ, ও রাবণ তোমরা সকলে আঁচরাৎ ছারখার হইয়া 
ধাইবে। তুমি আঁভমানী দ্যার্বনশত ও বালক, তোমার মৃত্যু আসম্ব, এক্ষণে ধা 
তোমার ইচ্ছা আমাকে বল। তুমি পূর্বে যে আমার প্রত কটান্ত কারয়াছলে 
সেই কারণেই আজ এই স্থানে ঘোর বিপদে পাঁড়য়াছ। এক্ষণে বটমূলে প্রবেশ 
করা তোমার পক্ষে দুদ্কর। আজ তুমি লক্ষণের সাহত যুদ্ধ কর, ইহার হস্তে 
আজ আর তোমার 'ীনস্তার নাই। তুমি দেহান্তে যমালয়ে গিয়া দৈব কার্য 
কাঁরবে। তুম স্বাবিক্রম দেখাইয়া সত সমস্ত শরই ব্যয় কর, কিল্তু আজ সসৈন্যে 
প্রাণ লইয়া কিছুতেই ফাঁরতে পারিবে না। 


সপ্তাশখীতিতম সৰ্গ ॥ ইন্দ্রীজৎ দবভীষণের এই সমস্ত বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
উঁখত হইল। উহার হস্তে খড়া ও অন্যান্য অস্তশস্ত। এ কালকম্প মহাবীর 
কৃষ্ণাশ্বযুন্ত সুসজ্জিত রথে আরোহণ কাঁরল এবং মহাপ্রমাণ সূদড় ধন্‌ ও ভশষণ 
শর গ্রহণপূর্ক দোখল সম্মুখে লক্ষ্মণ মহাকায় হনুমানের পৃচ্ঠে উদয়াগার- 
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শিখরস্থ সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দেখিয়া ক্লোধভরে উ'হাদগকে কাহতে 
লাগল, আজ তোমরা আমার বিক্রম প্রত্যক্ষ কর। আজ তোমরা মেঘ হইতে 
বাঁরধারার ন্যায় "নামার শরাসনের শরধারা সহ্য কর। আঁগ্ন যেমন তূলারাশিকে 
দগ্ধ করে সেইর,প আমি আজ তোমাঁদগকে শরানলে দগ্ধ কারব। আজ আম 
তোমাদের সকলকেই শূল শান্ত খাঁষ্ট ও সুতাক্ষ] শরে যমালয়ে পাঠাইব। আম 
যখন 'ক্ষপ্রহস্তে শরবর্ষণ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইব এবং মেঘবৎ গম্ভীর রবে পুনঃ 
পুনঃ গর্জন কাঁরতে থাকিব তখন তোমাদের নধ্যে এমন কে আছে যে আমার 
সম্মুখে তীচ্ঠতে পারবে । রে লক্ষমণ! পর্বে সেই রাব্রিযুদ্ধে তোরা দুইজন 
আমার ব্জুকজ্প শরে সমরসহায় বীরগণের সহিত চেতন হইয়া শয়ন কাঁরয়াছাল 
এখন কি আর তোর সে কথা মনে নাই। আম সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট, তুই 
নাই সু কথা 
লক্ষ্মণ ক্লোবাঁবষ্ট হইয়া নির্ভয়ে ইন, রাক্ষস! তুমি কথামার 

এ কর। যে ব্যাস্ত স্বীয় পৌরুষে 

ভিলা cas Ugh 2 রি নিবোধ! তুই অক্ষম, যে কার্য 






তস্করের পথ, বীরের নহে। রর্টিই” এই আমি তোর সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তুই 
বলাবকুষৃ২১ কর। বৃথা গর্বে কি হইবে? 
জর্িশ্নাসন আকর্ষণপূর্বক লক্ষমণের প্রাত সশাঁণত শর 
পাঁরত্যাগ কাঁরল। সর্পীবর্ধবং দঃসহ শরসকল পাঁরত্ান্ত হইবামাত সর্পেরা যেমন 
অদপর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দংশন করে সেইরূপ লক্ষণের দেহে গিয়া পাঁড়ল। 
লক্ষ্মণ আতিমাত্র শরবিদ্ধ ও রন্তান্ত হইয়া বিধুম বহির ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। তখন ইন্দ্রজৎ আপনার এই বারকার্য প্রত্যক্ষ কাঁরয়া ?সংহনাদপূর্বক 
লক্ষমণকে কহিলেন, রে লক্ষণ! আজ এই প্রাণান্তকর খরধার শরসকল তোর 
প্রাণ হরণ কারবে। আজ শোন গৃথর ও শৃগালেরা তোর মৃতদেহে গিয়া পাঁড়বে। 
তুই ক্ষান্রয়াধম ও নশচ। তুই দুৰ্মাত রামের ভন্ত ও অনঃর্ত ভ্রাতা। সে তোরে 
আজই আমার শরে বিনষ্ট দেখিবে। সে আজই তোর বর্ম স্থাঁলত, ধনু করভ্রচ্ট 
ও মস্তক দ্বিখণ্ড দোখবে। 
তখন লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কাঁহলেন, রে নির্বোধ! তুই গর্ব কারস না, 
বৃথা কি কাহাতোছস, কার্যে পৌর্দষ প্রদর্শন কর। তুই কার্যে পৌঁরুষ না দেখাইয়া 
অকারণ কেন আত্মশল্যঘা করিতোঁছস। এখন তুই এমন কোন কার্ধের -অনূষ্ঠান 
কর যাহাতে আমি তোর এ মুখভারতশতে আস্থা কাঁরতে পাঁর। রাক্ষস! দেখ্‌, 
আম কঠোরবাক্যে তোরে কছুমাত্র তিরস্কার বা বৃথা আত্মশ্লাঘা না কারিয়া 
এখনই তোকে বধ কাঁরতোঁছ। 
এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ পাঁচাট বাণ সম্ধানপূর্বক ইন্দ্রা্জতের বক্ষে 
মহাবেগে নিক্ষেপ কাঁরলেন। ওঁ সমস্ত বাণ জবলন্ত সর্পের ন্যায় পাঁতিত হইয়া 


উিযুর বহ্মৃমিযীর সক শব হয়া হ আশাহত চঠোস যত কোষা 





ছত্টাশশীতিতন সর্গ ৭৮৫ 


ধৃব্ষ্ট হইয়া উঠিল এবং লক্ষ্মণকে লক্ষ্য কারয়া সুশাণত তন শর প্রয়োগ 
কাঁরল। উ“হারা পরস্পর ভজিগনষাপরবশ হইয়া ঘোরতর হুদ্ধ কাঁরতেছেন। এ 
দুই বীর অপ্রতিদ্বন্দবী ও দুজয়। উহারা অন্তরাক্ষগত দুইটি গ্রহের ন্যায় 
ইন্দ্র ও বৃরাসুরের ন্যায় এবং অরণ্যের দুইটি সিংহের ন্যায় ঘোরতর যদ্ধে 
কাঁরতে লাগলেন। 


অঞ্টাশশীততম সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ ভীষণ ভন্জঙ্গবৎ ক্রোধভরে দার্ঘানঃশবাস 
পাঁরত্যাগপূর্বক ইন্দ্রাজতের প্রাত শর পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। ইল্দ্রজৎ উহার 
শরাসনের টত্কারশব্দে আঁতমাত্র ভীত হইয়া বিবর্ণ মুখে শূন্য দৃষ্টিতে উহার 
প্রাত চাহতে লাগিল। ইত্যবসরে বিভীষণ উহার এইরূপ অবস্থাল্তর দেখিয়া 
ষুদ্ধপ্রবত্ত লক্ষমণকে কাহলেন, বীর! আমি ইন্দ্রাজতের মুখমালিন্য প্রভৃতি 
নানারূপ দুলক্ষণ দৌখতোছ। এক্ষণে উহার নিশ্চয়ই মৃত্যু উপাস্থত। তু 
উহাকে বধ কারবার জন্য একটু সন্বর হও৭ তখন মহাবীর লক্ষণ উহার প্রাত 
তাঁক্ষবিষ সর্গের ন্যায় ভীষণ শর নিক্ষেপ কাঁরতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষণের 

হইয়া রাহল। উহার 
লক্ষণের নিকটস্থ হইয়া 

ঘটের্ন নির্বোধ! সেই প্রথম যুদ্ধে 
(টার স্মরণ নাই? তৎকালে তুই ও 





সাত শরে লক্ষররণকে, দশ শরে হনুমানকে 
এবং শত শরে দ্বিগুণ ক্রোধের সাহত [িভাষণকে বিষ্ধ কাঁরল। লক্ষণ ইন্্ীজতের 
এই বিক্ৰম আঁকিণ্িংকর বোধে উপেক্ষা কারলেন এবং নিতাষ্ত নির্ভয় হইয়া 
হাস্যমুখে উহার প্রাত শরানক্ষেপপূর্বক কহিলেন, রাক্ষস! তোমার শর যারপরনাই 
লঘু ও স্বস্পবল। উহা, আমার শরারে বিলক্ষণ সুখদ বোধ হইল। ফলতঃ প্রকৃত 
বারেরা রণস্থপে এইরূপ অপ্রথর শর কদাচ প্রয়োগ করেন না। আর তোমার 
ন্যায় বখরেরাও যুদ্ধার্থা হইয়া রণস্থলে কদাচই আইসেন না। এই বালয়া 
মহাবল লক্ষ্মণ ক্লোধভরে উহার প্রাত শরবর্ষণ কাঁরতে লাগলেন। তান্নক্ষিস্ত 
শরে ইন্দ্রজতের স্বর্ণকবচ ছিম্নাভন্ন হইয়া আকাশচ্যত তারকারাজর ন্যায় 
রথগর্ভে স্খালত হইয়া পাঁড়ল। উহার সর্বাঙ্ঞ ক্ষতাবক্ষত। সে রক্তান্ত দেহে 
প্রাতঃসুর্যবৎ নিরীক্ষত হইতে লাঁগল। পরে এ মহাবীর রোধাবস্ট হইয়া 
লক্ষণের প্রাত শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। তান্নক্ষিপ্ত শরে লক্ষত্রণের কবচ 'ছিত্বাভা্ষ 
হইয়া পাঁড়ল। একজনের প্রহার ও অপরের প্রাতপ্রহার। শ্রাল্তানবন্ধন উভয়ের 
ঘন ঘন নিঃ্বাস পাঁড়তেছে। ক্রমশঃ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দুই জনের 
সর্বাঞ্গ ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তান্ত। দুই জনই সমরাবশারদ। দুই জনই সশাণত 
শরে দুই জনকে বিদ্ধ কারতেছেন। এ দুই ভামাবক্রম বীর জয়লাভে যত্বপর 
এবং পরস্পরের শরজালে আচ্ছন্ন । উভয়ের বর্ম ও ধহজদণ্ড খণ্ডিত। প্রত্রবণ 
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হইতে জল যেমন নিঃসৃত হয় সেইরূপ উহাদের দেহ হইতে উষ্ণ শোণিত নিঃসৃত 
হইতে লাগিল। আকাশে যেমন নীল নানীবড় মেঘ ভীমরবে বাঁরধারা বর্ষণ করে 
সেইরূপ উহারা সংহনাদপুর্বক অনবরত শরবর্ষণ কাঁরতে লাঁগলেন। উহাদের 
অস্পজালে অন্তরাক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই ঘোরতর যুদ্ধ বহুক্ষণ হইতে 
লাগল কিন্তু এ দুই বার কিছুতেই ক্লান্ত ও যুদ্ধে পরাড্মুখ হইলেন না। 
উহাদের অন্তপ্রয়োগনৈপৃণ্য বাতিকরমশূন্য ও অদ্ভূত ; উহাতে 'ক্ষপ্রতা বোচন্য 
ও সৌন্দর্য লাক্ষত হইতে লাগিল। উহাদের ভীষণ সংহনাদ ঘন ঘন শ্রুত 
হইতেছে ; উহা দারুণ বন্রধীনর ন্যায় অন্যের হৃৎকম্প জন্মাইতে লাগল। 
পরস্পরের শর পরস্পরের দেহভেদপূর্বক রন্তান্ত হইয়া ভ্‌গর্ভে প্রবেশ কাঁরতেছে। 
অনেক শর অন্তরীক্ষে শাণিত শদ্তে বিঘাঁটত, অনেকগযীল ভগ্ন ও অনেকগ্যাল 
খান্ডত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যজ্ঞে যেমন কুশস্তূপ দষ্ট হয় সেইরূপ এ 
রণক্ষেত্রে ঘোর শরপ্তূপ দৃস্ট হইল এবং ইন্দ্রীজৎ ও লক্ষণের ক্ষতবিক্ষত দেহ 
অরণ্যে কুসমিত নিম্পর িংশুক ও শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। 
উহাদের সর্বাঙ্গে শরসকল প্রাবষ্ট, তাম্নবন্ধন উ'হারা সঞ্জাতবৃক্ষ পর্বতের ন্যায় 
নিরীক্ষিত হইলেন। উহাদের দেহ. শরে শরে আচ্ছন্ন এবং রক্তান্ত, সুতরাধ 
৮578 








একোননবাঁতিতম সৰ্গ ॥ মহাবীর লক্ষণ লারা 
হইয়া রণস্থলে দাঁড়াইলেন এবং শর্ঠ্হই$ধস্ফারণপূর্বক প্রাতপক্ষের প্রত সৃতীক্ষ! 
শর নিক্ষেপ কাঁরতে লাগলেন ডি যেমন পর্বতসকল বিদীর্ণ করে সেইরূপ 
উহার এ সমস্ত আন্ন টে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্ৰ রাক্ষসদেহ 'বদশর্ণ করিতে 
লাগল এবং উহার রর শূল আঁস ও পশে রাক্ষসগণ ছিন্নভিন্ন 
ছইতে লাঁগল। তৎকালে এ কয়েকাঁট অনুচরে পাঁরবৃত হইয়া গার্বত 


তান যদ্ধপ্রবৃন্ত বানরগণকে উৎসাহ প্রদানপূর্বক তংকালোচিত বাক্যে কাহলেন, 
বাঁরগণ! এই একমাত্র ইন্দ্রজৎ রাক্ষসরাজজ রাবণের পরম আশ্রয়, আর তাহার 
সৈন্যও এতাবন্মা অবাশিম্ট ; এই সময় তোমরা কেরন নিশ্চেষ্ট হইয়া আছ! এই 
পাপাত্মা ইন্দ্রীজৎ বিনষ্ট হইলে রাবণ ব্যতীত সমস্ত রাক্ষসবীর নিঃশেষে নিহত 
হইল। দেখ, * প্রহস্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ কুম্ভ, ধূঘ্রাক্ষ, জচ্বৃমালী, মহামালী, 
তইক্ষবেগ, অশনিপ্রভ, সংস্তঘন, যজ্ঞকোপ, বন্রদংস্ট্, সংস্াদশ, বিকট, আরঘন, 
তপন, মন্দ, প্রঘাস, প্রঘস, প্রজন্ঘ, জঙ্ঘ, আঁগ্নকেতু, দুরধর্য রাশ্মকেতু, 
বিদ্যাজ্জহব, দ্বাজহব, সূত্র, অকম্পন, সুপার চক্তমালী, কম্পন, সত্ববল্ত 
এবং দেবান্তক ও নরান্তক_তোমরা এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য মহাবল 
রাক্ষসকে বিনাশ কাঁরয়াছ। তোমরা বাহুদ্বয়ে মহাসাগর লঙ্ঘন করিয়াছ, এক্ষণে 
এই ক্ষুদ্র গোম্পদ লঙ্ঘন কর সম্মুখে যাহা দৌখতেছ অতঃপর কেবল এতাবল্মাত 
জয় কাঁরতে অবাঁশস্ট। ইন্দ্রাজং আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহাকে বিনাশ করা আমার 
অনুচিত. তথাচ আম রামের জন্য দয়্য মমতা পারত্যাগপূর্বক ইহাকে বধ কাঁরব। 
আম ইহার বধাথ কিন্তু-শোকাশ্রু আমার দৃষ্টি অবরোধ কাঁরতেছে, সুতরাং 
এই.লক্ষনশই ইহাকে বধ কাঁরবেন। বানরগণ! তোমরা সমবেত হইয়া ইন্দ্রাজতের, 
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সন্নিহিত অনুচরগণকে অগ্রে বিনাশ কর। 

বানরেরা যশস্বী বিভীষণের বাক্যে যারপরনাই হৃষ্ট হইয়া ঘন ঘন লাঞ্গুল 
কাঁপাইতে লাগিল এবং মেঘদর্শনে ময়ূর যেমন নানার্প রব করে সেইরূপ রব 
কাঁরতে লাগিল৷ ইত্যবসরে মহাবীর জাম্ববান ভজ্লুকসৈন্যে বোষ্টত হইয়া 
তথায় উপস্থিত হইলেন। ভল্ল্‌কেরা নখ দন্ত ও শিলা দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার 
আরম্ভ কাঁরল। রাক্ষসেরাও নির্ভয়ে জাম্ববানকে ভর্খসনা কাঁরয়া সৃতীক্ষণ পরশু, 
পান্্রশ, যান্ট ও তোমর প্রহার কাঁরতে লাগল । ক্রমশঃ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। 
ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান লক্ষণকে পৃজ্ঠদেশ হইতে অবরোপণ এবং ক্রোধভরে 
এক শৈলশ্‌ঙ্গ উৎপাটনপূর্বক রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ 
সময় ইন্দ্রাজংও পদনর্বার লক্ষণের প্রাত ধাবমান হইল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ 
উপাস্থত। উ'হারা পরস্পরের শরে আচ্ছন্ন এবং বর্ষাকালে সূর্য ও চন্দ্র যেমন 
জলদপটলে আবৃত ও অদৃশ্য হন সেইরূপ উ“হারা শরজালে পুনঃ পুনঃ আবৃত 
ও অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। তৎকালে উহাদের শরগ্রহণ, শরসন্ধান, ধনঃগ্রহণে 
হস্তপারবর্তন, শরক্ষেপ, শর আকর্ষণ, শরাবভাগ, সুদৃঢ় ম্বা্টযোজনা ও লক্ষ্য- 
সতে আজ সত ইক রব 












ঘোর অন্ধকারে আবৃত। অসংখ্য রক্তনদ(ধঃ 
পক্ষী রক্ষস্বরে চৎকার ক রি নিস্তব্ধ, অগ্নি নির্বাপ্রায়। গন্ধর্ব 
ও চারণগ্নণ যারপরনাই সারে এই ঘোর উৎপাত দর্শনে স্বস্তি 
স্বস্তি বলিয়া জীবজগতের, (১3 কামনা করিতে লাগিলেন। 

ইত্যবসরে মহাবীর লক্কটটা ইন্দ্রজিতের কৃষ্ণকায় স্বর্ণালঞ্কৃত চাঁরাট অশ্ব 
চার শরে বিদ্ধ কাঁরলেনণ পরে সারাথকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণখাঁচত সুশাঁণত 
বন্্রকল্প ভঙ্লাস্ত আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক পরিত্যাগ করিলেন। ভল্ল পারত্যন্ত 
হইবামার জ্যা-আকর্ষণজ তলশব্দে নিনাঁদত হইয়া তৎক্ষণাৎ সারাথর [িরশ্ছেদন 
কারল। তখন ইন্দ্রাজৎ স্বয়ংই সারথ্যে নিযৃত্ত হইল। তৎকালে এই ব্যাপার 
সকলের চক্ষে অতিমান্র কৌতুককর হইয়া উঠিল। যখন ইন্দ্রীজৎ সারথ্যে নিযাত্ত 
তখন উহার প্রাত শরবৃষ্ট হইতেছে এবং যখন ধনদর্ধারণপূূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
তখন উহার অশ্বের উপর শরপাত হইতেছে। এ সময় লক্ষ্মণ এ মহাবশরকে 
নিভরঁকবৎ [বিচরণ কাঁরতে দেগিয়া ক্ষিপ্রহস্তে আতমান্র শরাবদ্ধ কারতে 
লাগিলেন। ইল্দ্রজিতের সমরোৎসাহ নির্বাণপ্রায়। সে ক্রমশঃ বিষম হইতে লাগিল। 
তদ্দন্টে যুথপাঁতি বানরগণ হ-ষ্টমনে লক্ষণের ভয়সী প্রশংসা আরম্ভ কাঁরল। 

অনন্তর প্রমাথণী, রভস, শরভ, ও গন্ধমাদন এই চার জন বানর অধর হইয়া 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং ভগমবিক্রমে মহাবেগে ইন্দ্রাজতের এ চাঁরাট অশ্বের 
উপর শিয়া পাঁড়ল। অ*্বসকল আক্রান্ত ও পশীড়ত। উহাদের মুখ দয়া রন্তু- 
বমন হইতে লাগল। পরে এ সমস্ত বানর এ চারাটি অশ্বকে বধ করিয়া পুনর্বার 
লক্ষণের নিকট উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারাঁথ বিনষ্ট সে রথ 
হইতে অবতরণ এবং লক্ষমণের প্রীত শর বর্ষণপূর্বক ধাবমান হইল। লক্ষমণও 
এ পাদচারণ বীরকে পুনঃ পৃনঃ শরপ্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! 
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নবাততম সৰগ‘ ৷৷ ইন্দ্রাজং ভূতলে দণ্ডায়মান । সে ক্রোধ্যাবস্ট ও স্বতেজে প্রজবলত। 
এঁ মহাবীর এবং লক্ষরণ উভয়ে বন্য হস্তীর ন্যায় জয়শ্রী লাভের জন্য সম্মুখযুদ্ধ 
কাঁরতেছেন। উভয়পক্ষাীয় সৈন্য ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত! উহারা স্ব-ম্ব আধিনায়ককে 
গিলার্ধ পারত্যাগ কারল না। প্রত্যুত তৎকালে সকলে ইতস্ততঃ হইতে একন্ন 
মালতে লাগল। ইত্যবসরে ইন্দ্রজৎ রাক্ষসগণকে প্রশংসাবাক্যে পুলাকত কাঁরয়া 
হস্টমনে কাঁহল, রাক্ষসগণ! এখন চতুর্দক ঘোর অন্ধকারে আবৃত, আত্মপর 
শিকছুই বোধগম্য হইতেছে না। এই সময়ে তোমরা বানরগণকে মুগ্ধ করিবার 
জনা নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। আমিও ইতিমধ্যে রথ লইয়া প্রত্যাগত হইতেছি। বানরেরা 
আমার সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, যাহাতে আমার নগরপ্রবেশে ব্যাঘাত না দেয়, 
তোমরা তাহাই কাঁরও। 

এই বলিয়া ইন্দ্রীজৎ বানরগণকে বণনাপূর্বক লঙকাপদুরীতে প্রাবস্ট হইয়া 
এক সুসাঁজ্জত রথে আরোহণ কারল। এ রথ প্রাস আস ও শরে পরিপূর্ণ, 
উৎকৃষ্ট অশ্বে যোঁজত এবং হিতোপদেম্টা অদ্বশাস্রন্ঞ সারাথ দ্বারা আঁধাচ্ঠিত। 
ইন্দ্রীজৎ রাক্ষসবীরে পাঁরবৃত ও মৃত্যুমোহে আকৃষ্ট হইয়া লঙ্কা হইতে বাহির্গত 
হইল এবং বেগগামী অশ্বের সাহায্যে শীঘ্রই রণস্থলে উপস্থিত হইল। লক্ষণ, 
ভীষণ ও বানরগণ এ ধাঁমানকে পানর্বার রথস্থ দেখিয়া উহার 'ক্ষিপ্রকারিতায় 
অত্যক্ত 'বস্মিত হইলেন। 

অনন্তর ইন্দ্রাজং ক্লোধাঁবন্ট হইয়া তি হইল। বানরেরা উহার 
ভাঁমবেগ নারাচ সহ্য কাঁরতে না পারয়া প্রজাপাতর শরণাপন্ন হয় 
সেইরূপ লক্ষ্মণের শরণাপন্ন হইতে লাপর্তখন লক্ষ্মণ জবলল্ত হুতাশনের 
ন্যায় ক্রোধে প্রদীস্ত হইয়া উঠিলেন (ক -একপ্রহস্ততা প্রদর্শনপূ্বক ইন্দ্রজতের 






ভালা নি রানের নিতে লাগিল৷: পরে যে সয় 
জ্যাযুক্ত সারবন্তর অপর এক ধন গ্রহণপূর্বক লক্ষত্রণের প্রাত বারিধারার ন্যায় 
শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। লক্ষরণও তাশ্লীক্ষিস্ত শরসকল অবলণলাক্রমে 
নিবারণ কাঁরলেন। উ'হার এই কার্য আঁত অদ্ভূত। তান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
ক্ষিপ্রহস্তে প্রত্যেক রাক্ষসের প্রাত তিন তিন শর প্রয়োগপূর্বক ইন্দ্রাজংকে 
ক্ষতাঁবক্ষত কারতে লাগিলেন। ইন্দ্রীজংও উহাকে লক্ষ্য কারয়া অনবরত শরক্ষেপ 
করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ এ সমস্ত শর অর্ধপথে খন্ড খণ্ড কারিয়া, সম্নতপর্ব' 
ভল্লাস্ত দ্বারা উহার সারাথিকে বিনষ্ট কাঁরলেন। উহার অশ*্বসকল সারাঁথশূন্য 
হইয়া স্থিরভাবে মণ্ডলপথে চরণ কারতে লাঁগল। তৎকালে এই ব্যাপার আঁত 
অন্ভ্ত হইয়া উঠিল। পরে লক্ষ্মণ ক্রোধাঁবস্ট হইয়া উহার অশ্বপণকে শরাঁবদ্ধ 
কাঁরলেন। ইন্দ্রাজং এই কার্য সহ্য কাঁরতে না পাঁরয়া দশ শরে লক্ষমণকে বিদ্ধ 
করিল! ওঁ সমস্ত বিষবৎ উগ্র বন্দ্রসার শর লক্ষণের স্বর্ণপ্রভ বর্ম স্পর্শ করিয়া 
চূর্ণ হইয়া গেল। তখন ইন্দ্রাজং লক্ষণের বর্ম একান্ত দুভেদ্য বোধ করিয়া 
ক্ষিপ্রহস্তে তিন শরে উহার ললাট বদ্ধ কাঁরল। লক্ষ্মণ এ ললাটস্থ তিন শরে 
শৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। পরে "তান প্রহারব্যথায় পীড়িত হইয়া 
পাঁচ শরে উহার কুস্ডলালৎকৃত মুখ বদ্ধ করিলেন। এ দুই বীরের সর্বাঞ্গে 
~ 
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শোঁণতধারা। উ'হারা কুলনমেত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগলেন! 

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভাীষণের আস্যদেশে তিন শর নিক্ষেপ 
কাঁরল এবং সমস্ত ষুখপাঁত বানরের প্রত্যেককে শরাঁবদ্ধ করিতে লাগিল। [িভীষণ 
উহার শরাঘাতে আঁতমান্র কোধাবিষ্ট হইয়া গদাঘাতে উহার অশ্বগণকে বিনাশ 
কাঁরলেন। উহার সারাথিও বিনষ্ট হইল। তখন ইন্দ্রজৎ রথ হইতে অবতরণপূর্বক 
িভীষণের প্রতি এক মহাশাস্তি প্রয়োগ কারল। লক্ষ্মণ বিভাঁষণের দিকে ওঁ শান্তি 
মহাবেগে আসিতে দেখিয়া শাণিত শরে তাহা দশধা খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া ফেলিলেন। 
পরে [ভীষণ ক্রোধাবন্ট হইয়া ইন্দ্রজতের বক্ষে বজ্রস্পর্শ পাঁচ শর নিক্ষেপ 
কারলেন। এ সমস্ত শর উহার দেহ ভেদপুর্বক বন্তান্ত হইয়া রন্তকায় সর্পের 
ন্যায় দ্ট হইতে লাগল। পতৃব্যের উপর ইন্দ্রজৎ অত্যন্ত জাতক্লোধ। সে এক 
যমদত্ত ঘোর শর গ্রহণ কাঁরল। ভনমবল লক্ষমণও একটি প্রাতশর গ্রহণ কাঁরলেন। 
এ শর আমতপ্রভাব, কুবের স্বয়ং স্ব্নযোগে উ“হাকে প্রদান করেন। উহা দুর্জয় 
ও সঃরাসুরেরও দ্ার্বষহ। এ দুই মহাবীরের পাঁরঘাকার বাহু দ্বারা সব্দৃঢ় ধন? 
মহাবেগে আকৃণ্ট হইবামাত ক্রৌণ্টবং কূজন কাঁরয়া উঠিল এবং এঁ দুই শরও 
শরাসনে যোজত ও আকৃষ্ট হইবামান শ্রীসৌন্দর্ষে জবীলতে লাগল। পরে 
শরম্বয় শরাসনচ্যত হইয়া অন্তরাক্ষ উদ্ভাসন' গে চালল। পাঁথমধ্যে 
উভয়ের মূখে মুখে ঘোর ঘর্ষণ উপাস্থিত। এই ধূমব্যাপ্ত বিস্ফীলঙ্গ” 
হস্ত দারুণ আঁগ্ন উাঁথত হইল। পরে ওঁ গ্রহতুল্য শরদণ্ড শতধা খণ্ডিত 
হইয়া তংক্ষণাৎ ভূতলে পড়িল। তন্সট ও ইন্দ্ৰাজৎও যারপরনাই লাজ্জত 

ক্রোধাবষ্ট হইলেন! 


bc) 







সং 


অনন্তর লক্ষন্রণ বারুণাস্্ ৰ 


৬টি ডারল। (জানে পের লোভত: হারান রতন বইতে 
প্রদাপ্ত কুট মুচ্গর, শূল, ভন্ড, গদা, খড়, ও পরশ অনবরত নির্গত হইতে 
লাঁগল। ওঁ আসর শর আত দারুণ ও দ্যা্নাবার। উহা সকল অস্যকেই পরাস্ত 
কাঁরতে পারে। লক্ষ্মণ মাহেশ্বর অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ কাঁরলেন। 
এ দুই বীরের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও অদ্ভূত এবং উহা উভয়পক্ষীয় বীরগণের 
ভাঁম রবে অঁতমাত্র ভশষণ হইয়া উঠিল। গগনচর জীবগণ লক্ষণের সাম্বীহত 
হইয়া সাবস্ময়ে উহা প্রত্যক্ষ কাঁরতে লাগল। উহাদের অবস্থানে আকাশ 
শ্রসৌন্দর্যে শোভত হইল এবং তৎকালে দেবতা গন্ধর্ব গরুড় উরগ খাঁষ ও 
শপতৃগণ ইন্ত্রকে অগ্রবতর্শ কারয়া লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগলেন। 

অনন্তর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজকে সংহার কারবার জন্য একাঁট আশ্নস্পর্শ শর 
সন্ধান করিলেন। এ শরের পর্ব ও পত্র সুশোভন, উহা মনুক্রমে গোলাকার হইয়া 
শগয়াছে, উহা স্বর্ণখাঁচত ও সংসান্মবেশ, উহা দেহবিদারণ, উরগবৎ ঘোরদর্শন, 
দযার্নবার ও বিষম। পূর্বে সুরাস্মরষুদ্ধে মহাবীর্য দেবরাজ এ শরে দানবগণকে 
পরাজয় কাঁরয়াছলেন, এই জন্য সুরগণ উহার পূজা কাঁরয়া থাকেন। রাক্ষসেরা 
উহা দৌখিবামাত্র ভয়ে শিহরিয়া উঠল! তখন মহাবীর লক্ষ্মণ এ অমোঘ এন্দ্রাস্ত 
সন্ধানপূর্বেক কার্যাসাদ্ধর উদ্দেশে কহিলেন, অস্তদেব! যাঁদ রাম অপ্রাতষ্বন্দ্ী 
সত্যপরায়ণ ও ধর্মশীল হন, তবে তুমি ইন্দ্রজংকে সংহার কর। এই বাঁলয়া 
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তিনি এ শর আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক মহাবেগে নিক্ষেপ কাঁরলেন। শর নিক্ষপ্ত 
হইবামান্র ইন্দ্রজতের উ্ণীষশোিত কুণ্ডলালগ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড কঁরিল। প্রকাণ্ড 
মস্তক স্কন্ধচ্যত ও রন্তান্ত হইয়া ভূতলে পাঁড়ল। ইন্দ্রাজতের বর্মাবৃত দেহ 
লুঠিতে লাগিল এবং শরাসন করদ্রম্ট হইয়া গেল। তখন ব্ন্রাসুরবধে দেবগণের 
যেমন হর্ষধবান উঠিয়াছিল, সেইর্‌প বানরগণের আনন্দরব উত্থিত হইল। 
অল্তরীক্ষে খাঁষ, গন্ধর্ব অপ্সরা প্রভাত সকলেরই মুখে জয় জয় রব। রাক্ষসী 
সেনা বানরগণের বৃক্ষ-শিলাঘাতে চতুর্দকে পলাইতে লাগল। উহারা ভীত ও 
{বিমোহিত হইয়া অস্রশস্ব পাঁরত্যাগপূুরবক ধাবমান হইল। অনেকে প্রহারব্যথায় 
পণাঁড়ত হইয়া ভঁতমনে লগ্ষকায় প্রবেশ কাঁরল, অনেকে মহাসমুদ্রে গয়া পাঁড়ল 
এবং অনেকে পর্বতে লংক্কাঁয়ত হইল। তংকালে মহাবীর ইন্দ্রীজথকে [বিনষ্ট 
দেখিয়া কেহই রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারল না। সূর্য অস্তামত হইলে যেমন 
রশ্মজাল অদৃশ্য হয়, সেইরূপ ইন্দ্রজৎ রণশায়ী হইলে রাক্ষসেরাও অদৃশ্য 
হইল। ইন্দ্রাজৎ 'নষ্প্রভ সূর্য ও নির্বাণ আঁ্নর ন্যায় রণক্ষে তরে পতিত। ত্ৰিলোক 
নিঃশৰু নিরাপদ ও উৎফুল্ল হইল। এ পাপাত্মার বিনাশে ইন্দ্রদেব মহার্ধগণের 
সাহত যারপরনাই হৃষ্ট হইলেন। অন্তরীক্ষে দেবগণের দন্দাীভধবাঁন উশ্খিত 
হইল, গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল নৃত্য আরম্ভ কাঁরল, পুজ্পবৃষ্টি হইতে 

, দেব ও দানবেরা হজ্ট 
{বনাশে সকলে সমবেত ও 





ণকে বেষ্টনপূর্বেক উপবেশন কাল, কেহ কেহ 
জাপানে আম্ফালন করতে লাগিল, কেহ কেহ বা লাঙ্গুল ঘন ঘন কাঁপাইতে 
লাগল। সকলেরই মুখে লক্ষণের জয় জয় রব। তৎকালে অনেকে পরস্পর 
কণ্ঠালিষ্গনপূর্বক হন্টমনে লক্ষ্ণ-সংকরান্ত নানার্প বাঁরত্বের কথা কাঁহতে 
লাগিল। দেবগণও প্রিয়সুহং লক্ষমণের এই দুচ্কর কার্য নিরীক্ষণপূর্বক 
যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। 


একনবাঁতিতম সর্গ ॥ লক্ষণের সর্বাঞ্গ রস্তান্ত। তান ইন্দ্রজৎকে বধ কাঁরয়া অত্যন্ত 
হষ্ট হইলেন এবং ক্ষতজানত ব্যথায় বিভীষণ ও হনুমানের স্কন্ধে হক্তার্পণ- 
পূর্বক জাম্ববান প্রভাতি বারগণকে সঙ্গে লইয়া যথায় রাম ও সংগ্রীব শীঘ্র 
সেই স্থানে আগমন কাঁরলেন এবং রামকে প্রদাঁক্ষণ ও প্রপামপূর্কক উপেম্দ্র যেমন 
ইন্দ্রের সম্মৃখে দণ্ডায়মান হয় তান সেইরূপ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। 
[িভষণের মখপ্রসাদ অগ্রে ইন্দ্রাজতের বধসংবাদ ব্যস্ত কারল। পরে তান কাঁহলেন, 
রাজন! আজ মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজংকে বধ কাঁরয়াছেন। 

তখন রাম এই সংবাদে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া কাঁহলেন, ভাই লক্ষ্মণ! 
আজ বড় পাঁরতুষ্ট হইলাম। তুমি আঁত দচ্কর কার্য সাধন কাঁরয়াছ। যখন ইন্দ্রাজং 
বিনষ্ট হইল তখন জানিও আমরাই জয়ী হইলাম। এই বাঁলয়া রাম দ্নেহভরে 
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, বলপূৰ্বক লক্ষরণকে কোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ কাঁরতে লাগলেন। 
তৎকালে এই বারকার্ষের প্রসঙ্গে রামের নিকট লক্ষন্রণের আঁতশুয় লজ্জা উপাস্থত 
হইল। রাম উহাকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক সস্নেহ দৃষ্টিতে পুনঃ 
পুনঃ নিরাঁক্ষণ কাঁরতে লাঁগলেন। লক্ষন্রণের সর্বাঞ্গ ক্ষতাবক্ষত ও ব্যাথত, 
মৃদ্ধশ্রমে ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। রাম্‌ এ স্নেহাস্পদ ভ্রাতার মস্তকাঘ্রাণ ও 
পুনঃ পুনঃ সর্বাজ্গে করপরামর্ষণপূর্বক আশবাস-বাক্যে কাহলেন, বংস! তুমি 
আজ দুষ্কর ও শ্রেয়স্কর কার্য সাধন কারয়াছ। আজ ইন্দ্রজতের বিনাশে 
বাাঝতোঁছ স্বয়ং রাবণই বিনষ্ট হইল। আজ আমি বিজয়ী। ইন্দ্রজংই রাবণের 
একমাত্র আশ্রয় ছিল, তুমি ভাগ্যবলে এ নিম্ঠুরের সেই দাক্ষিণ হস্তই ছেদন 
কাঁরয়াছ। হনুমান ও বিভীষণও আঁত মহৎ কার্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিন 
দিবসে আমার শন্রানপাত হইল। আজ আম নিঃশত্রু। রাবণ পাত্রীবনাশে সন্তপ্ত 
হইয়া প্রবল রাক্ষসবলের সাঁহত নিশ্চয় নির্গত হইবে। এ দুয় বীর নির্গত 
হইলে আমি মহাবলে তাহাকে আরুমণপূর্বক বধ কাঁরব। লক্ষ্মণ! তুমি আমার 
প্রভু, তোমার সাহায্যে অতঃপর সীতা-ও পৃথিবী আমার অসুলভ থাকিবে না। 

অনন্তর রাম হজ্টমনে সূষেণকে সম্বোধনপূর্তক কাঁহলেন, সুষেণ! এই 


মহাবীর খক্ষ ও বানরসৈন্য এবং অন্যান্য 





তখন সৃষেদ এইরূপ আদিষ্ট 

এ দিব্য উধাঁধর আঘ্রাণ 

দূর হইল এবং বাহর্মখশ 

প্রভাত সুহদ্গণ ও রগণের চিকিৎসা কাঁরতে লাগলেন। 
লক্ষ্মণ ক্ষণমাত্রে হইলেন। তাঁহার শল্য অপনাত ও ক্লান্তি দূর 


হুইল তান বিজ্যর ও আঁনান্দত হইলেব। ঘাম আগ্রীব ীবভীষণ ও জাম্ববান 
ইহারা তৎকালে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগলেন। 


ম্বিনবতিতম সৰ্গ ৷৷ এদিকে রাবণের অমাত্যগণ ইন্দ্রজতের বধসংবাদ পাইয়া 
সত্বর রাবণকে গিয়া কহিল, মহারাজ! িভীষণসহায় লক্ষ্মণ আপনার পুর 
ইন্দ্রজিংকে সর্বসমক্ষে যুদ্ধে বনাশ কাঁরয়াছেন। ইন্দ্রুজং উহার সাহত ঘোরতর 
যুদ্ধ কাঁরয়া দেহাল্তে বীরলোক লাভ কাঁরয়াছেন। 

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ পূত্রের এই দারুণ বধসংবাদে তৎক্ষণাৎ মার্ঘত 
হইয়া পাঁড়লেন এবং বহক্ষণের পর সংজ্ঞালাভ কাঁরয়া পূর্রশোকে যারপরনাই 
কাতর হইলেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল! তান দীনভাবে এইরূপ 
বিলাপ করতে লাগলেন, হা বংস! তুমি দেবরাছ্‌ ইন্দকে জয় কারয়া, আন্ত 
লক্ষণের শরে বিনষ্ট হইলে? হা ব'রপ্রধান। লক্ষরপের কথা” ত স্বতল্ল, তুম 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালাল্তক বমকেও শরাবদ্ধ কারতে পার এবং মন্দর পর্বতের 
শৃজাসকলও চূর্ণ কাঁরয়া ফৌলতে পার। হা মহাবীর! তোমায়ও যখন কালগ্রাসে 
পাঁড়তে হইল তখন আজ যমরাজ আমার নিকট শ্লাঘমীয় হইতেছেন। 'যানি 
ভর্তৃকার্ষে দেহপাত করেন তাঁহার স্বর্গলাভ হয়, দেহগণের মধ্যেও সুযোদ্ধা- 
দিশের এই পথ। আজ তোমার নিশ্চয়ই স্বর্গে গাঁত হইয়াছে! আজ স:রাসূর 
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মহার্ধ ও লোকপালগণ ইন্দ্রীজংকে বিনষ্ট দেখিয়া সুখে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইবেন। 


আজ একমাত্র ইন্দ্রাজং ব্যতীত আমার চক্ষে নিলোক শূন্য বোধ হইতেছে। 


সেইরূপ আজ আমায় অন্তঃপুরে 


ারিগহবরে 
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রাক্ষসনারীগণের আর্তনাদ শুনতে হইবে! হা বংস! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, 
ব্াক্ষগণ, মাতা, পত্রী, ও আমাকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া কোথায় গেলে? বীর! 
কোথায় আমি মারলে তুমি আমার প্রেতকার্য কাঁরবে, তা না হইয়া তোমার 
প্রেতকার্য আমায় কাঁরতে হইল? হা! রাম লক্ষ্মণ ও সংগ্রীব সকলেই জীবিত 
আছে, এ সময় তুমি আমার হৃদয়শল্য উদ্ধার না কাঁরয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া 
কোথায় গমন করিলে? 

রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ িলাপ কারতেছেন ইত্যবসরে তাঁহার পূত্রাবনাশে 
ভয়ানক ক্রোধ উপস্থিত হইল। একে তিন স্বভাবতই কোপনস্বভাব, তাহাতে 
আবার এই মনঃপাঁড়া ; রাশমজাল যেমন গ্রীত্মকালে সূর্যকে প্রদীপ্ত করে, 
সেইরূপ উহা এ চশ্ডকোপ মহাবারকে আরও জবালাইয়া তুলিল। ক্রোধভরে 
তাঁহার ঘন ঘন জমম্ভা ছাঁটতেছে এবং বৃতাসুরের মুখ হইতে যেমন আঁশ্ন 





উঠিয়াছল সেইরূপ তাঁহার মুখ হইতে যেন জলন্ত সধূম অগ্ন উঠিতেছে। 
তান পূত্রধধে যারপরনাই সন্তপ্ত ও রোষাবস্ট। তান ব্দ্ধিপূর্কক সমস্ত 
দেখিয়া জানকীরে বধ কারবার ইচ্ছা কাঁরলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় স্বভাবতঃ রক্ধবর্ণ, 
উহা রোষপ্রভাবে আরও আরক্ত, ঘোর ও প্রদীস্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার মূর্ত 
জ্বভাবতঃ ভীষণ, উহা কুঁপত রুদ্রের মৃর্তবং গে আরও উগ্র হইয়া 
উাঠল। প্রদাঁপ্ত দীপ হইতে যেমন জবালার = পড়ে, সেইরূপ 





অনি হরর কঠোর তপন রিভার সময়ে জর বাত কে 
পারিতুষ্ট কারয়াছলাম ; এক্ষণে তাঁহারই প্রসাদে এবং সেই সকল তপস্যার ফলে 
সুরাসূর সকলেরই অবধ্য হইয়াছ। স্বয়ম্ভ্‌ আমাকে এক সূর্ধপ্রভ কবচ দান 
কারয়াছিলেন। সুরাসুরষুদ্ধে অসংখ্য বজ্রবৎ মুষ্টি দ্বারাও তাহা ছন্নভিন্ন হয় 
নাই! আজ আমি যখন সেই কবচধারণ ও রথারোহণপূর্বক যুদ্ধে যাইব তখন 
অন্যের কথা দূরে থাক্‌ সাক্ষাৎ ইন্দ্রও আমার নিকটস্থ হইতে পারিবেন না! 
রাক্ষসগণ! এ সুরাসরষুদ্ধে স্বয়ম্ভ্‌ প্রসন্ন হইয়া আমায় যে ভীষণ শর ও 
শরাসন ?দয়াছলেন, তোমরা এখনই বাদ্যোদ্যমের সাঁহত তাহা উঠাইয়া আন; 
আজ আঁম তদ্দবারা রাম ও লক্ষ্মণকে বধ কারিব। 

পরে এ ঘোরদর্শন মহাবীর জানকীর বধসঙকশ্পে রাক্ষসগণকে কাঁহলেন, 
দেখ, ইন্দ্রজৎ বানরগণকে বঞ্চনা কারবার জন্য মায়াবলে একটা িছ_ বধ কাঁরয়া, 
সীতাবধ হইল ইহাই প্রদর্শন করিয়াছলেন। সেই সময় যাহা মিথ্যা দেখান 
হইয়াছিল, আম সেই 'প্রয়তর কার্য আজ সত্যসত্যই দেখাইব। জানক অক্ষত্রিয় 
রামের একান্ত অনুরাগিণী, আম তাহাকে এই দণ্ডেই বধ কাঁরব। 

এই বালয়া রাবণ তৎক্ষণাৎ আকাশশ্যামল খরধার খঙ়া উদ্যত কাঁরয়া, 
অশোকবনে মহাবেগে ধাবমান হইলেন । তাঁহার ভার্যা ও সাঁচবগণ তাঁহার সঙ্গে 
সঙ্গে চলিল। তদ্দৃচ্টে রাক্ষসেরা সিংহনাদ সহকারে পরস্পর পরস্পরকে আলিজ্গান- 
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পূর্বক কাঁহতে লাগল, আজ রাম ও লক্ষণ এই মহাবীরকে দেখিয়া অত্যন্ত 
ভশত হইবে। ইনি ক্রোধবেগে লোকপালগণকে পরাজয় এবং অন্যান্য বহুসংখ্য 
শতকে বধ কাঁরয়াছেন। বলবীর্যে ইহার তুল্যকক্ষ পৃথবীতে আর কেহই নাই। 
ইনি বাহুবলে ন্রিলোকের সমস্ত ধনরত্র আহরণ ও উপভোগ কাঁরয়া থাকেন। 
রাবণ ক্রোধে অধীর. হইয়া অশোকবনে চাঁলয়াছেন। সুবোধ সুহ্দগণ 
চ্মীহত্যারূপ দুশ্েম্টা হইতে উহাকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ কাঁরতেছে, কিন্তু 
অন্তরণক্ষে গ্রহ যেমন রোহণীর প্রাত বেগে যায় তান সেইরূপ জানকীর প্রাত 
বেগে যাইতে লাঁগলেন। সীতা অশোকবনে রাক্ষসীগণে রক্ষিতা । তান দূর 
হইতে দেখলেন, রাবণ খড়া গ্রহণপূর্বক কাহারই বারণ না মানিয়া, ক্রোধভরে 
বেগে তাঁহারই দিকে আঁসিতেছে। তন্দ্‌ষ্টে তানি দু্াখত হইয়া করুণ কণ্ঠে 
কাঁহলেন, হা! যখন এই দম্মাত খড়া ধারণপূর্বক মহাক্রোধে আমারই দিকে 
আসতেছে তখন আজ আমাকে অনাথার ন্যায় নিশ্চয় বধ কারবে। আমি পাঁতিরতা, 
এ দরাত্ম্া “আমার ভার্ষা হও” বিয়া বারংবার আমায় প্রলোভন দেখাইয়াছিল, 
কিন্তু আম উহাকে প্রত্যাখ্যান কাঁরয়াছ। এক্ষণে আমার সেই অস্বীকার-বাক্যে 
সম্পূর্ণ নিরাশ এবং ক্লোধমোহে হতজ্জান হইয়া নিশ্চয় আমাকেই বধ কাঁরতে 
চিডেরে। অগৰা বো হয় এই অনাৰ আমায়: পু বার: জন্য সুজ রানা 








নিত্রা জাৰ 

তখন তাঁহার হৃদয় বদীর্ণ হইয়া যাইবে। তান পুত্রের জন্ম, বাল্য, যৌবন, রূপ 
ও ধর্ম এই সমস্তই সজল নয়নে স্মরণ করিবেন। ঁতান নিরাশ মনে তাঁহার 
শ্রাম্ধাক্রিয়া সম্পন্ন কাঁরয়া নিশ্চয় আঁণ্ন বা জলে প্রবেশ কারবেন। সেই পাপীয়সী 
অসতাঁ কুব্জা মল্থরাকে ধিক্‌, আজ তাহারই জন্য আর্ধা কৌশল্যা এইরূপ 
শোক পাইলেন। 

অনন্তর বুদ্ধিমান সুশীল অমাত্য স:পারর্ব জানকীরে চন্দ্রাবরাহত কুগ্রহ- 
হস্তগত রোহণীর ন্যায় এইরুপ বিলাপ কাঁরতে দেখিয়া স্বয়ং পুনঃ পুনঃ 
ধুনবারত হইয়াও রাবণকে কাঁহতে লাগল, রাজন! আপাঁন কুবেরের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা, এক্ষণে ধর্মে উপেক্ষা করিয়া, জানি না রুপে স্ত্বধে উদ্যত হইয়াছেন । 
বীর! আপান ব্রক্ষচর্য গ্রহণ, বেদাবদ্যা সমাপন ও গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন- 
পূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ কাঁরয়াছেন ; জানি না, স্তীবধে আপনার িরূপে 
ইচ্ছা হইল? জানকী সর্বাঞ্াসন্দেরী, রামের বধকাল পর্যন্ত আপনি তাহার 
অপেক্ষা করুন এবং আমাদিগকে লইয়া যুদ্ধে সেই রামেরই প্রাত ক্রোধ উল্ম্ত 
করুন। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, আজই যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়া অমাবস্যায় 
সসৈন্যে জয়লাভার্থ নির্গত হউন। আপনি বুদ্ধিমান ও মহাবীর। আপাঁন 
রথারোহণ ও অস্বশস্ত্র ধারণপূর্কি রামকে বধ করুন! পরে জানকী নিশ্চয় 


দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 


তিনযাঁতভদ লগ ae 


আপনার হস্তগত হইবে! 
দবরাত্মা রাবণ সুপান্ট্বের এই ধর্মসঙ্গত বাক্যে সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন 
কাঁরলেন এবং সৃহ:দ্‌গণে পাঁরবৃত হইয়া পুনর্বার সভাগৃহে প্রীবন্ট হইলেন। 


তিনবাততম সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ সভাপ্রবেশ করিয়া, কাপিত সিংহের ন্যায় দণর্ঘ 
নিঃশ্বাস পারত্যাগপূর্বক দঈনমনে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং 
পযত্রশোকে কাতর হইয়া কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহতে লাগিলেন, রাক্ষসবীরগণ ! তোমরা 
সমস্ত হস্ত্য*বরথ লইয়া এখনই যুদ্ধার্থ নির্গত হও এবং চতুর্দকে সেই একমান্র 
বামকে বেষ্টনপূর্বক বিনাশ কর। বর্ষাকালে জলদজাল যেমন জলধারা বর্ষণ 
করে, তোমরা সেইরূপ হষ্ট হইয়া তাহার উপর শর বর্ষণ কর। অথবা সে 
আজকার যুদ্ধে তোমাদের শরে ক্ষতাবক্ষত হইয়া থাকবে, কল্য গিয়া আম 
সর্বসমক্ষে তাহাকে বধ করিয়া আসিব! 

তখন রাক্ষসগণ রাবণের আজ্ঞাক্মে দ্রুতগ্রামী রথ লইয়া সসৈন্যে নির্গত 
হইল এবং শীঘ্র রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বানরগণকে প্রাণান্তকর শর, পাঁরিঘ, 





পাঁটুশ ও পরশ প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও, হইয়া উহাদিগের 
প্রাত বৃক্ষাশলা বৃষ্টি কারতে লাগল! স্‌ এই ফুদ্ধ উপাস্থিত। 
বানর ও রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্বশস্তর দ্বারা পরস্পরকে বিনাশ কাঁরতেছে। 
রন্তনদণ সৈনাগণের পদ্যোখত ধুলিরাশ দর প্রবল বেগে বাহতে লাগিল। 
হাত ও বছ উহার’ বংগ খর তত ধ্বজ, তাঁর বৃক্ষ। এ নদী মৃতদেহরুপ 
কাম্ঠভারসকল বেগে বাঁহতেছে। রত ঈর্নয় রক্তাক্ত বানরগণ লম্ফ প্রদানপূর্বক 
রাক্ষমগণের ধবজ, বর্ম, রথ, তম ১২৬ 8৯ 


রক রসের উর লিত কান গিয়া পড়িতে লাগিল। রাক্ষসেরাও 
উহাঁদগকে গুরুতর গদা প্রাস খক্জা ও পরশু দ্বারা বিনাশ কাঁরতে লাঁগল। 
অনন্তর বানরেরা রাক্ষসাঁদগের প্রহারে আঁতমাত্র কাতর হইয়া রামের 
শরণাপন্ন হইল। মহাবীর রাম ধনগ্রহণপূর্বক রাক্ষসসৈন্যে প্রবেশ কাঁরলেন। 
তিনি যখন সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরানলে সকলকে দগ্ধ কাঁরতে লাগিলেন 
তখন মেঘ যেমন সুর্যের নিকটস্থ হইতে পারে না সেইরূপ রাক্ষসেরা উহার 
নিকটস্থ হইতে পারল না। তৎকালে উহারা রামের হস্তে দুচ্কর কার্যসকল 
কেবলই অনুষ্ঠিত দেখিতে লাগিল ; তাঁহার উদ্যোগ আর কাহারই প্রত্যক্ষ হইল 
না। রাম কখন দৈন্যচালন কখন বা মহারথগণকে অপসারণ কারতেছেন, দন্ত 
অরণ্যগত বায়ুকে যেমন কেহ দেখতে পায় না সেইরূপ এই সমস্ত কার্ষ ব্যতীত 
কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তাঁহার শরে রাক্ষসসৈন্য ছিন্নাভন্ন, দগ্ধ ও 
পণীড়ত হইতেছে ; তৎকালে ইহাই কেবল দৃ্টিগোচর হইতে লাগল। কিন্তু এ 
শক্ষপ্রকারা মহাবীর যে কোথায় কেহই তাহার উদ্দেশ পাইল না। মনুষ্য যেমন 
শব্দ স্পর্শ প্রভাত ইন্দিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কর্তরূপে অবাঁস্থত জাঁবাস্মাকে প্রত্যক্ষ 
কাঁরতে পারে না, তেমান রাক্ষসেরা এ প্রহারপ্রবৃত্ত বীরকে প্রত্যক্ষ কারতে পারল 
না। এই রাম গজসৈন্য বিনাশ কাঁরতেছে, এ রাম মহারথগণকে বধ কাঁরতেছে, 
এইরুপে রাক্ষসেরা কাপত হইয়া রামসাদশ্যে রাক্ষসগণকে বধ কারতে লাগিল। 
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৭৯৬ হণ্মকাপ্ড 


সকলেই রামের গান্ধর্ব অস্ত্রে মোহত। তৎকালে কেহ কিছুতেই রামকে দৌখতে 
পাইল না'। উহারা এক-একবার রণস্থলে সহস্র সহস্র রামের মার্ত প্রত্যক্ষ 
কাঁরতেছে, আবার একমাত্র রামকেই দেখিতেছে। এক-একবার তাঁহার আঁতমাত্র 
আঁস্থর অষ্গারচক্রাকার ধনুঃক্োট দৌখতেছে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে 
না। ওঁ সময় সকলে রামচক্রকে কালচক্রের ন্যায় দেখিতে লাগল । তাঁহার মধ্যশরীর 
এঁ চক্রের নাভ; বলই জ্যোঁত, শরসকল অরকাম্ঠ, শরাসন নেমিপ্রদেশ, জ্যা ও 
তলশব্দই ঘর্ঘর রব ; প্রতাপ ও বৃদ্ধিই প্রভা এবং দিব্যাস্মবৈভবই সীমা । একমাত্র 
রাম দিবসের অষ্টম ভাগে বাহজবালাসদৃশ শরানকরে দশ সহস্র বেগগামী রথ, 
অষ্টাদশ সহম্র হস্তাঁ, চতুর্দশ সহস্র আরোহীর সাঁহত অশ্ব এবং দুই লক্ষ পদাতি 
বিনাশ কাঁরলেন। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা লঙকাপুরীতে পলায়ন কাঁরল। রণস্থলে 
কোথাও অশ্ব, কোথাও হস্তী ও কোথাও বা পদাতি পাঁতিত। এ স্থান কুঁপত 
রুদ্রের ক্ৰীড়াভূমির ন্যায় ভীষণ বোধ হইতে লাগল। 

তখন গন্ধর্ব সিদ্ধ খাঁষ ও দেবগণ রামকে বারংবার সাধুবাদ কাঁরলেন। 
রাম সান্মহিত সংগ্রীব, বিভগষণ, হনুমান, জাম্ববান, মৈন্দ ও 1দ্বিবিদকে কাহলেন, 
দেখ, আমার বা রুদ্রের এই পর্যন্তই অস্ববল। 





বিহীন, পাদ বা ও ৬ নায়কে দেখিয়া কেন করার 
হইয়াছিল ? রাক্ষসেরা নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাহাঁদগের এবং মহাবীর খর ও দূষণের 
বধের জন্যই এ পাঁলতকেশা লোলদেহা বরীঁ়সী ঘৃণিত হাস্যকর অকার্যের 
অনুষ্ঠান কারয়াছল। রাবণ কেবল তাহারই জন্য রামের সাহত এই শরুতা 
কাঁরয়াছেন এবং জানকীরে হরণ কাঁরয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তান জানকীরে 
পাইলেন না; প্রত্যুত মহাবল রামের সাঁহত তাঁহার দুরপনেয় শত্ৰুতা বদ্ধমূল 
হইয়াছে। যখন সেই মহাবীর রাম একাকী বিরাধ রাক্ষসকে বধ কাঁরয়াছেন তখন 
তাহার বলবার্য পরাক্ষার পক্ষে লীতাপ্রার্থ রাবণের তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ! 
ঘখন রাম জনস্থানে আঁশ্নাশখাকার শরানিকরে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস এবং খর 
দূষণ ও ভিশরাকে বধ কাঁরয়াছেন, তখন তাঁহার বলবীর্য পরাঁক্ষার পক্ষে তাহাই 
ঘথেষ্ট প্রমাণ। যখন রাম যোজনবাহু, ক্রোধনাদী কবন্ধ এবং মেঘবর্ণ বালকে 
বধ কাঁরয়াছেন, তখন তাঁহার বলবীর্ধ পরাক্ষার পক্ষে তাহাই যথেম্ট প্রমাণ? 
মহাত্মা িভীষণ রাবণকে ধমার্থসঙ্গত রাক্ষসগণের হিতকর বাক্যে অনেক 
বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে মোহপ্রভাবে সেই সমস্ত কথা তাঁহার কিছুতেই 
প্রীতিকর হয় নাই। হা! যাঁদ রাবণ তাঁহার কথা শুনিতেন তবে এই ল*কা আজ 
মমশানতুল্য হইত না। এক্ষণে কুম্ভকর্ণ অতিকায় ও ইন্দ্রাজৎ শত্রুহদ্তে বিনম্ট 
হইয়াছেন। এই সমস্ত কান্ড দোঁখয়া শৃনিয়াও কি রাবণের চৈতন্য হইল না! 
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পণ্চনবাতিতম লর্খ ৭৯৭ 


কাঁরল ; এখন লঞ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের কেবলই এই আর্তনাদ শুনা 
যায়। মহাবীর রাম অসংখ্য রথ অশ্ব হস্তী ও পদাতি নস্ট কাঁরয়াছেন। বোধ 
হয় সাক্ষাৎ রুদ্র, বিফ, ইন্দ্র, অথবা বম রামরূপে এই লণ্কায় প্রবেশ কাঁরয়া 
থাঁকবেন। এখন এই পুরী বীরশূন্য ; আমরাও প্রাণে হতাশ ; আমাদের 
বিপদেরও অন্ত নাই, আমরা অনাথা হইয়া নিরবাচ্িন্ন অশ্রুমোচন কারতোছ। 
বীর রাবণ বরগার্বত ; রাম হইতে এই যে ঘোরতর বিপদ উপাস্থত, তান ইহা 
িছতেই বুঝিতেছেন' না। রাম তাঁহার বিনাশে উদ্যত ; তাঁহাকে পাঁরন্াণ করিতে 
পারে, দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণের মধ্যে এমন আর কেহই নাই। এখন 
প্রত্যেক যুদ্ধেই নানার্প উৎপাত দুষ্ট হয়। বিচক্ষণ বৃদ্ধেরা এই সমস্ত উৎপাত 
দৃণ্টে কহিয়া থাকেন যে রামের হস্তে রাবণবধই ইহার ফল। পূর্বে সর্যলোক- 
পিতামহ ব্ৰহ্মা প্রসন্ন হইয়া বরদানপূর্বক রাবণকে দেবদানবের অবধ্য কাঁরয়াছেন, 
কিন্তু এ বরগ্রহণকালে রাবণ মন.ষ্যকে লক্ষ্য করেন নাই। বোধ হয় এখন তাঁহার 
অদ্‌স্টে সেই প্রাণান্তকর ঘোর মনুষ্যভয়ই উপাস্থিত। একদা স্মরগণ বরলাভ- 


করিয়াছিলেন। রন্ধা পারতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের Sy ' এইর্‌প কহেন যে, 








সে দেবতার নাদের হাত অর সর্বত্র বিচরণ কাঁরবে। 
পরে দেবতারা দেবাদিদেব মহাদেবের অ ধক 1 তানি পাঁরতুষ্ট হইয়া 
কাঁহলেন, দেবগণ! ভয় নাই, তোম ১৫ এক 
নারী উৎপন্ন হইবে। হা! পরী দ়োগে ক্ষুধা যেমন দানবগণকে নষ্ট 


করিয়াছিল, এক্ষণে সেইরূপ এই রত 
দানা দুাতি একমাত কু ই 


দেখি না। আমরা অরপ্যে দাবাশ্নিবেশ্টিত কারার নার বিপন্ন; এক্ষণে আমাদগের 
উদ্ধারের আর পথ নাই। মহাত্মা বিভীষণই কালোচিত কার্য কারয়াছেন। যাহা 
হইতে এই বিপদ তানি তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছেন। 

তৎকালে রাক্ষসীগণ পরস্পর কণ্ঠাজিঙ্গানগূর্বক এইরূপ বিলাপ ও পাঁরতাপ 
কাঁরতে লাগিল এবং আঁতমাত্র ভাত হইয়া আর্তস্বরে চীৎকার কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। 


পন্তনবাতিতম সৰ্গ‘ | রাক্ষসরাজ রাবণ লঞ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের এই করুণ 
বিলাপ শুনিতে পাইলেন। তান দীর্ঘীনঃশ্বাস পাঁরত্যাগপূর্বক মৃহূর্তকাল 
নীরব থাঁকয়া যারপরনাই ক্লোধাবষ্ট হইলেন! তাঁহার লেত্যুগল আরন্ত হইয়া 
উঠিল। তিনি দন্ত দ্বারা পুনঃ পুনঃ ওষ্ঠ দংশন কারতে লাগলেন! তাঁহার 
মর্ত রোষবশে প্রলয়হৃতাশনের ন্যায় ভাষণ হওয়াতে তান সকলেরই দ্যীর্নরাক্ষ্য 
হইয়া উঠিলেন। অনন্তর এ ভাঁমদর্শন বীর চক্ষুঃজ্যোতিতে সাঁন্নাহত রাক্ষস- 
ধদগকে দগ্ধ করিয়া ক্লোধস্খালত বাক্যে মহোদর, মহাপার্্ব ও বিরূপাক্ষকে 
কাঁহলেন, বীরগণ! তোমরা শশপ্র সৈন্যগণকে বল, তাহারা আমার আদেশে এখনই 
য্যম্ধার্থ নির্গত হউক। 

অনল্তর মহোদর প্রভৃতি রাক্ষসগণ রাজাজ্ঞায় সৈন্যাদগকে শশঘ্ প্রস্তুত 
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হইতে বাঁলল। ভশমদর্শন সৈন্যেরা যুদ্ধসক্জা কাঁরয়া নানার্প মাঞ্গাঁলক কার্ষের 
অনুষ্ঠান কাঁরতে লাগল এবং রাবণকে যথারীতি পূজা করিয়া তাঁহারই জয়শ্রী 
কামনায় কৃতাপ্ালপুটে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাবণ ক্রোধে 
অটুহাস্য কাঁরয়া মহোদর, মহাপাশর্ব ও িরূপাক্ষ এবং অন্যান্য সমস্ত রাক্ষসগণকে 
কাঁহলেন, বীরগণ! আজ আমি যুগান্তকালীন সূর্যের ন্যায় প্রখর শর দ্বারা 
রাম ও লক্ষ্রণকে বিনষ্ট কারব। আজ আম এ দুইজনকে বধ কারয়া খর, 
কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত এ ইন্দ্রজতের বৈরশুদ্ধি করিব। আজ অন্তরাক্ষ ও সমনুদ্র 
আমার শররূপ জলদে আবৃত ও দরার্নরীক্ষ্য হইয়া উঠিবে। আজ আম বেগগামণ 
রথে আরোহণপূর্বক ধন্সাগর-সম্ভূত শরতরঙ্গে বানরগণকে মল্থন কাঁরব। 
আজ আমি হস্তীর ন্যায় উন্ন্ত হইয়া মুখর্প বিকাঁসত পদ্মযুস্ত কান্তিরূপ 
পদ্মকেশরশোভন বানরযূথরূপ তড়াগসকল মন্থন কাঁরব। আজ বানরেরা মৃণাল- 
দণ্ডসহিত পদ্মের ন্যায় সশর মস্তক দ্বারা রণভামি অলঙ্কৃত কাঁরবে। আজ 
আঁম একমাত্র বাণে শত শত বৃক্ষযোধী বানরকে ভেদ কাঁরব। যে-সমস্ত রাক্ষসের 
ভ্রাতা ও পত্র নিহত হইয়াছে, আজ আমি শরুবধপূর্বক তাহাদের সকলেরই 
চক্ষের জল মুছাইয়া দব। আজ শরখাঁণ্ডত প্রসারুত দেহে শয়ান হতচেতন 
বানরবণরে রণভাম অদৃশ্য কাঁরয়া ফোলব। আজম শত্ুমাংস দ্বারা কাক, 
গৃধ ও মাংসাশশ অন্যান্য পশহুপক্ষণীদগকে পার্ট কার 

রথ সাঁচ্জত কর, শীঘ্র শরাসন আনয়ন ক্রু ৬3 
অবশিষ্ট আছে তাহারাও পান আমার সু ক 












ক ১৮৮1 ৮7৮ কাহারও 
হল, কাহারও তাঁক্ষণধার শাক্ত, কাহারও বা ক্‌টমৃষ্গর, কাহারও যান্টি, কাহারও 
চক্র, কাহারও শাণিত পরশু, কাহারও 'ভাঁন্দপাল, ও কাহারও বা শতঘনশী। 
তৎকালে সৈন্যাধ্যক্ষেরা এক িযূত রথ, তন নিযুত হস্তশ, ষাট কোট অশ্ব, 
বাট কোট খর ও উন্ট্র ও অসংখ্য পদাত রাবণের সম্মখে আনয়ন কাঁরল। 
ইত্যবসরে সারথি রথ সুসাঁজ্জত কাঁরয়া আনিল। উহা 'দিব্যাস্মপূর্ণ কাষ্কণীজাল- 
মাণ্ডত নানারয়ে খাঁচত রত্রশোভিত সহস্র বর্ণ কলসে ববরাজিত ও আটাঁট বেগবান 
অশ্ব বাঁহত ৷ রাক্ষসেরা এই রথ দেখিয়া যারপরনাই 'বাস্মত হইল। রাক্ষসরাজ 
রাবণ এ কোঁিসূর্যসঞ্ককাশ প্রদীপ্তপাবকসদৃশ দ্রুতগামশ রথে আরোহণ কাঁরলেন 
এবং বহুসংখ্য রাক্ষসে পারবৃত হইয়া বীর্ধাতশয্যে পৃথিবীকে বদারণপূর্বকই 
যেন বেগে নির্গত হইলেন। চতুর্দকে তূর্যরব উঁখত হইল এবং ম্‌দলা, পটহা, 
শঙ্খ ও কলহ বাঁদত হইতে লাগিল। এ সশতাপহারণ ব্রহ্মঘাতক দুর্বত্ত রাবণ 
ছন্রচামরে সুশোভিত হইয়া রামের সহিত যদুদ্ধার্থ উপস্থিত ; সর্বত্র কেবলই 
ইত্যাকার রব শ্রুত হইতে লাগিল। পাঁথবী এ শব্দে কাঁম্পত হইল। বানরেরা 
ভশত হইয়া চতুর্দকে পলাইতে লাগল । মহাপার্্ব, মহোদর এবং বিরূপাক্ষ এই 
তিন মহাবীর রাবণের আদেশে রথারোহণপূর্বক যম্ধার্থ নির্গত হইয়াছে। 
উহাদের ঘোরতর ীসংহনাদে পাঁথবী বিদীর্ণ হইতে লাগিল। করালকৃতাল্ততুল্য 
রাবণ শরাসন উদ্যত কাঁরয়া যে দ্বারে রাম ও লক্ষণ তদাঁভমুখে বেগগামী রথে 
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হল্পবাতিতম সৰ্গ চু ৭৯৯ 


চলিয়াছে। সূর্য নিলপ্রভ, চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ইতস্ততঃ শকুনিগণ 
ঘোরতর চীৎকার কাঁরতেছে, অশ্বের গাঁত স্থলত ও রন্তবৃম্ট হইতেছে। ইত্যবসরে 
একটা গৃপ্র আসিয়া সহসা রাবণের ধ্ৰজদশ্ডে পাঁতত হইল। চত্ঁদকে কাক 
গ্ৰ ও শৃগালগণের অশুভ রব। রাবণের বামনেহ ও বামবাহ মুহনর্হন স্পান্দিত 
হইতে লাগল। উহার মুখ বিবর্ণ এবং কণ্ঠস্বর {কৃত । অন্তরীক্ষ হইতে বন্ত্রবে 
উক্কাপাত হইতে লাগল। রাবণ মৃত্যুমোহে মুগ্ধ। তৎকালে সে এই সমস্ত 
মত্যুসূচক দুলক্ষিণ কিছুমাত্র লক্ষ্য না কাঁরয়া রণস্থলে চাঁলল। 

এদিকে বানরেরাও রাক্ষসগণের রথশব্দে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধার্থ ক্রোধভরে 
পরস্পর পরস্পরকে আহবান কারতেছে। রাবণ যুদ্ধভ্মিতে উপাস্থত। উভয়পক্ষে 
ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের স্বর্ণ খচিত সতীক্ষ£ শরে বানরগণ ক্ষত- 
বিক্ষত হইতে লাগল। উহাদের মধ্যে কাহারও মস্তক ছিন্ন, কাহারও বা হংপন্ড 
থাণ্ডত, কেহ চক্ষুকর্ণ হন, কেহ রুদ্ধশবাসে পাঁতত, কাহারও বা পাশ্বদেশ 
বিদর্ণ। রাবণ ক্রোধাবিঘ্যার্ণত নেতে যেখানে চলল তথায় বানরেরা কিছুতেই 
উহার শরবেগ সহ্য কাঁরতে পারল না। 






যেমন পতঞ্গগণের পক্ষে দুঃসহ হয়, সেইর 
শরপাত বানরগণের দুঃসহ বোধ হইতে 
আঁদনশখাবেশ্টিত হান হত রদ 


পারে মান! মহাবীর সংগ্রীব রণস্থলে উপস্থিত হইয়া 
সিংহনাদ সহকারে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ কাঁরলেন। যুগাল্তবায়ন যেমন প্রকাণ্ড 
প্রকান্ড বক্ষসকল ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলে, তিনি সেইরূপে রাক্ষসগণকে 
ক্ষতাঁবক্ষত কাঁরতে লাগলেন! মেঘ যেমন বনমধ্যে পক্ষশীদগের উপর শিঙপাবৃদ্টি 
করে তিনি সেইর্‌প রাক্ষসাদগের উপর শলাবর্ষণ আরম্ভ কাঁরলেন। রাক্ষসেরা 
এ সমস্ত শিলাঘাতে বিকর্ণ ও নির্মদ্তক হইয়া পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে 
লাগল। অনেকে রণে ভগ্ন দিয়া আর্তনাদপূর্বক পলায়ন কাঁরল। ইত্যবসরে 
মহাবীর বিরূপাক্ষ ‘আমি অমুক, আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর’, এইরূপ স্বনাম 
শ্রবণ করাইয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদান কাঁরল এবং গজস্কদ্ধে আরোহণপূর্বক 
ভাঁমরবে বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল। 

অনন্তর রাক্ষসেরা বিরপাক্ষকে দেখয়া হ্‌স্টমনে পহনর্বার 'স্থিরভাবে 
দাঁড়াইল। বিরুপাক্ষ শরাসন আকর্ষণপূর্বক সুশ্রীবের প্রীত অনবরত শরবৃষ্ট 
করিতে প্রবৃত্ত হইল। সগ্রীব উহার বিনাশসঞ্কল্পে ক্লোধাঁবষ্ট হইয়া বৃক্ষহস্তে 
লক্ষ প্রদানপূর্বক উহার হস্তাঁকে প্রহার কারলেন। হস্তণ প্রহারবেগে আর্তরব 
কাঁরয়া ধনরপ্রমাণ স্থানে গিয়া পাতত এবং তৎক্ষণাৎ পণ্যত্বপ্রাপ্ত হইল । বিরুপাক্ষ 
বাহনশুন্য। সে খা ও চর্ম গ্রহণপূর্বক দ্ুতপদে সুগ্রীবের নিকটস্থ হইয়া 
প্রহারের উপক্রম কাঁরল। ইত্যবসরে সগ্রঈব উহার প্রাত সহসা মেঘাকার এক 
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প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ কারলেন। বিরুপাক্ষ শিলাপাতপথ হইতে ঝাঁটাত কা 
অপসৃত হইল এবং ভীমবিক্রমে উহাকে এক খঞ্লাঘাত কারল। সংগ্রীব মাছত 
হইয়া পাঁড়লেন এবং আঁবলম্বে গান্রোথানপূর্বক উহার বক্ষে এক মুূন্টিপ্রহার 
কাঁরলেন। 'বিরূপাক্ষ মষ্টপ্রহার সহ্য কাঁরয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং খক্সাঘাতে 
সংগ্রীবের বর্ম ছিন্নাভন্ন কারয়া দিল। সূগ্রধব মূর্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
ভাত হইয়া চপেটাঘাত করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন কাঁরলেন, কিন্তু বিরূপাক্ষ 
স্বীয় নৈপুণ্যে কাণ্ড অপস্ত হইয়া প্রহারের উদ্যম সম্যক বিফল করিয়া দিল 
এবং সংগ্রীবের বঙ্গে প্রবলবেগে এক ম্ষ্টাঘাত করিল। 

অনন্তর সগ্রীব প্রহারের প্রকৃত অবসর পাইয়া উহার ললাটে বঙ্বেগে এক 
চপেটাঘাত কাঁরলেন। বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ মূ্ঘত হইয়া পাঁড়ল। উহার মুখ 
দয়া রক্তের উৎস ছৃটিতে লাগিল, চক্ষু উদ্বৃত্ত ও বিকৃত, সফেন শোণিতে সর্বাঙ্গ 
লিপ্ত, কখন অঞ্গস্পন্দন হইতেছে, কখন সে পার্্বপাঁরবর্তন এবং কখন বা 
আর্তনাদ কারতেছে। 'বিরুপাক্ষ দেহত্যাগ কাঁরল। তখন দুইটি মহাসমদুদ্র তীরভাঁম 
ভগ্ন হইলে যেমন তুমুল শব্দে ডাকতে থাকে, সেইরূপ বানর ও রাক্ষসসৈন্য 
পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ভীমরবে কোলাহল কাঁরতে লাগল এবং তংকালে 
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সস্তনবাততম সৰ্গ | উভয়পক্ষায় সৈন্য গ্রীক্মকালধন সরোবরের ন্যায় অত্যন্ত 
ক্ষয় হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ বিরূপাক্ষবধ ও এইরূপ সৈনাক্ষয় দেখিয়া 
যারপরনাই ক্লোধাবিষ্ট হইল এবং স্বপক্ষে ঘোরতর দৃর্দেব উপস্থিত দেখিয়া 
কিং ব্যথিত হইল । এ সময় মহাবীর মহোদর উহার নিকটস্থ ছিল। রাবণ তাহাকে 
দোঁখয়া কাঁহতে লাগিল, মহোদর! এক্ষণে একমাত্র তোমার উপরেই আমার 
সম্পূর্ণ জয়াশা আছে, অতএব তুমি বিরুম প্রদর্শনপূর্বক শন্ুবধে প্রবৃত্ত হও! 
আমি এতকাল তোমাকে অন্নাপন্ড দিয়া পোষণ করিয়াছি, এখন তোমার প্রত্যুপকার 
কারবার প্রকৃত সময় উপাস্থত। তুম বৃদ্ধে প্রবৃত্ত হও। 

তখন মহাবীর মহোদর ভর্তীনয়োগ 'শিরোধার্য কাঁরয়া বাহমধ্যে পতঞ্গোর 
ন্যায় শতুসৈন্যে প্রবেশ কাঁরল এবং ভর্তৃবাক্যে উৎসাহত হইয়া বানরাঁবনাশে 
প্রবৃন্ত হইল। মহাবল বানরগণ প্রকাণ্ড প্রকান্ড শিলা লইয়া রাক্ষসগণকে প্রহার 
কারতেছিল। মহোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণ খচিত শরে উহাদের কাহারও হম্ত, 
কাহারও পদ ও কাহারও বা উরু ছেদন করিতে লাগল । বানরেরা আঁতমান্র ভগত 
হইয়া চতুর্দকে পলায়ন কাঁরল এবং অনেকে শিয়া সুগ্রীবের আশ্রয় লইল। তখন 
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অচ্টনৰাততম সৰ্গ ৮০১ 


সংগ্সরীব স্বপক্ষ ছিন্নাভম্ন দেখিয়া পর্বতবংপ্রকান্ড এক শিলা লইয়া মহোদরকে 
বধ কারবার জন্য মহাবেগে নিক্ষেপ কাঁরলেন। মহোদর শিলাখণ্ড বেগে আসিতে 
দেখিয়া শরপ্রয়োগ্রপূর্বক নির্ভয়ে উহা খণ্ড খণ্ড কারল। শিলাও অন্তরাক্ষ 
হইতে দলবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আকুলভাবে ভূতলে পাঁড়ল। অনন্তর সমগ্রীব ক্রোধে 
অধীর হইয়া এক শালব্‌ক্ষ উৎপাটনপূর্বক উহার প্রাত নিক্ষেপ কারলেন। 
মহোদরও তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড কারয়া শরসমূহে উহাকে ক্ষতাবক্ষত কাঁরল। 
পরে সংগ্রীব রণভাঁম হইতে এক প্রদীস্ত পাঁরঘ লইয়া এবং তাহা মহাবেগে 
ধিঘার্ণত কাঁরয়া তদ্দবারা মহোদরের অশ্ব ?বনম্ট কাঁরলেন। মহোদরও সহসা 
রথ হইতে লক্ষ প্রদানপূর্বক ক্লোধভরে এক গদা গ্রহণ করিল। তখন একের 
হস্তে প্রদীস্ত পাঁরঘ এবং অন্যের হস্তে ভীষণ গদা। এ দুই গোব্ষাকার 
মহাবীর বিদ্যংশোভিত মেঘের ন্যায় নিরীক্ষত হইল এবং উহারা পরস্পর 
ভাঁমরবে গজন কাঁরয়া পরস্পরের সান্নহিত হইল। মহোদর ক্রোধভরে কাঁপরাজ 
সংগ্রশবের প্রীত এ সর্ধপ্রভ গদা নিক্ষেপ কারল। স্মগ্রীব রোষারুণপলোচনে 
পাঁরঘ দ্বারা এ ভীষণ গদা নিবারণ কাঁরলেন! গদার প্রাতঘাতে তাঁহার পাঁরঘও 
সহসা চূর্ণ হইয়া গেল। পরে [তান রণভ্যাম হইতে এক লোৌহময় ভাষণ মুষল 
লইয়া নিক্ষেপ কারলেন। মহোদরও তাহা নিবারণ জন্য এক গদা নিক্ষেপ 
কাঁরল। গদা ও মুষল পরস্পরের প্রাতঘাতে ত চূর্ণ হইয়া গেল। তখন 


উভয়েই নিরস্ত্র। উভয়েই প্রদীস্ত বাঁহর ৷ উভয়েই পুনঃ পুনঃ 
সিংহনাদ কারতে লাগলেন এবং পরস্পরত্$টপেটাছাত বা মুষ্টিপ্রহার আরম্ভ 
কাঁরলেন। তৎকালে এ দুই বীর চেঃ বাহুযন্ধে প্রবৃত্ত । উ'হারা কখন 
ভূতলে পাঁড়তেছেন, আবার কা হই রা দুইজনই 
বাহুবেগে পরস্পরকে দূরে নিচেষ্ট । ক্রমশঃ দুইজনই যুদ্ধে শ্ৰান্ত 
ও ক্লাচ্ত হইয়া পাঁড়লেন। রা কো পরল্পরের প্রতি 
ধাবমান হইয়া, প্রহারের পাইবার জন্য পরস্পরের বাম ও দাঁক্ষণে 





মন্ডলাকারে বিচরণ কার লাগিলেন। দুইজনই ক্রুদ্ধ এবং দুইজনই জয়লাভের 
জন্য ব্যগ্র। ইত্যবসরে দুর্মাত মহোদর ঝাঁটাত সংগ্রীবের বর্মে মহাবেগে এক 
খক্জাঘাত কাঁরল। খঞ্জা প্রহৃত হইবামাত সুগ্রগবের বর্মে রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন 
মহোদর বর্ম হইতে যেমন এ খক্খ আকর্ষণ কাঁরয়া লইবে এঁ সময় সংগ্রীব উহার 
উষ্কীষশোছিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড কাঁরয়া ফোঁললেন। এই ব্যাপার 
দোঁখয়া রাক্ষসসৈন্য দীনমনে বিষম বদনে ভয়ে পলাইতে লাগল। সুগ্রীব হস্ট 
হইয়া বানরগণের সাঁহত সিংহনাদ কাঁরতে লাঁগলেন। তন্দ্‌ষ্টে রাবণের যারপরনাই 
ক্রোধ উপাস্থত হইল। রাম পুলাকত হইলেন। স:গ্রীব মহোদরকে বিদখর্ণ 
পর্বতের বৃহৎ খণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত কাঁরয়া স্বতেজে সূর্যবৎ উজ্জল 
বধরশ্রীতে বিরাজ কাঁরতে লাগলেন। অল্তরীক্ষে সুর সিদ্ধ ও যক্ষ, ভূতলে 
অন্যান্য জীব, সকলেই হর্ষোধফুজ্ললোচনে উহাকে নিরাক্ষণ কাঁরতে লাগিল। 


জন্টনবাতিতম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর মহাপা্ব মহোদরকে বিনষ্ট দেখিয়া 
সঃগ্রগবের প্রত ক্রোধাবষ্ট হইল এবং অঞ্গদের দৈন্যমধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া শর 
দ্বারা উহাদিগকে বধ কাঁরতে লাগল। তখন বানরগণের মধ্যে কাহারও বাহু 
ছিন্ন এবং কাহারও বা পারব খাঁণ্ডত, অনেকের মস্তক বায়নভয়ে বৃল্তচ্যত 
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ফলের ন্যায় পাঁতত হইতে লাগল। সকলে বিষম ও হতজ্ঞান। তখন মহ্যবীর 
অঞ্গাদ পর্ব কালীন সমুদ্রবং বেগে গর্জন কাঁরয়া উঠলেন এবং মহাপার্্বকে এক 
লৌহময় উজ্জল পাঁরঘ প্রহার কারলেন। মহাপার্ব তৎক্ষণাৎ চেতন হইয়া 
রথ হইতে সারথর সাঁহত ভূতলে পাঁতত হইল। ইত্যবসরে অঞ্জনস্তৃপকৃফণ 
মহাবীর জাম্ববান মেঘাকার স্বযূথ হইতে বাঁহর্গত হইলেন এবং ক্লোধভরে এক 
গাঁরশৃঙ্গতুল্য প্রকান্ড শিলার আঘাতে উহার অশ্বকে বিনাশ এবং রথ চূর্ণ 
কারলেন। 

পরে মহাবাহু মহাপার্ব মুহুর্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ কাঁরয়া শরানিকরে অজাদকে 
পুনর্বার বিদ্ধ কারিল এবং তিন শরে জাম্ববানের বক্ষ বদ্ধ কাঁরয়া শরজালে 
গবাক্ষকে ক্ষতাবক্ষত করিতে লাগিল। তখন অঙ্গদ ক্লোধাবিষ্ট হইয়া সূয'রশ্মিবং 
প্রদীগ্ত এক লৌহপারিঘ গ্রহণ কাঁরলেন এবং উহা দুই হস্তে মহাবেগে বিঘযার্ণত 
কাঁরয়া দূরবর্তী মহাপার্বের বিনাশোদ্দেশে নিক্ষেপ কাঁরলেন। পাঁরঘ নাক্ষস্ত 
হইবামান তপ্দবারা উহার হস্ত হইতে সশর শরাসন এবং মস্তকের উষ্ণীষ স্খলিত 
হইয়া পাঁড়ল। পরে অঙ্গদ সান্নাহত হইয়া ক্রোধভরে উহার কুণ্ডলালৎ্কৃত কর্ণমূলে 
মবেগে এক চপেটাঘাত কাঁরলেন। মহাপার্ম্বও এক হস্তে লৌহময় তৈলাচককণ 
প্রকান্ড পরশদ লইয়া ক্লোধভরে উহার বামস্কন্ধে কারল। কিন্তু মহাবীর 
অঙ্গদ এ পরশ-প্রহারে কিছুমাত্র ব্যাথত না র বক্ষে সক্লোধে বঙ্সার 
এক মযষ্টিপ্রহার কারলেন। মহাপাশ্বের হৃদয় য়া গেল এবং সে ততক্ষণাং 
[বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পাঁতত হইল। তখন 
ক্রোধাবিষ্ট হইল। বানরেরা সন্তুষ্ট হইম্: 
ও পঢরদ্বারের সাহত সমগ্র লক্ষ 






মহাপাশ্বকে নষ্ট দেখিয়া ক্লোধাবিষ্ট হইল এবং সারথিকে লা প্রদ্শনিপ্র্বক 
কহিল, দেখ, আমার অমাত্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে এবং নগরও বহুদিন যাবৎ রুদ্ধ হইয়া 
'আছে। আজ আম রাম ও লক্ষত্রণকে বধ কাঁরয়া এই দদীর্বষহ দুঃখ অপনণীত কাঁরব। 
সাঁতা যাহার পুঙ্পফল, সংগ্রীব, জাম্ববান, কুমুদ, নল, দ্বাবদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, 
গন্ধমাদন, হনুমান, সুষেণ ও অন্যান্য যুথপাঁতি বানর যাহার শাখাপ্রশাখা, আম 
আজ সেই রামর্প মহাব্‌ক্ষকে ছেদন কাঁরব। এই বালয়া রাবণ রথের ঘর্ঘর 
রবে দশ দিক প্রাতিধধনিত কারয়া রামের আঁভমুখে চাঁলল। উহার রথশব্দে বন 
পর্বত ও নদশর সাহত সমগ্র পাঁথবী বিচালত এবং সিংহ ও ম্‌গপক্ষণ ভাত 
হইয়া উঠিল। রণস্থল বানরসৈন্যে আঁতমাত্র নাবিড়। রাক্ষসরাজ রাবণ উহাদিগকে 
বধ কারবার নিমিত্ত বরন্মানার্মত মহাঘোর তামস অন্তর প্রয়োগ কারল। ওঁ অস্ত 
প্রভাবে বানরেরা দগ্ধ ও রণস্থলে নিপাতিত হইতে লাগিল এবং অনেকে যুদ্ধে 
পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন কারিল। পলায়নকালে উহাদের পদোগ্ত ধৃঁলজালে 
অন্তরণক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ফলতঃ তৎকালে এ দ্বার্নবার অস্ত্র কাহারই সহ্য 
হইল না। এইরপে বানরসৈন্য ক্রমশঃ অপসারিত হইলে রাবণ অদূরে দুজন 
রামকে ভ্রাতা লক্ষণের সাঁহত দন্ডায়মান দেখিতে পাইল। এ সময় পদ্মপলাশ- 
লোচন রাম গগনস্পশর্ শরাসন অবষ্টম্ভনপূর্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছেন। 
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নবনবাতিতন সর্গ ৮০৩ 


অনন্তর মহাবীর রাম দুরাত্খা রাবণকে উপাস্থত দোঁখয়া হষ্টমনে ধন 
গ্রহণপূর্বক মহাবেগে মহাশব্দে বিস্ফারণ কাঁরতে লাঁগলেন। উদ্হার কোদণ্ড- 
উঞ্কারে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং রাক্ষসেরা ভয়ে মুছিতি হইতে লাগিল । 
রাবণ রাম ও লক্ষণের সম্মুখীন। সে চন্দ্সূর্ধের সান্নাহত রাহুর ন্যায় শোঁভত 
হইতেছে। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষণ উহার সাঁহত য.দ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং 
উহার প্রাত আঁশ্নীশখাকার শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও 'ক্ষপ্রকাঁরতা 
প্রদ্শনিপূর্বক একাঁট শর এক শর দ্বারা, তনাঁট শর তন শর দ্বারা এবং দশাঁট 
শর দশ শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড কাঁরতে লাগিল। রাবণ এইকুপে লক্ষঃণকে আঁতক্রম 
করিয়া পর্বতব অটল মহাবীর রামের সা্হিত হইল এবং রোষারূদলোচনে 
উহার প্রাত শর নিক্ষেপ কাঁরতে লাগল। রামও শগঘ্র ভল্লাস্য গ্রহণপূর্বক 
তান্নক্ষিপ্ত উরগভীষণ স্তীক্ষ! শর ছেদন কাঁরতে লাগিলেন। উ*হারা উভয়েই 
দুর্জয়। কখন পরস্পর পরস্পরের বাম ও দাক্ষণে বহুক্ষণ মশ্ডলাকারে ভ্রমণ 
কাঁরতেছেন। তখন এ দুই কৃতান্ততুল্য মহাবীরকে দেখিয়া জীবগণ অত্যন্ত ভাত 
হইল। নভোমণ্ডল বর্ধাকালধন বিদ্যদ্দামমন্ডিত মেঘের ন্যায় উহাদের শরজালে 


সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া গেল এবং শরসমূহের উহা যেন গবাক্ষ- 
পরম্পরায় শোভিত হইতে লাঁগল। দিবসে, অন্ধকারময়। উচ্হারা 
পরস্পর পরস্পরের বধাথাঁ হইয়া, বৃত্রাসূর ও ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ কারতে 
লাগিলেন। দুইজনই সমরাবশারদ এবং (ইউপিই অদ্তবদগণের শ্রেম্ঠ। উ'হারা 






বা জা ধক বল 


৮৮5১৮ 
রাবণের মেঘাকার দুর্ভেদ্য কবচে নিপাঁতিত হইয়া উহাকে কিছ_মান্ ব্যাথত কাঁরতে 
পারল না। পরে সর্বাল্মকুশল রাম উহার ললাটে পৃনর্বার সৃতীক্ষ] অস্ত 
নিক্ষেপ কারলেন। এ সমস্ত পণশীর্ষ সর্পাকার শর প্রাতঅস্দ্ে প্রাতহত হইলেও 
উহার ললাট ভেদ কাঁরয়া শনশন শব্দে ভ্‌গর্ভে প্রবিষ্ট হইল। রাবণ আতমাত্র 
ক্রোধাঁবষ্ট। সে রামের প্রাত মহাঘোর আসুর অস্ত্র নিক্ষেপ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। 
এঁ সকল অস্ত সিংহ ও ব্যাঘ্রের মুখাকার, কতকগুলি কণ্ক কাক গপ্র শ্যেন ও 
শৃগালের মুখাকার, কতকগীল বরাহ কুঝ্কুর ও কুক্সুটের মুখাকার, কতকগৃঁলি 
মকর ও সর্পের মুখাকার। ওঁ সকল অস্ম ব্যাঁদতমুখে শনশন শব্দে পাঁড়তে 
লাগল। রাবণ রুষ্ট সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ফোলতে ফোঁলতে মায়াবলে রামের 
প্রীত এই সকল শর অনবরত নিক্ষেপ কাঁরতে লাগল । 

তখন রাম আসর অন্দরে আচ্ছন্ন হইয়া অগ্ন্যস্ নিক্ষেপ কাঁরলেন। এই সমস্ত 
অস্রের মধ্যে কোনটি আঁখ্নর ন্যায়, কোনটি সূর্যের ন্যায়, কোনাঁট উচ্কার ন্যায়, 
কোনাঁট বিদদযং ও কোনটি গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় উজ্জবল। রামের অগ্ন্যন্যে এ সমস্ত 
আসর অস্ আবলন্বেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে সগ্রীব প্রভাত কামরূপ? 
বানরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রামকে বেষ্টনপূর্বক্ক সিংহনাদ কাঁরতে লাগিল। 
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৮০৪ দ্ষেকাণ্ড 


শততম সর্গ ॥ তখন রাবণ আসর অস্ত ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং 
ময়াবাহত ভাষণ মায়াস্ম পাঁরত্যাগ্গ কাঁরল। উহার শরাসন হইতে প্রদাপ্ত 
ন্যায় নিঃসৃত হইতে লাগল! অস্বাবৎ রাম গান্ধর্বাস্ে এ সকল অস্ত্র নিবারণ 
কাঁরলেন। তখন রাবণ ক্রোধ্যাবষ্ট হইয়া সৌরাস্ব মন্ত্র উচ্চারণ কাঁরল এবং উহার 
শরাসন হইতে প্রদশস্ত চক্রসকল চতুর্দকে নিঃসৃত হইয়া চন্দ্রসূ্ষগ্রহের ন্যায় 
আকাশ উজ্জল কাঁরয়া তুিল। রাম তৎসমুদয় সুতীক্ষ! শরে খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া 
ফোঁললেন। পরে রাবণ দশ শরে রামের মমস্থল বিদ্ধ কারল। কিন্তু তৎকালে 
রাম তদ্দবারা কিছুমাত্র বিচাঁলত হইলেন না! 

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাতাঁট শরে রাবণের নৃমুণ্ডাঁচাহৃত 
ধ্বজ ছেদন কাঁরলেন এবং সারাঁথর কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড কাঁরয়া পাঁচ 
শরে রাবণের কাঁরশুণ্ডাকার ধনু ছেদন কাঁরলেন। এ সময় বভীষণও লম্ফ 
প্রদানপূর্বক উহার নীলমেঘাকার পর্বতসদূশ অন্বসকল পদাঘাতে বিনাশ 
কারিলেন। তখন রাবণ রথ হইতে লক্ষ প্রদানপূর্বক উহার প্রাত ক্রোধভরে দীগ্ত 
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টি লি 
ক বিঘার্ণত হওয়াতে বজ্বং তেজে 
জাঁলতে লাঁগল। এই অবসরে ট্রি লক্ষণ বিভীষণের প্রাণস্কট বুয়া 
শীঘ্র তাঁহার সন্নিহিত হইন্্ধং তাঁহাকে রক্ষা কারবার নিমিত্ত রাবণের 


ছাড়িয়া ইহা তোর প্রতিই নিক্ষেপ কাঁরব। এই শহৃশোণিতলোলুপ শান্ত আজ 
নিশ্চয়ই তোর প্রাণ সংহার কাঁরবে। 

এই বলিয়া মহাবীর রাবণ এ জবলন্ত শান্ধ লক্ষণের প্রীত ক্লোধভরে 
নিক্ষেপপূবকি সিংহনাদ কাঁরতে লাগিল। শান্তি ময়দানবের মায়ানার্মত অণ্টঘণ্টা- 
যুক্ত ঘোরাননাদী ও অমোঘ। উহা মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র লক্ষমণের দিকে 
বজ্বং ঘোর গভীরনাদে যাইতে লাগল । তদ্দ্‌ষ্টে রাম ভাঁত হইয়া কাঁহলেন, 
স্বস্তি স্বাস্ত স্বস্তি, লক্ষণের মঙ্গল হউক। শান্ত! তোমার সমস্ত উদ্যম বিনষ্ট 
হইয়া যাক, তুম ব্যর্থ হও। অনন্তর এ উরগরাজের জিহবার ন্যায় করাল শাঁক্ত 
বেগে আসিয়া নিভ্শক লক্ষন্রণের বক্ষ ভেদ কাঁরল এবং নিক্ষেপবেগে বক্ষমধ্যে 
গাঢ়তর নিমগ্ন হইল। লক্ষ্মণ মাছত হইয়া পাঁড়লেন। সমশপস্থ রাম উহাকে 
তদবস্থ দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহে যারপরনাই বিষণ হইলেন। তাঁহার নেত হইতে 
দরদাঁরতধারে শোকাশ্রু বাহতে লাগিল। পরে তান মুহূর্তকাল চিন্তা কাঁরয়া 
ক্রোধে যৃগান্তবাঁহর ন্যায় জবাঁলয়া উাঁঠদলন এবং তৎকালে বিষাদ একান্ত অনর্থকর 
ভাবিয়া রাবণবধে উৎসাহিত হইলেন। দেখিলেন, মহাবীর লক্ষণ শব্তি দ্বারা 
গাঢ়তর শিদ্দ ও রক্তান্ত হইরা সসর্পটশৈলবৎ দণষ্ট হইতে। 
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শততম সর্গ ৮০৫ 


হইতে পারল না। এ শরুঘ্াতিনশ শাস্তি লক্ষণের বক্ষ ভেদপুর্বক ভ্‌মিল্পশ' 
কাঁরয়াছে। তখন মহাবল রাম দুই হস্তে এ শীল্ত ধারণ ও উৎপাটন কাঁরয়া 
ক্রোধভরে ভাঙ্গিয়া ফোৌললেন। তৎকালে রাবণ তাঁহার প্রাতও মর্মভেদণ শর 
নিক্ষেপ কাঁরতে লাগিল, কিন্তু [তান তাহাতে ভরক্ষেপ না কাঁরয়া, লক্ষণকে 
সদ্নেহে আলঙ্গনপূর্ক সংগ্রীব ও হনুমানকে কাঁহলেন, দেখ, এখন তোমরা 
লক্ষমণকে এইরুপে বেষ্টন কাঁরয়া থাক। যাহা আমার বহুদিনের প্রার্থত এক্ষণে 
সেই বীরত্ব প্রদর্শনের কাল উপাস্থিত। আজ আম এই পাঁপিষ্ঠকে বধ কাঁরব। 
বর্ষার অভ্যদয়ে চাতকের যেমন মেঘদর্শন প্রার্থনীয়, সেইরূপ এই দড;রাত্মার 
দর্শন আমারও প্রার্থনায় হইয়াছে। এক্ষণে আম সত্যই প্রীতজ্ঞ কাঁরতোঁছ 
তোমরা শীঘ্রই এই পাঁথবীকে হয় রাবণশূন্য নয় রামশুন্য দোখতে পাইবে। 
আমার রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্যটন, জানকী-অপহরণ, রাক্ষসসমাগম 
সমস্তই ঘটিয়াছে। আম এইরূপ ঘোর মানীসক দুখ এবং নরকযাতনাসদৃশ 
শারীরিক কষ্ট পাইয়াছ, কিন্তু বাঁলতে কি, ই দ;রাত্মা রাবণকে বধ 
কাঁরয়া এই সমস্তই বিস্মৃত হইব। আম এই বানরসৈন্য এখানে 
ভার 'দিয়াছ এবং সেতুবন্ধন- 
ঠে টি আমার দৃষ্টপথে উপস্থিত। 
চক্ষে পাঁড়লে সর্পের যেমন আর ্ঘ নাই, সেইরূপ এই দ্;রাত্মা আজ আমার 
দূষ্টিপথে উপাস্থত, আমি এখ্ন্সুইকে বিনাশ করব! বানরগণ! তোমরা পর্বত- 
কর। আজ 'সদ্ধ চারণ গন্ধর্ব এবং ভিলোকের 
সমস্ত লোক রামের রামত্ব চক্ষে প্রত্যক্ষ করুনা আজ এমন অদ্ভূত কার্য কারব 
যে যাবৎ এই পৃথিবী তাবৎ সকলেই তাহা ঘোষণা কাঁরবে। 

এই বলিয়া মহাবীর রাম রাবণের প্রাত শরানক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণও 
মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে সেইরূপ রামের প্রাত শর বর্ষণ কারতে লাগল। 
উভয়ের শর পরস্পর আহত হওয়াতে রণস্থলে একটি তুমুল শব্দ উত্থিত হইল 
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৮০৬ যদ্ধেকাণ্ড 


এবং তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড হইয়া দীস্তমূখে ভূতলে পাঁড়তে লাগিল। উভয়ের 
জ্যা-নির্ঘোষে সমস্ত জীব যারপরনাই ভীত। ইত্যবসরে রাবণও রামের শরে 
নিপণীড়ত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় রণস্থল হইতে শীঘ্র পলায়ন কারিল। 


একাধকশততম সৰ্গ ॥ অনন্তর রাম সুষেণকে কাঁহলেন, সুষেণ! এই লক্ষণ 
সর্পবৎ ভূতলে জিত হইতেছেন। হীন আমার প্রাণ অপক্ষাও 'প্রয়। ই'হাকে 
এইরূপ রন্তান্ত ও কাতর দেখিয়া আমার শোকতাপ বার্ধত ও অন্তরাত্বা আকুল 
হইতেছে এক্ষণে আম যে আর যুদ্ধ কার আমার এরুপ শান্ত নাই) হা! বাঁদ 
লক্ষ্মণ বিনম্র হন তবে আমার জীবন ও সুখেই বা কি প্রয়োজন। আমার বলবীর্য 
ফুণ্ঠিত হইতেছে, হস্ত হইতে ধনু ফ্থালত, শরসকল অবসন্ন, দ্বাষ্ট বাজ্পাকুল, 
চ্বস্নাবল্ধাবৎ সর্বাঞ্গ শিথিল এবং চিন্তা আঁত্মান্র বলবতাঁ ; প্রাণত্যাগেও আমার 
বারংবার ইচ্ছা হইতেছে। 

ওঁ সময় লক্ষণ মর্মবেদনায় অস্থির হইয়া বিকৃত স্বরে চিৎকার কাঁরতোছলেন, 
তদ্দণ্টে রাম আরও বিষগ্ন ও আকুল হইলেন এবং সুষেণকে পুনর্বার কাঁহতে 
লাগিলেন, সুষেণ! ভাই লক্ষমণকে রণস্থলে ধূ শয়ান দেখিয়া জয়শ্রী- 
লাভও আমার প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। চন্দ্র য়া ক অন্যের প্রীত 
উৎপাদন কাঁরতে পারেনঃ এখন আমার 
প্রয়োজন কিঃ আমি যখন বনবাসী হ 
আসিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও যম লক 







(হার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। ইনি স্বজন- 
বংসল এবং আমার অত্যন্ত জুরব্ ক্টযোধী রাক্ষসের হস্তে ই'হারই 
সি 
শট দেশে স্ৰী ও দেশে দেশে বন্ধু পাওয়া যায়, 
যেখানে সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে 
তাঁত এক্ষণে আর আমার রাজ্যলাভে ফল কি। হা! 
আম অযোধ্যায় গিয়া পদ্রবংসলা অম্বা সৃমিতাকে কি বাঁলব। তান যখন 
পন্রশোকে আমায় লাঞ্ছনা কাঁরবেন, তাহা কির্‌ূপে সহ্য কারব। আম জননী 
কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকেই বা ক বালব এবং ভরত ও শন্তুঘম আসিয়া যখন 
আমায় এই কথা 'জজ্ঞাঁসবেন যে, তুম লক্ষ্মণকে সঙ্গো লইয়া বনে গেলে, কিন্তু 
তদ্বাতীত কেন আইলে ; তখন আম তাঁহাঁদগ্রকেই বা কি বাঁলব। হা! এক্ষণে 
আত্মীয় স্বজন সকলের লাঞ্থনা সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়। 
না জানি আম পূর্বজন্মে কত পাপ কাঁরয়াছিলাম, সেই কারণে ধার্মিক লক্ষ্মণ 
আজ বিনষ্ট হইয়া আমার সম্মুখে পাঁতিত আছেন। হা ভ্রাতঃ! হা মহাবীর! 
তুমি আমায় ছাড়িয়া একাকী কেন লোকান্তরে ষাও। আমি তোমার জন্য বিলাপ 
ও পাঁরতাপ কাঁরতোঁছ, তুম কেন আমাকে সম্ভাষণ কাঁরতেছ না। এক্ষণে উঠ, 
চক্ষু উল্মীলন কাঁরয়া আমায় একবার দেখ। আমি পর্বত বা বনমধ্যে শোকার্ত 
প্রমত্ত ও বিষগ্ন হইলে তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় সান্ত্বনা কাঁরতে, এখন কেন 
এইরূপ নীরব হইয়া আছ। 
অনন্তর সুষেণ রামকে ব্যাকুল মনে এইরূপ পাঁরতাপ করিতে দোখয়া কাহিল, 
মহাবীর! তুমি এই নির্ৎসাহকর বুদ্ধি ও শোকজনক চিন্তা পাঁরত্যাগ কর। 
এই ব্যাদ্ধ ও চিন্তা শরনাক্ষিপ্ত শরের ন্যায় অত্যন্ত অনিষ্টকর। শ্রীমান লক্ষযুণ 
জশীবত আছেন। এঁ দেখ ইহার মুখশ্রা প্রভাষুস্ত ও সংপ্রসন্ন ; উহা বিকৃত ও 
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শ্যামবর্ণ হয় নাই। উহার করতল পদ্মপত্রের ন্যায় আরন্ত এবং নেত্র জ্যোতিষ্মান 
রাজন্‌! মৃত ব্যন্তির কদাচ এইরূপ রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। এক্ষণে তুমি শোক তাপ 
দূর কর। লক্ষ্মণ প্রসারিতদেহে শয়ান, উ'হার হখাপশ্ড মহরম: স্পান্দত 
হওয়াতে "বাস প্রশ্বাস অন্দীমত হইতেছে। 

প্রান্ত সুষেণ রামকে এই বলিয়া হনুমানকে কাঁহলেন, সৌম্য! জাম্ববান 
পূর্বে তোমায় যাহার কথা বাঁলয়াছলেন, তুমি সেই ওষাধ পর্বতে যাও এবং 
তাহার দক্ষিণ শিখরে যে-সকল ওধাঁধ জন্নিয়াছে তুমি গিয়া শীঘ্র তাহা আনয়ন 
কর! তুমি লক্ষণের আরোগ্য বিধানার্থ বিশল্যকরণী, সাবর্ণাকরণণী, সঞ্জীবনী 
ও সন্ধানী এই চার প্রকার ওষাঁধ শীঘ্রই আন। 

অনন্তর মহাবীর হনুমান ওষাঁধ পর্বতে উপাস্থত হইলেন এবং তন্মধ্যে 
বষাঁধর সন্ধান না পাইয়া ইাতিকর্তব্য চিন্তা কাঁরতে লাগিলেন। ভাবলেন আমি 
এই গািরশৃঙ্গ লইয়া প্রস্থান কাঁর। সুষেণ কাঁহয়াছিলেন এবং আমিও অনুমানে 
ব্যাঝতোছি, এই শৃঙ্গোই উঁষাঁধ আছে। এক্ষণে যাঁদ িশল্যকরণী লইয়া না যাই 
তবে লোকে আমায় অজ্ঞ বাঁলবে। আর যাঁদ বৃথা চিন্তায় কালাতপাত হয়, 
তাহাতেও লক্ষমণের প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে, 

এই চিন্তা করিয়া হনুমান প্দাঞ্পত ভঁত নালমেঘাকার উবাধশঙ্গ 
বারন্যয় আলোড়ন ও উৎপাটনপূর্বক তাহ 









হইলেন এবং মহাবেগে সুষেণের ক) স্থত হইয়া উহা অবতারণপূর্বক 
বশ্রামান্তে কাহলেন, সৃষেণ! 2 মার নির্দিষ্ট ওষাঁধ অনুসন্ধান কাঁরয়া 
সর্মীর নিকট আনয়ন কাঁরলাম। 


চত প্রশংসা করিয়া উধাধ সন্ধান করিয়া 
কর মহৎ কার্য দেখিয়া অত্যন্ত বাঁস্মিত হইল। 
লক্ষমণকে আঘ্রাণ করাইলেন। লক্ষ্মণও উহার 
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গন্ধ আঘ্রাণ কাঁরবামাত্ বিশল্য ও নীরোগ্ হইয়া আবলম্বে গাত্রোখান কাঁরলেন। 
বানরেরা প্রীত মনে উহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ কাঁরতে লাগল। রাম ‘আইস 
আইস’ বালিয়া বাষ্পাকুললোচনে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক কাহলেন, বস! আমি 
ভাগাবলেই তোমায় পুনজাবত দোৌখলাম। তুমি মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইলে আমার 
জানকীলাভ, জয় ও জীবনেই বা ক প্রয়োজন! 

অনন্তর মহাবশর লক্ষণ রামের এইরূপ বাক্যে ও কার্যশোথল্যে অত্যন্ত 
দুঃখিত হইয়া কাহিলেন, আর্য! পর্বে তাদৃশ প্রাতিজ্ঞা কাঁরয়া এখন ক্ষুদ্র লোকের 
ন্যায় এইরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা কি আপনার উচিত হয়ঃ প্রাতজ্রাপালন 
মহত্বের লক্ষণ। সত্যশীল মহাত্মারা কদাচ কথার অন্যথাচরণ করেন না। বীর! 
এক্ষণে আপাঁন কেন আমার জন্য এইরূপ নিরাশ হন। আজ দ্র্কৃত্ত যাবণকে 
সসৈন্যে পংহার করুন৷ যে সিংহ দল্তাবস্তারপূবক গর্জন কাঁরতেছে হক্তী ক 
তাহার নিকট নিস্তার পায়? সেই দুষ্ট আজ নিশ্চয়ই আপনার হস্তে মত্যু দর্শন 
করিবে । আমার ইচ্ছা যে সূর্য অস্ত না হইতেই আপনি তাহাকে বধ করুন। 
যাঁদ প্রাতজ্ঞারক্ষা ধর্ম হয় যাঁদ জানকী-উদ্ধারে আপনার যত্ন থাকে, তবে শুই 
আমার এই কথা রক্ষা করুন। 


ও য় মল অ ৰদ পাস্থত হইল এবং মেঘ যেমন 





কসডুলৈ দণ্ডায়মান এবং রাবণকে রথোপার অবস্থিত 
রিনার মাহতে ঠ্টিগিলেন, একজন রথে আর একজন ভৃতলে ; এরূপ 
অবস্থায় উভয়ের তুলারূপ যুন্ধসশ্ভাবনা হইতে পারে না। তখন সুররাজ ইন্দ্র 
উহাদের এই সংসঙ্গত কথা শ্যনিয়া মাতালকে কাহলেন, মাতাল! তুমি শাঁঘ্র 
রথ লইয়া রামের নিকট যাও এবং উহাকে গিয়া বল, দেবরাজ আপনার 'নামত্ত 
এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন। সারাঁথ! তুমি পুঁথবীতে গিয়া এই সুমহৎ দেবকার্য 
সাধন কাঁরয়া আইস। 

তখন স:রসারাথ মাতাল ইন্দ্রকে নতাঁশরে প্রণামপূর্বক কাহলেন, সুররাজ ! 
আম শগঘ্র গিয়া রামের সারথ্য কারতোছি। এই বাঁলয়া তান রথে স্বর্ণাভরণ ও 
শ্বৈতচামরে সুশোঁভত হাঁরতবর্ণ অ*বসকল যোজনা কাঁরলেন। এ রথ স্বর্ণখাঁচিত 
বৈদূযমিয়কৃবরয্যন্ত, কাঁৎকণীজাঁড়ত ও প্রাতঃসূর্প্রভ। উহার ধব্জদণ্ড স্বৰ্ণময় ৷ 
মাতঁলি এ রথে আরোহণ ও স্বর্গ হইতে অবরোহণপূর্কক কশাহস্তে রামের নিকট 
উপস্থিত হইলেন এবং রথোপাঁর অবস্থান কাঁরয়াই কৃতাঞ্জগলপুটে রামকে 
কাঁহলেন, বীর! সুররাজ ইন্দু আপনার [বজয়লাভার্থ এই রথ পাঠাইয়াছেন এবং 
এই প্রকাণ্ড ইন্দ্ধনদ, এই উজ্জল কবচ, এই সূর্সওকাশ শর, আর এই নির্মল 
শান্ত প্রেরণ করিয়াছেন। আমি সারখ্যে নিযুন্ত হইতোঁছি। আপাঁন এই রথে 
আরোহণপূর্বক ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বনাশ কাঁরয়াছলেন, সেইরূপ এই দর্বত্ত 
রাবণকে বিনাশ করুন৷ 

অনন্তর রাম দেবরথকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক দেহশ্রীতে সমস্ত লোক 
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উদ্যত কাঁরলাম, আজ ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই তোরে বধ কাঁরব। যে-সকল রাক্ষস 
এই রণস্থলে বিনষ্ট হইয়াছে, আজ তোরে মাঁরয়া তাহাদেরই অনুরূপ কাঁরয়া 
রাখিব। তুই থাক্‌, এই শুলপ্রহারে এখনই মৃত্যুদর্শন কাঁরাব। এই বলিয়া রাবণ 
রামের প্রতি এ ভীষণ শূল মহাবেগে নিক্ষেপ কাঁরল। অম্টঘস্টাযুত্ত শূল আকাশে 
নিক্ষিপ্ত হইবামাত্ৰ মহানাদে বিদয়তের ন্যায় স্বতেজে সকলের চক্ষু প্রাতহত 
কারয়া যাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্র যেমন প্রলয়বহিকে জলধারায় নির্বাণ করেন 
সেইরূপ মহাবীর রাম এ শুল বেগে আসিতে দোখিয়া শরধারায় নিবারণ কারবার 
চেষ্টা কাঁরতে লাগলেন ; কিন্তু বাহু যেমন পতঙ্গগণকে ভস্মসাৎ কাঁরয়া ফেলে 
সেইরূপ এ মহাশুল রামের সমস্ত শর বিফল কাঁরয়া যাইতে লাগিল। তখন রাম 
অধিকতর ক্রোধাবিচ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রসারথ মাতাঁলর আনীত ইন্দ্রের মনোমত 
এক শান্ত গ্রহণ কারলেন। এঁ শান্ত বলপূর্বক উত্তোলিত হইয়া যুগান্তকালশন 
উল্কার ন্যায় অন্তরীক্ষ উদ্ভাঁসত কাঁরল এবং মহাবেগে 'নাক্ষিপ্ত হইবামান্র 
গাতগ্রাথত ঘণ্টারবে মুখাঁরত হইয়া শলের উপর গিয়া পাঁড়ল। শূলও তৎক্ষণাৎ 
ছন্নাভন্ন ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল। 

অনন্তর মহাবখশর রাম শরানকরে রাক্ষসরাজ ণের বেগবান অ*্বসকল 
ভেদ কাঁরয়া উহার বক্ষ ও ললাট বিদ্ধ ণের সর্বাঞ্গ ছিন্নভিন্ন 
হওয়াতে অনর্গল রন্তধারা বাহতে লাগিল এবং ও বহ মস্তক নিবন্ধন 
লং দেন সা হইয়া সত অক না শোভা পাইল? 

(০ 
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লাগিল। রাম এ সমস্ত শরে ক্ষতবিক্ষত ও রন্তান্ত হইয়া অরণ্যে বিকাঁসত দকংশনক 
বক্ষবং নিরণীক্ষিত হইলেন এবং অত্যন্ত ক্লোধাবিষ্ট হইয়া বুগান্ত সূর্যের ন্যার 
প্রথর শরসকল গ্রহণ কাঁরলেন। রণস্থল এ দুই বারের শরে শরে অন্ধকারময়, 
তান্সবন্ধন উ“হারা পরস্পর পরস্পরকে আর দেখতে পাইলেন না। 

অনন্তর রাম হাস্য কাঁরয়া ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে কাহলেন, রে রাক্ষসাধম ! 
তুই না বাঁঝয়া জনস্থান হইতে আমার ভার্যা অসহায়া জানকীরে অপহরণ 
কারয়াছিস, এই পাপে তোরে শশঘ্রই নষ্ট হইতে হইবে। জানকী সেই মহারণ্যে 
অসহায় অবস্থায় ছিলেন, তুই তাঁহাকে বলপূর্বক হরণ কাঁরয়া আপনাকে শূর 
মনে কারতোছিস। যাহার স্বামী সান্নাহত নাই, তুই সেই স্ত্রীলোকের প্রাত 
কাপুরুষোঁচত ব্যবহার কারয়া আপনাকে শূর মনে কাঁরতোছস। রে নিলচ্জ! 
তুই সৎপথভ্রম্ট ও আঁত দৃশ্চারন্র। তুই দম্ভভরে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ক্রোড়ে কাঁরয়া 
আপনাকে শুর মনে কাঁরতোছিস। তুই যক্ষে*্বর কুবেরের সহোদর ও মহাবল : 
গকন্তু অন্যের অসহায়া পত্রীকে অপহরণ কাঁরয়া বড়ই শলাঘনীয় ও যশস্কর কার্য 
কাঁরয়াছিস। এক্ষণে তোরে নিশ্চয়ই এই গর্বকৃত গাহ্ত কর্মের ফলভোগ কাঁরতে 
হইবে। রে নির্বোধ! মনে মনে তোর বড় বারগর্ব আছে, কিন্তু তুই চৌরবং 
পরস্তী অপহরণ কাঁরয়া কিছুমার লাঁজ্জত নাহস। এক্ষণে দেখ, যদি এই ঘটনা 
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উদ্ভাঁসত কাঁরয়া তদৃপাঁর আরোহণ কাঁরলেন। রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ অদ্ভুত 
দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাম গান্ধর্বাস্থ দ্বারা রাবণের গান্ধর্বস্ত এবং দৈবাস্রর 
গ্বারা উহার দৈবাস্ত্র নিবারণ কাঁরতে লাগিলেন। এই অবসরে রাবণ ক্রোধাঁবস্ট 
হইয়া রামের প্রাত রাক্ষসাস্দর প্রয়োগ কারল। এ অস্ত প্রযুন্ত হইবামাত্র উরগাকার 
ধারণপূর্ক ব্যাদত মুখে জলন্ত বিষাঁন্ন উদ্গারগূর্বক যাইতে লাগল। উহা 
ফ্বতেজে জাজবলামান এবং উহার দেহস্পর্শ নাগরাজ বাসৃকির দেহস্পর্শের ন্যায় 
কর্কশ। তৎকালে এ সকল রাক্ষসাস্তে দিক্‌বাঁদক সমস্তই আবৃত হইয়া গেল। 
অনন্তর মহাবীর রাম সর্পশন্রর মহাঘোর গারুড়াস্ত প্রয়োগ কাঁরলেন। এ অস্ত 
প্রযুস্ত হইবামান্র গরুড়াকার ধারণপূর্বক চতুার্দকে বিচরণ কাঁরতে লাগল এবং 
ক্ষণকালমধ্যে সর্পরূপী শরসকল [বনাশ কাঁরয়া ফোঁলল। তণ্দস্টে রাবণ 
ক্রোধাঁবম্ট হইয়া রামকে শরে শরে পীড়িত কাঁরয়া মাতাঁলকে বিদ্ধ কাঁরতে 
লাগল এবং এক শরে রামের দ্র্ণধবজ ছেদনপূর্বক রথোপস্থে পাঁতত ও 
এন্দ্রামখসকল "বিনষ্ট কারল। তখন দেব, দানব, গন্ধর্ব ও চারণগণ এই ব্যাপার 
প্রত্যক্ষ কাঁরয়া যারপরনাই বিষণ্ন হইলেন। সিদ্ধ খাঁষগণ, বিভীষণ ও সগগ্রীব 
প্রভাতি বানরেরা রামকে কাতর দেখিয়া ৮৫৬) হইলেন। চরাচরের 






ও শাশাপ্রয়া রোহিণাঁকে আক্রমণ কারিল। ময় খমব ৪১১৮ 
তা যা ক নিতে 
লাগিল। কঠোর ল্য সহসা বরণ ও মি 


ইন্দ্রাপ্নদৈবত কোশলয়াজগণের ত্য ও বিশাখাকে আক্রমণপূর্বক অল্তরণক্ষে 
লে সলালে সা শী খে বিংশতিহস্ত মহাবীর রাবণ শরাসনহস্তে 


রাক্ষসকে দণ্ধ করিতে ল্াগলেন। তাঁহার ওঁ রর মুখ নিরক্ষণপর্বক সকলে 
ভগত হইয়া উঠিল, পর্বতসকল বিচালত ও সমুদ্ৰ ক্ষত হইল এবং অল্তরণক্ষে 
ওৎপাঁতিক মেঘ ঘোর গর্জনে বিচরণ কারতে লাগিল। ফলতঃ রামের এইরূপ ভীষণ 
ক্রোধ ও দারুণ উৎপাত দর্শনে রাবণেরও মনে ভয় সণ্টার হইল। এ সময় বিমানচারী 
দেব, দানব, গন্ধর্ব, উরগ, ধাঁষ ও খেচর পাঁক্ষগণ এ মহাপ্রলয়াকার যুদ্ধ দোখিতে- 
ছিলেন। উহারা একতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শন ও পরস্পর বরোধাচরণপূর্বক 
ভান্তি ও হর্যভরে স্ব-স্ব পক্ষের জয়কামনা কাঁরতে লাগলেন। অস.রগণ কাঁহল, 
রাবণের জয় হউক, দেবতারা কাঁহলেন, রামের জয় হউক। 

অনন্তর দ:রাত্মা রাবণ রামের [বনাশবাসনায় মহাক্রোধে এক শূল গ্রহণ কাঁরল। 
এ শূল আত ভীষণ শত্ুনাশী বজ্রসার ও কৃতান্তেরও দুঃসহ । উহার অত্যুচ্চ 
তিনটি শিখর দখলে মনে ভয় উপস্থিত হয়। উহা প্রলয়াশ্নিবং জবাঁলতেছে 
এবং অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ] বলয়া যেন সধূম লাক্ষিত হইতেছে। রাবণ রোষে 
প্রজবালত হইয়া এ শূল গ্রহণ ও রাক্ষসগণের মনে হর্ষেৎপাদনপূর্বক সিংহনাদ 
কাঁরতে লাঁগল। উহার দারুণ সিংহনাদে অল্তরীক্ষ দক্বাঁদক সমস্ত কাঁপয়া 
উঠিল, জীবগণ বিল্রস্ত ও মহাসমদ্র বিচালত হইতে লাগিল। দুরাত্মা রাবণ শুল 
উদ্যত কাঁরয়া রোষারুণনেত্রে রামকে কহিল, আমি এই বজ্ঞসার শূল মহাক্রোধে 
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আমার সমক্ষে ঘটত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোরে আমার শরে 'ঁবনষ্ট হইয়া ভ্রাতা 
খরের মুখ দর্শন করিতে হইত। রে মুঢ়! আজ ভাগ্যবলে তোর দেখা পাইলাম. 
আজ আম সুতীক্ষ4 শরে এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাইব। আজ মাংদাশশ 
পশপক্ষ তোর ধূলিলুণ্ঠিত কুন্ডলালঙ্কৃত মুণ্ড আকর্ষণ কারবে। তুই বখন 
রণস্থলে প্রসারিত দেহে শয়ন কাঁরাব, তখন গ্রগণ তোর বক্ষে পড়িয়া পিপাসার 
বাণের ব্রণমুখোখিত রন্তু স্‌খে পান কারবে। তুই বিনষ্ট ও ভূতলে পাঁতত হইলে - 
গরদড় যেমন মহোরগগণকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ পাঁক্ষসকল তোর অন্বনাড়* 
আকর্ষণ করুক । 

মহাবীর রাম দুরাত্মা রাবণকে কঠোর বাকো এইরূপ ভর্খসনা কাঁরয়া উহার 
প্রাত শরবৃষ্ট কারতে লাগলেন। তাঁহার ঝলবীর্য অন্ত্বল ও উৎসাহ দ্বিগুণ 
বার্ধত হইয়া উঠিল। তাঁহার অস্তরহস্যসকল স্ফার্ত পাইতে লাগিল এবং হর্ষে 
ক্ষিপ্রকারতা যারপরনাই বার্ধত হইল। তানি স্বগত এই সমস্ত শুভ চিহ্ন দেখিয়া 
বলাবক্ষমে রাবণকে অধিকতর পঁড়ন করতে লাগলেন। রাবণও বানরগণের 
শশলাঘাতে এবং রামের শরপাতে বিকল ও [বিহ্বল হইয়া পাঁড়ল। সে শস্রপ্রয়ো 
ও শরাসন আকর্ষণে অসমর্থ হইল। তখন রাম উহাকে অক্ষম দেখিয়া উহার 





মি . 

চতুরাধকশততম সর্গ 7 ক্ষণকাল পরে রাক্ষসরাজ রাবণ মোহযনুন্ত হইল এবং মৃত্যুর 
প্রেরণায় নেতফুগল রোষে আরন্ত কাঁরয়া সারথিকে কাহতে লাগল, রে 'নর্বোধ! 
ব্সাম কি হীনবল অশক্তঃ আমার কি পৌরুষ নাই? আমার ক তেজ নাই? 
আম কৈ ক্ষুদ্ৰ ভীরু ও অধীর? রাক্ষসী মায়া কি আমায় ত্যাগ কাঁরয়াছেন ? 
আম কি অস্পাবদ্যা জান না, তাই তুই আমাকে অবজ্ঞা কাঁরয়া যাহা ইচ্ছা তাই 
কাঁরতোছসঃ তুই কি জন্য আমার অভিপ্রায় না ব্ঁঝয়া শত্রুর নিকট হইতে রথ 
অপসারণ করিয়া আনিলি? রে নীচ! আজ তোর দোষেই আমার উপাঁজত যশ 
ব্য ও তেজ নম্ট হইল। আজ তুই আমার বীরত্বে লোকের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভঞ্গ 
কাঁরয়া দীল। আজ অপরাজিত 'িরুমে যাহার মনে বিস্ময় জন্মাইতে হইবে সেই 
খ্যাতবশর্য শুর নিকট তুইই আমাকে কাপুরুষ কাঁরয়া দিল? রে মূড়! এক্ষণে 
তুই যখন ভহলিয়াও রণে রথ লইয়া যাইতোঁছস না, ইহা দ্বারাই শত্রু যে তোরে 
উৎকোচ দ্বারা বশীভূত কাঁরয়াছে আমার এই অনুমান সত্যই বোধ হয়। তুই 
যাহা কাঁরয়াঁছস ইহা িতাথ সুহ্‌দের কার্য নয়, ইহা শন্ুরই উপয্স্ত। তুই 
{চিরকাল আমার নিকট প্রাতপাঁলিত হইতোঁছিস। এক্ষণে যাঁদ মতকৃত উপকার তোর 
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স্মরণ থাকে তবে শীঘ্র শু প্রস্থান না কাঁরতেই রণস্থলে আমার রথ লইয়া চল। 

সুবোধ সারাথ নির্বোধ রাবণের এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া অনুনয়পূর্বক 
কাঁহল, রাক্ষসরাজ ! আমি ভাত প্রমত্ত ও নিঃস্নেহ নাহ। প্রাতপক্ষ উৎকোচ দ্বারা 
আমাকে বশীভূত করে নাই এবং আপনার কৃত উপকার-পরদ্পরাও আমার স্মরণ 
আছে ; কিন্তু বালতে কি কেবল আপনার যশোরক্ষা ও হতসাধনের উদ্দেশে 
স্নেহের প্রবর্তনায় শুভ বাঁদ্ধতেই আমি এই আপ্রয় কার্য কারয়াছ। অতএব 
এই. বিষয়ে আপাঁন আমাকে নীচাশয় ক্ষুদ্রের অনুরূপ দোষারোপ কারবেন না। 
এক্ষণে সমুদ্রের জলোচ্ছৰাস হইলে নদীম্লোত যেমন ফিরিয়া থাকে সেইরূপ কেন 
আম রথ ফিরাইয়া আনলাম তাহাও শুনুন। আম দোখলাম, আপান যদদ্ধশ্রমে 
ক্লান্ত এবং শত্র; অপেক্ষা হাঁনবল হইয়া পাঁড়য়াছেন। আমার এই সমস্ত অশ্ব 
জলধারাসত্ত গোসমূহের ন্যায় ঘর্মান্ত, নিরুদ্যম ও অশন্ত হইয়াছল। আরও, 
যুদ্ধকালে যে-সকল দদার্নীমত্ত দৃষ্ট হইতে লাগল তাহাও আমাদের অন্দক্ল 
নহে। রাজন্‌! সারাথর অনেক বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। দেশকাল, 
শুভাশুভলক্ষণ, হীঙ্গত, অনুৎসাহ, হর্ষ ও খেদ এইগ্ীলর পারিচয় থাকা তাহার 
আবশ্যক । ভাঁমর উচ্চনীচতা, যুম্ধকাল, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ, রথের উপযান, অপসর্পণ 
ও স্থিত এই সমস্ত জানাও তাহার আবশ্যক। পনার এবং এই সমস্ত 
অশ্বৈর শ্রান্তি দূর করাইবার জন্য যাহা উাঁচতই হইয়াছে। আম 
না ববাধয়া চেচ্ছাকরমে রণস্থল হইতে রথ 552৮ 





দুতবেগে রামের নিকট রর্ঘলইয়া চালল। 


পণ্তাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর মহার্ষ অগস্ত্য দেবগণের সাঁহত যুদ্ধদর্শনার্থ 
রণস্থলে আগমন করিলেন এবং রামের নিকট উপাস্থিত হইয়া কাঁহলেন, বৎস! 
তুমি যাহার প্রভাবে শন্পুনাশ কারতে পারবে আমি সেই আঁদত্যহ্‌দয় নামক 
সনাতন স্তোত্ৰ শ্রবণ করাইতোছ। এই স্তোন্র পরম পাঁবশ্র, শতুনাশন ও গোপ্য। 
ইহা সকল মঞ্লেরও মঙ্গল এবং সমস্ত পাপের শান্তিকর। ইহা দ্বারা চিন্তা 
শোক বিদ্যারত ও আয়; পারবার্ধত হয় এবং ইহারই দ্বারা জীবের ম্বান্তলাভ 
হইয়া থাকে। বৎস! এই সূর্য রাশমমান উদয়শীল। ইনি দেবাসূরের পূজ্য এবং 
ভুবনেশ্বর, তুমি ইহাকে পূজা কর। ইনি সর্বদেবাত্মক ও তেজস্বীঁ, হীন রাশ্ম- 
দ্বারা সমস্ত বস্তু উদ্ভাবন এবং রাশ্মদ্বারা দেবাসদরকরে পালন কাঁরয়া থাকেন! 
হান ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ ও প্রজাপাতি। ইনি ইন্দ্র, কুবের, কাল, যম, চন্দ্র ও 
সমদ্র। ইনি িতৃগণ বসু ও সাধাগণ। ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ ও মনু 
হান বায়ু, বাহন, প্রজা, প্রাণ ও খাতুকর্তা। ইনি আঁদত্য সাঁবতা সূর্য খগ পৃষা 
ও গভাস্তিমান। হীন হিরণ্যরেতা ও দিবাকর! হান হরিদ*ব সপ্তাশ্ব সহঙ্সরশ্ম 
ও মরীচিমান। ইনি তিমিরধবংসী শম্ভু বিশ্বকর্মা মার্ত্ড ও অংশুমান। হীন 
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আগ্নগর্ভ' আঁদাতিপূত্র শঙ্খ ও শাশধনাশন। ইনি ব্যোমকর্তা তমোঘ] ও দেবত্রয়- 
প্রতিপাদ্য! ইনি জলোৎপাদক ও স্বপথে শীঘ্রগামী। হান আতপ! মণ্ডলী ও 
মত্যু। ইনি িঙ্গল ও সর্বসংহারক। ইনি কাব বিশ্ব তেজঃস্বরূপ রন্তু এবং 
সমস্ত কার্যোৎপান্তর হেতু । ইনি নক্ষত্র-গ্রহ-তারার আঁধপাঁত ও 'ীব*্বভাবন। হান 
তেজস্বীরও তেজদ্বী ও প্বাদশাত্মা ; ইহাকে নমস্কার। ইনি পূর্ব ও পাশ্চম 
পর্বত, ইন জয় জয়ভদ্র উগ্র বীর ও ওুঁকার প্রাতিপূৰচ্ছ। ইন পদ্মোন্মেষকর ও 








প্রচন্ড । ইনি ব্রহ্মা বিষ ও শিবেরও ঈশ্বর এবং মিড 
ইনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রকাশক এবং সর্কড় 


র্করে শোষণ ও বর্ষণ কারয়া থাকেন। 
কৃউঞধাকেন এবং ইনিই লোকের অন্তর্যামী। 
বুদ । হান যজ্ঞদেব যজ্ঞ ও যজ্ঞফল। সমস্ত 
উহ, ইনিই তাহার ঘটক। রাম! যে ব্যান্ত মত্যু- 
দিই ও কান্তারে এই সূর্যকে স্তব করেন তান কখন 
অবসন্ন হন না। এক্ষণে তুঁমি একাগ্রাচত্তে এই দেবদেব জগৎপাঁতকে পূজা কর। 
এই আঁদত্যহ্‌দয়স্তোত্র বারত্রয় পাঠ কাঁরলে নিশ্চয় জয়ী হইবে এবং এই দণ্ডেই 
রাবণকে বিনাশ কাঁরতে পাঁরবে। এই বলিয়া মহার্ধ অগস্ত্য স্বস্থানে গমন 
কাঁরলেন। রামও অগস্তোর বাক্যে রাবণবধে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং হৃ্ট হইয়া 
সংযতাঁচিন্তে মন্ত্ৰ ধারণ কাঁরলেন। 
ওঁ সময় সূর্যদেবও রাবণের বধকাল উপাঁস্থতবোধে হৃস্ট হইলেন এবং 
দেখগণের মধ্যগত হইয়া রামকে নিরীক্ষণপূর্বক কাঁহলেন, বৎস! তুম রাবণবধে 
সত্বর হও । 


ঘড়াধকশততম সর্গ ॥ এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণের সারাথ হৃজ্টমনে রণস্থলে রথ 
লইয়া চাঁলল। এ রথ গন্ধর্বনগরবৎ আশ্চর্ধদর্শন, নানারূপ যৃদ্ধোপকরণে পূর্ণ 
এবং ধৰজপতাকায় শোভিত। স্বর্ণমালী কৃষ্ণবৰ্ণ বেগবান অ*বসকল উহা বহন 
কাঁরতেছে। উহা স্বপক্ষের হর্ষবর্ধন ও পরপক্ষের বিনাশন ; উচ্চতাঁনবন্ধন যেন 
আকাশকে গ্রাস করতে উদাত হইয়াছে । এ রথ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বতেজে 
প্রদীস্ত। উহা দেখিতে প্রকাণ্ড মেঘাকার : পতাকাসকল বিদন্যবং এবং 'বাচত্রবর্ণ 
ইন্দ্রয়ধবং শোঁভত হইতেছে ; শরধারাই জলধারা । উহা ব্জ্ববদীর্ণ পর্বতের 
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ন্যায় ঘোর ঘর্ধর রবে রণস্থলে আসতে লাগল। তখন মহাবীর রাম 'দ্বিতীয়ার 
চন্দ্রবং বক্রাকার ধন? িস্ফারণপূর্বক মাতাঁলকে কাঁহলেন, সারাথ! এ দেখ, 
রাবণের রথ মহাবেগে আগমন কাঁরতেছে। যখন এঁ দুষ্ট আমার দাঁক্ষণপার্্ব 
আশ্রয়পূর্বক দ্রুতগাঁততে আসতেছে তখন বোধ হয় আমাকে [বনাশ করাই 
উহার উদ্দেশ্য। এক্ষণে তুমি সাবধান হও । বায়ু যেমন উঁথত মেঘকে নষ্ট করে 
আমি আজ সেইরূপ উহাকে বিনাশ কাঁরব। ভুমি নির্ভয়ে উহার অভিমুখে রথ 
লইয়া চল, অশ্বের প্রাত মন ও চক্ষু স্থির রাখ এবং প্রগ্রহের সংযম ও মোচনে 
সতর্ক হও । তুমি সুররাজ ইন্দ্রের সারাঁথ! আমি কার্যকৌশল তোমায় কিছুই 
শিখাইতোছি না, এক্ষণে কেবল তাহা স্মরণ করাইয়া দিতোছ। 

তখন মাতাল রামের কথায় পাঁরতুষ্ট হইয়া রথ চালনা কাঁরতে লাগলেন ' 
এবং রাবণের রথ দক্ষিণে রাশিয়া চক্রোথত ধূলজালে উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া 
ফোঁলিলেন। তদ্দ্‌স্টে রাবণ আতিমাত্র ক্লোধাবিষ্ট হইয়া আরক্তনেত্রে সম্মুখীন 
রামের প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল! রামও ক্লোধ ও ধৈর্য সহকারে প্রকাণ্ড 





ইন্দ্রধনয ও খরধার শরসকল গ্রহণ কাঁরলেন। ভয়ে পরস্পরসংহারার্থঁ 
হইয়া গাঁ্বত সিংহবং সম্মুখয্ণ্ধে প্রবৃত্ত ন, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও খাঁষগণ 


রাবণের বধকামনা করিয়া এ অদ্ভূত দ্বৈরথ প্রত্যক্ষ কাঁরতে লাগলেন। 
রাবণের ক্ষয় ও রামের অভাদয়ের মত্ত দি দারুণ উৎপাতসকল প্রাদর্ভত 
১47, লাঁগলেন। প্রচণ্ড বাত্যা বামাবর্তে 







মন্ডলাকারে বাঁহতে লাগিল। অ উ৮ডভ্ডীন গৃপ্ুগণ রাবণের রথ লক্ষ্য কাঁরয়া 
ধাবমান হইয়াছে। লঙ্কা জপা, কীং-সন্ধযরাগে পাজি ও: দিবযেও 'প্রদাগ্ত 
হইয়া উাঠল। চতুর্দকে ্র্ণকা ঘোররবে পাঁড়িতেছে। যেখানে দুর্বত্ত রাবণ 
সেইখানেই ভ্যামকম্প। সূর্ধরাশ্ম রাবণের সম্মুখে পাঁতিত হইয়া 


টনি ধাতুর ন্যার মি তা গলে অনাত, খোলার আলির বে 
আঁগ্ন উদ্গারপূর্বক উহার প্রাত দষ্টপাত করিয়া সক্োধে অমঙ্গলরব কাঁরতে 
লাগিল। বায়, চত্ীর্দকে ধূলিজাল উদ্ডীন কাঁরয়া উহার দৃঁষ্টলোপপূর্বক প্রাতি- 
স্রোতে বাহতেছে। রাক্ষসগণের মস্তকে বনামেঘে ও কঠোর রবে বজ্রাঘাত হইতে 
লাগল ৷ ?দকাবাদক সমস্ত অন্ধকারে আবৃত ; নভোমণ্ডল ধূঁলিজালে দ্যার্নরীক্ষ্য। 
শারকাসকল রুক্ষদ্বরে ঘোর কলহপূর্বক রাবণের রথে আ'সয়া পাঁড়তে লাগল 
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অষ্টাধিকশততম সৰ্গ ৮১৫ 


এবং অশবগণের জঘন হইতে আঁগ্নকণা এবং নেত্র হইতে অশ্রু নিরবাচ্ছন্ন নির্গত 
হইতে লাগল । তৎকালে' রাবণের চতুর্দকেই এই সমস্ত ভয়াবহ দারুণ উৎপাত। 
যুদ্ধপ্রবৃত্ত রাক্ষসগণ যারপরনাই বিষণ হইল এবং উহাদের হস্ত ভয়ে স্তব্ধ 
হইয়া গেল। তখন মাতাল মনে করিলেন রূবণের বিনাশকাল আসন্ন। রাম 
স্বপক্ষে জয়সূচক সৌম্য ও শুভ লক্ষণসকল দৌখয়া হ্‌স্টমনে বলাবক্রম প্রদর্শনে 
ব্যগ্ৰ হইলেন। 


মপ্তাধিকশততম সৰ্গ ॥ অনন্তর রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ 
হইল। রাক্ষস ও বানরগণ অস্ত্রশস্ত্র হস্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া সাঁবস্ময়ে আকুল হৃদয়ে 
উহাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। তৎকালে উহারা পরস্পরের আক্লমণাবিষয়ে 
উদ্যমশূন্য। রাক্ষসগণ রাবণকে এবং বানরগণ রামকে বিস্ময়বস্ফার লোচনে 
চিন্রার্পতবৎ দাঁড়াইয়া দোঁখতে লাগল। রামের সমস্তই শুভ, রাবণের সমস্তই 
অশুভ উভয়ে অটল ক্রোধে নির্ভয়ে যুদ্ধ কাঁরতে লাগিলেন। রাম জয়শ্রলাভে, 
রাবণ মত্যুলোভে স্ব-স্ব বীর্যসবস্ব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। 


মহাবীর রাবণ ক্রোধ্যাবল্ট হইয়া রামের ধৰ নিক্ষেপ কাঁরল, কিন্তু 
শর রথের একদেশমার স্পর্শ কাঁরয়া ভূতলে ৷ তখন রামও রাবণের 


ধৰজদণ্ডে শর ত্যাগ কাঁরলেন। রথধজ তক ১০৮84 





চেন্ট কিছ তেই সতিহত হবার লছে। লহ বলে নানা দার 
হইয়া উঠিল। 

অনন্তর মহাবীর রাবণ মহাবেগে বানরগণের উপর গিয়া পাঁড়ল এবং প্রাণপণে 
'নিরবাচ্ছন্ন শর বর্ষণপূর্বক অন্তরাক্ষ আচ্ছন্ন কাঁরয়া ফোলল। রামও হাস্যমুখে 
উহার প্রাত শর নিক্ষেপ করিতে লাগলেন। উভয়ের শরজালে যেন স্বতন্ত্র একাঁট' 
উজ্জ্বল আকাশ প্রস্তুত হইল। উভয়ের শরই অব্যর্থ এবং লক্ষ্যভেদ ও পরপ্রযুন্ত 
শরনিবারণে সমর্থ। পরে এ সমস্ত শর পরস্পরের প্রাতিঘাতে ভূতলে পাঁড়তে 
লাগল। উ“হারা পরস্পরের দক্ষিণ ও বাম পারব আশ্রয়পূ্বক অনবরত শর 
নিক্ষেপ করিতেছেন। রাবণ রামের অশ্বকে, রাম রাবণের অন্বকে শরাঁবদ্ধ কারিতে 
থা 255444450 
হইয়া 1 


অনষ্টাধিকশততম সর্গ ) অনন্তর মহাবীর রাম রাবণের ধৰজদণ্ড খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া 

ফেললেন রাবণও ক্লোধভরে উহাকে লক্ষ্য কারয়া শর বর্ষণ কাঁরতে লাগিল। 

সকলেই 'বিস্ময়াবস্ফ্যরিত নেত্রে এই লোমহর্ষণ যুদ্ধ দেখিতেছেন। এ দুই বশর 

ক্লোধাযবিষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রীতি ধাবমান হইলেন। উদ্হারা পরস্পরের বধে 
র পাঠক এক হও!  Wwww.amarboi.com ~ 





উদ্যত। উহাদের সারাঁথ মণ্ডল, বাঁথ, গাঁত, প্রত্যাগাঁত প্রভূত বিষয়ে নৈপৃণ্য 
প্রদর্শনপ্ূর্বক রথ সপ্টালন কাঁরতেছে। উভয়ের রথ নিরন্তরানঃংসৃত শরাঁনকরে 
জলবধাঁঁ জলদের ন্যায় নিরাক্ষিত হইল। উচহারা কয়ংক্ষণ 'বাঁবধগাঁত প্রদর্শন- 
পূর্বক পনর্বার সম্মুখযুদ্ধ কারতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্চো ক্রমশঃ এ দুই বীর 
পরস্পরের এত সান্নকট হইলেন যে, একজনের রথের ধূরকাম্ঠ অপরের ধূরকাচ্ঠের 
সাহত, একজনের অশ্বের মুখ অপরের অশ্বমুখের সাঁহত, একজনের পতাকা 
অপরের পতাকার সাঁহত ঘনসংশ্লেষে সংশ্লিষ্ট হইল! ইত্যবসরে রাম এককালে 
সশাণিত চার শর প্রয়োগপৃর্কক ঝাঁটীত রাবণের চার অশ্ব অপসারিত করিয়া 
দিলেন। তদ্দষ্টে রাবণ ক্লোধাবিস্ট হইল এবং রামকে লক্ষ্য কাঁরয়া শর বর্ষণ 
কাঁরতে লাগিল। কিন্তু রাম উহার শরে ক্ষতাবক্ষত হইয়াও কিছুমাত্র বিচালত 
বা ব্যথত হইলেন না। প্রত্যত তান অধিকতর উৎসাহের সাঁহত রাবণের প্রাত 
বজ্রসার শরসকল প্রয়োগ করিতে লাগলেন। 
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নবাঁধকশততম সর্গ ৮১৭ 


অনন্তর রাবণ মাতাঁলর প্রতি মহাবেগে শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মাতাল 
উহার শরে ব্যথত কি অল্পও মোহিত হইলেন না। তখন রাম নিজের অপেক্ষায় 
মাতাঁলর এইরূপ পরাভবে আধকতর ক্রোধাবিম্ট হইলেন এবং শরজালে রাবণকে 
[বিমুখ কারবার চেষ্টা কাঁরতে লাগলেন। [তান উহার রথ লক্ষ্য কাঁরয়া অনবরত 
শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণও ক্লোধভরে গদা ও মুষল বর্ষণপূর্বক রামকে 
নিপীড়িত কাঁরতে লাঁগল। ক্রমশঃ উভয়ের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও তুমুল হইয়া 
উঠিল। গদা, মূষল ও পাঁরঘের শব্দ এবং শরনিকরের পুজ্খবায়, দ্বারা সগ্ত 
সমদ্দ্র ক্ষাভিত হইতে লাগল। পাতালবাসী অসংখ্য দানব ও পন্নগ ব্যাথত, 
পাঁথবশ শৈলকাননের সাঁহত বিচালত, সূর্য নিষ্প্রত এবং বায়দ নিশ্চল হইল। 
ইত্যবসরে দেবতা, গন্ধর্ব সিদ্ধ, ঝি, কম্নর ও উরগগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। 
গো ও ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক, লোকসকল নিত্য নার্বঘেন থাকুক এবং রামের 
হস্তে রাবণ পরাজিত হউক : দেবতা ও খাঁষগণ পরস্পর এইরূপ জক্পনা কাঁরয়া 
এ তুমুল যদ্ধ দোখতে লাগলেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল উভয়ের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ 
কাঁরয়া কাঁহতে লাগিল, সমুদ্র আকাশের তুল্য এবং আকাশ সমুদ্রের তুল্য ; রাম 
ও রাবণের যুদ্ধ রাম ও রাবণেরই অনুরূপ । 





অনন্তর মহাবীর রাম ক্লোধাবষ্ট হইয়া শরাসনে্উ্বুগভীষণ শরসদ্ধানপূর্থক 
রাবণের কুণ্ডলালণকৃত মস্তক শ্বিখণ্ড কারলেন। কর সমস্ত লোক দোঁখল 










দি টি তির হা সে 
রাবণের অন্য এক মস্তক উঁথত হইল্তঃউ্প্রকারী রাম শগপ্র তাহাও ছেদন 
কাঁরলেন। উহা ছন্ন হইবামাত্র রাবণেতকরি সা শি 
র হইূিলন। এই রূপে তিনি ক্রমান্বয়ে তুল্যাকার 
শত মস্তক খণ্ড খণ্ড কারয়া ফ্ট্নটণী কিন্তু রাবণ কিছুতেই বিনষ্ট হইল না। 
তখন সর্বস্মবিৎ রাম মারতে , যদ্দবারা মারচ, খর ও দুষণ, ক্লৌণ্টবন- 
ধরণ্য কবন্ধ বিনষ্ট হইয়াছে, যদ্দহারা সপ্ত শাল 
ববদীর্ণ এবং 1গাঁরসকল চূর্ণ হইয়াছে, যদ্দৰারা বালী নিহত এবং মহা্সমূদ্রু 
আলোড়িত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় সেই সমস্ত শর। কিন্তু এই সকল অমোঘ শর 
যে রাবণের প্রাত হীনতেজ হইল ইহার কারণ ক? তৎকালে রাম ইহা বুঝিতে 
না পাঁরয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন কিন্তু রাবণবধে তাঁহার কিছুমাত্র যত্নের 
শৈথিল্য হইল না। তিনি উহার বক্ষে নিরবাচ্ছ্ শরক্ষেপ কারতে লাগিলেন। 
রাবণও ক্লোধাবষ্ট হইয়া রামের প্রাত গদা ও মুষল বর্ষণ কাঁরতে লাগগল। উভয়ের 
যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও তুমুল হইয়া উঠিল। দেব, দানব, বক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও 
উরগগণ অন্তরীক্ষ পাঁথবী ও শিরশৃঙ্গে অধিষ্ঠানপূর্বক "দবারান্র ধারয়া এই 
যুদ্ধ দোঁখতে লাগিলেন। কি দিবা ি রাত্রি কি মুহূর্ত কি ক্ষণ কোন সময়ে 
এই যুদ্ধের আর বিরাম নাই। 








ন্বাধিকশততম সৰ্গ ৷ অনন্তর সুরসারাথ মাতাল রামকে কহিলেন, বীর! তুমি 
যেন কিছু না জানিয়াই রাবণবধে চান্তত হইয়াছ। এক্ষণে রন্দাস্য পারত্যাগ 
কর। সংরগণ রাবণের যে বিনাশকাল নীর্দষ্ট করিয়াছেন এক্ষণে তাহাই উপ্পাঁস্থত। 

মাতাল এই কথা স্মরণ করাইবামান রাম রন্গাস্ত্ গ্রহণ কারলেন। পূর্বে 
অপারাচ্ছিন্ন প্রভাব ভগবান প্রজাপাঁতি ন্িলোকজয়াথস ইন্দ্রকে এ অস্ত প্রদান করেন। 
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৮১৮ ঘম্ধকান্ড 


পরে রাম মহার্ধ অগস্ত্য হইতে উহা আঁধকার কাঁরয়াছেন। এ অস্ত্রের পক্ষদ্বয়ে 
পবন, ফলমুখে আগ্ন ও সূর্য, শরীরে মহাকাশ এবং গুরুতায় সুমের্‌ ও মন্দর 
পর্বত আঁধষ্ঠান কারতেছেন। উহা মহাভ্তসমাম্টর সারাংশে নার্মত, স্বতেজ- 
প্রদীগ্ত, রক্তমেদলিপ্ত, সধূম প্রলয়বাহ্‌র ন্যায় করালদর্শন এবং বজ্রবৎ কঠোর 
ও ঘোরনাদ। উহার প্রভাবে নর নাগ অশ্ব দ্বার পাঁরঘ ও 'র্গার বিদীর্ণ ও চূর্ণ 
হয় এবং কক, গতর, বক, শৃগাল ও রাক্ষসগণ ভক্ষ্যলাভে তৃপ্ত হইয়া থাকে। 
উহা রুষ্ট সর্পের ন্যায় ভীষণ এবং কৃতান্তবৎ উগ্রদর্শন। বানরগণ এ ব্রহ্মাস্ম 
দোঁখয়া আনান্দত হইল এবং রাক্ষসেরা অবসন্ন হইয়া গেল। মহাবল রাম বেদোক্ত 
বিধানক্রমে উহা মন্ত্রপূত কাঁরয়া শরাসনে যোজনা কাঁরলেন। অস্ত যোজিত হইবা- 
মাত সমস্ত প্রাণী ভীত ও পাঁথবী কাঁম্পত হইয়া উঠিল। রাম ক্রোধে অধীর 
হইয়া রাবণের প্রতি উহা পাঁরত্যাগ করিলেন। বজ্ঞবৎ দুর্ধর্ষ কৃতান্তের ন্যায় 
দার্নবার বঙ্ষাস্ত 'নাক্ষিপ্ত হইবামান্র মহাবেগে রাবণের বক্ষে গিয়া পাঁড়ল এবং 
ঝাঁটতি উহার বক্ষভেদ ও প্রাণহরণপূর্বক ব্তান্ত দেহে ভুগর্ভে প্রবেশ কারল। 
রাবণের হস্ত হইতে সহসা শর ও শরাসন স্থালত হইয়া পাঁড়ল। সে বজ্াহত 
রসি ন্যায়: রণ হইতে তাজ ভে পাতিহু  লালোও 





মৃহাবাঁর রামের, প্রভারে। রে ও লি ই 
সংরগণের মনে অপূর্ব শান্তি, দিকসকল সংপ্রসন্ন, আকাশ নির্মল, পাথবী 
নিশ্চল এবং সূর্য পূর্ণপ্রভায় বিরাজ কাঁরতে লাগিলেন । 

অনন্তর স্গ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ ও লক্ষ্মণ হষ্টমনে প.জ্যপরাক্রম রামকে 
জয় জয় রবে পূজা কাঁরলেন। স্থরপ্রতিজ্ঞ রামও স্বজন ও সৈন্যে পাঁরবৃত হইয়া 
সরগণবোণ্টত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। 


দশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর বিভীষণ ভ্রাতা রাবণকে রণশায়ী দেখিয়া শোকা- 
কুল মনে কাহতে লাগিলেন, বীর! মহামূল্য শয্যই তোমার উপযুক্ত, আজ 
কেন তুমি সুদীর্ঘ ও নিশ্চেষ্ট বাহুযৃগল প্রসারণপূর্বক ধূলিতে শয়ন কাঁরয়া 
আছ? তোমার উজ্জল রত্বাকরীট লুশ্ঠিত দেখিয়া আমার হূদয় বিদীর্ণ হইতেছে। 
আম পূর্বে তোমায় যে কথা কাহিয়াছিলাম তুম কাম ও মোহবলে তাহাতে কর্ণ- 
পাত কর নাই, এখন তাহাই ঘঁটিল। প্রহস্ত, ইন্দ্রাজৎ, কুম্ভকর্ণ, আঁতরথ, আঁতকায়, 
নরান্তক এবং তাঁম-তোমরা কেহই দম্ভভরে আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই, 
এখন তাহাই ঘাঁটল। হা! ধার্মকগণের সেতু ভগ্ন, ধর্মের স্বরূপ নস্ট এবং 
বলবীঁযেরি আমশ্রয়স্থান বিলুপ্ত: তুমি বাঁরগাঁত লাভ করিয়া আমাদিগকে 
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শোকাকুল কাঁরলে। হা! সূর্য ভূতলে পাঁতত, চন্দ্র অন্ধকারে নিমগ্ন, আঁগ্ন 
নির্বাণ এবং প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম উীচ্ছন্ন হইল। বীর! তুমি যখন ধাঁলতে 'নাদ্ুতবৎ 
শয়ান আছ তখন এই লঙ্কানিবাসী হতবশর্য লোকের আর ক আছে। হা! আজ 
রামর্প প্রবল বায়ু রাবণরূপ প্রকাণ্ড বক্ষকে ভগ্ন ও চূর্ণ কারয়া ফেলিলেন। 
ধৈর্য ইহার পত্র, বেগই পৃষ্প, তপস্যা বল এবং শোর্যই দৃঢ় মূল। হা! আজ 
রাধণরূপ মদস্রাবা হস্তী রামরূপ সিংহ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পাঁতত 
আছেন। তেজ ইহার দশন, আভিজাত্য মেরুদণ্ড, কোপ হস্তপদ এবং প্রসন্নতাই 
শুণ্ড। হা! রাবণরূপ আশ্ন রামরূপ মেঘে নির্বাণ হইয়া গেল। রুম ও 
উৎসাহই ইহার জলন্ত শিখা, ক্রোধ নিশ্বাস-ধূম এবং বলই দাহশান্ত। হা! 
রাবণরূপ বৃষ রামর্প ব্যাঘ্র দ্বারা বিনষ্ট হইল। রাক্ষসগণই ইহার লাঙ্গুল 
ককুদ ও শঙ্গ. চপলতাই ইহার কর্ণ ও চক্ষু। এই বৃষ সর্বাপেক্ষা বিজয়ী এবং 
বেগে বায়ৃতুল্য। 
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৮২০ য্‌দ্ধকাণ্ড 


তখন রাম বিভীষণকে এইরূপ শোকাকুল দোখয়া কাঁহলেন, বীর! এই 
রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে অক্ষম হইয়া বিনষ্ট হন নাই। হান মহাবলপরাক্ান্ত, 
উৎসাহশশল ও মৃত্যুশঙকারহিত। এক্ষণে দৈবাং ই'হার মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীবাদ্ধিই 
যাঁহাদের কামনা সেই সমস্ত ক্ষান্রয়ধর্মপরায়ণ বীর যুদ্ধে বিনষ্ট হইলে কিছুতেই 
শোচনীয় হইতে পারেন না। যে ধামান রণস্থলে ইন্দ্রাদ দেবগণকেও শঙ্কিত 
কাঁরতেন তাঁহার মৃত্যুতে শোক করা কর্তব্য হইতেছে না। দেখ, যুদ্ধে নিয়তই যে 
জয় হইবে এরূপ কোন কথা নাই, লোকে হয় শরুকে বিনাশ করে, নয় স্বয়ংই 
তাহার হস্তে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ক্ষাত্রয়সম্মত গাঁত পূ্বাচার্যগণের নিদিল্ট। 
নিহত ক্ষাত্রয়ের জন্য শোক করা অনুচিত, ইহাও শাস্তাসদ্ধান্ত । তুমি এই তত্ত্বে 
স্থিরনিশ্চয় হইয়া বিশোক হও এবং এক্ষণে যাহা অন্ষ্ঠান কাঁরতে হইবে তাহাও 
চিন্তা কর। 

অনন্তর বভীষণ শোকাকুল মনে কাঁহলেন, রাম! পূর্বে ইন্দ্রাদ দেবগণও 
যাঁহাকে পরাজয় কাঁরতে পারেন নাই আজ তুমিই তাঁহাকে বিনাশ কাঁরলে। এই 
মহাবীর যাচকাঁদগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান কাঁরয়াছেন, নানারূপ ভোগ্যবস্তু 
উপভোগ, ভৃত্যগণকে পোষণ, মিন্রগণের শ্রীবাষ্ধ এবং শত্রাদগকে নিপাত কাঁরয়া- 
ছেন। ইনি বেদবেদান্তপারগ ও মহাতপা এবং আঁগ্নহোন্রাঁদ কার্ের প্রধান 
অনুষ্ঠাতা। এক্ষণে তোমার অনুমতি হইলে আঁমৃইতার খঁধর্বদোঁহক কার্য 
নির্বাহ কারতে পারি। 






মহাত্মা রাম বিভীষণের এই করুণবাক্যে €্ার্তত দুঃখিত হইয়া কাঁহলেন, 
মৃত্যুপর্য্তই শরুতার অন্ত, আমাদগের/স্দ্যি সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি 
ইহার প্রেতকৃত্য অন্ঠান কর। রাবণ বেত র স্নেহপান্র সেইরূপ আমারও 
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একাদশাধিকশতভম সর্গ ৮২১ 


একাদশ্াধিকশততম সৰ্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসীরা রাবণের বিনাশে শোকাকুল হইয়া 
অন্তঃপুর হইতে নিক্কান্ত হইল। উহাদের কেশপাশ আলালিত, বারবার [ানবাঁরত 
হইলেও উহারা ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছে ; সকলে হতবৎসা ধেনুর ন্যায় শোকাকুল। 
এঁ সমস্ত রাক্ষস লঙ্ুকার উত্তরদ্বার দিয়া নিক্কান্ত হইল এবং ভীষণ যুদ্ধস্থানে 
উপস্থিত হইয়া কেহ হা আর্ধপূত্র! কেহ্‌ হা নাথ! এই বাঁলয়া সেই কবন্ধপূর্ণ 
রম্তকর্দমবহদল রণভ্ূবীমতে বিচরণ কাঁরতে লাগল। উহারা ভর্তৃশোকে অধীর 
হইয়া যুথপাতিহপ্রন কারণীর ন্যায় বাম্পাকুললোচনে রণস্থলে ভর্তার অনুসন্ধান 
কাঁরতে লাগল। দৌখল, মহাকায় মহাবীর্য মহাদন্যাত কম্জলস্তৃপকৃষ্ণ রাবণ 
বিনষ্ট হইয়াছেন। তান ধূলিশয্যায় শয়ান। রাক্ষসীরা উ'হাকে তদঘস্থ দেখিয়া 
ছিন্ন লতার ন্যায় উহার দেহোপাঁর পাঁতত হইল। কেহ সবহন্মানে উ“হাকে 
আলিঙ্গন এবং কেহ কেহ বা উ“হার করচরণ ও কণ্ঠগ্রহণপূর্বক রোদন কাঁরতে 
লাগিল। কেহ ভ্‌জদ্বয় উতক্ষিপ্ত কাঁরয়া ভূতলে লুষ্ঠিত এবং কেহ বা উহার 
মুখ নিরীক্ষণপূর্বক বিমোহিত হইল ৷ কেহ স্বীয় উৎসঙ্গে ভর্তার মস্তক লইয়া 
তাঁহার মুখের প্রাত দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ক রোদন কারতে লাগল এবং তুষারজলে 
পদ্মের ন্যায় বাম্পবারিতে উ'হার মুখ অভিষিন্ত করিয়া তাঁলল। তৎকালে সকলেই 
রাবণের বিনাশশোকে হাহাকার করিয়া করুণজ্বরে কাহতে লাগল, হা! যান 
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শয়ান? সুরাসুর যক্ষ যাঁহাকে বধ কাঁরতে পারে না, আজ তানই নিতাল্ত নিবার্যের 
ন্যায় মনুষ্যহস্তে বিনষ্ট হইলেন। 
সাতাকে হরণ কাঁরয়াছলে, রাক্ষসগণকে মৃত্যমুখে ফোললে এবং আমাদগকেও 
এককালে বিনাশ কাঁরলে। তোমার ভ্রাতা বিভীষণ তোমাকে কতই হিত উপদেশ 
দিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি মোহপ্রভাবে মৃত্যুর জন্য তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপন কর। 
যদি তুম রামকে জানকী সমর্পণ করিতে তাহা হইলে আমাঁদগের এই মলঘাতাী 
ঘোর বিপদ ঘাঁটতে পারত না ; রামের মনোরথ পূর্ণ হইত, বিভীষণ ও িতুপক্ষ 
কৃতকার্য হইতেন, আমরা সধবা থাকতাম এবং শনুগণেরও মনস্কামনা সিদ্ধ 
হইত না। কিন্তু তুমি দর্বৃদ্ধিকরমে বলপূর্বক সীতাকে রোধ করিয়াছিলে, তজ্জনা 
আপনাকে রাক্ষসগণকে ও আমাদগকেও তুল্যরূপে নিপাত করিলে । রাজন! 
ইহাতে তোমারই বা দোষ কঃ দৈবই সমস্ত ঘটাইয়া দেয়, দৈবে না মারলে 
লোক মরে না। অসংখ্য রাক্ষস ও বানর এবং তোমার এই যে মৃত্যু ইহা দৈবযোগেই 
ঘাঁটয়াছে। লোকে ফলোন্মুখী দৈবগাঁতিতে অর্গ ইচ্ছা ক্ৰম ও আজ্ঞা [কিছুতেই 
নিবারণ কাঁরতে পারে না। 

তৎকালে রাক্ষসরাজ রাবণের পত্রীগণ দঁ পাকুললোচনে কুররণর 
ন্যায় এইরূপে বিলাপ ও পাঁরতাপ করিতে 





রামের শরে বিনজ্ট দোঁখয়া করুণ কণ্ঠে বিলাপ কাঁরতে লাগিল, হা নাথ! তুমি 
ক্োধাবিষ্ট হইলে স্বয়ং ইন্দ্রও ভয়ে তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারতেন না। 
মহার্ষ, যশস্বী গন্ধর্ব ও চারণগণ তোমার ভয়ে দিকাঁদগন্তে পলায়ন কাঁরতেন। 
সেই তুমি আজ কিনা একজন মনৃধ্যের হস্তে পরাজিত হইলে ; অথচ ইহাতে 
লজ্জিত হইতেছ না? এ কি! তুমি স্বয়ং দুঃসহ বলাবরুমে ভ্রিলোক আকরুমণপূর্বক 
শ্রঁলাভ কারিয়াছিলে ; আজ না একজন বনচারী মনুষ্য তোমাকেই বিনাশ 
কাঁরল? তুমি স্বয়ং কামরূপ, এই মনৃষ্যের অগম্য লঙ্কাদ্বীপ তোমার বাসভামি, 
আজ কিনা একজন মন্দষ্য তোমাকে বধ করিল ঃ ইহা নিতান্ত অসম্ভব। বোধ 
হয় স্বয়ং কৃতান্ত ছদ্মবেশে রামরূপে আসিয়া থাঁকিবেন, তান তোমাকে বধ 
কারবার জন্য এইরূপ অতাঁ্কত মায়াজাল বিস্তার কাঁরয়াছেন। অথবা বোধ হয় 
ইন্দ্ই তোমাকে বধ কারলেন। না; তাই বা কিরূপে সম্ভব, তিনি যে যুদ্ধে 
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তোমার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে পারেন তাঁহার এমন ক সাধ্য। অথবা বোধ হয় 
{যান সর্বান্তর্যামী নিত্য পুরুষ, যান জন্ম জরা ও বিনাশহীন, যান মহৎ 
হইতেও মহৎ, নি প্রকীতির প্রবর্তক, যান শঙ্খচরু ও গদাধারী, যাঁহার বক্ষে 
শ্রীবংসচিন্ব, যান অজেয় ও নিশ্চল, যাহার শ্রী অটল, সেই মহাযোগী সত্যাবক্রম- 
সর্বলোকে*্বর বিফ; মনুষ্যাকার ধারণপূর্কক বানররুপী সুরগণে পারবৃত হইয়া 
লোকের িতকামনায় রাক্ষসগণের সহিত তোমাকে বধ কাঁরয়াছেন। নাথ! তুম 
পূর্বে ইন্দ্িয়গণকে জয় করিয়া ভ্রিভূবন পরাজয় কাঁরয়াছিলে, এক্ষণে তাহারা 
সেই বৈর স্মরণপূর্বক তোমাকে জয় কাঁরয়া থাঁকবে। হা! যখন জনস্থানে 
মহাবীর খর চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের সাহত বনম্ট হইল, তখনই জানয়াছি রাম 
মনযষা নহেন। যখন হনুমান সুরগণেরও অগ্রম্য লঙকাদ্বীপে স্বীয় বলবীর্ধপ্রভাবে 
প্রবেশ কাঁরল তদবাধই আমরা নানা দদর্ভাবনায় ব্যাথত হইয়াছি। আম পূর্বে 
তোমায় কাহয়াছলাম, রাজন! রামের সাঁহত বিরোধ কারও না, কিন্তু তুমি 
তাহাতে কর্ণপাত কর নাই, এক্ষণে তাহারই এই ফল হইল। হা! তুম আত্মীয়- 
স্বজনের সাঁহত ধনে প্রাণে নষ্ট হইবার জন্য অকস্মাৎ সাঁতার প্রীত আভলাষী 
হইয়াছিলে। সীতা অরুন্ধতী ও রোহণশ অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তুমি সেই 
পূজনীয়াকে অপহরণ কাঁরয়া আত গঁহিতি কার্যুক্য়াছ। তান সর্বংসহা- 
সাঁহফুতা গুণের নিদর্শনভূতা পাঁথবীরও এবং শ্ররও শ্রী। তিনি 
সর্বাঙ্গসৃন্দরী ও পাঁতপ্রাণা। তুমি তাহাৰে অরণ্য হইতে ছলে বলে 
আনয়নপর্বক সবংশে বিনষ্ট হইলে। ্তরতার সমাগম আঁভলাষ কাঁরয়াছলে, 
টো পাতব্রতরই তপঃপ্রভাবে স্বয়ং দগ্ধ 

রয়া আন তখন যে তাঁহার ক্লোধানলে 
ভস্মীভূত হইয়া যাও নাই কারণ তোমার সেই মাহাত্য যাহার প্রভাবে 
সাক্ষাৎ আশ্নও ভীত ! প্রকৃত সময়ে পাপফল অবশাই ভোগ কাঁরতে 
হয়। যে শুভকারী সে শু ভোগ করে এবং যে পাপকারী সে পাপফল ভোগ 
করিয়া থাকে, তাহার সাক্ষী, বিভীষণের সুখ এবং ত্েমার এই নিদারুণ দুঃখ। 
নাথ! সীতা অপেক্ষাও তো তোমার বহুসংখ্য রূপবতী রমণশী আছে, কিন্তু তুমি 
কামবশে মোহাবেশে তাহা বুঝতে পার নাই! সীতা কুল ও রূপগণে কিছুতেই 
আমার অনুরূপ বা অধিক নহে, কিন্তু তুমি মোহাবেশে তাহা ব্ীঝতে পার 
নাই। বিনা কারণে কাহারই মৃত্যু হয় না, তোমার মত্যুকারণ সেই পাঁতব্রতা 
সাঁতা। তুমি দূর হইতে এই মৃত্যু স্বয়ংই আহরণ কাঁরয়াছ। অতঃপর সীতা 
{বশোক হইয়া রামের সাঁহত সুখে কালহরণ কাঁরবেন আর এই মন্দভাগন ঘোর 
শ্োকসাগরে নিমগ্ন হইল। বীর! আমি কৈলাস সুমেরু ও মন্দর পর্বত. চৈতরথ 
কানন এবং অন্যান্য দেবোদানে তোমার সাহত কতই বিহার করিয়াছি, বিচিত্র 
মালা ও বস্তে সুসজ্জিত এবং উৎকৃষ্ট শ্রীসম্পন্ন হইয়া বিবিধ দেশ দেখিয়াছি ; 
আজ সেই আমি এক তোমার মৃত্যুতে এই সমস্ত ভোগ হইতে ভ্রম্ট হইলাম, 
আজ সেই আম [বিধবা হইলাম, এক্ষণে বুঝলাম রাজশ্রী নিতান্ত চপলা, 
তাহাকে ধিক্‌। 

নাথ! তোমার এই মুখ উজ্জবলতায় সূর্য, কমনীয়তায় চন্দ্র এবং শোভায় 
পদ্মের তুল্য, ইহার ভ্রুষুগল, উন্নত নাসা ও ত্বক আঁত সুন্দর, ইহা রত্বাকিরীট 
ও দীপ্ত কুণ্ডলে শোভিত ছিল, পানগোচ্ঠীতে মাদরারসে নের্ফুগল চণ্চল হইলে 
ইহার যারপরনাই শ্রী হইত, আলাপকালে সহাসামধূরবাক্য নিঃসৃত হইয়া ইহার 
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অপূর্ব প্রভা বিস্তার কারত। হা! আজ তোমার সেই মুখ নিতান্ত শ্রঁহীন ও 
মালন। ইহা রামের শরে ছিন্ন, গালত মেদ ও মজ্জায় ক্লিপ, রুধিরধারায় রান্তম 
এবং রথোর্খিত ধূলিজালে রুক্ষ হইয়া আছে! হা! আম আঁত হতভাগনী ; 
আম যাহা স্বপ্নেও ভাব নাই সেই বৈধব্যদশা আমার ঘাঁটল! আমার পতা 
দানবরাজ, স্বামী রাক্ষসেশ্বর, পত্র ইন্দ্রবিজয়শ, এই জন্য আমার মনে মনে বড়ই 
গর্ব ছল ৷ আমার রক্ষকেরা অকুতোভয় খ্যাতবীর্য ও বজয়শ, ইহাও আমার মনে 
একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু হা! এতাদৃশপ্রভাব তোমরা থাকিতে এই অতার্কত 
মনুষ্যভয় ফিরুূপে উপদ্থিত হইল। নাথ! তোমার এই দেহ স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলবং 
শ্যামল,.পর্বতের ন্যায় উচ্চ এবং কেয়ূর অঙ্গদ মুক্তাহার ও পজ্পমাল্যে সশোভিত। 
ইহা িহারগৃহে রমণীয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দ্যার্নরীক্ষ্য ছিল। ইহা নানার্প 
আভরণপ্রভায় সাঁবদং জলদের ন্যায় শোভা পাইত ; হা! আজ ইহা কণ্টকাকীর্ণ 
শশকবং বহুসংখা তীক্ষ শরে ব্যাপ্ত ও লিপ্ত ; এই জন্য ইহার স্পর্শ আমার 
পক্ষে দুর্লভ জানিয়াও আমি আলিঙ্গন কারতে পারিতোঁছ না। হা! মর্মপ্রসারত 
শরে এই দেহের স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে : ইহা শ্যামবর্ণ, কিন্তু এক্ষণে রন্তকান্তি। 
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তুমি 


রা লে তুমি লঙ্কার রক্ষক ও ভাষণ কার্ষের 
কর্তা । তুমি আমাদিগকে 'বাঁবধ ভোগে পাঁরতৃপ্ত কারয়া থাক। হা! এক্ষণে আমি 
তোমাকে রামের শরে বিনষ্ট দোঁখয়াও যে দেহ ধারণ কাঁরয়া আছি ইহাতেই বোধ 
হয় আমার হৃদয় আতিশয় কাঠন। নাথ! তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন কাঁরিতে, 
এখন ক জন্য ভূতলে ধুঁলধূসর হইয়া শয়ান আছ? যোদন বীর লক্ষ্মণ আমার 
পাত্র ইন্দ্রজিংকে বিনাশ কাঁরয়াছেন, সেহীদন আমি আঁতমান্ত ব্যাথত হইয়াছলাম, 
শকন্তু আজ এককালে বিনষ্ট হইলাম। এখন বন্ধ্হীন অনাথ ও ভোগববিহীন 
হইয়া চিরকাল শোকার্ণবে নিমগ্ন থাঁকব। হা! তুমি দুর্গম সুদীর্ঘ পথের পাঁথক 
হইয়াছ, আজ এই দুহ্ীখনীকেও সেই পথের সাঁ্গনন কাঁরয়া লও, আম তোমা 
ব্যতীত কিছুতেই থাকব না। তুমি এই দীনাকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া একাকী কেন 
যাও? এই মন্দভাগিনী তোমার জন্য শোকাকুল মনে বিলাপ কারতেছে, তুমি 
কেন ইহাকে সাল্কনা কাঁরতেছ নাঃ আম অবগৃণ্ঠিত না হইয়া নগরদ্বার হইতে 
নিক্কান্ত এবং পদব্রজেই এখানে উপস্থিত হইয়াছি ; ইহা দেখিয়া কি তুমি 
ক্রুদ্ধ হও নাই? এই দেখ, তোমার পত্বীগণের লঙ্জাবগৃণ্ঠন স্খালত এবং ইহারা 
অন্তঃপুর হইতে নিত্কান্ত হইয়াছে ; ইহাদিগকে বাহর্গত দেখিয়া তুমি কেন 
ক্রুদ্ধ হও নাই? আমি তোমার ক্লীড়াসহায়, এক্ষণে আতিমাত্র কাতর হইয়াছি, 
তুমি কি জন্য আমাকে সাল্কনা এবং ক জন্যই বা আমায় বহুমান কাঁরতেছ নাঃ 
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তুমি যে-সকল পাঁতিব্রতা পাঁতসেবারতা ধর্মপরায়ণা কুলস্ত্ীকে বিধবা কর তাহারাই 
শোকাকুল মনে তোমায় অভিসম্পাত কাঁরয়াছল, তজ্জন্যই আজ তুমি শরুহস্তে 
প্রাণত্াগ কারলে। তাহারা অপকৃত হইয়া তোমায় যে অভিশাপ 'দিরাঁছল, বাঁলতে 
কি, আজ তাহারই এই ফল উপস্থিত হইল। পাঁতিব্রতাদগের চক্ষের জল ভূতলে 
পাঁড়লে নিশ্চয় একটা অনর্থ ঘাঁটয়া থাকে এই যে প্রবাদবাক্য আছে, ইহা কি 
সত্যসত্যই তোমাতে ফলিল! রাজন! তুমি মহাবীর ; তুমি স্বাঁবক্রমে ন্রলোক 
আক্রমণ কাঁরয়াছ ; জান না, তোমার িরূপে সামান্য স্ত্ীচৌর্ে প্রবৃত্ত হইল? 
তুমি স্বর্ণমগচ্ছলে রাম ও লক্ষমণকে দূরে অপসারণপূর্বক জানকীরে কেন আশ্রম 
হইতে অপহরণ কাঁরয়াছিলে ? তুমি ভূত, ভাবিষ্যং ও বর্তমান তন কালই দেখিয়া 
থাক এবং তোমার য্যম্ধকাতরতাও কখন শান নাই, তবে যে তুমি এইরূপ করিলে 
ইহা কেবল ভাগাদোষে আসন্ন মত্যুরই লক্ষণ। আমার সেই সত্যবাদী দেবর 
জানকশরে লঙ্কায় আনত দেখিয়া চিন্তায় দণর্ঘানঃশ্বাস পাঁরত্যাগপূর্বক যাহা 
কাহিয়াছিলেন তাহাই ক ঘটল! রাজন্‌! তোমারই দুরপনেয় কামক্লোধজ ব্যসনে 
সা মলাতা অন: উপ সবত হয ডু এ াজ্লজুলাকে অনাথ কারে 
তুমি আপনার সদসং কর্ম লইয়া বারগাঁত লাভ ; তুমি কোন অংশে 





আই কেবল তোমার বিনাশদ্খে ৷ তুমি হিতার্থা সুহৃদ 
রানে তোমাকে জে 
সংগত কথা কাহিয়াছিলেন. তুম পাত কর নাই। তুমি বীর্যগর্বে 
মারাঁচ, কুষ্ভকর্ণ ও আমার পিতার সক রক্ষা কর নাই; এখন তাহারই ফল 
এইরূপ হইল। হা নাথ! তামাক 





এই নতেন গরাতবকালে তুমি ক কারে শয়ন আছ, এক্ষণে গাত্রোখান কর। হা! 
আজ সূর্যরশ্ম নির্ভয়ে লৎকায় প্রবেশ কাঁরয়াছে। তুমি এই দ্যার্নরীক্ষা পরিঘ 
দ্বারা শরুসংহার কাঁরতে। ইহা বলবৎ কঠোর ক্বর্থখচিত ও গল্ধমাল্যে আর্চত ; 
এখন ইহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে 'বকীর্ণ রাহয়াছে। নাথ! তম রণভূমকে 
ধপ্রয়তমার ন্যায় আলিঙ্গনপূর্বক শয়ান আছ. আর আঁপ্রয়ার ন্যায় আমার সাঁহত 
বাক্যালাপও কাঁরতেছ না! হা! এক্ষণে আমার এই হৃদয়কে ধিক্‌. ইহা তোমার 
বিনাশে তোক যা এব গচ হলা নি ত মা 

রাক্ষরাজমাহষা মন্দোদরী সজল নয়নে এইরূপ ‘বিলাপ ও পাঁরতাপ কাঁরয়া 
স্নেহাবেশে রাবণের বক্ষে মার্ঘিত হইয়া পাঁড়লেন। তানি তৎকালে সন্ধ্যারাগরন্ত 
মেঘে উজ্জবল শবদু্যতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন উহার সপত্নীগণ 
যারপরনাই কাতর হইয়া রোদন কাঁরতে করিতে উহাকে ভর্তার বক্ষঃস্থল হইতে 
উথ্থাপনপূর্বক প্রবোধবাক্যে কহিল, দেবি! লোকাঁস্থাত যে আনিশ্চিত ইহা ক 
তুমি জান না এবং পণ্যক্ষয় হইলে রাজার রাজ্যলক্ষমী যে থাকেন না ইহাও 
কি তুমি জান না? রাবণের পত্রীগণ রোরুদামানা মন্দোদরীকে এই বালয়া মুক্ত- 
কণ্ঠে রোদন কাঁরতে লাগিল: চক্ষের জলে উহাদের স্তন ও সূনির্মল মুখ ধৌত 
হইয়া গেল। 

ইত্যবসরে রাম বিভীষণকে কাঁহলেন, বিভীষণ! তুমি রাবণের আঁগ্নসংস্কার 
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এবং সমস্ত স্মীলোককে সান্বনা কর। তখন ধাঁমান বভীষণ বুদ্ধিবলে জম্যক্‌ 
বিচার কাঁরয়া ধর্মসগ্গত ও বিনীত বাক্যে কাঁহতে লাগলেন, রাম! যে ব্যাস্ত 
পরস্ত্রী্পর্শপাতকী তাহার আখনসংস্কার করা আমার উঁচত হইতেছে না। এই 
রাক্ষসরাজ আমার আঁনম্টপর ভ্রাতুরূপী শত্রু । ইনি গুরুত্বগৌরবে যাঁদও আমার 
পূজো, কিন্তু কিছুতেই পূজা পাইবার যোগ্য নহেন। রাম! আমি ইহার দেহদাহে 
অসম্মত, পৃথিবীর তাবৎ লোক আমার এই কথা শানয়া হয়ত আমাকে নিষ্ঠুর 
গিবভীষণ যাহা কাঁরয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে। 
তখন ধর্মশীল রাম পরম প্রীত হইয়া বিভীষণকে কাঁহলেন, রাক্ষসরাজ ! 
আমি তোমার প্রভাবে জয়শ্রী লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমারও কোনরূপ 'প্রয়- 
কার্য অন্যজ্ঠান করা আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আমার 
যা ‘কিছু বন্তব্য আমি অবশ্যই তোমায় বাঁলব। দেখ, এই রাক্ষসাধপাঁত রাবণ 
যাঁদও অধার্মিক ও দৃশ্চারত, কিন্তু ইনি মহাবল ও মহাবীর । শ্বানয়াছি যে ইন্দ্র 
প্রভাতি দেবগণও ইহাকে জয় কাঁরতে পারেন নাই। মৃত্যু পর্যন্তই শরুতা, ই'হাকে 
বধ করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সম্যক্‌ সাধিত হইয়াছে । এক্ষণে তুমি ই'হার আঁগ্ন- 
সংস্কার কর। হান যেমন তোমার তেমান ধর্মানুসারে ইহার 
শাস্তুসম্মত আঁশ্নসংস্কার করতে পার, যশদ্বী হইবে। 
কারে হইলেন এবং লৎকাপরীতে 
ত বাহির কাঁরয়া ?দলেন। পরে 
শকট, আগ্ন, যাজক, চন্দনকাম্ঠ, অনুরন্টার্কান্ত, সুগন্ধি অগুরু, অন্যান্য গন্ধদ্বব্য 
পাঠ্য এবং স্বয়ংও রাক্ষসগণের সাঁহত 





উহার গঢণাননবাদে প্রবৃত্ত হইল এবং সকলে এঁ মালাসাঁল্জত পতাকাশ্যোভত 
শশাবিকা উত্তোলন ও কাণ্ঠভার গ্রহণপূ্বক দাক্ষণাভিমুখে যাত্রা কাঁরল। ভীষণ 
অগ্রে অগ্ৰে চাঁললেন। অধ্বর্যগণ পারস্থ প্রদীপ্ত অগ্নি লইয়া অগ্রে অগ্রে চজিল। 
অন্তঃপুরস্থ নারীগণ রোদন কাঁরতে কাঁরতে দ্রুতপদে কিন্তু অনভ্যাসবশতঃ 
যেন প্লৃতগাঁততে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। 

পরে সকলে শমশানভামিতে উপস্থিত হইয়া দুঃথতাল্তঃকরণে রাবণকে 
পবিত্ৰ স্থানে অবতারণ করিল এবং বেদাবাধ অনুসারে রন্ত ও শ্বৈতচন্দন, পদ্মক 
ও উশীর দ্বারা চিতা প্রস্তুত কাঁরয়া তদুপাঁর রাওকব চর্ম আস্তীর্ণ কাঁরয়া দিল। 
অনন্তর শাস্ত্রোন্ত পিতৃমেধের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ব্রাহ্গণেরা চিতার দক্ষিণ- 
পূর্ব কোণে বোদ নির্মাণ কাঁরয়া যথাস্থানে বাহ্‌ স্থাপন কাঁরল। পরে রাবণের 
স্কন্ধে দাধ ও ঘৃতপূর্ণ স্রবব নিক্ষেপপূর্বক পদদ্বয়ে শকট ও উরুযুগলে 
উল্‌খল রাখিয়া দিল এবং দারুপান্ত, অরণি, উত্তরারাণ ও মুষল যথাস্থানে দিয়া 
শপতৃমেধ সাধন কাঁরতে লাগিল। অনন্তর শাস্ত্োন্ত ও মহার্ধীবাহত বিধানে পাবি 
পশু হনন করিয়া উহার সঘৃত মেদে এক আবরণ! প্রস্তুত কাঁরয়া রাবণের মুখে 
বসাইয়া দিল এবং গম্ধমাল্যে তাঁহাকে অলৎকৃত কাঁরয্লা বাম্পপূর্ণ মুখে দীনমনে 
উহার দেহোপাঁর বস্ত ও লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ কাঁরতে লাগিল। 

অনন্তর বিভীষণ উহাকে আঁগ্ন-প্রদান করিলেন। পরে দেহ ভস্মসা হইলে 
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তান কৃতস্নান হইয়া আর্দ্র বস্ত্ে বাধপূর্বক দর্ভীমাশ্রত তিলোদকে উ'হার 
তর্পণ কারলেন এবং এ সমস্ত স্বীলোককে পুনঃ পুনঃ সাল্বনা কাঁরয়া অনুনয়- 
পূর্বক প্রাতিগমনে অনুরোধ কাঁরলেন। উহারা প্রস্থান কারলে তিনিও বিনীতি- 
ভাবে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। 

ইন্দ্র যেমন বত্রাসুরকে সংহার কারয়া হষ্ট হইয়াছিলেন, রাম সেইরূপ রাবণকে 
বিনাশ করিয়া যারপরনাই হস্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন! তিনি ইন্দ্দত্ত বর্ম শর ও 
শরাসন পাঁরত্যাগ ও রোষ পাঁরহারপূর্বক পনুনর্বার সৌম্যাকার ধারণ কাঁরলেন। 


শয়োদশাধিকশততম লর্গ ॥ এদিকে দেবতা গন্ধর্ব ও দানবগণ রাবণকে িনচ্ট 
দেখিয়া স্ব-স্ব বিমানে আরোহণপূর্বক যথাস্থানে প্রস্থান কাঁরলেন। প্রাতগমন- 
কালে ঘোর রাবণবধ, রামের পরাক্রম, বানরগণের ফুদ্ধনৈপাণ্া, সগ্রীবের মন্দুণা, 
হনুমান ও লক্ষণের অনুরাগ ও বিক্রম এবং সীতার পাঁতৱত্য এই সমস্ত 
বষয় লইয়া হৃস্টমনে নানারুপ কথোপকথন কাঁরতে লাগিলেন। পরে মহাত্মা রাম 
সুরসারাঁথ মাতাঁলকে যথোচিত সমাদরপূর্বক আগ্নিপ্রভ রথ লইয়া প্রাতগমনে 
টুর রা নাহি হানি ভুরু দ্যলোকে উাঁথত 

। 

পরে রাম পরম প্রত হইয়া সগ্রকে গন কাঁরলেন। বানরগণ রামের 
বাঁরত্বের ভয়েস প্রশংসা কারতে লা উর্মিণ উহাকে আঁভবাদন কাঁরলেন। 
সা ণকে কহিলেন, বৎস! তুম এক্ষণে 
১ কর। ইনি আমার পূরোপকারী এবং 
ক তহিত নি চহ আছয় মাত হা 







শাঁ্গামণ বানরেরা সম্ত সমুদ্রের জল আহরণ কাঁরল। 

পরে লক্ষণ রামের অনুমাতক্রমে বিভাষণকে এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন 
করাইলেন এবং স-হ:দ্‌গণের সাঁহত বেদাঁবাহত বাঁধ অনুসারে এ জলপূর্ণ কলসে 
তাঁহাকে আভষেক কাঁরলেন। তৎকালে রাক্ষস ও সমস্ত বানর উহাকে আভষেক 
কাঁরতে লাগিল। বিভীষণ লঙকারাজ্যে রাক্ষসগণের রাজা হইলেন। তাঁহার অন:রস্ত 
অমাত্যেরা পরম পুলাকিত হইল এবং রামকে স্তব কাঁরতে লাগিল। রাম ও 
লক্ষ্মণও অত্যন্ত প্রীত হইলেন। 

অনন্তর বিভীষণ প্রকৃতিগণকে সান্তনা কাঁরয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
পৌরগণ সন্তুষ্ট হইয়া উ'হাকে দধি, অক্ষত, মোদক, লাজ ও পুঘ্প উপহার দিতে 
লাগিল। তান এ সমস্ত মাঙ্খল্যদ্রব্য লইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে সমর্পণ কারলেন। 
মহাত্মা রাম উদ্হাকে কৃতকার্য ও সুসম্‌দ্ধ দেখিয়া উতহারই ইচ্ছাক্রমে তৎসমুদয় 
গ্রহণ কারলেন। 

পরে তান প্রণত ও কৃতাঞ্জালপুটে অবস্থিত হনৃমানকে কাঁহলেন, সৌম্য! 
তুমি মহারাজ [িভাঁষণের আজ্ঞারুমে লওকায় গমনপূর্ক অগ্রে জানকীর কুশল 
জিজ্ঞাসা কারও । পরে আম. সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ আমাদের কুশল জ্ঞাপন কাঁরিয়া 
কাঁহও মহাবীর রাবণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন। বীর! তুমি জানকীরে এই 
প্রিয়সংবাদ দিয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর লইয়া শীঘ্র আইস। 
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চতুদশাধিকশৃততম সৰ্গ ॥ অনন্তর হনুমান এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বভীষণের 
অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক লঙ্কাপুরীতে গমন করিলেন। রাক্ষসগণ উহাকে যথোচিত 
সমাদর করিতে লাাগল। তান লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া বৃক্ষবাঁটিকায় প্রবেশ 
কাঁরলেন। এঁ মহাবীর জানকীর পূর্বপাঁরাচত। 'তাঁন ন্যায়াননসারে বুক্ষবাটিকায় 
প্রবেশ কারিয়া দৌখলেন, জানকী অষ্গসংস্কার-অভাবে মাঁলন এবং গ্রহভয়ভীত 
রোঁহণার ন্যায় দণন। তান রাক্ষসীগণে বোষ্টত এবং বক্ষমুলে নিরানন্দমনে 
উপাবিষ্ট। তখন হনুমান ানকটবতাঁ হইয়া উহাকে আভবাদনপূর্বক বিনীত ও 
নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রাহলেন। জানকী উত্হাকে দেখিবামান্র হঠাৎ চানতে না 
পাঁরিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিলেন, পরে স্মরণ হইবামান্র যারপরনাই হস্ট হইলেন। 
অনন্তর হনুমান জানকীর মুখাকার পূর্বপাঁরচয় ও বিশ্বাসে সৌম্য দেখিয়া 
কহিলেন, দেবি! রাম তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং তান, লক্ষ্মণ ও 
সংগ্রীব সকলেই কুশলে আছেন। মহাত্মা রাম লক্ষ্মণ ও বানরসৈন্য সমাভব্যাহারে 
ভাষণের সাহায্যে মহাবীর রাবণকে বধ কারিয়াছেন। তিনি এক্ষণে নিঃশত্র ও 
পূর্ণকাম। দোব! আম তোমাকে শুভ সংবাদ দিতেছি এবং তোমার প্রশীতবর্ধনের 
জন্য পুনরায় কাহতোছ. রাম তোমারই প্রভাবে লাভ কারয়াছেন। এক্ষণে 
তুমি বিজবর ও সুস্থ হও। ঘোর শরু রাবণ লঙ্কাপুরী অধিকৃত 
হইয়াছে। মহাত্মা রাম কাহয়াছেন, আম য় দূঢ়ানশ্চয় ও বাদ 
য়াছ। এক্ষণে তুমি রাবণের 
নু , আমি লঙ্কার সমস্ত আধিপত্য 
িভীষণের হস্তে অর্পণ কারয়াঁছু সারি হও. রর হই ভাসা 







ই হা ও যে 

তখন পাঁতন্ততা সীতা পরম প্রত হইয়া বাল্পগদ্‌গদ বাক্যে কাহতে লাগলেন, 
ভর্তার 'বজয়সংক্লান্ত এই 'প্রয় সংবাদ শুনিয়া হর্ষে ক্ষণকাল আমার বাঙাঁনপ্পান্ত 
কারবার শান্ত ছিল না। বৎস! তুমি আমায় যে কথা শুনাইলে ভাঁবয়াও আঁম 
ইহার অনুরূপ কোন দেয় বস্তু দোঁখতে পাই না। তোমাকে দান করিয়া সুখী 
হইতে পার, পাঁথবীতে এমন কিছুই দেখতোঁছ না। স্বর্ণ বিবিধ রত্ন বা 
ত্ৰৈলোক্য রাজ্যও এই সুসংবাদের প্রাতদান হইতে পারে না। 

হনুমান জানকীর এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহলেন, দোব! 
তুমি ভর্তার হিতার্থিনী ও পপ্রয়কারণী। এইরূপ স্নেহের কথা কেবল তুমিই 
বাঁলতে পার। আমি তোমার নিকট প্রিয় ও মহৎ কথাই শনিবার প্রার্থী : ইহা 
ধনরত্ব ও দেবরাজ্য হইতেও আমার পক্ষে অধিক। দেবি! তুমি যখন রামকে বিজয় 
ও সুস্থির দোৌখতেছ তখন ত বস্তৃতই আমার দেবরাজ্য লাভ হইল । 

জানকী কহিলেন, হনুমান! বিশুদ্ধ শ্রবাতমধুর অন্টাঞ্গবচ্ধিমং বাক্য 
তুমিই বাঁলতে পার। তুমি বায়ুর প্রশংসনীয় পুত্র ও পরম ধার্মক। বল, বিক্রম, 
বীরত্ব. শাস্তজ্ঞান, উদার্য, তেজ. ক্ষমা, ধৈর্য স্থৈর্য ও বিনয় প্রভাত অনেকানেক 
শোভন গুণ তোমাতেই আছে। 

হনুমান সীতার এই কথায় হষ্ট হইলেন এবং এইরূপ প্রশংসায় আতিমাত্র 
উজ্লম্ফিত না হইয়া সাঁবনয়ে পুনরায় কহিলেন, দোব! এই সমস্ত রাক্ষসী 
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পণ্ডদশ্যাধকশততম পর্ণ ৮২৯ 


এতাঁদন তোমার প্রাত তর্জনগর্জন কাঁরয়াছে। যাঁদ তোমার ইচ্ছা হয় তো বল 
আম এখনই ইহাদিগকে বধ কাঁর। ইহারা বিকৃতাকার ও ঘোরাচার ; ইহাদের 
কেশজাল রুক্ষ ও চক্ষু ক্লুরতর ৷ শুনিয়াছ, ইহারা রাবণের আদেশে এই অশোক- 
বনে তোমায় কঠোর কথায় পুনঃ পুনঃ ক্লেশ দিয়াছে। আমার ইচ্ছা যে আমি 
এখনই ইহাঁদগকে 'বাবধ প্রকারে বধ কাঁর ৷ কাহাকে মাষ্ট ও পাঁফপ্রহার, কাহাকে 
জঙ্ঘা ও জানুপ্রহার, কাহাকে দংশন, কাহারও নাসাকর্ণ ভক্ষণ এবং কাহারও বা 
কেশোংপাটনপূর্বক এই সমস্ত আপ্রয়কারিণকে বধ কাঁর। তুমি এই বিষয়ে 
আমায় সম্মাত দেও। 

তখন দানা দীনবংসলা জানকী চিন্তা ও বিচার করিয়া কাহলেন, বীর! 
যাহারা রাজার আশ্রিত ও বশ্য, যাহারা অন্যের আদেশে কার্য করে, সেই সমস্ত 
আজ্ঞানুবতর্ঁ দাসীর প্রাতি কে কুপিত হইতে পারে? আমি অদষ্টদোষ ও 
পূর্বদক্কোত-নবন্ধন এইরুপ লাঞ্ছনা সাঁহতেছি। বলিতে কি আম স্বকার্যেরই 
ফলভোগ কারতোছ! অতএব তুমি উহাঁদগকে বধ কারবার কথা আমায় আর 
বাঁলও না। আমার এইটি দৈব গাঁতি। আম পূর্বেই জানতাম যে, দশাবপাকে 
আমায় এইরূপ সাঁহতে হইবে। এক্ষণে আমি নিতান্ত অক্ষম দুর্বলের ন্যায় 
ইহাঁদগকে ক্ষমা কাঁরতোছ। ইহারা রাবণের আমায় তজনগর্জন 
কাঁরত। এখন সে (বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আমার প্রতি সেইরূপ 
ব্যবহার করিবে না। বাঁর! একদা কোন 






রে অগরাধ করিয়া, থাকে সুতরাং সবর 
মৰ্ত্ত ধাহাদের সুখ, যাহারা কুরপ্রকাত ও দুরাত্মা 

পাপাচরণ দেখলেও ক দণ্ড কাঁরবে না। 

হনুমান কাঁহলেন, দিলনা ছা আজে জী ভন এবং 
সর্বাংশেই তাঁহার অনুর্পা, এখন আমায় অনুমাত কর আমি তাঁহার নিকট 
প্রস্থান করি। 

তখন জানকশী কাহলেন, সৌম্য! আমি তন্তবংসল ভর্তাকে দোঁখবার ইচ্ছা 
কাঁর। মহামতি হননুমান উহার মনে হর্ষোৎপাদনপূর্কক কাঁহলেন, দেব! আজ 
তুমি সেই পূর্ণচন্দ্রস্ন্দরানন রাম ও লক্ষমণকে দোখতে পাইবে। তাঁন এখন 
নিঃশঘু ও শ্থিরমিত ; শচ যেমন সুররাজ ইন্দ্রকে দেখেন, তুম আজ সেইরূপ 
তাঁহাকে দোখিতে পাইবে। 

হনুমান সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভমানা সীতাকে এইরূপ কাহয়া রামের 
নিকট উপাস্থত হইলেন! 


পন্চদশাধকশততম সৰ্গ ॥ অনন্তর ধামান হনুমান পদ্মপলাশলোচন রামের নিকটস্থ 
হইয়া তাঁহাকে আভবাদনপূর্বক কাঁহলেন, রাজন্‌! যে নিমিত্ত সমস্ত উদ্যোগ, 
যাহা সেতুবন্ধ প্রভৃতি সমস্ত শ্রমসাধ্য কর্মের একমাত্র ফল, এখন সেই জানকণরে 
দেখা তোমার উচিত হইতেছে। সেই শোকানমঙ্না সজলনয়না দেবী আমার 
নিকট বিজয়সংবাদ শুনিয়া তোমাকে দোখবার ইচ্ছা কাঁরয়াছেন। তান পূর্ব 
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প্রত্যয়ে আমায় কহিলেন, আম ভর্তাকে দোঁখবার ইচ্ছা কাঁর। এই বাঁলয়াই তান 
আকুল চক্ষে চাহয়া রাঁহলেন। 

ধর্মশীল রাম এই কথা শুনিয়া সহসা চিন্তিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে ঈষৎ 
জল আসিল। 1তাঁন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পাঁরত্যাগ ও চতুর্দক নিরাক্ষণপরর্বক 
কৃষ্ণকায় িভশষণকে কাহলেন, রাক্ষসরাজ ! জানকীরে স্নান করাইয়া এবং উৎকৃষ্ট 
অঙ্জারাগ ও অলঙ্কারে সুসাঁজ্জত করিয়া শাঁঘই আন। 

অনন্তর বিভীষণ সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ কাঁরলেন এবং স্বীয় পুরস্ত্রী 
দ্বারা আগ্রে সীঁতাকে সত্বর হইতে সংবাদ দিলেন! পরে তান স্বয়ং সাক্ষাৎ কাঁরয়া 
মস্তকে অঞ্জবন্ধনপূর্বক সাঁবনয়ে কাহলেন, দোব! তুমি উৎকৃষ্ট অঞ্গরাগ ও 
অলওকারে সুসজ্জিত হইয়া যানে আরোহণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, রাম 
তোমায় দেখিবার ইচ্ছা কারয়াছেন। 

সঈতা কাঁহলেন, রাক্ষসরাজ! আম স্নান না করিয়াই ভর্তাকে দোঁখব। 
বিভীষণ কাঁহলেন, দোব! রাম যেরূপ কাঁহয়াছেন তাহাই করা তোমার উাঁচত। 

তখন পাঁতব্রতা সীতা পাঁতভাক্তপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং স্নানান্তে 
মহামূল্য বস্ত ও অলঙ্কার পাঁরয়া শাবকায় উঠলেন। বিভীষণ স্তীলোককে 
বাহবার যোগ্য বাহকের দ্বারা উহাকে বহ:সংখ্য সমভিব্যাহারে রামের 
নিকট আনলেন। রাম সাঁতার আগমন জানিতে $ ধ্যানে আছেন। ইত্যবসরে 


জানকী উপস্থিত। রাম ও রাক্ষসগহূ্্ী 
হর্ষ ও দুঃখ যুগপৎ অনুভব কারি 







জটিল ডর কির কার রাক্ষমগল দলে দলে উখিত হই রে ডলি 
সময় বায়ুবেগক্ষীভত সমুদ্রের গভীর গর্জনের ন্যায় একাঁট মহা কলরব উঠিল। 
তখন বাম সৈন্গণের অপসারণ এবং তান্নবদ্ধন সকলকে তটস্থ দেখিয়া স্বীয় 
কারুণ্যে নিবারণ কাঁরলেন এবং অমর্ষভরে ও রোষজবলিত নেত্রে বিভাঁষণকে যেন 
দগ্ধ কাঁরয়া তিরস্কারপূর্বক কাঁহলেন, তুমি কি জন্য আমায় উপেক্ষা কারিয়া 
এই সমস্ত লোককে কষ্ট দেও? ইহারা আমারই আত্মীয়-স্বজন । গহ, বস্ত ও 
প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ 
নয়, ইহা রাজ-আড়ম্বর মাত, চাঁরত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। আরও 'ঁবপাঁত্ত, পঁড়া, 
যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্তীলোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে। 
এক্ষণে এই সীতা বিপদস্থ. ইনি অত্যন্ত কষ্টে পাঁড়য়াছেন, এ সময়ে বিশেষতঃ 
আমার নিকট ইহাকে দোখতে পাওয়া দোষাবহ হইতে পারে না। অতএব 'তাঁন 
শশাবিকা ত্যাগ কাঁরয়া পদব্জেই আসৃন। এই সমস্ত বানর আমার সমীপে 
তাঁহাকে দেখুক। 

বিভীষণ রামের এই কথা শুনিয়া কিছু সন্দিহান হইলেন এবং তাঁহার নিকট 
সাঁতাকে বিনীতভাবে আনতে লাশিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ, সংগ্রীব ও হনুমানও 
রামের & বাক্যে দর্াথখত হইলেন। জানকী লজ্জায় স্বদেহে িশাইয়া যাইতেছেন : 
বিভাঁষণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ : তান রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 
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বিস্ময় হর্ষ ও স্নেহভরে ভর্তার প্রশান্ত মুখ নিরক্ষণ কারলেন। বহাীদনের 
অদৃষ্ট প্রিয়তমের সেই পূর্ণচন্দ্রসূন্দর মুখ দোখয়া তাঁহার মনের রান্তি দূর 
হইল এবং হর্ষে তাঁহার গৃখকাঁন্তিও ?নর্মল চন্দ্রবং বোধ হইতে লাগিল। 


যোড়শাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাম বিনয়াবনত জানকাকে পার্দ্বে দণ্ডায়মান 
দেখিয়া স্পল্টাক্ষরে কহিলেন, ভদ্র! আমি সংগ্রামে শনুজয় কাঁরয়া এই তোমায় 
আনিলাম। পোঁরুষে যতদূর কাঁরতে হয় আম তাহাই কাঁরলাম। এক্ষণে আমার 
ক্রোধের উপশম হইল এবং আমি অপমানের প্রাতশোধ লইলাম। আজ সকলে 
আমার পৌর্ষ প্রত্যক্ষ কারল, আজ সমস্ত পরিশ্রম সফল হইল, আজ আমি 
প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইলাম, আজ আমি আপনার প্রভু । চপলচিত্ত রাক্ষস আমার 
অগোচরে তোমায় যে অপহরণ করিয়াছল ইহা তোমার দৈবাবাহত দোষ, আমি 
মনা হইয়া তাহা ক্ষালন কাঁরলাম। যে ব্যান্ত স্বতেজে শত্রুকৃত অপুমানের 
প্রীতিশোধ লইতে না পারে সেই ক্ষ,দ্রমনা নীচের প্রবল পৌরুষে কি কাজ! আজ 
মহাবীর হনুমানের সমনুদ্রলঙ্ঘন সার্থক, লঙ্কাদাহন, প্রভাতি সমস্ত গৌরবের 
কার্য সফল। আজ সনগ্রীবের বিক্রম প্রদর্শন এ পরামর্শ প্রদান ফলবৎ 
হইল। আর যান নির্গণ ভ্রাতাকে পার স্বয়ংই আমার আশ্রয় 
লইয়াছেন আজ তাঁহারও পরিশ্রম সফল হই 





রামের এই কথা শ্যানয়া মূগীর নারির নেত্র বিস্ফারত ও অশ্রুজলে 
ব্যাপ্ত হইল। তৎকালে এ নীলকু্ুটকর্া কমললোচনাকে সম্মুখে দৌঁখয়া 
লোকাপবাদভয়ে রামের হূদয় ্ব১হইয়া গেল। তান সর্বসমক্ষে উহাকে 
কাঁহতে লাগলেন, ধ লইতে গিয়া মানধন মনুষ্যের যাহা 
কর্তব্য আমি রাবণের বঃ “ক তাহা কারয়াছ। যেমন উগ্রতপা মহার্ষ 


হান ৮7 
জানিও আমি যে সুহূদগণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম, ইহা তোমার 
জন্য নহে। আঁম স্বীয় চারত্রক্ষা, সর্বব্যাপী নিন্দা পাঁরহার এবং আপনার 
প্রখ্যাত বংশের নীচত্ব অপবাদ ক্ষালনের উদ্দেশে এই কার্য কাঁরয়াছি। এক্ষণে 
পরগহবাসনিবন্ধন তোমার চাঁরত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। তুমি আমার 
সম্মুখে দণ্ডায়মান, কিন্তু নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যান্তুর যেমন দীপাশিখা প্রাতকূল, সেইরূপ 
তুমিও আমার চক্ষের আতিমাত্র প্রাতকূল হইয়াছ। অতএব আজ তোমায় কাঁহতোঁছ, 
তুমি যোঁদকে ইচ্ছা যাও, আমি আর তোমাকে চাই না। যে স্তী পরগৃহবাঁসনশ 
কোন্‌ সৎকুলজাত তেজস্বী পুরুষ ভালবাসার পাত্র বলিয়া তাহাকে পুনগ্রহণ 
কাঁরতে পারে। তুমি রাবণের ক্লোড়ে নিপনীড়ত হইয়াছ, সে তোমাকে দুষ্টচক্ষে 
দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সংকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমায় পুনগ্রহণ 
কাঁরব। যে কারণে তোমায় উদ্ধার কারবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, আমার তাহা 
সফল হইয়াছে. এক্ষণে তোমাতে আর আমার প্রবৃত্তি নাই৷ তুমি যথায় ইচ্ছা যাও। 
ভদ্রে! আজ আম স্থিরনিশ্চয় হইয়াই কাঁহলাম, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে লক্ষ্মণ বা 
ভরতে অনুরাগিণী হও, শুঘয, সগ্রীব কিম্বা বিভাঁষণের প্রাত মনোনিবেশ কর, 
অথবা তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। রাবণ তোমাকে সুরূপা ও মনোহারিণ' দেখিয়া 
এবং তোমাকে স্বগৃহে পাইয়া বড় আঁধকক্ষণ সহিয়া থাকে নাই) 
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৮৩২ যঢদ্ধকাণ্ড 


সম্তদশাধিকশততম সর্গ ৷৷ জানকা ক্লোধাবিষ্ট রামের এই রোমহর্ষণ কঠোর কথা 
শীনয়া কারশুণ্ডাহত লতার ন্যায় অত্যন্ত ব্যাথত হইলেন। তান বহুসংখ্য 
লোকের নিকট এই অশ্রুতপূর্ব কথা শুনিয়া লজ্জায় অবনত হইলেন এবং স্বদেহে 
যেন মিশাইয়া গেলেন। তৎকালে রামের এ সমস্ত বাক্য তাঁহার হৃদয়ে শল্য বদ্ধ 
কাঁরতে লাগল ৷ তান বাষ্পাকুললোচনে রোদন কাঁরতে লাগলেন। পরে তান 
বস্বাণথলে মুখ চক্ষু মুছিয়া মদ: ও গদ্‌গদ বাক্যে রামকে কাহলেন, যেমন নীচ 
ব্যান্ত নীচ স্লীলোককে রূঢ় কথা বলে. সেইরূপ তুমি কেন আমাকে এমন শ্রদীত- 
কট: অবাচ্য রুক্ষ কথা কাহতেছ। তুমি আমায় যেরূপ বুঁঝয়াছ আমি তাহা 
নাহ । আমি স্বীয় চারত্রের উল্লেখে শপথ কাঁরয়া কহিতোঁছ, তুমি আমাকে প্রত্যয় 
কর! তুমি ন"চপ্রকাতি স্ৰীলোকের গাঁত দোখয়া স্তীজাতিকে আশঙ্কা করিতেছ 
ইহা অনুচিত, যাঁদ আমি তোমার পরাক্ষিত হইয়া থাকি, তবে তুমি এই আশঙ্কা 
পাঁরত্যাগ কর। দেখ, অস্বাধীন অবস্থায় আমার যে অঙ্গস্পর্শদোষ ঘটিয়াছল 
তাঁদ্বষয়ে আমি ক কাঁরব, তাহাতে দৈবই অপরাধী । যেটুকু আমার অধীন সেই 
হৃদয় তোমাতে ছল, আর যেটুকু পরের অধীন হইতে পারে সেই দেহসম্বন্ধে 
আম কি কারব, আঁম ত তখন সম্পূর্ণ পরাধীন। যদি পরস্পরের প্রবন্ধ অনুরাগ 
এবং চিরসংসর্গেও তুমি আমায় না জানয়া থাক, ত আম এককালে 





চারণ বাঁঝলে.না ; বাল্য যে উদ্দেশে আমার পাণিপণড়ন কারয়াছ তাহা 
মানলে না এবং তোমার প্রাতি আমার প্রণীত ও ভীন্ত সমস্তই পশ্চাতে ফেলিলে। 

এই বলিয়া জানকণী রোদন কাঁরতে কাঁরতে বাণ্পগদৃগদস্যরে দুঃখিত ও 
চিন্তিত লক্ষরণকে কাঁহলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমায় চিতা প্রন্তুত কাঁরয়া দেও, 
এক্ষণে তাহাই আমার এই বিপদের ওুধধ, আম মিথ্যা অপবাদ সাঁহয়া আর 
বাঁচতে চাহি না। ভর্তা আমার গুণে অপ্রীত, তান সর্বসমক্ষে আমায় পারত্যাগ 
কারলেন, এক্ষণে আমি আঁশ্নপ্রবেশপূর্বক দেহ'পাত কারব। 

অনন্তর লক্ষ্মণ রোষবশে রামের প্রাতি দ্যান্টপাত কাঁরলেন এবং আকার- 
প্রকারে তাঁহার মনোগত ভাব বাঁঝতে পাঁরয়া তাঁহারই আদেশে চিতা প্রস্তুত 
কাঁরলেন। তৎকালে সূহ্‌দূগণের মধ্যে কেহই এওঁ কালান্তক যমতুল্য রামকে অনুনয় 
কাঁরতে কি কোন কথা বলিতে অথবা তাঁহার প্রাত নিরীক্ষণ কারতেও সাহসী 
হইল না। তান অবনতম্খে উপ্পাঁবষ্ট। সতা তাঁহাকে প্রদাঁক্ষণ কাঁরয়া জলন্ত 
চিতার নিকটস্থ হইলেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে আঁভবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জাল- 
পুটে আগ্নসমক্ষে কাঁহলেন, বাদ রামের প্রীত আমার মন অটল থাকে তবে এই 
লোকসাক্ষী আঁগ্ন সর্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন। রাম সাধ্বী স্তকে অসতী 
জানিতেছেন, যাঁদ আম সতী হই তবে এই লোকসাক্ষী আঁপ্ন সর্বতোভাবে 


আমায় রক্ষা করুন। 
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এই বিয়া জানকী চিতা প্রদাক্ষিণপূর্বক ‘নির্ভয়ে প্রদীস্ত আগ্নমধ্যে প্রবেশ 
কাঁরলেন। আবালবৃদ্ধ সকলেই আকুল হইয়া দোখল জানক দাত চিতানলে 
প্রবেশ কাঁরতেছেন। সেই তপ্তকাগ্চনবর্ণা তপ্তকাণ্চনভূষণা সর্বসমক্ষে জবলন্ত 
অগ্নিতে পাঁতিত হইলেন । মহার্ধ দেবতা ও গন্ধবগিণ দেখলেন এ বিশাললোচনা 
যজ্ঞে পূ্ণাহ তির ন্যায় আগ্নতে পাঁতিত হইতেছেন। সমবেত স্তীলোকেরা তাঁহাকে 
৫৩ 
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৮৩৪ যদ্ধেকান্ড 


মন্ূপূত বসুধারার ন্যায় আগ্নমধ্যে পতিত হইতে দেখিয়া হাহাকার কাঁরতে 
জাগিল। জানকী যেন একাঁট শাপগ্রস্ত দেবতা স্বর্গ হইতে নরকে পাঁড়তেছেন। 
তৎকালে রাক্ষস ও বানরগণ এই ব্যাপার দেখিয়া তুমুল রবে আর্তনাদ কাঁরতে 
লাগিল। 


অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর ধর্মশীল রাম তংকালে সকলের নানা 
কথা শ্দানয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং বাম্পাকুললোচনে চিন্তা কাঁরতে 
লাগলেন। ইত্যবসরে যক্ষরাজ কুবের, পিতৃগণের সাঁহত যম, দেবরাজ ইন্দ্র, 
নীরাধিপাঁতি বরুণ, ভ্রিলোচন বৃষভবাহন মহাদেব এবং সমস্ত পদার্থের স্রষ্টা 
বেদাবদৃগণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা উজ্জবল বিমানযোগে রামের নিকট আগমন কাঁরলেন 
এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবাস্থিত রামকে অঙ্গদশোভিত হস্ত ত উত্তোলনপৃর্বক কহিতে 
লাগলেন, রাম! তুমি সকলের কর্তা এবং ভ্ানিগণের, অগ্রগণ্য। এক্ষণে , কেন 
জানকাঁর অগ্িপ্রবেশে উপেক্ষা কর? তুমি সাক্ষাৎ প্রজাপাঁত এবং পরর্বকল্পের 
ক্রতধামা নামে বস:। তুমি ভ্রিলোকের আঁদকর্ত, ক্হে তোমার নিয়ল্তা 
তুমি রূদ্রগণের অষ্টম মহাদেব এবং সাধ্যগণের প' ান। অশশ্বিনগকুমার- 
যুগল তোমার দুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও সূর্য আদ্যন্তমধ্যে বর্তমান। 
এক্ষণে সামান্য লোকের ন্যায় কেন সাঁতাকে অিটা্রে উপেক্ষা কারতেছ? 
লোকপ্রভ্‌ রাম লোকপালগণের এই/ন্টস্দানয়া কাঁহলেন, দেবগণ! আমি 
রাজা দশরথের পুত রাম; আমি মননুষ্য বোধ কারয়া থাঁক। এক্ষণে 
আম কে এবং আমার স্বরূপই ও টা 
রহ্মা কাঁহলেন, রাম! অই বিষয়ে যথার্থ তত্ব কাহিতোছ, শুন। তুমি 


নিত্য, তুমি অক্ষয় সত্যদ্বর্কর্প ব্রহ্ম, তুম আদ্যন্তমধ্যে বর্তমান, তুমি ধর্মীনরত 
ব্যান্তর পরম ধর্ম, পনি তোমার নিয়ম, তুম চতুর্ভূজ, তোমার হস্তে কালরূপ 
শাঙ্গধিন্‌, তুমি হীল্দ্রয়ের নিয়ন্তা, পুরুষ ও পুরুষোত্তম, তুমি পাপের অজেয়, 
খকাধারণ বিষ ও কৃষ্ণ, তোমার শাস্তির ইয়ত্তা নাই, তম সেনানী ও মন্ত, তুমি 
বব, নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি ক্ষমা ও দম, তুমি সৃষ্টি ও সংহার, তুমি উপেন্দ্র ও 
মধুসূদন, ইন্দ্র তোমারই সৃষ্টি, তুমি মহেন্দ্র পদ্মনাভ ও শতুনাশক, দিব্য মহার্ধগণ 
তোমাকে আশ্রয় ও রক্ষক বাঁলয়া নির্দেশ করেন। তুমি সহপ্রশৃঙ্গ বেদস্বরূপ 
এবং শতশীর্ধ শিশুমার। তুমি ব্রিলাকের আঁদম্রন্টা, তোমার কেহ নিয়ন্তা নাই, 
তুমি সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয় ও সর্বাদ, তুমি যজ্ঞ বষট্‌কার ওৎকার ও 
পরাৎপর, তোমার উৎপান্ত ও নিধন কেহ জানে না, তুমি যে কে তাহাও কেহ 
জানে না, তুমি সমস্ত ইতরপ্রাণশ ও গো-রাহ্মণের অন্তর্যামী, তুমি দশাঁদক 
অন্তরীক্ষ পর্বত ও নদীতে বিদ্যমান. তোমার চরণ সহস্র, চক্ষু সহস্র এবং মস্তক 
শত। তুমি সমস্ত প্রাণী পাঁথবী ও পর্বত ধারণ করিয়া আছ। তুমি মহাপ্রলয়ের 
পর সাললোপাঁর অনন্ত শয্যায় শয়ান থাক। তুমি ন্িলোকধারী বিরাট। রাম! 
আমি তোমার হৃদয়, দেবী সরস্বতী জিহবা, মান্নার্মত দেবগণ গান্রলোম, রাত্র 
তোমার নিমেষ, দিবস উন্মেষ, বেদসকল তোমার সংস্কার, তোমা ব্যতীত কোন 
পদার্থই নাই, সমস্ত জগৎ তোমার শরীর, পাঁথবী স্ধৈর্য অগ্নি ক্লোধ, চন্দ্র 
প্রস্নতা। পূর্বে তুমি তিপদে শ্লোক আক্রমণ কাঁরয়াছিলে। তুম নিদারুণ 
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একোনাবংশাধকশততম লগ ৮৩৫ 


বালকে বন্ধন কাঁরয়া ইন্দ্রকে রাজা কাঁরয়াছিলে। জানকা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং 
তুমি স্বয়ং বিফ। তুমি রাবণকে বধ কারবার জন্য মনুয্যমৃর্তি পরিগ্রহ কারয়াছ। 
এক্ষণে আমাদের কার্ধসাধন হইয়াছে, রাবণ বিনষ্ট হইল, অতঃপর তুমি হজ্টমনে 
দেবলোকে চল। দেব! তোমার বলবীর্ধ অমোঘ, তোমার পরাক্রম অমোঘ, তোমার 
দর্শন অমোঘ এবং তোমার স্তবও অমোঘ! এই পাঁথবীতে যাহারা তোমার ভক্ত 
তাহাদের ইহলোক ও পরলোকে সমস্ত কামনা পূর্ণ হইবে এবং যে-সকল মনুষ্য 
এই আর্য্তব কীর্তন কারবে তাহারা কদাচ পরাভূত হইবে না। 


একোনাবংশাধিকশততম সৰ্গ ॥ সর্বলোকাঁপতামহ ব্লক্ষার বাক্যাবসানে ধূর্তিমান 
আঁগন জানকীকে অঙ্কে লইয়া চিতা পারত্যাগপূর্বক উাঁথত হইলেন। জানকা তর্ুণ- 
সৰ্যপ্রভ ও স্বর্ণালঙকারশোভিত ; তাঁহার পাঁরধান রক্তাম্বর এবং .কেশকলাপ 
কৃষ্ণ ও কাণ্ডত, দীশ্ত চিতানলের উত্তাপেও তাঁহার মাল্য ও অলগকার ম্লান হয় 
নাই। সর্বসাক্ষী আ্নি এ সর্বাঞসুন্দরীকে রামের হচ্তে সমর্পণপূর্বক কহিলেন, 
রাম! এই তোমার জানক ; ইনি নিষ্পাপ। এই, , বাকা মন বুদ্ধি ও 
ও KH em ee রাবণ ই'হাকে আনিয়াছে, 





বি, ন কালযাপন কাঁরতোঁছলেন। 
হান অন্তরে রে ও রাক্ষত। ইন পরাধীন ছিলেন, বিল্ডু তোমাতেই 
রূপ ঘোরব্াম্ধ রাক্ষসীরা ই'হাকে 


3005 এ 
এবং হর্ষব্যাকুললোচনে মূহূর্তকাল চিন্তা কাঁরয়া কাঁহলেন, দেব! জানকীর 
শ্‌দ্ধি আবশ্যক ; ইনি বহুকাল রাবাণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ ছিলেন, যাঁদ আম 
ইহাকে শখ কারয়া না লই তবে লোকে আমায় বাঁলবে যে রাজা দশরথের 
পুত্র রাম কামুক ও মূর্খ। যাহাই হউক, আমিও জানিলাম যে জানকীর হূদয় 
অননাপরায়ণ ; চারন্রদোষ ইহাকে স্পর্শ কাঁরতে পারে নাই। ইন স্বীয় পাতিব্রত্য- 
তেজে রাক্ষত, সমুদ্রের পক্ষে যেমন তারভাম, রাবণের পক্ষে ইীনও সেইরূপ 
অলঙ্ঘ্য। সেই দ;রাত্মা মনেও ইহার অবমাননা কাঁরতে পারে না। ইনি প্রদণস্ত 
আঁণ্নীশখার ন্যায় সর্বতোভাবে তাহার অস্পশ্য। প্রভা যেমন সূর্য হইতে 
আঁবচ্ছিন্ন সেইরূপ ইনিও আমা হইতে ভিন্ন নহেন। এক্ষণে পরগ্‌হবাসানবন্ধন 
আম ইহাকে ত্যাগ করিতে পার না। তিলোকমধ্যে ইন পাঁবত্র ; কীর্তি যেমন 
মনস্বীর অত্যাজ্য সেইরূপ ইনিও আমার অপারত্যাজ্য। সুরগণ! আপনারা 
জগৎপূজ্য এবং আমার প্রাত স্নেহবান, আপনারা আমাকে ভালই কাঁহতেছেন, 
এক্ষণে আমি অবশ্যই ইহা রক্ষা কারব। এই বালয়া মহাবল বিজয়ী রাম জানকারে 
রিও বনি নজার ই জনয অক তাহ ভগ্রা করিতে 

গল। 
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বিংশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর মহাদেব শ্রেয়স্কর বাক্যে রামকে কাঁহলেন, 
কমললোচন! ধর্মশীল! মহাবল! পরম সৌভাগ্য যে তুম জানকীরে লইলে। পরম 
সৌভাগ্য যে তুমি সমস্ত লোকের রাবণজবার্ধত দারুণ ভয় দূর কাঁরয়া 1দলে। 
এক্ষণে অযোধ্যায় গিয়া দীন ভরতকে আ*বাসিত ও ষশাদ্বিনী কৌশল্যা, কৈকেয়ী 
ও জ্বামঘ্রার সাহত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্যগ্রহণ ও সৃহৃদৃগণের আনন্দবর্ধন কর। 
পরে পুরোৎপাদন দ্বারা বংশরক্ষা, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণগণকে 
ধনদানপূর্বক স্বর্গারোহণ কারও ৷ রাম! এ দেখ তোমার পতা দশরথ বিমানযোগে 
মতে আসিয়াছেন। উন তোমার যশস্বী গুরু। এ শ্রমান ভবাদৃশ পুনের গুণে 
ধণমুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে িয়াছেন। এক্ষণে তুমি ও লক্ষ্মণ উভয়ে উহাকে 
প্রণাম কর। 

রাম ও লক্ষ্মণ মহাদেবের কথা শুনিয়া বিমানস্থ পিতাকে প্রণাম করিলেন । 
দোখালেন তান িমলাম্বরধারী এবং স্বীয় দেহশ্রীতে দীপ্যমান। রাজা দশরথও 
প্রাণাঁধক পুত্র রামকে দেখিয়া যারপরনাই হম্ট হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে 
লইয়া গাঢ় আলঙ্গনপূর্বক কাঁহতে লাগিলেন, বংস! আমি সত্যই কাহতোছ 
হারা বাহার নগর সাহত নিতে আগ লাভং আমার নিকট হজের 

স কাঁহয়াছলেন 









তোমায় নিরাপদ দেখিয়া এবং তোমাকে অ কাহিল হারের 
ন্যায় আম দঃখম্ত্ত হইলাম। বৎস! অব বিমা 
উহ সা 
এক্ষণে এই দেবগণের বাক জ ন রল 


তান হজ্টমনে তোমায় হইতে গৃহে 'ফারয়া যাইতে দৌখবেন। 
প্রবাসি্গণের পরম ভাগ্য রা তোমায় রাজ্যে আভাষস্ত ও রাজ্যেশ্বর দেখিতে 


পাইবে। বংস! এক্ষণে তুম ভাড়ার শুদ্ধস্বভাব অন ভরতের সাঁহত গিয়া 
মিলিত হও, আম এইটি দোখতে ইচ্ছা কাঁর। তাম আমার প্রশীতকামনায় লক্ষ্যাণ 
ও জানকীর সহিত 'নাদ্ণ্ট বনবাসকাল আতিরুম কাঁরলে। তোমার প্রাতজ্ঞা রক্ষা 
হইল এবং তুমি রাবণকে বধ কাঁরিযা দেবগণকে পাঁরতুষ্ট কাঁরলে। এক্ষণে এই 
দু্কর কার্যসাধনে যশস্বী হইয়াছ, অতঃপর রাজা হইয়া ভ্রাতৃগণের সাঁহত 
দণ্ঘজশবী হও। 

তখন রাম কৃতাঞ্জালপুটে কাহলেন, পিতঃ! আপাঁন কৈকেয়ী ও ভরতের 
প্রত প্রসন্ন হউন ৷ ‘আমি তোমাকে পত্রের সাহত পাঁরত্যাগ কাঁরলাম' এই বলিয়া 
আপাঁন কৈকেয়ীকে ঘোর আভসম্পাত কাঁরয়াছিলেন. এক্ষণে তাঁহাকে ক্ষমা করুন। 

রাজা দশরথ রামের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং লক্ষরণকে আলঙ্গনপূর্বক 
কাঁহালেন, বংস! রাম প্রসন্ন থাকলে তোমার ধর্মলাভ হইবে, পার্ঘব যশ ও 
স্বর্গলাভ হইবে। এবং তুমি মাহমান্বিত হইয়া উঠিবে। এক্ষণে ইহার শশ্রুষা 
কর. তোমার মগ্গল হউক। রাম লোকের হিতানুষ্ঠানে নিয়তই 'িযুস্ত। ইন্দ্রাদ 
দেবতা. সিদ্ধ ও ঝাঁষগণ এবং িলোকের সমস্ত লোক এই পূরুষোত্তমকে প্রণাম 
শু অর্চনা কারয়া থাকেন! যান দেবগণের হৃদয় এবং দেবগণেরও গোপাবস্তু, তুমি 
রানকে সেই নিতব্র্ষ বালয়াই জানও। বৎস! জানকীর সহিত ইহার সেবা 
কাঁরয়া তোমার ধর্ম ও যশোলাভ হইয়াছে। 
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একবিংশাযকশততম সর্গ ৮৩৭ 


৮৮৮৮2 বব জা লাকা কে মৰক কা হেল, 
পুতি! রাম যে তোমাকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছিলেন তজ্জন্য তুম রুষ্ট হইও না। 
ইনি তোমার হিতাথণঁ, এক্ষণে কেবল তোমার শুদ্ধিসম্পাদন-উদ্দেশে এইরূপ 
কাঁরয়াছেন। বংসে! তুমি চাঁরৱের পাঁবতরতা যের্‌পে রক্ষা কারয়াছ ইহা নিতান্ত 
দুচ্কর ; ইহা দ্বারা অন্যান্য স্তীলোকের যশ অভিভূত হইয়া যাইবে। আম জান 
পাঁতসেবায় তোমাকে নিয়োগ কাঁরতে হয় না, তথাচ ইহা অবশ্য বালব যে রাম 
তোমার পরম দেবতা। 

'দির্যশ্রীসম্পন্ন মহাননভব দশরথ রাম ও লক্ষ্মণ এবং সাঁতাকে এইরূপ 
কাঁহয়া এবং তাঁহাঁদগকে আমন্ত্রণ কাঁরয়া বিমানযোগে ইন্দ্রলোকে প্রস্থান কাঁরলেন। 


একিংশাধিকলততম সর্গ ॥ দশরথ প্রস্থান কাঁরলে সুররাজ ইন্দ্র কৃতাঞ্জালপন্টে 
অবস্থিত রামকে প্রীতমনে কাঁহলেন, রাম! আমাদের দর্শনলাভ তোমার পক্ষে 
নিচ্ফল হইবে না। আমরা তোমার প্রাত প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে যাঁদ তোমার 





সলভ থাকিবে এবং নদসকল নির্মল হইবে, এই আমার প্রার্থনা। 

তখন ইন্দ্র রামকে প্রীতমনে কহিলেন, বংস! তোমার এ বড় কঠিন প্রার্থনা, 
কিন্তু আম কখন বাক্যের অন্যথাচরণ কার নাই, অতএব ইহা অবশ্যই পূর্ণ 
হইবে। এই সমস্ত বানর ভজ্লক ও গোলাঙ্গুল রাক্ষসহক্তে নিহত 'ছন্নবাহ্‌ 
ও ছিন্নমস্তক হইয়া পাঁতত আছে, এক্ষণে ইহারা নীরোগ 'নর্কণ ও বশর্ষসম্পন্ন' 
হইয়া 'নাদ্রুত লোক যেমন নিদ্রাভঞ্গে উঠিয়া থাকে সেইরূপে গান্লোথান করুক 
এবং আত্মীয়স্বজন ও জ্ঞাতিবন্ধুর সাঁহত হ্‌স্টমনে প্নর্বার মিলিত হউক। 
আর যথায় ইহাদের বাস সেই স্থানে বৃক্ষসকল অসময়ে ফলপনুজ্প প্রদান করুক 
এবং নদী সততই জলপূর্ণ থাকুক! 

ইন্দ্র এরুপ বরপ্রদান কাঁরবামাত্র বানরেরা অক্ষত দেহে যেন নিদ্রাভঞ্গে 
গার্লোথান কারল এবং অকস্মাৎ এই অদ্ভূত ব্যাপার দেখিয়া শবস্ময়ভরে সকলেই: 
কাহিল, এ কি! 

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ রামকে সিদ্ধকাম দেখিয়া প্রীতমনে লক্ষণের সাঁহত 
তাঁহার স্তুতিবাদপূর্বক কাঁহলেন, রাজন! তুমি এক্ষণে এই সমস্ত বানরকে 
বিদায় দিয়া রাজধানী অযোধ্যায় যাও, একান্ত অনুরাগিণী যশাস্বনী জানকীরে 
সান্তনা কর, তোমার শোকে ব্রতচার ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘেনর সাঁহত সাক্ষাৎ 
কারয়া মাতৃগণ ও পৌরজনকে সন্তুষ্ট কর এবং স্বয়ং রাজ্যে আঁভাষন্ত হও। এই 
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৮৩৮ ম’চ্ধকান্ড 


বাঁলয়া ইন্দ্র সূরগণের সাঁহত উজ্জবল বিমানে আরোহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। 

বাতি উপস্থিত। রাম সকলকে বিশ্রামের আজ্ঞা দিলেন। তৎকালে এ রাম- 
লক্ষণ-রাক্ষিত প্রহষ্ট বানরসেনা শশাঞ্কোজ্জবল শর্বরীর ন্যায় চতুর্দকে অপ 
শ্রীসোন্দর্যে শোভা পাইতে ল্াগল। 


দ্বাবিংশাধিকশততম সৰ্গ ॥ অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল ৷ রাম পরম সুখে গাত্রোখান 
কারলেন। ইত্যবসরে বিভীষণ আসিয়া তাঁহাকে বিজর সম্ভাষণপূর্বক কৃতাপ্তালপুে 
কহিলেন, রাজন্‌! এই সমস্ত বেশাবন্যাসনিপৃণা পদ্মপলাশলোচনা নারী সুগন্ধি 
তৈল অঞ্গরাগ বস্তু আভরণ মাল্য ও চন্দন লইয়া উপাষ্থিত। ইহারা তোমাকে 
যথাবিধি স্নান করাইবে। 

রাম কাঁহলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি কেবল সংগ্রীবাঁদ বানরকে জ্নানের নিমন্ত্রণ 
কর। সেই ধর্মশীল সুকুমার ও সুখে লালিত ভরত আমার জন্য কষ্ট পাইতেছেন। 
তদ্ব্যতীত স্নান ও বেশভ্‌ষা আমার ভাল লাগবে না। এখন এইটি দেখ যাহাতে 
আমরা শীঘ্ঘ যাইতে পারি, কারণ অযোধ্যার পথ আনত দুর্গম। 

ঘবভষণ কাঁহলেন, রাজকুমার! আমি এক দ্র্ষইসতোমায় পেণীছিয়া দব। 
আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক কারি 










রাবণ তাঁহাকে পরাজয় কাঁরয়া সেই রথ অ দেনা জামা 
হইয়াছে। এ দেখ তুমি যদ্দবারা বি যাধ্যায় যাইবে এ সেই মেঘাকার 
রথ। রাম! এক্ষণে যদি আমাকে অনুর্তঘটকরা তোমার কর্তব্য হয়, যাঁদ আমার 


গুণে তোমার প্রীত জান্মিয়া থ্যর্ক্ণে 
সোহা? থাকে তবে ভাতা ক ২ ভাৰ্যা জানকণর সাঁহত 'বাবধ ভোগসুখে 
একদিন মান্ন এই লঙ্ক ৰ কর, পশ্চাৎ অযোধ্যায় যাইও আম যথাবিধি 
প্রীতিপূজার আয়োজন উর্মিয়াছি, তুমি সৈন্য ও সৃহ্দূগণের সাঁহত ইহা 
গ্রহণ কর। আমি তোমার ভৃত্য, প্রণয়, বহুমান ও সোঁহাদ নিবন্ধন তোমায় এ 
বিষয়ে প্রসন্ন কাঁরতোছি মান্র, কিন্তু মনে কারও না যে তোমাকে আজ্ঞা কাঁরতোঁছ। 

তখন রাম সর্বসমক্ষে বিভীষণকে কাঁহলেন, বীর! তুম মাল্তরত্ব, বন্ধুত্ব, ও 
সর্বাজাগণ যুদ্ধচেস্টা দ্বারা আমার যথেষ্ট পূজা কাঁরয়াছ। এক্ষণে যে আমি 
তোমার কথা না রক্ষা কারতে পার এমনও নহে, কিন্তু দেখ খান আমাকে 
কোনও মতে তাঁহার কথা রক্ষা করি নাই. সেই ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার জন্য 
আমার মন অস্থির হইতেছে এবং কৌশল্যা, সূমিত্রা, যশাস্বিনী কৈকেয়ী, মিন্রগণ 
ও পৌরজানপদাঁদগ্গের জন্যও আদম ব্যস্ত হইয়াছি। এখন তুম আমাকে যাইবার 
অন্জ্ঞা দেও। সখে! আমি পূজিত হইয়াছি, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না, আমার 
নিমিত্ত শীঘ্র রথ আনাইয়া দেও! আমি কৃতকার্য হইয়াছ, সৃতরাং আর এ স্থলে 
থাকা আমার উচিত হইতেছে না। 

অনন্তর রাক্ষসরাজ িভীষণ শশঘ্র রথ আনাইলেন। উহা স্বর্ণখাঁচত এবং 
বৈদূর্যমাণিবোদয্ত্ত, উহাতে বহৃসংখ্য কূটাগার আছে, উহা পান্ডুবর্ণ ধৰজ- 
পতাকায় শোভিত, [কাঁ্কণীজালমশ্ডিত এবং মণিমুস্তাময় গবাক্ষে রমণীয়। এ 
রথে স্বর্ণপদ্মসাঁজ্জত স্বর্ণময় হর্ম্য আছে। উহার ভলভূমি স্ফাঁটকময় এবং 
আসন বৈদূর্বমর়। উহাতে নানারূপ বহুমূল্য আস্তরণ আছে। উহা দেবাশজ্পী 
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নিত লঙ্কাপুরী। এ দেখ মাংস- 
বিদ্তর বানর ও রাক্ষস 'বনন্ট 
গার্বিত রস আছে। আমি এই স্থানে তোমারই 
জন্য রাবণকে বধ কারিয়াছি। উল কৃষ্ভকর্ণ ও প্রহস্ত বিনষ্ট হইয়াছে। এই 
সাব 8০ 
বিদযন্মালীকে বিনাশ করেন। এই স্থানে অঙ্গদ 'বকটকে বধ কাঁরয়াছেন। এ 
স্থানে দযর্নরীক্ষ্য মহাবীর বরুপাক্ষ, মহাপাশ্্ব, মহোদর ও অকম্পন বিনষ্ট 
হইয়াছে । এ স্থানে 'ত্রিশরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরাম্তক, যৃদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, 
নিকুম্ভ, কুম্ভ, বন্রদংস্ট ও দংস্ট্র রণশায়ী হইয়াছে। এ স্থানে আম দধর্ষ 
মকরাক্ষকে মারিয়াছ। এই স্থানে শোণিতাক্ষ, যুপাক্ষ ও প্রজঙ্ঘ বিনষ্ট হইয়াছে। 
এই স্থানে ভীমদর্শন, বিদ্বাজ্জিহব, এ স্থানে ব্রক্গশতন, যজ্ঞশত সূৰ্যশৱু ও 
সংস্তঘ্] নিহত হইয়াছে। এ স্থানে মন্দোদরী সপত্বীগণে পারিবোষ্টত হইয়া পাঁত- 
বিয়োগশোকে বিলাপ কাঁরয়াছলেন। এ যে সমুদ্রে একটি অবতরণ-পথ দেখিতেছ, 
আমরা সমদ্র পার হইয়া এ স্থানে রান্রিবাস কারয়াছিলাম। এ দেখ, তোমার 
জন্য লবণসমদুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছি, ইহা নলানার্মত ও অন্যের অসাধ্য। জানাঁক! 
এই দেখ, শঙ্খশ্নীন্তসঙ্কুল মহাসমদদ্র ঘোররবে গর্জন কাঁরতেছে। ইহা অক্ষোভ্য 
ও অপার। এ স্বর্ণগর্ভ স্বর্ণবর্ণ শারবর মৈনাক, এ পর্বত মহাবীর হনুমানের 
বিশ্রামার্থ সমূদ্রগর্ভ ভেদ কাঁরয়া উঁথত হইয়াছে। এই দেখ সমুদ্রের উত্তর- 
শরবত সেনানিবেশ। এ স্থানে সেতুবন্ধনের পূর্বে ভগবান মহাদেব আমার 
প্রীত প্রসন্ন হন। এ অদূরে সমুদ্রের তীর্ঘস্থান। উহা মহাপাতকনাশন ও পাঁবন্ন। 
এক্ষণে উহা ত্রিলোকপূজিত ও সেতুবন্ধতীর্থ নামে খ্যাত হইবে। এই স্থানে এই 
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তয়োবিংশ্যাধকশততম সৰ্গ ৮৩৯ 


িশ্বকর্মার নির্মিত, মধুরনাদী মেরুশিখরাকার ও মনোবেগগামী। রাক্ষদরাজ 
বিভীষণ রথ আনাইয়া রামকে কাঁহলেন, রাজন! এই রথ উপাস্থত। তখন রাম 
ও লক্ষমণও এ দিব্য রথ দেখিয়া যারপরনাই বাস্মত হইলেন। 


য়োবংশাধিকশততম সৰ্গ ॥ পরে অদুরবতাঁ [ভীষণ কৃতাঞ্জালপুটে সাঁবনয়ে 
রামকে কাঁহলেন, রাজন! বল এক্ষণে আর কি I 

রাম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা কারয়া লক্ষণের সমক্ষে বিভাঁষণকে সদ্নেহে কাঁহলেন, 
রাক্ষসরাজ ! বানরগণ অনেক মত্রসাধ্য কার্য কাঁরয়াছে। তুম ধনরত্ব ও অস্নপানাঁদ 
দ্বারা ইহাঁদগকে যথোচিত পাঁরতুম্ট কর। এই সমস্ত বারের সহায়তায় তুমি 
লঙ্কারাজ্য জয় করিয়াছ। ইহারা যুদ্ধে অটল ও উৎসাহ", প্রাণের ভর ইহাদের 
কিছুমাত্র ছিল না; এক্ষণে ইহারা কৃতকার্য হইয়াছে। তুমি কৃতজ্ঞতার জন্য 
ধনরয় দ্বারা ইহাঁদগের এই যুদ্ধশ্রম সফল কর। ইহারা এইরুপে সম্মানত ও 
আঁভনান্দত হইয়া প্রীতগমন কাঁরবে। দেখ, যাঁদ তুমি সণ্য়শ, দানশীল, দয়ালু 
ও জিতৌন্দ্রিয় হও তবেই সকলে তোমার অনুগত থাকবে, এই জন্য আমি 


তোমায় এইরূপ অনুরোধ কাঁরতেছি। যে রাজার ন গুণ নাই, যে যুদ্ধে 
নিরর্থক লোকক্ষয় করাইয়া থাকে, সৈন্যগণ তাহাকে পরিত্যাগ করে। 
তখন বিভীষণ বানরগণকে বহদসমাদরে বভাগ কারয়া দিলেন। পরে 







সকলে সবিশেষ সংকৃত হইলে রাম লঙ 
লক্ষমণের সহিত এ উৎকৃষ্ট নিত রত 


কতব্য তুম ধমভয়ে র 
কাছকন্ধায় যাও । বিভীষণ! আমি তোমাকে এই লক্কারাজ্য অর্পণ কারলাম। 
তুমি স্বচ্ছন্দে ইহাতে বসবাস কর, অতঃপর ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতেও আর তোমার 
কোনরূপ পরাভবের আশঙ্কা নাই । এক্ষণে আমি পিতার রাজধানী অযোধ্যায় 
চললাম, তজ্জন্য তোমাদিগকে আমন্তণ ও তোমাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ কাঁরতোঁছ। 

রাম এইরূপ কাঁহলে সনগ্রীবার্দ বানরগণ এবং 'বিভাঁষণ কৃতাঞ্জালপুটে 
কাঁহলেন, রাজন; ! আমরা অযোধ্যায় যাইব, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চল। 
আমরা অযোধ্যায় গিয়া হষ্টাচত্তে বন ও উপবনে বিচরণ কাঁরব। পরে তোমার 
নালা হে হ্যাক জ্যান্ত সা হক্ব গহে 

[| 

ধর্মশীল রাম উহাদের এইরূপ কথা শানয়া কাঁহলেন, আমি তোমাদের 
ন্যায় সুহ্‌দ্‌গণের সাঁহত রাজধানীতে গিয়া যে প্রীতলাভ কাঁরব ইহা ত আমার 
পক্ষে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর লাভ! সংগ্রীব! তুমি শাঁদ্র বানরাদগকে লইয়া রথে 
উঠ। বিভীষণ! তুমিও অমাত্যগণ সমাভব্যাহারে আরোহণ কর। 

অনন্তর সকলে প্রীত হইয়া বিমানে উঠিলেন। বিমান রামের অন্্জরাক্রমে 
আকাশপথে উদ্থিত হইল। রাম এ হংসযুস্ত যানে হজ্টমনে কুবেরের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগলেন। বানর ভজ্লুক ও মহাবল রাক্ষসেরা উহার মধ্যে বিরলভাবে 
সুখে উপবেশন কারল। 
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এত দস পাতপরেক কালেন, লগগ্রীব! তুমি বানরগণকে বল তাহারা স্ব-স্ব 
স্র লইয়া সাতার সাঁহত অযোধ্যায়'চল্‌ক। আর তুমিও এ সমচ্ত স্রাীঁকে লইয়া 
যাইবার জন্য সত্বর হও। চল আমরা সকলেই যাই। 





তখন সংগ্রীব বানরগণের সাঁহত অন্তঃপুরে গিয়া তারাকে কাঁহলেন, প্রিয়ে! 
রাম তোমাকে কাঁহতেছেন, তুমি সমস্ত বানরস্বীকে লইয়া জানকীর 'প্রয়কামনায় 
অযোধ্যায় চল। আমরা সকলকে অযোধ্যা এবং রাজা দশরথের পত্নীগণকে 
দেখাইয়া আনব। 

অনন্তর সর্বাঞ্গসুন্দরী তারা বানরস্তীদগকে আহ্বান কাঁরয়া কাঁহল, 
স্গ্রীবের অনুজ্ঞা তোমরা স্ব-স্ব ভর্তৃগণের সহিত অযোধ্যায় চল। তোমরা 
অযোধ্যা দৌখলে আমিও সুখী হইব! আমরা সকলে গ্রাম ও নগরবাসীদগের 
সহিত রামের পুরপ্রবেশ এবং রাজা দশরথের পত্নীগণের এশবর্য দৌখয়া আঁসব। 

বানরষ্তীগণ তারার অনুজ্ঞায় বেশভ্‌ষা কাঁরয়া' লইল এবং বিমান প্রদক্ষিণ- 
পূর্বক সীতাকে দেখবার ইচ্ছায় তদনপাঁর আরোহণ কাঁরল। সকলে উঠিলে বিমান 
পৃববিৎ যাইতে লাঁগল। তখন রাম অদূরে খধ্ামূক পর্বত নিরাক্ষণ করিয়া 
জানকীরে কহিলেন, এ স্বর্ণধাতুরাঞ্জত খধ্যমূক বিদ্যুৎ-জাঁড়ত জলদের ন্যায় 
দেখা যায়। আম এ স্থানে কপীন্দ্র সংগ্রীবের সাঁহত 'মালত হই এবং বালীবধে 
অঙ্গীকার কাঁর। এ দেখ কানন-পরিবৃত কমলদলশোভত পম্পা সরোবর । আম 
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ও স্থানে তোমার বিরহে দুখত হইয়া বিলাপ কাঁরয়াছিলাম এবং উহারই তারে 
ধম্চারণী শবরীকে দেখতে পাই। আমি এই স্থানে যোজনবাহ7 ও কবন্ধকে 
বিনাশ কাঁরয়াছি। এ দেখ জনস্থানের রমণীয় বটবৃক্ষ। জানক! এ স্থানে 
শবহগরাজ মহাবল জটায়ু তোমারই জন্য রাবণের হস্তে প্রাণত্যাগ কাঁরয়াছেন। 
এ সেই আমাদের আশ্রমপদ এবং রমণীয় পর্ণ শালা দেখা যায়। রাক্ষসরাজ রাবণ 
এ স্থান হইতেই তোমাকে বলপূর্বক হরণ স্বচ্ছসাললা গোদাবরী। 
এই কদলীবক্ষশ্োভিত অগচত্যশ্রম। এ শরভ' 

। 





তখন বানর ও বিভীষণাদি রাক্ষসগণ পুনঃ পুনঃ গাৰোথান কারয়া হষ্টমনে 
অযোধ্যানগরী দেখিতে লাগলেন। এ পুরী সৌধধবল, হস্ত্য্বপূর্ণ এবং প্রশস্ত 
বাজপথশোভিত। বানর ও রাক্ষসগণ অমরাবতীর ন্যায় ও নগরী পুনঃ পুনঃ 
দোঁখতে লাগলেন। 


পণ্জাবংশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাম চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে পণ্চমশীতাঁথতে 
মহার্ ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে আভবাদনপূর্বক জিজ্ঞাঁসলেন, 
ভগবন! অযোধ্যনগরীতে কাহারও ত অন্নকষ্ট হয় নাই? সকলেই ত কুশলে 
আছে? ভরত ত প্রজাপালন কারতেছেন £ আমার মাতৃগণ ত জশীবিত £ 
ভরদ্বাজ সহাস্যমূখে কাঁহলেন, রাম! তোমার আজ্ঞানুবতর্শ জটাধারশ ভরত 
তোমার পাদ;কায্‌গল সম্মুখে রখিয়া, স্বগৃহ ও পুরের কুশল সম্পাদনপূর্বক 
তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। তুমি যখন রাজ্যচ্যত হইয়া চীরবসনে জানক ও 
লক্ষণের সাহত বনে যাও, তুম যখন সর্বভোগ ও সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, স্বগ'ভ্রষ্ট 
দেবতার ন্যায় শিতৃনিদেশে ধর্ম কামনায় পদব্রজে বনে যাও, তখন তোমাকে দেঁখয়া 
আমার বড় দুঃখ হইয়াছল ; কিন্তু এক্ষণে তোমায় নিহশৱু সৃসমদ্ধ ও সবান্ধব 
দেখিয়া আমি বস্তুতই সুখী হইলাম! রাম! আম তোমার সমস্ত সংখদহখই 
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জানিতে পারিয়াছি। জনস্থানে বাস কারবার কালে যে কষ্ট পাইয়াছ তাহা 
জানতে পারিরাছি। তুমি যখন তপস্বিগণের রক্ষাবধানে নিযুক্ত হও সেই সময় 
রাবণ এই আঁনন্দনীয়া জানকীকে অপহরণ করে, আম ইহাও জানিতে পারিয়াছি। 
তোমার মার্চ ও কবন্ধদর্শন, পম্পাভিগমন, স্গ্রীবের সহিত সখ্য, বালধবধ, 
জানকণীর অন্বেষণ, হনুমানের বীরকার্য নলের সেতুবন্ধন, লঙ্কাদাহ এবং বল- 
বাহনের সহিত বলগার্বত রাবণের সবংশে নিপাত এ সমস্তই জানিতে পারিয়াঁছ। 
দেবকণ্টক রাবণ বিনষ্ট হইলে দেবগণের সাঁহত তোমার মিলন এবং তাঁহাদের 
প্রদত্ত বরলাভও জ্বানিয়াছ। ধর্মবংসল! আমি তপোবলে এ সমস্তই অবগত 
হইয়াছি। এক্ষণে আমার শিষ্যগণ এ স্থান হইতে অযোধ্যায় তোমার সংবাদ লইয়া 
যাইবে। অতঃপর আমিও তোমায় বরদান কাঁরতেছি, তুমি অর্থ গ্রহণ কর, কল্য 
অযোধ্যায় যাইও? 

তখন রাম মহার্ঘ ভরদ্বাজের বাক্য ?শরোধার্য করিয়া হৃষ্টমনে কাহলেন, 
ভগবন্‌! অযোধ্যায় যাইবার পথে যে-সমস্ত বক্ষ আছে সেগীল অকালে ফলপ্রদান 
ও মধুক্ষরণ করুক ; এবং অমৃতগন্ধী বিবিধ ফল প্রচুর পাঁরমাণে উৎপন্ন হউক। 

মহার্ঘ ভরদ্বাজ রামের প্রার্থনায় সম্মত হইল্রে। তাঁহার আশ্রম হইতে 






? ১ ও মধ্ুস্রাবা হইল। বানরগণ 





ঘড়বংশাধিকশততম পর্গধূউর্মন্তর রাম সংগ্রীবাঁদর তুষ্টিসাধনের জন্য কিরূপ 
অনন্ঠোন আশাক তাহা কৰিতে লাগলেন। ও ধাঁদান সমস্ত কর্তা 
স্থির কাঁরয়া, বানরগণের প্রতি দৃষ্টপাতপূর্বক হনুমানকে কহিলেন, বর! তুমি 
এ স্থান হইতে শীঘ্ব অযোধ্যায় গিয়া জান রাজপুরীর সকলে কুশলে আছেন 
কি না এবং শৃঙ্খাবের পুরে গমনপূর্বক বনবাসী নিষাদপাতি গুহকে আমার 
বাব্যক্রমে আমার কুশল জানাইও। তিনি আমার সদৃশ ও সখা। তাঁন আমাকে 
বাঁতর্লেশ, অরোগী ও কুশলী শুনিলে প্রীত হইবেন এবং তোমাকে ভরতের 
বার্তা জ্ঞাপনপূর্বক অযোধ্যার পথ দেখাইয়া দিবেন। পরে তুমি অযোধায় গিয়া 
ভরতকে জানকী লক্ষ্মণ ও আমার কুশল জানাইয়া কাঁহও, আম পূর্ণকাম 
হইয়াছি। পরে রাবণের সীতাহরণ, সুগ্রণীবের সাঁহত পাঁরচয়, বালীবধ. সমুদ্র 
উল্লজ্ঘন, সীতার অন্বেষণ, সসৈন্যে সমুদ্রতীরে গমন, সমদূদ্রদর্শন, সেতুনির্মাণ, 
রাবণবধ, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার বরপ্রদান, শঙ্করপ্রসাদে ?পতৃসমাগম এবং অযোধ্যার 
নিকট আগমন এই সমস্ত কথা ভরতকে আনুপূর্বিক কহও। আরও বাঁলও, 
রাম শত্রুগণকে পরাজয় ও উৎকৃষ্ট যশোলাভ কাঁরয়া, বিভীষণ সংগ্রশব ও অন্যান্য 
মহাবল মিত্রের সাঁহত আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইলে ভরতের যেরূপ মুখাকার 
হয় তাহা এবং আমার প্রাত তাঁহার কিরূপ মনের ভাব তাহাও জানিও। [তান 
ক কাঁরতেছেন এবং তাঁহার আকার-হীত্গতই বা কিরূপ ইহা মুখ, বর্ণ দৃষ্টি 
ও বাক্যালাপে যথার্থতঃ জানিয়া আইস। দেখ, হস্ত্যশ্বপূর্ণ সুসমন্ধ পৈতৃক 
রাজা কাহার না মনের ভাব পাঁরবর্ত কাঁরয়া দেয়! যাঁদ শ্রীমান ভরত চিরসংস্রব- 
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নিবন্ধন স্বয়ংই রাজ্যার্থা হইয়া থাকেন, তবে না হয় তিনিই সমগ্র পৃথিবী 
শাসন করুন৷ বীর! আমরা যাবৎ না অযোধ্যার নিকটস্থ হইতোঁছ এই অবসরেই 
তুমি ভরতের বাঁদ্ধ ও চেস্টা সম্যক্‌ জ্ঞাত হইয়া শীঘ্ আইস। 

হনুমান এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র মনুষ্যমূর্তি ধারণপূর্কক আঁবলদ্বে 
অযোধ্যায় যাত্রা কারলেন। যেমন বিহগরাজ গরুড় সর্প ধাঁরবার জন্য বেগে গমন 
করেন [তান সেইরূপ বেগে চাঁললেন। এ মহাবীর পাক্ষগণের সপ্টারক্ষেত্র অন্তরীক্ষ 
দিয়া গঞ্গাযমূনার ভীম সমাগমস্থান আতিক্রম কাঁরয়া শৃঙ্গবের পুরে নিষাদরাজ 
গ্রহের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে হ্টমনে মধ্রবাক্যে কাহলেন, 
নিষাদরাজ ! তোমার সখা রাম জানকী ও লক্ষণের সাঁহত তোমাকে কুশল 
জানাইয়াছেন। তান মহার্ধ ভরদ্বাজের বাক্যে তাঁহার আশ্রমে আজ পণমীর 
রানি যাপন কাঁরয়া কল্য প্রাতে তাঁহারই আদেশে তোমায় এই স্থানেই দৌখতে 
আঁসবেন। হনুমান নিষাদরাজ গুহকে এই বাঁলয়া পুলাকত দেহে মহাবেগে 
চাঁললেন। গাঁতপথে পরশুরামতার্থ, বালহীকনী, বরৃথী ও গোমতশ নদী এবং 
ভীষণ শালবন, প্রশস্ত জনপদ ও বহুসংখ্য লোক তাঁহার চক্ষে পাঁড়তে লাগিল। 
তান ক্রমশঃ আত দূরপথ আঁতক্রম কাঁরয়া নাঁ্দগ্রামেরু প্রান্তস্থ কুসীমত বৃক্ষের 
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ভরত মটার্তমান ধর্মের ন্যায় আসীন । হনুমান উ'হার নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জাল- 
পটে কহিলেন, রাজন্‌! তুমি যে দণ্ডকারণ্যবাসস জটাচীরধারণ রামের জন্য 
এইরূপ শোক কাঁরতেছ তিনি তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছেন। এক্ষণে আম 
তোমাকে কোন সুসংবাদ 1দবার জন্য আইলাম, তুমি এই দারুণ শোক পাঁরত্যাগ 
কর। রামের সহিত আঁচরাৎ তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তান রাবণকে বধ ও 
জানকীকে উদ্ধার করিয়া পূর্ণমনোরথে মহাবল 'িব্রগণ ও তেজস্বা লক্ষণের 
সাহত আগমন কাঁরতেছেন এবং সুররাজ ইন্দ্রের সাঁহত যেমন শচী আইসেন 
সেইরূপ ষশীস্বিনী জানকী তাঁহার সাঁহত আসিতেছেন। 

ভরত এই কথা শ্বানবামাত হর্ষে সহসা মূ্ঘিত হইয়া পাঁড়লেন। পরে 
ক্ষণকালমধ্যে গান্রোখানপূর্কি আশ্বস্ত হইয়া, এ প্রয়বাদী হনুমানকে গৌরবে 
আলিঙ্গন এবং প্রীতি ও হর্ষের স্থল অশ্রুবিন্দ দ্বারা উহাকে আভাষন্ত করিয়া 
কাঁহলেন, সাধো! তুমি দেবতা বা মনুষ্যই হও আমার প্রাত কৃপা করিয়া এই 
স্থানে আসিয়াছ। তুমি আমায় যে সুসংবাদ প্রদান করিলে ইহার অনুরূপ আমি 
তোমাকে কি দিব। তুমি লক্ষ গো, এক শত গ্রাম এবং যোলাঁটি কন্যা গ্রহণ কর। 
এঁ সমস্ত কন্যা কুন্ডলালব্কৃত সসাঁজ্জত স্বর্ণবর্ণ ও শুভাচারশ। উহাদের নাঁসকা 
ও উরু সুদৃশ্য, মুখ চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যদর্শন এবং উহারা উত্তম জাত ও 
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হলেন, বহুকাল খিন বনে গিয়াছেন, 
আমার সেই প্রভুর রণতুক্তটক আজ আম শুনিতে পাইব। মন্যষ্য প্রাণে 
প্রাণে বাঁচিয়া থাকলে শুউ্স্ধংসর পরেও আনন্দলাভ করে, এই যে লৌকিক 
প্রবাদ আছে, ইহা যথার্থ ৷ এক্ষণে তুম এই কুশাসনে উপবেশন কর এবং বল, 
কোথায় ও কোন সূত্রে বানরগণের সহিত রামের সমাগম হইয়াছল। 

তখন হনুমান উপাঁবন্ট হইয়া রামের সমস্ত আরপণ্যবৃস্তান্ত বর্ণন কাঁরতে 
প্রবৃন্ত হইলেন। তিনি কাঁহলেন, দেব! তোমার জননীর দুইটি বরলাভের কথা 
তুম অবশ্যই জান, সেই সূত্রে রাম নির্বাসিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার বিয়োগ- 
শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে, দূত গিয়া রাজগ্হ হইতে শীঘ্র তোমায় 
আনয়ন করে। তুমি অযোধ্যায় আসিয়া রাজাপগ্রহণে আনচ্ছু হও এবং সজ্জনাচারত 
ধর্মের অনুবতাঁ হইয়া রামকে আনিবার জনা চিত্রকূটে বাও। পরে রাম 
পিতৃনিদেশ রক্ষার্থ রাজ্য অস্বীকার কাঁরলে তুম তাঁহার পাদৃকাযুগল লইয়া 
প্রাতানবৃত্ত হও। রাজকুমার! এই পর্যন্তই তুমি জান ; পরে কি হইয়াছিল, শুন । 
তোমার গমনে চিন্রকুট পর্বতের সেই বন অত্যন্ত উপদ্ুত এবং তত্রত্য মৃগপাক্ষগণ 
ঘারপরনাই আকুল হইয়াছিল। পরে রাম তথা হইতে সিংহব্যাদ্রসণকুল কারদালত 
ঘোর বিজন দশ্ডকারশ্যে প্রবেশ কাঁরলেন। তান জানকী ও লক্ষণের সাঁহত সেই 
নাবড় বনে প্রবেশ কারলে মহাবল বিরাধ ঘোর নিনাদে তাঁহাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হইল। সে উধর্ববাহু শু অধোমুখ হইয়া হস্তীর ন্যায় চিৎকার কারিতে- 
ছিল, রাম তাহাকে তুলিয়া একটা গর্তে নিক্ষেপ করিলেন। ‘তান যে দিন এ 
দুচ্কর কার্য সাধন করেন সেই দিনই সায়াহ্নে মহার্ষ শরভঞ্গের আশ্রমে উপাস্থত 
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হন। পরে শরভঙ্গ দেহত্যাগ কাঁরলে রাম তত্রত্য সমস্ত খাঁষকে আভবাদনপূর্ক 
জনস্থানে যান্রা করেন। তথায় বাস কারবার কালে জনস্থানানবাসণ চতুর্দশ সহস্র 
রাক্ষস তাঁহার সাঁহত বুষ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তান একাকী দিবসের চতুর্থভাগে 
এ সমস্ত তপোঁিঘনকারী মহাবল মহাবীর্য রাক্ষসের সহিত খর, দূষণ ও 
বিশিরাকে বিনাশ করেন। এ জনস্থানে রাবণের ভাগনী শৃর্পণখা রামের নিকট 
য্লাছল। লক্ষ্মণ তাঁহার আদেশে উঁথত হইয়া সহসা খা দ্বারা উহার নাসা 
কর্ণ ছেদন কাঁরয়া দেন। বালা শূর্পণখা এই নাসাকর্ণ ছেদনে আঁতমাত্র কাতর 
হইয়া রাবণের নিকট উপাঁবষ্ট হয়। পরে রাবণের অনুচর মারীচ মায়াবলে 
রত্নময় মৃগ হইয়া জানকীরে প্রলোভিত কারয়াঁছল। জানকী এ ম্‌গাঁট দৌখয়া 
রানকে কহিলেন, ধর, উহাকে ধারতে পারলে আমাদের আশ্রমের শোভা বাদ্ধ 
হইবে। তখন রাম শরাসনহস্তে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং এক 
শরে উহাকে সংহার করিলেন। রাম যখন এইরূপ ম্‌গয়ায় 'নির্খত ও লক্ষ্মণও 
তাঁহার অনুসন্ধানে বাহর্গত হন সেই সময়ে রাবণ উহাদের আশ্রমে আইসে এবং 
অন্তরীক্ষে গ্রহ যেমন রোহিণীকে, সেইরূপ জানকীকে বলপূর্কক গ্রহণ করে। 
গ্ররাজ জটায়ু জানকীর রক্ষার্থ হইয়া উহার গাঁতুরোধ কারয়াছিলেন, কিন্তু 
রাবণ তাঁহার বধ সাধনপূুবকি জানকীরে শখপ্রু লই য়। এ সময় কতগুলি 
পর্বতাকার বানর গাঁরাশখরে বাঁসয়াছিল। য় নেয়ে দোখল 
রাবণ সাঁতাকে লইয়া যাইতেছে। পরে রাবণ 
লঙকায় প্রবেশ করে এবং স্বর্ণপ্রাকারেধ 
রাখিয়া নানাপ্রকারে সান্ছনা করে। দু 
ও উহাকে তৃণবৎ তুচ্ছ ভান বর 
দক রাম বসো ত 












পর্যটনপূর্বক কবন্ধকে দৌখতে পান এবং এ কবন্ধের বাক্যে খষ্মূক পর্বতে 
গিয়া সংগ্রীবের সাঁহত সাক্ষাৎ করেন। আলাপ পাঁরচয়ের পূর্বেই দ্‌ণ্টিমার 
সৃগ্রীব ও রামের একাঁট হদয়গত প্রীত জান্মিয়াছল ; পরে সাক্ষাতে তাহা 
আরও প্রগাঢ় হইল ৷ সংগ্রণব ভ্রাতৃক্রোধে রাজাচ্যত হইয়াছিলেন, রাম বাহুবলে 
মহাকায় মহাবল বালীকে বিনাশ কারয়া তাঁহাকে রাজ্য দেন; এবং সংগ্রবও 
তাঁহার নিকট জানকীর অন্বেষণে অৎ্গাঁকার করেন। 

অনন্তর দশ কোটি বানর সংগ্রীবের আদেশে চতুর্দকে 'নর্গত হইল। আমরা 
বিন্ধ্য পর্বতের এক গহ হইতে বাহির হইবার পঞ্চ না পাইয়া অত্যন্ত শোকাকুল 
হই এবং তাঁক্মবন্ধন তল্মধ্যে আমাদের অনেকটা বিলম্ব হয়। এ স্থানে জটায়ূর 
ভ্রাতা মহাবল সম্প্যাঁত বাস কাঁরতেন। রাবণের আলয়ে যে সীতা আছেন তৎকালে 
ৃতানই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেন। পরে আমি দঃখার্ত বানরগণের দুঃখ 
দূর কারয়া স্ববীর্যে শতযোজন সমুদ্র পার হই এবং লঙকায় প্রবেশ কাঁরয়া 
অদ্শাকবনে কৌষেয়বসনা মলনা জানকীকে দোঁখতে পাই। তানি পাতিরত্যে 
রাক্ষত হইয়া নিরানন্দে একাকী আছেন। পরে আম তাঁহার নিকটস্থ হইয়া 
রামনামাঙিকিত এক অঙ্গুরীয় তাঁহাকে আঁভঙ্ঞান দেই এবং আমি তাঁহার নিকট 
চূড়ামণ আভজ্ঞানস্বরূপ গ্রহণপূর্কক কৃতকার্য হইয়া আসি। রাম এ জ্যোততমান 
মণি এবং জানকীর সংবাদ পাইয়া আতুর যেমন অমৃতপানে জীবিত হয় সেইরূপ 
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জীবিত হইলেন ; এবং প্রলয়কালে বিশ্বদাহে প্রবৃত্ত হূতাশনের ন্যায় লঙকাপুরশী 
ছারখার কারবার জন্য সৈন্যগণকে উৎসাহিত কাঁরলেন। পরে সমুদ্রে উপস্থিত 
হইয়া নল তাঁহার আদেশে সেতু প্রস্তুত করেন। বানরসৈন্য এ সেতু দিয়া সমুদ্র 
পার হয়। পরে ঘোরতর যুদ্ধ। নীল প্রহস্তকে, লক্ষণ ইন্দ্রজিৎকে এবং রাম 
কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বধ করেন। পরে ইন্দ্র, যম, বরুণ, শিব ও ব্রহ্মা এবং স্বয়ং 
রাজা দশরথের সাহত রামের সাক্ষাৎ হয়। দেবগণ এবং খাঁষ ও দেবার্ষগণ প্রীতি- 
ভরে উহাকে বরদান করেন। অনন্তর রাম বানরগণের সাহত পৃম্পক রথে উঠিয়া 
দিচ্কিন্ধায় আইসেন। এক্ষণে তান পুনরায় জাহুবীতে আসিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে 
বাস কাঁরতেছেন। কাল পৃষ্যা-নক্ষত্রযোগ, কাল তুম তাঁহাকে নিরাপদে দেখতে 
পাইবে। 

তখন ভরত হনুমানের এই মধুর বাক্যে হ্‌স্ট হইয়া কৃতাঞ্জালপুটে কহিলেন, 
হা! এত দিনের পর আমার মনোরথ পূর্ণ হইল। 


অষ্টাৰিংশাধিকশততম পৰ্গ ॥ ভরত হনুমানের এই সুখের কথা শ্দানয়া 







হৃস্টমনে শব্রুঘ]কে কাহলেন, এক্ষণে সকলে হইয়া বাদ্যভাণ্ড বাদন- 
পুর্বক গথ্ধমাল্য দ্বারা কুলদেবতা ও নগর অর্চনা করুক। 
চ্তাঁতশাস্যজ্ঞ সৃত, বৈতালিক, বাদক ও রামকে দোখবার জন্য নির্গত 
হউক । রাজমাতৃগণ, অমাত্য, বে ক্‌ , আটাবক সৈন্য, স্মীলোক, নানা- 
জাতীয় গণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও রা রামের মুখচন্দ্র দৌখবার জন্য 


অনন্তর শরুঘন বহদসংখ কৈ বহু অংশে বিভাগপর্বেক আদেশ কাঁরলেন, 
সযোধ্যা পর্যন্ত নিম্ন ও উচ্চস্থল সকল সমভাম 
তল জলে সেক কর, সকল স্থানে পুষ্প ও লাজবৃষ্টি- 
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পূর্বক পতাকা তুলিয়া দেও, গৃহ সুসাচ্জত কর, মাল্য, শোভনবর্ণ পুষ্প ও 
পণ্টবর্ণের দ্রব্য বিরলভাবে রচনা কাঁরয়া রাজপথ অলঙ্কৃত কর। দেখ, কলা 
সূর্যোদয়ের মধ্যে যেন এই সমস্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

অনন্তর পরান প্রত্যুষে শরুঘে]ুর আদেশে ধূষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, 
অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্র বাহির্গত হইলেন। বহসংখ্য বীর ধহজদশ্ড- 
শোভিত সসজ্জিত মত্ত হস্তাঁ, স্বর্ণরজ্জুবদ্ধ কারণ, অশ্ব ও রথে আরোহণপূর্বক 
যারা কারল। অনেক অ*বারোহী ও পদাতি শান্ত খান্ট ও গাশধারণপূর্বক নির্গত 
হইল পরে রাজা দশরথের পত্রীগণ দেবী কৌশল্যা ও স্হামন্তাকে অগ্রে লইয়া 
যানযোগে নিচ্কান্ত হইলেন। ধর্মশীল ভরত ব্রাহ্মণ, শ্রেণীপ্রধান, বাঁণক ও মাল্য- 
মোদকধারা মান্তিগণের সাঁহত যাত্রা করিলেন। তান রামের আগমনে যারপরনাই 
হজ্ট। বান্দিগণ তাঁহার স্তুতিগান কাঁরতে লাগল, শঙ্খভেরী বাঁদিত হইতে 
লাগল । ভরত উপবাসে কৃশ, তাঁহার পরিধান চীরবস্ত ও কৃষ্কাজন, তান মস্তকে 
আর্য রামের পাদ্‌কাফৃগল গ্রহণপূর্বক শর্রমাল্যশোভিত শ্বৈতছত্র এবং রাজযোগ্য 
দ্বর্ণখচিত শ্বেতচামর লইয়া নির্গত হইলেন। অশ্বের ক্ষুরশব্দ, হস্তীর বৃংহত, 
রথের ঘর্ঘরধবনি ও শঙ্খদন্দীভরবে পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। এ সময় 
যেন সমস্ত নান্দিগ্রামই রামের অনুগমন কাঁরতে 

অনন্তর ভরত হনুমানের প্রতি দষ্টি পূর্বক কাহলেন, তাম ত 
বানরজাতিসুলভ চাপল্যে মিথ্যা কও ন্‌ জামি ত আর্য রামকে এবং 
কামরা যানরণণকে দোখিতেছি না? 





হনুমান কাঁহলেন, মহার্ষয ভ দুর বরে প্রভাববান। তান নানা 
উপচারে রাম ও তাঁহার রর আতিথ্য কাঁরয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারই 
প্রসাদে অযোধ্যার গন্তব্য সকল মধুত্রাবী ফলপনচপপূর্ণ ও উন্মত্ত 
ভ্রমরঝওকারে নিনাদত। বানরগণের ভীষণ কোলাহল । বোধহয়, তাহারা 


বোধহ বাস রে তাহা “আলোড়িত: করিতেছে ; এ. দেখ 
দূরে চন্দ্রাকার দিব্য বিমান । উহা িশ্বকর্মার মানসী সচ্ট। মহাত্মা রাম রাবণকে 
সবান্ধবে বিনাশ করিয়া উহা অধিকার কাঁরয়াছেন। কুবের ব্রহ্মার প্রসাদে ওঁ 
{বমান লাভ করেন। উহা প্রাতঃসূর্ধসদূশ। এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ, জানকী, স্যগ্রশব 
ও বিভীষণ উহাতেই আগমন কাঁরতেছেন। 

এ সময় আবালবৃদ্ধবাঁনতা সকলেরই মুখে কেবল এ রাম এ রাম এই শব্দ 
শ্রাতগোচর হইতে লাগল। উহাদের হর্ষধ্ীন আকাশ ভেদ কাঁরয়া উাঁথত হইল। 
সকলে যানবাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অন্তরীক্ষে যেমন চন্দ্রকে নিরীক্ষণ 
করে সেইরূপ বিমানস্থ রামকে দেখিতে লাগল। ভরত কৃতাঞ্জাল হইয়া তাঁহার 
প্রাত দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক পুলাকত মনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পাদ্য অর্থা দ্বারা 
তাঁহার পূজা কারলেন। স্থূলা়তলোচন রাম 'িমানোপাঁর বজ্ধারী ইন্দ্রের ন্যায় 
শোভা পাইতেছেন। [তান সৃমেরুশিখরস্থ প্রাতঃসূর্ষের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ভরত 
তাঁহাকে সাম্টাঙ্গে প্রণপাত কাঁরলেন। 

অনন্তর রামের অনুহ্জায় এ হংসশোভিত বেগবান বিমান ভূপষ্ঠে অবতীশর্ণ 
হইল ৷ রাম উহাতে ভরতকে উঠাইয়া লইলেন। ভরত হস্ট হইয়া পুনর্বার তাঁহাকে 
আঁভবাদন কাঁরলেন। বহাদানের পর রামের সাহত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ, রাম 
তাঁহাকে ক্লোড়ে লইয়া হ্‌ষ্টমনে আলিঙ্গন কাঁরলেন। পরে ভরত প্রণত লক্ষণকে 
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সাদর সম্ভাবণপূর্ক প্রীতমনে জানকীকে অভিবাদন কাঁরলেন। অনন্তর সংগ্রণীব, 
শরভ ও পনসকে আনৃপ্‌র্বিক আলিঙ্গন কাঁরতে লাগিলেন মনৃষ্যরূপী বানরেরাও 
পুলাঁকত মনে তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা কাঁরল। 

.. অনন্তর ধাঁর্মকবর রাজকুমার ভরত সু! কহে আলঙ্গনপর্বক কাঁহলেন, 
বার! আমাদের চারি ভ্রাতার মধ্যে তুমি পণ্চমূ১াইীদর্যব 


মাম 









এ সময় শঘুঘ] রাম ও রর আঁভবাদনপূর্বক িনতভাবে জানকীর 
পাদবন্দনা কারলেন। টরশোককৃশা বিবর্ণা জননী কৌশল্যার সাঁন্নাহত 
হইয়া তাঁহার হর্ষবর্ধন ওর্বন্দন কাঁরলেন। পরে সামনা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য 


কৃতাঞ্জালপুটে পি কারতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের ওঁ 
সমস্ত অঞ্জলি ববিকাঁসত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে ল্যাগল। ইত্যবসরে ধর্মশখল 
ভরত স্বয়ং সেই দুইখানি পাদুকা লইয়া রামের পদ পরাইয়া দিলেন এবং 
কৃতাঞ্জাল হইয়া তাঁহাকে কাঁহলেন, আর্য! আপান যে রাজ্য ন্যাস-স্বরূপ আমার 
হস্তে দিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে অর্পণ কারলাম। যখন আমি মহারাজকে 
অযোধ্যায় পৃনরাগত দোঁখতোঁছ তখন আজ আমার জন্ম সার্থক ও ইচ্ছা পর্ণ 
হইল। এক্ষণে আপনি ধনাগার, কোচ্ঠাগার, গৃহ, সৈন্য সমস্তই পর্যবেক্ষণ করুন। 
আমি আপনারই তেজঃপ্রভাবে সমস্ত বিভব দশগুণ বদ্ধ কারয়াছি। 

ভ্রাতৃবংসল ভরতের এই কথা শদীনয়া বানরগণ ও িভীষণের অশ্রুপাত 
হইল। পরে রাম হর্ষভরে ভরতকে ক্লোড়ে লইয়া বিমানযোগে সসৈন্যে তাঁহার 
আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং বিমান হইতে সকলের সাহত অবতরণপূর্বক 
কহিলেন, বিমান! আম তোমাকে অনুজ্ঞা দিতোছ, তুমি প্রাতগমন কাঁরয়া 
যক্ষেশ্বর কুবেরকে পূর্ববৎ বহন কর। 

বিমান এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র উত্তরদকে অলকার আঁভমৃখে মহাবেগে 
প্রস্থান কাঁরল। পরে ইন্দ্র যেমন বৃহস্পাঁতির পাদবন্দন করেন সেইরূপ আত্মসম 
পুরোহিত বাঁশষ্ঠের পাদবন্দন কাঁরয়া পৃথক আসনে তাঁহার সাঁহত উপাবিষ্ট 
হইলেন। 


৫৪ fl 
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একোনতিংশাধিকশভতভম সৰ্গ ॥ অনন্তর ভরত মস্তকে অঞ্জাল বন্ধনপূ্বক জ্যেষ্ঠ 
রামকে কাঁহলেন, আর্য ! আপান বনবাস স্বীকার কাঁরয়া আমার জননীর মর্যাদা রক্ষা 
কারিয়াছেন এবং আমাকেও রাজা 'দিয়াছেন। আপান যেমন আমাকে রাজ্য 
দিয়াছিলেন, আমিও সেইর্‌প পূনর্বার তাহা আপনাকে দতোঁছ। মহাবল 
সহায়ানরপেক্ষ বৃষ যে ভার বহন কাঁরয়াছে আম বালবংস বড়বার ন্যার দুর্বল 
হইয়া তাহা বাঁহতে উৎসাহ নাঁহ। প্রবল প্রোভোবেগে সেতুকে বন্ধন করুত্ডুযুমন 
দুঃসাধ্য এই রাজ্যাচ্ছদ্র সংবৃত রাখা আমার পক্ষে সেইরুপই হস হই 
গর্দভি যেমন অশ্বের এবং কাক যেমন হংসের গাঁতলাভ কাঁরতে পারে না সেইর্‌: 
আমিও আপনার পন্থা অনুসরণ কাঁরতে পার না। গৃহের উদ্যানে একাঁট বৃক্ষ 
রোগিত ও বার্ধত হইয়াছে । এ বৃক্ষ ফলবান না হইয়া যাঁদ পৃম্পিতাবস্থায় 
'বশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে যে ব্যান্ত ফললাভের উদ্দেশে তাহা রোপণ 
কারয়াছিল তাহার সমস্ত প্ররাসই ব্যর্থ হর। আর্য! আপাঁন প্রভু, আমরা 
আপনার অনুরন্ত ভৃত্য, বাদ আপনি আমাদিগকে শাসন না করেন তাহা হইলে 
এই উপমা আপনাতে সম্যক বার্ততে পারে। আজ জগতের সমস্ত লোক আপনাকে 
আঁভাঁষস্ত ও মধ্যাহকালীন সূর্যের ন্যায় দীস্ততেজ ও প্রতাপশালী রক্ষণ 
করূক। আপনি ভর্যনিনাদ কাণ্ড ও নূপুর রব ধুর গখীতশব্দে বিদিত 
ও জাগাঁরত হউন। যাবৎ চন্দ্রসূর্য উদয় অবাধ এই পাথবী যে 
পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তাবৎ স্থানের রাজাধিরাজু থাকুন। 

তখন রাম ভরতের এই প্রার্থনায় (৬৪ লন এবং এক উৎকৃষ্ট আসনে 
উপবেশন কাঁরলেন। ৫ 

অনন্তর শমশ্রচ্ছেদক সুখদ OS 
রা 









5 অনি০78 2৮ 
জানকণীরে অলঙকৃত করিলেন এবং পহত্রবৎসলা দেবী কৌশল্যা সমস্ত বানরস্ত্রীকে 
প্রীতমনে আঁত যত সুসাজ্জত কাঁরতে লাগলেন। 

ইতাবসরে সারথি সুমন্দ শন্রঘ্নের বাক্যে সর্বাঞ্গশোভন রথ যোজনা কাঁরয়া 
রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাম এ সূর্যাণ্নবং উজ্জল দিব্য রথে আরোহণ 
কাঁরলেন। ইন্দ্রের ন্যায় সুকান্ত সুগ্রীব ও হনুমান কৃতস্নান হইয়া রুচির বস্র 
ও উৎকৃষ্ট কুণ্ডল ধারণপূর্বক চলিলেন। সংগ্রীবের পত্রীগণ ও সীতা অযোধ্যা 
নগর দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়া সুবেশে যাত্রা কারলেন। 

এঁদকে অশোক, বিজয় ও সিদ্ধার্থ প্রভাতি রাজমান্তিগণ কুলপুরোহিত 
বশিষ্ঠকে মধ্যবতর্ট কারিয়া রামের অভ্য্যদয় ও নগরের শ্রীবাদ্ধসাধনার্থ মন্তণা 
কাঁরতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা ভত্যগণকে কাহলেন, তোমরা রামের আঁভষেক 
সম্পাদনের জন্য মঙ্গলাচারপূর্্ক সমস্ত কার্ধান্ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। উদহারা 
ভত্যগণকে এইরূপ আদেশ দয়া রামকে দোঁখবার জন্য শগঘ্র নির্গত হইলেন। 

এদিকে রাম রথারোহণপূর্কক ইন্দ্রব প্রভাবে নগরাভিমৃখে যাইতে লাগলেন। 
ভরত অশ্বের রাশম ও শনুঘন্র ছত্র ধারণ কাঁরলেন! লক্ষ্মণ তালবৃন্ত সঞ্চালন 
কাঁরতে লাগলেন! বিভীষণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জ্যোৎস্নাধবল শ্বেতচামর 
গ্রহণ কাঁরলেন এবং থাঁষ ও দেবগণ মধুর কণ্ঠে স্তৃতিগান কাঁরতে লাগলেন । 
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কাঁপরাজ সুগ্ৰীব শরুঞ্জয় নামক এক পর্বতাকার হস্তীর উপর আরোহণ 
কাঁরয়াছেন। বানরগণ মন্যষ্যমর্ততে নানার্প আভরণ ধারণপূর্বক হাঁস্তপচ্ঠে 
উঠিয়াছে। রাম স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবে পরিবৃত হইয়া হর্মাশ্রেণশোভিত 
অযোধ্যার আভমনখে চাঁললেন। তৎকালে শঙ্খধাঁন ও দুম্দভিরব হইতে লাগল। 


সম্বর্ধনা কারতে লাগিল। রামও মর্ধাদানুসারে উহাঁদগকে সমাদর করিতে 
লাগিলেন! উহারা ভ্রাতৃগণ-পারবৃত রামের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। নক্ষতসমূহে 
চন্দ্রের যেমন শোভা হয় সেইরূপ রাম অমাত্য ব্রাহ্মণ ও প্রকাতিগণে বোঁষ্টত হইয়া 
অপূর্ব শোভা ধারণ কাঁরলেন। বাদকেরা তূরী তাল ও স্বস্তিক বাদনপূর্বক 
হ্‌ণ্টমনে মঙ্গল্ধবাঁন কারয়া উহার অগ্রে অগ্রে চালল। অনেকে মঙ্গলাথ ধনু, 
হারিদ্রামিশ্রত অক্ষত ও মোদক লইয়া চালল এবং অগ্রে অগ্রে বহুসংখ্য কন্যা ও 
প্রাহ্মণও গমন কাঁরতে লাগল। প্রস্থানকালে রাম মা্তগণের নকট সংগ্রীবের 
সখ্য হনুমানের প্রভাব ও অন্যান্য বানরের বীরকার্য উল্লেখ কাঁরতে লাগিলেন। 
অযোধ্যাবাসীরা বানরগণের বারহ ও রাক্ষসগণের অদ্ভুত পরাক্রমের কথা শুনিয়! 
৮৮15৮ ব্ণন করিতে করিতে 


এবং পূর্বপঢরন্যগণের অধ্যুষিত রমণীয় ? 







অনন্তর তান ধর্মশীল ভরতকে ধুর উর্টকে leo a HEU 
কে নিলে লতা জু টটপর্স্যা সমন্ত্রা ও কৈকেয়ীকে আঁভবাদন 
করাইয়া আন। আর আমার কব বৈদূযখাঁচত স্বাবস্তীর্ণ 
প্রাসাদে সংগ্রীবের বাসস্থান রয় 

ভরত রামের এই পাইয়া সংগ্রীবের হস্তাবলম্বনপূর্বক নাদ্ট 
আলয়ে প্রবেশ কাঁরলেন ভৃতোরা শুঘোোর লিয়োগক্রমে তৈল প্রদীপ 


টা লইয়া 8 গ্রহে গমন কাঁৱল। অনন্তর একো 
সংগ্রবকে কাঁহলেন, প্রভো! আপনি আর্য রামের আঁভষেকার্থ দূত নিয়োগ 
করুন। এক্ষণে চতুঃসাগরের জল আহরণ করা আবশ্যক হইতেছে। তখন সগ্রীব 
কহিলেন, তোমরা এই সমস্ত কলসে চতুঃসাগরের জল লইয়া যাহাতে প্রত্যষে 
আমাদের সাঁহত সাক্ষাৎ কারতে পার তাহাই কর। 

কুঞ্জরাকার বানরগণ সগ্রীবের আজ্ঞামার ?বহগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে 
আকাশপথে যাত্রা কারল। জাম্ববান, হনুমান, বেগদশর্শ ও খবভ ইহারা কলসে 
জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁচ শত নদীর জল আহৃত হইল। মহাবল 
সুষেণ পূর্বসাগর হইতে এবং খষভ দক্ষিণসমূদ্র হইতে জল আনয়ন কাঁরলেন। 
গবয় পশ্চিমসমদদ্রু হইতে স্বর্ণ কলসে রন্তচন্দন ও কর্পুর-সুবাঁসত জল আনয়ন 
করিলেন ধমশিশল গুণবান আনল উত্তরসমূদ্র হইতে জল আনয়ন কাঁরলেন। 
তখন শতরুঘম বানরগণের প্রযক্ধে জল আহত দেখিয়া মান্তগণের সাঁহত সর্বশ্রেষ্ঠ 
পুরোহিত বাঁশচ্ঠ ও সূহ্দগণকে কহিলেন, আপনারা এক্ষণে আর্য রামের 
আঁভিষেকসাধনে প্রবৃত্ত হউন। 

অনন্তর বৃদ্ধ বাশ্ঠ অন্যান্য ব্রাহ্মণের সাঁহত যত্রবান হইয়া জানকী ও রামকে 
রত্নপাঁঠে উপবেশন করাইলেন। পরে তান এবং বিজয়, জাবাল, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, 
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গৌতম ও বামদেক_ ইহারা বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে আঁভষেক কারয়াছিলেন সেইরূপ 
সং্গাম্ধ ও স্বচ্ছ সীলিলে রামকে অভিষেক কাঁরতে লাগলেন। অনন্তর তাঁহাদের 
নিয়োগে প্রথমে খাত্িক, ব্রাহ্মণ, যোলাঁট কন্যা, মন্দ্রী, যোদ্ধা ও ধাঁণকেরা হৃষ্টমনে 
রামকে সবৌঁষাঁধরসে আঁভষেক কারলেন। লোকপালগণ সমস্ত দেবতার সহিত 
অন্তরণক্ষে অবস্থানপূর্বক তাঁহাকে আভষেক কাঁরতে লাগলেন। পরে বাঁশন্ঠ 
স্বর্ণখচিত ও রত্রমান্ডত সভামধ্যে রত্রপীঠে রামকে উপবেশন করাইলেন এবং 
পূর্বকালে মন? যাহা দ্বারা আভাঁষস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশপরম্পরায় রাজগণ 
যাহা দ্বারা আঁভাঁষন্ত হন মহার্ষ বাঁশষ্ঠ সেই ব্রহ্মার নির্মত রত্শোভিত অত্যুত্জবল 
করণট রামের মস্তকে পাঁরধান করাইয়া দিলেন। খাত্বকেরা তাঁহার সর্বাঙ্গ 
শবাঁবধ ভূষণে ভূষিত কাঁরলেন। শন্ুঘ] তাঁহার মস্তকে শ্বেতছত্র এবং সংগ্রীব 
ও বিভীষণ তাঁহার পার্শ্বে শশাত্কধবল শ্বেত চামর ধারণ কাঁরলেন। বায়ু 
ইন্দ্রদেবের নিয়োগে শতপদ্মগ্রাথত অত্যুজ্জবল স্বর্ণমাল্য এবং সর্ব'রত্বশোভিত 
মণিময় মুস্তাহার তাঁহাকে প্রদান করিলেন। দেবগন্ধর্কেরা সঙ্গীত ও অপ্সরোগণ 
নৃত্য কাঁরতে লাঁগল। রামের আঁভষেককালে ভাঁম শস্যবতী বক্ষ ফলবান ও 
পুছপ সুগন্ধি হইল। রাম ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ বৃষ, অশ্ব ও গোদান কাঁরয়া রিংশং 
কোটি স্বর্ণ মহামূল্য আভরণ ও বস্ত প্রদান লাগলেন! পরে তান 
সগ্রীবকে সূর্যরশ্মিবৎ উজ্জ্বল মাঁণময় স্বর্ণ হার, বৈদুৰ্যখাঁচত জ্যোৎস্না- 
88585 ধবল মনন্তাহার নির্মল বস্ত্র 








হনুমানকে এ হার প্রদান “কাঁরলেন। পর্বত যেমন জ্যোৎসনাবৎ শ্বেত মেষে 
শোভিত হয় সেইরূপ হনুমান এ হারে শোভিত হইলেন। পরে অন্যান্য বানরবৃদ্ধ 
ও বানরগণ মর্যাদানূসারে বসনভূষণে সমাদৃত হইতে লাগল। রাম বিভীষণ, 
সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান প্রভৃতি সর্বপ্রধান বাঁরগণকে বহসংখ্য ধন রত্ন ও 
নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু দ্বারা পাঁরতৃপ্ত কারলেন। পরে তান মৈন্দ 'ক্বাবদ ও 
নীলকে অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন প্রদান কাঁরলেন। এইরুপে সকলে দানমানে পাঁরতুষ্ট হইয়া 
মহারাজ রামের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান কীরল। কাঁপরাজ 
সংগ্রীব 'কাঁচ্কন্ধায় যাত্রা কারলেন। ধর্মশীল 'বভীষণও স্বরাজ্য লাভ কাঁরয়া 
সাঁচিব চতুষ্টয়ের সাঁহত লঙকায় প্রস্থান কারলেন। 
হইয়া লক্ষ্নণকে কাঁহলেন, বংস! মনু প্রভৃতি পূর্বরাজগণ চতুরঙ্গ সৈন্যের সাঁহত 
যে রাজ্যে প্রাতষ্ঠিত ছিলেন তুাঁম আমার সাঁহত তাহাতে প্রাতীষ্ঠত হও এবং 
পূর্বে তাঁহারা যৌবরাজ্যের যে ভার বহন কাঁরয়াছিলেন, তুমিও সেই ভার 
বহন কর। 

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ অনুনয় ও নিয়োগবাক্যে কিছুতেই যৌবরাজ্যের ভার 
গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক কাঁরলেন। 
পরে তান পৌন্ডরীক ও অশ্বমেধ প্রভাত বিবিধ যজ্ঞ বারংবার অনুষ্ঠান কারত্তে 
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লাগিলেন। তানি দশসহম্্ বৎসর রাজ্যশাসন করেন এবং প্রভূত দাঁক্ষণা দানপর্বক 
দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার বাহ আজানুলাম্বত ও বক্ষঃস্থল 
আঁত বিশাল। তান লক্ষরণকে লইয়া পরমসদখে রাজ্যশাসন কারতে লাগিলেন 
এবং পাত্র ভ্রাতা ও বাম্ধবগণের সাহত অনেকবার নানাবিধ যজ্ঞের অন্জ্ঠান 
কাঁরলেন। তাঁহার রাজ্যকালে কোন স্তীলোক বিধূবা হয় নাই, হিংস্র জন্তুর 


কোনরূপ উপদ্রব ছিল না এবং ব্যাধিভয়ও 1ছল। সমস্ত জনপদ 
দস্যাভয়শূনা, কাহারও কোন অনর্থ ঘাটত না গকে বালকের অন্ত্যোষ্টি- 
ক্রিয়া কারতে হইত না। তংকালে ও সকলেই ধর্মপরায়ণ ছল 





এই প্রাচীন আঁদকাব্য মহার্য বাল্মীকি-প্রণনত। ইহা বেদমূলক ধর্মজনক 
যশস্কর আয়ু্কর ও রাজগণের [িজয়প্রদ। যে ব্যক্ত এই কাব্য সর্বদা শ্রবণ 
করেন, তান বাঁতপাপ হইয়া থাকেন। এই রামাভষেকবৃত্তান্ত শ্রবণ কারলে 
পদতার্থী পুত্র এবং ধনাথ ধন লাভ করে। রাজার পৃথবীজয় এবং শত্রুজয় 
হয়। কৌশল্যা যেমন রামের দ্বারা, সুমিৱা যেমন লক্ষণের দ্বারা জীবপুরা 


খ্যাতি লাভ কাঁরয়া থাকেন। শান শ্রদ্ধাবান ও বীঁতক্রোধ হইয়া বাল্মশীকর এই 
মহাকাব্য শ্রবণ করেন, তাঁহার কোন বাধা বিঘনন থাকে না। তিনি প্রবাস হইতে 
প্রত্যাগমন কাঁরয়া বান্ধবগণের সাঁহত সুখে কালহরণ করেন এবং রাম হইতে 
অভপন্ট বর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেহ রামায়ণ শ্রবণ কাঁরতেছে, দেবতারা ইহা 
শুনিলেও প্রীত হন। যাহার গৃহে বিঘযকারী ভৃতগণ বাস করে, তাহারা 
ধবঘাচরণে বিরত হয়, প্রবাসী সুখ-শান্তি ভোগ করে এবং খতুমতপ স্ব 
অত্যুৎকৃষ্ট পুত্র প্রসব কারয়া থাকে। এই প্রাচীন ইতিহাস পাঠ বা ইহার পূজা 
কারলে লোকে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সুদীর্ঘ আয়; লাভ করে। 
ক্ষাতয়েরা প্রণামপূর্বক ব্রাহ্মণের মুখে নিয়ত ইহা শ্রবণ কাঁরবেন। শ্রবণে এশ্বর্য- 


EB 
দুনিয়ার পাঠক এক হও!  Wwww.amarboi.com ~ 


যদ্ধকাণ্ড 
৮৫৪ 

লাভ ও পুত্ৰলাভ হয়। রাম সনাতন বিফ আদিদেব হার ও নারায়ণ। এই সৃম্পর্ণ' 
রামায়ণ শ্রবণ বা পাঠ কাঁরলে তান প্রীত হইয়া থাকেন। এই পূরাবৃত্ত এইরূপ 
ফলপ্রদ, এক্ষণে তোমাদের মঙ্গল হউক ; মুস্তুকণ্ঠে বল বিষ্ণুর বল বার্ধত হউক। 
এই রামায়ণ গ্রহণ বা শ্রবণ কাঁরলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন এবং পত্ৃগণ পাঁরতুণ 





হইয়া থাকেন। যাঁহারা এই খ খহতা ভান্তপূর্বক লিখবেন, তাঁহাদের 
ব্্মলোকলাভ হয়। ইহা শ্র্রলে কুট্ববৃষ্ধ ও ধনধান্যবনদ্ধ হয়, উৎকৃষ্ট 
ল্তীলাভ ও উৎকৃষ্ট স (হয় এবং পৃথবাতে ক্বার্থীসাম্ধি হইয়া থাকে। এই 


রামায়ণের প্রসাদে আয়ু আরোগ্য যশ বুদ্ধি বল ও সৌভ্রান্র লাভ হয়, অতএব 
যে-সমস্ত সাধু সম্পদলাভাথর্ তাঁহারা নিয়মপূর্বক ইহা শ্রবণ করিবেন। 


আঁতারন্ত পত্র ॥ মূল রামায়ণে রাবণবধের সময় দুর্গাপূজার কোন কথা নাই, 
কিন্তু পুরাণান্তরে তাহা আছে। আমরা সেই অংশটুকু অন্যবাদ কারয়া এই 
স্থলে সন্নিবোশত করিয়া দিলাম। 

পূর্বে রামের প্রীতি অনুগ্রহ এবং রাবণবধের জন্য ব্রহ্মা রাত্রিকালে মহাদেবীর 
উদ্বোধন করিয়াছিলেন। দেবী দুর্গা -বিনিদ্র হইয়া যথায় রাম সেই লঙ্কায় 
আশ্বনের শূরুপক্ষে আগমন কাঁরলেন এবং স্বয়ং অন্তাঁহতি হইয়া রাম ও 
লক্ষণে যুদ্ধে প্রবর্তিত কাঁরয়া দিলেন। এই যুদ্ধ সপ্তাহকালব্যাপস হইয়াছিল । 
এই সপ্তাহমধ্যে তিন রাক্ষস ও বানরের মাংস-শোণিতে পরম তৃপ্তিলাভ 
করিয়াছলেন। পরে সপ্তম রাত্রি অতীত হইলে মবমশীতে মহামায়া জগন্ময়ী 
রামের দ্বারা রাবণকে বিনষ্ট কারলেন। যখন দেবী স্বয়ং এই যুদ্ধকোল 
নিরীক্ষণ করেন, এই আট রাত্রি সর্বলোকাঁপতামহ ব্রহ্মা দেবগণের সাহত তাঁহার 
পূজা করিয়াছিলেন! পরে রাবণ বিনষ্ট হইলে তাল নবমীতে তাঁহার বিশেষ 
পূজা এবং দশমীতে বিসজন কারলেন। 
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উত্তরকাণ্ড 


প্রথম সর্গ ॥ রাম রাক্ষসগণের বধসাধনপূর্বক রাজ্য অধিকার কাঁরলে 

একদা মুনিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন কারবার জন্য আগমন করিলেন। 
মহার্ধ কৌশক, যবক্লীত, গার্গা, গালব ও মেধাতিথির পুত্র কণ্ব, ইন্হারা পূর্ব 
দিক হইতে ; ভগবান স্বস্ত্যান্েয়, নমুচি, প্রমহচি, অগস্ত্য, আত, সুমুখ ও বিমুখ 
ই'হারা দাঁক্ষণাঁদক হইতে ; নৃষদূগন, কবষী, ধোঁম্য ও কৌষেয়-ই'হারা শিষযগণ 
সমভিব্যাহারে পশ্চিম দিক হইতে ; এবং বাঁশষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামন্র, গৌতম, 
জমদাঁগ্ন, ভরদ্বাজ ও সপ্তীর্ষগণ উত্তরাদক হইতে আগমন কারলেন। এই সমস্ত 
বেদবেদাঙ্গাঁবৎ অগ্নিকল্প মহার্য রামের নিকট আপনাদগের আগমনসংবাদ 
{দিবার জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ধমশীল মহার্ষ অগস্ত্য প্রতীহারকে 
কাঁহলেন, আমরা খাঁষ উপাস্থত হইয়াছ, তুমি গিয়া মহারাজ রামকে এই কথা 
জানাও। নীতানপ্ণ হাঞ্গিতজ্ৰ সৃশশল সুদক্ষ ধীরস্বভাব প্রতীহার অগস্তোর 
বাক্যে শীঘ্র রামের নিকট গিয়া কহিল, রাজন্‌! মহ্র্চ্‌ অগস্ত্য খাঁষগণের সাঁহত 
উপস্থিত হইয়াছেন। শবানবামাত্র রাম প্রতিহাবুর্কে২উকাহলে 








০৬১১৬৬১৬০১৫ 

প্রাঃসূর্যকান্তি ঝাষগণ রাভূষ্টি প্রবেশ কাঁরলেন। রাম তাঁহা- 
দিগকে গোঁ দোঁখবামাত্ৰ কতাগালপে ॥ দু টি হইলেন এবং পাদ্যঅর্ঘ দ্বারা 
তাহাঁদগকে অর্চনা ও সাদরে পূর্বক উপবেশনার্থ স্বর্ণ খাঁচত 


রি ৮ মর্যাদানূসারে উপবেশন 
ৰাস কারলেন। মহা্য'গণ কহিলেন; রাজন্‌! 
চুকে {িঃশত ও কুশলশ দেখিতোছ তখন আমাদের 
কুশল। আমাদের সৌভাগ্য্ষে তুম সর্বলোকভাীষণ রাবণকে পুত্রপৌনের সহিত 
বধ করিয়াছ। তাহাকে বধ করা তোমার পক্ষে অবশ্যই সামান্য কথা, তুমি 
ধনর্ধারণ কাঁরলে নিশ্চয় ন্রলোক পরাজিত হয়। তথাচ আমাদেরই পরম ভাগ্য 
যে রাবণ সবংশে বিনম্ট হইয়াছে_আজ আমরা জানকীর সাঁহত তোমাকে [িজয়শ 
দেখিতোঁছ-এবং িতকারী লক্ষ্মণ ও মাতৃগণের সাঁহত তোমাকে সুখী 
দেখিতেছি। আমাদের পরম ভাগ্য যে প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর ও 
অকম্পন বিনষ্ট হইয়াছে । এই পাঁথবীতে যাহার দেহপ্রমাণের তুলনা নাই সেই 
কুম্ভকর্ণ এবং ঘ্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক নিহত হইয়াছে । কিন্তু 
বালিতে কি, রাবণকে বধ করা ত তোমার পক্ষে সামান্য কথা ; তুমি ইন্দ্রজতের 
সাহত দ্বন্দবষৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে যে বিনাশ কাঁরয়াছ এইাটিই আমাদের 
পরম ভাগ্য। কালস্রোতের ন্যায় অদৃশ্যভাবে যে ধাবমান হইত, আমাদের পরম ভাগ) 
তুমি তাহার শরবন্ধন হইতে মুন্ত ও জয়ী হইয়াছ। আমরা তাহারই বধসংবাদে 
তোমাকে অভিনন্দন কাঁরতে আসিয়াছি। সে মায়াবী ও সকলের অবধ্য। তাহার 
নাশের কথা শুনিয়াই আমাদের যারপরনাই বিস্ময় উপাঁস্থত। রাজন! 
আমাদিগকে এই পাঁবত্র অভয়দানপূর্ক তোমার জয়জয়কার হইয়াছে। 
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রাম খাঁষগণের এইরূপ বাক্যে অত্যন্ত বিস্ময়াবষ্ট হইয়া কৃতাজলিপুটে 
কাঁহলেন, ভগবন্‌! আপনারা কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে ছাঁড়য়া ক জন্য ইন্দ্রজতের 
এত প্রশংসা কাঁরতেছেন £ মহোদর, প্রহস্ত, বিরুপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত, দেবান্তক, 
নরান্তক, আঁতিকায়, 'ত্রাশরা ও ধূম্রাক্ষকে ছাড়িয়া কি জন্য ইন্দ্রজতের এত 
প্রশংসা করতেছেন? তাহার কিরুপ প্রভাব? বল ও পরাক্রম কেমন এবং কি 
কারণেই বা সে রাবণ অপেক্ষা অধিক? আম আপনাঁদগকে আজ্ঞা কাঁরতোঁছ না, 
কিন্তু যাঁদ এই কথা বাঁলবার কোন বাধা না থাকে এবং যাঁদ তাহা আমার 
শুনিবার যোগ্য হয় তাহা হইলে বলুন, শুনিব। এ রাক্ষস রূপে বরলাভ ও 
ইন্দ্রকে পরাজয় করে এবং তা না হইয়া পূত্রই বা কেন প্রবল হইল? 
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দ্বতাঁয় সৰ্গ ৷ মহার্য অগস্ত্য কাঁহলেন, রাম! অগ্রে রাক্ষসরাজ রাবণের কুল 
জল্ম ও বরপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা আবশ্যক, পরে আমি ইন্দ্রাজতের বল- 
বীর্য এবং ষে নিমিত্ত সে শুর অবধ্য ও বিজয়ী তাহা বলিব। সত্যযুগে 
গুলস্ত্য নামে এক ব্রক্ষার্ধ ছিলেন। তিনি প্রজাপাঁত ব্রহ্মার পুত্র এবং সর্বাংশে 
ব্রহ্মারই অনুরূপ । ধর্ম ও সদাচারবলে তাঁহার যে-সমদ্ত সদ্‌গুণ 

তাহা বর্ণনা বরা যায় না; তিনি ব্রহ্মার পুত্র এই বাললেই তাঁহার গণের 
পারিচয় হইল। ফলত ব্রহ্মার পূত্র বলিয়াই তান দেবগণের আদরণীয় ছিলেন। 
এ মহাত্মা মহাগার সুমেরুর পার্শ্বে তূণাবন্দ'র আশ্রমে তপঃগ্রসঙ্গে বাস 
করিতেন। তান স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও জিতোন্দ্রয়। তাঁহার অবস্থানকালে অগ্সরা, 
খাঁষ, নাগ, ও রাজার্ষকন্যার এ আশ্রমে আসিয়া ক্রীড়া কাঁরত। কানন স.রমা 
এবং সকল খতুতেই উপভোগ্য, এই জন্য তাহারা নিয়তই তথায় আসিত এবং 
কেহ সঙ্গীত কেহ বাগাবাদন ও কেহ বা নৃত্য করিয়া এ তাপসের বিঘনাচরণ 
করিত। তখন পুলস্ত্যদেব এইরূপ তপোবিঘ্ দর্শনে রুষ্ট হইয়া কাঁহলেন, 
অতঃপর যে আমার দ্‌চ্টিপথে পড়িবে তাহারই গর্ভ হইবে। তদবধি এ সমস্ত 


রমণী ব্রঙ্গশাপভয়ে তথায় আর যাইত না। কিন্তু র তৃণাবন্দুর কন্যা এই 
কথার 'বন্দাবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। তান আশ্রমে গিয়া নিভয়ে 


দবচরণ কাঁরতোছলেন, কল্তু এ দিবস তথায় র্ভ্যের কোন সখশীকেই উপাস্থত 
ুব্রিদপাঠ রাজার্ষ 






গর্ভলক্ষণাক্ান্তা হইলেন এবং তাঁহুর্ধাঞ্গ পাণ্ড্বর্ণ হইয়া উঠিল। তান 
আপনার এই বৈলক্ষণ্য দর্শনে রত" হইলেন এবং এ আমার কি হইল! 
প্রবেশ করিলেন। তখন রাজার্ধ তৃণাবন্দ 
লন, বংসে! তোমার আকার রূপে কন্যা- 
্ঠর্ট কন্যা কৃতাঞ্জাল হইয়া দীনমুখে কাঁহলেন, পতঃ ! 
আমার আকার কেন যে এইরূপ হইল আমি কিছুই জানি না। আম সখণদের 
অন্বেষণ প্রসঙ্গে একাকা মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়াছিলাম। কিন্তু তথায় 
কাহাকেও দোখতে না পাইয়া বেদপাঠ শুনিতোছ এই অবসরে আমার এইরূপ 
রুপবৈপরাত্য ঘটিয়াছে। পরে আম আতমাত ভীত হইয়া এই স্থানে আইলাম। 
তখন তপঃশ্রীসম্পন্ন রাজার্ষ তৃণাবন্দু ধ্যানস্থ হইয়া দোঁখলেন ইহা 
পুলস্ত্যেরই কর্ম। তান তপোবলে আভিসম্পাত-বৃত্তান্ত সমস্তই জানিতে 
পারলেন এবং তৎক্ষণাৎ কন্যার সাঁহত পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে 
কাঁহলেন, ভগবন! আমার এই কন্যা গুণবতী, এই ভিক্ষা স্বয়ং উপস্থিত, 
আপান ইহাকে গ্রহণ করুন। তপশ্চর্যায় আপনার হীন্দ্রয় অবসন্ন হইলে আমার 
এই কন্যা নিয়ত আপনার শহশ্রুধা কারবে। 
তখন মহার্য পুলস্ত্য তৃণাবম্দর কন্যাগ্রহণে সম্মত হইলেন। তৃণাবন্দও 
উহাকে কন্যাদান কাঁরয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন কাঁরলেন। পরে কন্যা আপনার 
গুণে ভর্তাকে তুষ্ট করিয়া তথায় বাস কাঁরতে লাগিলেন। মহার্ধ পদলস্ত্য 
উহার স্বভাব ও চাঁরত্রে সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রীতমনে কাঁহলেন, দৌব! আম 
তোমার গুণে অত্যন্ত পারিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব আজ তোমায় আত্মসম পনতপ্রদানে 
ইচ্ছা কাঁরতোছি। সে পিতামাতার বংশধর ও পৌলস্ত্য নামে প্রাসম্ঘ হইবে। 
আমার স্বাধ্যায়কালে তুমি বেদশ্রুুতি শানয়াছলো, অতএব সেই পুত্রের নাম 
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বিশ্রবা হইবে। 

মহার্ধ হ্‌ষ্টমনে এইরূপ কাঁহলে রাজার্ষ কন্যা অনাতকালমধ্যে বিশ্রবা নামে 
এক পত্র প্রসব কাঁরলেন। এই বিশ্রবা ত্রিলোকপ্রাসদ্ধ, যশস্বী ও ধার্মিক। 
তান বেদজ্ঞ, সমদশা, সদাচার ও বক্ষানষ্ঠ। বিশ্রবা পিতারই ন্যায় তপঃপব্যররণ 
ছিলেন। 


তৃতীয় সৰ্গ ॥ অনন্তর পুলস্ত্যপুত্র বিশ্রবা আঁচরকালমধ্যেই পিতার ন্যায় তপঃ- 
পরায়ণ হইলেন। (তান সত্যনিষ্ঠ, সুশশল, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, ধার্মিক ও পঁবিত্রস্বভাব। 
কোনরূপ ভোগেই তাঁহার আসান্ত ছিল না। মহার্ধ ভরদ্বাজ 'িশ্রবার এইরূপ 
ধর্মানচ্ঠার কথা শুনিয়া কন্যা দেববার্ণনীকে পত্নীরূপে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান 
করিলেন। বিশ্রবা ধর্মানুসারে উহাকে বিবাহ কাঁরয়া হস্টাচত্তে জ্যোতিঃশাস্ 
সিদ্ধ ব্যম্ধিযোগে ভাবী প্যব্রের শ্রেয় চিন্তা কারতে লাগলেন। কিছাদনের 
মধ্যে দেববার্ণনশর গর্ভে মহার্ঘর একটি পাত্র হইল। এ পাত্র শমদমাঁদগদণে 
ভূষিত বশর্যবান ও পরম অদ্ভূত মহার্ষ পুলস্ত্য [ুরশ্রবার পুত দর্শনে সন্তুষ্ট 
হইলেন এবং উহার শ্রেয়স্করী বুদ্ধ দেখিয়া কালে এই পনর ধনাধ্যক্ষ 
হইবেন। পরে তানি দেবার্ধগণের সাহত উহার নামকরণ কাঁরলেন, 
কাঁহলেন এই বালক বিশ্রবার পুত্র এবং তাঁহারই অনুরূপ, সুতরাং 
ইহার নাম বৈশ্রবণ হইল। ডি 







বৈশ্রবণ তপোবলে হৃত হতাশ বায় ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিলেন। 
ভাবিলেন, ধর্মই পরম গাতি, আহ 81৮0 
কাঁরলেন এবং বহুকাল ধাঁর ১ পর যাওতে হলেন তো 
সহত্র বৎসর অতীত টা । তান কখন জলপান কখন বায়ুভক্ষণ এবং 


লষ্যুপিন কাঁরতে লাগলেন। এইরূপেও আর এক সহ 
বৎসর এক বংসরবং অতখত হইল। তখন ভগবান থা ইন্্াদ দেবগণের সাহত 
তাঁহার কট উপাঁস্থত হইয়া কাঁহলেন, বংস! আমি তোমার এই কঠোর 
ধর্মসাধনে পাঁরতৃষ্ট হইয়াছ। তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, 
তুমি বরপ্রদানের উপযান্ত পার? 

বৈশ্রবণ কাহলেন, ভগবন্‌! আমার ইচ্ছা যে আমি আপনার প্রসাদে লোক- 
পালত্ব ও ধনাধপাতত্ব লাভ কাঁর। ব্রহ্মা হ্টমনে কাঁহলেন, বৎস! তোমার 
কামনা পূর্ণ হইবে। আমি যম ইন্দ্র ও বর্ণ এই তিন লোকপাল সৃষ্ট কাঁরয়া 
চতুর্ঘকে সৃষ্ট কারতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অভীষ্ট পদ প্রাপ্ত হও, 
এবং ধনাধপাতি হইয়া থাক। এঁ ?তনজন লোকপালের মধ্যে তুমিই চতুর্থ হইলে। 
এই যে দূর্যসঙ্কাশ পুষ্পক রথ, তুমি গরমনাগমনের জন্য ইহাও লও এবং সুরগণের 
সমান হইয়া থাক। আমরা তোমাকে দুইটি বর দয়া কৃতার্থ হইলাম, তোমার 
মঙ্গল হউক, এক্ষণে স্ব-স্ব স্থানে প্রাতিগমন কাঁর। এই বলিয়া ব্রহ্মা সুরগণের 
সাঁহত প্রস্থান কাঁরলেন। 

অনন্তর বৈশ্রবণ কৃতাঞ্জালপুটে পিতাকে কাঁহলেন, ভগবন্‌! আম সর্ব- 
লোকাঁপতামহ ব্রহ্মা হইতে অভাম্ট বরলাভ কাঁরয়াছি, কিন্তু তান আমার 
বসবাসের কোন স্থান নির্দেশ করিয়া দেন নাই, এক্ষণে আপাঁনই দেখুন আমি 
কোথায় সুখে থাকিতে পাঁর। যথায় কাহারও কোনরুপ বিঘ্ন না হয় আমাকে 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ০ www.amarboi.com ~ 


চতুর্থ সৰ্গ ৮৫৯ 


এমন একটি স্থান নির্বাচন করিয়া দিন। 

ধর্মজ্ঞ বিশ্রবা কহিলেন, বৎস! শুনল; দাঁক্ষিণ মহাসমুদ্রের তারে ঘ্রিকৃট 
নামে এক পর্বত আছে। এঁ পর্বতের শিখরদেশে দেবাশজ্পী বিশ্বকর্মা রাক্ষস- 
গণের জন্য লঙ্কা নামে এক পুরী নির্মাণ কাঁরয়াছেন। উহা অমরাবতার ন্যায় 
রমথীয় ও সংপ্রশস্ত। বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে তুমি সেই লঙ্কায় গিয়া 
বাস কর। রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে এ পরা পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছে। উহা স্বর্ণপ্রাকার- 
বোম্টত, ষন্তবদ্ধ, শস্রে শোভিত এবং স্বর্ণ ও বৈদূর্ধময় তোরণে অলঙ্কৃত। 
রাক্ষসেরা এ পরী পারত্যাগ কাঁরয়া পাতালতলে প্রবেশ কাঁরয়াছে। এক্ষণে উহা 
শুন্য, কেহই উহার প্রভ্‌ নাই, অতএব তুমি সেই লঙকায় গয়া বাস কর। তুমি 
তথায় নির্বঘেয পরম সৃখে থাকিতে পারিবে। সেই স্থানে থাকিলে কাহারও 
কোনরূপ বিঘ্সম্ভাবনা নাই। 

অনন্তর ধনাধিপাত পিতৃনিদেশে বহুসংখ্য রাক্ষসের সাঁহত এ সাগরবোষ্টত 
লঙকায় বাস করিতে লাগলেন। তাঁহার শাসনে অনাতকালমধ্যে উহা ধনধান্যে 
পূর্ণ হইয়া উঠিল৷ তান সময়ে সময়ে পৃষ্পকে আরোহণ করিয়া পিতামাতার 
নিকট আগমন কাঁরতেন। দেবতা ও গন্ধর্বেরা তাঁহার স্তুতবাদ এবং অপ্সরাসকল 


তাঁহার আলয়ে নৃত্যগীত কাঁরত। 
৫ 


চতুর্থ সৰ্গ ॥ রাম অগস্ত্যের কথায় মত হইয়া জিজ্ঞািলেন, ধনাধি- 

কায় রাক্ষসগণের অবস্থান কিরূপে 

য়া অগ্নিকল্প মহার্ধ অগস্ত্যের প্রাত 
খে কাহলেন, ভগবন্‌! পূর্বেও এই লঙ্কা 
পনার এই কথা শুনিয়া আমার যারপরনাই 
য়াছি, রাক্ষসেরা পূলস্ত্যবংশে উৎপন্ন হইয়াছে, 
কিন্তু আপনার কথায় বোধ হয় যেন তাহাদের ওঁ বংশে জন্ম নয়। উহারা কি 
রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট ও ইন্দ্রজৎ প্রভূতি বীরগণের অপেক্ষা প্রবল? 
উহাদের বীজপুরূষ কে? তাহার নাম ক এবং কোন্‌ অপরাধেই বা বিষ্ণু লঙ্কা 
হইতে এ সমস্ত রাক্ষসকে তাড়াইয়া দেন? ভগবনৃ! আপানি সাব্তরে এই সমস্ত 
বলদন এবং সূর্য যেমন অন্ধকার নিরাস করেন সেইরূপ আমার কৌতূহল দুর 
করুন। 

অগস্ত্য কাঁহলেন, রাজন! প্রজাপাত ব্রহ্ম অগ্রে জল সমষ্ট করিয়া জলের 
রক্ষাবিধানার্থ প্রাণিগণকে সৃষ্ট কাঁরলেন। প্রাণগণ সস্ট হইবামাত ব্রহ্মার নিকট 
বিন'তভাবে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমরা ক্ষ-ধাপপাসায় কাতর হইয়াছি, 
এক্ষণে কি কারব। 

ৰ্ৰহ্মা হাস্যমুখে উহাঁদিগকে কাহলেন, তোমরা এই জলকে রক্ষা কর। তখন 
এ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কেহ কাঁহল, 'রক্ষাম আমরা রক্ষা কাঁরব, কেহ কাহিল, 
“যক্ষাম' আমরা পূজা কারব। তখন প্রজাপতি এ ক্ষুধীপপাসার্ত প্রাণগণের 
এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা 'রক্ষাম' বাঁলল তাহারা 
রাক্ষস হউক। আর যাহারা 'যক্ষাম' বালল তাহারা যক্ষ হউক। 

রাজন্‌! এ সমস্ত বক্ষ-রাক্ষসের মধ্যে হেতি ও প্রহেতি নামে মধুকৈটভতুল্য 
দুই ভ্রাতা উৎপন্ন হয়। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে প্রহেতি অত্যন্ত ধার্মক; সে 
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৮৬০ উত্তরকাণ্ত 


তপোবনে গমন কাঁরল এবং মহামাত হোত 'ববাহার্থীণ হইয়া যমের ভাঁগনণ ভয়া 
নাম্নী এক মহাভয়া কন্যাকে বিবাহ কাঁরল। এ ভয়ার গর্ভে হেতির 'বিদদ্ংকেশ 
নামে এক পুত্র জন্মে। সূর্যসগকাশ িদ্যংকেশ জলমধ্যে পম্মের ন্যায় দিন দিন 
বাধিত হইতে লাগল। তাহার যৌবনকাল উপাঁস্থত। তখন হোতি উহার উপয্যস্ত 
বয়স দেখিয়া বিবাহ দিতে উদ্যত হইল এবং সূর্যের যেমন সন্ধ্যা সেইরূপ সন্ধ্যা 
নামে কোন এক রাক্ষসীর কন্যাকে পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা কাঁরল। তখন সন্ধ্যা 
কন্যাকে অরশ্যই পান্রসাৎ করা কর্তব্য এই ভাবিয়া বিদন্যংকেশকে কন্যা দিল। 
এ কন্যার নাম সালকটঙকটা । ইন্দ্র যেমন শচীলাভে সংখা হইয়াছিলেন, বিদাংকেশ 
সেইরূপ উ'হাকে লাভ কাঁরয়া সুখী হইল! ঁকয়ংকাল অতীত হইলে সমদ্্ 
হইতে মেঘ যেমন গর্ভধারণ করে, সেইরূপ িদযৎকেশের রসে সালকটগ্কটা 
গর্ভধারণ কাঁরল এবং মন্দর পর্বতে গয়া জাহুবশ যেমন আঁগ্নজ গর্ভ ত্যাগ 
কাঁরয়াছিলেন, সেইরূপে গর্ভ ত্যাগ কাঁরয়া পুনর্বার পাঁতর সাহত পরম সুখে 
বিহার কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। 

এঁদকে এঁ শারদশশাঞ্কসুন্দর শিশু এইর্‌পে পারত্যন্ত হইয়া মৃখমধ্যে 
মুষ্টি প্রদানপূর্বক মদদ মৃদু রোদন কাঁরতে লাগুল। এ সময় ভগবান রুদ্র 
র ॥ সহসা এ 
। দেখলেন রাক্ষসাঁশশদ 
দয়ার সণ্টার হইল। রদদ্র 
শর অনুরূপ কাঁরলেন এবং উহাকে 





পণ্চম সর্গ ॥ িশ্বাবসৃসমকাল্তি গ্রামণী নামক এক গন্ধর্কের দেববতী নামে 
রপেযৌবনশালনণ িলোকাবখ্যাতা সাক্ষাৎ লক্ষ্ীর ন্যায় এক কন্যা ছিল। গ্রামণী 
সুকেশকে লব্ধবর ও ধার্মিক দোখয়া তাহার হস্তে রাক্ষসশ্রর ন্যায় দেববতীকে 
সম্প্রদান কাঁরল। নির্ধনের যেমন ধনলাভে সন্তোষ, দেববতীী দৈববরে এশ্বর্যবান 
পাতি সকেশকে পাইয়া সেইরূপই সন্তুষ্ট হইল। সুকেশও অঞ্জনাসম্ভূত হক্তী 
যেমন করেণুর সাঁহত সেইরূপ এ দেববতীর সাঁহত সমাগত হইয়া শোভা 
পাইতে লাগল । 

শিয়ংকাল অতীত হইলে মাল্যবান সুমালী ও মহাবল মালী সৃকেশের এই 
তিন পত্র জল্মে। এই তিন রাক্ষস আঁগ্নন্রয়ের ন্যায় তেজস্বশ, প্রভু মন্ত্র ও 
উৎসাহ এই তিন মন্দের ন্যায় উগ্র এবং বাতাঁপত্ত ও কফজ তন ব্যাঁধর ন্যায় 
মহাভয়ানক। সুকেশের এই তিন পত্র উপোক্ষিত ব্যাধির ন্যায় বার্ধত হইতে 
লাগিল। পরে উহারা তার বরপ্রাপ্তি ও তপোবলে এঁশবর্ধলাভের কথা জানিতে 
পারিয়া তপোনষ্ঠানের নিমিত্ত দূঢ়নিশ্চয়ে সৃমের পর্বতে গমন কাঁরল এবং 
কঠোর নিয়মপূর্ক ঘোরতর তপস্যা কারতে লাঁগল। উহাদের সত্য সরলতা ও 
শাল্ত-সহকৃত অলোকসামান্য তপঃপ্রভাবে দেবাসুর মনুষ্য সকলেই আকুল 
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হইয়া উঠিল। 

অনন্তর চতুর্মখ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদ দেবগণের সহিত বিমানযোগে এ তন রাক্ষসের 
নিকট উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে আমন্লণপূর্বক কহিলেন, আম তোমাদের 
তপস্যায় পাঁরতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা বর প্রার্থনা কর। তখন এ তন 
রাক্ষস কৃতাঞ্জাল হইয়া বৃক্ষের ন্যায় কাঁম্পত দেহে কাঁহল, ভগবন্‌! যদি আপাঁন 
আমাদের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এই বর দিন 
যে, যাহাতে আমরা অজেয় িরজীবা প্রভু ও পরস্পর অনুরন্ত হই। ব্রাহ্মণ- 
বংসল ব্রহ্মা উহাঁদগকে তথাস্তু বাঁলয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। 

পরে এ তিন রাক্ষস বরলাভে নির্ভ'য় হইয়া সুরাসুরাঁদগকে উৎপাঁড়ন কাঁরতে 
লাগল। নারকী যেমন পাঁরন্রাণের জন্য কাহারও আশ্রয় পায় না, সেইরূপ 
ধাঁষ দেবতা ও চারণগণ এই বিপদ হইতে পাঁরন্রাণ কাঁরতে পারে এরূপ আর 
কাহাকেই পাইলেন না। 

একদা এ সমস্ত রাক্ষস দেবাঁশজ্পী বিশ্বকর্মার নিকট উপস্থিত হইয়া 
হজ্টমনে কহিল, ওজস্বী তেজস্বা বলবান মহান: দেবগণের গৃহনির্মাণ তুমিই 
ম্বক্ষমতায় কাঁরয়া থাক! এক্ষণে আমাঁদগেরও মনোমত একাঁট গৃহ প্রস্তুত করিয়া 
দেও। হিমালয় সুমেরু বা মন্দর পর্বতে হউক আমাঁদগের জন্য মহেশ্বরের 
গৃহতুল্য একাট প্রশস্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেও । 

বিশ্বকর্মা কাঁহলেন, দক্ষিণ সমুদ্রের নামে এক পর্বত আছে। 





লঙ্কাপরী নির্মাণ করিলে রাক্ষসগণ বহুসংখ্য অনূচরের সহিত তথায় গিয়া 
বাস কাঁরল। 

এ সময় নর্মদা নাম্নী কোন এক গন্ধবর্ঁ ছিল। তাহার হী, শ্রী ও কীর্তিতুল্যা 
পুণচিন্দ্রাননা তিন কন্যা। নর্মদা ভগদৈবত নক্ষত্রে মাল্যবান সুমালী ও মালীর 
সাহত জোম্ঠাদিকুমে উহাদের বিবাহ দিল। রাক্ষসেরাও কৃতদার হইয়া অপ্সরা- 
'দিগের সাঁহত দেবতার ন্যায় পরমসদখে বহার কাঁরতে লাগিল। 

মাল্যবানের ভার্যার নাম স্দন্দরী। উহার গর্ভে বজমদষ্ট, বিরুপাক্ষ, দুর্মুখ, 
স্মপ্তঘন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত এই কয়েকাঁট পুত্র এবং অনলা নাম্নী এক 
কন্যা জন্মে। সুমালীর প্রাণাধিকা পত্নী কেতুমতা। উহার গর্ভে প্রহস্ত, অকম্পন. 
বিকট, কািকামুখ, ধূ্রাক্ষ, দম্ভ, সুপা্ম্ব, সংহাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এই 
সমস্ত পুত্র এবং রাকা, পুষ্পোৎকটা, কৈকসী ও কুদ্ভীনসী এই চারি কন্যা 
জল্মে। মালীর ভার্যা পদ্মপলাশলোচনা বসুদা। উহার গর্ভে অনল, আনল, 
হয়, সম্পাঁতি কেবলমাত্র এই কয়েকাঁট পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তখন মালাবান 
প্রভাত ভ্রাতৃত্য় বহুপ;ত্রে পারবৃত হইয়া বীর্ধদর্পে দেব দেবেন্দ্র ধাঁষ নাগ ও 
যক্ষগণকে উৎপাঁড়ন কাঁরতে লাঁগল। ইহারা বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী, মের ন্যায় 
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৮৬২ উত্তরকান্ড 
তেজস্বী, বরলাভে গাঁব'ত এবং বজ্ঞাঁদর উচ্ছেদকর। 


ষ্ঠ সৰ্গ ॥ ইত্যবসরে দেবতা ও খাঁষগণ এ সমস্ত রাক্ষসের উপদ্রবে ভাত হইয়া 
দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। উ“হারা জগতের সংষ্টাস্থাতসংহার- 
কর্তা, নিত্য, অব্যক্ত, সকল লোকের আধার, সকলের আরাধ্য পরম গুর্‌ ভগবান 
গিলোচনের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জালপুটে ভয়গদ্‌গদবাক্যে কাহলেন, 
ভগবন্‌! সুকেশের পঢত্গণ ব্রহ্মার বরে উদ্দ্‌্ত হইয়া প্রজাদগের উপর উপদ্ুব 
কাঁরতেছে। আমাদিগের দৈব পৈত্য কার্যের আশ্রয় আশ্রমস্থানসকল ভগ্ন 
কাঁরতেছে, দেবগণকে স্বর্গচন্ৃত করিয়া তাঁহাদগের ন্যায় স্বর্গে ক্রীড়া কাঁরতেছে। 
আমি বিষ্ণু, আম রুদ্র, আম ব্রহ্মা, আমি ইন্দ্র, আম যম, আমি বরুণ, আম 
চন্দ্র, আমিই সূর্য উহারা আপনাদিগকে এইরূপ মনে কারয়া যুদ্ধোৎসাহে 
আমাদগকে পণড়ন কাঁরতেছে। অতএব দেব! আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়া তোমার 
শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাদিগকে অভয় দান কর এবং ভামমার্ত পারগ্রহ 
কারয়া এ সমস্ত দেবকন্টককে আঁবলম্বে বিনাশ কর! 






তখন জটাজ্‌টধার ভগবান রুদ্র স্বহস্তে সু ংশলোপ করা অনুচিত 
মনে কাঁরয়া দেবগণকে কাঁহলেন, সৃরগণ ! প্রভৃতি রাক্ষসগণ আমার 
অবধ্য, আমি তাহাদিগকে বিনাশ কাঁরতে কিন্তু ষেরূপে উহারা বিনষ্ট 
৮5471 ৷ তোমরা এই উদ্যোগেই 


অন্তর দেবগণ ভ জয়জয় রবে বস ক 





০৮74০557৬৬০ 
{বনাশ কর। আমরা তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদিগকে অভয় দান কর। 
উহাদের মস্তক চক্রাস্প্ে দ্বিখস্ড কাঁরয়া ফেল। এ সময় আমাঁদগকে অভয়দান 
করে, তোমা ব্যতীত এমন আর কাহাকেই দৌখ না। আঁধক আর কি, এঁ সমস্ত 
মদমত্ত রাক্ষসকে অনুচরগণের সাঁহত নিপাত কাঁরয়া সূর্ধ যেমন নীহারজাল 
শিরাস করেন, সেইরূপ তুমি আমাদের ভয় দূর কর। 

তখন দেবদেব বিষ্ণু দেবগণকে কাঁহলেন, সূরগণ! আম রুদ্রের বরে গার্বত 


বিনাশ কাঁরব, তোমরা নিশ্চিন্ত হও। দেবগণ বিষ্ণুর এই বাক্যে পাঁরতুষ্ট হইয়া 
তাঁহার প্রশংসা কারতে করিতে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান কারলেন। 

এদিকে মাল্যবান দেবগণের এইরূপ উদ্যোগের কথা শ্যানয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে 
কাঁহল, দেখ, খাঁষ দেবগণ ভগবান রুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের 
বধোন্দেশে কাহয়াছিলেন, দেব! সুকেশের পূত্রগণ বরলাভে গার্বত হইয়া পদে 
পদে আমাদিগের উপর উপদ্রব কাঁরতেছে। আমরা সেই সমস্ত দোররূপ দ.রাত্মার 
ভয়ে স্বগৃহে তিঁষ্ঠতে পার না। অতএব তুমি উহাঁদগকে বধ কর এবং এক 
হুঙকারে সকলকে দগ্ধ কারয়া ফেল। 
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ষষ্ঠ সর্গ ৮৬৩ 


রুদ্র দেবগণের এই কথা শুনিয়া হস্তালোড়ন ও শিরঃকম্পনপূর্বক কাঁহলেন, 
দেবগণ! সুকেশের পূত্রেরা আমার অবধ্য, এক্ষণে উহাদিগের বধোপায় কাঁহয়া 
দিতোছ, শুন। তোমরা শঙ্খচক্ুগদাধারী পাঁতাম্বর হাঁরর শরণাপন্ন হও । তিনিই 
তোমাদিগের অভা্টাসাদ্ধ কাঁরয়া দিবেন। 

তখন সুরগণ রুদ্রদেবকে আভবাদনপূর্ধক নারায়ণের নিকট গিয়া সমস্ত 
{নিবেদন কারলেন। শুনিয়া নারায়ণ কাঁহলেন, দেবগণ ! তোমরা ভীত হইও না, 
আম তোমাঁদগের ৯ কাঁরব। ভ্রাতৃগণ! দেখ, নারায়ণ আমাদিগকে বধ 
কারবেন বাঁলয়া প্রাতিজ্ঞারঢ় হইয়াছেন, এক্ষণে কর্তব্য কি তাহা চিন্তা কর। 
70৮৮৮৮৮৮৮৮৬ কালনোঁম, সংহাদ, রাধেয়, 
বহুমায়ী, লোকপাল, যমল, অর্জুন, হার্দক্য, শুদ্ভ ও নিশুম্ভ এই সমস্ত 
মহাবল মহাবীর্য বীরেরা কখন পরাজিত হন নাই। ইহারা মায়াবী যাগযজ্জের 
অনুষ্ঠাতা, সর্বাস্ত্কুশল ও শতুগণের ভয়প্রদ। বিষ্ণুর হস্তে ইহাদের মৃত্যু! 
তোমরা সমস্তই শুনিলে, অতঃপর যাহা কর্তব্য বোধ হয়, কর। যানি আমাঁদগকে 
বিনাশ কাঁরতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই নারায়ণকে জয় করা সুকাঁঠন। 

সনমালী ও মালা মাল্যবানের এই কথা পানা কহিল, আমরা অধ্যয়ন দান 





কারয়াছি এবং অস্্রশস্ত মারার অক্ষোত্য পরতেই অবগাহনপূর্বক অপ্রাত- 
দ্বন্দৰী শ্ুগণকে পরাজয় কাঁরয়াঁছ ; আমুর্ত্রট আবার 


্মতএব আজ আমরা সমবেত হইয়া সেই 


মিতার হচ্তা দা তি বরা মবর, নে 
মীন গর,ড়াকার পক্ষী [সিংহ ব্যাপ্র বরাহ সমর ও চমরে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ 
লঙ্কা হইতে দেবলোকে যাত্রা কারল। লঙ্কানিবাসী দেবগণ লঙ্কার বিনাশকাল 
আসন্ন দেখিয়া ভীত ও িমনা হইল। বহুসংখ্য রাক্ষসেরা যানবাহনে আরোহণ- 
পূর্বক দ্রুতগমনে সুরলোকে যাইতে লাগিল। এ সমস্ত দেবতাও এ যাত্রায় 
উহাদের অনুসরণ করিল। রাক্ষসকুলক্ষয়ের নিমিত্ত অন্তরীক্ষ ও পৃথিবশতে 
নানারুপ ভীষণ উৎপাত কালের প্রেরণায় প্রাদুর্ভূৃত হইতে লাগল। মেঘসকল 
অস্থি ও উষ্ণ রন্ত বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাসমুদ্র উচ্ছালত এবং পর্বত" 
সকল বিচাঁলত হইয়া উঠিল, ঘোরদর্শন ?শবাগণ ঘনগর্জনবৎ অট্হাস্য পাঁরত্যাগ- 
পূর্বক নিদারুণ চিৎকার করিতে লাগল, গৃপ্রগণ জবালাকরাল মুখে রাক্ষসগণের 
উপর সাক্ষাৎ কৃতাল্তবৎ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল। রন্তপাদ কপোত ও সারিকা দ্লুতবেগে 
যাইতে লাগিল, কাক ও দ্বিপাদ বিড়াল চিৎকার আরম্ভ কাঁরল। বলগার্বত 
রাক্ষসগণ মত্যুপাশে বদ্ধ, তাহারা এই সমস্ত দারুণ উৎপাত লক্ষ্য না কারয়াই 
যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিল। মাল্যবান, সূমালী ও মহাবল মালী এই তিনজন জবলন্ত 
পাবকের ন্যায় সমস্ত রাক্ষসের অগ্রে অগ্রে চাঁলল। দেবতারা যেমন িধাতাকে 
আশ্রয় করেন রাক্ষসেরা সেইরূপ মাল্যবান পর্বতের ন্যায় অটল মাল্যবানকে 
আশ্রয় কাঁরয়াছে। এইরূপে এ রাক্ষসসৈন্য মেঘবং ঘন ঘন 'সংহনাপূর্বক 
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৮৬৪ উত্তরকাশ্ড 


জয়লাভার্থ দেবলোকে যাইতে লাগিল! 

এদিকে নারায়ণ দেবদূতের নিকট রাক্ষসগণের এই ধুদ্ধোদ্যোগের কথা 
শানিয়া যুদ্ধার্থ স্বয়ং বিহগরাজ গরুড়ের উপর আরোহণ কাঁরলেন। তাঁহার 
দেহে সহত্রসূর্যবৎ উজ্জল 'দিব্কবচ, উভয়পা্শ্বে' শরপূর্ণ তৃণীর, কাঁটিতটে 
খক্কাবন্ধনসূত্র, হস্তে শঞ্খ চক্র গদা ও শাও্গ ধনু। এ শ্যামকাম্তি পীতাম্বর হার 
সহমেরাঁশখরে বিদজ্জাড়ত জলদের ন্যায় গরুড়বাহনে শোভা পাইতে লাগলেন। 
তৎকালে সিদ্ধ দেবার্ধ উরগ গন্ধর্ব ও যক্ষেরা উহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত। তিনি 
রাক্ষসগণের বিনাশবাসনায় শনগ্র রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। গরুড়ের পক্ষপবনে 
রাক্ষনসৈন্য ক্ষভিত হইয়া উঠিল। উহাদের পতাকা ঘূর্ণমান এবং অস্মশস্ত 
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। তৎকালে উহারা বিচলিত নীল পর্বতাঁশখরের ন্যায় শোভা 
পাইতে ল্যাগল। 


সপ্তম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরূপ মেঘজাল ঘোর গর্জনসহকারে নারায়ণরূপ 
পর্বতের উপর অস্থবর্ধণে প্রবৃত্ত হইল। নারায়ণ শ্যামুকান্তি ও নির্মল, কৃষ্ণকায় 
রাক্ষসেরা তাঁহাকে বৈষ্টন কারয়াছে, বোধ হইল অঞ্জন পর্তকে 
ঘোঁরয়া বৃষ্টিপাত কারতেছে। তখন ক্ষেত্রে প; ন্যায়, বাহমধ্যে মশকের 
৪১৯০৬ ন্যায় রাক্ষসানর্মদন্ত শরসকল 





SR Ee 
গান পাত টং র ন্যায় অটল থাকিয়া শাঙ্গ ধন আকর্ষণ- 


৯১১৫ হইবামান রাক্ষসেরা খন্ড খণ্ড হইতে লাগিল 
তখন বায়দবেগ যেমন বাষ্টপাতকে দূরে অপসারিত করে সেইরূপ বিষ্ণু রাক্ষাস- 
গণকে অপসাঁরত কাঁরয়া সমস্ত প্রাণের সাঁহত শঙ্খধনাঁন করিলেন। পাণ্ুজন্য 
লোককে বাঁথত কাঁরয়া ভশমবলে নাদত হইতে লাগল। সিংহের গজ 
যেমন মদমত্ত হস্তীদিগকে ব্যথিত করে সেইরূপ এঁ শঙ্খাঁননাদ রাক্ষসগণকে ভাত 
ও ব্যথিত কাঁরল। তংকালে অশ্বেরা রণক্ষেত্রে আর তাঁষ্ঠতে পারল না, হাস্তসকল 
নিশ্চেষ্ট ও অসাড় হইয়া রাহল এবং বীরগণ হানবল হইয়া রথ হইতে পাঁতিত 
হইতে লাগল। বিফুর শরসকল বজ্রসার ; উহারা রাক্ষসগণের দেহভেদপূর্বক 
ভ্‌গর্ভে প্রবেশ কাঁরতেছে। ক্রমশঃ বহুসংখ্য রাক্ষস বজ্ত্রাহত পর্বতবৎ রণস্থলে 
পতিত হইল। উহাদের দেহে বিষচক্রকৃত রণমুখ হইতে পর্বতনিঃসৃত গোঁরক 
ধারার ন্যায় রন্ত ছুটিতেছে। বিষ্ণু কখন শঙ্খধাঁন কখন ধনুস্টজকার ও কখন 
বা ঘোরতর 'সংহনাদে প্রবৃত্ত! এ শব্দে ক্রমশঃ রাক্ষসগণের কোলাহলরব আচ্ছন্ন 
হইয়া গেল। তান উহাদের কম্পিত কণ্ঠ শর ধৰজ ধনু রথ পতাকা ও তূণীর 
খণ্ড খণ্ড কাঁরতে লাগিলেন। উহার শরসকল সূর্য হইতে কঠোর রাশ্মর ন্যায়, 
সমর হইতে জলপ্রবাহের ন্যায়, পর্বত হইতে হস্তীর ন্যায় এবং মেঘ হইতে 
জলধারার ন্যায় শাঙ্গ ধনু হইতে ভাঁমবেগে নিঃসৃত হইতে লাগল । তখন হস্তী 
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সপ্তম সৰ্গ ৮৬৫ 


[িড়াল ষেমন সর্পের এবং সর্প যেমন ইন্দুরের অনুসরণ করে, সেইরূপ সর্বলোক- 
প্রভ্‌ বিফ রাক্ষসগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসেরা ধরাশায়ী হইতে 
লাগিল৷ বিফ এইরূপে উহাদিগকে বনাশ কারয়া পুনর্বার শঞ্খধবাঁন কাঁরলেন। 
রাক্ষসসৈন্যসকল তাঁহার শরপাতে ভীত ও শঙ্খাননাদে বিহল। তাহারা রণে 
ভঙা দিয়া লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল। 

রাক্ষসসৈন্য এইর্‌পে পলায়নে উদ্যত হইলে মহাবীর সমমালী বিষ্ণুকে 
আক্রমণ কাঁরল এবং নীহাররাঁশ যেমন সূর্যকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ শরানকরে 
উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফোলল। তদ্দ্‌ষ্টে রাক্ষসগণের ভয় দূর ও মনে ধৈর্যের 
সণ্টার হইল। সুমালী সকলকে পৃনজাশীবত করিয়া, ক্লোধভরে [সংহনাদসহকারে 
িষ্ুর সম্মুখশন হইয়া হস্তী যেমন শৃশ্ড আস্ফালন করে সেইরূপ অলঙ্কৃত 
ভুজদশ্ড আস্ফালনপূর্বক বিদযন্মপ্ডিত মেঘের ন্যায় মহাহর্ষে ঘন ঘন গর্জন 
কাঁরতে লাগিল। বিফ উহার সারাথর মস্তক দ্বিখণ্ড কাঁরয়া ফোললেন। সারাথ 
বিনষ্ট হইবামান্র উহার অ*বসকল অব্যবাস্থত গাঁততে বিচরণ কাঁরতে লাগিল। 
ইন্দ্িয়ংূপ অশ্ব উদ্ভ্রান্ত হইলে মনুষ্য যেমন অধীর হয় সেইরূপ সুনাল' 
অশ্বগণের এ অবাবাস্থত গমনে অধীর হইয়া উঠিল। 

অনন্তর মাল ধনর্ধারণপূর্ক রথ হইতে ুতীর্ণ হইয়া বিষ্ণুর প্রাত 
ধাবমান হইল এবং উহার দ্বর্ণখাঁচত শর কোর্ট পাঁক্ষগণের ন্যায় বির 
দেহে প্রবেশ করিতে লাগল। তখন জি ঘট [রুষ যেমন মানসী পশিড়ায় 
টন উহার শরে কিছুমাত্র বিচলিত 
রদানপূর্বক মালীর প্রতে শরভ্যাগ 
2ষ্টর্রারস পান কারয়াছিল সেইরূপ বিষ্ণুর 
বিপ্ট হইয়া রন্তপান কাঁরতে লাগল । ক্রমশঃ 
বগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফোঁললেন। মাল 










রথভ্রম্ট, সে গদা গ্রহণপব্ধ 
লাগল এবং কৃতান্ত যেমন“রুদ্রকে এবং ইন্দ্র যেমন বজ্জাস্ত দ্বারা পর্বতকে প্রহার 
কাঁরয়াঁছলেন তদ্রুপ সে বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের ললাটে এক গদাঘাত কাঁরল। 
গরুড় ও গদাথাতে অত্যন্ত ব্যাথত হইল এবং 'বঞ্কুকে লইয়া পলায়নের উপক্রম 
কারিল। তখন রাক্ষসগণের যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত! তদ্দষ্টে বিষ্ণু ক্রোধাবিষ্ট 
পারত্যাগ কাঁরলেন। এ কালচক্তসদ্‌্শ সূ্মণ্ডলাকার বিষ্ণুচক্ত পারিত্যন্ত হইবানান্র 
স্বতেজে অন্তয়ীক্ষ প্রদীগ্ত করিয়া মালীর মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। মালার 
রাহুমুন্ডসদূশ এ ভাঁষণ মুণ্ড রন্তু উদ্গার কাঁরতে কাঁরতে ভূতলে পাঁড়ল। 
তদ্দৃথ্টে দেবগণ হশ্ট হইয়া সাধুবাদপৃবক সমস্ত প্রাণের সাহত িংহনাদ 
কারতে লাগলেন। তখন সুমালী ও মাল্যবান মালকে বিনষ্ট দোখয়া শোকাকুল 
মনে সসৈন্যে লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল। এ সমর গরুড়ও আশ্বস্ত হইয়া 
প্রত্যাবর্তপূর্কক পূর্বব ক্লোধভরে পক্ষপবনে রাক্ষসগণকে বিদ্রাবিত কাঁরতে 
লাগিল। রণস্থল আতমান্র ভীযণ। কাহারও মস্তক চক্রে ছিন্ন, কাহারও বক্ষ 
শদাঘাতে চূর্ণ কাহারও গ্রীবা লাঙ্গলে নিম্পিষ্ট, কাহারও মস্তক মুষলে ভগ্ন, 
কেহ আসিপ্রহারে খণ্ডত এবং কেহ বা 'নাশত শরে তাঁড়ত। রাক্ষসগণ বিনষ্ট 
হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে সমুদ্রে পাঁড়তে লাগল । মেঘ হইতে যেমন বজ্ব পাঁতিত 
হর, বিষ্ণুর শর সেইরূপ উহাদের উপর পতিত হইতে লাঁগল। তখন উহাদের 
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মধ্যে কাহারও কেশজাল উন্ম্্ত ও উত্ভীন, কাহারও আতপ ছিন্ন, কাহারও অস্ত্র 
হস্ত হইতে স্থালত, কাহারও সৌম্য বেশ বিপর্যস্ত, কাহারও অন্ধদেশ নির্গত 
এবং কাহারও বা নেত্র ভয়ে চণ্টল। তৎকালে রাক্ষসগ্রণের মধ্যে কেহই আত্মপর 
বিচারে সমর্থ হইল না। িংহানপণীড়ত হস্তীর ন্যায় বফুর ভীষণ উৎপীড়নে 
উহাদের আর্তরব ও গাঁতবেগ একইরুপ হইয়া উঠিল। উহারা অস্মশস্ত্র পাঁরত্যাগ- 
পূর্বক বায়ুপ্রোরত কৃষ্ণমেঘের ন্যায় পলায়ন ক ৮ গল। 






ভাঁত ও যুদ্ধে পরাঙ্সখ, তুমি 
কাঁরতেছ তখন প্রাচীন ক্ষান্ত 
ব্যান্তকে বিনাশ কাঁরয়া র করে সে পৃণ্যবানাদগের গাঁত লাভ কাঁরতে 
পারে না। এক্ষণে যাঁদ র যুদ্ধে একান্ত অনুরাগ থাকে তবে এই আম 
দাঁড়ালাম, দোখব তোমার কিরূপ বলবীর্য আছে। 

নারায়ণ কাঁহলেন, রাক্ষস! দেবতারা তোমাদের ভয়ে ভীত, আম তাহাদিগকে 
অভযদানপূবকি কাঁহয়াছি, রাক্ষসগণকে নির্মল কারিব, এক্ষণে সেই কার্যেই 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিজের প্রাণ দিয়াও সর্বদা দেবগণের 'প্রয়কার্য করা আমার 
কর্তব্য, সুতরাং তোমরা যাঁদ পাতালেও প্রবেশ কর তথাচ আম তোমাদগকে 
বধ কাঁরব। 

তিখন মাল্যবান রন্তোৎপললোচন বিষ্ণুর এই বাক্যে অত্যন্ত ক্লোধাবষ্ট হইয়া 
তাঁহার বক্ষে শান্ত প্রহার কাঁরল! শান্ত নিক্ষিপ্ত হইবামান্র দেহনিবদ্ধ ঘল্টারবে 
চারিদিক মুখারত কারয়া মেঘমধ্যে বিদ্যুতের নায় বিষ্ণুর বক্ষে শোভা পাইতে 
লাগল। বিষ“ সেই শক্ত উৎপাটনপূর্কক মাল্যবানের প্রাত নিক্ষেপ করিলেন। 
তখন উচ্কা যেমন অঞ্জনপর্বতের প্রাত গমন করে সেইরূপ এঁ শান্ত মাল্যবানের 
প্রত মহাবেগে যাইতে লাগল এবং বজ্র যেমন গিরশুজ্গে নিপাতিত হয় সেইরূপে 
উহার হারশোভত বিশাল বক্ষে পতিত হইল। শাস্তিপ্রহারে মাল্যবানের বর্ম 
ছিন্নভিন্ন, সে বিমোহিত হইল এবং পৃনর্বার আশ্বস্ত হইয়া অচল পর্বতের ন্যায় 
1স্থরভাবে দাঁড়াইল। পরে সে এক কণ্টকাকণর্ণ লৌহময় শূল লইয়া নারায়পের 
প্রতি নিক্ষেপ কাঁরল এবং তাঁহাকে এক মাষ্টপ্রহার করিয়া ধন্ঃপ্রমাণ স্থানে 
অপস্যত হইল। তদ্দস্টে রাক্ষসেরা মহাহর্ষে উহাকে সাধুবাদ কারতে লাগল । 
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অনন্তর মাল্যবান গরুড়কে প্রহার কাঁরল। গরুড় ক্লোধাবস্ট হইয়া বায়ু 
যেমন শ্দুল্ক পত্রকে অপসারিত করে সেইরূপ পক্ষপবনে উহাকে অপসারিত 
করিয়া দিল। তখন সুমালী মাল্যবানকে অপসারিত দৌখয়া সসৈন্যে লঙ্কার 
অভিমুখে প্রস্থান কারল। মাল্যবানও আঁতমাত্র লাঁজ্জত হইয়া সসৈন্যে লক্কায় 
প্রাবষ্ট হইল। রাম! রাক্ষসগণ এইরূপ বারংবার বিষ্ণুর নিকট পরাস্ত এবং 
উহাদের আঁধনায়কেরা তাঁহার হস্তে নষ্ট হইয়াছিল। পরে তাহারা বিষ্ণুর 
সহিত যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া লঙ্কা পাঁরত্যাগপূর্বক সন্তক 
পাতালপুরীতে বাস করিবার জন্য প্রস্থান করে। সালকটঙ্কটার বংশে এই সমস্ত 
প্রখ্যাতবীর্য রাক্ষসগণ সুমালীকে আশ্রয় করিয়াছিল। তুমি পৌলস্ত্য নামে যে 
সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ, সুমালন মাল্যবান ও মালশ যাহাঁদগের শ্রেষ্ঠ, 
তাহারা সকলেই রাবণ অপেক্ষা প্রধান। শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহই 
এইসকল দেবকণ্টককে বিনষ্ট কাঁরতে পারেন না। তুমিই সেই সনাতন বিষ, 
তুমি অজেয় ও আবনাশী, এক্ষণে রাক্ষসবধের জন্য মর্তে্য অবতীর্ণ হইয়াছ। 
ধর্মমর্যাদা নষ্ট হইলে শরণাগতবৎসল বি দস-্যবধের জন্য কালে কালে উৎপন্ন 
হইয়া থাকেন। রাম! এই আমি তোমার নিকট রাক্ষসগণের উৎপত্তি যথাবং 
কার্তন কারলাম। এক্ষণে সপুত্ৰ রাবণের জন্ম ও কথা কাহতোঁছ, শুন। 
যখন সমালী বিষ্ণুর ভয়ে কাতর হইয়া পুতে পাতালতলে বিচরণ 
কাঁরতোছল তংকালে কুবের লঙ্কায় বাস ৰ । 





টা ১৯115১০৯ 
'বিস্ময়ভরে পুনবণর রসাতলে প্রবেশ কাঁরল। ভাবিল, এখন ক কাঁরলে শ্রেয়োলাভ 
হয় এবং কিরুপেই বা আমাদের উন্নীত হইতে পারে। এই ভাবিয়া সে কন্যা 
কৈকসীকে কাঁহল, বসে! তোমার বিবাহযোগ্যকাল যৌবন অতাঁত হয়। 
প্রত্যাখানের ভয়ে এতাঁদন কেহই তোমাকে প্রার্থনা করে নাই। আমরা ধর্ম বৃদ্ধি- 
প্রোরত হইয়া তোমার বিবাহ 'দবার জন্য যত্র কারিতোছ। তুমি সর্বগৃণে গ্‌ণবতশী 
এবং সাক্ষাৎ লক্ষরীর ন্যায় রূপবতী । দেখ, কন্যার 'পিতৃত্ব মানা্থাদগের বড় 
কথ্টকর। কন্যাকে যে কে প্রার্থনা কাঁরবে কিছুই বুঝা যায় না, এই-ই কছ্ট। 
কন্যা মাতৃকুল, পিতৃকুল ও ভর্তৃকুলকে সততই সংশয়াক্রান্ত করিয়া থাকে । অতএব 
তুঁম এক্ষণে প্রজাপাতি ব্রহ্মার বংশোদ্ভব মুনিবর বিশ্রবাকে গিয়া প্রার্থনা কর। 
তুমি স্বয়ংই তাঁহাকে বরণ কর। তেজে সূর্ধতুল্য কুবের যেরূপ সমাদ্ধশালণী, 
বালিতে ‘ক তোমার পঢতেরাও এরূপ হইবে। 

অনন্তর কৈকসা মহার্ধ বিশ্রবা যথায় তপস্যা করিতোছলেন িতীনিদেশে 
তথায় উপাস্থিত হইল। এঁ সময় বিশ্রবা চতুর্থ আঁণ্নর ন্যায় আগ্নহোত্রের অনুষ্ঠান 
কাঁরতিছিলেন। কৈকসঈ সেই দারুণ কাল গণনা না কারিয়াই তাঁহার নিকট 
অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রাহল এবং অঞ্গৃষ্ঠাগ্র দ্বারা ভূমি খনন কাঁরতে লাগিল। 
তখন উদারদ্বভাব বিশ্রবা উহাকে জিন্ঞাসিলেন, ভদ্দরে! তুমি কাহার কন্যা? 
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কোথা হইতে আসতেছ এবং তোমার প্রয়োজনই বা কিঃ আমার নিকট অকপটে 
সমস্তই বল। 

কৈকসা কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহল, তপোধন! আমার অভিপ্রায় আপাঁন স্বপ্রভাবে 
বাঁঝয়া লউন। আমি পিতাঁনদেশে আপনার নিকট আঁসিয়াছ, নাম কৈকসী। 
এতদ্ব্যতীত আম আপনাকে আর 'কছুই বলিব না, আপাঁন বুঝিয়া দেখুন। 

বিশ্রবা ধ্যানস্থ হইয়া কাঁহলেন, ভদ্রে! আম তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিলাম, তুমি পুত্রার্থনী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ। তুমি যখন 
এই নিদারুণকালে আঁসরাছ তখন তোমার গর্ভে দারুণ দারুণাকার ও দারুণ- 
লোকাঁপ্রয় রাক্ষসেরা জন্মগ্রহণ করিবে। 

কৈকসশ কহিল, ভগবন্‌! আর্পান ব্ৰহ্মবাদী, আপনা হইতে আমি এইরূপ 
দুরাচার পত্র প্রার্থনা কার না। আপাঁন আমার প্রাত প্রসন্ন হউন! 

বিশ্রবা পুনর্বার কাহলেন. সন্দরি! তোমার গর্ভে সর্বশেষে যে পুত্র জাল্মবে 
সে নিশ্চয় আমার বংশানূরূপ ও ধার্মক হইবে। 

অনন্তর কৈকসী যথাকালে এক ভাষণ রাক্ষস প্রসব কাঁরল। উহার মস্তক 
দশ, হস্ত বিংশতি, বর্ণ নীলাঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণ ওষ্ঠ আরম্ত, দন্ত বিশাল, মুখ 
প্রকাণ্ড এবং কেশ প্রদাঁগ্ত। এ পাত্র জন্মগ্রহণ মাংসাশশী শিবাগণ 
জবালাকরাল মুখে বাম দিক আশ্রয় কাঁরয়া ম' বর ঘুরতে লাগল! পজন্/ 
উল্কাপাত হইতে লাগল, ক্ষণে ক্ষণে ভন, বায় প্রচণ্ডভাবে বাহতে লাগল 


০০৯০৭১০৪৫১৬, 
5১৬ 





শেষ পত্র। তান জান্মবামাত ঈগল জে নি এবং নার 
উদিত হয়। দশগ্রীব ও কুম্ভকৰ্ণ পিতার বন্য আশ্রমে দন দিন বাড়তে লাগল। 
উহারা স্বভাবদোষে সকলেরই র্লেশকর হইয়া উাঁঠল। কুম্ভকর্ণ উন্মত্ত হইয়া 
ধর্মবংসল মহার্ধগণকে ভক্ষণ ও অসন্তুষ্ট মনে লোকে বিচরণ করিতে লাগল। 
আর বিভীষণ ধর্মপরায়ণ, জিতোন্দ্রয়, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও মিতাহারণ হইয়া কালক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। 

একদা ধনাধিপাত কুবের 'পিতৃদর্শনার্থা হইরা পৃষ্পকরথে আরোহণপূর্বক 
ওঁ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । রাক্ষসী কৈকসা স্বতেজঃপ্রদণপ্ত কুবেরকে দোঁখয়া 
দশগ্রনবকে কাঁহল, বস! তুমি তৈজঃপুঞ্জকলেবর ভ্রাতা কুবেরকে দেখিয়া যাও। 
তোমাদের ভ্রাতৃত্বসবন্ধ তুল্যরূপ হইলেও দেখ, তুমি কি হইয়াছ। অতএব বৎস! 
যাহাতে তুমি কুবেরের অনুরূপ হইতে পার তীদ্বষয়ে যত্ন কর। 

দশগ্রীব মাতার এই কথা শানয়া অত্যন্ত ঈর্ষাপরবশ হইল এবং কহিল, 
মাতঃ, সত্যই প্রতিদ্ঞা কারতেছি আমি স্ববলে হয় ভ্রাতা কুবেরের তুল্য বা তদপেক্ষা 
আঁধক হইব । তুমি মনের দুঃখ দূর কর। 

অনন্তর দশগ্রীব এ ক্লোধেই দৃজ্কর কার্যসাধনে আঁভিলাষী হইল। পরে 
তপোবলে অভাঁন্টাসদ্ধি কাঁরব এইরূপ অধ্যবসায় কাঁরয়া পাঁবত্র গোকর্ণা শ্রমে 
গমন করিল। সে ভ্রাতার সহিত তথায় গিয়া তপোনু্ঠানে প্রবৃন্ত হইল। উহার 
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দশম বর্গ ৮৬৯ 


তপস্যায় সর্বলোকাপিতামহ ব্ৰহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন এবং উহাকে জয়াবহ বর প্রদান 
কাঁরলেন। 


দশম সর্গ 1 অনন্তর রাম মহার্ধ অগস্ত্যকে জিজ্ঞাঁসলেন, তপোধন! রাবণ 
প্রভাত তিন ভ্রাতা অরণ্যে রুপ তপস্যা কারয়াছিল ঃ 

অগস্ত্য কাহলেন, রাজন্‌! রাবণ প্রভাত তিন ভ্রাতা অরণ্যে নানার্ূপ 
ধর্মানুষ্ঠান করে। কুম্ভকর্ণ বত্রসহকারে নয়ত ধর্মপথে থাকিত। সে গ্রী্মকালে 
পণ্টাগ্নর মধ্যবতার্ঁ হইয়া তপস্যা কাঁরত, বর্ষার জলধারায় বীরাসনে বাঁসত এবং 
হিমাগমে িয়তকাল জলে বাস কারত। এইরূপে তাহার দশ সহস্র বংসর অতাঁত 
হয়। ধর্শশশীল [বভীষণ একপদে পাঁচ সহস্র বংসর দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহার এই 
পৃদ্পবৃষ্টি হয় এবং দেবতারা তাঁহার স্তুতিবাদ করেন। পরে তান আর পাঁচ 
সহস্র বংসর সূর্যের অন্বাঁত্ত কারয়াছলেন এবং স্বাধ্যায়ে নিবিষ্টমনা হইয়া 
উধরমুখে ও উধর্বহস্তে অবস্থান করেন। সুরে 
কালক্ষেপ করে, সেইরূপ িভীষণ এই দশ 
করিয়াছিলেন! দশাননেরও নিরবাচ্ছন্ন 
প্রথম সহস্র বংসর পূর্ণ হইলে সে আপনার্‌ 
দেয়। এইরূপ নয় সহস্র বংসরে 









দেবগণের সাহত তথায় হইয়া প্রীতমনে কহিলেন, দশগ্রীব! আম 

তোমার তপস্যায় ওত হইয়াছ। এক্ষণে তুমি শীঘ্র অভীষ্ট বর 

পঃরেশ সফল হউক, বল, আমি তোমার কি কাঁরব। 
তখন দশানন অবনতমস্তকে ব্রহ্মাকে প্রাণপাত কারয়া হৃস্টমনে হর্ষগদ্গদ- 

বাক্যে কহিল, ভগবন্‌! মৃত্যু ব্যতীত জীবের আর কছুতেই ভয় হয় না, মৃত্যুর 

ইন বাত রর বরন বররন 
|| 






ব্ৰহ্মা কহিলেন, দশানন! আম তোমাকে অমর কারতে পারি না, তুমি অন্য 
কোন বর প্রার্থনা কর। 

লোককর্তণ ব্ৰহ্মা এইরূপ কাঁহলে দশগ্রীব কৃতাঞ্জালপনটে কাহিল, প্রজাপতে! 
আম পক্ষী সর্প যক্ষ দৈত্য দানব রাক্ষস ও দেবগণের অবধ্য হইয়া থাঁকব। 
অন্যান্য যে সমস্ত জীব আছে আম তাহাদের চিন্তা কিছুমানত কাঁর না। মনুষ্য 
প্রভাীতকে ত তৃণবৎই বিবেচনা করিয়া থাঁক। 

বহ্মা কহিলেন, দশগ্রীব! তুমি যেরুপ কাঁহতেছ, তাহাই হইবে। এই বলিয়া 
তান পুনর্বার কাহলেন, বংস! আম প্রীঁতমনে তোমায় আর দুইটি বর প্রদান 
কারতোছ, শুন। তুমি পূর্বে যে-সকল মস্তক আঁশ্নকুণ্ডে আহত দিয়াছ 
সেগযীল আবার হইবে। তথ্ব্যতীত তুমি যেরূপ ইচ্ছা কাঁরবে সেইরূপই আকার 
ধারণ কাঁরতে পারিবে। ব্রহ্মা এইরূপ বর প্রদান কারবামান্র দশগ্রীবের মস্তকসকল 
পুনরায় উঠিল। 

পরে ব্রহ্মা বিভীষণকে কাঁহলেন, বৎস! তুমি ধর্মে মাত রাখিয়া আমায় 
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যারপরনাই পাঁরতুষ্ট কাঁরয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। 

ধমশিল বিভীষণ কৃতাঞ্জলপুটে কাঁহলেন, ভগবন্‌! স্বয়ং লোকগনরু যখন 
আমার উপর প্রসন্ন, তখন বাঁলতে কি, জ্যোতস্নাজালে চন্দ্রের ন্যায় আম সর্বগুণে 
ভাঁষত ও কৃতাৰ্থ হইলাম। এখন যাঁদ আপাঁন আমায় বর দিবার সম্কল্প কারয়া 
থাকেন তবে আমার যেরূপ ইচ্ছা শ্রবণ করুন। দেব! বিপদেও যেন আমার ধর্মে 
মাত থাকে, গুরূপদেশ ব্যতগতও ব্রহ্মাচল্তা যেন আমার্‌ স্ফৃর্তি পায়, আর যে-যে 
আশ্রমে যখন যে-যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে তাহা 
সেই ধর্ম প্রাতপালন কাঁরব। ব্রহ্মন্‌! এই ত্য 

ব্রহ্মা কাহলেন, বৎস! তোমার অভ 








কাঁহলেন, ভগবনূ! আগ ES? যে এই দুমতর দারুণ ব্যবহারে সকলেই 
ভীত, অতএব ইহাকে ববুষ্ঠান কাঁরবেন না। ওঁ দর্বৃস্ত নন্দনকাননে সাতাঁট 
অপ্সরা, ইন্দ্রের দশাঁট অনুচর এবং পাঁথবীর বিস্তর মনুষ্য ও খাঁষকে ভক্ষণ 
কারয়াছে। এই রাক্ষস বর না পাইয়াই যাহা কাঁরয়াছে তাহাই ত যথেষ্ট, বর 
পাইলে নিশ্চয় লোকের সকলকেই ভক্ষণ কারবে। অতএব আপাঁন বরচ্ছলে 
ইহাকে মোহ প্রদান করুন, ইহাতে লোকের মগ্গল ও ইহারও সম্মানরক্ষা হইবে। 

তখন ব্ৰহ্মা দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী স্মূতিমাত্ে ব্রহ্মার 
পাশ্বে আসিয়া কৃতাঞ্জালপু্‌টে কাহলেন, দেব! এই আমি আঁসয়াছ, কি কারব। 
ব্ৰহ্মা কাহলেন, সরস্বাতি! তুমি এ কুম্ভকর্ণের বুদ্ধিমোহ জল্মাইয়া দেও। 
কুম্ভকর্ণ! তুমি এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। কুম্ভকর্ণ কাঁহল, দেবদেব! 
আমার ইচ্ছা যে আমি বহুকাল ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাঁক। ব্রহ্মাও তথাস্তু 
বলিয়া সুরগণের সাহত তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কাঁরলেন। দেব সরস্বতণও কুম্ভকর্ণকে 
পরিত্যাগ কাঁরয়া অন্তা্হঘত হইলেন। 

পরে কুম্ভকর্ণের সংজ্ঞালাভ হইল। এওঁ দুরাত্মা দুঃখিতমনে ভাবল, আজ 
কেন এইরূপ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল? বোধ হয় উপাস্থত দেবগণই 
আমার ব্যা্ধমোহ উৎপাদন কারয়া থাঁকবেন। 
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একাদশ সর্গ ৮৭১ 


রাজন্‌! এইর্‌পে রাবণাঁদ তিন ভ্রাতা ব্রহ্মার নিকট তপোবলে বরলাভ 
কাঁরয়া শ্লেত্মাতকবৃক্ষবহুজ পিতৃতপোবনে গিয়া পরমসুখে বাস কারতে লাগিল। 


একাদশ লর্গ | এই অবসরে সুমালণী রাবণাঁদ তন ভ্রাতার বরলাভ-বার্তায় 
যারপরনাই নির্ভয় হইয়া অনুচরগণের সহিত পাতাল হইতে উঠিল। মারীচ, 
প্রহস্ত, বিরুপাক্ষ ও মহোদর উহার এই চারজন মন্্রীও ক্লোধভরে উাঁথত হইল। 
পরে সমালী উহাদের সহিত দশগ্রীবের নিকট আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গানপূর্বক 
কাঁহতে লাগল, বংস! তুমি যখন তিভুবনশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়াছ 
তখন ভাগ্যক্রমে আমাদের যাহা সঙকজ্প তোমাদ্বারা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা 
যে কারণে লঙ্কা ছাড়িয়া রসাতলে বাস কাঁরতেছি এক্ষণে আমাদের সেই বিষ্ণুর 
ধিক্রমজনিত মহাভয় দূর হইল। আমরা বার বার তাঁহারই ভয়ে যুদ্ধে পরাত্মুখ 
হইয়াছ এবং স্বগৃহ পাঁরত্যাগপূর্বক একত্রে পাতালে গিয়া বাস কাঁরতোছ। 
লহ্কাপুরশ আমাদগেরই, তাহাতে আমরাই থাকতাম ; এক্ষণে তোমার ভ্রাতা 
ধাঁমান কুবের সেই পুরী আঁধকার কাঁরয়াছেন। অতুএব যাঁদ তুমি সাম, দান, 


বা বল, যে কোন উপায়ে হউক, লঙ্কা পুনগ্রুহণ পার তাহা হইলে বড় 
একটা কাজ হয়। বস! নিশ্চয় জানিও, অতঃ লঙকার আঁধপাঁত হইবে। 
ওই লগা রজত তুমি ফর র৫৪? সুতরাং তুমিই ইহাদের প্রভু 








। 
দশগ্রীব কাহিল, আর্য! ধনাধিপর্ত্বিক্টযু্যর আমাদিগের গুরু, তাঁহার প্রাতকূলে 
রত ছ না। দশগ্রীব এইরূপ শাল্তভাবে 
প্রত্যাখ্যান কাঁরলে স্বমালী ত টু আভপ্রায় বুঝিয়া তৎকালে নীরব হইল। 
পাহ সত সর রা দিনত বাক্য রাবণকে কহিল, বার! 
কর্টুর়্াছিলে সে কথা সঙ্গত বোধ হয় না; বীরগণের 
বোর রর বিছ বার নে শুন। অদিতি ও 
দিতি নামে রূপবতী ও পরস্পর স্নেহবতী দুইটি ভাগনী fছলেন। প্রজ্ঞাপাঁত 
কশ্যপ ইন্হাদগকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে আদাতর গর্ভে তিভুবনেশ্বর দেবগণ 
এবং দিতির গর্ভে দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করে। প্রথমে দৈত্যগণই এই সাগরাম্বরা 
পৃথিবীর অধীশবর ছিল। পরে বিষ্ণু তাহাদিগকে বধ কাঁরয়া ন্রিলোককে দেবগণের 
অধীন করিয়া দেন। বীর! তুঁমই যে কেবল ঘ্রাতৃদ্রোহ কাঁরবে তাহা নয়, পূর্বে 
দৈবাসুরও এই কার্য করিয়া গিয়াছেন। 
রাবণ মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া হজ্টমনে প্রহস্তের কথায় সম্মত হইল এবং 
সেই উৎসাহে সেইাদনেই রাক্ষসগণের সাহত লঙ্কার নিকটস্থ এক বনে গয়া 
ৰিকুট পর্বত হইতে প্রহস্তকেই দৌত্যে নিয়োগপূর্বক কাঁহল, প্রহস্ত! তুমি 
শরম ধনাধপাত কুবেরের নিকট যাও এবং আমার বাক্যে তাঁহাকে গিয়া শান্তভাবে 
বল, এই লগ্কাপুরী পূর্বে মহাত্মা রাক্ষসগণের আঁধকারে ছিল, এক্ষণে ইহাতে 
বাস করা তোমার উচিত হইতেছে না। অতএব যাঁদ তুমি আজ এই পুরী 
আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও তাহা হইলে আমি আঁতশয় সুখী হই এবং তোমারও 
প্রকৃত ধর্ম পালন করা হয়। 
পরে প্রহস্ত লক্কায় গমন কাঁরয়া উদার বাক্যে কুবেরকে কাহল, তোমার 
ভ্রাতা দশগ্রীব আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। এক্ষণে তান যাহা কাঁহয়াছেন, 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 


৮৭২ উত্তরকাণ্ড 


শুন। পূর্বে এই লঙ্কাপুরী সমালী প্রভাতি ভীমবল রাক্ষসগণ উপভোগ 
করিয়াছিলেন। এই কারণে দশগ্রীব তোমাকে জানাইতেছেন, [তানি শান্তভাবে 
প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাকে এই লকা পুনঃ প্রদান কর। 

কুবের কাঁহলেন, পিতা এই রাক্ষসশদুন্য লঙ্কাপুরী আমায় বসবাসের জন্য 
'নার্দস্ট কাঁরয়া দিয়াছেন ; আমি দান-মানাদি উপায়ে ইহাতে অনেককে বাস 
করাইয়াছ, অতএব তুমি গিয়া দশগ্রীবকে বল, আমার এই পরী ও রাজ্য 
তোমারই, তুমি নিষ্কণ্টকে ইহা ভোগ কর। আমার যাবতীয় এশ্বর্য নার্বশেষে 
তোমারই হউক। 

এই বাঁলয়া কুবের তৎক্ষণাৎ পিতৃসাম্নধানে গমন কারলেন এবং তাঁহাকে 
আভবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জালপুটে কহিলেন, 'পতঃ! দশগ্রীব লঙ্কা পনঃপ্রাপ্তির 
আশয়ে আমার নিকট দুত পাঠাইয়াছলেন। ফলতঃ পূর্বে এই পুুরীতে রাক্ষসেরাই 
বাস কারিত, অতএব আপাঁন লঙ্কা রাবণকেই দিন। আর আমি গিয়া কোথায় 
থাকব তাহাও আদেশ করুন। 

ব্রহ্মার্য বিশ্রবা কাহলেন, বংস! শুন, দশগ্রীব আমার নিকট একদা এ 
প্রসঙ্গই করিয়াছল। আম এ দস্টমাতকে সক্রোধে ভুর্ঘসনা করিয়া পুনঃ পুনঃ 
কাঁহয়াছিলাম, দেখ, তুমি ধর্মমর্যাদা আতিক্রম ৷ এক্ষণে আমার কথা 
রাখ ; ইহা ধর্মানুগত ও শ্রেয়ঃসাধন। হিতাহতজ্ঞান নাই 
এবং আমার আভশাপে তোমার প্রকাতিও খে 
ঘা তম ক ৰ তা কে 





৩ 


টা তৎকালে সে আমার এই কথায় 
তকৃষ্ট বর দিয়াছেন ইহা তুমি অবশ্যই 
ব ন্ট করা তোমার শ্রেয় নহে। অতএব এক্ষণে 
্ট্ল্কা হইতে গিরিবর কৈলাসে যাও এবং 
তথায় নানার ঘর প্রস্তুত কর। সেই স্থানে সাঁরদ্বরা মন্দ্যাকনণ 
রি উজ্জল স্বর্ণপদ্মে আচ্ছন্ন, তথায় কুমুদ কহনার 
৮ ৮ চু ৮৮০৮৮ 
অপ্সরা উরগ ও 'কিল্নরগণ সতত বিহার কাঁরয়া থাকেন। 
কুবের 'পিতৃগৌরবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং স্ত্রী পুত্র অমাত্য ধন 
সম্পদ ও বলবাহনের সাঁহত কৈলাসে গয়া বাস কাঁরলেন। 
এদিকে প্রহস্ত একান্ত হৃষ্ট হইয়া দশগ্রীবের নিকট গয়া কহিল, ধনাধপাতি 
কুবের লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন সেই পুরপ শূন্য। তুমি আমাদগকে 
লইয়া তথায় চল এবং স্বধর্ম পালন কর। 
অনন্তর দশগ্রশব-্রাতৃগণ সৈন্য ও অন্যান্রুকাঁদগের সহত লঙক্কায় প্রবেশ 
কাঁরল। উহা কুবেরের পাঁরত্যন্ত এবং উহার পথসকল বিভন্ত। ইন্দ্র যেমন স্বর্গে 
আরোহণ করেন, দশগ্রশব সেইরূপ পর্বতোপার প্রাতাষ্ঠত লঙকায় আরোহণ 
করিল এবং রাজপদে আভাঁষন্ত হইল। লঙ্কা নালমেঘাকার রাক্ষসে পাঁরপূর্ণ। 
এদিকে কুবেরও পিতার আদেশে শশান্কধবল কৈলাস পর্বতে এক পুরী নির্মাণ 
কাঁরলেন। উহা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় সুদৃশ্য এবং সুসজ্জিত গৃহে স্‌শোভিত। 













দ্বাদশ সর্গ ॥ দশগ্রব রাক্ষসরাজ্যে আঁভাষস্ত হইল এবং দ্রাতৃগণের সাঁহত পরামর্শ 
কাঁরয়া দানবরাজ বিদন্যাজ্জহেহর সাঁহত ভাগনী শূর্পণখার বিবাহ দিল। পরে 
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সে একাকা মূগয়ায় নির্গত হয়; এ প্রসঙ্গে দিতির পূত্র ময় দানবের সাহত 
উহার দেখা হইয়াছল। দশগ্রীব উহাকে একটিমাত্র কন্যার সাঁহত বনমধ্যে বিচরণ 
কাঁরতে দোখিয়া জিজ্ৰাঁসল, তুম কে এবং এই মৃগমনদষাশ্‌ন্য নির্জন বনে একাকী 
কেবল এই মূগলোচনাকে লইয়া কি জন্য পর্যটন কাঁরতেছ ? 


ময় কহিল, আমার বৃত্তান্ত সমস্তই তোন , শুন। বোধহয় 
তুমি হেনা নাম্ন কোন এক অপ্সরার কথা শু 1 তান ইন্দ্রের শচীর 


ন্যায় রূপলাবণ্যবতী। আম দৈববলে কারয়া সহস্র বৎসর তাঁহার 
কার তিনি কোন দৈবকার্বোদ্দেশে 
I কাল তাঁহার সহিত আমার ‘বিরহ । 
অনন্তর আমি চিত্র নির্মাণ, ও ব হীরক-বৈদূর্যখাঁচত স্বর্ণময় এক 
শরহে কিছুদিন আঁত দীনভাবে বাস করিয়া- 
িলাম। এক্ষণে এই কন্যার লইয়া সেই স্থান হইতে আঁসিয়াছি। রাজন্‌ ! 
. হেযু গর্ভে ইহার জন্ম। আমি ইহাকে লইয়া ইহার 
পাত অন:সন্ধান কাঁরতে আগসয়াছি। কন্যার পিতৃত্ব সম্মানাথীরি বড়ই কণ্টকর। 
সে পিতৃকুল ও ভর্তৃকুলকে কখন কলাঙ্কত করে, ইহাই আশতকা। এই কন্যা 
ব্যতীত হেমার গর্ভে মায়াবী ও দুন্দভি নামে আমার দুইটি পূত্রও জন্মিয়াছে 
তাত! এই আম তোমাকে আত্মবৃন্তান্ত সমস্তই কাঁহলাম। এক্ষণে আমি তোম্যকে 
িরৃপে জানব, তুমি কে? 
তখন দশগ্রীব সাবনয়ে কাঁহল. আমি মহার্ধ পুলস্তার বংশে জন্মিয়াছি ; 
ব্রহ্মার পৌত্র মহার্ষ িশ্রবা আমার পতা, নাম দশগ্রীব। 
দানবরাজ ময় দশগ্রীবকে ধাঁষকুলোংপন্ন জানিয়া তাহাকে সেই বনমধ্যেই 
কন্যাদানের সঙকজ্প কাঁরলেন এবং তাহার হস্তে কন্যার হস্ত প্রদানপূর্বক 
সহাস্মুখে কাঁহলেন, রাজন! আমার এই কন্যা অপ্সরা হেমার গর্ভসম্ভূভা, 
নাম মন্দোদরণ, এক্ষণে তুমি পত্বীরুপে ইহাকে গ্রহণ কর? 
দশগ্রীব দানবরাজ ময়ের এই অনুরোধে সম্মত হইল এবং এ বনমধ্যেই 
অগ্নি সাক্ষী কাঁরয়া মন্দোদরীকে বিবাহ কাঁরল। রাম! পিতৃশাপে দশগ্রবের 
দারুণ প্রকৃত লাভের কথা ময় দানব জানিতেন. কেবল মহৎ খাঁষবংশীয় বলয়া 
উদ্হাকে কন্যাদান করেন এবং উ'হাকে তপোবললব্ধ অমোঘ এক অদ্ভুত শক্তিও 
দিয়াঁছলেন। সেই শাঁক্ত দ্বারাই লঙ্কার যুদ্ধে লক্ষণ বিদ্ধ হন। 
অনন্তর দশগ্রীব স্বনগরাতে প্রত্যাগমনপূর্বক কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের উদ্বাহ- 
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সংস্কারের জন্য দুইটি কন্যা আহরণ কাঁরল। বৈরোচনের দোঁহত্রী বল্লজবালা 
কুম্ভকর্ণের এবং গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা ধর্মপরায়ণা সরমা বিভীষণের পত্রী 
হুইল। এই সরমা মানস-সরোবরের তারে জন্মগ্রহণ করে। তখন বর্ষাকাল, 
মানস-সরোবরের জল বর্ষার জলে বার্ধত হইতোঁছিল, তদ্দৃণ্টে সরমা ভাত হইয়া 
ক্রন্দন করিতে থাকে। তখন তাহার জননণ স্নেহে কাতর হইয়া কহিল, 'সরো মা 
বর্ধতি', সরোবর বার্ধত হইও না, তদবাঁধ কন্যার নামও সরমা হইল। 

অনন্তর রাবণ প্রভাত তিন ভ্রাতা লগ্কাপুরমধ্যে ভার্ধাগণের সহিত নন্দন- 
বনে গন্ধ্বের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে লাগল মন্দোদরণীর গর্ভে মেঘনাদ 
জন্মে। তোমরা ইহাকে ইন্দ্রুজং বলয়া থাক। এ বালক জান্মিবামান্র মেঘগম্ভগর 
নাদে রোদন কাঁরয়া লঙ্কাপুরী স্তম্ভত করে। এই জন্য পিতা দশগ্রীব স্বয়ং 
উহার নাম মেঘনাদ রাখিয়াঁছল। এই মেঘনাদ পিতামাতার মনে হর্ষোৎপাদন- 
পূর্বক অন্তঃপদরমধ্যে স্তলোকের দ্বারা সংরাঁক্ষত হইয়া কাম্ঠাচ্ছাঁদত অনলের 
ন্যায় ক্রমশঃ বাধিত হইতে লাগল। 





8 } 
ধয়োদশ সর্গ ॥ একদা মৃর্তিমতী দারুণ নিদ্রা ব্রহ্মার নিয়োগে কুম্ভকর্ণে'র নিকট 
উপস্থিত। তদ্দ্ণ্টে কুম্ভকর্ণ উপবিষ্ট রাবণকে কহিল, রাজন! আঁম নিদ্রায় 
কাতর, অতএব তুমি আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করাইয়া দেও। পরে রাবণের 
আদেশে শিজ্পিগণ িবশবকর্মার ন্যায় নিপ্ণতার সহিত একটি গৃহ প্রস্তুত কারল। 
এ গৃহের বিস্তার এক যোজন ও দৈর্ঘ্য দুই যোজন, উহা সুদৃশ্য ও সংপ্রশস্ত, 
উহার স্তম্ভ স্বর্ণময়, সোপান বৈদুর্যময়, তোরণ হাস্তদল্তমর এবং বেদি 
হারকময় ; স্থানে স্থানে [কীঙ্কণীজাল অপূর্ব শোভা পাইতেছে ; উহা সুমেরু 
গ্িরির পাঁবন্ত গহবরের ন্যায় মনোহর ও সর্বকালেই সংখপ্রদ। মহাবার কুম্ভকর্ণ 
এ গৃহমধ্যে নাদ্রত হইল। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে বহুকালেও তাহার এ ঘোর নিদ্রা 
ভা!জ্গাবার নয়। এই সময়ে দশানন মহাক্রোধে অবাধে দেবার্ষ গন্ধর্ব ও যক্ষগণকে 
বধ এবং নন্দন প্রভৃতি বাঁচি উদ্যান নষ্ট কাঁরতে লাগিল। ক্রীড়াশীল হস্তী 
যেমন নদীকে বিমার্দত করে, বায়ু যেমন বক্ষকে নিক্ষিপ্ত করে এবং পাঁরতান্ত 
বজ্র যেমন পর্বতকে চূর্ণ কাঁরয়া ফেলে; রাবণ সেইরুূপেই সকলকে বিনষ্ট 
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কাঁরতে লাগিল। 

অনন্তর ধর্মশীল কুবের দশাননের এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনিয়া আপনার 
কুলানবর্‌প ব্যবহার স্মরণপূর্বক সৌদ্রাত্র প্রদর্শনের জন্য লক্কায় দূত প্রেরণ 
কাঁরলেন। দৃত বিভশষণের নিকট উপস্থিত হইল। [ভীষণ ধর্মানূসারে তাহার 
সম্মান কাঁরয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা কাঁরলেন এবং যক্ষে*বর কুবেরের এবং 
জ্ঞাতিবর্গের সর্বাঙ্গীণ সংবাদ লইয়া সভামধ্যে আসীন রাবণকে দেখাইয়া দিলেন। 
দূত ল্বতেজংপ্রদস্ত রাক্ষসরাজকে দর্শন কাঁরয়া জয় জয় শব্দে তাহার সম্ব্ধনা- 
পূর্বক মুহূর্তকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কাঁরল। রাবণ উৎকৃষ্ট আস্তরণ-শোভিত 
পর্যত্কে উপবিষ্ট ছল। দুত তাহার সন্নিহিত হইয়া কাহল, রাজন! আপনার 
ভ্রাতা ধনাধপাতি কুবের আপনাকে পিতৃমাতৃকুল ও চরিত্রের অনুরূপ যে-সমস্ত 
কথা কাঁহয়াছেন, আমি তাহাই আপনাকে নিবেদন কাঁরতোছি। তান কাহয়াছেন, 
রাজন! ভাল, এই পর্যন্তই পর্যাপ্ত, আর পাপাচরণ কাঁরধার প্ররোজন নাই, 
এক্ষণে সঙ্চার্র হওয়া আবশ্যক, যদ পার তো ধর্মে থাক। আম দোখরাছি, তুমি 
নন্দনবন ভগ্ন করিয়াছ, শাঁনয়াছি, ধাঁষগণকে বিনাশ কারয়াছ, আরও শ্বানতে 
পাই, দেবগণ তোমার এই সকল পাপের প্রতিফল বার উদ্যোগে আছেন। 





জাত হর আম হকে রি সনের 
অবলম্বন কাঁরয়া থাঁক। ব্রতকাল পূর্ণ হইলে ভগবান মহেশ্বর আসিয়া প্রীতমনে 
আমাকে কহিলেন, বস! আম তোমার এই তপস্যায় যারপরনাই পাঁরতুষ্ট 
হইয়াছ। আমিও একদা এইরূপ ব্রত অন্ষ্ঠান কারয়াছিলাম, আর তুমিও এই 
কাঁরলে। আমরা দুইজন ব্যতীত এই ব্রত ধারণ কাঁরতে পারে এমন আর কাহাকেও 
দেখ না। ইহা আত দুচকর এবং আমিই ইহার উৎপাদক । এক্ষণে তুমি আমার 
সখা হও। আম তোমার তপস্যায় প্রীত হইলাম, দেবী পার্বতীর প্রভাবে তোমার 
দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ এবং তাঁহার রূপাঁনরীক্ষণে অন্যতরাঁটি পিঙ্গল হইয়াছে, অতএব 
আজ হইতে তোমার নাম নিত্যকাল একাঁক্ষীপঞ্গলশী থাঁকিবে। 

এইরূপে আমি ভগবান শন্করের সাঁহত সাঁখত্ব লাভপূর্বক তাঁহার অননজ্ঞা- 
রুমে প্রাতগমন কাঁরয়া তোমার পাপাচারের কথা শুনিতে পাইলাম। বংস! তুম 
এই কুলক্ষয়কর অধর্মসংষোগ হইতে নিবৃত্ত হও । এক্ষণে দেবতারা খাঁষগণের 
সাহত তোমার বিন্মশের উপায় অবধারণ কাঁরিতেছেন। 

এই কথা শৃনিবামাত্র রাবণের চক্ষু ক্রোধে রন্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে করে 
করপরামর্ষণ ও দশনে দশন নিষ্পীড়নপূর্ক কাঁহতে লাগিল, রে দূত! তুই 
মারীল, আর যে তোরে পাঠাইয়াছে আমার সেই ভ্রাতা কুবেরও মারল! সে যাহা 
বাঁলয়াছে তাহা গকছুতেই আমার হিতকর নহে। শঙ্করের সাহত তাহার যে 
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সখ্যতা হইয়াছে মূর্খ কেবল তাহাই আমাকে শুনাইতেছে। তুই যাহা কাহাল 
আজ ইহা কিছুতেই ক্ষমা কাঁরতোছ না। ভাবতোঁছলাম ধনে*বর আমার জ্যেষ্ঠ 
ও গুরু, তাহাকে বিনাশ করা অনুচিত, এই জন্যই এতাবংকাল আমি তাহাকে 
ক্ষমা কারয়াছ। এক্ষণে তাহার কথায় স্থির কারলাম ভুজবলে ত্রলোক জয় 
কাঁরব। কেবল তাহারই জন্য এই মুহুর্তে চার লোকপালকে বিনাশ কাঁরব। 

দশগ্রীব এই বলিয়া খক্জাঘাতে দূতকে বিনাশ করিল এবং দ:রাত্মা রাক্ষসগণের 
হস্তে তাহাকে ভক্ষণ কারবার জন্য দিল! পরে এ দুর্বৃত্ত ত্ৰৈলোক্য জয় কারবার 
আশয়ে যথায় ধনাধপাতি সেই স্থানে মঙ্গলাচারপূর্বক যাত্রা করিল। 


চতুর্দশ সর্গ ॥ অনন্তর বলগার্বত রাবণ কুবেরকে জয় করিবার উদ্দেশে প্রহস্ত, 
মহোদর, মারীচ, শুক, সারণ ও ধূঘ্রাক্ষ এই ছয়জন সাঁচবের সাহত নির্গত হইল। 
তৎকালে উহার প্রদীপ্ত ক্রোধানলে লোক দগ্ধ হইতে লাঁগল। সে মুহদুর্তমধ্যে 
নানা জনপদ নদী পর্বত বন ও উপবন অতিক্রম কাঁরয়া কৈলাসে উত্তীর্ণ হইল । 
তখন যক্ষগণ এ দুরাত্মাকে যুদ্ধার্থ মাল্্গণের সাহৃতি মহা উৎসাহে উপস্থিত 


দেখিয়া উহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না। মম জানল, সে ধনাধপাত 
কুবেরের ভ্রাতা। পরে উহারা কুবেরের নিকট উহার অঁভপ্রায় তাঁহাকে 
জ্ঞাপন কাঁরল। 

পরে ওঁ সমস্ত যক্ষ কুবেরের আদেবেন্রেৎ্যুশস্র ধারণপূর্বক যুদ্ধার্থ হষ্টমনে 
নির্গত হইল। চতুর্দিকে উচ্ছালত €রষ্টর্পগমুদ্রের ন্যায় সৈন্যক্ষোভ উপস্থিত। 
ক্যান “পৰত বিচলিত রাস লাভা ‘বক্ষ রাক্ষনের টে 






সংহনাদ করিতে লাগল। একাঁদকে রাবণের 
, উ্পির দিকে সহস্র যক্ষ ; উভয় পক্ষে এইরুপে যুদ্ধ 

হইতে লাগিল। রাবণ রণক্ষেত্র অবতীর্ণ হইয়াছে। সে ক্ষণকাল্মধ্যে বৃষ্টিপাতের 
নায় গদা মুষল অসি শান্ত ও তোমর প্রভাতি অস্তধারায় নিরুচ্ছবাসবৎ হইয়া 
পাঁড়ল। কিন্তু বর্ষার ধারাপাতে পর্বত যেমন অটল থাকে এ মহাবীর মেইরূপেই 
দাঁড়াইয়া রাহল। পরে সে এক যমদণ্ডসদ্‌শ গদাগ্রহণপূর্বক বায়ুবেগপ্রদীপ্ত 
বাহুর ন্যায় যক্ষগণকে বিস্তীর্ণ তৃণবত ও শুজ্ককান্ঠবং দগ্ধ করিতে লাগল । 
বায়নবেগ যেমন মেঘকে বদ্‌রিত করে, সেইরূপ উহার অমাত্যেরাও এ সমস্ত 
যক্ষকে দেখিতে দেখতে অল্পাবশেষ কাঁরয়া ফেলিল। যক্ষাদগের মধ্যে অনেকে 
আহত, অনেকে ভগ্ন ও অনেকে নিপাঁতিত। অনেকে ক্রোধাঁবষ্ট হইয়া সুতীক্ষণ 
দন্তে ওষ্ঠ দংশন কাঁরতে লাঁগল। অনেকে পাঁরশ্রান্ত হইয়া নিরস্ত্ে পরস্পরকে 
আলিখ্গনপূর্বক প্রবাহবেগে জীর্ণ নদীতটের ন্যায় পাঁড়য়া গেল। কেহ বিনষ্ট, 
কেহ স্বর্গারোহণে উদ্যত, কেহ যুপ্ধপ্রবৃত্ত ও কেহ বা ধাবমান। তৎকালে যুদ্ধ- 
দর্শনাথস খাঁষাঁদগের সংখ্যাবাহুল্যে অন্তরীক্ষে আর ?তলার্ধ স্থান রাহল না। 
ধনাঁধপাতি কুবের রাক্ষসবিক্রমে স্বীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন দোঁখয়া অন্যান্য 
যক্ষকে নিয়োগ করিলেন। ইত্যবসরে সংযোধকণ্টক নামে এক মহাবীর ক্ষ 
বহুসংখ্য বলবাহনের সহিত রণক্ষেত্র অবতীর্ণ হইল এবং মারীচকে লক্ষ্য ফারিয়া 
বষচক্রবং আতিভষণ এক চক্রাস্ত্র পাঁরত্যাগ কাঁরল ৷ মারীচ এ চক্রাস্মে আহত 
হইবামাত ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় কৈলাস পর্বত হইতে নিপাঁতিত হইয়া গেল। 
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পণ্চদশ সর্গ ৮৭৭ 


পরে সে মৃহূর্তকালমধ্যে সংজ্ঞালাভ ও কিয়ংক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনর্বার 
ঘোরতর যুদ্ধ কাঁরতে লাগিল। ষক্ষ সংযোধকণ্টকও তৎক্ষণাৎ তাহার বারাবক্মে 
রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন কাঁরল! 

সহসা রাবণ অলকা নগরীর স্বর্ণময় বৈদূর্যখাঁচত প্রবেশ-দ্বারে উপাস্থত। 
তথায় সূর্যভানদ নামে এক দ্বারপাল দণ্ডায়মান ছিল। সে উহাকে বার বার 
নিবারণ কাঁরতে লাগল। কিন্তু রাবণ উহার বাক্যে ভ্রুক্ষেপ না কাঁরয়া বীরদর্পে 
চাঁলল। তদ্দ্ষ্টে সূর্ধভানু যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং তোরণ উৎপাটন- 
পূর্বক উহাকে প্রহার কাঁরল। এ প্রহারে রাবণের সর্বাঙ্গ রন্তাক্ত ; ধাতুধারায় 
পর্বত যেমন শোভা পায় উহার সেইরূপই শোভা হইল, কিন্তু সে স্বয়ম্ভ্‌ ব্রহ্মার 
বরে কিছ-মাত্র ব্যাথত হইল না। পরে এ মহাবীর তোরণের দণ্ড দ্বারা দ্বার- 
রক্ষককে বনাশ কারল। তন্ুত্য যক্ষেরা উহার বিক্রম দেখিয়া অস্ত্রশস্ত পাঁরত্যাগ- 
পূর্বক পলাইতে লাগিল এবং শ্রান্তভাবে সভয়ে নদী ও র্গারগৃহায় আশ্রয় 
লইল। 


পঞ্চদশ সর্গ ॥ অনন্তর কুবের ষক্ষগণকে ভাত ণভদ্রকে কাঁহলেন, বীর! 
তুমি পাপাত্মা দুর্ব,প্ত রাবণকে বিনাশ কর এব যক্ষাদগের আশ্রয় হও । 
তখন মহাবার মিড চার সহজ বঙ্গ 











রর হতেছে যুদ্ধ কর, কেহ কাঁহতেছে 
ৰন ন্যায় বিচরণ কাঁরতে লাগিল । তৎকালে 
পর বিস্ময়ের আর পাঁরসীমা রাহল না। এই 
অবসরে মহাবার প্রহস্ত একী সহস্র এবং মারাঁচ দুই সহস্র যক্ষকে বিনাশ 
কারল। যক্ষগণ ধর্মশণল উই জন্য উহাদের যুদ্ধ সরল পথে ; আর রাক্ষসগণ 
অধার্মিক, এই জন্য উহাদের যুদ্ধ ক্টপথে ; ফলতঃ বাক্ষসেরা এই কারণেই 
যক্ষাদগের অপেক্ষা আঁধকতর প্রবল হইয়া উঠিল। 

অনন্তর ধূম্াক্ষ মাণিভদ্রের বক্ষে এক মুষল প্রহার কারিল, কিন্তু সে তদ্দবারা 
কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। পরে মাঁণভন্্র ধম্রাক্ষের মস্তকে এক গদাঘাত কাঁরল। 
সে এঁ প্রবল প্রহারবেগে বিহবল হইয়া ভূতলে পাঁড়ল। তখন রাবণ ধৃম্রাক্ষকে 
শোঁণিতাঁলপ্ত দেহে পাঁতত দেখিয়া মাঁণভদ্রের প্রীত ধাবমান হইল। মাঁণভদ্র 
উহাকে ক্লোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া তিনটি সুশাণিত শাঁক্ত নিক্ষেপ কাঁরল। 
রাবণণ্ড উহার মস্তকে অস্তাঘাত কারল। এ আঘাতে মাঁণভদ্রর মুকুট এক পার্শ্বে 
সন্নত হইয়া পাঁড়ল এবং তদবাধি উহা এরূপ অবস্থাতেই রাঁহল। মাণভদ্র যুদ্ধে 
পরাজ্মুখ। কৈলাসেও তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। 

অনন্তর ধনাধিপাঁত কুবের এক গদা ধারণপূর্বক দূর হইতে রাবণকে দেখতে 
পাইলেন। তাঁহার সাঁহত ধনরক্ষক মন্ত্রী শুরু ও প্রোম্ঠপদ এবং নাধদেবতা 
পদ্ম ও শঙ্খ । তিনি দূর হইতে আভশাপে হতগোরব ভ্রাতা রাবণকে দেখিতে 
পাইরা স্বকুলোচিত বাক্যে কহিলেন, নির্বোধ! আমি তোরে বার বার নিবারণ 
কাঁরলাম. কিন্তু তোর চৈতন্য হইল না। তুই যখন নরকস্থ হইয়া ইহার প্রতিফল 
ভোগ কাঁরাব তখন আমার কথা বুঝিতে পারব! যে নির্বোধ মোহক্রমে বিষপান 
কাঁরয়াও উদাসীন্য অবলম্বন করে, পাঁরণামে তাহাকে স্বকৃতকার্ষের ফল অবশ্যই 

দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 








৮৭৮ উত্তরকাণ্ড 


ভোগ কাঁরতে হয়। অধর্মে দৈব তোর প্রাত প্রাতকূল তাঁন্নবন্ধন তোর প্রকাতিও 
ক্তুর হইয়াছে, এই জন্যই তুই হিতাহিত কিছুই বুঝতে পারিস না। যে ব্যান্ত 
পতা মাতা বিপ্ৰ ও আচার্যের অবমাননা করে সে আঁচরাৎ বিনষ্ট হইয়া তাহার 
ফল ভোগ কাঁরয়া থাকে। যে ব্যান্ত এই নশ্বর দেহে তপোনূষ্ঠান না করে 
সেই মূর্খকে মৃত্যুর পর অশেষ দর্গাত লাভ কাঁরয়া অনুতাপ কাঁরতে হয়; 
দেখ, গদ্রুসেবা ব্যতীত কাহারই শুৃভবুদ্ধি জন্মে না, সৃতরাং সে যেরূপ কার্য 
করে তাহার অনুরূপ ফলও পাইয়া থাকে। পুরুষ স্বকৃতপুণ্যবলেই ধনসমাদ্ধি 
রূপ বল ও বারত্ব লাভ করে। রাবণ! তোর যখন এইরূপ দব্বাম্ধ উপস্থিত 
তখন তুই নিশ্চয় নরকস্থ হইাবি। এক্ষণে তোর সাহিত বাক্যালাপ করা আর 'বিধেয় 

নহে ; সংচারত্র পুরুষের এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। 
এই বালিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবের মারাঁচ প্রভাতকে লক্ষ্য কাঁরয়া শর 'নক্ষেপ 
কারলেন। উহারা যুদ্ধে বমূখ হইয়া পলায়ন কাঁরতে লাগল। পরে তান 
রাবণের মস্তকে এক গদাঘাত কাঁরলেন। 'কল্তু এ দুর্ধর্ষ তদ্দহারা কিছুমাত্র 
বিচালত হইল না। অনন্তর উহারা পরস্পর প্রহার আরম্ভ কারলেন, কিন্তু 
তৎকালে কেহই শ্রান্ত বা বিহবল হইলেন না। পরে কুবের রাবণের প্রাত এক 
৫ নিবারণ কারল। পরে 





সে কুবেরকে বিনাশ কারবার জন্য রাক্ষসণ মায় 
ধারণ কাঁরতে লাগল। কখন ব্যাগ, কথন বুরাডুঠকখন মেষ, কখন পর্বত, কখন 


রাবণ এইরুপে ধনাধি' কুবেরকে জয় কারয়া হন্টমনে জয়চিহস্বরূপ 
উহার পুজ্পক নামক বিমান গ্রহণ কাঁরল। পৃদ্পক স্বর্ণ স্তম্ভ, বৈদূর্ধময় তোরণ 
ও মূস্তাজালে শোভিত । উহাতে নানাপ্রকার বৃক্ষ সকল ধতুতেই সংপ্রচ্ছর ফলপুঘ্প 
প্রদান কাঁরয়া থাকে। উহা আকাশগামী ও কামরূপী। উহার গাঁত অপ্রাতহত 
এবং বেগ মনের ন্যায় আতিমাত্র দ্রুত। উহার সোপান স্বর্ণ ও মণিতে রাচত এবং 
বোঁদ তপ্তকাণ্চনে প্রস্তৃত। উহা দেবগণের বাহন, দৃষ্টমনের সুখকর ও আঁবনশ্বর। 
ওঁ রথ নানারূপ 'বাঁচত্র রচনায় খচিত ও বিশ্বকর্মীর নার্মত। উহা সর্বকালেই 
সহখপ্রদ ও নাঁতিশীতোষ্ণ। দুর্মাত রাবণ এ স্ববাঁর্যানার্জত পুজ্পকে আরোহণ- 
পূর্বক বলগর্বে মনে কারল বৃঁঝি ন্িভৃবন পরাজয় কারলাম। 

এইরূপে সে কুবেরকে জয় কাঁরয়া কৈলাস পর্বত হইতে অবতরণ কাঁরল। 
উহার মস্তকে কিরাট, কণ্ঠে রত্তহার। সে বিমানে আরোহণ কাঁরিয়া যজ্ঞবোদগত 
আঁখ্নর ন্যায় যারপরনাই শোভা পাইতে লাগিল। 


যোডশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ তথা হইতে মহাভাগ কার্তিকেয়ের জন্মস্থান শরবনে 

প্রবেশ কাঁরল। দেখিল, স্বর্ণবর্ণ শরবন প্রদীস্ত সুর্যজ্যোঁতর ন্যায় একান্ত 

উত্্রবন। পরে সে পর্বতোপার আরোহণপূর্বক রমণশয় বনাবিভাগ নিরীক্ষণ 
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ষোড়শ সর্গ ৮৭৯ 
কাঁরতোঁছল, ইত্যবসরে সহসা তাহার পুষ্পক রথের গাঁতরোধ হইল। তদ্দচ্টে 


রাবণ মীল্্গণকে কাঁহল, দেখ, এই রথ প্রভুর ইচ্ছারুমে গতায়াত কাঁরবে এইরূপেই 
ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, তবে কেন ইহার গাঁতরোধ হইল ; এক্ষণে ইহা কেন আমার 
ইচ্ছাক্রমে আর চাঁলতেছে না। বোধ হয় পর্বতের উপর কেহ থাকতে পারেন, 
তাঁহারই এই কার্য। 

ধীমান মারীচ কহিল, রাজন! অকারণে পুষ্পকের গাঁতরোধ হয় নাই। 
ধনাধিপাঁত কুবের ব্যতীত ইহা আর কাহাকেই বহন কাঁরত না। এখন তুমি ইহার 
আঁধনায়ক ; বোধ হয় এই জন্য ইহা নিশ্চল হইয়া আছে। 













উহারা এইরূপ ও অন্যান্যরুপ্ু€গৃিতর্ক কারতেছে, 
ঘি মহাবল নন্দী অকুতোভয়ে রাবণের 
পার্শ্বে আসিয়া কাঁহলেন, দশ্ধর্ঠীসএই পর্বতে ভগবান মহাদেব দেবা পার্বতীর 
সাহত ক্রীড়া কারতেছেন॥১২ত ফিরিয়া যাও। এখন এই স্থানে সুপর্ণ নাগ 
বক্ষ দেব গন্ধর্ক ও রাক্ষস উড কেহই সণ্চরণ কাঁরতে পারবে না। 

নন্দীশবরের এই কথা শুনিবামাত রাবণের কুণ্ডল ক্রোধে কাঁম্পত ও নেত্রযুগল 
আরক্ত হইয়া উঁঠল। সে পুষ্পক রথ হইতে অবতরণপূর্বক ক্রোধভরে কাঁহল, 
মহাদেব কে? এই বাঁলয়া এ দুর্বৃত্ত বীর সহসা পর্বতমূলে গমন কাঁরল। গয়া 
দিয়া দণ্ডায়মান আছেন। রাবণ এ বানরমুখ নন্দীশ্বরকে দোখবামাত অবজ্ঞা- 
সহকারে জলদগম্ভীর স্বরে হ।স্য কাঁরল। তখন রুদ্রের দ্বিতীয় মার্ত ভগবান 
বজ্রনাদে হাস্য কারাল, তখন তোর কুলক্ষয়ের নিমিত্ত আমার তুল্যর্প মত্তুল্যবীষ 
বানরেরা জন্মগ্রহণ করিবে। উহারা মনোবৎ বেগগামী, পর্বতাকার, বলগার্বত 
ও সমরোৎসাহী। নখ ও দম্তই উহাদের অস্থ। এসকল বানর মিলিয়া তোর এবং 
তোর পুত্র ও অমাত্যগণের প্রবল গর্ব ও তেজ চূর্ণ কারবে। রে দর্বত্ত! আমি 
এখনই তোরে বিনাশ কাঁরতে পারতাম, কিন্তু তুই স্বীয় কর্মফলে বিনষ্ট হইয়া 
আছিস, সুতরাং তোরে বধ করা আর উাঁচত হয় না। 

নন্দী এইরূপ আভশাপ প্রদান কাঁরবামান্র অন্তরীক্ষে পৃৎ্পবৃষ্টি এবং 
দেবদুন্দাভি নিনাদিত হইতে লাগিল। কিন্তু মহাবল রাবণ উহার কথা তুচ্ছ 
কাঁরয়া কহিল, আমি যাইতোছলাম. যে নিমিত্ত আমার পুস্পক রথের গাঁতিরোধ 
হইল এক্ষণে এই সেই শৈলকে উল্মালিত কাঁরব। মহাদেব কিসের বলে প্রীতীনয়ত 
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এই পর্বতে রাজবৎ বিহার করেনঃ এখন ভয়কারণ উপস্থিত, তান কি ইহা 
জানেন না? 

এই বাঁলয়া মহাবীর রাবণ বাহতপ্রসারণপূর্কক আঁবিলম্বে পর্বত উৎপাটন 
কারল। সমগ্র পর্বত কাঁপিয়া উঠিল। প্রমথগণ কাঁপতে লাগল এবং দেব? 
পার্বতী কম্পিত দেহে রুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন নদদ্র পদাঙ্গনচ্ঠে ও 
পর্বতকে পীড়ন কাঁরতে লাগলেন। দশগ্রীবের তাঁন্নম্নস্থ শৈলস্তম্ভাকার হস্ত 
নিষ্পশীড়ত হইল। সে ক্রোধে গজন কাঁরয়া উঠিল । ওঁ গজনশব্দ যুগগান্তকালীন 
বজ্জনাদের ন্যায় অন্দামত হইল। স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল কাঁপতে লাগল। ইন্দ্রাঁদ 
দেবগণ গমনকালে পথস্থালত হইয়া পাঁড়লেন। সমুদ্র উচ্ছলিত ও পর্বতসকল 
বিচলিত হইল। যক্ষ 'বদ্যাধর ও “সিদ্ধগণ অত্যন্ত বাস্মত হইলেন। ইত্যবসরে 
অমাত্যেরা ভয়ে অভিভূত হইয়া দশগ্রীবকে কহিল, রাজন্‌! এক্ষণে তুমি ভগবান 
রুদ্রকে সন্তুষ্ট কর। তান ব্যতীত এই সঞ্কটে রক্ষা করেন এমন আর কেহ নাই! 
অতএব তুম প্রণত হইয়া স্তুতিবাদে তাঁহার শরণাপন্ন হও । তানি দয়াবান। তান 
তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন। 

অনন্তর রাবণ মহাদেবকে প্রাণপাত কারিয়া সামগুনে স্তব কাঁরতে লাগিল। 








জীবের অবধ্য হইয়া আছি। মনুষ্যেরা স্বল্পপ্রাণ, "এজন্য তাহাঁদগকে গণনাই 
কার না। আমি প্রজাপাঁত ব্রহ্মার বরে এইরূপ দশর্ঘায় লাভ কারয়াছ। এক্ষণে 
আপনার প্রসাদে আয়র অবশেষ নির্বিঘ্নে যাপন কারবার ইচ্ছা কার এবং 
আপাঁন আমাকে কোন এক সর্বাবজয়ী অস্বও দিন। 

তখন মহাদেব রাক্ষসরাজ রাবণকে চন্দ্রহাস নামে এক প্রদণস্ত খড়া প্রদানপূর্কক 
কাঁহলেন, বৎস! তোমার অবশিষ্ট আয়ু সূখে যাইবে । ভুমি এই চন্দ্রহাস খড়াকে 
কদাচ অবজ্ঞা করিও না। যদি কর ইহা নিশ্চয় আমার নিকট আবার আসবে! 

‘অনন্তর রাবণ মহাদেবকে অভিবাদনপূর্বক রথে আরোহণ কাঁরল এবং 
মহাবল ক্ষত্রিয়াদগের সাঁহত যুদ্ধ কারবার জন্য পাঁথবী পর্যটন কাঁরতে লাগল। 
তৎকালে কোন কোন তেজস্বী যুদ্ধোন্মন্ত ক্ষত্রিয় উহাকে অপহেলা করাতে সমূলে 
বিনম্ট হইল এবং অনেকে আঁভজ্ঞতাবলে এ রাক্ষসকে দুজয় জানিয়া উহার 
নিকট পরাজয় স্বীকার কারিল। 


সপ্তদশ সর্গ ॥ একদা রাবণ পর্যটনপ্রসঙ্গে হিমালয়ের কোন এক অরণ্যে দোখল, 

একটি সর্বাজ্ঞাসূন্দরী কনণ মনিরত অবলম্বনপূর্বক দীপ্ত দেবতার ন্যায় তপস্যা 

কারিতেছেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার এবং পাঁরধান কৃষ্কাঁজন। রাবণ এ কন্যাকে 
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নিরীক্ষণপূর্বেক অনঙ্গশরে জর্জীরত হইয়া হাসামূুখে জিজ্ঞাঁসল, সুন্দার! এ 
কি কাঁরতেছ ? এই কার্য তোমার যৌবনকালের [িরোধঈ ; বলতে ক, এইরূপ 
রূপের এই প্রকার আচরণ নিতান্ত বিসদ্‌শ। তোমার রূপলাবশ্য অলোক- 
সামান্য, দৌখলেই মন উন্মত্ত হইয়া উঠে। তপস্যা এ বয়সের নয়, ইহা বার্ধক্যেই 
খাটিয়া থাকে। ভদ্রে! তুম কাহার কন্যা? এই ব্লতই বাকি এবং তোমার স্বামশই 
বা কে? ষেব্যান্ত তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্র পাইয়াছে, জীবলোকে সেই পূণ্যবান! বল, 
তুমি কোন্‌ উদ্দেশে এইরূপ কণ্ট স্বীকার কারতেছ। 

তখন ওঁ তাপস! রাবশের আঁতথ্যসংকার করিয়া কাঁহলেন, রাজাঁর্য কুশধনজ 
আমার পতা । তান বৃহস্পীতর পৃত ও তজ্জল্য বুদ্ধিমান? এ মহাত্মা যখন 
বেদপাঠ কাঁরতেন সেই সময় আমি তাঁহা হইতে বাঙ্ময়ীমার্তিতে জন্মগ্রহণ কার; 
এই জন্য আমার নাম বেদবতা হইয়াছে । পরে আমার ববাহযোগ্য কাল উপস্থিত 
হইলে দেবতা গ্রচ্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস ও পন্নগেরা তাঁহার নিকট আসিয়া আমাকে 
প্রার্থনা কাঁরয়াছিল, কিন্তু তান আমায় কাহারই হস্তে দেন নাই। দেবপ্রধান 
দ্িলোকশনাথ [বিষ জামাতা হন ইহাই তাঁহার আঁভপ্রায় ; এই জন্য তান আমায় 
কাহারই হস্তে দেন নাই। পরে বলদস্তে দৈত্যরাজ শৃম্ভ আমার পতার এই 
সুদৃঢ় সংকল্পে যারপরনাই কুঁপিত হয় এবং একদু্তউজনী 























পিতার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্বক জলন্ত করেন। এক্ষণে আমি 
হইয়াছি। রাজন! আম আত্মবত্ত কু বিকল তোমায় কাঁহলাম, নারায়ণই 
আমার মনোমত স্বামী । সেই পরব কেহই আমার প্রার্থনীয় নহেন। 
আম তাঁহারই আশয়ে এই বরট্ট ব্রত ধারণ কারয়া আছি। রাজনূ! আম 
তোমাকে জানন, এক্ষণে তুমি টা কর, লোকে যাহা কিছ; ঘাটিতেছে তপোবলে 
তাহার কিছুই আমার সাত নাই। 


তখন রাক্ষসরাজ রাবর্ণ অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইয়া বিমান হইতে অবতরণ- 
পূর্বক কাঁহল, মৃগলোচনে! তোমার যখন এইরূপ বুদ্ধি তখন তুম বড় গাঁবত। 
পুণ্যসপ্চয় বদ্ধগণেরই শোভা পায়। তুমি সর্বগৃণসম্পন্না, এরুপ কথা তোমার 
উাঁচত হয় না৷ ভ্রিলোকমধ্যে তুমিই সন্দরী। এক্ষণে তোমার যৌবনকাল অতীত 
হয়। দেখ আম লঙ্কার অধিপাঁত, নাম দশগ্রীব, এক্ষণে তুমি আমার পত্নী হও 
এবং নানার্প রাজভোগে সুখে কালক্ষেপ কর। তুমি যাহাকে বিষ বাঁলতেছ, 
সে কে? বলবার্ধ, এন্বর্য ও তপোবলে সে আমার সমকক্ষ নহে। 

বেদবতাঁ কাঁহলেন, না, গুরুপ কাঁহও না। বিষ বিশ্বরাজ্যের রাজা ও সকলের 
পৃজনীয়। তোমা ব্যতীত কোন্‌ বুদ্ধিমান তাঁহার অবমাননা কাঁরতে পারে? 

তখন কামার্ত রাবণ বলপূর্ক তাঁহার কেশমষ্ট গ্রহণ কাঁরল। বেদবতণ 
কোধাবিষ্ট হইয়া কেশ আচ্ছন্ন কাঁরয়া লইলেন এবং দেহাঁবসর্জনের জন্য চিতা 
জরালিয়া ক্লোধানলে উহাকে দগ্ধ কারয়াই কহিতে লাগলেন, নীচ! তুই আমার 
অবমাননা কাঁরাল, আর আম এ প্রাণ রাখিতে চাই না। এক্ষণে তোরই সমক্ষে 
অশ্নিপ্রবেশ কীরব। রে পাপিষ্ঠ ! তুই যখন এই অরণ্যমধ্যে আমায় কেশগ্রহণপূর্বক 
অবমাননা কাঁরাল তখন তোর 'বনাশের জন্য আম পহনর্বার জাল্মিব। পাপাশয় 
পুরুষকে বধ করা স্ত্রীলোকের সাধ্যায়ত্ত নহো। আর যাঁদও তোরে আভসম্পাত 
দিয়া নষ্ট কার তাহাতে আমার তপঃক্ষয় হইবার সম্ভাবনা ৷ যাহাই হউক, এক্ষণে 


৫৬ 
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তাহার ফাল আনি তোর নাশের জনা: কোন ার্ঘিকেরঅবোনিলা যলয়রণে 
জন্মিব। 

এই বাঁলয়া বেদবত জলন্ত চিতায় প্রবেশ কাঁরলেন। অন্তরাক্ষ হইতে 
চতুর্দকে দিব্য পৃস্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাম! সেই বেদবতাই রাজর্ষি জনকের 
কন্যা ও তোমার ভার্যা। তুমি সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু । পূর্বে বেদবতী ক্লোধানলে 
যাহাকে বিনষ্টপ্রায় করিয়াছিলেন সেই শত্রুকে তিনিই আবার তোমার অলৌকিক 
বাহুবলের আশ্রয় লইয়া নাশ কারয়াছেন। এই আঁগ্নশিখাসদশশী বেদবতী 
মর্ত্যলোকে হলকার্ধত ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ, উৎপন্ন হইবেন 


অষ্টাদশ সর্গ ॥ বেদবতী আঁপ্নপ্রবেশ করিলে রাক্ষসরাজ রাবণ প্‌ষ্পকরথে 
আরোহণপূর্কক পাঁথবীপর্যটনে প্রবৃত্ত হইল। দোখল, উসরবীজ দেশে রাজা 
মরুন্ত দেবগণের সহিত যজ্ঞ কারতেছেন। বৃহস্পাঁতির সাক্ষাৎ ভ্রাতা রক্গীর্ষ সম্বর্ত 
এ যজ্ঞে যাজনকার্যে নিযুক্ত আছেন। তখন দেবগণ এ বরলাভগার্বত দুর্জয় 
রাক্ষসকে দেখিয়া পরাভবভয়ে তির্যকযোনিভে প্রচ্ছন্ন হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র 
ময়রের, ধর্মরাজ যম কাকের, ধনাঁধপাঁতি কুবের কৃকলাসের এবং নীরাধপাঁত 
বরুণ হংসের রূপ ধারণ কাঁরলেন। অপরাপর দেবতাও অন্যান্য জীবজল্তুর রূপ 
ধারণ করিয়া আত্মগোপন কারলেন। ইত্যবসরে দুর্কৃস্ত রাবণ একটা অপাবন্ন 
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অষ্টাদশ সগঃ ৮৮৩ 


কুরুদরের ন্যায় যজ্ঞবাটে প্রবেশ কাঁরল এবং রাজা মরুত্তকে কাঁহল, রাজন! তুমি 
হয় আমার সাঁহত যুদ্ধ কর, না হয় বল আমি পরাজিত হইলাম। 

মর্ন্ত জিজ্ঞাসলেন, তুমি কে? রাবণ অট্ুহাস্যে কাহল, রাজন! আমি 
কুবেরের অনুজ, রাবণ। আমাকে যে জান না তোমার এই অনৌৎস_ক্যে প্রীত 
হইলাম! আম কুবেরকে জয় কাঁরয়া এই [বিমান আনিয়াছ। লোকে এমন কে 
আছে যে আমার বলাবক্রমের কথা জানে না। 

মরুত্ত কহিলেন, তুমি যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জয় কাঁরয়াছ তখন তুমিই ধন্য। 
তোমার তুল্য প্রশংসনীয় ্রিলাকে আর কে আছে। তুম পূর্বে কোন ধর্মবলে 
বরলাড কর। তুমি স্বয়ং জ্যেষ্ঠকে জয় কারবার কথা যেরূপ কাঁহতেছ আমরা 
এরুপ ত কখন কিছু শুনি নাই। রে নির্বোধ! তুই দাঁড়া, প্রাণ থাকতে আর 
যাইতে পারবি না। আজ আমি তোরে শাণিত শরে এই দন্ডেই যমালয়ে পাঠাইব। 

তখন রাজা মরুত্ত যুদ্ধার্থ প্রস্তৃত হইয়া ধনুর্বাণহস্তে ক্রোধভরে নির্গত 
হইলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মার্ষ সম্বত উহার পথরোধপূর্বক স্নেহবাক্যে কাঁহলেন, 
মহারাজ ! যাঁদ আমার কথা শুন তো যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এই 


মাহেশ্বরযজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকলে নিশ্চয় কুলক্ষয় র সম্ভাবনা। বিশেষতঃ 
দশীক্ষত ব্যান্তর আবার যুদ্ধ কি এবং তাহার কেন? আরও, যুদ্ধে 
০০/০০/৪৮৮৬ একান্ত দুর্জয় । 


অনন্তর মহাপাল মর্ুত্ত গুরু সম্ 
যজ্ঞবাটে গমন কারলেন। তদ্দচ্টে র 
বডির না বাতা 
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না। তোমার পাচ্ছে সহস্র নেত্র শোভা বর্ধন কাঁরবে এবং আমি যখন মুষলধারে 
বৃষ্টি করিব তখন তোমার মনে হর্বোদ্রেক হইবে। এই আমার প্রশীতাঁচহ। রাজন: 
পূর্বে ময়ূরের পুচ্ছ কেবল নীলবর্ণ ছিল, ইন্দ্রের বরদান অবাধ উহা নেরসমূহে 
চিত্রিত হয়। পরে ধর্মরাজ যম কাককে কহিলেন, কাক! আমি আঁতমাত্র প্রীত 
হইলাম। আম অন্যান্য প্রাণীকে যে-সমস্ত রোগযন্দ্রণা দিয়া থাঁক তোমার তাহা 
কদাচ ঘাঁটবে না। আমার বরে তোমার মত্যুভয় তিরোহত হইল। যাবৎ মনুষ্য 
তোমাকে না বধ করে তাবংকাল পর্যন্ত তুমি জীবত থাঁকবে। আর আমার 
আঁধকারে ক্ষুধার্ত যত মনুষ্য আছে তুমি আহার কাঁরলে তাহাদের সকলেরই 
তৃপ্তি হইবে। পরে বরুণ গণ্গাজলাবহারী হংসকে কাঁহলেন, হংস! আম 
অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তোমার বর্ণ চন্দ্রমণ্ডল ও ফেনরাঁজর ন্যায় ধবল ও 
মনোহর হইবে! জলের উপর বিচরণেই তোমার সৌন্দর্য এবং তুম সততই সন্তুষ্ট 
থাকবে ; এই আমার প্রীতিচিহ। রাজন! পূর্বে হংসের বর্ণ সর্বাংশে শ্বেত 
ছিল না, পক্ষের অগ্রভাগ নীল এবং ভুজমধ্য শ্যামল 'িল। পরে কুবের পর্বতস্থ 
কৃকলাসকে কাহলেন, রকলাস! আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম । তোমার বর্ণ স্বর্ণের 
ন্যায় হইবে এবং তোমার মস্তক নিয়ত স্বর্ণবৎ উজ্জব্ল থাঁকবে। এই আমার 
প্রণীতর চিহ্ন। 
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৮৮৪ উত্তরকান্ড 


দেবগণ এ সমস্ত তির্যকজাতিকে এইরুপে বরপ্রদানপূর্বক রাজা মরুত্তের 
সাহত সেই যজ্ঞোৎসব হইতে প্রত্যাগমন কারলেন। 


একোনবিংশ সৰ্গ ॥ এদিকে রাবণ যাদ্ধা্থা' হইয়া নানা রাজ্য পর্যটনে প্রবৃত্ত 
হইল। সে সুরপ্রভাব রাজগণের নিকট শিয়া কাঁহতে লাগল, তোমরা হয় আমার 
সাহত যুদ্ধ কর, না হয় বল আমরা পরাজিত হইলাম ; নচেৎ তোমাদের আর 
কিছুতেই নিস্তার নাই। যে-সমস্ত রাজা মহাবল নিভাঁক বিচক্ষণ ও ধর্ম শাল, 
তাহারাও উহাকে অপেক্ষাকৃত প্রবল বুঝিয়া মন্্ণাপৃর্বক কাঁহলেন, আমরা 
পরাজিত হইলাম! এইরুপে মহারাজ দুজ্কল্ত, সুরথ, গাঁধ, গয় ও পুরূরবা 
ইহারা রাবণের নিকট পরাজর স্বীকার কাঁরলেন। পরে মহাবল রাবণ রাজা 
অনরণ্যের রাজধানী অযোধ্যার উপাঁস্থত হইল এবং তাঁহাকে কাহল, রাজন! 
তুম হয় যুদ্ধ কর, না হয় বল আম পরাজিত হইলাম। এই আমার আদেশ। 
রাজা অনরণ্য রাবণের এই কথায় ক্লোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাক্ষস! আইস 
আমরা উভয়েই যদদ্ধার্থ প্রন্তুত হই। তখন অনরণ্যের সৈন্য রাক্ষসবধের জন্য 
নির্গত হইতে লাগল। দশ সহস্র হস্তী, নিযুত অসংখ্য পদাঁত ও রথ 
রণস্থলে চালল। তুমুল যুদ্ধ উপাস্থিত। অনরণ্যের সৈন্য জবলন্ত 





শরবান্ট হইতে লাগিল: কিন্তু সে কিছুমান ব্যাথত হইল না। পরে এ মহাবাঁর 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অনরণ্যকে এক চপেটাঘাত কাঁরল ; অনরণ্য কাম্পতদেহে িহবল 
হইয়া বল্লাহত শালব্ক্ষের ন্যায় রথ হইতে নিপাঁতত হইলেন। তখন রাবণ হাস্য 
কাঁরয়া কহিল, বীর ! তুমি না আমার সহিত যুদ্ধ করিতোছলে ? এখন ক হইল? 
আমার প্রাতদ্বন্দ্ী হইতে পারে ত্রিলোকে এমন কে আছে? রাজন! বোধ হয় 
তুমি এতাবং কাল ভোগসখে [নিমগ্ন ছিলে এই জন্য আমার বলাঁবক্রমের কথা 
তোমার কর্ণ গোচর হয় নাই। 

মহারাজ অনরণ্য-মৃতকষ্প। তাঁন রাবণের এই কথা সহ্য কারতে না পাঁরয়া 
কাঁহলেন, রাক্ষল! আম ক কাঁরব, কাল দ্ার্নবার। তুমি বৃথা কেন আর 
আত্মশ্লাঘা কর। কালই আমার এই পরাজয়ের মূল? তুমি উপলক্ষ্য মাত । এক্ষণে 
এই আন্তম দশায় আর আম তোমার ক করিব । আম যুদ্ধে বিমুখ হই নাই ; 
প্রত্যুত যুদ্ধ করিতে কারতে তোমার হস্তে মারলাম। কিন্তু ইক্ষবাকুকুলের এই 
অবমাননানিব্ধন আমি তোমাকে কিছু বালিতে চাই। যাঁদ আমি তপ জপ কাঁরয়া 
থাকি, যাঁদ ধর্মানুসারে প্রজাপালন কাঁরয়া থাঁক এবং যাঁদ কখন সংপাব্রে দান 
কাঁরয়া থাকি তবে আমার এই বাক্য যেন সফল হয়। রাক্ষস! এই ইক্ষবাকুবংশে 
রাম নামে এক মহাবীর জল্মিবেন। অতঃপর তাঁহারই হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে! 

রাজা অনরণ্য রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ আভসম্পাত কারবামাত্র দেবদুন্দীভ 
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বিংশ লর্গ ৮৮৫ 


মেঘম্ভীর নাদে ধবনিত হইতে লাগল। অনরণ্য স্বর্গারোহণ কাঁরলেন। রাবণও 
তথ্য হইতে প্রস্থান কাঁরল। 








তোমায় কোন কথা বালবার তম মনোযোগ দিয়া শুন। বৎস! তুমি দেব- 
দানবের অবধা, কিন্তু এই্র্ধাি তোমার ফল ক? ইহারা যখন মৃত্যুর 
বশীভূত তখন তো একক্টিগি মারয়াই আছে। অতএব ইহাঁদগকে রেশ দেওয়া 
তোমার উচিত হয় না। যাহারা হতাহিতজ্ঞানশূন্য, নানা বিপদে আক্রান্ত এবং 
জরা ও ব্যাধির একান্ত বশীভূত, তাহাদিগকে বিনাশ কারতে কোন ব্যান্তর 
প্রবৃত্তি হয়। আহা! ইহারা সর্বত্রই নানা আঁনষ্টে উপহত, ইহাঁদগের সাহত যুদ্ধ 
কাঁরতে কোন ব্দাদ্ধমানের ইচ্ছা হয়ঃ ইহারা ক্ষয়োন্মখ দৈবহত পিপাসার্ত এবং 
বিষাদ ও শোকে অভিভূত, তুমি ইহাঁদগকে বিনাশ করিও না। বৎস! ইহারা 
পদার্থটা কি একবার আলোচনা কাঁরয়া দেখ। ইহারা যাঁদও অজ্ঞানে উপহত 
কিল্তু বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরদষার্থে আসন্ত । ইহাদের গাঁত কিছুমাত বুঝা যায় না। 
ইহারা কখন হস্টমনে নৃত্যগীতাঁদ লইয়া কালক্ষেপ করে এবং কখন বা কাতর 
হইয়া ধারাকুল লোচনে রোদন করিয়া থাকে। বলিতে কি, ইহারা স্বজনস্নেহ ও 
স্বীবষয়ক কামনায় অধঃপাতে 'গয়াছে। পারলৌকিক ক্লেশ িছুই বাঁঝতে 
পারে না। অতএব ইহাঁদিগকে দুখ দিয়া তোমার ক হইবে৷ তুমি তো মত্যলোককে 
পরাজয়ই কাঁরয়াছ। কিন্তু মনুষ্যেরা যমের বশীভূত, এক্ষণে সেই যমকে নিগ্রহ 
কর; তাহাকে জয় কাঁরলে সমস্তই পরাজিত হইবে! 

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হাস্য কাঁরয়া স্বতেজংপ্রদীগ্ত নারদকে আভবাদন- 
পূর্বক কহিলেন, দেবর্ষে! আমি এক্ষণে পাতাল জয় কারবার জন্য চাঁলয়াছ। 
পরে অন্যান্য লোক জয় করিয়া নাগ ও দেবগণকে স্ববশে স্থাপনপূর্ক অমৃত- 
লাভার্থ সমুদ্র মন্থন কারব। 
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৮৮৬ উত্তরকাণ্ড 


নারদ কাহলেন, রাক্ষসরাজ! ষমলোকের পথ আত দুর্গম । তোমা ব্যতীত 
সেই পথ দিয়া যাইতে পারে এমন আর কে আছে? 

তখন রাবণ এঁ শারদমেঘশুপ্র ধাঁষকে কাঁহল, তপোধন! আপনার আজ্ঞাই 
আমার শিরোধার্য। আমি সেই দুর্গন্ধ পথ দিয়া সূর্ধতনয় যমকে বধ কারবার 
নিমিত্ত এখনই দাঁক্ষণ দিকে ষাইব। পূর্বে আম ক্লোধবশে চারটি লোকপালকে 
জয় কাঁরব বাঁলয়া প্রাতিজ্বা কার। এক্ষণে তজ্জন্য প্রদ্তুত হইলাম। আমি এখনই 
যমালয়ে যাত্রা কাঁরব এবং যে প্রাণিমান্রেরই ক্লেশকর আম সেই যমকে মত্যুমুখে 
ফোঁলব। এই বাঁলয়া রাবণ দেবার্ধ নারদকে আঁভবাদনপূর্বক মান্নগণের সাহত 
দাক্ষণ দিকে যাত্রা কাঁরল। 

তখন নারদ বিধূম বাঁহ্র ন্যায় গম্ভীর হইয়া ভাবলেন, আয়ঃক্ষয় হইলে 
যান ধর্মানুসারে চরাচর সমস্ত লোককে ক্লেশ দিয়া থাকেন রাবণ সেই যমকে 
কির্‌ূপে জয় কাঁরবে। যান দ্বিতীয় আঁণ্নর ন্যায় লোকের পাপপুণোর সাক্ষী, 
যে মহাত্ার কৃপায় জীবসকল সচেতন থাকিয়া জীবব্যবহারে রত আছে, যাঁহার 
ভয়ে ঘিলোকের সমস্ত লোক শশব্যস্ত, রাবণ সেই যমের নিকট স্বয়ং 1কর্‌পে 
যাইবে? যানি বধাতা ও ধাতা এবং সদসং কার্যের্‌ ফলদাতা, 'যাঁন ত্রিভুবন- 


ধিবজয়শ, রাবণ তাঁহাকে রুপে জয় করিবে। ণ, এই কালাতারন্ত, 
কোন কারণ আশ্রয় করিয়া রাবণ কালকে , এইটি দোখবার জন্য 
আমার কৌতূহল হইয়াছে। এক্ষণে আমি চলিলাম। এই উভয়ের 
যুদ্ধ দেখা আমার কর্তব্বে 






একাংশ সৰ্গ‘ ৷৷ অনন্তর দেবৃা্্দ ত্বারত পদে যমালয়ে যমের নিকট উপস্থিত 

দাঁখলেন্৯১হ- ক সম্মুখে রাখয়া কর্মানুসারে প্রাণ- 
গণকে শুভাশৃভ ভোগ গ্রীন কারতেছেন। তখন যম উহাকে দেখতে পাইয়া 
ধর্মানুসারে 


তপোধন! আপনার কুশল ত? ধর্ম ত বিনষ্ট হইতেছে না? আগমনের কারণ 
কি? নারদ কাঁহলেন, যম! সমস্তই বাল, শুন এবং যাহা কর্তব্য হয় কর। 
দশগ্রঁব নামে এক দুর্জয় রাক্ষস আছে। সে তোমাকে জয় কাঁরবার জন্য এই 
জ্থানে আসতেছে! সেই জন্য আম দ্রুতপদে তোমার নিকট আইলাম । জানি 
না, আজ দণ্ডধারীর অদৃষ্টে ক আছে! 

ইত্যবসরে সহসা আঁতদুরে উজ্জবল বিমান দীস্ত সূর্যের ন্যায় দুষ্ট হইল। 
রাবণ উহার প্রভাজালে যমলোক আলোকিত কাঁরয়া আসিতে লাগল। সে 
দেখল, প্রাণিগণ স্ব-স্ব কর্মের ফলাফল ভোগ কারিতেছে। কোথাও রুক্ষদ্বভাব 
ভীষণ যমাকগকরেরা কাহাকে বধ-বন্ধন ক্লেশে ফেলিতেছে, কোথাও দ্াখতের 
আর্তনাদ ; কোথাও ক্রুমিকীঁট ও ভাষণ কুক্কুরেরা কাহাকে খাইতেছে, কোথাও 
বা দহশ্রব লোমহর্ষণ করুণ বিলাপ। কাহাকে শোণতবাহনন বৈতরণণ বার- 
বার পার করাইতেছে, কাহাকেও পুনঃ পুনঃ তপ্ত বালদকায় লুটাইতেছে ; 
কাহাকে আঁসপন্রবনে ছিন্নভিন্ন কাঁরতেছে ; কাহাকে ঘোর রৌরব নরকে, কাহাকে 
ক্ষার নদীতে এবং কাহাকেও বা ক্ষুরধারায় ফোলতেছে। কোথাও কেহ জলপ্রারথী, 
কেহবা ক্ষুধার্ত! এ সব জীব শবের ন্যায় কঙ্কালমান্রাবাশস্ট 'ববর্ণ ও দীন। 
উহাদের গাত মলপত্কে {লিপ্ত ও রুক্ষ এবং কেশ উন্মৃস্ত। রাবণ যমলোকে এরূপ 
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অসংখ্য জীবকে দেখিতে পাইল। আবার কোথাও দেখল, অনেকে স্বকৃতপুণ্য- 
বলে গীতবাদ্য লইয়া রমণ'য় প্রাসাদে প্রমোদসুখ অনুভব কাঁরতেছে। যে গোদান 
করিয়াছিল সে দানফল ক্ষীর, অন্নদাতা অন্ন এবং গৃহদাতা ধনরত্বে পূর্ণ রমণ'- 
স্কুল গৃহ পাইয়াছে। তখন মহাবল রাবণ বলপূর্বক যল্ণানিপশীড়ত ব্যান্ত- 
দিগকে উল্মুন্ত কারয়া দল। পাপিষ্ঠ নারকীদিগের অদৃষ্টে মুহূর্তের জন্য 
অচিল্তিত অতার্কত সুখ উপাস্থত। তদ্দন্টে প্রেত রক্ষকগণ ক্রোধভরে রাবণকে 
আক্রমণ কারিল। চতুর্দিকে তুমুল শব্দ। উহারা পৃষ্পকের উপর অস্রশস্ত্ নিক্ষেপ 
কাঁরতে লাঁগল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে উহার বোঁদ, তোরণ প্রভাত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া দিল। কিন্তু ও দেবরথ ক্ষয় হইবার নয়। উহা ক্ষণকাল- 
মধ্যেই আবার পূর্ববং হইল। 

মহাবীর রাবণ যমসৈন্যকে লক্ষ্য কারয়া শরক্ষেপ কাঁরতে লাঁগল। উহার 
সাঁচবগণের পর্বাঞ্গ অস্ত্রে ক্ষতাবক্ষত ও শোণিতে লিস্ত। রণস্থল আঁতমান্ন 
ভাঁষণ হইয়া উঠিল। যমের অনূচরগণ রাবণের প্রাতি নিরবাচ্ছন্ন শুলবৃন্টি 
কাঁরতে লাগিল। উহার দেহ জর্জরীভূত ও রুধিরধারায় দসম্ত। সে তৎকালে 
কুসামিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইল। এ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া যমসৈন্যের প্রীত শ্‌ল, গদা, প্রাস, শান্তি, শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপ 
করিতে জারা দয়ার ৬ সমত রাসপূব্ক উহাকে 'গিয়া 





প্রখর তেজে দণ্ধ হইয়া ইন্্রধজের ন্যায় পাঁড়তে লাগিল। তব্দর্শনে রাবণ ও 
তাহার সাঁচবগণ সিংহনাদ কাঁরয়া উঠিল। মোদনীও কাঁপতে লাগিল। 


দ্বাবিংশ সর্গ ॥ যম এ সিংহনাদ শ্বানয়া বাঁঝলেন স্বপক্ষে সৈন্যক্ষয় ও গর 
পক্ষ বিজয় হইয়াছে । তখন ক্রোধে তাঁহার নেত্র আরন্ত হইয়া উঠিল। [তানি 
সারাঁথকে কহিলেন, সারথে! তুমি শীঘ্র আমার রথ লইয়া আইস। সারথি 
অবিলম্বে দিব্য রথ স.সজ্জিত করিয়া আঁনল। যম যুদ্ধবেশে রথে আরোহণ 
কারিলেন। তাঁহার সম্মুখে সর্বসংহারক মুদ্গরধারী সাক্ষাৎ মৃত্যু এবং পার্শ্বে 
আগ্নবৎ প্রদীপ্ত মূর্তিমান কালদন্ড। তখন সমস্ত জীব এ সর্বলোকভনীষণ 
রোষকষায়িতলোচন কৃতান্তকে দোখয়া যারপরনাই শঙ্কিত হইল। দেবগণও ভয়ে 
কম্পিত হইতে লাগলেন। অনতিকালমধ্যে যমের রথ ভীম ঘর্ঘর রবে রণস্থলে 
উত্তীর্ণ হইল। রাবণের অল্পপ্রাণ সাঁচবেরা এ ঘোরদর্শন রথে যমকে দোঁখিয়া 
উহার সাহত যুদ্ধ করা দুষ্কর বোধে ভয়মোহে পলাইতে লাগিল। কিন্তু 
তৎকালে রাক্ষসরাজ রাবণ কিছুমাত্র ভীত বা [চালিত হইল না। অনন্তর যম 
ও রাবণের ঘ্েরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল! যম ক্লোধাবিষ্ট হইয়া শান্তি ও তোমর 
অস্নে রাবণের মমস্থল ছিন্নভিন্ন কাঁরলেন। রাবণ সুস্থ হইয়া উহার রথোপার 
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বাঁরধারার ন্যায় অস্বাষ্ট কাঁরতে লাগল। কিন্তু কিছুমাত্র প্রাতিকারে সমর্থ 
হইল না। এইরুপে ক্রমশঃ সাতরাতি তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগল । এ সময় তথায় 
আসিয়া দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহার্ষগণ প্রজাপাঁত ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া যুদ্ধ 
দৌঁখতোছিলেন। তৎকালে যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত । রাবণ বজ্ঞুবং ধনু বিস্ফারণ- 
পূর্বক শরে শরে আকাশ আচ্ছন্ন কাঁরয়া ফোলল। সে চার শরে মৃত্যুকে ও জাত্ব 
শরে সারাথকে বিদ্ধ কাঁরয়া, অসংখ্য শরে যমের মর্মস্থল ছিন্নাভন্ন করিতে 
লাগিল। যমও যারপরনাই ক্রোধাবষ্ট হইলেন! উ'হার মুখ হইতে জবলাকরাল 
কোপাঁশ্ন নিঃখ্বাসধূমের সাহত নির্গত হইতে লাগল । এই জদ্ভৃত ব্যাপার 
দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। তখন মৃত্যু কোধাবিষ্ট হইয়া যমকে কাঁহল, 
রাজন্‌। তুমি আমাকে ছাঁড়য়া দেও, আম এই পাঁপিষ্ঠ রাক্ষসকে এখনই 
বিনাশ কারতোছ। আমার ফ্বাভাবক মর্যাদা এই যে, যে আমার চক্ষে পাড়বে 
সে আর বাঁচবে না। শ্রীমান হিরণ্যকাঁশপত, নম, শম্বর, নিসান্দ, ধূমকেতু, 
বৈরোচন, বলশী, দৈত্যরাজ শম্ভু, বত, বাণ, শাস্রাবৎ রাজার্ষ, গন্ধর্ব উর্গ, 
খাঁষ, যক্ষ, পক্ষী, অপ্সরা, আধক আর ক, যুগান্তকালে এই সসাগরা পাঁথবা 
পর্যন্ত আমি ধংস করিয়াছি। রাক্ষস রাবণের কথা ত সামান্য, এক্ষণে যাহাদের 
নাম উজ্লেখ কাঁরলাম ইহাদের ব্যতীতও অনেকানেক মহাবল বীর আমার 


দৃষ্টিপাতমান্ন বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব, রাজন! একবার আমায় ছাড়িয়া? 
দিন। আমি এই দণ্ডেই ইহাকে বিনাশ ক প্রবল বারও আমার 
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কাঁরতোঁছ। এই বলিয়া তান ক্রোধে. লোড 
স্বয়ং মনশার। ওঁ কালদণ্ড পট ু র 
প্রাণ নষ্ট হয়! উহা জনাল রত ও ভা রর লগ উহার পর তে 
দণ্ধপ্রায় হইল। উহার সার্চ 
হইয়া উঠিলেন। 

ইত্যবসরে প্রজাপতি ব্রহ্মা তথায় প্রাদুর্ভত হইয়া কাঁহলেন, ধর্মরাজ! 
তুম রাবণকে এই কালদণ্ডে বিনাশ কারও না। আমার বরে এ দুষ্ট সুরাসমরের 
অবধ্য হইয়া আছে। সুতরাং উহাকে বিনষ্ট কারলে আমার কথা ব্যর্থ হইবে। 
এইটি তোমার পক্ষে অনুচিত কার্য । দেব বা মন্যষ্যের মধ্যে যে-কেহ হউন 
আমার কথার অন্যথাচরণ কাঁরলে তাহার দ্বারা এই ত্ৰিলোক মিথ্যাদোষে 'নশ্চয় 
উপহত হইবে ' তুমি আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নির্বশেষে যাহার প্রত এই দারুণ 
কালদণ্ড নিক্ষেপ করিবে সে তংক্ষণাৎ শীবনস্ট হইবে। ইহার প্রয়োগ অমোঘ। 
সমস্ত জীবের মত্যু ইহার আয়ন্ত। ইহাকে সৃষ্টি কারবার উদ্দেশ্যই আমার 
এইরূপ । অতএব তুমি এই কালদণ্ড এ রাক্ষসের প্রাত নিক্ষেপ কারও না। এই 
দণ্ডপ্রহারে যদ এই নিশাচর মারিয়া যায় তবে আমার কথা মিথ্যা, অথবা যাঁদ 
নাই মরে তবে আমার সৃষ্ট এই দশ্ডও মিথ্যা। অতএব তুমি এখনই ইহা 
প্রতিসংহার কর! যাঁদ লোকের মুখাপেক্ষা করা তোমার উচিত হয় তবে আমায় 
মিথ্যাদোষে লিপ্ত কারও না। 

ধম কাহিলেন, ভবন! আপনি আমাঁদগের অধিপতি, আমি এখনই এই 
কালদস্ড প্রাতিসংহার কাঁরলাম। রাবণ আপনার বরপ্রভাবে সরাসুরের অবধ্য 
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ৰয়োবিংশ সৰ্গ ৮৮৯ 


হইয়া আছে। যাঁদ আমি উহাকে বিনাশ কাঁরতে না পারলাম, তবে এই রণস্থলে 
থাকিয়া আর আমার ক ফল হইবে। এক্ষণে ইহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত 
হওয়াই আমার কর্তব্য। 

এই বাঁলয়া ধর্মরাজ যম, রথ ও অশ্বের সাঁহত অন্তর্ধান কাঁরলেন। দশগ্রশবও 
জয় হইয়া স্বনাম প্রখ্যাপনপূর্ক যমলোক হইতে নির্গত হইল। যম, মহার্ষ' 
নারদ, 0575845 
কাঁরলেন। 





উর রদ 
রাক্ষমগণের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরল। উহার ক্ষতাঁবক্ষত দেহে রন্তধারা বাঁহতেছে। 
মারাচ প্রভাতি রাক্ষসেরা জয়লাভনিবন্ধন উহার সম্বর্ধনা কারল। তৎকালে যমের 
পরাজয়ে উহাদের বিস্ময়ের আর পাঁরসীমা রাহল না রাবণ সকলকে লইয়া 






বকুলের বাসস্থান। রাক্ষসেরা তথায় 
উপাদ্থত হইয়া উহাদিগকে হুদা টান কাঁরল। নিবাতকবচগণ ব্রহ্মার বরে 





ইত্যবসরে ত্রিলাকের গাঁত আবিশসণ রহ্মা বিমানযোগে শখগ্র তথায় উপাস্থত 
হইলেন এবং নিবাতকবচগণকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত কাঁরয়া কাঁহলেন, দেখ, এই 
রাবণ সুরাসুরের অজেয় এবং তোমরাও আমার বরপ্রভাবে অন্যের অবধ্য হইয়া 
আছ। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে তোমরা এই রাবণের সাঁহত সখ্য স্থাপন 
করিয়া যা-ীকছু এমবর্য আবভাগে ভোগ কর। 

রাবণ অগ্নিসাক্ষী কারয়া নিবাতকবচগণের সাঁহত সখ্য স্থাপনপূর্বক 
সংবংসর কাল উহাদিগের হত্রে স্বগৃহানার্বশেষে নানার্‌প সৃখসৌভাগ্য ভোগ 
কারল এবং এই সখ্যতাস্‌ত্রে উহাদের নিকট সে শতরুপ মায়া শিক্ষা কাঁরয়া 
লইল। পরে এঁ মহাবীর তথা হইতে অশ্মনগরে উপস্থিত হয়। তথায় কালকেয় 
নামক দৈত্যেরা বাস কাঁরত। রাবণ শূর্পণখাপাঁতি লোলাঁজহব বিদ্যাজ্জহেবর 
সাঁহত বলদ্‌স্ত কালকেয়াদগকে বিনাশ কাঁরল। এ যুদ্ধে মহাবীর রাবণের হস্তে 
মৃহতরমিধে চার শত দৈত্য বিনষ্ট হইয়াছিল। 

পরে রাক্ষসরাজ রাবণ তথা হইতে বরুণপুরীতে উপস্থিত হয়। উহা কৈলাস 
পর্বতের ন্যায় ধবল তথায় দৃষ্ধন্রাবণণ কামধেনু সুরাভ অবস্থান কাঁরতেছেন। 
উ'হারই নিঃসৃত দুগ্ধে ক্ষীরোদ সমুদ্র উৎপন্ন । উদ্হা হইতে শশতরশ্ম চন্দ্র 
প্রাদুভভূত হইয়াছেন। ই'হাকে আশ্রয় কাঁরয়া ক্ষেণপায়ী খাঁষগণ জশীবত আছেন। 
ইহা হইতেই পিতৃগণের স্বধা ও অমৃত উৎপন্ন হয়। রাবণ সেই স:রাঁভকে 
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প্রদরক্ষিণপূর্বক স:রাক্ষত বরুণালয়ে প্রবেশ কারল। এ পুরীর চাঁরাদিকে জলধারা । 
উহাতে সকলেই নিত্য সুখে রাঁহয়াছে। রাবণ তন্মধ্যে প্রবেশ কারবার উপক্রম 
কাঁরতোছিল, এই অবসরে রক্ষকেরা আসিয়া উহাকে আক্রমণ কাঁরল। তখন এওঁ 
দুর্বৃত্ত রাক্ষস উহ্াদগকে যুদ্ধে পরাস্ত কাঁরয়া কাঁহল, তোমরা শীঘ্র বরুণকে 
গয়া বল, যুদ্ধার্থা রাবণ উপাষ্থত। তুমি হয় তাঁহার সাঁহত যুদ্ধ কর, নয় 
তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলপুটে পরাজয় স্বীকার কর। পরাজয় স্বীকার কাঁরলে 
ভয়সম্ভাবনা িছুমাত্র থাকিবে না। 

অনন্তর মহাত্মা বরুণের পূত্র ও পোঁতগণ রাবণের এই কথায় ক্লোধাঁবষ্ট 
হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উহাদের সাঁহত মন্ত্রী গো এবং পদ্কর। 
উদ্হারা প্রাতঃসূর্যকান্তি রথে আরোহপপূর্বক সসৈন্যে রণস্থলে উপস্থিত 
হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের অমাত্যেরা ক্ষণকাল- 
মধ্যে বরুণসৈন্য িন্নাভন্ন করিয়া তাঁহার পাত্রগণকে নিপণীড়ত করিল। তখন 
বরণের পরত্রেরা স্বপক্ষে সৈন্যক্ষয়দর্শনে রথের সাঁহত শীঘ্র আকাশে উাঁখত 
হইলেন। উপয্দন্ত স্থানলাভে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগল । উ“হারা আঁণ্নকজ্প 
শরে রাবণকে পরাত্মুথ কারিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ কারতে লাগলেন। তদ্দন্টে 
মহোদর আতিমান্র ক্রোধাঁবস্ট হইল এবং মু পারত্যাগপূর্বক বরণের 
পদ্গণের সহিত যুষ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্হাঁদি কাঁরল। পরে বরণের 





শত, পরা দা সাক, ও তরী লিক্ষেপ কন দর 
পদাতি যারপরনাই অবসন্ন, বষ্টিবর্ধবয়স্ক হাস্তসকল যেন মহাপঙ্কে নিপাঁতত 
ও নিশ্চেষ্ট হইল। মহাবল রাবণ বরুণপুত্াদগকে ীবহবল ও বিষ দোখিয়া 
মহাহর্ষে মেঘবৎ গভীর নিনাদ পারত্যাগ কাঁরতে লাগল! বরুণপাত্রেরাও যুদ্ধে 
পরাঙ্মুখ হইয়া সসৈন্যে পলায়ন কাঁরলেন। 

ইত্যবসরে রাবণ উহাঁদগকে আহবানপূর্বক কাঁহল, বীরগণ! তোমরা 
ধরুণকে সংবাদ দেও। বরণের মন্ত্রী প্রহাস কাঁহল, রাক্ষসরাজ! নীরাধিপাতি 
বরুণ সঙ্গীত শ্ানবার নিমিত্ত বহ্মলোকে গমন কাঁরয়াছেন। অতএব তোমার 
ধথা পারগ্রমে প্রয়োজন ক। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সেই সমস্ত বরুণকুমার 
পরাজিত হইয়াছেন। 


প্রাক্ষস্ত ১ ॥ তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হর্ষনাদ পাঁরত্যাগপূর্বক স্বনাম ঘোষণা 
. করিয়া বরুণালয় হইতে নিত্কান্ত হইল এবং যে পথে আসিয়াছিল সেই পথ "দিয়া 
আকাশমার্গে লঙকায় চালল। 
অনন্তর রাবণ গাঁতপ্রসঙ্গে এ অশ্মনগরে এক রমণীয় গৃহ দোঁখতে পাইল। 
উহার তোরণ বৈদৃযময়, স্তম্ভ স্বর্ণময় এবং সোপান স্ফাঁটক ও হণীরকময়। উহা 
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5৮ বোদ ও আসন। রাবণ 

ওঁ অমরাবতীতুল্য উৎকৃষ্ট গৃহ দেখিয়া প্রহস্তকে কাঁহল, বীর! তুমি শীঘ্র গিয়া 
জান এই পর্বতবৎ সুদৃশ্য গৃহটি কাহার? 

প্রহস্ত রাবণের আদেশমান্র এ গৃহে প্রবেশ কারল। দোখল, উহার প্রথম 
কক্ষ শন্য। এইরূপ আরও সাতটি কক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া পরে একটা আঁ্নীশখা 
দোখতে পাইল। তন্মধ্যে এক পুরুষ 'িরাজমান। তান দষ্ট হইবামাত্র হস্টমনে 
অট্হাস্য কাঁরলেন। প্রহস্ত উহার এঁ হাস্যরব শুনিবামাত্র ভয়ে কণ্টাকত হইয়া 
উঠিল। পরে সে এই ব্যাপার দোখয়া শশীগ্র নিতক্লান্ত হইল এবং রাবণকে য়া 
সমস্ত কহিল। 

অনন্তর রাবণ পুষ্পক হইতে অবরোহণপূর্বক এঁ গৃহে প্রবেশ কারতোছিল, 
ইত্যবসরে এক কৃষ্ণকায় ভীষণ প্নরদষ লৌহমুষলহস্তে দ্বার অবরোধপূর্বক 
উহার সন্মুখে দাঁড়াইলেন। উহার ললাটে চন্দ্ুকলা, জিহবা জবালাকরাল, চক্ষু 
রন্তবর্ণ নাসিকা ভীষণ, হন সুপ্রশস্ত, মুখে শশ্রু, আস্থ নিগ, ওষ্ঠ বিম্ববং 
আবন্ত, দন্ত আঁতসদন্দর এবং গ্রীবা ভ্রিরেখায় আঁঙ্কত। রাবণ এ পুরুষকে 
দোখবামাতর অতিশয় ভীত ও কণ্টাকত হইয়া উঠিল। উহার হুখপপ্ড মৃহদমহন 
স্পন্দিত এবং সর্বাঙ্গ কাম্পত হইতে লাগল। সে অপ্রীতিকর দযার্নীমত্ত 


নাহি কারব। এই বাঁলয়া এ পুরুষ 


রয়া উঠিল। পরে সে ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক 


ঠর্ধ হয় তাহাই আমাকে বল। 

পুরুষ কাঁহলেন, এ গৃহে যান অবস্থান কাঁরতেছেন উনি দানবরাজ বাঁল। 
ইনি অতি উদারস্বভাব মহাবীর ও গ্ুণবান। ইনি পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় 
ভীষণ এবং তরুণ সূর্যের ন্যায় তেজদ্বী। ইনি যুদ্ধে কদাচ বিমুখ হন না। 
ইনি কোপনস্বভাব দুজয় বিজয়ী ও প্রিয়ংবদ। উহার স্বার্থপরতা নাই। হান 
গুরু ও ব্রাহ্মণের একান্ত অন্দরাগণী। ইনি সকল কার্ষেই দেশকালের অপেক্ষা 
করিয়া থাকেন। ইনি মহাসত্ত্ব সত্যবাদী ও সৌম্যদর্শন। ইন সুদক্ষ ও স্বধ্যোয়- 
সম্পন্ন । ইনি বায়ুবৎ মহাবেগ ও বাহ্র ন্যায় তেজস্বী। ইহার তেজ সূর্যের 
ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ । ইনি দেবতা উরগ ও পক্ষী প্রভৃতি কোন প্রাণী হইতে 
কখন ভীত হন না। রাক্ষস! তুম ই'হারই সাঁহত খ্দদ্ধ করিতে চাও? এক্ষণে 
ইহার সাহত যুদ্ধ কারতে যাঁদ তোমার একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে 
আইস এবং শীঘ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। 

অনন্তর দশগ্রীব দানবরাজ বলির সন্নাহত হইল। তখন বাঁহবৎ তেজস্বী 
সূর্যের ন্যায় দ্দার্নরীক্ষ্য বাল উহাকে দোঁখয়া হাস্য কারলেন এবং উহাকে 
সহসা স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, দশগ্রীব! বল আমি তোমার ক করিব 
এবং কোন আঁভপ্রায়েই বা তুমি এই স্থানে আঁসয়াছ? 

রাবণ কহিল, দানবরাজ ! আমি শুনিয়াছ বিষ্ণু তোমাকে বন্ধন কাঁরয়াছেন? 
আমি সেই বন্ধন হইতে তোমায় নিশ্চয় মুন্ত কাঁরতে পাঁর। 
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তখন বাল হাস্য কাঁরয়া কাঁহলেন, রাক্ষসরাজ! এই বিষয়ে আমার কিছ 
বিবার এবং তোমারও জানিবার ইচ্ছা আছে, এক্ষণে কাহতোছ, শুন। এ যে 
কৃষ্ণকায় পুরুষ দ্বারদেশে নিয়ত অবস্থান করিতেছেন উীন ভৃতপদর্ব মহাবীর 
দানবসকলকে স্বীয় বাহুবলে বশীভূত করিয়াছেন। উনি দৃরতিক্রমণীয় সাক্ষাৎ 
কৃতান্ত। এ মহাবলই আমাকে বঞ্চনা কাঁরয়াছেন। জীবলোকে এমন কে আছে 
যে উহাকে আঁতক্রম কাঁরতে পারে। উাঁন সর্বসংহারক কর্তা ও ভুবনাধিপাঁত। 
উ“হারই প্রসাদে সকলে স্ব-স্ব কার্যে প্রবৃত্ত আছে। ডান ভূত ভাঁবয্যৎ ও বর্তমানের 
নয়ন্তা। তুমি ও আমি আমরা কেহই উহাকে জানি না। উন কাল ও 
সর্বসংহারক কাল। উনি ত্রিলোকের হর্তা কর্তা ও বিধাতা। উনি চরাচর ভূত- 
সকল সংহার করেন এবং পুনর্বার এই অনাদি ও অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি কাঁরয়া 
থাকেন! ডীন যজ্ঞ দান ও হোম! উীন সকলের রক্ষক। ন্রিভুবনে উহার তুল্য 
আর কেহই নাই। রাবণ! তোমাকে, আমাকে ও পূর্বতন যে সমস্ত বার ছিল 
উন সকলকেই পশ্‌বং গলে রজ্জু দিয়া আকর্ষণ কাঁরয়া থাকেন। বর, দন, 
অন, কংস, মধু ও কৈটভ ইহারা মহাবলপর বীর ছিলেন। এই সমস্ত 

বাঁবধ যজ্ঞ ও তপস্যা করিয়াছেন। ইহারা মহাত্মা ও যোগধমাঁ। 
ই'হারা এদ্বর্য পাইয়া নানারুপ ভোগসুখ কারয়াছেন। ইহারা দান 
যন্ঞ অধ্যয়ন ও প্রজাপালন কাঁরয়াছেন। স্বপক্ষরক্ষক ও প্রাতপক্ষের 






অপরাজ্মুখ। ইহারা বারংবার দের্ঘর্দ পরাজয় ও দেবরাজ্য শাসন কারয়াছেন। 
ইহারা স:রগণের আপ্রয়কারষবপক্ষপ্রীতপালক। এই সমস্ত দানবের উপরও 
ভগবান বিষ্ণুর আধিগতা এ 


বৰ্ড ত হইয় র 
আপান অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। স্পি এই হানহ লেই এলত কামে 
দানবকে বধ কাঁরয়াছেন। যাহারা যুদ্ধে দুধর্ষ এবং অপরাজিত শুনা যায়, 
তাঁহারাও ই'হার বলে বিনষ্ট হইয়াছেন। 

এই বালয়া দানবরাজ বাঁল পুনর্বার কাঁহলেন, রাবণ! এ যে দীস্তহূতাশন- 
তুল্য কুণ্ডল দৃষ্ট হইতেছে তুমি উহা লইয়া আমার নিকট আইস। পরে আঁম 
তোমাকে বন্ধনমীন্তর কথা বাঁলব। তুমি এই বিষয়ে আর বিলম্ব কাঁরও না। 

বলগার্বত রাবণ এই কথা শুনিবামাত্র হাস্য করিয়া কুপ্ডলের নিকটস্থ 
হইল এবং অবলালাক্রমে তাহা উৎপাটন কারিল। কিন্তু কিছুতেই তাহা উধের্ক 
তুলিতে পারল না। পরে সে লক্জারুমে পুনর্বার চেষ্টা কাঁরল কিন্তু কুণ্ডল 
উধের্ব উঠাইবামান্র স্বয়ং রন্তান্ত দেহে ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পাঁতত 
হইল। তদ্দ্‌ষ্টে উহার সাঁচবেরা হাহাকার কাঁরয়া উঠিল। অনন্তর রাবণ ক্ষণকাল- 
মধ্যে চেতনা লাভ করিয়া গাত্রোথথান কাঁরল এবং লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া 
রাহল। তখন বলি কাহলেন, রাক্ষসরাজ! আইস এবং আমি যা বাল শৃন। 
দেখ, তুমি এ যে মাঁণখাঁচিত কুণ্ডলাঁট তুলিলে উহা আমার পূর্বাপতামহ 
7১514 
তাঁহার আর এক মুকুট পর্বতশৃষ্গে বোদবৎ পাঁতত রাঁহয়াছে। এ মহাবীর 
হিরণ্যকশিপদর মৃত্যু ও ব্যাধি কিছুই ছিল না। এবং তাঁহার হিংসা কাঁরতে 
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পারে এমন আর কেহই ছিল না। কি দিবা কি রাত্রি কি উভয় সন্ধ্যা কোন 
সময়েই তাঁহার মত্যু নাই, এইরূপ নির্ধারত ছিল। ক জল, ক স্থল, কি অন্ত, 
কি শস্ত কোন স্থানে কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু নাই এইরূপ নির্ধারত ছিল। 
একদা প্রহনাদের সাঁহত তাঁহার ঘোরতর বাদানুবাদ উপাস্থত হয়। এ সময় এক 
নৃসংহাকার ভাষণ বার প্রাদুর্ভৃত হইয়া হিরণ্যকাশপুকে তাঁক্ষা দৃষ্টিতে 
নিরীক্ষণ করিলেন। সকলে যারপরনাই ভীত হইল। তখন এঁ নাঁসংহরুপণ 
মহাবীর দুই হস্তে হিরণ্যকশিপুকে তুলিয়া নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন। যান 
এই অদ্ভূত কার্য কারয়াছিলেন 'তানই এঁ নিরঞ্জন বাসুদেব দ্বারে দণ্ডায়মান। 
আম এ দেবাদিদেবের মাহমা কীর্তন কাঁরতোঁছ, যাঁদ তোমার হৃদয়ে শ্রদ্ধা 
থাকে ত শুন। এ যে মহাপুরুষ দ্বারে দণ্ডায়মান উাঁন সহস্র সহস্র ইন্দ্র, অসংখ্য 
দেবতা এবং অসংখ্য ঝাঁষকে বহুকাল স্ববশে রাঁখয়াছেন। 

রাবণ কহিল, আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুর সহিত প্রেতরাজ যমকে দেখিয়াছ। 
তাঁহার হস্তে পাশ, চক্ষু রক্তবর্ণ, জিহবা 'বদয্যতের ন্যায় তীক্ষতেজ, বেশ আঁতমান্র 
ভয়ানক, কেশজাল উধর্বগত, সর্প ও বৃশ্চিক রোমরাজ, দংস্ট্রা উৎকট এবং 
সর্বাঙ্গ জবালাকরাল। তান সূর্যের ন্যায় দযার্নরণ্ক্ষয, সর্বভূতভীষণ, যুদ্ধে 


অপরাজ্মুখ ও পাপের দণ্ডদাতা। আম সেই যমকে য় কাঁরয়াছি। দানবরাজ ! 
তাঁদ্বিযয়ে আমার ভয় বা দুঃখ কিছুমাত্র হয় তুমি যাঁহাকে দেখাইতেছ 
আমি উহাকে জানি না। এক্ষণে বল 





যাজ্য, ইনি চক্রধারী রুই সর্বদেবময় ও জর্বভূতময়। ইনি সর্বলোকময় 

ও সর্বজ্ঞানময়। ইান সর্বরূপী মহারূপী ও মহাভুজ বলদেব। ইনি বারঘাতা, 
বারচক্ষ, ্ৰিলোকগুর: ও অবিনাশশ। মোক্ষার্থা মৃনিগণ ই'হাকেই চিন্তা 
করিয়া থাকেন। যান এই পুরুষকে জানেন, তান আর পাপে লিপ্ত হন না। 
ই'হারই প্রসাদে স্মরণ স্তব ও যাগযজ্ঞের ফল লাভ হয়। 

মহাবল রাবণ এই কথা শুনিবামাত কোধারূণলোচনে অল্ত্র উদ্যত কারয়া 
ধাবমান হইল ৷ তপ্দষ্টে মুষলধারী নারায়ণ হার ভাবলেন, আম এই পাপাত্মাকে 
এখন বিনাশ কাঁরব না। এই ভাবিয়া ব্রহ্মার 'প্রয়সাধনেচ্ছায় অন্তর্ধান কাঁরলেন। 
রাবণও সেই পুরুষকে তথায় আর দৌখতে না পাইয়া হর্ধভরে িংহনাদপূর্বক 
বরুণালয় হইতে নিতক্কান্ত হইল এবং যে পথ দিয়া গমন কাঁরয়াছিল তদ্দৰারাই 
বাহর্গমন কাঁরল। 


প্রক্ষি্ত ২ ॥ অনন্তর রাবণ স্মের্ুশখরে রাত্রি যাপন কারয়া পৃস্পকে 
আরোহণপূর্কক সূর্যলোকে প্রস্থান কাঁরল এবং তথায় গিয়া সর্বতেজোময় 
সূর্ধকে দেখিতে পাইল। সূর্যের পরিধান রক্সর্খাচিত বস্ম, হস্তে স্বর্ণকেয়ুর, 
কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে রন্তমালা, সর্বাঙ্গে বন্তচন্দন এবং বাহন উচ্চৈংশ্রবা। তিনি 
আঁদদেব অনা: অমধ্য লোকসাক্ষী ও জগংপাঁত। রাবণ সূর্যকে দেখিয়া এবং 
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তাঁহার তেজোবলে কাতর হইয়া প্রহস্তকে কাহিল, প্রহস্ত! তুম সূর্যের নিকট 
যাও এবং গিয়া আমার নিদেশানুসারে বল, রাবণ যুদ্ধা্থী হইয়া উপাস্থত। 
তুম হয় তাহার সাঁহত যুদ্ধ কর, না হয় বল পরাজিত হইলাম। 

প্রহস্ত সূর্যের নিকটস্থ হইল। সূর্যের দ্বারদেশে পিঙ্গল ও দণ্ডাঁ নামে 
দুই দ্বারপাল ছিল। প্রহস্ত তাহাঁদগের নিকট উপাস্থত হইয়া রাবণের অভিপ্রায় 
জ্ঞাপনপূর্বক সূর্যতেজে প্রদীপ্ত ও মৌনী হইয়া অপেক্ষা কাঁরতে লাগল। 
পরে দন্ড সূর্যের নিকট গিয়া তাঁহাকে আভিবাদনপূর্বক রাবণের এই কথা 
নিবেদন করিল। সুর্য কাঁহলেন, দণ্ডিন! তুমি রাবণের নিকট যাও এবং 
তাহাকে হয় পরাজয় কর, না হয় বাঁলও পরাজিত হইলাম। এই [বিষয়ে তোমার 
যেরূপ আভর্দাচ হইবে তাহাই কারও । পরে দণ্ডী রাবণের নিকট উপস্থিত 
হইয়া সূর্যের আঁভপ্রায় ব্যস্ত কারল। রাবণও তথায় জয় ঘোষণা করিয়া প্রাত- 
নিবৃত্ত হইল। 


প্রাক্ষপ্ত ৩ ॥ অনন্তর মহাবল রাবণ রমণীয় সুমের্যশৃঙ্গে রাশি যাপন কাঁরিয়া 
চন্দ্রলোকে চাঁলল। এ সময় একাঁটি পুরুষ রর! ণপূর্কক অপ্সরাসমূহে 
ত তম ৰল গলা ও ধল গমন কাঁরতোছলেন। 





রাতের ডিসি রর রানার 
করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি সোম পান করিয়া 'নার্বঘের উৎকৃষ্ট স্থানে চাঁলয়াছেন। 
তুমি বীর, এইরূপ প.ণ্যাত্মার প্রীত ক্রোধাবিষ্ট হওয়া তোমার উচিত নয়। 

পরে রাবণ অদূরে আর একটি পুরুষকে দোখতে পাইল। তিনি মহাকায় 
তেজস্বী ও পরমস;ন্দর। তান গীতবাদ্যে প্রমোদসুখ অনুভব কাঁরয়া যাইতেছেন। 
রাবণ তাঁহাকে দোঁখয়া জজ্ঞাঁসল, দেবর্ষে! 'কন্নরেরা নত্যগীতে যাঁহাকে 
পুলাঁকত কারতেছে, যাঁহার কান্তি আত উজ্জহল, উন কে? 

দেবার্ষ পর্বত কাঁহলেন, রাক্ষসরাজ! উনি বীর ও সমরাবজয়ী। উাঁন যুদ্ধে 
কখন বিমুখ হন নাই। উহার সর্বাঙ্গ প্রহারে জীর্ণ। ভীন প্রভুর জন্য যুদ্ধে 
প্রাণত্যাগ কাঁরয়াছেন। উন যুদ্ধে অনেককে নিপাত কারিয়া স্বয়ং বিনষ্ট 
হইয়াছেন। এ মহাত্মা নৃত্যগণতাঁনপুণ কল্নরে শোভিত হইয়া চালয়াছেন। 
এক্ষণে উনি ইন্দ্রের আতি। 

রাবণ প্দনর্বার জিজ্ঞাঁসল, দেবর্ষে! এ সূর্যের ন্যায় উজ্জবল পুরুষাঁট কে? 
পর্বত কাঁহলেন, রাক্ষসরাজ! এঁ যে স্বর্ণয় রথে পূর্ণটল্দ্রসন্দরানন পুরুষ 
বিচিত্ৰ আভরণ ও বস্ব ধারণপূর্বক অপ্সরোগণে সোঁবত হইয়া যাইতেছেন ডান 
অথাীদগকে বিস্তর সুবর্ণ দান করেন। এক্ষণে উনি শীঘগামী বিমানে 
স্বোপার্জত লোকে চাঁলয়াছেন। রাবণ কাঁহল, দেবর্ষে! এ যে সমস্ত রাজ্জা 
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গমন কারিতেছেন, উ'হাঁদগের মধ্যে কেহ প্রার্থত হইলে আজ আমার সাঁহত 
যুদ্ধ কাঁরতে পারেন কি নাঃ বলুন আপাঁন আমার ধর্মীপতা। পর্বত কাঁহলেন, 
রাবণ! এই যে সমস্ত রাজাকে দেখিতেছ, ই'হারা তোমার সহিত যুদ্ধ কাঁরবেন 
না। যান এ বিষয়ে প্রস্তুত আছেন কাঁহতোছ, শুন! মান্ধাতা নামে সপ্তদ্বীপের 
অধিপাঁত এক রাজা আছেন। তানই তোমার সাঁহত যুদ্ধ কারবেন। রাবণ 
জিজ্ঞাসল, দেবর্ধে! বলুন, সেই রাজা মান্ধাতা কোথায় আছেন, আম তথায় 
যাইব। পর্বত কাঁহলেন, রাবণ ! রাজা যুবনাশ্বের পত্র মান্ধাতা সসাগরা সদ্বীপা 
পৃথিবী জয় কাঁরয়া এই স্থানে আসবেন! 

এই অবসরে বলগার্বত রাবণ দেখল, অযোধ্যাধপাঁতি মহাবীর মান্ধাতা 
স্বৰ্ণময় সুশোভন রথে আগমন কারিতেছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ গন্ধে লিপ্ত এবং 
শ্রী আঁত অপূর্ব। তাঁহাকে দেখিয়া রাবণ কহল, তুমি আমার সাঁহত যুদ্ধ 
কর। মান্ধাতা হাস্য কারিয়া কাঁহলেন, রাক্ষস! যাঁদ তোমার প্রাণের মমতা না 
থাকে তবে আমার সাঁহত যুদ্ধ কর। রাবণ কাঁহল, যে মহাবীর বরুণ কুবের ও 
যম হইতেও ভীত হয় নাই সে এক জন মনুষ্য হইতে ভয় পাইবে? 

এই বাঁলয়া রাবণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া রাক্ষসগণকে যুদ্ধার্থ আদেশ কারল। 
তখন উহার সাঁচবেরা ক্রোধাবিস্ট হইয়া মান্ধাতার শরবাঁষ্ট করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। মহাবল রাজা মান্ধাতাও মহোদর, বির পন, শুক ও সারণকে 
শর প্রহার কাঁরতে লাগিলেন। প্রহস্ত লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিল 
কিন্তু মান্ধাতা অর্ধপথে তাহা খণ্ড (হট কারয়া ফোললেন এবং আঁণ্ন 
যেমন তৃণরাশিকে দগ্ধ করে সেইর পুর 
দ্বারা রাবণের সাঁচবগণকে দগ্ধ বু 
হইয়া কার্তিকেয় যেমন কে ঢ 
তোমর দ্বারা প্রহস্তকে বির্ঘউটফাঁর 
কাঁরয়া মহাবেগে রাবণেররিথে নিক্ষেপ কাঁরলেন। মুদ্গর বজ্জুবৎ মহাবেগে 
িপাঁতিত হইল। রাবণও মুত হইয়া ইন্দ্রধবজের ন্যায় ভূতলে পাঁড়ল। তখন 
প্‌ণচন্দ্র দেখিলে সমাদ্রের জল যেমন স্ফীত হয় তদ্রুপ রাবণকে পাঁতত দেখিয়া 
প্রীত ও হর্ষভরে মান্ধাতার বলবীর্য বার্ধত হইয়া উঠিল। রাক্ষসসৈন্যেরা 
হাহাকার কাঁরতে লাগল এবং রাবণকে গিয়া বেষ্টন কাঁরল। অনন্তর বহুক্ষণের 
পর রাবণের সংজ্ঞালাভি হইল এবং শরজালে রাজা মান্ধাতাকে পণড়ন কাঁরতে 
লাশিল। মান্ধাতা মূ্ঘত হইয়া পাঁড়লেন। রাক্ষসসৈন্য উদ্হাকে মৃছিতি দেখিয়া 
হর্ষভরে সিংহনাদ ও কোলাহল কাঁরতে লাগিল। পরে অযোধ্যাঁধপাঁত মান্ধাতা 
মৃহূর্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ কারলেন এবং রাবণের যুদ্ধোংসাহ দেখিয়া আতমা 
ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি অনবরত শরব্‌ষ্টি কাঁরয়া রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট 
কাঁরতে লাগলেন। তাঁহার ধনুষ্টগকার ও শরপাতের শন-শন শব্দে উত্তালতরঙ্গ 
মহাসমদদ্রের ন্যায় রাক্ষসেরা অত্যন্ত আস্থর হইয়া উঠিল। মনুষ্য ও রাক্ষসের 
ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মান্ধাতা ও রাবণ উভয়ে বীরাসনে উপবিষ্ট এবং 
একান্ত ক্রোধাবিষ্ট। উ“হারা পরস্পর পরস্পরের প্রাত শরত্যাগ কাঁরতে লাগলেন 
এবং উভয়েই ক্ষতবিক্ষত হইয়া পাঁড়লেন। অনন্তর রাবণ ভীষণ রোদ্রাস্ম পারিত্যাগ 
কাঁরল। মান্ধাতা আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারণ কাঁরলেন। রাবণ গান্ধাস্্ 
পাঁরত্যাগ কাঁরল এবং মান্ধাতা বারুণাল্রে তাহা বিদূরিত কারলেন। পরে [তান 
শরাসনে ব্ৈলোকাভয়বর্ধন ধোররূপ পাশুপতাস্ত্ সন্ধান কাঁরলেন। উহা রৃদ্রের 
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৮৯৬ উত্তরকাণ্ড 


বরপ্রভাবলব্ধ। এ অস্ত্র দোখয়া স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীব কাঁপতে লাগল 
দেবতারা ভাত হইলেন। নাগগণ [শ্হরিয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহার্ধ পদলস্ত্য ও 
গালব ধ্যানবলে এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারলেন এবং য্বম্ধস্থলে আগমন- 
পূর্বক মান্ধাতাকে ক্ষান্ত কাঁরয়া রাবণকে তিরস্কার কাঁরতে লাগলেন! পরে 
মহারাজ মান্ধাতার সাহত উহার সখ্যবন্ধনপূর্বক আবলম্বে তথা হইতে প্রস্থান 
কারলেন। 


প্রাক্ষপ্ত ৪ ॥ অনন্তর রাবণ দশ সহস্র যোজন উধের্ব বায়ূপথে ডউাখত হইল। 
তথায় সর্বশুণান্বিত হংসেরা নিয়ত অবস্থান কাঁরতেছে। পরে তথা হইতে আরও 
দশ সহম্র যোজন উধে উঠিল৷ তথায় আগ্নেয়, পক্ষী ও ব্রাহ্ম এই তিন প্রকার 
মেঘ নিয়ত অবস্থান কাঁরতেছে। রাবণ তথা হইতে তৃতীয় বাযুপথে উদিত 
হইল। সেই স্থানে সিদ্ধ ও পন্নগগণ অবস্থান কাঁরয়া থাকেন। পরে তথা হইতে 
আরও দশ সহস্র যোজন উধের্ব বায়পথে আরোহণ কাঁরল। উহা চতুর্থ বায়:মার্গ। 
তথায় বিনায়কের সাঁহত ভূতগণ বাস কাঁরতেছেন! পরে রাবণ তথা হইতে 
দশ সহত্র যোজন উধের্ব পণ্চম বায়ুপথে উঁথত । এ স্থানেই সাঁরদ্বরা 












কাঁরতেছে এবং এ পাবত্র জল শ.স্ডদ্বর্টই 
রাবণ তথা হইতে আরও দশ সহস্র 
তথায় 'িহঙ্গরাজ গরুড় জ্ঞাতর্ব্ধ 
পরে রাবণ তথা হইতে আরও 
বায়মার্গ। তথায় সস্তীর্ঘগ কাঁরয়া আছেন। পরে রাবণ আরও দশ সহস্র 
যোজন আঁতক্রম কারল উই অস্টম বায়ুমার্গ। তথায় আকাশগঞ্গা মহাবেগে 
ও মহাশব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। বায়ু তাঁহাকে ধারণ কাঁরয়া আছে। ইহার 
পরই চন্দ্রমণ্ডল। ইনি যে স্থানে গ্রহনক্ষত্রগণে বোঁষ্টত হইয়া অবস্থান কাঁরতেছেন 
তাহা অশশীত সহস্র যোজন উধর্ব। ওঁ চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রশীতকর অসংখ্য অসংখ্য 
রশ্মি নির্গত হইয়া সমস্ত লোককে প্রকাঁশত কাঁরতেছে। 

অনন্তর চন্দ্র রাবণকে দেখিয়া শঁতাগ্ন দ্বারা দগ্ধ কাঁরতে লাঁগলেন। 
রাবণের সাঁচবগণ শশ্তাপ্নিভয়ে নিপীড়ত হইয়া চন্দ্রকে সহ্য কারতে পারল 
না। ইত্যবসরে প্রহস্ত রাবণকে জয় জয় রবে সম্বর্ধনা কারয়া কাঁহল, রাজন! 
আমরা শীতে বিনস্টপ্রায় হইয়াছি। অতএব চল, আমরা এ স্থান হইতে প্রাতগমন 
কাঁর। চন্দ্রের প্রকৃতি দহনাত্মক, তজ্জন্য রাক্ষসেরা যারপরনাই ভীত হইল। 

রাবণ প্রহস্তের এই কথা শিয়া আতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শরাসন 
বিস্ফারণপূর্বক নারাচাস্তে চল্দ্রকে নিপশীড়ত কাঁরতে লাগল। ইত্যবসরে সর্ব- 
লোকাঁপতামহ ব্রহ্মা শশঘ্র চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন এবং রাবণকে কাঁহলেন, 
বৎস! তুমি শীঘ্র এ স্থান হইতে প্রাতগমন কর। চন্দ্রকে নিপশীড়ত কারও না। 
হীন লোকের 'িতার্থী। এক্ষণে আমি তোমাকে একাঁট মন্দ প্রদান কাঁরতোঁছ। 
যে ব্যক্ত এই মল্ন স্মরণ কাঁরবে তাহার মৃত্যু হইবে না। প্রাণনাশসম্ভাবনা হইলে 
তুমি এই মল্লকে একমান্র গাঁত জানিবে। 

রাবণ কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহল, লোকনাথ! যাঁদ আপনি আমার প্রত পাঁরতুষ্ট 
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হইয়া থাকেন এবং যাঁদ আমাকে মন্তাপ্রদানের ইচ্ছা কাঁরয়া থাকেন, তবে এখনই 
তাহা আমাকে প্রদান করুন। আম আপনার প্রসাদলব্ধ মন্ত্রে সমস্ত দেবতা 
অসুর দানব ও পাঁক্ষগণের অজেয় হইয়া থাঁকব। ব্রহ্মা কাঁহলেন, রাবণ! আমি 
যে মন্ত্র তোমাকে দিতোছ তাহা প্রাতাঁদন জপ কারবার আবশ্যকতা নাই। 
প্রাণনাশের আশঙকা ঘাঁটলে তবেই তাহা জপ কারও । অক্ষসূ্ গ্রহণ কাঁরয়া এই 
শুভ মন্ম জপ কাঁরতে হইবে! ইহার বলে তুঁম সকলের অজেয় হইয়া উঠিবে। 
কিন্তু জপ না কাঁরলে ইন্টাসীম্ধ হইবে না। এক্ষণে শুন, আমি সেই মন্ত্াট 
কাহতোছ । হে দেবদেব! তোমাকে নমস্কার। তুমি সৃরাসুরের পৃজনীয়। তুমি 
ভূত ও ভবিষ্যৎ, হার ও পিত্গলনেরর। তুম বালক বৃদ্ধ ও ব্যাপ্রচর্মধারণ। তুমি 
বৈলোকোর প্রভূ ও ঈশবর। তুমি হর হরিতনেমী ও য.ুগান্তদহনশশীল অনল। 
তুমি গণেশ লোকশম্ভ্ লোকপাল মহাভুজ মহাভাগ মহাশূলী মহাদংগ্ট্ী ও 
মহেশ্বর। তুমি কাল বলরুশ্পী নশলগ্রীব ও মহোদর। তুমি দেবান্তগ তপোন্ত 
আঁবনাশী ও পশুপাঁতি। তুমি শুলপাণি বৃষকেতু নেতা গোপ্তা হর ও হাঁর। 
তুমি জটী মুণ্ডা শিখণ্ডী ও লকুটী। তুমি ভূতেশ্বর গণাধ্যক্ষ সর্বাত্মা সর্বভাবন 
সর্ব'গ সর্বহারা পরদ্টা ও গুরব। তুমি কমশ্ভজ্ঘধারী পিনাকাঁ ধজটি মাদনাঁয় 
ওঙকার বাঁরষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ও সামগ। তুম মৃত ম্‌ র 
ব্রহ্মচারী গৃহবাসী বাঁণা পণব ও তপাবাশক্ট ভে অমর দর্শনীয় ও তরুণ 
স্যসদশ। তুমি মশানবাসী ভগবান উমাপি আঁনন্দনীয়। তুমি সূর্যের 

৮ প্রলয় ও কাল। তুমি উল্কামুখ 







আঁশনকেছু মানি দাস্ত ও বিশ্বপাঁত! দ বেপনকর্তা লোকসত্তম। 
তুমি বামন বামদেব দক্ষিণ ও প ম ভিক্ষু ভিক্ষুরূপা ভ্রিজটী ও কুটিল। 
তুমি ইন্দ্রের হস্ত ও বসহগণকেস্ভত কারয়াছ। তুমি ঝতু ধতুকর কাল মধু 
ও মধ্বকনেত্র। তুমি বানস্পূত্ সন নিত্য ও আশ্রম-পুজিত। তুমি জগম্ধাতা 


রস ৮৮ ১১৬৬প 
আঁতদেব। তোমার জটা চন্দ্রে আঁঞ্কত, তুমি নর্তক ও পূর্ণেন্দমুখ, তুমি বন্ষণ্য 
শরণ্য ও সর্বজীবময়। তুমি তূ্যীননাদী ও সর্ববাঁজময়। তুমি মোহন বন্ধন ও 
নিধন। তুমি পজ্পদন্ত সর্বহর হারশশ্রু ভীম ও ভাঁমাবক্রম। রাবণ! আমি 
মহাদেবের এই অষ্টাধিক শত নাম কীর্তন কারলাম। এই নাম পাঁবত্র পাপাপহারক 
ও শরণ্য। ইহা জপ কাঁরলে শরুনাশ হইবে। 


প্রাক্ষপ্ত ৫ ॥ কমললোচন ব্রহ্মা রাবণকে বর দান কাঁরয়া প্নবার ব্রক্গলোকে 
গমন করিলেন। রাবণও প্রাতনিবৃত্ত হইল। পরে কিয়ংকাল অতাঁত হইলে একদা 
এ মহাবীর সাঁচবগণের সাহত পশ্চিম সমুদ্রে উপস্থিত হইল ৷ এঁ সমদ্রের দ্বীপে 
এক ভাঁষাণাকার প্রলয়বহিসদূশ তপ্তকাণ্খনবর্ণ পুরুষ বর্তমান। যেমন দেব- 
গণের মধ্যে ইন্দ্র, গ্রহগণের মধ্যে সূর্য, শরভের মধ্যে সংহ, হস্তীর মধ্যে এরাবত, 
পর্বতের মধ্যে সুমের ও বৃক্ষের মধ্যে পাঁরজাত তদ্রুপ লোকের মধ্যে ও পুরুষ 
'সর্বপ্রধান। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া কাহল, তুমি আমার সাঁহত যুদ্ধ কর। 
তৎকালে রাবণের দৃষ্টি গ্রহমালার ন্যায় আকুল হইয়া উঠ্ঠিল। দন্তদংশনের 
কটকটা শব্দ ভজ্যমান যন্ত্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগল! সে অমাত্যগণের সাহত 
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দর্শন! উদ্হার হস্ত আজানুলাম্বত, গ্রীবাদেশে ত রেখা, বক্ষঃস্থল বিশাল, 
কুঁক্ষ মণ্ড্‌কবৎ, মুখ সিংহাকার, দেহপ্রমাণ, শখরের ন্যায় উচ্চ, পদতল 
পদ্মরেখায় লাঞ্ছিত, করতল আরন্ত, বেগ [য়ুর ন্যায়, সর্বাঙ্গ জবালাকরাল, 


ং তূণীর ঘণ্টা কঙ্কিণী ও চামর- 
র ন্যায় শোভমান। তান যেন সাক্ষাৎ 

তরুর্ভৃ২১্ক্ষিসরাজ রাবণ পুনঃ পুনঃ গজন কাঁরয়া 
শান্ত খান্ট ও পাট্রশ দ্বারা, রুষকে প্রহার কাঁরতে লাগল ; কিন্তু দ্বীপীর 


কণ্ঠে স্বর্ণপদ্ম। তান মহাকায় 







রাবণের দ্বারা প্রহৃত হইয়াও অটল রাঁহলেন। পরে তিনি রাবণকে কাঁহলেন, 
রে নির্বোধ! আম তোর যদদ্ধ কারবার ইচ্ছা এখনই নষ্ট কাঁরতোঁছ। রাবণের 
যেমন সর্বলোকভাযণ বেগ এ পুরুষের বেগ তদপেক্ষা সহম্রগুণে অধক। 
জগতের সমস্ত 'সাদ্ধর নিদান ধর্ম ও তপস্যা তাঁহার উরু্‌কে আশ্রয় কাঁরয়া 
আছে। অনঙ্গ তাঁহার শিশ্ন, বিশ্বদেব কাটদেশ, বায়; বাঁস্ত ও পাশর্ব, অষ্টবস; 
মধাভাগ, সমদদ্রসকল কুক্ষি, সমস্ত দিক পাশ্্বাঁদ স্থান, বায়ু সমস্ত সান্ধদ্থল, 
রুদ্রদেব পৃজ্ঠভাগ, পিতৃগণ পজ্ঠ, ইপতামহগণ হৃদয়, পাঁবর গোদান ভামিদান ও 
স্ববর্ণদান কক্ষলোম, হিমাচল মন্দর ও সুমেরু আঁস্থ, বজ্ু হস্ত, আকাশ সমস্ত 
শরীর, জলবাহ মেঘ ও সন্ধ্যা কৃকাটকা, ধাতা বিধাতা ও বিদ্যাধরগণ বাহদ্বয়, 
বাসুকি 'বিশালাক্ষ, ইরাবত অশ্বতর কর্কোটক ধনঞ্জয় ঘোরাবষ তক্ষক ও উপতক্ষক 
ইহারা অঙ্গাল, আশ্নমুখ, একাদশ রুদ্র স্কন্ধ, পক্ষমাস ও খতু উভয় দন্ত- 
পান্ত, অমাবাস্যা নাসারন্ধর, ছিদ্রসমদয়ে বায়ু, বীণা ও স্রস্বতী গ্রীবা, অশ্বিনী- 
কুমারদ্বয় দুই কর্ণ চন্দ্র সূর্য দুই নেত্র এবং বেদাঙ্গ যজ্ঞ সমস্ত তারকা এবং 
স্মবৃন্ত তেজ ও তপস্যা তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া আছেন। রাবণ এ পুরুষের 
হস্তে নিপীড়িত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। 'দব্য পুরুষ রাবণকে পাঁতত 
দেখিয়া রাক্ষসগণকে স্ববীর্যে অপসারণপূর্বক পাতালে প্রবেশ কারলেন। 
অনন্তর বাক্ষসরাজ রাবণ গাত্োথানপূর্বক সাঁচবগণকে আহ্বান কাঁরয়া 
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কহিল, বল, সেই পঢরনষ সহসা কোথায় গেল? সাঁচবেরা কাঁহল, রাজন্‌! সেই 
দেবদানবদর্পহারী পুরুষ এই 'ববরে প্রবেশ কাঁরয়াছে। এই কথা শুনিয়া দুর্মাত 
রাবণ গরুড়বং মহাবেগে নির্ভয়ে এ গর্তে প্রবেশ করিল। সে তথায় গিয়া 
নীলাঞ্জনস্তূপাকার কেয়্‌রধার' রক্তমাল্য ও রন্তচন্দনে শোভিত স্বর্ণ ও নানারক্রে 
অলগ্কৃত বাঁরগণকে দোখতে পাইল। এ স্থানে তিন কোটি স্রীলোক নৃত্য 
ফরিতোঁছল। তাহারা নিয় ও বহিপ্রভ। রাবণ দ্বারস্থ হইয়া দেখল, সে পূর্বে 
যেরুপ পুরুষকে দেখিয়াছিল তদ্দুপ এ স্থানে আরও কতকগালকে দেখিতে 
পাইল। ইহারা একধর্ণ একরূপ ও একবেশ, চতুর্ভুজ ও উৎসাহণী। ই'হাদিগকে 
দেখিয়া রাবণের সর্বাঙ্গ রোমাণ্তিত হইয়া উঠিল। পরে সে তথা হইতে শগগ্র 
নির্গত হইল এবং অন্যস্থলে দেখল আর একটি পুরুষ শয়ান রাহয়াছেন। 
তাঁহার শয্যা আসন ও গৃহ ধবলবর্ণ। তিনি আঁ্নতে অবগ্ণ্ঠিত হইয়া সুখে 
শয়ান আছেন। তাঁহার নিকট চামরহস্তা দেবী লক্ষ্মী বিরাজমান । উহার সর্বাঙ্গে 
দিব্য অলঙ্কার, তিনি উৎকৃষ্ট বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপনে শোভিত। এ ন্লিলোক- 
সুন্দরী ভ্রিলোকভূষণ সাধবী, পদ্মহস্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। 
দুর্ৃন্ত রাবণ লক্ষমীকে দেখিবামান্র স্মরাবেগে সহসা তাঁহাকে ধাঁরবার ইচ্ছা 
কাঁরল। প্রস্প্ত সর্পকে যেমন কেহ স্বহস্তে গ্রহধৃংবচরবার চেষ্টা করে তদ্রুপ 





আম তোমার শীঘ্র বধ কাঁরতোঁছ না। রাবণ কাঁহল, দেখ, আমি প্রজাপ্াত রহ্মার 
বরে অমর হইয়াছি। বাহুবলে বর লঙ্ঘন কাঁরতে পারে দেবগণের মধ্যেও অদ্যাপি 
এমন কেহ জন্মে নাই, জান্মিবেও না। এই বর পাঁরহার করা সুকঠিন এবং এই 
বিষয়ে যত্ন করাও বৃথা । আমার বর বিফল কাঁরতে পারে আম ন্িলোকের মধ্যে 
এমন কাহাকেই দেখি না। আমি অমর, তজ্জন্যই নির্ভ'য়। দেব! একসময় আমার 
মৃত্যু অবশ্য হইবে, কিন্তু তাহা তোমারই হস্তে। সেই মত্যু আমার পক্ষে 
ধলাঘ্য ও যশস্কর। 

ইতাবসরে ভাঁমবল রাবণ দোঁখল, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ দ্বাদশ সূর্য 
মরদ সাধ্য বসু দুই আশ্বনীকুমার রুদ্র পিতৃগণ যম কুবের সমুদ্র গার নদ 
বেদ বিদ্যা তন আঁখন গ্রহ তারা ব্যোম সিদ্ধ গন্ধর্ব পত্বগ বেদাবৎ মহার্ধ গরুড় 
উরগ দৈতা রাক্ষস ও অন্যান্য দেবতা সূক্ষ.মৃর্ততে এ শয়নস্থ পুরুষের দেহে 
দুষ্ট হইতেছে! 

ধর্মশ্ণল রাম মহার্ধ অগস্তাকে জিন্াসলেন, তপোধন! এ দেবদানবদর্পহারী 
দ্বীপস্থ শয়ান পুরুষ কে এবং এ তিন কোট স্মাঁই বা কে? 

অগস্ত্য কাহলেন, দেবদেব! কাঁহতেছি, শুন। এ দ্বীপস্থ পুরুষ নর 
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৯০০ উত্তরকাণ্ড 
নামক ভগবান কাঁপল। আর এঁ যে তিন কোট স্ত্রী নত্য কারতোছিল উহারা 


এ কাঁপলের স্বর। উহাদের তেজ ও প্রভাব 'তাহারই অনুরূপ। এ কাঁপল 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাপমাঁত রাবণকে দেখেন নাই। দোঁখলে তৎক্ষণাৎ সে ভস্মসাৎ 
হইয়া যাইত। এ পর্বতাকার রাবণ ঘর্মীস্ত দেহে ভূতলে পাঁতত হইয়াছিল। খল 
যেমন বাক্‌শরে অন্যের হৃদয় ভেদ করে তদ্রুপ তান বাজ্মান্ে উহাকে স্তম্ভিত 
কাঁরয়াছিলেন। পরে এ রাক্ষস বহুকাল অতীত হইলে সংজ্ঞালাভ কাঁরয়া সাঁচব- 
গণের নিকট আগমন কাঁরল। 


চতুর্বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর দুরাত্মা রাবণ গাঁতপথে যে-কোন রাজা খাঁষ দেব ও 
দানবের সুন্দরী স্ত্রীকে দৌখল তাহার বন্ধৃজনের বধসাধনপূর্বক তাহাকে 
বিমানে তুলিয়া লইল। তাহারা দ:ঃখাবেগে অনর্গল চক্ষের জল ফোঁলতে লাগল । 
এ শোক ও ভয়জানিত অশ্রু বাহজবালার ন্যায় সমস্ত দগ্ধ কারতে -পারে। শত 
শত নদীতে যেমন সমবূদ্র পূর্ণ হয় তদ্রুপ এ সমস্ত স্ঘ্ীলোকের অশুভকর 
শোকাশ্রনৃতে বিমান পর্ণ হইয়া গেল। উহারা সর্বাঙাসুন্দরী। উহাদের কেশজাল 
বহ) 


টা সরূপা রমণী শোক দুঃখ 









হস্তগত, সৃতরাং সিংহের ক্রোড়স্থচটর্পার ন্যায় শোকে আঁতমাত্র আকুল। 
উহাদের মুখ চক্ষু অত্যন্ত দণবতীর্স । কেহ মনে কারতেছে, এই দরুবত্ত 
রাক্ষস আমাকে দক ভক্ষণ কেহ বা ভাঁবিতেছে, রাবণ আমাকে কি বধ 
করিবে । এই ভাবিয়া মাতা ভর্তা ও ভ্রাতাকে স্মরণপূর্বক দঃখা- 


ঠারিতে লাগিল। কেহ মনে কাঁরল, হা! আমায় ছাঁড়য়া 
আমার পত্র কিরুপে বাঁচবে । শোকাকুল জননী ও ভ্রাতা কিরূপে বাঁচবে। 
আর আম তাদ্‌শ গুণবান স্বামীকে হারাইয়া এখন কিরুপে জীব্ত থাঁকব। 
মৃত্যু! আম তোমাকে অনুনয় 'কারতোছি, তুমি আমাকে এখনই লও । হা! 
জানি না আম জন্মান্তরে এমন কি দুক্কর্ম কাঁরয়াঁছলাম যে এই অপার দুঃখ- 
সাগরে পাঁতিত হইলাম। মনুষ্যলোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক আর কিছু নাই, 
ইহাকে ধিক্‌! উদয়কালে সূর্য যেমন. নক্ষত্রনকল নষ্ট করেন, তদ্রুপ বলবান 
রাবণ আমাদের দূর্বল ভর্তৃগণকে বিনষ্ট কারয়াছে। এই দুর্বত্ত রাক্ষস শস্ত্র- 
প্রহারে উন্মত্ত. দুর্বত্ততানবন্ধন ইহার কিছুমাত্র অনুতাপ হয় না। এই দুরাত্মার 
বলাবরুম ব্রহ্মার প্রদত্ত বরের অনুরূপ। কিন্তু এইরূপ পরম্তীহরণ নিতান্ত 
নান্দিত। এই দুর্শাত যখন পরস্রীতেই অন্ুরস্ত তখন স্ত্রী হইতেই ইহার 
মৃত্যু হইবে। 

এ সমস্ত সতী সাধবী স্্রী এই কথা বাঁলবামাত্র অন্তরীক্ষে দুন্দদাভধৰান 
ও পুষ্পবৃদ্টি হইতে লাগল। রাবণ আতশয় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে অত্যন্ত 
অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল এবং এ সমস্ত স্ীলোকের এইরূপ কাতরোন্তি শাঁনতে 
শুনিতে লঙ্কায় প্রবেশ কারল। 

ইত্যবসরে রাবণের এক কামরুপিণী ভাঁগনন আর্তস্বরে সম্মুখে আসিয়া 
সহসা দন্ডবৎ পতিত হইল রাবণ তাহাকে উখাপনপূর্বক সাল্ত্না করিয়া 
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পণ্চবিংশ সর্গ ৯০১ 


কাঁহল, ভদ্রে! তুমি তটস্থ আঁসয়া আমায় .কি বলবার ইচ্ছা কাঁরয়াছ? এ 
রাক্ষসীর চক্ষু রন্তৃবর্ণ এবং উহা বাস্পে নিরুদ্ধ। সে কাতরবাক্যে কাঁহল, রাজন! 
তুমি স্বীয় বাহমবলে আমায় বিধবা কারয়াছু। তুমি 'দিগ্বজয়প্রসণ্গে নির্গত 
হইয়া কালকেয় নামক চতুর্দশ সহস্র দৈত্যগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট কর। এঁ কালকেয়- 
গণের মধ্যে আমার প্রাণাপেক্ষা 'প্রয়তম ভর্তা 'ছলেন। তুমি আমার নামমার 
ভ্রাতা, কিন্তু কার্যে পরম শত্রু । তুমিই আমার ভর্তাকে বিনাশ কারয়াছ। আম 
তোমারই জন্য বিধবা হইয়াছি। যুদ্ধে জামাতাকে রক্ষা করা তোমার উচিত 
ছিল, কিন্তু তুমি তাহাকেই বধ কাঁররাছ এবং ইহাতে তোমার লজ্জাও হইতেছে না। 

তখন রাবণ সাল্কনাবাক্যে কাঁহল, বৎসে! বৃথা আর রোদন কাঁরও না, 
তোমার ভয় নাই! আম দান মান ও প্রসাদে পরম যত্নের সাহত তোমাকে পাঁরতুষ্ট 
কাঁরব। ভাঁগাঁন! আম যুদ্ধে জয়লাভার্থ উদ্যত ও উন্মত্ত হইয়া শরক্ষেপ 
করিতেছিলাম, তৎকালে আমার আত্মপর কিছুই বোধ ছিল না, যুদ্ধোংসাহে: 
আম ভাঁগনপাঁতকে জানিতে পারি নাই, তজ্জন্যই তাহাকে 'বনাশ কারয়াছ। 





এধবর্যবান ভ্রাতা খরের নিকটে গিয়া অবস্থান কর। [হান চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের 


ভরণপোষণ ও নিয়োগ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রভু খর তোমার মাতৃ্বসেয় 
ভ্রাতা। তান সতত তোমার আজ্ঞা পালন এক্ষণে সেই বীর দণ্ডকারণ্য 
রক্ষা কারবার জন্য শাঁঘ্র প্রস্থান করুন। ত্য দৃষণও তাঁহার সৈন্যাধ্যন্ষ 
হইয়া অবস্থান কাঁরবেন। 






খর ঘোরদর্শন মহাবল চতুদর্শ সরর্ত 
দণ্ডকারণ্যে উপাস্থিত হট 


পণ্বিংশ সর্গ ॥ রাবণ ভাঁগনীর এইরূপ ব্যবস্থা কাঁরয়া সম্পূর্ণ সুখী হইল। 
পরে এ মহাবল একদা অনুচরগণের সাঁহত লঙ্কার উপবন নকুম্ভিলায় প্রবেশ 
কাঁরল। উহা দেবগৃহ ও শত শত যূপে শোভিত আছে। রাবণ দৌঁখল নিকুম্ভিলায় 
যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং তথায় কৃষ্ণাঁজনধারী কমণ্ডলুহস্ত শিখাবান ও 
দণ্ডযুক্ত স্বপুত্র মেঘনাদ বর্তমান। রাবণ উহাকে দেখিয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক 
জিজ্ঞাসিল, বৎস! বল কি কাঁরতেছ 2 

তৎকালে ইন্দ্রাজ মৌনব্রত অবলম্বনপূর্বক যজ্ঞে দশীক্ষত ছিলেন, মহাতপা 
শংক্রাচার্য উহার ব্রতভঙ্গ নিবারণের জন্য রাবণকে কহিলেন, রাজন! আমিই 
প্রশ্নের উত্তর দিতোঁছ, শুন। তোমার পুত্র ইন্দ্রাজৎ আগ্নষ্টোম অশ্বমেধ রাজসূয় 
গোমেদ ও বৈষ্ণব প্রভাতি সাতাঁট যজ্ঞ কারয়াছেন। অন্যের অসাধ্য মাহেশ্বর 
যজ্ঞ আহরণ কাঁরয়া সাক্ষাৎ পশুপাঁত হইতে বরলাভ কারয়াছেন। ইনি আকাশ- 
চর কামগামী রথ এবং তামস! মায়া লাভ করিয়াছেন। এই মায়াপ্রভাবে অন্ধকার 
প্রাদ্চর্ভূত হয় এবং ইহারই বলে সুরাসরও রণস্থলে গূঢ় গাঁত কিছুই জানিতে 
পারে না। এতদ্ব্যতীত এই মহাবীর অক্ষয় তুণীর দু্জয় শরাসন এবং শহ্বনাশক 
প্রবল অস্পরসকল লাভ কাঁরিয়াছেন। অদ্য যজ্ঞসমাপ্তির দিন। আজ হান ও আমি 
আমরা তোমার সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার জন্য অপেক্ষা কাঁরতোছলাম। 
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৯০২ উত্তরকাণ্ড 


রাবণ কাঁহল, দেখ, যজ্ঞায় দ্রব্যে ইল্দ্রাদ শরুগণকে পূজা করা হইয়াছে, এ 
কাজটি ভাল হয় নাই। যাহাই হউক, আইস, যাহা কাঁরয়াছ তাহা প্রাতাবধান 
হইবার নয়। এখন চল, আমরা গৃহে যাই। 

অনন্তর রাবণ পত্র ইন্দ্রীজং ও ভ্রাতা বিভগষণের সহিত গৃহপ্রবেশ কারয়া 
দেব দানব ও রাক্ষসগ্গণের সুলক্ষণাক্রান্ত কন্যারত্লকল রথ হইতে অবতারণ 
কাঁরতে লাঁগল। ধর্মশশল বিভীষণ এ সমস্ত কন্যার প্রাত রাবণের একান্ত 
অন;রাগ দেখিয়া কাঁহলেন, তুমি যশ অর্থ ও কুলক্ষয়কর এই সমফ্ত কার্যে 
অন্যের আনষ্ট হইতেছে ব্বাঝয়াও আপনার দর্বুদ্ধি অনুসারে চাঁলতেছ। তুমি 
অন্যের মর্মপশড়া দিয়া এই সকল স্বলোককে বলপূর্বক আ'নয়াছ, কল্তু এদিকে 
মহাবীর মধু তোমার অবমাননা কাঁরয়া কুদ্ভীনসীকে অপহরণ কাঁরয়াছে। রাবণ 
কাঁহল, এ আবার কি! আম ত ইহার কিছুই জানি না। বিভীষণ ক্লোধাবষ্ট 
হইয়া কাঁহলেন, শন, তুমি যে-সমস্ত পাপকর্ম কাঁরতেছ তাহার ফল উপাস্থিত। 
মাল্যবান আমাঁদগের মাতামহ, সুমালীর জ্যে্ঠদ্রাতা। সেই নিশাচর বৃদ্ধ ও 
বিচক্ষণ। তান জননপর জ্যেষ্ঠ তাত ও আমাদিগের মাতামহ। কুম্ভীনসণ তাঁহার 
দৌহিত্র এবং আমাদিগের মাতৃম্বসা অনলার কন্যা, সুতরাং সে ধর্মতঃ আমাঁদগের 


ভাঁগনশ হইতেছে। এক্ষণে মহাবল মধু সেই বলপূর্ক লইয়া 

গিয়াছে) এ সময় ইন্দ্রুজং যজ্ঞসাধন কাঁর তপশ্চরণার্থ জলমধ্ো 

বাস কাঁরতোঁছলাম এবং কুম্ভকর্ণ নাদ্রুত। অন্তঃপুর সরাক্ষত হইলে, 
র কাঁরয়া কুম্ভীনসীকে 


পাইতেছ। 

তখন রাবণ জ্বীয় দর নিপীড়িত হইয়া উত্তপ্ত সমুদ্রের ন্যায় স্তাম্ভত 
হইল। সে ক্রোধে আরম্তর্লাচন হইয়া কহিল, এখনই আমার রথ সুসজ্জিত 
কাঁরয়া আন, তোমরা প্রস্তৃত হও, ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও অন্যান্য প্রধান বীর সশক্ত্ 
যানবাহনে আরোহণ করুন। মধু আমার 'বিকুমে ভীত নহে, আজ আমি তাহাকে 
বধ কাঁরয়া সৃহৃদ্‌গণের সাঁহত সুরলোকে যুদ্ধযাত্রা কারব। চতুঃসহন্্র অক্ষোোহণণ 
সেনা অন্দ্রশস্ম ধারণপূর্বক নির্গত হউক। 

অনন্তর ইন্দ্রাজং সমস্ত সৈন্যের অগ্রে, রাবণ মধ্যে এবং কুম্ডকর্ণ পশ্চাতে 
চাঁলল। ধার্মিক বিভীষণ লঙকায় থাকিয়া ধর্মানুজ্ঠান কাঁরতে লাগিলেন। অন্যান্য 
সকলে মধুপুরে যাত্রা কারল। ইহারা গর্দভ, উদ্ট্র, অশ্ব, শিশুমার ও সর্পে 
আরোহণপূুর্বক আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগল। এই সমস্ত রাক্ষসসৈন্য 
যুদ্ধ কারবার জন্য দেবলোকে যাইতেছে দৌখয়া দেবগণের সাঁহত যে-সমস্ত 
দৈত্যের বৈর বদ্ধমূল ছল তাহারাও যাইতে লাগল । 

অনন্তর রাবণ মধুপুরে উপাঁষ্থত হইয়া মধুকে পাইল না, কিল্তু ভাগনী 
কুম্ভীনসী উহার সম্মুখে আসিল। এ রাক্ষস ভীত হইয়া কৃতাঞ্জালপুটে 
উহার পাদমূলে গিরা পাঁড়ল। রাবণ উহাকে অভয়দান ও উত্তোলনপূর্বক কাঁহল, 
বল, আম তোমার কি কাঁরব। কুম্ভীনসী কাঁহল, রাজন! তুমি আজ আমার 
প্রাতি প্রসন্ন হও, আমার স্বামীকে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে। দেখ, 
বৈধব্যদরখ . ফুলস্্ীদগের পক্ষে সকল ভয় অপেক্ষা প্রবল। আম প্রার্থনা 


< 
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 








হড়াবংশ লর্গণ ৯০৩ 


ফাঁরতোছ, আমার মূখপানে চাও এবং আপনার সত্য রক্ষা কর। রাজন! তুমিই 
এইমাত্র কাঁহলে, ভয় নাই। তখন রাবণ হস্ট হইয়া কাঁহল, শীঘ্প বল তোমার 
দ্বামী কোথায়? আজ আম তাঁহাকে লইয়া সুরলোকজয়ের জন্য যাত্রা কাঁরব। 
তোমার প্রতি স্নেহ ও কার্‌ণ্যবশতঃ আমি মধুর 1বনাশবাসনায় ক্ষান্ত হইলাম । 

অনন্তর কুম্ভীনসী নিদ্বিত মধুকে উদ্থাপনপূর্বক হৃজ্টান্তঃকরণে কহিল, 
এই আমার ভ্রাতা মহাবল দশগ্রীব সুরলোক জয়ের জন্য তোমার সাহায্য 
চাহিতেছেন, অতএব তুমি আত্মীয়গণের সহিত এখনই যাত্রা কর। হীন তোমার 
সম্বন্ধী ও তোমার প্রতি স্নেহবান। ইহাকে সাহায্য করা তোমার সর্বতোভাবে 
উাঁচিত। মধু কুদ্ভীনসীর কথায় সম্মত হইল এবং বিনয়ের সাহত রাক্ষসরাজ 
রাবণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে পূজা কাঁরল। রাবণ মধুর আবাসে পরম 
সমাদরে এক রানি বাস করিয়া দেবলোকে চলিল এবং কৈলাস পর্বতে উপস্থিত 
হইয়া সেনানিবেশ স্থাপন কাঁরিল। 


ঘড়বিংশ সর্গ ॥ সূর্য অদ্তগত হইয়াছেন, লাহত্ৰতবং বৰল চলা উদিত, 





হইয়া চাঁরাঁদকের শোভা নিরীক্ষণ দিল উজ্জল কাঁণ কার, 
কদদ্ব, বকুল, চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, ম চত? পাটল, লোগ, প্রিয়গগু, অজন, 
কেতক, তগর, নারিকেল, পিয়াল ও প ঠি ধ বৃক্ষে বনাবভাগ আঁত 
রমণায় হইয়াছে। মন্দাঁকনীতে কম বকাঁসত। মধ্রকণ্ঠ কামার্ত কিল্নরগণ 
পর্বতোপাঁর অননরাগভরে সমস্বু কাঁরয়া মন প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে। 
মদমত্ত বিদ্যাধরসকল মদরা তঁনেত্রে রমণশগ্রণের সাহত ক্লাঁড়া কাঁরতেছে। 
ধনাধপাঁত কুবেরের আদুর্ত২১এস্রাসকল সঙ্গত আরম্ভ করিয়াছে এবং 


তাহাদিগের মধুর স্বর খুটিরবের ন্যায় শ্রুত হইতেছে। বাসন্তী পুষ্পসকল 
বায়হবেগে বৃন্তচ্দত হইয়া সমস্ত পর্বত সৌরভপূর্ণ কারতেছে। এ সময় সুখ- 
চ্পর্শ সুগাদ্ধ বায়ুও মধ্য পুঙ্পপরাগে পুষ্ট হইয়া রাবণের কামোদ্দীপন- 
পুর্বক বাঁহতে লাগল। তখন এ মধুর সঙ্গীত পদষ্পশ্রী সুশীতল বায়দ ও 
পর্বতের রমণীয়তায় রাবণ অনঙ্গের একান্ত বশবর্তী হইয়া উঠিল। সে পুনঃ 
পুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া একদৃজ্টে চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ কাঁরতে লাগিল। 

এ সময় পূর্ণন্দ্রাননা রম্ভা সেনানিবেশের মধ্য দয়া যাইতোছল। তাহার 
সর্বাধ্গ চন্দনে চর্টিত, মস্তকে মন্দার পু্পের মাল্য। সে দেবতার সাহত উৎসব 
ভোগ কারবার জন্য চাঁলয়াছে। উহার জঘনদেশ স্থূল কাণ্ণীগ্‌ণশোঁভিত নেত্রের 
তৃণ্তিকর এবং রাঁতাবিহারের উপহার স্বরূপ। সে আর্দ্র হাঁরচন্দন তিলক ও 

কুসুমের অলঙ্কার এবং স্বীয় নৌন্দ্য দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা 
পাহঁতেছে। উহার পাঁরধান মেঘব নীল বস্ত্র, মুখ পূর্ণচন্দ্রাকার, ভ্রুযুগল 
ধনুর ন্যায় আয়ত, উর্দ্বয় কাঁরশুন্ডাকার এবং হস্ত পন্লববং কোমল । 
গাঁরশিখরস্থ রাবণ এ সর্বাঞ্সুন্দরীকে সহসা দৌখতে পাইল এবং কামোন্মাদে 
গা্লোথানপূর্বক লঙ্জাবনতবদনা রম্ভার করগ্রহণ করিয়া কাঁহল, স_ন্দার! তুমি 
কোথায় চাঁলয়াছ, কাহার সম্ভোর্গাসাদ্ধর উদ্দেশে যাইতেছ, কাহার এমন সৌভাগা 
যে তোমায় ভোগ কাঁরবে? অহো! তোমার অধরামৃত উৎপলবৎ সুগন্ধ ও 
সধাবং স্বাদ, আজ কে তাহা পান করিয়া পারিতৃপ্ত হইবে? তোমার এই 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ০ www.amarboi.com ~ 


৯৪০৪ উত্তরকাণ্ড 


কঠিন স্তনযুগল স্বর্ণকুম্ভাকার ও সুশোভন, আজ কে বক্ষঃস্থলে ইহার স্পর্শ- 
সুখ অনুভব কাঁরবে? তোমার জঘনদ্বয় স্বণচক্রতুল্য কাণ্টীগুণমাঁন্ডত ও 
সুখপ্রদ, আজ কে ইহার উপর আরোহণ কাঁরবে? ইন্দ্র বিষ্ণু ও 
প্রভূত দেবগণের মধ্যে বল, আজ কে আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান আছেন? সন্দার! 
তুমি যে আমায় আঁতক্রম কাঁরয়া যাও ইহা তোমার ডীচত হয় না। এক্ষণে তুমি 
এই শিলাতলে বিশ্রাম কর। একমাত্র আমিই ন্রিলোকের অধাীশ্বর, যে শ্রিলোকের 
প্রভ্‌ আমি তাহারও প্রভ্‌ ও বিধাতা । অতএব তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। 

রম্ভা রাবণের এই কথা শুনিয়া কাঁম্পতকলেবরে কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহল, 
রাজন! আপাঁন আমার গুরু, আমায় এইরূপ কথা বলা আপনার উচিত হয় 
না, এক্ষণে প্রসন্ন হউন। যাঁদ অন্যে আমার অবমাননা করে তাহা হইলে আপান 
আমায় রক্ষা কাঁরবেন। প্রকৃতই কহিতোছ, আম ধর্মতঃ আপনার পু্রবধু। এই 
বিয়া রম্ভা রাবণের দর্শনমাত্র ভয়ে কণ্টাকত হইয়া অধোবদনে উহার চরণে 
দৃষ্টিপাত কাঁরয়া রাঁহল। 

রাবণ কাঁহল, স[ন্দার! যাঁদ তুমি আমার পুত্রের ভার্যা হও তবে অবশ্যই 
আপ বদন লনা তন আক নাদ 









ছাড়িয়া দিন। নেই ধ্মশাঁল কান্ত উৎসুক হইয়া আমার প্রতীক্ষা 
করিতেছেন। আপনি: ত্বক" টা কারে নি ছাড়ন এবং 
সংপথে চলন । আপান অর পরে, আমি আপনার প্রাতপাল্য পারবধু। 

রাবণ কহিল, স বু তাম আমার পত্ত্রবধ্‌ হও এই যে একটি কথা 
বাঁলতেছ, ইহা অবশ্য একপরনস্থলে। দেবগণের ইহাই নিত্য ব্যবস্থা। বিশেষতঃ 
অপ্সরাদিগের পাঁত নাই এবং দেবতারাও অনেক অগ্সরাকে ভার্যাত্বে গ্রহণ কারয়া 
থাকেন! এই বলিয়া রাবণ রম্ভাকে ধাঁরয়া শিলাতলে আনিল এবং কামমোহে 
আক্রান্ত হইয়া উহার সহযোগে প্রবৃত্ত হইল। পরে রম্ভা বম্স্ত হইয়া ব্লাড়াশশল 
হস্তীর করদালত নদীর ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। তাহার মাল্য ও অলওকার 
স্থলত, কেশপাশ আলিত! সে যারপরনাই লাঁজ্জত ও ভীত হইয়া কাঁম্পত- 
দেহে কৃতাঞ্জলিপৃটে নলক্বরের পদতলে গয়া পাঁড়ল। মহাত্মা নলকৃবর উহাকে 
তদবস্থ, দেখিয়া জিজ্ঞাসলেন, ভদ্রে! এ কি! তুমি আঁসয়াই কেন আমার পাদ- 
মূলে পাঁড়লে £ রম্ভা কাঁহল, দেব! রাজা দশগ্রীব দেবলোকে যাইতেছেন। তিনি 
গাঁতপ্রসঙ্গে এই স্থানে আসিয়া সসৈন্যে নিশাযাপন করিয়াছেন। আমি যখন 
কল্য আপনার নিকট আসিতোঁছলাম তখন তিনি আমায় দৌখতে পান এবং 
85 ৪575৮ 
য়া কিছু বালবার সমস্তই তাঁহাকে কহিয়াঁছলাম, কল্তু [তান কামমোহে' 
আমার কোন কথাই শুনলেন না। আমি পুনঃ পুনঃ কালাম, রাজন | আমি 
আপনার পন্রবধ্‌, কিন্তু তানি সে কথার কর্ণপাত না কাঁরয়া আমার প্রতি বল- 
প্রকাশ করিয়াছেন। দেব! আমার এই অপরাধ, আপাঁন আমাকে ক্ষমা করুন! 
দেখুন স্ত্রীলোকের বল কদাচ পুরুষের অনুরূপ হইতে পারে লা। 
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য়াগ করিয়াছে। অতঃপর সে এইরূপ 
A না। যাঁদ সে কামার্ত হইয়া কখন কোন 
স্মীলোকের অনিচ্ছায় তাঁতুর্কউি বলপ্রয়োগ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক 


জলদত্গারকজ্প নলক:বর এইরূপ অভিসম্পাত কাঁরবামাত্র দেবদুন্দীভ 
ধ্বনিত ও পুজ্পবৃন্টি হইতে লাগল। সর্বলোকাঁপতামহ ব্ৰহ্মা প্রভৃতি দেবগণ 
নলক্বরের প্রদত্ত এই আঁভশাপের কথা জানতে পাঁরয়া আতিশয় হৃজ্ট হইলেন! 
তদবধি রাবণও কোন স্ত্রালোককে তাহার আঁনচ্ছায় তাহার প্রাতি আর বলপ্রয়োগ 
কাঁরত না! তৎকালে সে যে-সমস্ত পাঁতিপরায়ণাকে আঁনয়াছিল তাহারা এই 
প্রীত্িকর নলকুবরশাপ-সংবাদ শুনিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল। 


সপ্তাঁবংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরা রাবণ পাঁরবর কৈলাস হইতে সসৈন্যে 
ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইল। যখন রাক্ষদসৈন্যেরা চতুর্দক আচ্ছন্ন করিয়া গমন 
করিতেছিল তখন দেবলোকমধ্যে উচ্ছালত সমুদ্রের গভীর গর্জনের ন্যায় একটা 
ঘোরতর শব্দ হইতে লাশিল। দেবরাজ ইন্দ্র রাবণের উপাস্থাতসংবাদ পাইয়া 
আসন হইতে বিচলিত হইলেন এবং আঁদত্যাদ দেবগণকে কহিলেন, তোমরা 
দুরাত্মা রাবণের সাঁহত যুদ্ধ কারবার জন্য এখনই প্রস্তুত হও! তখন যুদ্ধাথী 
দেবগণ বর্ম ধারণ কাঁরতে লাগলেন। এঁ সময় ইন্দ্রও রাবণের ভয়ে আঁতিমান্ত 
কাতর হইয়া দীনমনে বিষ্ণুর নিকট গিয়া কহিলেন, দেব! রাবণ আঁত বলবান। 
সে আমার সহিত যুদ্ধ কারবার জন্য আসিয়াছে, বল, এখন আমি কি করিব। 
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দেখ, সে কেবল প্রজাপতি ব্রহ্মার বরেই প্রবল। ব্রহ্মার কথার অন্যথাচরণ করাও 
আমাদের উচিত হইতেছে না। অতএব আমি যেমন পূর্বে তোমার বাহুবলে 
নমঁচ কৃত্র বাল নরক ও শন্বরকে বিনাশ কারয়াছিলাম সেইরূপ তোমারই বলে 
ইহাকেও বিনাশ কাঁরতে চাই। দেবদেব! এই 'ভ্রিলাকমধ্যে একমাত্র তুমিই আমার 
আশ্রয়। তুম শ্রীমান নারায়ণ ও সনাতন পদ্মনাভ! তুমি এই সমস্ত লোকের 
সাহত আমাকে স্থাপন কাঁরয়াছ, তুমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের স্রল্টা। 
প্রলয়দশায় তোমাতেই সমস্ত জীবজন্তু প্রবেশ করিয়া থাকে। অতএব তুম 
বল, আমি কিরুপে জয়ী হইব এবং ইহাও বল, তুমি স্বয়ং আস ও চক্র লইয়া 
রাবণের সাঁহত যুদ্ধ করিবে কি নাঃ 

তখন দেবাদদেব বিষ নির্ভয়ে কাঁহলেন, দেবরাজ! এখন ক করা উঁচত 
কাঁহতোঁছ, শদন। দ:রাত্মা রাবণ বরলাভে দুর্জয় হইয়াছে। এখন দেবাসুরও 
তাহাকে পরাজয় বা বধ কাঁরতে পারবে না! আমি সহজ জ্ঞানে বুঁঝতোছ 
এওঁ রাক্ষস পুর মেঘনাদকে আশ্রয় কাঁরয়া তোমাদের সাঁহত তুমুল যুদ্ধ কারবে। 
তুমি এক্ষণে যে জন্য আমায় আঁসয়া অনুরোধ কারতেছ, আমি কোনও মতে 
তাহাতে সম্মত হইতে পার না। দেখ, আমি শশ্রুনাশ না কাঁরয়া কদাচ যুদ্ধ 
হইতে ফিরি না, কিন্তু রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে সরাক্ষত, সুতরাং এখন 
নিকট প্রাতজ্ঞা কাঁরতোছি, অতঃপর আমই ত্যুর কারণ হইব। আম 
তাহাকে সগণে সংহার কাঁরয়া তোমাঁদিগকে করিব। দেখ, এই আমি 
তোমাকে সমস্ত গঢ় কথা কাঁহলাম। (এক্ষণে দেবগণের সাঁহত সমবেত 









২৯১৬৮৮৯১৮07 
উপস্থিত হইল। রাবণের ঘোরদর্শন সাঁচবগণ সমরাঙ্গণে অবতশর্ণ হইল। 
মারীচ, প্রহস্ত, মহাপাশর্ব মহোদর, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ, সংহ্থাদ, 
ধূমকেতু, মহাদংগ্ট্, ঘটোদর, জম্বূমালী, মহাহাদ, বিরুপাক্ষ, সুস্তঘণ, যজ্ঞকোপ, 
দুর্ম্খ, দূষণ, খর, ত্রিশিরা, করবীরাক্ষ, সুর্যশতু, মহাকায়, আতকায়, দেবাল্তক 
ও নরান্তক এই সমস্ত মহাবীর রাক্ষসে বেষ্টিত হইয়া সুমালী রণস্থলে প্রবেশ 
কারল। সে ক্রোধাঁবস্ট হইয়া বায়ু যেমন মেঘকে 'ছন্নভিন্ন কারয়া ফেলে সেইরূপ 
নানারূপ সৃশাণিত অন্মশস্যে দেবগণকে ছিম্নভল্ন কারিতে লাগিল! দেবতারাও 
1সংহানপশীড়ত মূগের ন্যায় চতর্দকে ধাবমান হইলেন। 

ইত্যবসরে অষ্টম বস; মহাবীর সাবন্তর রণস্থলে প্রবেশ কাঁরলেন। উহার 
সমভিব্যাহারে বহুসংখ্য অস্বধারী সৈন্য। উহাকে দেখিয়া রাক্ষসেরা ভীত হইল। 
পরে ত্বচ্টা ও প্ুষা অকুতোভয়ে স্ব-স্ব সৈন্য লইয়া রণস্থলে আগমন কাঁরলেন। 
রাক্ষসগণের কীর্তি উহাদের কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। দেব-রাক্ষস সমবেত 
হইবামান্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরকে অস্তাঘাতে ক্ষত- 
বিক্ষত করিতে লাগল। এই অবসরে মহাবীর সুমালী ক্রোধাবষ্ট হইয়া 
সুরসৈন্যের অভিমুখী হইল এবং বায়ু যেমন মেঘকে 'ছল্নাভন্ন কাঁরয়া ফেলে 
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অঞ্টাবিংশ দর্খঁ ৯০৭ 


সেইরূপ বধ অস্শস্ত দ্বারা সুরসৈন্যকে নষ্ট করিতে লাগিল। দেবতারা 
ক্ষতাঁবক্ষত হইয়া রণস্থলে আর তাঁষ্ঠতে পারিলেন না! তখন অস্টম বসু সাবি 
ক্লোধভরে রথসৈন্য সমাভব্যাহারে লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
দ্বাবক্রমে সমরোল্াত্ত সুমালীকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করতে লাগলেন। 
উভয়েই যুদ্ধে অপরাঙ্‌মুখ। মহাত্মা বসু বহুসংখ্য শরে ক্ষণমধ্যে সুমালীর 
অল্তরণক্ষচর রথ চূর্ণ কাঁরয়া ফেলিলেন এবং উহাকে বিনাশ কারবার জন্য 
দীস্তমূখ কালদশ্ডোপম এক গদা লইয়া উহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। এ 
উল্কাসদূশ গদা পতনকালে পর্বতোপাঁর ইন্দ্রমন্ত ঘোররাবী বস্ত্রের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগল। তখন সুমালীর মস্তক ও আঁস্থমাংসের কোন চিহ্নই দস্ট হইল 
না। তদ্দৃ্টে রাক্ষসগণ গরম্পর আর্তরব সহকারে পলায়ন কারতে লাগল। 
বস: উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। রাক্ষসগণের মধ্যে তৎকালে আর 
কেহই রণস্থলে [তিম্ঠিতে পাঁরিল না। 


ও সসৈন্য শরপণীড়ত ও পলায়মান দেখিয়া হইল এবং সমস্ত 
রাক্ছমকে রিভার রানে কে ১ অভিমুখে যায় সেইরূপ 
কামগামণী রথে সমরসৈন্যের অভিমুখে ধাব ৷ দেবগণ উহাকে দেখিয়াই 








ঠা জ ইন্দ্র ভয়ভীত দেবগণকে কাঁহলেন, 
ব্উনা, প্রাতনিবৃত্ত হও। এই আমার দু্জয় 
পর জয়ন্ত যংদ্ধার্থ রণস্থলে ২%) করিতেছেন। 

জয়ুর্ই১৯মিরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। দেবতারা তাঁহাকে 





রী অন্য নিক্ষেপ কাঁরতে লাঁগলেন। দেব-রাক্ষসের 
অনুরূপ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মেঘনাদ সারাথ মাতাঁলর পুত্র গোমুখকে 
লক্ষ্য কারয়া শরবর্ষণ কারতে লাগিল। জয়ন্তও তাহার সারাথকে বিদ্ধ কারতে 
লাগলেন। ইন্দ্রজিৎ রোষাবস্ফারত নেত্রে উহার প্রতি শরবৃষ্ট কারতে প্রবৃত্ত 
হইল এবং সুরসৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া শতঘনী মুষল প্রাস গদা পরশু প্রভৃতি 
শাঁণত অস্ত্শশস্ত ও গগারশৃঙ্গ নিক্ষেপ কারতে লাগল। এ সময় লোকসকল 
ব্যাথত হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার ৷ দেবসৈন্যসকল মেঘনাদের শরে 
অতিশয় কাতর ও অসুস্থ হইল এবং জয়ল্তকে পাঁরত্যাগপূর্বক পলাইতে 
লাগল। সকলে ইতস্ততঃ বিপর্যস্ত, তৎকালে আত্মপর বিবেচনা আর কাহারই 
নাই। সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও 1বমোহত। দেবতা দেবতাকে এবং রাক্ষস 
রাক্ষসকে প্রহার করিতেছে। ইত্যবসরে দৈত্যরাজ মহাবীর্য পুলোম্ায জয়ল্তকে 
লইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান কারলেন। শচ তাঁহার কন্যা এবং জয়ন্ত দৌহিত্ব। 
তান জয়ন্তকে লইয়া মহাসাগরে প্রবেশ কারলেন। তখন দেব্গণ জয়ন্তকে বিনষ্ট 
ব্দীঝয়া বিমর্ষভাবে ব্যাথতমনে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মেঘনাদও জ্বসৈন্যে 
পারবৃত হইয়া ক্রোধভরে উহাদের অনুসরণ এবং ঘন ঘন গজন কাঁরতে লাগিল । 
তখন সুররাজ ইন্দ্র পুত্র জয়ন্তকে বিনষ্ট ও দেবগণকে পলায়মান দোঁখিয়া 
মাতালিকে কাহলেন, তুমি শীঘ্র রথ লইয়া আইস। আদেশমাত্র মাতলি ভীমদর্শন 
দিব্য রথ মহাবেগে আনয়ন ফাঁরলেন। িদযুদ্দামশোন্তিত মহাবল মেঘসকল 
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৯৯৮ উত্তরকাণ্ড 


বায়ুবেগে উত্তোজত হইয়া ঘোররবে রথের সম্মুখে গর্জন করিতে লাগিল। 
গন্ধর্বেরা 'নাবষ্টমনে বাদ্যবাদন এবং অপ্সরাসকল নৃত্য কাঁরতে প্রবৃত্ত হইল। 
ইন্দ্রদেব সশচ্দ্রে রুদ্র বস্‌ আঁদত্য আম্বনীকুমারদ্বয় ও শ্রুদ্গণে পারবৃত 
হইয়া নির্গত হইলেন। তংকালে বায় খরবেগে বাঁহতে লাগল। সুর্য [নিষ্প্রভ, 
উল্কাপাত আরম্ভ হইল। এ সময় প্রবলপ্রতাপ রাবণও এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ 
কাঁরল। উহা বিশ্বকর্মার নার্মত, মহাকায় ভীষণ অজগরসকল উহা বেষ্টন 
কাঁরয়া আছে। তাহাদের নিঃ*বাসবায়দুতে যেন সমস্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। 
এ দিব্য রথ দৈত্য ও রাক্ষসে পাঁরবৃত হইয়া 'রণস্থলে ইন্দ্রের আঁভমুখে চলিল। 

অনন্তর রাবণ মেঘনাদকে 'িশ্রামার্থ আদেশ কাঁরয়া স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ“ 
হইল । মেঘনাদ রণস্থল হইতে 'নক্কান্ত হইয়া গেল৷ দেবগণ রাক্ষসাঁদগের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন মেঘ হইতে যেমন ধারাপাত হয় উ'হারা সেইরূপে অস্ত্রবৃষ্ট 
করিতে লাঁগলেন। তৎকালে দংরাত্মা কুম্ভকর্ণ কাহার সাঁহত যে যুদ্ধ হইতেছে 
কিছুই জানে না। সে হস্ত পদ দণ্ড শাক্ত তোমর ও মুদ্গর যে কোন অস্মম্বারা 
হউক দেবগণকে প্রহার কাঁরতে লাগল। মহাঘোর রূদ্রুগণ মরুদ্‌গণের সাহত 
শমালত হইয়া বিবিধ অস্মশস্ম দ্বারা কুম্ডকর্ণকে ক্ষতাঁবক্ষত কারয়া দিলেন। 


রাক্ষসসৈন্য প্রহারভয়ে কাতর হইয়া পলাইতে ৷ উহাদের মধ্যে কেহ 
সংলগ্ন ও লাম্বত। অনেকে রথ হস্তী খর উরগ অশ্ব শিশুমার ও 









বরাহাঁদগকে আলিঙ্গন কায়া মুত (তাহারা মূ্াভঙ্গে উাথত হইল। 
অনেকে লুরগণের অস্তে মত্যুগ্রাসে ধরন লাগল। ওঁ সমস্ত রাক্ষসের যাদ্ধ- 
চেষ্টা চিত্কার্ের ন্যায় আশ্চ (&টডাঠল। রণস্থলে রন্তনদী বাহিতে লাগিল। 
অস্ত্রশস্ত্র উহার নক্র কুম্ভীর উহা কাক ও গণ্রগণে আকুল। 

ইউস বিনম্ট দোখয়া আঁতিশয় ক্রোধাঁবন্ট হইল এবং 
সমরসৈনামধ্যে অবগাহনপত্তর্ধ ইন্দ্রের অভিমুখে চলিল। ইন্দ্র ঘোররবে শরাসন 
আকর্ষণ কাঁরলেন, উহার টঙ্কারশব্দে দশাঁদক প্রাতিধবাঁনত হইয়া উঠিল। ইন্দ্র 
রাবণের মস্তক লক্ষ্য কাঁরয়া আগ্নকম্প শর পরিত্যাগ কাঁরতে লাগলেন। রাবণও 
উহার প্রাত শরানক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের শরপাতে চতুর্দক অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন, তৎকালে আর কিছুই অনুভূত হইল না। 


একোনান্রংশ সর্গ ॥ চতুর্দকে ঘোর অন্ধকার! দেবতা ও রাক্ষসেরা বলমদে উন্মত্ত 
হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ কাঁরতে লাগিলেন। কেবল ইন্দ্র রাবণ ও মেঘনাদ 
এই তিনজন এওঁ অন্ধকারে বিমোহিত হইলেন না। রাবণ ক্ষণকালমধ্যে আপনার 
বহনসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট দোঁখয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং থোররবে সংহনাদ 
কাঁরতে লাগিল৷ পরে এ মহাবীর ক্লোধভরে সারাথকে কাহিল, দেখ, যে অবাধ 
দেবসৈন্য আছে তুমি সেই পর্যন্ত আমাকে মধ্যস্থল দিয়া লইয়া চল। আম 
আজই স্বাবক্রমে দেবগণকে বিনষ্ট কাঁরব। আম ইন্দ্র বরুণ কুবের ও যম সকলকেই 
বিনাশ কারব। আমি দেবগণকে বিনাশ কাঁরয়া সর্বোপাঁর অবস্থান কাঁরব। 
সারাথ! তুমি বিষ্ন হইও না, শশগ্র আমার রথ লইয়া চল। আমি পুনরায় 
তোমায় কাহতেছি, তুমি যে অবাধ দেবসৈন্য আছে সেই পর্যন্ত আমায় লইয়া 
চল। আমরা এখন যে স্থানে আছ, ইহা নন্দন কানন। যথায় উদয় পর্বত তুমি 
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আমায় সেই স্থানে লইয়া চল। তখন সারাথ বেগগামী অশ্বগণকে প্রাতপক্ষ 
সৈন্যের মধ্য দিয়া চালাইতে লাগিল । এ সময় সররাজ ইন্দ্র উহার আঁভগ্রায় 
বাঁঝিয়া দেবগণকে কাঁহলেন, সুরগণ! এক্ষণে আমি যাহা শ্রেয়দকর বাঁঝতোছ 
তাহা শুন। তোমরা গিয়া এই রাবপকে জাঁবদ্দশায় গ্রহণ কর। এঁ মহাবল 
পরকালীন তরঞ্গাসৎকুল সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে সৈন্যমধ্য দিয়া যাইবে। তোমরা 
যুদ্ধে যত্নবান হও, আজ আমরা উহাকে ধারব। এ বার বরলাভে সম্পূর্ণ নিয়, 
আজ উহাকে বধ করা দঃসাধ্য। যেমন দানবরাজ বাল নিরুদ্ধ হওয়াতে আম 
ভিলোকরাজ্য ভোগ কাঁরতোছ তদ্রুপ আজ এই পাপাত্মাকে নিরোধ করা আমার 
ইচ্ছা। 

অনন্তর ইন্দ্র রাবণকে পাঁরত্যাগপূর্বক অন্যন্ত গিয়া রাক্ষসাঁদগের সহিত যুদ্ধ 
কাঁরতে লাগলেন। এই অবসরে রাবণ উত্তর পার্্ব দিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ কাঁরল। 
ইন্দ্ুও দক্ষিণ পাদ্ব দিয়া প্রাবষ্ট হইলেন। রাবণ দেবসৈন্যের প্রাত শরবর্ষণ- 
পূর্বক শতযোজন প্রবেশ কাঁরল। ইত্যবসরে ইন্দ্র স্বসৈন্য উঁচ্ছন্নপ্রায় দেখিয়া 
ধীরভাবে রাবণকে নিবৃত্ত করিলেন। দানব ও রাক্ষসেরা ইন্দ্রের নিকট রাবণকে 
পরাস্ত দেখিয়া হাহাকার কারতে লাগল। তখন 
রথারোহণপূর্বক সুরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। 
টাকে পার বসা ওঁ মহাবার ভু 






ও 
মহাবল দেবতারা প্রহার করলেও সেটির পরে এ বার সবরসারাঁথ মাতাঁলকে 
শরাঘাত কাঁরয়া ইন্দ্রের প্রীত নীরতে লাগিল। তখন ইন্দ্র রথ ও সারথকে 
পাঁরত্যাগ কয়া এরাবতে ওত্বীটহণপূর্বক মেঘনাদকে অনুসন্ধান কাঁরতে 
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অভিমুখে আনয়ন কারল। দেবগণ রণস্থল হইতে ইন্দ্রকে বলপূর্কক নীয়মান 
দোঁখয়া ভাবলেন, এ ক! ইন্দ্র মায়াসংহারাঁবদ্যা জানেন, তথাচ ইনি মায়াবলে 
বলপূর্বক নীয়মান হইতেছেন, অথচ মেঘনাদ অদৃশ্য, ইহার কারণ ক! 

এ সময় দেবতারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাবণের প্রাত শরবৃষ্টি কাঁরতে লাগিলেন। 
রাবণ আদিত্য ও বসুগণের সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল কিন্তু শন্লুশরে 
নিপশীড়ত হইয়া যুদ্ধে তী্ঠতে পারল না। এ রাক্ষসবীর প্রহারবাথায় নিপীড়িত 
ও আঁতিশয় ম্লান। তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রীজং উহার সম্মুখীন হইয়া কাঁহল, পিতঃ! এক্ষণে 
আইস, চল আমরা যাই, যুদ্ধে আর কাজ নাই, জানিও আমাদেরই জয় হইয়াছে। 
তুম নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হও ৷ যান সুরসৈনোর ও ভ্রিলোকের প্রভু আম তাঁহাকে 
সুরসৈন্যমধ্য হইতে লইয়া আসিয়াছ। এক্ষণে দেবগণের দর্প চর্ণ। তুমি স্ববলে 
শরুদমন কাঁরয়া ত্রিলোকের অধাীশ্বর হও । যুদ্ধশ্রমে আর প্রয়োজন ‘ক, এখন 
যুদ্ধ করা নিম্ষল। | 

অনন্তর দেবতারা যুদ্ধে বিরত হইলেন এবং সকলে ইন্দ্র ব্যতীত প্রস্থান 
কারিলেন। রাবণ সমরানবৃত্ত পুত্র ইন্দ্রাজতের মুখে এই কথা শুনিয়া আদরসহকারে 
কহিল, বস! তুমি অনুরূপ বিক্মে আমার বংশগোঁরব বৃদ্ধি কাঁরয়াছ, আজ তুমিই 
স্বীয় বাহুবলে দেবগণকে ও ইন্দ্রকে পরাজয় কাঁরলে। এক্ষণে রথ আনয়ন কর। 
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তুমি সসৈন্যে ইন্দ্রকে লইয়া রথারোহণপূর্বক নগরে যাও, আমও তোমার পশ্চাং 
পশ্চাৎ সাঁচবগণের সাঁহত হজ্টমনে শীঘ্র যাইতোঁছি) তখন ইন্দ্রাজৎ ইন্দ্রকে লইয়া 
সসৈন্যে সবাহনে গৃহে গমন কাঁরল এবং গৃহে গিয়া য্্ধশ্রাল্ত রাক্ষসগণকে 
বিশ্রাম কারবার জন্য বিদায় দিল। 


ঘিংশ সর্প ॥ রাবণের পুত্র মেঘনাদ মহাবল ইন্দ্রকে পরাজয় কারলে দেবগণ রহ্গাকে 
অগ্রে লইয়া লঙ্কায় উপাস্যত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ভ্রাতা ও পূত্রগণে বোষ্টত 
হইয়া সভামধ্যে উপাবষ্ট হইয়া আছে। ইত্যবসরে ব্রহ্মা উহার সান্নাহত হইয়া 
অচ্তরক্ষ হইতে সাধূবাদপূর্বক কহিলেন, বংস রাবণ! যুদ্ধে তোমার পান্র 
মেঘনাদের বলবার্য দৌখয়া আমি আঁতশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশ্চর্য ইহার বিক্রম 
ও ওদার্ষ। এই মহাবীর তোমার তুল্য বা তোমা অপেক্ষা আধিকও হইতে পারে। 
তুঁম স্বতেজে ্লিলোক পরাজয় কাঁরয়াছ, তোমার প্রাতিজ্ঞা সফল হইয়াছে, এক্ষণে 
আম তোমার ও তোমার পত্র মেঘনাদের উপর সন্তুষ্ট হইলাম। এই মহাবল 
মেঘনাদ অতঃপর জগতে ইন্দ্রজৎ এই নামে প্রখ্যাত । তুমি যাহাকে আশ্রয় 
কাঁরয়া দেবগণকে বশীভূত কাঁরলে সেই মেঘনাদ র যুদ্ধে দুর্জয় হইবে। 
বীর! এক্ষণে তুম দেবরাজ ইন্দ্রকে পারত্যাগ ং এই জন্য তুমি দেবগণের 
নিকট কি প্রার্থনা কর তাহাও বল। 





ইন্দ্রাজং কাঁহল. দেব! যাঁদ ত্র কারতে হয় তবে আমায় অমরত্ব 
দান কলা বদ্ধ কাঁছলেন, সর ্ধাতে পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি কোন 
জা ককাক কলই SELL Ohh 2 


আগ্ন হইতে অশ্বযুক্ত রথ উাঁথত হইবে। সেই রথে অবস্থান কাঁরলে পর আমাকে 
আর কেহই বধ কাঁরতে পাঁরবে না, এই আমার প্রার্থনা । আর যাঁদ আগ্নর 
পূজা উপলক্ষে জপ হোম সমাপন না কাঁরয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই তবেই বিনষ্ট 
হইব। দেব! সকলেই তপোবলে অমরত্ব প্রার্থনা করে, আম বিক্রমে তাহা পাইবার 
ইচ্ছা কারতোছি। 

ব্রহ্মা কাঁহলেন, বীর! তোমার অভাীন্টাসাদ্ধ হইবে। অনন্তর ইন্দ্র শত্হস্ত 
হইতে বিমুন্ত হইলেন। দেবতারাও সুরলোকে প্রস্থান কাঁরলেন। তদবাঁধ ইন্দ্র 
দীনভাবাপন্ন চিন্তাপর ও অত্যন্ত বিমনা হইলেন। একদা বর্ষা উহার এইরূপ 
ভাবাল্তর উপাঁস্থত দেখিয়া কাহলেন, ইন্দ্র! তুমি পূর্বে কেন দুজ্কর্ম কাঁরয়াছিলে ঃ 
দেখ, আম ব্াম্ধযোগে প্রজাসৃষ্ট কাঁরয়াছলাম। উহাদের বর্ণ বাক্য ও বয়স 
একই প্রকার। কোনও বিষয়ে উহ্াদগের কিছুমাত্র ইতরাবশেষ ছিল না। পরে 
আমি একাগ্রমনে উহাদের বিষয় চিন্তা কারলাম এবং অল্প বৈলক্ষণ্য সম্পাদনের 
জন্য একটি স্ত্ৰী সৃষ্টি কারলাম। পরে আম প্রজাদগের শরীরগত যা-কিছ? 
বৈলক্ষণ্য এ স্বীতে তাহার সমাবেশ কাঁরয়া দিলাম। সে রূপবতী ও গুণবত+ 

ল। বৈর্প্যের নাম হল। বৈর্প্য হইতে যাহা উদ্ভূত তাহা হল্য। এ স্ত্রীর 
হল্য বা বিরপতা কিছুই ছিল না। এই জন্য উহার নাম অহল্যা হইল! আমি 
এ নামেই তাহাকে আহ্বান কারিলাম। সুররাজ! এ স্ত্রী সৃষ্টি কারবার পর 
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ভাবলাম অতঃপর এই স্ত্রী কাহার ভার্য হইবে। কিন্তু তুমি দেবগণের আধপাতি, 
তান্নবন্ধন তুমি অহল্যাকে তোমারই স্ত্রী বাঁলয়া স্থির কর। পরে আম এ 
অহল্যাকে মহার্ধ গৌতমের হস্তে বহু বংসরের জন্য ন্যাসস্বরূপ অর্পণ কাঁরয়া- 
'ছিলাম। 'তাঁনও পাঁরশেষে আবার আমায় প্রত্যর্পণ করেন। তখন আম গৌতমের 
ধৈর্য ও তপধীঁসপ্ধর বিষয় অবগত হইয়া অহল্যাকে পক্রীরুপে ব্যবহারার্থ তাঁহাকে 
প্রদান করলাম! ওঁ ধর্মাত্বাও উহাকে পাইয়া পরমসূখে কালযাপন কারতে 
লাগিলেন। দেবতারা অহল্যাতে নিরাশ হইলেন। দেবরাজ! তুমিও ক্রোধ ও কামের 
বশীভূত হইয়া গৌতমের আশ্রমে গমনপূর্বক প্রদীগ্ত আগ্নশিখার ন্যায় এ 
স্বকে দেখিতে পাও এবং তাহাকে দূষিত কর। এ সময় মহার্ষ গোঁতম তোমাকে 
দেঁখিয়াছলেন এবং তান ক্রোধাবষ্ট হইয়া তোমায় আভসম্ষ্টাত করেন। তজ্জন্যই 
তোমার এইরূপ দুরবস্থা ঘটয়াছে। গৌতম কাঁহয়াছলেদ, ইন্দ্র! যখন তুমি 
নির্ভয়ে আমার পত্নীকে দুষিত কাঁরলে তখন যুদ্ধে নিশ্চয় শত্রুর হস্তগত হইবে। 
আর তুমি এই স্থানে যেরূপ দুষিত ভাবের সূত্রপাত করিলে মনুষ্যলোকেও 
ইহার স.প্রচার হইবে। [কিন্তু যে ব্যান্ত এই কার্ষের কর্তা পাপের অর্ধাংশ তাহার 
এবং অপরার্ধ তোমার হইবে। অতঃপর তোমার এই ইন্দ্ত্ব-পদও আর স্থায়ী 
হইবে না। যখন যে ব্যাক্তি ইন্দ্রত্ব লাভ কারবে কদাচ এই পদে স্থায়ী 





সা আমার উপগত হইয়াছিলেন। ‘আম ইচ্ছাপূর্বক এই পাপাচরণ কাঁর 
নাই। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। 

গৌতম কাহলেন, ইক্ষবাকুবংশে রাম নামে প্রাথত এক মহারথ জন্মগ্রহণ 
কারবেন। তান মন.ষ্যরূপা স্বয়ং বিফু। সেই রাম ব্রাহ্মণের উপকারার্থ বনপ্রস্থান 
কারয়া যখন এই আশ্রমে তোমায় দর্শন দিবেন তখন তুমি পাঁবত্র হইবে। তুমি 
যে দুচ্কর্ম কারলে ইহা হইতে উদ্ধার কাঁরতে একমাত্র তানই সমর্থ। তুমি এই 
আশ্রমে তাঁহার আঁতখ্যসংকার কাঁরয়া পরে আমার নিকট যাইবে এবং আমার 
সহিত একত্র বাস কাঁরবে। এই বাঁলয়া গৌতম প্রস্থান কাঁরলেন এবং অহল্যাও 
আঁত কঠোর তপশ্চর্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র! মহার্ষ গৌতমের আঁভশাপেই 
তোমার এইরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছে। তুমি পূর্বে যে দুচ্কর্ম কারয়াছলে তাহা 
স্মরণ কাঁরয়া দেখ। তুমি সেই কারণে বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছ। অতএব এক্ষণে 
সমাহিত হইয়া শীঘ্র বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তদ্দবারা পাত্র হইলে তবে 
তুমি স্বর্গে যাইতে পারিবে। আর তোমার পত্র জয়ন্ত যুদ্ধে বিনম্ট হন নাই। 
দানবরাজ পুলোমা তাঁহাকে সমূদ্রগর্ভে লইয়া গিয়াছেন। 

ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান কাঁরলেন এবং ইহার প্রভাবে 
স্বর্গে গিয়া পননর্বার রাজ্যশাসন করিতে লাগলেন। রাম! এই আমি তোমার 
নিকট ইন্দ্রুজতের বলাবক্রমের কথা কাঁহলাম, অন্য লোকের কথা দূরে থাক সেই 
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বার ইন্দ্রকৈও পরাজয় কারয়াছিল। রাম ও লক্ষ্মণ অগস্ত্যের নিকট এই অদ্ভুত 
ব্যাপার শুনিয়া কহিলেন, ইন্দ্রজিতের বলবার্য আঁত বিস্ময়কর। রামের পাশ্বস্থ 
1বভীষণ কাঁহলেন, পূর্বে যে ব্যাপার দেখিয়াছলাম আজব তাহা স্মরণ হইল, 
ইহার কিছুই মিথ্যা নহে। রাম কাঁহলেন, তপোধন! আমি যাহা শুনলাম ইহা 
সমস্তই সত্য! 


একান্রংশ সৰ্গ ॥ অনন্তর রাম মহার্ষ অগস্ত্যকে প্রণাম কাঁরয়া বিস্ময়ভরে প্নর্বার 
কাঁহলেন, ভগবন্‌! যখন নিষ্ঠুর রাবণ পাঁথবীতে অত্যাচার কাঁরয়া বেড়াইত 
তখন কি ইহা বীরশূন্য ছিল? ক্ষত্রিয় রাজা বা অন্য জাতীয় কোন রাজা ক 
পাঁথবীতে ছিল না। অথবা যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা রাবণের বাহুবলে পরাজিত 
দিব্যাস্তজ্ঞানশূন্য ও নিবীর্য ছিলেন। 

অগস্ত্য রামের এই কথায় হাসা কাঁরয়া কাহলেন, রাজন্‌! রাবণ রাজগণকে 
নিপীড়িত কাঁরয়া পাঁথবী পর্যটন কারত। একদা সে স্বর্গপুরীসদৃশ মাহিজ্মতী 
নগরীতে উপাস্থিত হয়। তথায় ভগবান আগ্ন ল 





কাঁরতেন। ইহার প্রভাবে তথাকার রাজা মহাবীর্ধ কন ই'হারই ন্যায় অন্যের 
অসহনীয় দিলেন। যখন রাবণ মাহিক্মতাঁতে উগু্তিট হয় সেই দন এ হৈহয়রাজ 
রমণীগণের সাঁহত নর্মদ্যাবহারে নির্গত হইল ৷ রাবণ প:রপ্রবেশ কাঁরয়া 
উহার অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল, এ জা অর্জন কোথায়? তোমরা শশপ্র 
বল। আমি রাবণ ; তাঁহার সহিত যদ টতর্ধার জন্য আসিয়াছি। তোমরা তাঁহাকে 
আমার উপাষ্থাত-সংবাদ দেও। 'র্ক্ রা কাঁহল, রাজা অর্জন নর্মদা- 
বিহারে নির্গত হইয়াছেন। তত টি তথা হইতে হমাচলতুল্য বিন্ধ্যাগারতে 


র বহুসংখ্য ও গগনস্পশরশ। গহদরে সিংহব্যাঘ- 
সকল নিরন্তর বাস কাঁরতেছে। ভর্গপ্রদেশ-পাঁতিত জলরাশির শব্দে উহা 
যেন অট্রহাস্য কাঁরয়া চতুর্দক প্রাতধ্যানত কাঁরতেছে। উহা দেব দানব গন্ধর্ব 
িল্নর ও অপ্সরোগণের আবাসস্থান, উহা স্বর্গতুল্য, স্ফকটিকবং স্বচ্ছ জলরাশি 
বেগে নিঃসৃত হওয়াতে উহা লোলাজিহব ফণমণ্ডলশোভিত অনন্তদেবের ন্যায় 
বিরাজ কাঁরিতেছে। উহা আঁত উচ্চ। রাবণ এঁ বিন্ধ্যচল দৌখতে দেখিতে নর্মদা 
নদীতে চাঁলল। নর্মদা বিন্ধ্যাগার হইতে নিঃসৃত হইয়া পাঁশচম সমুদ্রে পাঁড়তেছে। 
উহার পাঁবত্র জলরাশি প্রস্তরস্তূপে প্রাতঘাত পাইয়া চণ্চলভাবে চালয়াছে। সিংহ: 
সমর শার্দূল, ভজ্লুক ও হস্তিসকল উত্তাপতপ্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া উহার স্রোত 
আলোড়িত কারিতেছে। চক্রবাক হংস কারণ্ডব জলকুরুট ও সারস প্রভাতি জলচর 
পক্ষিগণ সর্বদা উন্মত্ত হইয়া উহার বক্ষে কলরব কাঁরতেছে। নর্মদা সুন্দরী 
রমণীর ন্যায় শোভমান। তারস্থ কুসুমিত বৃক্ষ উহার আভরণ, চক্তবাকযুগল 
দুইটি স্তন, বিস্তীর্ণ পৃলন জঘনদেশ, হংসশ্রেণ মেখলা, কুসমরেণু অজ্গারাগ, 
ফেনরাজি নির্মল বস্ত্র এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম দুইটি রমণীয় চক্ষু। অবগাহনে 
উহার সবজ্গীণ স্পর্শসৃখ অনুভূত হয়। রাক্ষসরাজ রাবণ পুজ্পক হইতে 
অবরোহণপূর্বক সাঁরদ্বরা নর্মদায় অবতরণ কাঁরল এবং উহার মু'নজনশোভত 
সুদৃশ্য পুলিনে সাঁচবগণের সাঁহত উপবেশনপূর্বক ইহাই গঞ্গা এই বাঁলয়া 
উহার বিস্তর প্রশংসা কাঁরতে লাগল। নর্মদাদর্শনে রাবণের যারপরনাই হর্ষ 
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উপাস্থত। সে শুক ও সারণের প্রীত দাঁষ্টপাতপূর্বক সাঁবলাসে কাঁহল, দেখ, 
এই প্রচণ্ড সূর্য সহস্র রাশ্মদ্বারা সমস্ত জগৎ স্বর্ণবর্ণে রাঁঞ্জত কাঁরয়া 
অল্তরাঁক্ষের দধ্যভাগ অলতকৃত কাঁরতেছেন। কিন্তু এখন তানি আমাকে 'শ্রামার্থ 
এই নমর্দাতীরে উপবিষ্ট দেখিয়া যেন চন্দ্রের ন্যায় শতলভাব ধারণ কাঁরয়া 
আছেন! সংগান্ধ শ্রান্তিহারক বাধ আমারই ভয়ে নমদাজলসম্পর্কে সৃাস্নগ্ধ 
হইয়া বহমান হইতেছে। আর এই সুখদা সারদ্বরা নর্মদা ভয়ার্তা নারার ন্যায় 
আমার নিকট মন্দপ্রবাহে বাহতেছে। সচিবগণ ! তোমরা ইন্দ্রসম রাজগণের সাঁহত 
যুদ্ধ কাঁরয়া ক্ষতাবক্ষত হইয়াছ। তোমাদের সর্বাঞ্গে শুর রন্ত চন্দনের ন্যায় 
িস্ত আছে। অতএব সার্বভৌম প্রভাত মত্ত হস্তিসকল যেমন গঙ্গায় গিয়া পড়ে 
তদ্রুপ তোমরা এই নর্মদায় অবগাহন কর। তোমরা এই মহানদীতে স্নান কাঁরয়া 
নিষ্পাপ হও, এই অবসরে আমিও ইহার এই শরচ্চন্দ্রধবল পালনে বাঁসয়া 
শিবপৃজা কাঁর। 

তখন প্রহস্ত শুক সারণ মহোদর ও ধ্রাক্ষ প্রভাত সাঁচবেরা নর্মদায় 


অবগাহন কাঁরল। এই সমস্ত মহাবল রাক্ষস রয়া রাবণের শিবপূজার 
জন্য পুষ্প আহরণ করিতে লাগল । উহার এ ধবলমেঘাকার 
প্যীলনে একাটি পৃজ্পময় পর্বত প্রস্তুত কাঁরুর্ল (5 পরে রাক্ষসরাজ রাবণ প্রকান্ড 









মতন 
টির অন কল 
লিল। পরে রাবণ এক বালুকা-বোদর উপর এ লিগা 
স্থাপন করিয়া অন্তসগ্ধা পপ চলন দিয়া পজো করিতে লাগিল। সে Er) 
সাধগেশের 'বিঘ]্রনাশন চন্দ্রময়ুখখভূষণ বরপ্রদ রুদ্রের অর্চনা কাঁরয়া সামগান ও 
বাহু প্রসারণপূর্বক সম্মুখে নৃত্য কারতে লাঁগল। 


দ্বান্রিংশ সৰ্শ ৷ রাক্ষসরাজ রাবণ যে স্থানে শিবপৃজা কাঁরতোঁছল উহার অদ্‌রে 
মাহখন্মতাঁপাঁত কীরবর অর্জন রমণশগণের সাহত জলাবহার কাঁরতোঁছলেন। 
তান কাঁরণীমধ্যগত হস্তীব ন্যায় বহ সংখ্য স্তীলোকের মধ্যে বিরাজ 
কাঁরতোছলেন। উ'হার হস্ত সহস্রসংখ্য) তান নিজের বাহুবল পরণক্ষা কারবার 
জন্য বাহৃবেজ্টনে নর্মদার স্রোত নিরোধ কাঁরলেন। ইহা নিরুদ্ধ হইবামাত 
প্রাতাত্ত্রাতে প্রবাহিত হইল। স্রোতের জল নক মৎস্য মকরে পূর্ণ এবং উহাতে 
পৃঙ্প ও কুশাস্তরণসকল ভাঁসিতেছে। উহা রুদ্ধ হইয়া বর্ষার প্রবলবেগে 
৫৮ 
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বাঁহতে লাগল এবং অজুনের [িয়োগেই যেন রাবণের শিবপৃজার, পুষ্প বেগে 
লইয়া চালল। তখনও উহার (শিবপূজা পাঁরসঘাস্ত হয় নাই। সে তাহা পাঁরতযগ 
কাঁরয়া প্রাতকৃল কান্তার ন্যায় গবপরঈতগামিনী নর্মদাকে দেখতে লাগল। এ 
সময় স্রোতোবেগ  পাঁশ্চম দিক দিয়া পূর্বাদকে সমদ্রের উচ্ছবাসের ন্যায়। 
বাঁড়তৌছল। রাবণ নীরবে দাঁক্ষণ হস্তের অঙ্গ্যলসচ্কেত দ্বারা শুক ও 
সারণকে ইহার কারণ অনুসন্ধানে আদেশ করিল। উহারাও তৎক্ষণাৎ আকাশপথ 
আশ্রয়পূর্বক পাঁশ্চিম দিকে যাইতে লাগল এবং অর্ধযোজন মাত্র গমন কাঁরয়া 
দৌখল একাট পুরুষ রমণনগণের সাহত জলাঁধহার করিতেছে । তান শালব্‌ক্ষের 
ন্যায় উন্নত, তাঁহার কেশজাল প্রোতোবেগে আকুল, নেন্রের প্রান্তভাগ মদরাগে 
আর্ত, মন মদাবেশে চণ্টল। পর্বত যেমন সহস্র পদে পাঁথবীকে রোধ কাঁরয়া 
থাকে তদ্রুপ তান সহস্র হস্তে এ নদীকে রোধ কাঁরয়া আছেন। তান 
কাঁরণপারবৃত কুগ্তারের ন্যায় মদাবহ বলা যোড়শী নারগণে পাঁরবোণ্টত। 
শুক ও সারণ এ অদ্ভূত পুরুষকে দৌখয়া প্রত্যাগমন্পূর্কক রাবণকে 
কাঁহল, রাক্ষসরাজ! কোন এক প্রকাণ্ড শালব্ক্ষাকার পুরুষ সেতুর ন্যায় নর্মদা 
নদীর স্রোত অবরুদ্ধ করিয়া বহুসংখ্য ১০1 কাঁরতেছে। 
নৰ্মদা উহার সহস্র হস্ত দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের 
জলোপ্গার কাঁরতেছে। 







অগ্রসর হইল। এই অবসরে প্রচণ্ড বায়ু ধকল 
লাগিল। মেঘ রন্তবর্ষণপূর্বক একবছর 
সহোদর সহাগারে হা সা €২৯ঈর্ণের সাহত রাজা অর্জুনের আঁভমুখে 


দৌখল তথায় রাজা অজ্ঞ সী শর সাহত জলাবহার করতেছেন । তখন 


কাঁহল, তোমরা আলে হৈহয়াধিপাতকে বল যে রাবণ বার উপস্থিত 
অমাত্যেরা রাবণের এই বাক্যে অস্তধারণপূর্বক দাঁড়াইয়া কাঁহল, রাবণ! সাধু 
সাধু, তুম যুদ্ধের কাল ঠিক বুঝয়াছ। যে ব্যান্ত মদমত্ত হইয়া স্মগোষ্ঠাঁতে 
আছে তাহার সাঁহত যুদ্ধ করা কি উচত? রাক্ষসরাজ! আজ ক্ষমা কর, এই 
রাত্রিটা এইখানে কাটাইয়া দেও। যাঁদ তোমার যুদ্ধ কারবার একান্তই ইচ্ছা থাকে 
তবে তাহা কল্য হইবে। অথবা যাঁদ তোমার বলবতী যৃদ্ধতৃষ্ানবন্ধন 
কালাবলম্ব সহ্য না হয়, তবে আমাদিগকে বধ কাঁরয়া রাজা অর্জুনের সাঁহত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। 

অনন্তর শক সারণ প্রভাত রাক্ষসেরা রাজা অর্জনের অমাত্যগণকে বিনষ্ট 
ও ক্ষুধাবষ্ট হইয়া অনেককে ভক্ষণ কারল। নর্মদাতশরে উভয় পক্ষে তুমুল 
কোলাহল উপাস্থত। অর্জনের অয়াতাগণ তোমর প্রাস তিশূল বজ্র ও কর্পণাস্ত 
্বারা রাক্ষসগণকে প'ঁড়নপূ্বক চতীর্দকে ধাবমান হইল। উহারা নক্রমীন- 
মকরসতকুল সমুদ্রের ন্যায় দারুণ বেগ প্রদর্শন কারিতে লাগল প্রহস্ত শুক সারণ 
প্রভাত রাক্ষসেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বতেজে অর্জনের সৈন্যাবনাশে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে। ইত্যবসরে কয়েকটা পুরুষ ভয়বিহদল হইয়া এই ব্যাপার ক্রশড়াপর 
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ম্বাত্রিংশ সৰ্গ ৯১৫ 


অঙ্দুনের গোচর কারল। রাজা অজন শানিবামান্র রমণীগণকে ‘ভয় নাই, এই 
বলিয়া অ.ন/সপ্রদানপৃঝকি গঙ্গাজল হইতে দগ্‌নাগ অঞ্জনের ন্যায় নর্মদা হইতে 
উত্তীর্ণ হহলেন। তান কোধারুণলোচনে যুগান্তকালীন অ।গ্নর ন্যায় প্রজঙলত 
হইয়া উঠিলেন। উহার হস্তে স্রর্ণবলয়। তান সত্বর গদা উদাত কাঁরয়া সূর্য 
যেমন অন্ধকারের অনুসরণ করে সেইরূপ দ্ুতবেগে রাক্ষপগণের অনুসরণ কাঁরতে 
লাগিলেন। এই অবসরে 'বন্ধাপর্বতি বেমন সূর্যের পথ অবরোধ কাঁরয়াছিল 
তদ্ুপ বিন্ধাবং অকম্প্য মহাবীর প্রহস্ত মুয়ল ধারণপূর্থক উহার পথ অবরোধ 
কাঁরল এবং এ লৌহবদ্ধ ঘোর মুষল নিক্ষেপ কাঁরয়া কৃতাল্তরৎ ভমরবে চিৎকার 
কারতে লাগল। মৃষলের চতুষ্পার্ে অশোকপৃষ্পাশখাসদ্‌শ জবলন্ত আঁগ্ন, 
উহা যেন স্বতেজে সমস্ত দগ্ধ কাঁরতেছে। অর্জুন নিভ'য়ে এ মুষলপাতপথ 
হইতে কিং অপসৃত হইয়া উহা সম্পূর্ণ বিফল করিয়া দিলেন এবং পাঁচশত 
হস্তম্বারা যাহা নিক্ষেপ কাঁরতে হইবে এমন এক প্রকাণ্ড গদা বিঘ্যার্ণত কারতে 
কারতে উহার আভমুখে ধাবমান হইলেন। প্রহস্ত এ গদার প্রবল প্রহারে বঙ্জাহত 
পর্বতের ন্যায় ভূতলে পাঁতিত হইল। তখন মার্চ শুক সারণ মহোদর ও 
ধ্রাক্ষ প্রহস্তকে পাঁতত দেখিয়া রণস্থল হইতে হইল। তদ্দৃষ্টে রাবণ 
রাজা অর্জুনের আঁভমুখে মহাবেগে আগমন অর্জুনের বাহু সহস্র- 
সংখ্য এবং রাবণেও বিংশতি ইল! মর্ত€টারিতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 










বলদ্ত সিংহের ন্যায় এবং ক্রোধ রব দ্র ও কালের ন্যায় দণ্ট হইতে লাগলেন 
এবং কাঁরণাঁর নিমিত্ত দুইটি বৃষ 


বির অকাতরে: সহা. কাঁরতে- লাগিলেন উহাদের গদাপাত বন্দরুপাতবং 
ঘোররবে দিগন্ত ধ্বনিত কাঁরতে লাগল । অর্জুনের গদা মহাবেগে পাঁতত হইয়া 
বিদ্যাং যেমন আকাশকে স্বর্ণবর্ণে উজ্জল করে তদ্রুপ রাবণের বক্ষ স্বতেজে 
উজ্জল কাঁরতে লাগিল । আর রাবণের গদাও পর্বতাঁশখরে উল্কা যেমন পাঁতিত 
হয় তদ্রুপ অর্জনের বক্ষে পাঁতিত হইয়া আলোকে সমস্ত উদ্ভাসত কাঁরয়া 
তালিল। অর্জুনও অবসন্ন হন না এবং রাক্ষসরাজ রাবণও অবসন্ন নহেন, সুতরাং 
বাল ও ইন্দ্রবৎ এ উভয় মহাবীরের যুদ্ধ তুল্যরূপই হইতে লাগল । দুইটি কৃষ 
যেমন শ্গাদ্বারা এবং দুইটি হস্তী যেমন দন্তদ্বারা যুদ্ধ করে. তদ্রুপ উতহারা 
অস্রশস্ম দ্বারা ঘোরতর যুদ্ধ কাঁরতে লাগলেন। ইত্যবসরে অর্জুন ক্রোধাবষ্ট 
হইয়া দেহের সমস্ত বল প্রয়োগপূর্বক রাবণের বক্ষস্থলে এক গদা প্রহার 
কাঁরলেন। রাবণ ব্রহ্মার বলে সরক্ষিত সৃতরাং অর্জনের গদা নিতান্ত দুর্বলের 
খায় স্বীয় বেগের অনুরূপ প্রহারে অসমর্থ হইয়া স্বিখন্ডে পাঁতত হইল! রাবণ 
ধনুঃপ্রমাণ স্থানে ঠিকার্য়া পাঁড়ল এবং গলদশ্রুলোচনে আঁতমান্র হল হইল । 
তখন অর্জুন উহাকে তদবস্ধ দেখিয়া গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করে তদ্রুপ 
উহাকে সহস্র বাহুদ্বারা সবলে গ্রহণ করিলেন এবং নারায়ণ যেমন বালকে বন্ধন 
করিয়াছিলেন তদ্রুপ উহাকে বন্ধন কাঁরতে লাগিলেন। তদ্দ্‌ন্টে সিদ্ধ চারণ ও 
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দেবগণ বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্ক উহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্ট কারতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । ব্যাদ্র যেমন মৃগকে এবং সিংহ: যেমন হস্তীকে গ্রহণ করে তদ্রুপ রাজা 
অর্জুন রাবণকে গ্রহণ করিয়া মেঘবং ঘনঘন গর্জন কাঁরতে লাগলেন। এ সময় 
প্রহস্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জুনের প্রাত ধাবমান হইল । বর্ষাকালে মেঘের যেমন 
গাঁতবেগ দষ্ট হয় সেইরূপ এ সমস্ত ধাবমান রাক্ষসের বেগ দুষ্ট হইল। উহাদের 
মধ্যে কেহ কাঁহতেছে, ছাড়্‌ ছাড়, কেহ কাঁহতেছে, থাক্‌ থাক্‌ ; তৎকালে উহারা 
অজদুনকে লক্ষ্য কারয়া 'নরবাঁচ্ছন শুল ও মুষল নিক্ষেপ কাঁরতে লাগল। 
কিন্তু অর্জুন নিতান্ত ব্যস্তসমস্ত না হইয়া অস্ত্রসকল না আসতেই স্বহস্তে 
গ্রহণ কাঁরতে লাগিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘকে দূর কাঁরয়া দেয় তদ্রুপ তান 
এসকল রাক্ষসকে অন্ত্শস্তে ছিন্নীভম্ষ করিয়া দুর কাঁরয়া দলেন। রাক্ষসেরা 
আঁতমাত ভীত হইল। কার্তবীর্ধ অর্জুন রাবণকে লইয়া সুহদগণের সাঁহত 
নগরে প্রবেশ কারলেন। তৎকালে পরবাসী ও ব্রাহ্মণেরা উ'হার মস্তকে পুষ্প ও 
অক্ষত নিক্ষেপ কাঁরতে লাগলেন । ইন্দ্র যেমন বাঁলকে গ্রহ কাঁরয়া অমরাবতীতে 
প্রবেশ কারয়াছিলেন, ইন্দ্রাবকম অর্জুনও সেইরূপে রাবণকে নিগ্রহ কাঁরয়া পুর- 
প্রবেশ করিলেন। 





প্রবেশ করিলেন। জ্বারপালেরা পাদচারণ সূর্যের ন্যায় দান'রণক্ষা অন্তরা 
হইতে অবতীর্ণ এ 'দিবাপুরুষকে পৃলস্ত্য বোধ কাঁরয়া রাজা অর্জুনের গোচর 
কাঁরল। অর্জুন মস্তকোপাঁর অঞ্জাল বন্ধনপূর্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন কাঁরলেন। 
রাজপুরোহত অর্ঘ্য ও মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের অগ্রে বৃহস্পতির ন্যায় রাজার 
অগ্রে অগ্রে চাললেন। অর্জুন মহার্ষকে উদীয়মান সূর্যের ন্যায় আসতে দোঁখয়া 
সসম্ভ্রমে উহার পাদবন্দনপূর্বক কাঁহলেন, ভগবন্‌ ! আজ এই মাহচ্মতা 
অশ্রাবতীর তুল্য হইল। আজ আম যখন আপনার দুর্লভ দর্শন লাভ কাঁরলাম. 
যখন আপনার সুরগণবন্দনীয় চরণ বন্দনা কাঁরতে পাইলাম. তখন আজ আমার 
জন্ম সফল, আমার তপস্যা সফল. আজ আমার সর্ধাঙ্গশণ কুশল । এই রাজ্য, এই 
পত্র, এই স্তী, এই আমরা সকল বিষয়েই আপনার পূর্ণ আঁধকার, এক্ষণে আজ্ঞা 
করুন, আপাঁন কোন্‌ উদ্দেশে আঁসিয়াছেন, আমরা আপনার ক কাঁরব। 

তখন মহার্য পনলস্ত্য রাজা অর্জুনকে ধর্ম অগ্নি ও পূত্রাদর কুশল জিজ্ঞাসা 
কিয়া কাহলেন, পদ্মপলাশলোচন মহারাজ! যখন তুম দশাননকে পরাজয় 
কারিয়াছ তখন তোমার বাহুবলের তুলনা নাই। যাহার ভয়ে সমুদ্র ও বায়ু নস্পন্দ 
হইয়া থাকে তুমি সেই দুর্জয় রাবণকে বন্ধন করিয়াছ। তুমি তাহার ষশোনাশ 
করিয়া জগতে স্বনাম প্রচার কারয়াছ। এক্ষণে আমি প্রার্থনা কারতোছ, আজ 
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তুম তাহাকে ছাড়িয়া দেও। 

রাজা অর্জুন মহার্ষ পুলস্ত্যের বাক্যে আর দ্বিরন্ত কাঁরলেন না। তান 
হুচ্টমনে রাবণকে মুক্ত কারলেন। এ মহাবীর উহাকে উৎকৃষ্ট বদ্তরালঙ্কার ও 
মালাদ্বারা সৎকার করিয়া আঁ্ন্সমক্ষে উহার সাঁহত 'হিংসাবনাশক সখ্যস্থাপন- 
পূর্বক ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্যকে প্রণাম কারলেন। রাবণ পরাজয়ানবন্ধন আতশয় 
লাঁজ্জত। অর্জুন উহার আতিথ্য করিয়া আঙ্গনপূর্বক গৃহপ্রবেশ কাঁরলেন। 
মহার্ধ পৃলস্ত্যও রাবণকে প্রাতগমনে অনুজ্ঞ কাঁরয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান কাঁরলেন। 
রাম! রাক্ষসরাজ রাবণ এইর্‌পে অর্জুনের নিকট পরাভূত ও পুলস্ত্যের অনুরোধে 
পুনর্মাক হইয়াছিল। এই পাথবীতে প্রবল হইতেও প্রবলতর লোক আছে। 
অতএব শ্্রেয়ার্থী পুরুষ কাহাকেই অবজ্ঞা কাঁরবে না। 


চাপ্রংশ সর্গ॥ অজর্নকৃত পৃজায় রাবণের আর পরাজয়-দুঃখ নাই। 
সে পনর্ধার পাঁথবশপর্যটনে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষস বা মনৃষ্য ষে-কেহ হউক না, সে 
যাহাকে আঁধকবন শুনতে পায়, বলগর্বে তাহাকেই আহবান করে। অনচ্তর 
একদা ওঁ বীর বালধরক্ষিত কিচ্কন্ধায় এবং হেমমালখ বালকে 
উর আহান কারল। তখন তারার পিতা তার উহার নিকট আসিয়া 





অপেক্ষা কর, তাঁহার সাক্ষাৎকারে তোমায় আর জশীবত থাকতে হইবে না। অথবা 
যাঁদ মারবার জন্য তোমার এতই ব্যস্ততা থাকে তবে তুমি দক্ষিণ সমুদ্রে বাও। 
তথায় ভূমিষ্ঠ পাবকের ন্যায় সেই মহাবীরকে দৌখতে পাইবে। 

তখন রাবণ কর্পিবীর তারকে ভরসনা কাঁরয়া পৃজ্পকে আরোহণপূর্বক দাঁক্ষণ 
সমুদ্রে উপাস্ধত হইল। দেখিল তথায় স্বর্ণপর্বতাকার প্রাতঃসূর্যবরমুখজ্যোি 
বালশ সমন্ধ্যোপাসনায় তৎপর আছেন। কৃষ্ণকায় রাবণ পৃষ্পক হইতে অবরোহণ- 
পূর্বক উহাকে ধাঁরবার জন্য নিঃশব্দপদসণ্ঠারে চালল। এঁ সময় বালশও উহাকে 
ষদূচ্ছারুমে দৌখতে পাইলেন এবং উহার দুষ্ট আঁভপ্রায় বুঝতে পাঁরয়াও গকছ- 
মাত ব্যস্ত হইলেন না। সিংহ যেমন শশককে এবং গরুড় যেমন সর্পকে দোখিয়া 
তুচ্ছ জ্ঞান কাঁরয়া থাকে তদ্রুপ বালী ওঁ পাপাত্মা রাবণকে লক্ষ্যই কাঁরলেন না। 
তান ভাবলেন এই দুষ্ট আমাকে ধারবার জন্য নিঃশব্দে আসতেছে । এক্ষণে 
আম উহাকে কক্ষে লইয়া সব্ধ্যোপাসনার জন্য অপর তন সমুদ্রে যাই । আজ 
সকলে দোঁখবে সর্প যেমন বিহগরাজ গরুড়ের কক্ষে লম্বমান হইয়া যায় তদ্প 
এই দুরাত্মা আমার কক্ষে লাম্বতকরচরণে ও স্খালতবস্তে যাইতেছে? বালণ এই 
স্থির কাঁরয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক পর্বতবং অটল দেহে বেদমল্ম জপ কারিতে 
লাগিলেন। উভয়েই বলগার্বিত এবং উভয়েই পরস্পরকে গ্রহণ কারবার জন্য যত্সবান ৷ 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ০ www.amarboi.com ~ 


৯১৮ উত্তরকাণ্ড 


তখন বালী পদশব্দে উহাকে সান্নাহত বৃঝিয়া মুখ না ফিরাইয়াই গরুড় যেমন 
সর্পকে ধরে তদ্রুপ উহাকে ধারলেন এবং উহাকে কক্ষে লইয়া মহাবেগে অন্তরণক্ষে 
উীথত হইলেন। রাবণ মুক্ত হইবার জন্য বালীকে মৃহুম্‌হ- নখরপ্রহার কাঁরতে 
লাগল কিন্তু বালী কিছুমান কম্ট অনুভব না করিয়া বায়; যেমন মেঘকে লইয়া 
হায় তদ্রুপ উহাকে লইয়া যাইতে লাঁগলেন। শুক সারণ প্রভাতি অমাত্যেরা রাবণকে 
মুক্ত কাঁরবার জনা মার্‌ মার্‌ ইত্যাকার শব্দে বালীর পশ্চাৎ পণ্চাৎ ধাবমান হইল । 
কিন্তু এ সমস্ত রাক্ষস বালীকে ধাঁরতে না পাঁরয়া এবং উহার করচরণবেগে 
প্রাতহত ও পাঁরশ্রান্ত হইয়া ক্ষণকাল পরেই [নিবৃত্ত হইল। যাহাদের প্রাণের মমতা 
আছে সেই সকল রন্তমাংসময় জাবের কথা কি, পর্বতেরাও উহার গাঁতপথ হইতে 
অপসৃত হয়। বালী ক্রমশঃ চার সমুদ্রে পাঁক্ষগণ অপেক্ষাও আধকতর বেগে গিয়া 
সব্ধ্যোপাসনা কারলেন। গগনচারী জাঁবেরা প্রয়াণকালে উহার পূজা কাঁরতে 
লাগল। তান মহাবেগে পশ্চিম সমুদ্রে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় স্নান ও 
মন্মঞ্জপ সমাপনপূর্বক কক্ষস্থ রাবণকে লইয়া বায়ুবং ও মনোবৎ বেগে উত্তর সমুদ্রে 


গমন কাঁরলেন। পরে তথায় সন্ধ্যোপাসনা কাঁরয়া গরে উত্তীর্ণ হইলেন। 
অনন্তর তথায় সন্ধ্যোপাসনা করিয়া কিচ্কিন্ধায় তান চতুঃসমদদ্রে সব্ধ্যা- 
বন্দনাপূর্বক রাবণের উদ্বহনশ্রমে ক্লান্ত হইয়া উপবনে পাঁতত হইলেন। 
১7 কারলেন এবং মৃহূর্মৃহন হাস্য 

হু ? তৎকালে শ্রান্তীনবন্ধন 





স্কীতরে আমার এই পর্বতপ্রমাণ দেহ বহন কাঁরতে পারে? 
মন বায়ু ও পক্ষীরই এইরূপ গাঁতবেগ, এখন বাঁঝলাম তোমারও তদনরূপ। 
আমি তোমার বলবীর্ষের সম্যক্‌ পাঁরচয় প্রাপ্ত হইলাম, অতঃপর আঅগ্নিসাক্ষ্য 
কাঁরয়া তোমার সাঁহত চিরকালের জন্য সখাম্থাপনের ইচ্ছা কাঁর। কাঁপরাজ ! 
সপ পুর রাষ্ট্র অন্নবস্ প্রভৃতি আমাদগের যা কিছু আছে তৎসমহদয় 
আঁবিভাগে উভয়ের ভোগের জন্য রাহল। 

অনন্তর উহারা প্রদীপ্ত অশ্নসমক্ষে পরস্পর আলিঙ্গনপূর্বক সখ্য স্থাপন 
কাঁরল এবং পরস্পরের কর গ্রহণপূর্বক হজ্টমনে ?সংহ যেমন 'গারগূহাতে প্রবেশ 
করে তদ্ু'প কাচ্কন্ধা নগরীতে প্রবেশ কাঁরল। রাবণ তথায় সম্্রবের ন্যায় পরম 
সুখে একমাস বাস কারয়াছল. এই অবসরে উহার তিলোকনাশেচছ্‌ সচিবগণ 
আসিয়া তথা হইতে উহাকে লইয়া যায়। রাম! পূর্বে এইর্‌পে রাবণ কাঁপরাজ 
বালশর নিকট পরাজিত হইয়া পশ্চাং উহার সাঁহত আঁগ্নসমক্ষে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে। 
বালশর বলের তুলনা ছল না, কিন্তু আগ্ন যেমন শলভকে দগ্ধ করে সেইরুপ 
তুমি তাহাকেও নস্ট করিয়াছ। 


পঞ্চিংশ অর্থ অনজ্তর রাম কৃতাঞ্জলপুটে বিনীতভাবে অগস্ত্কে জিজ্ঞাসলেন, 
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পণ্টান্রংশ সর্গ ৯১৯ 


তপোধন ! রাবণ ও বালীর বলের তুলনা নাই. সত্য, কিন্তু আমার বোধ হয় ইহাদের 
বল মহাবীর হনুমানের অনুরুপ নহে। শৌর্য ধৈর্য, বিজ্ঞতা, ক্ষিপ্রকাবিত্ব, 
রাজনৈতিক কার্যে পট:ুতা, ‘বিক্রম ও প্রভাব এই সমস্ত গুণ হনুমানকে আশ্রয় 
কাঁরয়া আছে। কাঁপসৈন্য সমুদ্রদর্শনে বিধপ্ন হইলে এ মহাবীর তাহাদিগকে 
আশ্বাস দয়া এক লম্ফে শত যোজন পার হইয়াছলেন। পরে লঙ্কাপরী ও 
রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ কারিয়া জানকীদর্শন, তাঁহার সাঁহত কথোপকথন ও 
তাঁহাকে আশ্বাসদান করিয়া আইসেন। [তান তথায় একাকাই রাবণের সেনাপাতি, 
মান্যকুমার, কিও্কর ও পুত্রকে বিনাশ করেন। পরে বন্ধনমন্ত এবং রাবণের নিকট 
সম্যক্‌ পাঁরাচত হইয়া আগ্ন যেমন সমস্ত পাঁথবীকে দগ্ধ করে তদ্রুপ সমস্ত 
লণ্কাপ্‌র দগ্ধ কারয়াছিলেন। হনুমানের যেরূপ বারকার্য দৌখয়াছি, যম ইন্দ্র 
বিষ্ণু ও কুবেরেরও তদ্রুপ বীরকার্ধের কথা শুন নাই। ই'হারই ভুজবলে আম 
লঙ্কা, সীতা, লক্ষণ, জয়শ্রী, রাজ্য ও বন্ধবান্ধব সমস্তই পাইয়াছ। যদি আমার 
হনমান না থাকতেন তাহা হইলে জান না জানকীর সংবাদও আর কে জানতে 
পাঁরত। কিন্তু জিজ্ঞাসা কার, যখন বালী ও জঃগ্রীবের বৈরানল জবালয়া উঠে 


তখন হনুমান সমগ্রীবের 'প্রয়কামনায় বালশকে তৃণ য় কেন ভস্মসাৎ করিয়া 
ফেলেন নাই? এ বাঁর যখন প্রাণাধিক 'প্রয় ক্লেশ সহ্য কারতে দৌখয়া- 





ছিলেন তখন বোধ হয় তান আপনার বল, ক্তর্র তাহা সম্যক্‌ বুঝতেন না। 


দেখা যায় না! কিন্তু শা বে ছান ১১৮ 
খাঁষরা কাহয়াছিলেন, তুম বলা হইলেও আপনার বলবাঁ্যের পাঁরমাণ জানিতে 
পারিবে না। এই মহাবাঁর বাল্যকালে অজ্ঞানতাবশতঃ যের্প অদ্ভূত কার্য কাঁরয়া- 
ছিলেন তাহা তোমার নিকট বাঁলতেও বাক্য স্তাঁম্ভত হয়। যাঁদ তাহা শবীনবার 
ইচ্ছা থাকে, আমি কাঁহতোঁছ, সমাহিত হইয়া শুন। ই'হার পিতা কেসরণ সূর্যের 
বরে স্বর্ণময় সুমেরু পর্বতে রাজ্যশাসন কাঁরতেন। কেসরীর ভার্যার নাম অঞ্জনা ৷ 
বায়ন উহার গর্ভে ইহাকে উৎপাদন করেন। অঞ্জনা প্রসবান্তে ফল আহরণার্থ 
গহন বনে প্রবেশ কাঁরয়াছলেন। এই অবসরে এই বালক মাতীবরহে ক্ষুধায় কাতর 
হইয়া শরবনে অসহায় কার্তিকেয়ের ন্যায় আঁতশয় রোদন কাঁরতে লাগিলেন! 
ও সময় সূর্যোদয় হইতোঁছল। হীন জপা পুষ্পের ন্যায় রন্তবর্ণ উদীয়মান সূর্যকে 
দেখিয়া ফলদ্রমে তাহা ধাঁরবার জন্য এক লক্ষ প্রদান কারলেন। এই বর তরুণ 
সূর্যকে গ্রহণ কারবার জন্য দ্বিতীয় তরুণ সর্ষের ন্যায় অল্তরণক্ষে যাইতে 
লাগিলেন। এই ব্যাপার দৌখয়া দেবদানব ও যক্ষগণের আঁতমাত্র বিস্ময় উপস্থিত 
হইল ৷ তাঁহারা কহিতে লাগিলেন, এই বায়ুপন্ ষেরুপ বেগে অল্তরসক্ষে যাইতেছে 
স্বয়ং বায় গরুড় ও মনেরও এইরূপ বেগ নহে। নিনতাল্ত শৈশবেও যখন 
ইহার এইরূপ বেগ, না জান যৌবন ও বল পাইলে আরও বা কত বেগ হইবে। 
এঁ সময় তুষারশীতিল বায়ু ইহাকে সূর্যের দহনশশল উত্তাপ হইতে রক্ষা কাঁরয়া 
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৯২০ উত্তরকান্ড 


ই'হার সঙ্গে সঙ্গে চাঁললেন। ক্রমশঃ হীন [পতৃবল ও [নিজের বাল্যবাদ্ধহেতু 
বহু সহস্র যোজন আঁতক্রম কাঁরয়া সূর্যের সান্নাহত হইলেন ।কন্তু সূর্যদেব অজ্ঞান 
£শশহ বাঁজয়া এবং ই'হা দ্বারা গুরুতর কার্য [সিদ্ধ হইবে এই বাঝয়া তৎকালে ই“হাকে 
দগ্ধ কারলেন না। যে দিন ইনি সূর্ধকে ধারবার জন্য অন্তরণক্ষে আরোহণ করেন 
সেইদিন সূর্যগ্রহণ হইবে, রাহু সূর্যগ্রহণের উপক্রম কারয়াছেন। এই মহাবীর 
সূর্যের রথোপাঁর ওঁ রাহবকেই আক্রমণ কাঁরলেন। তখন রাহ আঁতমান্র ভাত 
ও তথা হইতে অপসৃত হইল এবং সরোষে ইন্দ্রালয়ে উপাস্থত হইয়া ললাটে ভ্রুকুটি 
বন্ধনপূর্বক দেবগণসমক্ষে দেবরাজকে কাঁহল, তুমি আমার ক্ষুধাশাম্তির জন্য 
চন্দ সূর্যকে দিয়া আবার অন্যকে তাহা কেন দিয়াছ > আজ আম পর্বকাল উপাঁস্থত 
দোঁখয়া স্ূর্যগ্রহণার্থ আঁসিয়াছলাম, এই অবসরে সহসা আর এক রাহন আঁসয়া 
সূর্ধকে গ্রহণ কারয়াছে। 

স্বর্ণহারসশোভত দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা শ্দানবামার ব্যস্তসমস্ত হইয়া 
গান্লোথান কারলেন এবং কৈলাসবতধবল দল্তচতুষ্টয়শোভিত মদম্রাবী নানারচনাচাতত 
না রানা 





বপদ-কাণ্ডারণ ইন্দ্রকে ‘ইন্দ্র ইন্দ্র' ব ৃষ্র্জাহ 
দোঁখতে না পাইজেও দূর হইতে রঃ কণ্ঠস্বর শৃনিতে পাইলেন এবং কাহলেন, 
ভয় নাই, ভয় নাই, আমি এব শিশুকে বিনাশ কাঁরতোছি। এ সময় পবন- 

ুঘটু্লদ্রমে এরাবতের প্রীত ধাবমান হইলেন । ই'হার 

চাষ বোধ হইতে লাগল । তখন ইন্দ্র নিতান্ত বুদ্ধ 
না হইয়া ই-হার উপর ব্্প্রহার কাঁরলেন। এই বাঁর বন্প্রহারে তৎক্ষণাৎ পর্বতো- 
পার পাঁতত হইলেন! তৎকালে ইন সাবধান হইলেও ই'হার বাম ভাগের হন্‌দেশ 
ভগ্ন হইয়া গেল। হানি বজ্প্রহারে বিহবল হইয়া পর্বতপৃচ্ঠে পাঁড়লে পবনদেব 
ইন্দ্রের উপর ক্রোধাঁবন্ট হইলেন। প্রজ্াগণের আঁনস্টসাধনে তাঁহার ইচ্ছা হইল। 
সেই সর্বদেহচারী জগংপ্রাণ বায়: স্বীয় গাঁতরোধপূর্বক পূত্রকে লইয়া, 'গার- 
গৃহায় প্রবেশ কারলেন। এ সময় সকলের যন্মণার আর পাঁরসীমা রাঁহল না, 
বিস্ামুত্রস্থান নিরোধ হইয়া গেল, শ্বাসপ্রশ্বাস স্থাঁগত,. সান্ধস্ধান শাথিল, 
সকলেই কাচ্ঠবৎ ‘নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিল । কুত্রা্পি স্বাধ্যায় ও বষট্‌কার নাই, ধর্ম- 
কর্মের নামগন্ধও নাই। বায়ুর প্রকোপে 'ন্রলোক যেন নরকম্থ হইয়া উঠিল। 
ইত্যবসরে দেবাস্‌র মনৃষ্য প্রভৃতি সমস্ত প্রজা আতমাত্র কাতর হইয়া প্রজাপ্পাত 
ব্রহ্মার নিকট গমন কাঁরলেন। বায়ানরোধে সকলেই যেন উদরীরোগগ্ন্ত 
হইয়াছে। উচ্হারা ব্রহ্মার নিকট গিয়া কতাঞ্জালপুটে কাহতে লাগিল. প্রজানাথ ! 
আপনি চার প্রকার প্রজা সাঁম্ট কাঁরয়াছেন এবং তাহাদের জাবনের নামত্ত বায়ূকে 
'দয়াছেন। এক্ষণে সেই বায়; সকলের প্রাণেশ্বর হইয়া সকলকে কষ্ট প্রদানপূর্বক 
অন্তঃপুরমধ্যে স্রীলোকের ন্যায় কেন নিরৃম্ধ হইয়া আছেন! আমরা বায়ুক্বারা 
উপহত. এই জন্য আজ আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি আমাদগের বায়ু- 
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খনরোধ-দহথ দূর কারয়া দিন। 

প্রজাপাত ব্রহ্মা প্রজাদগের নিকট এই কথা শুনিয়া কাঁহলেন, ইহার কারণ 
আছে। বায়ু যে-কারণে ক্লোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় গাঁতরোধ কাঁরয়াছেন, প্রজাগণ ! 
তোমরা অবাঁহত হইয়া শুন । আজ দেবরাজ ইন্দ্র রাহুর অনুরোধে তাঁহার পন্ুকে 
বিনাশ কাঁরয়াছেন, তল্জন্য তান ক্রোধাবন্ট। তান স্বয়ং নিরাকার কিন্তু সকল 
শরীরকে রক্ষা কারয়া তন্মধ্যে বিচরণ কাঁরয়া থাকেন। বায়ু ব্যতীত শরীর কাম্ঠবং 
হইয়া যায়। বায়ু প্রাণ, বায়ু সুখ, বায়নই এই সমস্ত বিশবা বায়ু পাঁরত্যাগ 
কাঁরলে জগতের আর সুখ থাকে না। দেখ, সেই জগৎপ্রাণ আজ সমস্ত ত্যাগ 
করিয়াছেন এবং আজই সকলে রুদ্ধশ্বাস হইয়া কাম্ঠবং নিশ্চেষ্ট হইয়াছে। 
এক্ষণে আমাদিগের এই কষ্টদায়ক বায়ু ষথায় আছেন চল, আমরা সকলেই সেই 
স্থানে যাই। তাঁহাকে প্রসন্ন না কাঁরলে সকলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব। 

অনন্তর প্রজাপাঁত ব্রহ্মা ষথায় বায়ু বগ্রাহত পতত্রকে ক্লোড়ে লইয়া অবস্ধান 
কাঁরতেছেন সেই স্থানে প্রজাগণের সাঁহত উপস্থিত হইলেন! তৎকালে এ সূর্য 
আঁগ্ন ও স্বর্ণের ন্যায় উজ্জবলবণ ক্রোড়স্থ শিশুকে নিরণক্ষণ কাঁরবামাতর তাঁহার 
অন্তরে দয়ার সপ্টার হইল। 







ও মস্তকে মাল্য আন্দোলিত হইুইইর্ণ তানি উপস্থানপূর্বক তিনবার ব্রহ্মাকে 
কাঁর ির্খন বেদবিং ব্রহ্মা তাঁহাকে হস্ত গ্রহণপূর্বক 
টর্গ কাঁরলেন। শিশু কমলযোন ব্রহ্মার করস্পর্শ 
স্যর পুনজাীবত হইয়া উাঁঠল। তখন জগৎপ্রাণ বায়ু 
পুত্রকে জীবিত দোখয়া প্রফল্লমনে পূর্ববং জগতে বিচরণ কাঁরতে লাগলেন। 
গ্রজারা বায়নিরোধ হইতে মুক্ত হইয়া শীতবায়দাবানমম্ত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল 
হইয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে যশ বীর্য এশবর্য শ্রণ জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই 
তিন যুগ্মগ্ুণসম্পন্ন, ন্রিমৃতিপ্রধান, তিলোকস্থ ব্রহ্মা দেবগণ কর্তৃক পাঁজত 
হইয়া বায়ুর প্রিয়কামনায় তাঁহাদিগকে কাহলেন, ইন্দ্রাদ দেবগণ! যাঁদও তোমরা 
সমস্ত বিষয় জান, তথাচ আম তোমাঁদগকে একি হিতকথা কাঁহতোঁছ, শুন। 
এই শিশু হইতে তোমাদগের কোন গুরুতর কার্য সাধিত হইবে, অতএব তোমরা 
বায়দর তুষ্টর শনাত্ত ইহাকে বর প্রদান কর। 
তখন ইন্দ্র স্বীয় কণ্ঠ হইতে পদ্মমাল্য উধের্ব তুলিয়া প্রশতমনে কাঁহলেন, 
যখন আমার বজ্রে এই শিশুর হনুদেশ ভগ্ন হইয়াছে তখন ইহার নাম কাঁপবীর 
হনুমান হইবে । এতদ্ব্যতত আমি ইহাকে একাঁট বর দিতেছি) অতঃপর আমার 
বঙ্জে ইহার আর ম্‌ত্যু হইবে না। তামিরহারী সূর্য কাহলেন, আমি এই শিশুকে 
আমার তেজের শততম অংশ প্রদান কাঁরতোঁছ। যখন ইহার শাস্মাধ্যয়নের শান্ত 
জাল্সবে তখন আমি ইহাকে শাস্র প্রদান কারব। শাস্তে আঁধকার হইলে ইহার 
বাশ্মিতা লাভ হইবে। বরুণ কাঁহলেন, আমার বরে অধৃত শত বংসরেও ইহার 
মত্যু হইবে না। এবং আমার পাশাস্ত ও জলেও ইহার কোন মাত্র আশঙ্কা নাই! 
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যম সন্তৃষ্টাচত্তে কাহলেন, এই শিশু আমার দণ্ডের অবধ্য হইয়া থাকবে, অরোগণী 
হইবে এবং যুদ্ধে কদাচ বিবগ্ন হইবে না। কুবের কাঁহলেন, আমার গদার ইহার মৃত্যু 
মাই। শঙ্কর কাঁহলেন, এই পবনকুমার আমার ও আমার শস্বের অবধ্য হইবে। 
বিশ্বকর্মা কাঁহলেন, এই শিশু মানারত দিব্যাস্তের অবধ্য হইয়া চিরজীবী 
থাঁকিবে। ব্ৰহ্মা কাহলেন, হনুমান দীর্ঘায়্‌ ও ব্রক্ষজ্ঞ হইবে এবং ব্রহ্থাশাপ ইহাকে 
স্পর্শ কারতে পারবে না। এইরূপে দেবগণ হননমানকে স্ব-স্ব অভীষ্ট বর প্রদান 
করিলে জগদ্গরয ব্রহ্মা পাঁরতুণ্ট হইয়া বানুকে কাহলেন, বায়ো! তোমার এই 
পত্র শরুগণের ভীষণ, মিত্রগণের 'প্রয়দর্শন এবং অন্যের অবধ্য হইবে। কামরূপ 
ও ফামচারী হইয়া অপ্রাতহতপদে সর্ব সণ্ঠরণ কাঁরবে। ইহার কীর্ত সর্বন্ন 
স্প্রচার হইবে এবং এই বার যুদ্ধে রামের প্রীতিকর রাবণাবনাশক রোমহর্ষণ কার্যের 
অনুষ্ঠান কাঁরবে। প্রজাপাত ব্রহ্মা এই বালয়া বায়কে আমন্তপপূর্বক অমর- 
গণের সাঁহত স্বস্থানে প্রস্থান কাঁরলেন। পবনদেবও পন্রকে গৃহে আনলেন 
এবং অঞ্জনাকে এ সমস্ত বরলাভের কথা বাঁলয়া নিক্কান্ত হইলেন। 

রাম ! এই হনুমান বরলব্ধ বলে আতমান্র বলী এবং স্ববেগে সমনদ্রবৎ পূর্ণ । 
ইন নিভয় হইয়া শাদ্তস্বভাব মহার্ষগণের প্রত আরম্ভ কাঁরঙেন! 
কাহারও আ্ুকৃভান্ড ভগ্ন, কাহারও আঁগ্নহোন্র ট'কাহারও বা সাত বল্কল 
মন করতে জাযিতেন। কবা জানক ব্রহ্মার বরপ্রভাবে ইনি ব্রহ্ম- 
দা দুউীউমি 






পাঠ হে শহিদ ই ত অ 
সেই বল বহুকাল তুমি জুঠনিতে পারবে না, কিন্তু যখন কেহ তোমার কাঁার্ত 
স্মরণ করাইয়া দিবে তখন তোমার বল বার্ধত হইবে। এই আঁভশাপে হনুমানের 
বল ও তেজ খর্ব হইয়া গেল। তদবাঁধ ইলি শান্তভাব আশ্রয় করিয়া এ সমস্ত 
আশ্রমে বিচরণ কাঁরতে লাগিলেন। 

বালশ ও স্যগ্রীবের পিতার নাম ধাচ্ষরজা। সে, সমস্ত বানরের রাজা ও তেজে 
সর্ষের ন্যায় প্রখর ৷ খক্ষরজা বহুকাল রাজ্য শাসন কাঁরয়া মৃত্যুমুখে পাঁতত 
হইল। পরে মল্মণানিপুণ মাল্দ্রগণ পৈতৃক পদে বালীকে এবং বালশর পদে 
সগ্রবকে স্থাপন কারল। ওই সংগ্রবের সাঁহত বালীর আগ্নর সাঁহত বায়ুর 
ন্যায় বাল্যকাল হইতে সমানর্প অধিসম্বাদত সখ্যতা ছিল। যখন ইহাদের 
পরস্পর শতুতা উপস্থিত হয় তখন এ খাঁধগণের শাপবলেই হনুমান আত্মবল 
বৃঝিতেন না। আর সমগ্রগব যাঁদচ বালশর জন্য আঁস্থর হইয়াছলেন 'িল্তু 
ইহার বল তাঁহারও সম্যক্‌ পিজ্ঞাত ছিল না। সংগ্রীবের সাহত যখন বালসর 
সিংহের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছলেন। পরারূম উৎসাহ বুদ্ধ প্রতাপ সুশলতা 
নশীতজ্ঞান মাধুর্য গাম্ভীর্য চতুরতা ও ধৈর্য এই সমস্ত গুণে হনুমান অপেক্ষা 
আঁধক এই পাঁথবীতে আর কেহ নাই। এই আমিতবল বাঁর যখন ব্যাকরণ 
পাঠ করেন সেই সময় ইন সর্ষের সম্মুখীন হইয়া হস্তে গ্রন্থ ধারণপূর্বক 
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্রন্থার্থ জানবার উদ্দেশে উদয়াগাঁর হইতে অস্তাচল পর্যম্ত গমনাগমন ফাঁরতেন। 
ইন সূত্র বাত্ত অর্থপদ মহাভাষ্য ও সংগ্রহে আতিমান্র ব্যৎপন্ন। পাণ্ডত্ে 
ও বেদার্থানর্থয়ে ইহার সমকক্ষ কেহ নাই। ইনি সর্বশাস্ত্পারদর্শী। ইন 
সমস্ত বিদ্যা ও তপোবধান বিষয়ে সুরগ্রু বৃহস্পাতিকেও আতক্রম কাঁরয়াছেন। 
প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে জলস্লাবনে প্রবৃত্ত মহাসমদর, বিশবদাহে উদ্যত প্রলয়- 
বাহ এবং সর্বসংহারে কৃতাঁনশ্চয় কৃতান্তের ন্যায় এই মহাবীরের সম্মুখে কে 
তিচ্ঠতে পারবে । রাজন! দেবতারা তোমারই জন্য এই হননমনকে এবং 
সগ্ীব, মৈন্দ, দিবাঁবদ, নীল, তার, তারেয়, নল. সংরম্ভ, গজ, গবাক্ষ, গবয় 
সুদংশ্ট, জেোতিমহখ ও অনলকে সৃষ্ট কাঁরয়াছেন। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা 
কারয়াছলে এই আমি তাহা তোমাকে কাঁহলাম। 

তখন রাম লক্ষণ এবং রাক্ষস ও বানর সকলেই অগস্ত্যের নিকট এই সমস্ত 
কথা শ্দানয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। অগস্ত্য কাঁহলেন, রাজন! তোমার 
সকলই শুনা হইল। আমাদিগকে দর্শনা ও সম্ভাষণও কাঁরলে, এক্ষণে আমরা 
চাঁললাম। তখন রাম কৃতাঞ্জালপটে প্রণত হইয়া কাঁহলেন, আজ যখন আপনা- 
দিগের দর্শন জাত করিলাম তখন দেবতারা এবং ৃধউ্ুপতামহ তুষ্ট হইয়াছেন। 
আপনাদের সাক্ষাৎকার পাইলে সকলেই সব 2৩, য লাভ কাঁরয়া থাকেন। 
এক্ষণে আমার একাঁট ইচ্ছা হইয়াছে, নির্দ্ছ্‌ করার 
আপনারা তাঁদ্বষয়ে সম্মত হউন। আঁর্মিবেইদিনের 
গমম করিয়াছি, এক্ষণে পৌর ও জুর্টর্ঘণকে স্বকার্যে স্থাপনপূর্বক আপনা- 
দগের প্রভাবে একটি যন্ত্রের তর্্ীন 
আপনাদিগকে সেই যে ই 
আমি আপনাদগকে উরয়া পিতৃলোকের অনঃগৃহীত হইব। অতএব 
আমার ইচ্ছা আপনারা 

তখন অগস্ত্য প্রভাত মহার্ধগণ রামের কথায় সম্মত হইয়া স্ব-স্ব স্থানে 
প্রস্থান কারলেন। রাম সাবস্ময়ে যজ্ঞানভ্ঠানের বিষয় িল্তা কাঁরতে লাগলেন। 
সবাস্তি হইল। তান সভাসদৃগণকে বিদায় দিয়া সধ্ধ্যোপাসনাপূর্বক রাতিকালে 
অন্তঃপুরে প্রবেশ কারিলেন। 











প্রপ্তাত্রশে লর্গ ॥ পৌরগণের হর্ধবার্ধনী রামের প্রথম আঁভষেকরজনণ প্রভাত 
হইল। প্রভাতে বন্দিগণ রামকে জাগাঁরত কারবার জন্য রাজভবনে আগমন কাঁরল। 
উহারা রামকে পূলাঁকত করিয়া স্তাতগান কাঁরতে লাগিল, রাজন! জাগাঁরত 
হউন, আপাঁন 'নীদ্রত থাকলে সমস্ত জগত নিদ্রত থাঁকবে। বীর ! আপনার 
বিক্রম বিষ্ণুর অনুরূপ, পপ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অনুরপ, বৃদ্ধ ব্হস্পাতির 
তুল্য এবং পালনণ শান্ত ব্রহ্মার ভূল্য। আপনি ক্ষমাগুণে পৃথিবী. তেজে সূর্য, বেগে 
বায়ু ও গাম্ভীর্যে সমুদ্র । আপাঁন স্থাণুর ন্যায় অচল ও অটল। আগনার যেরূপ 
সোঁম্যভাব চন্দ্রেই কেবল তাহার সাদশ্য আছে। আপাঁন দুর্ধর্ষ, ধর্মশশল ও 
প্রজাগণের হতাকাশ্ক্ষী। আপনার তুল্য রাজা কখন হর নাই. হইবেও না, কীর্ত 
ও শ্র আপনাকে পাঁরত্যাগ করে নাই, ধর্ম আপনাতে নিয়ত আধিষ্ঠান কাঁরতেছেন। 
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রাব্লিপ্রভাতে বান্দগণ এইরূপ ও অন্যান্য রূপ মধুর বাক্যে দ্তব কাঁরয়া রাজা 
রামকে প্রবোধিত কারতে লাগল। রাম জাগারত হইলেন এবং অনন্ত শয্যা 
হইতে নারায়ণ হরির ন্যায় ধবল-আস্তরণাচ্ছাদত শয্যা হইতে গান্রোখান কাঁরলেন। 
এই অবসরে বহুসংখ্য বিনীত ভৃত্য পাঁরহ্কৃত পাত্রে জল লইয়া কৃতাঞ্জালপুটে 
তাঁহার নিকট উপাষ্থত হইল। রাম মুখ প্রক্ষালনাদিপূর্বক শহাঁচি হইয়া 
হোমসমাপনান্তে ইক্ষরাকুকুলের পাঁবন্র দেবালয়ে প্রবেশ করলেন এবং তথায় 
বাঁধপূর্বক দেবতা পিতৃ ও বিপ্রগণকে অর্চনা কাঁরয়া বহুলোকের সহিত বাঁহঃ- 
কক্ষায় নির্গত হইলেন। আঁশ্নকজ্প বাঁশষ্ঠাঁদ পুরোহিত ও মান্মগণ তাঁহার 
{নিকট আগমন কারলেন। নানা জনপদের অধাশবর ক্ষত্রিয় রাজগণ আসিয়া 
ইন্দ্রের নিকট দেবগণের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে উপপাবষ্ট হইলেন। বেদতয় যেমন 
ষজ্ঞকে সেবা করে সেইরূপ ভরত লক্ষ্মণ ও শরুঘন হৃজ্টমনে উদ্হার সেবা কাঁরতে 
লাগলেন! বহসংখ্য কিঙকর কৃতাঞ্জালপৃটে প্রফুজ্পমুখে চতুর্দিকে দণ্ডায়মান ; 
মৃদিত নামক ভৃত্যেরা উহার পার্শ্বে উপাঁবষ্ট হইল। যক্ষেরা যেমন কুবেরের 
উপাসনা করে তদ্রুপ সংগ্রীব প্রভাত বিংশাঁত তর জরা 





বালী ও সংগ্রীব এইরূপ নামই বা কেন হইল? শ্যীনতে আমার একান্ত 
কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, আপাঁন আনুপহীর্বক সমস্তই কীর্তন করুন। 
মহর্য অগস্ত্য কাহলেন, রাজন! পর্বে একদা ধর্মপরায়ণ দেবার্ধ নারদ 
পর্যটনপ্রসঙ্পো আমার আশ্রমে উপাস্থিত হন এবং আম তাঁহাকে বিধানানুসারে 
সংকারপূর্বক আসনে উপবেশন করাইয়া কৌতূহলক্রমে এই কথাই 'জিজ্ঞািলাম। 
তান কাহলেন, তপোধন! শুন। স্বর্ণময় সমেরুর সর্বদেবস্পৃহণীয় মধ্যম 
শঙ্গে পন্মযোনি ব্রহ্মার শতযোজনাবস্তীর্ণ এক দিব্য সভা আছে। তান 
এঁ সভায় নিয়ত অবস্থান করিয়া থাকেন। কোন এক সময় তান যোগাভ্যাস 
কারিতেছিলেন। যোগাভ্যাসকালে তাঁহার নেব্রদ্বয় হইতে অশ্রুপাত হয়। তান 
তাহা স্বহস্তে গ্রহণ কাঁরয়া ভতলে নিক্ষেপ করেন। লোকস্রল্টা ব্লল্গা এ অশ্রু- 
জল নিক্ষেপ কারবামান্র তাহা হইতে এক বানর জন্মগ্রহণ কারল। তখন প্রক্মা 
উহাকে 'প্রয়বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, বানর ! এই দেখ, দেবগণের বাস- 
ভাম বিস্তীর্ণ সুমের্‌ পর্বত। তাঁমি এই স্থানে ফলমূলাশণ হইয়া নয়ত আমার 
নিকটে অবস্থান কর। তুমি এইরুপে কিছুকাল আমার নিকট থাঁকলে নিশ্চয় 
তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে৷ 
তখন এ কাঁপরাজ অবনতমস্তকে দেবদেষ শ্রদ্ধার পদে প্রণাম কাঁরয়া কাঁহল, 
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আপন যেরূপ আজ্ঞা করলেন এক্ষণে তাহাই কারব। এই বলিয়া এঁ বানর 
হৃম্টমনে ফলপুজ্পপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ কারল। সে তথায় পুষ্পচয়ন, ফলভক্ষণ 
ও মধুপান কাঁরয়া বেড়ায় এবং প্রাতাঁদন সায়াহে প্রজাপাঁত ব্রহ্মার সাঁহত সাক্ষাৎ 
কাঁরয়া তাঁহার পদমূলে ফলপূ্পাঁদ উপহার দেয়। এইরূপ পর্যটনপ্রসঙ্গে 
বহুকাল অতীত হইয়া গেল। 

একদা এঁ বানররাজ আতমান্র তৃষ্ণার্ত হইয়া উত্তর সমের্দীশখরে গমন 
কাঁরল। দোঁখল, তথায় বিহগকুলস্্কুল স্বচ্ছসালল এক সরোবর আছে। সে এ 
সরোবরতাঁরে বসিয়া নানার্‌প গ্রীবাভঙ্খন কাঁরতেছে, এই অবসরে সহসা জলমধ্যে 
আপনার মুখের প্রাতাবিম্ব দোখতে পাইল। সে আপনার প্রাতীবন্ব দৌঁখয়া 
ভাঁবল এই জলমধ্যে আমার কোন প্রবল শত্রু আছে। এই দুষ্ট ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া নিয়ত আমার অবমাননা কারতেছে। সরোবরই এই দির্বোধের গৃহ 
সে মনে মনে এইরূপ বিতর্ক কাঁরয়া চপলতাঁনবষ্ধন সরোবরমধ্যে ঝাঁপ দয়া 
পাঁড়ল এবং পননর্বার তথা হইতে লাফাইয়া তীরে উঁঠিল। এঁ সময় সে সরোবরে 
অবগাহনানবন্ধন স্রীর্‌প প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার জঘনদ্বয় বিস্তীর্ণ, কেশজাল 







কৃষ্ণবৰ্ণ, মুখ মনোহর ও সহাস্য, স্তনযুগল স্থুল । এ ন্ৈলোকাসন্দরী 
লাবণ্যময়ী ললনা সরুলা লতার ন্যায়, অপচ্মা এবং নির্মল জ্যোৎস্নার 
ন্যায় সরোবরতীরে শোভা পাইতে লাগল । দোখলে সকলেরই মন উল্মত্ত 
হইয়া উঠে। উহার রূপ দেবী উমার Lo) কসামান্য। সে দশাঁদক উজ্জল 


কাঁরয়া দাঁড়াইয়া আছে, এই অবসরে 9 ইন্দ্র দেবদেব ব্রদ্ধার চরণবন্দনা কাঁরয়া 
ওঁ পথ দিয়া যাইতোছলেন এবং, €ঘঈর্ময়ে সূর্যদেবও সমস্ত দিন পর্যটনের পর 
ইটা্গপৎ এ লুরসক্দরীকে দেখিতে পাইলেন। 


অনন্তর ইন্দ্র এ নারীর মস্তকে রেতঃ পাঁরত্যাগ করিলেন । কিন্তু রেতঃ উহাকে 
না পাইয়া নিব্ত্ত হইল। ইন্দ্রের বীর্য অমোঘ ৷ উহা হইতেই বানরপাঁতর জন্ম । 
বাল অর্থাৎ মস্তকের কেশে রেতস্ধলন হইয়াছিল। এই জনা তজ্জাত পুত্রের নাম 
বালী হইল। পরে সূর্ধদেবও অনঞ্গের বশবতণী হইয়া এ নারীর গ্রধবাদেশে রেতঃ 
পাঁরত্যাগ কারিলেন। রেতঃ গ্রাবায় পাতত হইয়াছিল এইজন্য তজ্জাত পুত্রের নাম 
সুগ্ৰীব হইল। সূর্দেবও এ নারীকে ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না। তাঁহার 
অনঞ্গতাপ উপশামত হইয়া গেল। পরে ইন্দ্র বালগকে গুণগ্রাথত অক্ষয় স্বর্ণ- 
হার দিয়া সুরলোকে প্রস্থান কাঁরলেন এবং সূর্যও সংগ্রবের সকল কার্যে পবন- 
তনয় হনুমানকে একমাত্র সহায় স্থির করিয়া অল্তরীক্ষে উপনশত হইলেন। 

পরে সেই রাত্রি অতীত ও সূর্য উাদত হইলে এ নার পুনর্বার বানরর্প 
প্রাপ্ত হইল । উহার দুইটি পত্র মহাবল কামর্পী ও িজ্গালচক্ষু। সে উহাঁদগকে 
অম্যতাস্বাদ মধু পান করাইল এবং উহাঁদগকে লইয়া সর্বলোকাঁপতামহ রক্ষার 
নিকট উপাস্থত হইল। ব্রহ্মা স্বপত্রে খাক্ষরজাকে পূল্রদ্বয়ের সাঁহত উপাস্থত 
দোঁথয়া আঁতশষ হন্ট হইলেন এবং উহাকে সান্তনা কাঁরযা দেবদৃতকে কহিলেন, 
দুত ! তুমি আমার আদেশে 'কাচ্কিন্ধায় গমন কর। সেই পর আঁত প্রকান্ড 
ফলমূলবহূল রক্রভ্লিষ্ঠ পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ ও পাবিভ্র। তথায় চাতুর্বণেক লোক বসাঁত 
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করিয়া আছে। বিশ্বকর্মা আগারই নিয়োগে উহা নির্মাণ করিয়াছেন। এ পৃরণতে 
বহ: বানরের বাস। তোমরা তথায় গিয়া যুখপাতি ও অন্যান্য বানরকে আহ্বান 
ও সভাস্থলে সম্ভাষণপূর্বক আমার এই পুত্র খক্ষর্জাকে রাজ্যে আভষেক কাঁরয়া 
আইস। দর্শনমান্র তাহারা এই ধীমানের যে বশবতর্ণ হইবে তাদ্বিষয়ে কিছুমাত্র 
সন্দেহ মাই। 

অনন্তর দেবদৃতি কক্ষরজাকে লইয়া কাঁ'কন্ধায় গমন কারল এবং বার্মবেগে 
গহায় প্রবেশ কাঁরয়া ব্রহ্মার ঠনরোগে উহাকে অভিষেক কারল। খক্ষরজা বিধানানু- 
সারে স্নাত আঁচত ও জলঙ্কৃত হইল তাহার মস্তকে রাজমুকুট শোভা 
পাইতে লাগিল) সে রাজ্যে আভাবন্ত হইয়া হজ্টমনে স্তদ্বীপা পাঁথবীর 
সমস্ত বানরের উপর কর্তৃত্ব কারতে লাগিল। রাম! এই খক্ষরজ্া বালী ও 
সংগ্রশবের পিতা এবং মাতা! এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক! হান এই বাল 
ও সংগ্রীবের উপপাঁন্ডর কথা কীর্তন কারবেন এবং যান শুনবেন তাঁহার সকল 
কার্য সুসিদ্ধ হয় এবং তান সর্বদা প্রফুল্ল থাকেন। 


প্রাক্ষপ্ত ই ॥ মহারাজ রাম ভ্রাতৃগণের সা অগস্ত্যের নিকট এই 





আপনার প্রসাদাৎ এই পাঁবন্র কথা শ্রবণ 
রূপে জন্মগ্রহণ কারয়াছলেন, ক অন 


রিম ইন্দ্র ও সূর্য ই'হারাই বানর 


সর্বাপেক্ষা বলবান কে? তাঁহারা কাহাকে আশ্রয় কাঁরয়া যুদ্ধে শুজয় কাঁরয়া 
থাকেন? ব্রাহ্মণেবা কাহার উদ্দেশে নিয়ত যাগযজ্ঞ করেন এবং যোগগণ কাহাকেই 
বা ধ্যান কাঁরয়া থাকেন? আপাঁন সাঁবস্তরে ইহা কীর্তন করূন। 

তখন সনৎকুমার ধ্যানবলে রাবণের আভপ্রায় বাঁঝতে পাঁরয়া স্নেহভরে কাহ- 
লেন, বস ! শুন ৷ নারায়ণ হরি সমস্ত জগতের পাঁত। আমরা তাঁহার উৎপাস্তর 
কথা জান না। দেবাসুর সকলেই নিয়ত তাঁহার. নিকট প্রণত হইয়া আছেন। 
তাঁহার নাডদেশ হইতে জগংপ্রভ্‌ ব্রহ্মার জন্ম। তান এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্ট 
কাঁরয়াছেন। দেবগণ সেই হরিকে আশ্রয় কারয়া যন্ত্রে বাঁধপূর্ক অমৃত পান 
এবং তাঁহাকেই অর্চনা করিয়া থাকেন! যোগশিগণ পুরাণ বেদ ও পণ্চরার দ্বারা 
তাঁহার জ্ঞামলাভপূর্বক তাঁহাকে ধ্যান এবং যজ্ঞান্ঠান দ্বারা [নিয়ত তাঁহার 
পূজা করেন। তান দৈত্য. দানব ও রাক্ষস প্রভাত সুরশত্ুগণকে যুন্ধে পরা- 
জয় করিয়া থাকেন এবং সকলের দ্বারা পূজিত হন। 

রাক্ষসরাজ্জ রাবণ প্রণাম করিয়া পনের্বার জিজ্ঞাসা করিল, তপোবন! যে-সমস্ত 
দৈত্য দানব ও রাক্ষস হারর হস্তে বিনষ্ট হয় তাহাঁদগের কিরূপ গাঁতলাভ হইয়া 
থাকে? সনৎকৃমার কাহলেন. দেবতার হস্তে মত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয়। পরে 
পঢপাক্ষয়ে স্বগন্িষ্ট হইলে ভূতলে জন্মগ্রহণ কাঁরয়া থাকে। জীবেরা পূ্বজিল্ম- 
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সাঁণ্ডত পাপ-পুণ্যে জন্মলাভ কাঁরয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। ভ্রিলেকীনাথ 
চক্রধারণ হাঁর-বাহাকে বিনাশ করেন সে তাঁহার নিকেতনে স্থান প্যয়। দেখ, তাঁহার 
ক্লোধণ্ড বরের তুল্য ৷ 

রাবণ সনৎকুমারের সুখে এই কথা শ্বানয়া আঁতশয় বাস্মত ও সন্তুষ্ট হইল। 
মনে কাঁরল, আমি গকরূপে যুদ্ধে হবির হস্তে মারব। 


প্রাক্ষিপ্ত ৩ ॥ রাবণ এইরূপ চিন্তা কীরতেছে, ইত্যবসরে সনৎকুমার প্‌নর্বার 
কাঁহলেন, রাবণ ! তোমার যেরূপ আঁভপ্রায় অবশ্যই তাহা থাটবে, তুমি সখী হও 
এবং 1কয়ংকাল অপেক্ষা কর! 

বলাবণ কাঁহল, তপোধন! হাঁরর স্বরূপ কিরূপ ? সনংকুমার কাঁহলেন, রাবণ! 
শুন আমি সমন্তই কাঁহাতোছ। সেই হার সর্বব্যাপী অব্যন্ত সুক্ষ ও নিত্য। 
তান চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তান ভূলোক দলোক পাতাল 
পর্বত বন নদনদশ ও গ্রামনগর সর্বত্রই আছেন। তান ওওকার সত্য স্যাবঘী ও 
পাথবী। তান ধরাধরধারী দেব অনন্ত। তান দিক রানি । তান উভয় সন্ধ্যা 
এবং চন্দ্র ও সূর্ধ। তান কাল আঁগ্ন বায়, ব্রক্ষ ইন্দ্র ও জল। তান জবাঁল- 












তেছেন ও শোভা পাইতেছেন। তানই বর 1 তান লোকের সৃষ্টি 
সংহার ও শাসন কারতেছেন। তান অবিরীতগি লোকনাথ পৃরাণপ:রূষ ও বিশ্ব- 
নাশক। রাবণ ! অধিক আর ক ব বিশ্বে একমাঘ তিনিই বিরাজিত 


লোচন। তাঁহার বক্ষ গত ও শশাতকশোভিত। সংগ্রামরাপণী লক্ষী 
মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় টয়িত তাঁহার দেহ আবৃত কাঁরয়া আছেন। স.রাসূর 
পন্নথ কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তান যাহাক্ কৃপা করেন সেই তাঁহাকে 
দৌখতে পায়। বংস! যজ্ঞফলসাণত তপ ও দানে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না, যে 
বান্ত তাঁহার ভন্ত, যান তদ্গতপ্রাণ, যাহার চিত্ত তাঁহাতে আসন্ত এবং যান 
তৎপরায়ণ, নই জ্ঞানবলে [নম্পাপ হইয়া তাঁহাকে দৌখতে পান। রাবণ! এক্ষণে 
সেই হরিকে ষাঁদ দোঁখবার ইচ্ছা থাকে ত কাঁহতোঁছ, শুন সত্যযুগ অতীত 
ও ব্রেতাযুগ উপাঁস্থত হইলে তান দেব-মনৃষোর [হতার্থ রামমূর্তিতে জন্মগ্রহণ 
কাঁরবেন। পৃথিবীতে ইক্ষবাকুবংশে দশরথ নামে এক রাজা হইবেন। রাম নামে 
তাঁহার এক পত্র জদ্মিবেন। তান তেজস্বী বুদ্ধিমান মহাবাহ ও মহাসত্ব! তান 
ক্ষমাগণে পাথিবীতুলা এবং যুদ্ধে কঠোর সূর্যের ন্যায় শত্রুপক্ষের নিতান্ত 
দ্যার্নরীক্ষ্য হইবেন! হরিই সেই রাম । তান 'পতৃনিয়োগে ভ্রাতা লক্ষণের সাঁহত 
দন্ডকারণ্যে বিচরণ কাঁরবেন। সাঁতা তাঁহার পত্রী। দেবী লক্ষ্মণ সীতার্পে রাজা 
জনকের কন্যা হইয়া পঠ্থবী হইতে উী্খিত হইবেন সীতা অতি সুলক্ষণা ও 
অপ্রাতিমরূপা। তিনি চন্দ্রের প্রভার ন্যায় এবং দেহের হায়ার ন্যায় রামের অন গত! 
এ সাধবী আঁত সুশীলা সদ্রাচারা গুণবতী ও ধীরস্বভাবা ৷ তান সূর্যের রাশ্মর 
ন্যায় এবং আদ্বিতীয় ম্যার্তর নায় অর্াস্থত। রাবণ ! এই আগ তোমার নিকট 
সেই আবনাশী নিতা পূরুষের সমস্তই কীর্তন কারলাম। 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ০ www.amarboi.com ~ 


৯২৮ উত্তরকাণ্ড 


রাবণ সনৎকুমারের মুখে এই কথা শুনিয়া নারায়ণের সাঁহত বিরোধ-বাসনায় 
চিন্তা কাঁরতে লাগিল। তাহার চক্ষ; বিস্ময়ে উৎফল্ল্ল হইয়া উঠিল। সে হর্ষভরে 
ঘন ঘন শিরশ্চালন কাঁরিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর রাম বিস্ময়বস্ফারলোচনে 
গরম জ্ঞানী অগস্ত্যকে কাঁহলেন, তপোধ্ন! আপাঁন এই পুরাতন কথা আরও 
কীর্তন করুন। শনিবার জন্য আমার একান্ত কৌতূহল উপাস্থত হইয়াছে। 


প্রাক্ষিপ্ত ৪1. তখন মহার্ষ অগস্ত্য রামকে কাঁহলেন, শুন ! এই বলিয়া তান 
প্রতমনে উপক্লান্ত কথার অবশেষ যথাযথ কাঁহতে লাগলেন, রাজন! দাতা 
রাবণ এই হরির সাঁহত বিরোধ কারবার জন্যই জনকনান্দনীকে হরণ কাঁরয়াছল। 
পূর্বে দেবার্য নারদ সুমেরু পর্বতে এই কথা কীর্তন কারয়াছলেন। তান দেব 
গন্ধর্ব সিদ্ধ ও খাঁষগণ, সমক্ষে হাস্যমুখে এই কথা কহিয়াছলেন। রাজন্‌! তুমি 
এক্ষণে সেই পাপনাশক কথা শ্রবণ কর। দেব গন্ধর্কেরা এই কথা শুনিয়া হযোঁৎ- 
ফুল্প নেত্রে দেবার্ধ নারদকে কাঁহয়াছিলেন, যান এই কথা শনাইবেন বা ভান্ত- 
পূর্বক শ্বনিবেন তান পৃতরপৌতে পাঁরবৃত হইয়া কর্মঠ প্াীজত হইবেন। 
©” 

প্রাক্ষপ্ত € ॥ রাবণ বাঁর রাক্ষসগণের সূত জয়লাভার্থ পাথবীতে পর্যটন 
কারতেছিল। সে দৈত্য দানব রাক্ষক্নে্লওর্মধ্যে যাহাকে অধিকবল শযানতে পায়, 
তাহাকেই বলগর্বে য্ম্ধার্থ আর্বকারয 
একদা দেখল দেবার্ধ নারদ বা থ 
প্রত্যাগমন কাঁরতেছেন। রি 
অভিবাদনপূর্বক কতা কহিল, তপোধন! আপান ব্ৰহ্মলোক পর্যন্ত 
অনেক লোকই দেখিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা কার কোন্‌ লোকে মনয্যরা 
অপেক্ষাকৃত বলবান, আম তাহাদিগের সাঁহত যুদ্ধ কারবার সংকল্প কাঁরয়াঁছ। 

দেবার্ধ নারদ মৃহূর্তকাল চিন্তা করিয়া কাঁহলেন, রাক্ষসরাজ! ক্ষীরোদ 
সমুদ্রের নিকট শ্বৈতদ্বাপ আছে। তুমি যেরূপ বলবীর্ধের অনুসন্ধান কাঁরতেছ, 
আমি এ দ্বীপের মনুষ্কে সেইরুপই দৌঁখয়াছ। তাহারা মহাকায়, মহাবীর্ষ, 
ধৈর্যশীল ও টন্দ্রবং ধবল। তাহাদের কণ্ঠস্বর ঘন গঞ্জনের ন্যায় গম্ভীর এবং 
বাহুষ্গল অর্গলাকার। 

রাবণ কাঁহল, প্রভো ! শ্বৈতদ্বীপে এইরূপ মহাবল মনৃষ্যাদগের ক প্রকারে 
জন্ম হইল? কি সূত্রেই বা তথায় তাহাঁদগের বসবাস ? আপনি করাষ্থিত আমলক 
ফলের ন্যায় সমস্ত জগৎ নিয়ত দর্শন কাঁরয়া থাকেন। এক্ষণে এই কথা কীর্তন 
কাঁরয়া আমার কৌতূহল চাঁরতার্থ করুন। 

নারদ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এসকল মনুষ্য অনন্যমনে নারায়ণের আরাধনা 
কাঁরয়া থাকে। উহারা তৎপরায়ণ তদাসন্তচিত্ত ও তদ্‌গতপ্রাণ। উহারা একান্ত- 
ভাবে তাঁহার অনুগত বাঁলয়া শ্বেতদ্বীপে বসবাস লাভ কাঁরয়াছে। চক্রধারণী 
নারায়ণ হার শার্গধন্‌ আকর্ষণপূর্কক যাহাকে বিনাশ করেন তাহার বাস স্বর্গ- 
লোকে ৷ বস ! যাগ্যজ্ঞ. দান সংযম ও তপোবলে ওঁ স্বর্থলোক লাভ হয় না৷ 
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তখন রাবণ দেবার্ধ নারদের এই কথা শদানয়া [বস্ময়ভরে বহক্ষণ চিল্তা করত 
স্থির কাঁরল, আমি নারায়ণের সাঁহত যুদ্ধ কাঁরব। পরে সে নারদের অনংজ্ঞান্কমে 
শ্বেতদ্বীপে যাত্রা কঁরিল। দেবার্ষ নারদও কৌতূহলপরতন্ত হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা 
করত এই পরমাশ্চর্য ব্যাপার দর্শন কারবার মানসে শীঘ্র শ্বেতদ্বীপে যাত্রা 
করিলেন। এই ব্রাহ্মণ কোলীপ্রয় ও যুদ্ধোৎসাহ?ী। রাবণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সাহত 
[সংহনাদে দশাঁদক প্রীতধবাঁনত কাঁরয়া শ্বেতদ্বাপে উপাস্থত হইল। নারদও 
উত্তধর্ণ হইলেন। এ দেবদরর্লভ দ্বীপের তেজে রাবণের রথ বায়ুবেগে আহত 
হইয়া পবনভরে মেঘ যেমন আঁস্থর হয় তদ্রুপ আঁস্থর হইয়া উাঠল। রাবণের 
সচিবগণ এ দুদার্শ দ্বীপ দোখবামাত্র আতমাত্র ভাঁত হইয়া কাঁহল, র্নাক্ষসরাজ ! 
আমরা [বিমোহিত হইয়াছ, আমাদের সংজ্ঞা বিলত! যুদ্ধ করা দূরে থাক, 
আমরা এস্থলে তিষ্ঠিতেও পারিলাম না। এই বালিয়া উহারা তথা হইতে পলায়ন 
কারল। রাবণও এ স্বর্ণালগ্কৃত পৃ্পকরথ পারত্যাগ কাঁরল এবং ভামরুপ পাঁর- 
গ্রহ করিয়া একাকী শ্বেতদ্বাঁপে প্রবিষ্ট হইল। প্রধেশকালে সহসা বহ্‌সংখ্য নার 
উহাকে দৌখতে পাইল এবং এ সমস্ত নারীর মধ্যে একজন হাস্যমুখে রাবণের 
করগ্রহণপূর্বক জিজ্ঞাসিল, তুমি কি জন্য এই পে আঁসয়াছ ? কাহার 
পুত এবং কেই বা তোমায় এই স্থানে প্রেরণ ? রাবণ ক্লোধাবষ্ট হইয়া 
উহাকে কহিল, আম মহার্ বিশ্রবার পনর, । আমি যৃদষ্ধার্থ এই দ্বীপে 
9৬০৮৯ 1৮ 
তখন দরাত্মা রাবণের এই তি সমস্ত যুবত’ মস্তবণ্ঠে হাসিয়া 
ধৃ্ষউর্সীইতে লাগল। কাহল, দেখ সাঁখ। আমি 
একটা কাট ধারয়াছ। ইহার গটা, হস্ত বংশাতটা, এবং বর্ণ গাঢ় কচ্জলেয় 
ন্যায় কফ । তৎকালে রতি হইতে হস্তান্তরে ক্ষিপ্ত এবং অনবরত 
রা 
দংশন কাঁরল। নারী তৎক্ষণাৎ এ কাঁটকে পাঁরত্যাগ কারয়া দংশনজবালায় হাত 
নাড়তে লাগল। তখন আর একাটি নারী রাবণকে লইয়া আকাশে উাখত হইল। 
রাবণ ক্রোধভরে উহাকেও নখ দ্বারা ববিদ'র্ণ কারল। এঁ নারী নখরাঘাতে বাঁথত 
হইয়া উহাকে ফেলিয়া দিল! রাবণ ভয়ার্ত হইয়া বজ্জ্রীবদশর্ণ গাঁরাশখরের ন্যায় 
সমুদ্রে পাঁড়ল। ফলতঃ শ্বেতদ্বীঁপের যুবতাঁগণ এইরুপে উহাকে ধাঁরয়া ইতস্ততঃ 
ঘুরাইয়াছিল। এ সময় দেবার্ধ নারদ স্ত্রীহস্তে রাবণের এইরূপ অবমাননা 
দেখিয়া আঁতমান্র বাঁস্মত হইলেন এবং অট্ুহাস্যসহকারে নৃত্য কাঁরতে লাগলেন। 
রাম ! এ দুরাত্মা রাবণই তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া সঈতাকে অপহরণ 
কারয়াঁছল। তুমি শঙ্খচব্রগদাধারণ নারায়ণ। সকল দেবতাই তোমাকে নমস্কার 
করেন। তোমার হস্তে শাঙ্গধনু পদ্ম ও বদ্দরাস্ত এবং বক্ষে শ্রীবৎসাঁচহ। তুমি 
পদ্মনাভ হ্‌ষাঁকেশ, মহাযোগী ও ভন্তগণের অভয়প্রদ । তুমি রাবণাবনাশ উদ্দেশে 
মনুষ্যম্যার্ত পারগ্রহ কারয়াছ। তুমি যে স্বয়ং নারায়ণ ইহা কি নিজে জান না? 
এক্ষণে তুমি আপনাকে আপান স্মরণ কর। ৱহ্মা কাঁহয়াছেন, তুমি গূহ্য হইতেও 
গৃহ্য। তুম গুণ ও নিবেদী, তুম স্বর্গ মর্তা ও পাতাল ব্যাঁপয়া আছ, ভূত 
ভাঁবষ্যৎ ও বর্তমানে তোমারই কার্য, তুমি অসুরনাশক। তুম ত্িপদে লোক 
৫৯ 
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রী, 3 শা রি রর এ 


ভিত শপ 

আক্রমণ করিয়াছ। তুম বালকে বন্ধন কারবার জন্য দেবী আঁদাতর গর্ভে বামন- 
রূপে জন্মিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি লোকের প্রাত অনগ্রহ প্রদর্শন উদ্দেশে 
মন্্যমর্ত পাঁরগ্রহ করিয়াছ। রাজন! তোমার বাহুবলে দেবকার্যসাধন হইয়াছে। 


রাবণ সবংশে বিনষ্ট । দেবতা ও খাঁষগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। 
তোমারই প্রসাদে সমস্ত জগৎ িষ্কপ্টক। ং লক্ষ্মী! তান তোমারই 
জন্য রাজা জনকের গৃহে ভূতল হইতে ৷ রাক্ষসেরা লঙকায় 
উহাকে মাতার ন্যায় রক্ষা করিয়াছিল? 





বলের বৃত্তান্ত কীর্তন কারলাম। দীর্ঘজীবী 
দৃই৯য্লাছলেন। সনংকুমার রাবণকে যের্‌প উপ- 


তাহা িতৃগণকে পাঁর র 
অনন্তর রাম এই অত্যাশ্চর্য কথা শ্রবণ কাঁরয়া দ্রাতৃগণের সাহত আঁতমাতর 
বিস্মিত হইলেন। সংগ্রীবাঁদ বানর, বিভীষণ প্রভূত রাক্ষস, অমাতাগণের সাঁহত 
রাজা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষতিয় বৈশ্য ও ধার্মক শূদ্র সকলেই 'বাস্মত ও হুষ্ট হইলেন। 
তৎকালে সকলে নার্নমেষলোচনে রামকেই নিরণক্ষণ কাঁরতে লাগলেন । 
পরে মহার্ধ অগস্ত্য কাহলেন, রাজন ! এক্ষণে আমরা চাঁললাম। এই বালিয়া 
তাঁহারা পঁজত হইয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান কারলেন। 


অক্টাতিংশ সর্গ ॥ এইরুপে মহারাজ রাম প্রাতাঁদন পুর ও জনপদবাসী প্রজা- 
বর্গের সমস্ত কার্য পর্যালোচনাপূর্বক কালযাপন কাঁরতে লাগলেন 'কয়াদ্দবস 
অতীত হইলে তান মাঁথলাধিপাত জনককে কৃতাঞ্জালপুটে কহিলেন, 
আর্য! আপাঁন আমাদগের একমাত্র অটল আশ্রয়। আপাঁনই আমাদিগকে পালন 
কারতেছেন, আমি আপনারই কঠোর তেজোবলে রাবণকে পরাজয় করিয়াছি। 
ইক্ষরাকৃবংশ্রীয় ও ামবংশশয়াদগেক সম্বন্ধজ্জানত প্রণীতর পাঁরচ্ছেদ নাই; 
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এক্ষণে আপনি মংপ্রদত্ত ধনরত্ব উপহার লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করুনা। ভরত 
আপনার সাহাষ্যার্থ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবেন। 

তখন রাজার্ধ জনক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমার স্বরাজ্যে প্রস্থান করা আব- 
শ্যক। আম তোমায় দৌখয়া প্রীত হইলাম । তুমি যে সমস্ত রক্ত আমার জন্য সয় 
কাঁরয়াছ আম ততসমহ্দয় আমার ফন্যাঁদগকে 'দলাম। এই বাঁলয়া রাজা জনক 
স্বরাজ্যে প্রস্থান কারলেন। অনন্তর রাম সাঁবনয়ে মাতুল ফুধাঁজধকে কাঁহলেন, 
রাজন্‌! এই রাজা, আম, লক্ষ্মণ ও ভরত সমস্তই আপনার অধীন, আপাঁন 
আমাঁদগের একমাত্র আশ্রয়। এক্ষণে বৃদ্ধ কেকয়রাজ আপনাকে না দেখিয়া কষ্ট 
পাইবেন, অতএব আমার ইচ্ছা আপাঁন অদ্যই মংপ্রদত্ত ধনরদ্ধ উপহার লইয়া 
স্বরাজ্যে প্রস্থান করুন! প্রস্থানকালে লক্ষ্মণ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাং যাইবেন। 
এই বাঁলয়া রাম তাঁহাকে প্রদাক্ষণ ও প্রণাম কারলেন। ফুধাঁজিং কাঁহলেন, 
রাজন্‌। ধনরত্ব তোমারই থাক, এই বাঁলয়া তান রামকে প্রদক্ষিণপূর্বক অন্ুর- 
বিনাগের গর ইল্র যেমন  লের্ত প্রস্থান বাহিত তা হলের 
সাঁহত প্রস্থান কাঁরলেন। অনন্তর রাম কাশ'রাজ্ত্ে নির্ভ'য় প্রতর্দনকে 






আলিঙ্গনপূর্বক কাঁহলেন, সখে ! নিমিত্ত ভরতের সাঁহত 
বিস্তর উদ্যোগ কাঁরয়াছিলে, ইহা দ্বারা প্রীত ও সৌহ্‌দোর 
যথেষ্ট পাঁরচয় প্রদান করা হইয়াছে। প্রাকারবোষ্টত তোরণসম্পন্ 
১4 কর। এই বলিয়া রাম আসন 
হইতে উাঁখত হইয়া টে ও অনন্তর কাশ'রাজ 
তু করলে রাম! ত রাজাকে জজ 


লেন, রাজগণ! আপনারা স্ব্যইসীর প্রীত অটল প্রীতি রক্ষা কাঁরয়াছেন। 
আপনারা মহাত্মা, ধর্ম সত্য নিয়তই আপনাঁদগকে আশ্রয় করিয়া আছে। 
আপনাদিগের মহানমভবতা ও তেজেই দুরাতরা নির্বোধ রাবণ সপ্পারবারে বিনষ্ট 
হইয়াছে, তাঁদ্বষয়ে আমি উপলক্ষ মান! ভ্রাতা ভরতের প্রযয্রে আপনারা এস্ধানে 
সমবেত এবং জানকীর অপহরণ-সংবাদে যুদ্ধের জন্য উদ্‌য.জ্তও হইয়াছিলেন। 
এক্ষণে বহাদন অতীত হইল আপনারা আঁসয়াছেন। আমার ইচ্ছা আপনারা 
প্রস্থান করুন । তখন রাজগণ পুলাঁকত হইয়া কাঁহলেন, রাজন্‌ ! আমাঁদগের 
সৌভাগ্য যে আপাঁন বিজয় হইয়াছেন। রাজ্াপ্রীতষ্ঠা ও জানকাঁর উদ্ধার 
করিয়াছেন। এই আমাদগের সকল কামনার শ্রেষ্ঠ কামনা, এই আমাদগের 
সকল প্রশীতর উৎকৃষ্ট প্রণীত যে আমরা আপনাকে হতশতু ও জয়ী দোখলাম। 
আপনি যে আমাদিগকে প্রশংসা করতেছেন, ইহা আপনার মহত্বের সমুচিত, 
কিন্তু আপাঁন সকল প্রকার প্রশংসার পার হইলেও আমরা আপনার ন্যায় এই- 
রূপ প্রশংসা কারতে জানি না। এক্ষণে আমরা আপনার অনুমাত লইতোঁছ : 
স্ব-স্ব স্থানে চাললাম। আপনি সততই আমাঁদগের হূদয়স্থ. আমরাও আপনার 
হদয়স্থ হইতে পার এইরূপ প্রণীত যেন আমাদিগের উপর থাকে । রাম কাঁহলেন, 
অবশ্য তাহাই হইবে! এই বালয়া তিনি উ'হাদিগের যথোঁচিত সমাদর ও 
পূজা কারলেন। রাজগ্ণও গমনে একান্ত উৎসুক হইয়া হৃজ্টমনে স্ব-স্ব দেশে 
প্রস্থান কাঁরলেনা 
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৯৩২ উত্তরকাস্ড 


একোনচদ্বারংশ সর্গ ॥ মহপালগণ হস্ত্যশ্বে পাথবাঁকে কাঁম্পত কাঁরয়া 
তথা হইতে যাত্রা কাঁরলেন। রামের লঙ্কাসমরে সাহায্য কারবার জন্য ভরতের 
আজ্ঞাক্রমে বহু অক্ষৌতিণণ সেনা সমবেত হইয়াছিল। রাজগণ প্রস্থানকালে বল- 
গর্বে কাঁহতে লাগলেন, আমরা রামের শর? রাবণকে য্দ্ধস্থলে পাইলাম না। 
ভরত যুদ্ধশেষে অকারণ আমাঁদগকে আনয়াছলেন। যাঁদ আমরা পূর্বে 
" আসতাম তাহা হইলে রাম ও লক্ষণের বাহুবলে রক্ষিত হইয়; নিশ্চয় রাক্ষসবধ 
কাঁরতে পারতাম । আমরা সমনুদ্রপারে নিভয়ে যুদ্ধ কারতাম ! রাজগণ এইরূপ ও 
অন্যান্য রূপ নানাকথার প্রসঙ্গ কাঁরয়া হষ্টমনে স্ব-স্ব রাজো প্রস্থান কারলেন। 
ইনহাঁদগের রাজ্য ধনধান্যপূর্ণ সমৃদ্ধ ও সংপ্রসিদ্ধ। ইহারা অক্ষতদেহে উপ- 
স্থিত হইয়া রামের প্রণীতিসম্পাদন্যর্থ নানারুপ উপহার প্রদান কাঁরলেন। 
অশ্ব, যান, রত, মদোৎকট হস্তী, উৎকৃষ্ট চন্দন, মহামূল্য আভরণ, মাণমুস্তা, 
প্রবাল, সুন্দরী দাসী, ছাগ, মেষ ও রথ প্রচুর পাঁরমাণে উপহার 'দিলেন। 
ভরত লক্ষ্মণ ও শনুঘ তৎসম্দদয় লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কাঁরলেন এবং 
আসিয়া রামের হস্তে সমস্তই দিলেন। রাম এ সকৃহা রত্ন লইয়া হ্টমনে কৃত- 
কর্মা সাগ্রীব, বিভীষণ, অন্যান্য রাক্ষস ও যাহ্যার্ঘই্ট? 

জয়লাভ হইয়াছে সেই সকল বানরকে প্রদান 
রানের প্রদত্ত রয় লইয়া কেহ মতকে বর 






রাম অঙ্জাদ ও হমুমানকে ক্রোড়ে ক কহেন কাপ এই 
অঙ্গদ তোমার সুপুর এবং হনর্ক্র্ণটতোমার -ই'হারা উভয়েই আমার 
হিতসাধনে নিযুক্ত ও মন্মী। ৬৯ মা আবশ্যক। 
এই বালিয়া তান স্বদেহ হর আভরণ উল্মোচনপৃর্বক এ দুই বরকে 
পরাইয়া 'দিলেন। নীল, নল, কেসরা, গন্ধমাদন, কুমনদ সুষেণ, 


পনস, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান, গবাক্ষ, বিনত, ধুম, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, সম্বাদ. 
দরশমুখ, দাঁধমুখ ও ইন্দজান; এইসকল মহাবল যথপাঁতকে সতৃষ্ণ নয়নে 
. নিরাক্ষণপূর্বক মধুর কোমলবাক্যে কাঁহলেন, তোমরা আমার সৃহ:দ, আমার দেহ 
“এবং আমার ভ্রাতা । তোমরাই আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। ধন্য সৃগ্রীব, 
তান তোমাদগের ন্যায় বন্ধু লাভ কাঁরয়াছেন। এই বাঁলয়া রাম উ*হাদগকে 
মর্ধাদানুসারে অলঙ্কার এবং মহামূলা হীরক প্রদান কারলেন। বানরেরা সুগন্ধি 
মধুপান এবং সসংস্কৃত মাংস ও ফলমূল ভক্ষণপূর্ক তথায় সুখে কালাতপাত 
কাঁরতে লাগিল। এইর্‌পে কয়েক মাস অতাঁত হইয়া গেল, কিন্তু রামের প্রাত 
প্রীত ও ভান্তানবন্ধন উহা যেন সকলের মুহুর্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগল । 
রামও এসকল রাক্ষস, বানর ও ভল্লুকগণের সাহত পরম সুখে কালক্ষেপ 
ফাঁরতে লাগিলেন। এইরুপে দ্বিতীয় শিশির কাল অতাঁত হইল। 


চত্ঘারিংশ সর্শ॥ একদা রাম স্ম্রবকে কাঁহলেন, সৌম্য ! তাঁম এক্ষণে দেব- 
গণেরও  দ:রা্তমণীযর কিচ্কিন্ধা নগরীতে যাও এবং অমাত্যগণের সাঁহত 
নিক্কণ্টকে রাজা ভোগ কর। তুম পরম প্রণীতির চক্ষে অঙ্গদকে দৌখও এবং 
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একচত্বারংশ সর্গ ৯৩৩ 


স্বাদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, খাক্ষরাজ জাম্ববান, গম্ধমাদন, খষভ, সৃপাটল, 
কেসরী, শরভ, শৃম্ভ, শঙ্খচুড় এবং আর আর যে-সমস্ত বানর আমার সাহায্যার্থ 
প্রাণপণ করিয়াছিলেন তুমি তাঁহাদগকে প্রণীতর চক্ষে দৌখও, কদাচ তাঁহাদিগের 
কোন অপকার কারও না। রাম কাঁপরাজ সংগ্রীবকে এই কথা বাঁলয়া পুনঃ পুনঃ 
তাঁহাকে আঁলঙ্গনপূর্বক মধুরবাক্যে বিভীষণকে কাঁহলেন, রাক্ষদরাজ! তুমি 
য়া ধমানিসারে লঙ্কা শাসন কর! ভ্রাতা কুবের রাক্ষসপ্রবাসী ও আমরা 
নকলেই তোমাকে ধর্মজ্ঞ বাঁলয়া জাঁন। তুমি কদাচ অধর্মবাদ্ধ' কারও না, 
বুদ্ধিমান রাজারই রাজ্যভোগ হয়। এক্ষণে নার্বঘেন প্রস্থান কর, তুমি প্রীত- 
সহকারে -সংগ্রণীবের সাঁহত আমাকে নিয়তই স্মরণে রাথও। 

তখন বানর ভল্ল্‌ক ও রাক্ষসেরা রামের এইসমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহকে সাধু- 
বাদপূর্বক পুনঃ পুনঃ প্রশংসা কারতে লাঁগল। কাঁহল, রাজন! তোমার 
বদ্ধ বল ও প্রকাতিমাধূর্য ব্রহ্মার নায় অলৌকিক। হনুমান প্রণাম কারয়া কাহলেন, 
রাজন্‌। তোমার প্রাতই যেন নিয়ত আমার উৎকৃষ্ট প্রণীত ও ভান্ত থাকে, মনের 
ভাব যেন আর অনার না যায়। যাবৎ পৃথিবীতে রামকথা থাকবে তাবৎ যেন 





লাক থাকবে তাবৎ আমার চাঁরতকথা বিলুপ্ত 
পিকার কাঁরয়াছ তাহার এক-একাঁটর জন্য তোমাকে 


নিকট ব্রণ থাঁকলাম। মনুষ্য আপংকালেই প্রত্যুপকার চায়, অতএব তোমার 
কোন িপদ না ঘটুক, তুমি আমার ষে উপকার কাঁরয়াছ তাহা আমার দেহে 
জশর্ণ হইয়া যাক্‌। এই বালয়া রাম স্বীয় কণ্ঠ হইতে চন্দ্রধবল বৈদূর্যশাপ- 
শোভিত হার উন্মুক্ত করিয়া উহার কণ্ঠে বন্ধন কয়া দিলেন। হনুমান এ 
মহাবল বানরেরা ক্রমে ক্রমে গাত্রোখান করিয়া রামকে প্রণামপূর্ক নির্গত 
হইতে লাঁগল। রাম সপ্রীবকে আলিঙ্গন কাঁরলেন। ভীষণ প্রভাত সকলেই 
যাত্ৰাকালে দুখে বিমোহিত হইয়া অশ্রু গবসর্জন কাঁরতে লাগিলেন। বাম্পভরে 
সকলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল । সকলেই শন্যমনা। দেহাভিমানী দেহত্যাগ করিবার 
কালে যেমন কাতর হয়. সকলে সেইর্‌প কাতর হইয়া স্ব স্ব গৃহে যান্রা 
কাঁরল। 


একচতবাঁরংশ সর এইর্পে রাম বানরাদি সকলকেই 'বিদায় "দয়া শ্রাতৃগণের 
সাঁহত সঃখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগলেন। অনন্তর একদা অপরাহেত্ 
[তিনি ভ্রাতৃগণের সাঁহত অস্তরণক্ষ হইতে উচ্চারত এই মধুর কথা শুনিতে পাই- 
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লেন, রাজন! তুম প্রপন্নমখে আমার প্রীত দাত্টপাত কর। আম ধনাধিপাঁত 
কুবেরের গৃহ হইতে উপাস্থত। আমার নাম পড়পক। আমি তোমার শাসন 
£শিরোধার্ধ কাঁরয়া কুবেরকে সেবা কারবার জন্য প্রস্থান কারয়াছলাম 'িক্তু 
তান আমাকে উপাঁ্থত দেখিয়া কাঁহলেন, মহাত্মা রাম দুর্ধর্ষ রাবণকে বিনাশ 
কাঁরয়া তোমায় অধিকার কাঁরয়াছেন। দুরাতমা র্‌ ংশে সগণে ও সবান্ধবে 
বিনষ্ট হওয়াতে আমি যারপরনাই সংখী হইয়া পক! রাম যখন তোমায় 









দুর্ভ্স্ছ তুমি তাঁহাকে গিয়া বহন কর। 
যে রামকে বহন কাঁরবে ইহাতেই 
ম্€হ্ইিরর্ঘল্দমনে প্রস্থান কর। রাজন্‌ ! আম 
কুবেরের আদেশক্রমে তোমার টি তুমি অসং্কুঁচিতমনে আমাকে 
গ্রহণ কর। অতঃপর আঁ মিরি আজ্ঞা প্রাতপালনপূবণক স্বপ্রভাবে বিচরণ 
কাঁরব। 
তখন রাম বিমানকে ঈুনরায় উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, পুহ্পক! আইস, 
যখন ধনাধিপাঁত কুবের অনুক্‌ল তখন তোমায় গ্রহণ কারলে কোনরূপে অসং- 
বাবহার হইতে পারে না। এই বলিয়া রাম লাজাঞ্জল ও সংগাঁন্ধ ধৃপদ্বারা 
পুজ্পককে পূজা কারয়া কাঁহলেন, পূ্পক! এখন তুম যাও, যখন তোমায় 
স্মরণ কাঁরব সেই সময় আইস। তুমি ব্যোমমার্গে সুখে থাক, এবং অগ্রাতিহত 
গাঁততে যথেচ্ছ বিচরণ কর! এই বালয়া পুষ্পককে বিদায় দিলেন। পুগ্গকও 
তথা হইতে অভাঁন্ট স্থানে প্রস্থান করিল। 
অনন্তর ভরত কৃতাঞ্লিপুটে রামকে কাঁহলেন, আর্য! আপান দেবতা, 
আপনার এই রাজ্যপালনকালে মনুষ্যাঁতীরস্ত জীবেরও বাক্‌শাক্ত হইয়াছে। বহ- 
দিন হইল মনুষ্যেরা নীরোগ. জরাজীর্ণ হইলেও কোন ব্যান্তর মৃত্যু হয় না। 
স্মীলোকেরা সুস্থ সন্তান প্রসব কঁরিতেছে। সকলেরই দেহ হূষ্টপুস্ট। এই 
পৃরবাসশীদগের আনন্দের আর অবাঁধ নাই। মেঘ যখাকালে অমৃত বৃষ্টি 
কাঁরতেছে। আর বায়ুও সুখস্পর্শ ও শুভ হইয়া নিরবাঁচ্ছন্ন বাহতেছে। পৌর 
ও জানপদগণ কাহয়া থাকে. এরুপ রাজা আমাঁদগের চিরকালই হউক। 
রাম ভরতের মুখে এই মধুর কথা শুনিয়া যারপরনাই হ্‌ষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন। 





ম্বিচতদারিংশ সর্গ। . অনল্তর মহারাজ রাম অশোক বনে প্রবেশ কাঁরলেন। ওঁ 
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দ্বিচত্বারিংশ সর্শগ ৯৩৫ 


বন চন্দন অগুরু চৃত তুঙ্গ কালেয়ক দেবদারু চম্পক পডন্নাগ মধুক পনস অসন ও 
জবলন্তঅঙ্গারতুলা পাঁরজাতে সৃশোভত। লোশন নীপ অজন নাগকেসর 
সম্তপর্ণ আতমুন্ত মন্দার কদলী প্রিয়ঙ্ঞন কদম্ব বকুল জম্ব্‌ দাঁড়ম কোবিদার ও 
নানাপ্রকার পুষ্প ও লতাজালে পারবৃত। এই সমস্ত বৃক্ষ সর্বদা ফলপুষ্পে 
বিরাজিত, দিব্য গন্ধ ও রসযুক্ত, তরুণ অঙ্কুর ও পল্লবে শোঁভত ও মনোহর। 
এতদ্ব্যতীত এ অশোক বনে 1শাকপপ্রস্তুত নানার্‌প কৃত্রিম বৃক্ষ আছে। তৎসমহদয় 
মনোজ্ঞ পল্লব ও পুষ্পে পূর্ণ, উন্মত্ত ভ্রমরে সমাকীর্ণ এবং কোকিল ভ্‌ঙ্গরাজ ও 
চুতপরাগাঁপক্জারকায় পাঁক্ষগণে শোভত। এ সকল বৃক্ষের মধ্যে কোনাঁট স্বর্ণবর্ণ, 
কোনাঁট আগ্নাশখাকার, কোনাঁট গাঢ় কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণ। সৃগন্ধি পৃদ্পচ্তবক 
উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন কারতেছে। তথায় জলপূর্ণ নানারূপ দীর্ঘকা 
আছে। উহার সোপান মাঁণময় এবং মধ্যভাঁম স্ফাঁটকে রচিত, উহাতে পদ্মদল 
{বকাঁসত হইয়া আছে এবং চক্রবাক দাত্যুহ শুক হংস ও সারস উহার তরে ও নঈরে 
নিরন্তর কলরব কাঁরতেছে। উহার তীরে ফলপৃষ্পশোভত নানারূপ বৃক্ষ । উহা 
প্রাকারে গািবেষ্টিত ও শিলাতলে শোভিত। ওঁ অশ্েক বনে নীলকান্তমপিসদশ 
শাদ্ঘল স্থান রহিয়াছে। তথায় ব্‌ক্ষসকল যেন পরশ 
কারতেছে। আকাশ যেমন তারাগণে পো 








{শলাতলসকল অলঙ্কৃত হইয়া আছে। যেমন নন্দন এবং ধনাঁধ- 
পাতি কুবেরের যেমন ব্রহ্ষানার্মত চৈত্রথ চি বানের লহ ও অলক 
8৮ ES পারে এরূপ গৃহ ও লতাগ্‌হ' আছে। 
উহা অমদ্বিপর্ণে। রাম এ অশ্ে্র্র প্রবেশ কারয়া কুস:মখচিত আস্তরণাচ্ছন্ন 


আসনে উপবেশন কাঁরলেন ১ 
মদ্য পান করাইতে লা oS নত তে রাত জাম তল কলত 
মাংস ও নানাপ্রকার ফলমূ্ আনয়ন কাঁরল ৷ নৃত্যগণতাঁবশারদ সুর্‌প সর্বালঙকার- 
শোভিত কন্নরী অপ্সরা ও অন্যান্য নারী মধুপানে মত্ত হইয়া নৃত্যগণত দ্বারা রামকে 
আনন্দিত কাঁরতে লাগল! বশিষ্ঠ যেমন অরুন্ধতীর সাঁহত উপাঁবস্ট হইয়া শোভা 
পান সেইরূপ রাম সাঁতার সাহত উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগলেন। ক্রমশঃ 
ভোগসখপ্রদ শীতকাল অতীত হইল । রাম এইরূপ ভোগপ্রসঙ্গে বহুকাল যাপন 
করিলেন। তিনি পূর্বাহে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান কাঁরয়া দিবসের শেষার্ধ অন্তঃ- 
পুরে আঁতবাঁহত কারতেন। জানকণও পৌর্বাহক দৈবকার্য সমাপন কাঁরয়া 
নির্বিশেষে শবশ্রাদগের সেবা শশ্রুষা কাঁরতেন। পরে বিচিত্র বসন-ভূষণে 
সুসজ্জিত হইয়া শচী যেমন ইন্দ্রের নিকট গমন করেন তদ্রুপ রামের নিকট গমন 
কাঁরতেন। রাম এ শুভাচারশোভিতা পত্ীকে দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইতেন 
এবং উহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান কারতেন। 

এইরুপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা রাম জানকণীকে কাঁহলেন, 'প্রয়ে ! 
দোখতোঁছ, এক্ষণে তোমার সমস্ত গর্ভলক্ষণ উপস্থিত. বল, কি তোমার আভিপ্রায় ই 
আমি তোমার কি কারব 2 

জানকী ঈষৎ হাস্য কাঁরয়া কাঁহলেন, নাথ! এক্ষণে আমার পাবন্র আশ্রম 
দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। যে-স্মস্ত ফলমূলাশী তেজস্বী খাঁষ গঞ্গাতনরে 
উপাবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছেন আমি তাঁহাদের নিকট গমন কারব। আমি 
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৯৩৬ উত্তরকাণ্ড 


অন্ততঃ একর তাঁহাদের তপোবনে গিয়া বাস কাঁরব। এই আমার মনোগনভ 
|] 
রাম কাঁহলেন, প্রয়ে! তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হইবে, তজ্জন্য আশঞ্কা 
কারও না, কল্যই তপোবনে যাত্রা কারবে। রাম জানকীকে এই কথা বাঁলয়া 
সৃহূদগণের সাঁহত মধ্যকক্ষায় প্রবেশ কাঁরলেন। 


ত্রিচদ্যারংশ সর্গ॥। মহারাজ রাম মধাকক্ষায় উপাঁবষ্ট হইলে অনেক বিচক্ষণ লোক 
আঁসয়া তাঁহার চতী্দক বেষ্টন এবং নানা কথার প্রসঞ্গপূর্বক হাস্য-পাঁরহাস 
কাঁরতে লাগল ৷ বিজয়, মধুম্ত, কাশ্যপ, মঞ্গল, কুল, সুরাজাঁ, কালির, 
ভদ্র, দন্তবক্র ও সুমাগধ প্রভৃতি সভাসদেরা হ্‌জ্টমনে হাস্যোদ্দপক নানা কথা 
কাহতে লাগল। এই অবসরে মহারাজ রাম জিজ্ঞাসলেন, ভদ্র! এখন নগরে ক 
{ক জল্পনা হইয়া থাকে? গ্রাম ও নগরবাসীরা আমার বিষয় [ক বাঁলয়া থাকে? 
বর 





তখন ভদ্র সাবধান হঙ্টুয়ী কৃতাঞ্জালপ:টে কাহতে লাগল, মহারাজ! পব্র- 
বাসীরা বন উপবনে চত্বর আপণে এবং পথে-ঘাটে ভালমন্দ যে-সমস্ত কথা কহে, 
কাহতেছি, শুনুন। তাহারা কাঁহয়া থাকে, মহারাজ রাম সমুদ্রে সেতুবন্ধন 
করিয়াছেন ; এই কার্য আত দুচ্কর, আমরা কখন শান নাই যে পূর্বরাজগণ 
এবং দেবদানবও ইহা পারিয়াছেন। রাম দুর্জয় রাবণকে বলবাহনের সাঁহত 'বনস্ট 
এবং রাক্ষসগণের সহিত ভজ্লুক ও বানরাদগকে বশীভৃভ কারয়াছেন৷ "তান 
রবেণবধের পর সাঁতাকে উদ্ধার করেন এবং ঈর্ধাকে পৃচ্ঠে রাখিয়া তাঁহাকে 
পূনরায় গৃহেও আনিয়াছেন। জানি না, রামের হ:দয়ে সীতাসম্ভোগসুখ কিরূপ 
প্রবল। রাবণ সীতাকে বলপূর্বক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া যায় এবং লঙ্কায় গয়া 
তাঁহাকে অশোক বনে রাখে । সাঁতা রাক্ষসাদগের বশীভূত ছিলেন? জানি না রাম 
কেন তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দোখলেন না। রাজার যেরূপ আচরণ প্রজারাও তাহার 
অনুকরণ করিয়া থাকে, অতঃপর স্ম্রীর এইরূপ ব্যাঁতরুম ঘাঁটলে আমরা সাঁহয়া 
থাঁকব। রাজন! আপনার সংক্রান্ত কথা উপস্থিত হইলে গ্রাম নগর সর্বত্র সকলে 
এইরুপই কহিয়া থাকো 

তখন রাম এই কথা শুনিবামা আঁতশয় কাতর হইলেন এবং স্‌হ্‌দ্‌গণকে 
কাঁহলেন. তোমরা বল এই কথা সত্য বক না। তখন সকলে ভ্মষ্ঠ হইয়া রামকে 
আঁভবাদনপূর্বক কাঁহল, রাজন! ভদ্র খাহা কাঁহলেন, ইহার ছুই অলীক নহে। 
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চতুশ্চত্বারংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম সূহদৃগণকে কাঁরয়া ব্যাম্ধবলে কার্ষ- 
নর্ণয়পূর্বক সম্মুখে আসীন দ্বৌবারিককে 


করিয়া অপ্রাতহত পদে লক্ষণের 
সম্বর্ধনা কাঁরয়া কৃতাঞ্জীলপুটে বৃ 
করিয়াছেন, আপাঁন আঁবলদ্বে ও 
তম কারলেন। পরে দ্বৌবারিক ভরতের [নিকটস্থ 
হইয়া সমুচিত সম্বর্ধনা কৃতাঞ্জালপুটে 'িনয়াবনত দেহে কাঁহল, মহারাজ 
আপনাকে দোখবার সংকল্প কাঁরয়াছেন। তখন ভরত রামের আদেশ পাইবামান্ন 
গান্লোথান কাঁরয়া পদরজে যাত্রা কারলেন। পরে দ্বোঁবাঁরক সত্বর শন্রঘেনর নিকট 
উপাঁষ্থত হইয়া কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহল, মহারাজ আপনাকে দেখবার ইচ্ছা 
করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি আসুন । কুমার লক্ষ্মণ ও ভরত পর্বেই গিয়াছেন। 
তখন শন্লুঘ] আসন হইতে গান্রোানপূর্বক উদ্দেশে রামকে প্রণাম কাঁরয়া প্রস্থান 
কারলেন। 













অনন্তর দ্বোঁবারক রামের নিকট গিয়া কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহল, মহারাজ! 
আপনার ভ্রাত্গণ উপস্থিত হইয়াছেন। তখন রামের মন চিন্তায় আরও আকুল 
হইয়া উঠিল। তান নতমূখে দীনমনে কাঁহলেন, তুমি শগঘ্্ কুমারাঁদগকে আমার 
নিকট আনয়ন কর। তাঁহারাই আমার প্রয়তর প্রাণ, তাঁদের উপরই আমার জশবন। 

পরে শর্রাম্বরধারী বিনীত কুমারগণ কৃতাঞ্জালপুটে রামের নিকট উপাস্থত 
হইলেন। দেখলেন, রামের মুখ রাহঃগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়, সম্ধ্যাকালশন সূর্যের 
ন্যায় ও শোভাহশীন পদচ্মের ন্যায় মলিন এবং নেন্যযুগল বাম্পে পাঁরপূর্ণ। তদ্দৃষ্টে 
উ'হারা বিষ হইয়া সত্বর তাঁহাকে প্রণাম কারলেন! রাম সজলনয়নে উ*হাঁদগকে 
উত্থাপন ও আলিঞ্ানপূর্বক বাঁসবার অনুমাত দিয়া কাঁহলেন, ভ্রাতৃগণ! 
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৯৩৮ উত্তরকাণ্ড 


তোমরাই আমার জাবনসর্ব্ব, তোমাদের কৃত রাজ্য আম পালন কাঁরতোছি এই 
মাত, বস্তুতঃ তোমরাই রাজা । তোমরা শাস্জ্ঞানের অনুরূপ কার্য কাঁরয়াছ এবং 
তোমরা ব্দ্ঘমান। এক্ষণে আম যাহা কাহব তোমরা সকলেই তাহার অনুসরণ 
কর। 

কুমারগণ রামের কথা শনীনবার জন্য উীদবগ্নমনে মন£সমাধান কাঁরলেন। 


পণ্তচত্বারংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম শুগ্কমূথে ভ্রাতৃগণকে কাঁহলেন, পররবাস- 
গণের মধ্যে সীতাসংক্কান্ত যেরূপ কথা রাটয়াছে তোমরা তাহা শুন, কিন্তু কেহই 
মনে কষ্ট পাইও না। গ্রাম ও নগর-মধ্যে আমার অত্যন্ত অপবাদ হইয়াছে. তদ্জন্য 
আম মর্মে যারপরনাই আঘাত পাইয়াছি। দেখ, মহাতনা ইন্মদাকুর বংশে আমার 
জন্ম। সীতারও মহাতনা জনকের কুলে জন্ম। লক্ষ্মণ! তুমি তো জানই, রাবণ 
দণ্ডকারণ্য হইতে সতাকে হরণ কাঁরয়াছল বাঁলয়া আম তাহাকে বধ কাঁর। তখন 
আমার মনে হইয়াছিল সীতা বহাদন লক্কায় ? আঁম কিরুপে ইহাকে 
এবং দেবগণের সমক্ষে 






য় বড় আঘাত লাঁগয়াছে। যার অকণীর্ড 


পপ 
নস তা ক জনাই হলদে 
পারত্যাগ কারতে পাঁর। এক্ষণে আমি অকীর্তজনিত শোকসাগরে পতিত 
হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা কষ্ট আমার কখনও হয় নাই। অতএব ভাই! তুমি কাল 
প্রভাতে সংমল্তচাঁলিত রথে আরোহণপূর্বক সীতাকে লইয়া অন্য দেশে পাঁরত্যাগ 
কাঁরয়া আইস। গঙ্গার পরপারে তমসার তারে মহাতয়া বাল্মীকর দিব্য আশ্রম 
আছে। তথায় জানকীকে কোন নির্জনে শীঘ্র পাঁরত্যাগ কাঁরয়া আইস! আমার 
কথা রাখ । তুমি জানকশর জন্য আমায় কোন অনুরোধ কারও না। এক্ষণে যাও, 
ভালমন্দ বিচার কারবার আবশ্যকতা নাই ! তুমি এই বিষয়ে নিবারণ করিলে আন 
অত্যন্ত 'বরন্ত হইব। আমার চরণ স্পর্শ কাঁরয়া শপথ কর. আমার প্রাণের 
দিব্য, আমায় কিছ বাঁলও না। এখন আমায় অনুনয় কারয়া যান কোন কথ্য 
কাঁহবেন, তান আমার অভীষ্টের ব্যাঘাতসম্পাদনহেতু পরম শন্ু। যাঁদ তোমরা 
আমার মতস্থ হও তবে আমার সম্মান রাখ এবং সীতাকে পাঁরত্যাগ কারয়া আইস। 
পূর্বে সীতা আমায় কাঁহয়াঁছলেন যে আমি গঞ্গাতীরে আশ্রমসকল দোখব। এখন 
তাঁহার এই মনোরথ পূর্ণ কর। 
এই বাঁলয়া রাম বাষ্পপূর্ণলোচনে ভ্রাতুগণকে পাঁরত্যাগপূর্বক স্বগহে প্রবেশ 
কাঁরলেন এবং শোকাকুল চিত্তে হস্তাঁর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগলেন। 
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ঘট্চন্াবিংশ পর্গ॥, অনন্তর রানি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ শুচ্কমূখে দীনমনে 
সুমনকে কাঁহলেন, সুমন্ত! রাজার আদেশ, তুমি রথে দ্রুতগামী অ*বসকল 
যোজনা কাঁরয়া তন্মধ্যে দেবী সাঁতার জন্য আসন প্রস্তুত কারয়া দেও। আম 
রাজার অন্জ্ঞাক্রমে সতকম'শীল খাষগণের আশ্রমে সীতাকে লইয়া যাইব। 
অতএব তুমি শীঘ্র রথ আনয়ন কর। 

সুমন্ত যথাজ্ঞা বলিয়া সুদৃশ্য রথে সৃথশব্যা রচনা ও অশ্ব যোজনা করিয়া 
আনিলেন এবং কাঁহলেন, রাজকুমার ! রথ উপাঁস্থত ; এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় কর। 

তখন লক্ষ্মণ রাজগ্‌হে প্রবেশপূর্বক সীতার নিকট গিয়া কাঁহলেন, দোব! 


মহারাজ তোমার অনুরোধবাক্যে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে তান তোমায় গঙ্গা 
তারে ধাঁষগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে আমায় ছেন। মহারাজের আজ্ঞা- 
মে আমি তোমাকে খবিসোরত ভরে ধা যাইব। 








ব। তখন লক্ষমণ সাঁতার কথায় অনু- 
লন এবং রামের অননজ্ঞা স্মরণপূর্বক 
জানকী কাঁহলেন, বংস! আম আজ 
নানার্প অনঙ্গল-চিহ্ন টিতাঁছ। আমার দক্ষিণ নেত্র স্পান্দত এবং সর্বাঙ্গ 
কাঁম্পত হইতেছে। পার মন যেন অসহস্থ, রামের জন্য উৎকণ্ঠা 
এবং যারপরনাই অবৈর্ব উপাস্থত। আমি পাঁথবী শূন্য দেখিতোঁছ। তোমার 
ভ্রাতা রাম ত কুশলে আছেন 2 *বশ্রুগণের ত মঙ্গল ? গ্রাম ও নগরবাসশীদগের ত 
কোন বিপদ ঘটে নাই? এই বালিয়া জানকী ক্তাঞ্জালপুটে দেবতার নিকট 
উদ্দেশে ই'হাদিগের মঙ্গল কামনা কাঁরতে ল্যাগলেন। 

লক্ষণ জানকীর মুখে এইসকল দুর্লক্ষণের কথা শ্বানয়া তাঁহাকে আভবাদন- 
পূর্বকি, শখ্কহদয়ে কিন্তু বাহ্য আকারে হৃস্টের ন্যায় কাঁহলেন, দোব! সমস্তই 
মঙ্গল । 

পরে লক্ষ্মণ গোমতাঁতীরস্থ আশ্রমে রান্রিবাস করিয়া প্রভাতে গাত্রোথান- 
পূর্বক সুমন্তূকে কহিলেন, সুমন্ত! তুমি রথে শীঘ্র অশ্ব যোজনা কর! আজ 
আম হিমাচলের ন্যায় মস্তকে জাহবীর জল ধারণ কাঁরব। 

সুমন্ত পাদচারণান্তে অশ্বগণকে রথে যোজনা কাঁরয়া কৃতাঞ্জীলপুটে সশতাকে 
কাহলেন, দেবি! রথে আরোহণ কর। তখন সীতা লক্ষণের সাঁহত রথে উঠিলেন। 
অদূরে পাপনাশিনী গঙ্গা। লক্ষ্মণ অধীদবসের পথ আঁতরুম কাঁরয়া গঙ্গা 
নিরীক্ষণ কাঁরবামাত্ দুঃখত মনে ম্যন্তকণ্ঠে রোদন কাঁরতে লাগিলেন। জ্ঞানক 
তাঁহাকে কাতর দেখিয়া 'নর্বস্ধাতিশয়সহকারে জিজ্ঞাঁসলেন, বৎস ! তুমি আমার 
চিরপ্রার্থত গঞ্গাতীরে আসিয়া কেন রোদন কাঁরতেছ? হর্ষের সময় তুমি কেন 
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দ্রুতবেগে যাইতে লাগলেন টি 


৯৪০ ভউত্তরকশ্তে 


আমায় বিষম কাঁরতেছ ? তুম নিয়তই রামের নিকট থাক, আজ দই রাতি তাঁহাকে 
দৌখতে পাও নাই বাঁলয়া কি এইরূপ শোকাকুল হইতেছ? রাম আমারও প্রাণ 
অপেক্ষা প্রিয়, কিন্তু বালিতে কি, আমি তোমার ন্যায় শোকাকুল হই নাই। এক্ষণে 
তুম এইরূপ অধীর হইও না৷ তুমি আমাকে গঞ্গা পার কর এবং তাপসগণকে 
দেখাইয়া দেও। আমি তাঁহাদগকে বন্ঘালংকার প্রদান কাঁরব। পরে তাঁহান্দগের 
আশ্রমে এক রাত বাস কাঁরয়া তাঁহাঁদগকে আভবাদনপূর্বক পুনরায় অযোধ্যাক্ 
যাইব। দেখ, আমারও. সেই বিশালবক্ষ কৃশোদর পদ্মপলাশলোচন রামকে দেখবার 
নিমিত্ত মন চণ্চল হইয়াছে। 

অনন্তর লক্ষ্মণ চক্ষের জল মনুছয়া নাঁবকাঁদগকে আহদান কাঁরলেন। 
নাবিকেরা আসিয়া কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহল, নৌকা প্রস্তুত। 


নপ্তচত্বারংশ সর্থ ॥ অনন্তর লক্ষণ িষাদোপনীত স:সাজ্জত বিস্তীর্ণ নৌকায় 


সাঁহত অপেক্ষা করতে বাঁলয়া শোকাকুলমনে কাঁহলেন, তোমরা 
নৌকা লইয়া যাও। ক্রমশঃ তানি অপর পারে হইলেন এবং সজলনয়নে 
ক্তাঞ্জলিপুটে সাঁতাকে কাঁহলেন দৌব! হৃদয়ে বড় কষ্ট! আর্য রাম 
ধাঁমান হইলেও যখন এই কার্যে আমায় জটা করিয়াছেন 
নিকট অবশ্যই নিন্দনীয় হইব। আতে মৃত্যুই পরম শ্রের। এই লোকগাঁহতি 
কার্যে নিষস্ত হওয়া আমার সমন । তুম প্রসন্ন হও, আমার অপরাধ লইও 
না। এই বলয়া লক্ষ্মণ কৃতুঞ্ইউপংটে ভূতলে পাঁতত হইলেন। 
টি উলধারাকুলতে কতাঞ্জলিপৃটে আপনার মত্যু- 

কামনা কাঁরতে দেখিয়া কঁটলেন, বৎস! আম [িছই বুঝিতে পাঁরতোঁছ না, 
প্রকৃত কথা ক, আমায় খুলিয়া বল। তোমাকে কেন এইরূপ উদ্বিগ্ন দোখতোঁছ? 
মহারাজ ত কুশলে আছেন? তিনি কি কোন 'বষয়ে তোমায় অনুরোধ কাঁরয়াছেন, 
তজ্জন্যই ক তোমার অনুতাপ? আম আজ্ঞা কারতোছ, প্রকৃত কথা ক তুমি 
আমায় সমস্তই বল। 

লক্ষ্মণ অনর্গল অশ্রু বিসঙ্জনপত্বক দরনমনে অধোবদনে কাহলেন, দোব ! 
গ্রাম ও নগরে তোমার যে দারুণ অপবাদ রটিয়াছে, মহারাজ সভামধ্যে তাহা 
শুনিয়া সন্তপ্তমনে আমাকে যার বাঁলয়া গৃহপ্রবেশ কারলেন। তানি আঁতক্রোধে 
যাহা মনে মনেই রাখিয়াছেন, আমি তাহা তোমার নিকট প্রকাশ কাঁরতে পার না, 
এই জন্য গোপন কাঁরলাম। তুমি আমার সমক্ষে নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলে, 
তথাপি মহারাজ অপকলঞ্ক-ভয়ে তোমায় পাঁরত্যাগ করিলেন। তান তোমার 
বাস্তব যে কোন দোষ আশঙ্কা কাঁরয়াছেন. তুমি এর:প ব্ুকও না। এক্ষণে রাজার 
আদেশ এবং তোমার আশ্রমদর্শনে মনোরথ, এই দুই কারণে আমি তোমাকে 
আশ্রমের প্রান্তভাগে পাঁরতাগ কাঁরয়া যাইব। এই জাহ্বণতীরে ব্রহ্মার্যগণের এই 
পাবি ও রমণীয় তপোবন ; তুমি দুখত হইও না। যশস্বী মহাণর্য বাল্মশীক 
আমার পতা রাজা দশরথের পরম বন্ধু। তুম সেই মহাতনার চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় 
লইয়া সুখে বাস কর। তুমি পাঁতিব্রত্য অবলম্বন এবং রামকে হৃদয়ে ধারণপূর্ক 
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একাগ্রমনে অনশনে কালবাপন কর। ইহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। 


অন্টচত্বারংশ পর্গ, ॥ জনকনাঁদ্দনী সীতা লক্ষণের এই দারণ কথা শ্বানয়া 


দুঃখিত মনে মাছত হইয়া পাঁড়লেন। তিনি পর সংজ্ঞালাভ কাঁরয়া 
জলধারাকুললোচনে দীনবদনে কাহতে লাগলেন, ! বিধাতা আমার এই 
দেহ নিশ্চয় দুঃখভোগের নামন্তই সৃষ্টি । আম কেবল দু্খেরই 
মুখ দেখিতোঁছ। আমি পূর্বজল্মে এম প কারয়াছলাম, কাহারেই বা 





উর নিকট দূরের সমস্ত কথা বাঁলব। মগণ 
রাম কি জন্য তোমায় পাঁরত্যাগ কারলেন, তম 
রয়াছিলে, তখন আম তাঁহাদগকে কি কাঁহব। লক্ষ্মণ! 
আম আজ জাহবাীর জলে প্রাণত্যাগ কাঁরতাম যাঁদ না আমার গর্ভে রামের 
রাজবংশধর সন্তান বিনষ্ট হইত । এক্ষণে যেরূপ তাঁহার আজ্ঞা তুমি তাহাই কর, এই 
দাখনীকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া যাও, রাজার আদেশ পালন কর। বস! অতঃপর আম 
তোমাকে কিছু কাহয়া দেই। তাহাও শুন! তুমি আমার হইয়া শ্বশ্রগণের চরণে 
নির্বিশেষে প্রণাম করিয়া সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা কারও। পরে সেই ধর্মীনষ্ঠ 
মহারাঞ্জকে কুশলপ্রশ্নপূর্বক আঁভবাদন করিয়া কাঁহও. আমি যে শহদ্ধচারণশ. 
তোমার প্রাত একান্ত ভান্তমতী এবং তোমার নয়ত হতকাঁরণ' তুমি তাহা যথার্থই 
জান। আর কেবল লোকাঁনন্দাভয়ে যে তুমি আমায় পাঁরত্যাগ কারলে আঁমও তাহা 
জানি। তুমি আমার পরম গাঁত, তোমার যে কলঙ্ক রাঁটয়াছে তাহা পাঁরহার করা 
আমার অবশ্য কর্তব্য। লক্ষ্মণ! তুম সেই ধর্মীনষ্ঠ রাজাকে আরও বাঁলবে, তুমি 
ভ্রাতুগ্ণকে যেরূপ দেখ পূরবাঁসগণকেও সেইরূপ দেখিও, ইহাই তোমার পরম ধর্ম 
এবং ইহাতেই তোমার পরম কীর্ত লাভ হইবে। তুমি ধর্মানূসারে প্রজাপালন 
করিয়া যে ধর্মস্চয় কাঁরবে তাহাই তোমার পরম লাভা মহারাজ! আমার 
প্রাণ যদ যায় তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। কিচ্তু পৌরগণের নিকট 
তোমার যে অপযশ ঘটিয়াছে যাহাতে তাহা ক্ষালন হয় তুমি তাহাই কর? 
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৯৪২ উত্তরকাণ্ড 


স্রীলোকের পাঁতই পরম দেবতা, পাঁতই বন্ধু এবং পাঁতই গুরু। অতএব তুচ্ছ 
প্রাণ দিলেও যাঁদ পাঁতর মঙ্গল হয়, স্ব্রলোকের তাহাই কর্তব্য। লক্ষণ! এই 
আমার বত্তব্য, তুমি আমার হইয়া মহারাজকে এইরূপ কাঁহবে। আম গাভী 
হইয়াছি, আজ তুমি আমার গর্ভলক্ষণ সমস্ত রক্ষণ কাঁরয়! যাও । 

তখন লক্ষ্মণ দনমনে সাঁতার চরণে প্রণাম কাঁরলেন। তাঁহার বাকাস্ফার্ত 
কারবার শান্ত নাই। 'তাঁন মুস্তকণ্ঠে রোদন কাঁরয়া তাঁহাকে প্রদাক্ষিণ কাঁরলেন 
এবং কিয়ংক্ষণ চিন্তা করিয়া কাহলেন, দেব ! তুম আনায় ?ক বাঁললে, আম 
ইহজন্মে কখন তোমার রূপ দেখি নাই, প্রণামপ্রসণ্গে কেবল তোমার চরণই দর্শন 
কাঁরয়াছি। এখন তুমি রাম-বিরাহত, সুতরাং এই বনে আম তোমায় ?করূপে 
দোঁখব। 

এই বাঁলয়া লক্ষ্মণ জানকারে প্রণাম কাঁরলেন এবং পূনরায় নৌকায় উঠিয়া 
নাবককে যাইতে আদেশ কাঁরলেন। পরে আঁবলম্বে গঙ্গার পরপারে শগয়া শোক- 
দুঃখে বিমোহত হইয়া রথে উাঁঠলেন। এদিকে সীতা অনাথার ন্যায় পূর্বপারে 
ধ্‌লিতে লষ্ঠত হইতেছেন, লক্ষ্মণ পুনঃ পুনঃ ফারিয়া তাঁহাকে নিরাঁক্ষণপূর্বক 
গমন করিতে লাগলেন । জানকীও পুনঃ পুনঃ দেখতে লাগলেন। 
যে পর্যন্ত রথ দোঁখতে পান, দোখলেন। পরে শোক তাঁহাকে বমোহত 
কাঁরল। 2189২ পাইয়া এ ময়ব্রকণ্ঠমখারত 





বনমধ্যে দুঃখভরে ম্ন্তুদ্বরে রোদন গলেন। 
একোনপণ্ঠাশ সর্গ) নু বনমধ্যে সীতাকে রোদন কারিতে 
দেখিয়া মহাত্মা ব এবং তাঁহার চরণে প্রণাম কাঁরয়া 


কহিল, ভগবন্‌ ! কোন স্বী শোকমোহে কাতর হইয়া বিকৃতাননে 
আর্তনাদ কারতেছেন। আমরা উহাকে কখন দৌখ নাই। তান সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর 
ন্যায় সুরূপা। তান কোনও মহাত্মার পত্নী হইবেন। চলুন আপাঁন গয়া তাঁহাকে 
দৌখবেন। তান যেন আকাশচাত কোন দেবতা । আমরা দেখিয়া আইলাম, 
তান নদীতীরে শোকদুঃখে আতিমাত্ আকুল হইয়া কাঁদতেছেন। দুঃখ তাঁহার 
অযোগ্য কিন্তু তান শোকদুঃখে কাতর হইয়া অনাথার নায় কাঁদতেছেন। তান 
সামান্য মানুষী লহেন, আপনি গয়া তাঁহার সমুচিত সংকার করুন। তান 
আশ্রমের অদূরে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন, আঁত কাতর স্বরে আর্তনাদ 
করতেছেন. আপাঁন গিয়া তাঁহাকে রক্ষা করুন। 

পারলেন এবং বাদ্ধবলে কার্যানর্ণয় কাঁরয়া জানকীর নকট দ্ুতপদে চাঁললেন। 
জানকী অনাথার লায় আর্তস্বরে রোদন কাঁরতেছেন। তচ্দনল্টে বাল্মীকি মধুর 
বাকো তাঁহাকে পুলকিত কাঁরস়া কহিলেন, বৎস! তুমি রাজা দশরথের পতব্ধু. 
রামের প্রিয় মহিষী ও রাজার্ধ জনকের কনা, তাঁম ত সখে আসিয়াছ? তাঁম যে 
আগসতেছ্ জি তাহা যোগবলে জানিয়াছি। তোমার আসবার কারণ আম 
জানিকাছি। তুমি যে শর্দালালারা তাহাত আশি জানি! এই কিলোকস্হধ্য যা 
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শকছু ঘাঁটতেছে, আমার আঁবাঁদত কিছুই নাই। তুম যে নম্পাপ আমি তপো- 
বললব্ধ চক্ষুঃগ্রভাবে তাহা জানিয়াছি। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর 
আমার সান্নধানে তোমায় অবস্থান কাঁরতে হইবে। আমার এই আশ্রমের অদুরে 
তাপসীরা তপোন্‌ম্ঠান কারতেছেন। তাঁহারা নিয়ত কন্যাম্নেহে তোমায় পালন 
করিবেন। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অর্ঘ্য গ্রহণ কর, স্বগৃহের ন্যায় আমার এই 
আশ্রমে থাক, কিছুমাত্র বিধপ্ন হইও না। 

জানক মহার্ধ বাল্মশীকর এই আশবাসকর কথা শ্রবণপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম 
ফাঁরয়া কাঁহলেন, তপোধন! আম আপনারই আশ্রয়ে থাঁকব। 

অনন্তর বাল্মীক আশ্রমাভিমুখে চাঁললেন। জানকও কৃতাঞ্জলি হইয়া উহার 
পণ্চাং পশ্চাৎ যাইতে লাঁগলেন। ম্নপত্নীরা জানকার সাঁহত মহার্ধকে আসতে 
দোঁখয়া প্রত্যুপ্গমনপূর্বক পুলাঁকতমনে স্বাগত প্রশ্নের সাহত কাহলেন, তপো- 
ধন! আপাঁন বহাীদনের পর আঁসিয়াছেন। আমরা আপনাকে প্রণাম কাঁর। 
বলুন, অতঃপর আপনার কি কাঁরতে হইবে। 

বাল্মীক কাঁহলেন, তাপসীগণ ! ইনি ধামান রামের মাহা, রাজা দশরথের 
গর এবং রাজ্য জনকের দ্হতা সাঁতা! এব নিচ্পাপ কিন্তু রাম 





পঞ্চাশ সৰ্গ ৷ এঁদকে লক্ষ্মণ দেবী জানকণীকে আশ্রমে প্রবিষ্ট দেখিয়া ষারপর- 
নাই সন্তগ্ত হইলেন এবং দীনমনে মন্ত সংমল্কে কাঁহলেন, সমন্তর! দেখ, 
আর্ষ রামের সাঁতাবিয়োগে কি দুঃখ উপাস্থত হইল। 'ঁতান যে সচ্চারত্া 
পত়ীকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর তাঁহার আর ক আছে। 
আমার বোধ হয় এই যে দুর্ঘটনা ইহা দৈবানবন্ধন, দৈবকে অতিক্রম করে কাহার 
সাধ্য। যান ক্লোধাবিঘ্ট হইলে দেব গন্ধর্ব অসুর ও রাক্ষসাঁদগকে লষ্ট কারতে 





পারেন তিনিও দৈবের অনুবৃত্তি করিতেছেন। পূর্বে আর্য রাম দণ্ডকারণ্যে 
নয় বৎসর এবং অন্যান্য মহারপো পাঁচ বৎসর যে বাস কাঁরয়াছিলেন তাহা পত়ৃআদেশে 
উঠিতই হইয়াছিল. কিন্তু এক্ষণে পৌরজনাঁদগের কথা শুনিয়া জানকাঁকে যে 
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নির্বাঁসত কাঁরলেন, ইহা তদপেক্ষাও কষ্টকর ও কঠোর বলয়া আমার বোধ 
হুইতেছে। হা! অন্যায়বাদী পৌরাদিগের জন্য অযশস্কর কার্য কাঁরয়া জান না 
তাঁহার কোন্‌ ধর্ম সাঁধত হইবে। 

সুমন্ত্ৰ লক্ষণের এইরূপ কথা শ্যানয়া কাঁহলেন, রাজকুমার! তুমি সাঁতার 
জন্য কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না। তিনি যে 'নর্বাসত হইবেন ইহা পূর্বে 
ৰাহ্মণেরা তোমার পিতা রাজা দশরথের নিকট কাঁহয়াছিলেন। রাম চিরদুঞখী 
হইবেন। তান প্রিয়াবচ্ছেদকম্ট সহ্য কাঁরবেন এবং বহ-কালের জন্য তোমাকে. 
জানকশীকে এবং শঘুঘ্ন ও ভরতকেও ত্যাগ করিবেন। একদা রাজা দশরথ 
তোমাদগের ভাবী সুখদুরথসংক্রান্ত প্রশ্ন কারলে মহর্ষি দূর্বাসা এইরুপই 
কাঁহয়াছলেন। তান যাহা কাঁহয়াছলেন, তুমি শত্রুঘ) ও ভরতকে তাহার কিছুই 
বাঁলও না। তৎকালে রাজা দশরথ আমাকে বলেন, সূমন্ম! তুমি কাহারও নিকট 
এই কথা প্রকাশ কারও না। লক্ষণ ! রাজ্জান্তা প্রাতপালন করা আমার কর্তব্য। 
আঁধক ক, যাঁদ তোমার শহীনবার আগ্রহ না থাঁকত 'তাহা হইলে আম তোমারও 
নিকট ইহা প্রকাশ কাঁরতাম না। এ ক্ষণে আরও কিছু বালবার আছে, শুন! দেখ, 
দৈব নিতান্ত দুরাতক্রমণ*য়। রাজা দশরথ যদিও রাখিতে আমায় আদেশ 
কারয়াছলেন তথাচ ত্তাম তোমার নিকট তাহা কারতোছ। ইহা শুনিয়া 
সীম শোক পারত্যাগ ক্র। যে দৈবের প্রভাবে এইরুপ দুঃখ পাইতে হইবে 
তাহা যারপরনাই দুর্বোধ্য। অতএব ছুম্ত 






একপপ্ঠাশ সর্গা। অ কহিলেন, রাজকুমার ! পূর্বে আশ্িপৃত মহার্ষ 
লি চাল পরে পাত বাস ক্রিতেন। এ সময় 
রাজা দশরথ কুলপুরোহিত বাঁশচ্ঠের সাহত সাক্ষাৎ কারবার জন্য তাঁহার আশ্রমে 
উপস্থিত হন। বাশিষ্ঠের দাক্ষণপার্শ্বে সূর্ধসঙ্কাশ দুর্বাসা ছিলেন। দশরথ এ 
দুই ধাঁষকে অভিবাদন করিলেন। পরে তাঁহারা স্বাগত প্রম্নপূর্বক তাঁহাকে পাদ্য 
আসন ও ফলমূল দ্বারা প্‌ঞ্জা করলে তান তথায় উপবিষ্ট হইলেন। তখন 
মধ্যাহকাল, নানাপ্রকার সুমধুর কথার প্রসঙ্গ হইতে লাঁগল। এই অবসরে রাজা 
দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে তপোধন দর্বাসাকে জিজ্ঞাসলেন, ভগব ন্‌! কি পাঁরমাণে 
আমার বংশবিস্তার হইবে ? আমার পুণের আয়ু কত? রামের যে-সমস্ত পুত 
জাঁল্মবে তাহাদের আয়ুই বা কিরূপ হইবে? 

মহার্ধ দূর্বাসা রাজা দশরথের এই কথা শ্‌নিয়া কহিলেন, রাজন ! পূর্বে 
সুরাসৃরসংগ্রামকালে যেরূপ ঘটিয়াছিল শুন! দৈতোরা দেবগণের উৎপশড়নে 
ভগুপতীর শরণাপন্ন হয় এবং ভূগুপত্রশ অভয় দান করাতে উহারা ধিনর্ভয়ে বাস 
করে। এই অবসরে সুরপাঁত বিষ্ণু এই ব্যাপারে আঁতমাত ক্রোধাবিল্ট হন এবং 
সুশািত চকুদ্বারা ভগগুপত্রীর মস্তক ছেদন করেন। তখন মহার্ধ ভগ: পত্রশকে 
বিনষ্ট দোঁখয়া ক্রোধভরে বিষ্ণুকে সহসা এইরূপ আভিসম্পাত কাঁরলেন, বিষ্ণু! 
তুমি ক্লোধাবিষ্ট হইয়া আমার অবধ্য পত্মীকে বধ কাঁরিয়াছ, এই জন্য মনষ্যলোকে 
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তোমার জন্ম হইবে এবং তুমি ব্যাপককালের জন্য স্্রীবয়োগদদঃখ ভোগ কারবে। 
মহার্ধ ভগ বিষ্ণুকে এইরূপ অভিসম্পাত কাঁরয়া যারপরনাই অনুতপ্ত হইলেন 
এবং পাছে শাপ [নম্ফল হয় এই ভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণুর আরাধনা কারতে 
লাগলেন। তখন ভন্তবৎসল বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া লোকের 'প্রয়সম্পাদনার্থ ভ্গ/প্রদত্ত 
শাপ স্বীকার কারলেন। মহারাজ ! বিষ্ণু পূর্বজল্মে এইরূপ আভশাপগ্রস্ত হইয়া 
এই মনৃযালোকে তোমার পৃুরূপে জন্মগ্রহণ কারয়াছেন। তান এক্ষণে 'ভ্রলোকে 
রাম নামে বিখ্যাত। রাম মহার্ধ ভাগুর' আভসম্পাতের ফল প্রাপ্ত হইবেন। তান 
দীর্ঘকাল অযোধ্যায় রাজত্ব কারবেন। তাঁহার অনুগামী লোকেরা সুসম্পন্ন ও সথা 
হইবে। তান দশ সহস্র ও দশ শত বৎসর রাজ্যশাসন কাঁরয়া পরে ব্রন্গলোকে 
প্রস্থান কারবেন। তান বহু অর্থবায়ে বহুসংখ্য অশ্বমেধ অনুচ্ঠানপ্র্বক 
বহ রাজবংশ সংস্থাপন করিবেন। জানকীর গর্ভে তাঁহার দুই পুর জান্মবে। 
লক্ষণ! মহার্য দর্বাসা রাজবংশের শৃভাশুভ এইরুপই কাহয়াছিলেন। পরে 
রাজা দশরথ তাঁহাকে এবং কুলগ্‌রু বাঁশষ্তকে আঁভবাদন কারয়া অধোধ্যায় 
আগমন করেন। আম পূর্বে বাঁশম্ঠদেবের আশ্রমে দুর্বাসার নিকট এই কথা 
শুনিয়া এতদিন গোপনে রাখিয়াছিলাম। তান যাহা কত্ত্থাছে কদাচ তাহার অন্যথা 
হইবে না। এক্ষণে রাম দুর্বাসার কথাপ্রমাণে পিক 

অযোধ্যায় নয় অন্যত্র অভিষেক কাঁরলেন। রাফ 
হইও না, সীতা ও রামের জন্য আর ক 











দ্ৰিপণ্টাশ সৰ্গ ৷৷ লক্ষ্মণ কৌশনীতটে রাব্রযাপনপূর্বক প্রভাতে গাতোথান 
কাঁরয়া পুনরায় যাইতে লাগলেন এবং অর্ধাদবসের পথ আঁতক্রম কাঁরয়া 
সূসমদ্ধ হণ্টপুস্টজনাকীর্ণ অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ ভাবলেন, 
আম আর্য রামের নিকট গিয়া এক্ষণে কি বালব। এই ভাবনায় তান অত্যন্ত 
কাতর হইলেন। সম্মুখে রামের বিশাল ধবল প্রাসাদ। | তান উহার দ্বারে রথ 
হইতে অবতীর্ণ হইয়া দীনমনে অধোবদনে প্রবেশ কারলেন। দেখলেন, সম্মুখে 
রাম উতকষ্ট আসনে উপাঁবস্ট। তান দুঃথাবেগে জলধারাকুললোচনে অনবরত 
রোদন কাঁরতেছেন। তখন লক্ষণ আতশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম 
কাঁরলেন, কাঁহলেন, আম আর্ধের আজ্ঞা শিরোধার্য কাঁরয়া জাহীতীরে মহার্ষ 
বাল্মীকির আশ্রমে শুদ্ধচাঁরণী জানকীকে পারত্যাগপূর্বক আপনার পাদমূলে 
আশ্রয় লইবার জন্য পুনরায় আইলাম। আর্য! আপাঁন শোকাকুল হইবেন না, 
কালের গাঁতই এইর্‌প। ভবাদ্‌শ ধাঁমান মনস্বীরা কিছুতেই শোক করেন না। 
দেখুন সমস্ত সঞ্চয় নাশে. উন্নীত পতনে, সংযোগ বিয়োগে ও জশবন মরণে 
পর্যবসান হয়। অতএব স্ব্রীপৃত্র বন্ধুবান্ধব ও ধনসম্পদ ইহার মধ্যে কিছুতেই 
অঁতমান্র আসন্ত হওয়া উচিত নহে. কারণ ইহাদের সাঁহত 'বিয়োগ্গ অবশ্যম্ভাবী) 
আর্য! শোক দূর করা আপনার পক্ষে সামান্য কথা, আপাঁন অন্তঃকরণ দ্বারা 
৬০ 
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অন্তঃকরণকে, মন দ্বারা মনকে, আঁধক ক, সমস্ত লোককেও শিক্ষা দিতে সমর্থ । 
আপনার ন্যায় সংপুরুষেরা এইরূপ বিষয়ে কদাচ 'বিমোহত হন না। আপাঁন 
যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জানকীকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছেন এখন তজ্জন্য শোকা- 
কুল হইলে সেই অপবাদই আবার পুরমধ্যে রাটবে। অতএব, আপাঁন ধৈর্যবলে 
এই দুর্বল বাদ্ধ পারত্যাগ করুনা আর সন্তপ্ত হইবেন না। 

তখন মিন্রবংসল রাম পরমপ্রীতিসহকারে কাঁহলেন, বস! তুমি যাহা 
কহিতেছ তাহা সত্য । এক্ষণে আম প্রজাপালনকার্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলাম। 
আমার দুঃখ নিবাত্ত ও সন্তাপ দূর হইল। আম তোমার প্রণীতকর কথায় 
সমদ্তই ব্যাঝলাম। 


ত্রিপঞ্চাশ সর্গ॥ অনন্তর রাম প্রণীতিপূর্বক লক্ষমণকে কাঁহলেন, বংস! তুমি 
ব্যক্ধমান। তুঁম যেমন আমার অনুকূল বন্ধ, বিশেষতঃ এই সময়ে এমন বন্ধু 
দুর্লভ ৷ এক্ষণে আমার যেরূপ ইচ্ছা শুন এবং তাহার অনুরূপ কার্য কর। আম 
আজ চারদিন রাজকার্য কিছুই কার নাই, অনুতপ্ত হইয়াছি। 
এক্ষণে তুমি পুরোহিত, মন্ত্রী ও প্রজাদিগকে কর এবং কার্যারথ স্তী 
পা ন কন দিন দত লু যে রাজা প্রাতাদন রাজকার্য* 





দু 

নর সাহত কোন এক উজান সানি 
< আ'সয়াছিল। রাজা তাহাও দান করেন। 
হু রহ ই খেনুর অন্বেষণে নির্গত হন এবং বহুকাল 

ধাঁরয়া নানাদেশ পর্যটন করেন, কল্তু কিছুতেই যেন বর কোন সন্ধান পান না। 
পরে তান কনখল প্রদেশে গয়া কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে এওঁ ধেনুকে দোঁখলেন। 
সে নীরোগ 'কল্তু তাহার বৎস বয়োবস্থায় জীর্ণ হইয়া পাঁড়য়াছে। অনদ্তর 
ব্রাহ্মণ এ ধেনুর নাম ধাঁরয়া ডাকলেন, শবলে ! আইস। ধেনু এ ডাক শুনিতে 
পাইল এবং স্বরপাঁরচয়ে চানতে পাঁরিয়া এ জবলদণ্গারকম্প ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাঁগল। তখন যে ব্রাহ্মণ এতদিন প্রাতপাপন কাঁরয়া 
আসতোছলেন তানও দ্রুতপদে ধেনুর অনুগমন কাঁরয়া সত্তর এ খাঁষকে 
কাঁহলেন. এই ধেনু আমার ৷ মহারাজ নৃগ ইহা আমাকে দান কাঁরয়াছিলেন। এই 
সৃত্রে উভয়ের তুমুল বাদানুবাদ উপাস্থিত। পরে দুই জনেই রাজা নগের নিকট 
গমন কারলেন এবং গৃহপ্রবেশের জন্য রাজার আদেশ অপেক্ষা কাঁরতে লাগলেন। 
উতহারা বহুদিন রাজার প্রতীক্ষায় থাঁকলেন কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইল 
না। পরে তশ্হাবা একান্ত ক্রোধাবন্ট হইয়া কঠোর বাক্যে উদ্দেশে রাজাকে 
কহিলেন. যখন তৃঁন কার্যার্থাদগের কার্ধীসাম্ধর জন্য দর্শন প্রদান কাঁরলে না 
তখন তুমি কৃকলাস হইয়া একটা গর্তে বহুকাল অদশ্যভাবে বাস কাঁরবে। 
অতঃপর এই মত্যলোকে ভগবান বিষ্ণু প্রুষমূর্তিতে উৎপন্ন হইবেন। তান 
যদুকুলকীর্তবর্ধন বাসুদেব! সেই বাসদেবই তোমায় শাপমুক্ত কারবেন। এক্ষণে 
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তুমি কৃকলাস হইয়া নিচ্কাতকাল অপেক্ষা কর। কলিযুগে মহাবীর্য নর ও 
নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত নিশ্চয় প্রাদুভত হইবেন। 

এ দুই ব্রাহ্মণ এইরূপে রাজা নৃগকে অভিসম্পাত কাঁরয়া নিশ্চিন্ত হইলেন 
এবং এ দূর্বলা বৃদ্ধা শবলাকে কোন এক ব্রাহ্মণের হস্তে সম্প্রদান কারলেন। 
বস! এক্ষণে সেই নৃগ ব্রাহ্মণের হস্তে ঘোর আঁভশাপ ভোগ কারতেছেন। 
ফলতঃ কার্যাথীদগের বিবাদ বিচারবিমুখ রাজার দোষের জন্য হইয়া থাকে, 
অতএব প্রজারা শীঘ্র আমার নিকট আগমন করুন । রাজা প্রজাপালনধর্মের ফল 
অবশ্যই প্রাপ্ত হন। এক্ষণে যাও, দেখ, কেহ বিচারারথ হইয়া আসিয়াছে বক না। 


চতুঃপণ্টাশ লর্গ ॥ অনন্তর তত্বাঁবং লক্ষণ কৃতাঞজালপুটে রামকে কাঁহলেন, 
আর্য! সামান্য অপরাধে শ্রাদ্ষণেরা মহারাজ নৃগকে দ্বিতীয় যমদশ্ডের ন্যায় এই 
দারুণ অভিশাপ প্রদান কারলেন? আশ্চর্য! পরে নৃগ এই ব্যাপার অবগত হইয়া 

এ দুই ক্রোধাবষ্ট ব্াহ্ধণকে কি বাঁললেন ? 
রাম কাহলেন, বৎস! শুন! রাজা নৃগ শা' হইয়া এ দুই ব্রাহ্মণকে 
চিনিতে পারলেন এবং তাঁহাঁদগকে ব্যোমপথে দোখয়া মন্ত্রী পৌর ও 
(শুন, নারদ ও পর্বত নামে 






দুইজন অনিন্দন'য় ৱাহ্মণ আমাকে আহত বায়্‌বেগে ব্রহ্মলোকে 
প্রস্থান কাঁরয়াছেন। অতএব তোমর্্‌ আমার পুত্র বসুকে রাজ্যে আঁভ- 
িন্ত কর এবং আমার জন্য 1 সাহায্যে সুখস্পর্শ গর্ভ প্রস্তুত কারয়া 


কো টি কলা 
ঠা ও ছায়াবহল গৃজ্মসকল রোপিত হউক। গর্তের 
চতু্দিকে রমণায় অর্ধযোজন ব্যাঁপিয়া যাহাতে সুগন্ধি প্ম্প থাকে এইরূপ 
ব্যবস্থা করিয়া দেও। আম সেই স্থানে শাপকাল সুখে যাপন কাঁরব। 
মহারাজ নগ এইরুপ ব্যবস্থা কাঁরয়া বসকে রাজ্যে স্থাপনপূর্বক কাঁহলেন, 
বৎস! তুম ধর্মশীল হইয়া ক্ষিয়ধর্মান্সারে প্রজাপালন কর। তুমি ত দোখলে, 
দুইটি ত্রাহ্গণ ক্রোধাবম্ট হইয়া সামান্য অপরাধেও আমাকে অভিশাপ প্রদান 
করিলেন। এক্ষণে আমার জন্য সম্তস্ত হইও না। যাহার প্রভাবে আমার এই বিপদ, 
সেই প্রান্তন কর্ম দুরাতক্রমণীয়। পূর্বজল্মে যাহার বাঁজ সাঁণ্চত আছে সেই 
সুখ ও দুখ কখন বক্ষলভ্য কখন বা অযক্তলভ্য। এক স্থানে থাক বা নাই থাক, 
৪7795424 
রও না৷ 

রাজা নৃগ বসকে এই বালিয়া রত্রখাচত সুরাঁচত গর্তে প্রবেশপূর্বক 
ব্রাহ্মণের রোষাবজৃম্ভিত আঁভশাপ ভোগ কাঁরতে লাগিলেন। 


পন্চপণ্ডাশ সঙ্গতি রাম কাহলেন, বংস! এই আমি তোমার নিকট রাজা নৃগের 
অভিশাপবৃত্তান্ত সাবস্তরে কীতনি কাঁরলাম। এক্ষণে এইরূপ কথা যদি আরও 
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শনিবার ইচ্ছা থাকে ত কাঁহতোঁছ শুন। 

লক্ষ্মণ কাঁহলেন, আর্য ! এইর্‌প অত্যান্চর্য কথা যতই শান কিছুতেই 
ওৎসকো।র নিবৃত্তি হয় না। এক্ষণে বালতে আরম্ভ করুন৷ রাম কাঁহলেন, শুন। 
পূর্বে নামি নামে এক রাজা ছিলেন। তান ইক্ষবাকুর পুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ। 
বনাম বলশালী ও ধমমশীল। শহানয়াছি তিনি মহাঁ্ষ গৌতমের আশ্রমসান্নধ্যে 
বৈজয়ন্ত নামে এক সৃরপংরসদ্‌শ পুর স্থাপন করেন! কোন এক সময় ইক্ষৰা- 
কুর পাঁরতোষের জন্য তাঁহার এক বৃহৎ যজ্ঞ আহরণের ইচ্ছা হয়। পরে তান 
ইক্ষবাকুকে আমন্ণপূর্ক সর্বাগ্রে মহার্ধ বাঁশম্ঠকে পরে অনি, আঁঙ্গরা ও ভূ্গদকে 
যজ্ঞে বরণ কাঁরলেন। তখন বাঁশম্ঠ কাঁহলেন, রাজন! আমি হীতপূর্বে সুর- 
রাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে বৃত হইয়াঁছ, অতএব তুম তাহার সমাপ্তিকাল পযন্ত প্রতীক্ষা 
কাঁরয়া থাক। 'কন্তু রাজা [নাম কাল প্রতীক্ষা না কাঁরয়া তাঁহার পদে মহার্ষ 
গৌতমকে প্রাতা্ঠিত কারলেন এবং এঁ সমস্ত ব্রাহ্মণকে লইয়া রাজধানী বৈজ- 
ক়ন্ডের সান্নীহত হমাচলের পার্শ্বে যজ্ঞ কারতে লাগিলেন। তাঁহার দীক্ষাকাল 
পাঁচ সহস্প বংসর। এদিকে মহার্ধ বাঁশম্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী 'ছিলেন। তান তাহা 











পরার যার মত বৰ 
বাশ্টের আভশাপের কথন করোধভরে তাঁহাকে কাঁহলেন, গোনা 
নাত ছিলাম; আপন উর্মাসয়াছেন ইহা জানিতে পারি নাই ; এই অবস্থায় 


যখন আপাঁন রোষকলনীষত গনে আমার উপর দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় শাপানল 
নিক্ষেপ করিয়াছেন তখন আপাঁনও আমার আভশাপে নিশ্চয় মারবেন : কিন্তু 
আপনার মৃতদেহের শোভা ব্যাপক কাল থাঁকবে। 

লক্ষণ! এইরূপে রাজা নাম ও বাঁশষ্ঠ ক্লোধবশে পরস্পর পরস্পরকে 
অভিশাপ দিয়া তৎক্ষণাৎ মত্যুমুখে পাঁতিত হইলেন কিন্তু উভয়ের দেহ রক্গতেজে 
জ্যোতিগ্মান হইয়া রাহল। 


হটপণ্তাশ সর্গা। লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলপুটে কহিলেন, আর্য ! বলুন, এই দেবতুল্য 
মান ও বাঁশষ্ঠ একবার দেহত্যাগ কাঁরয়া আবার ?করূপে দেহ ধারণ কাঁরলেন। রাম 
কাঁহলেন, বংস! নাম ও বাঁশষ্ঠ উভয়ে দেহত্যাগ করিয়া বায়নস্বর-প হইয়া গেলেন। 
পরে বাশষ্ঠ অন্য এক শরণীর লাভের 'নাঁমত্ত পতা ব্রহ্মার নিকট গমন কারলেন 
এবং তাঁহাকে অ;ভবাদন করিয়া কাঁহলেন, ভগবন-! আম রাজা নমর অভিশাপে 
দেহমু্ত হইয়া এই বায়ুর আকার প্রাপ্ত হইয়াছ। তহহন লোকের বিষম কষ্ট 
এীহিক ও পারান্রক সমস্ত কাই বিলুপ্ত .হয়। এক্ষণে আম যাহাতে পূনবার 
দেহ অধিকার কাঁরতে পার আপনি কৃপা কাঁরয়া তাহার বিধান কাঁরয়া দিন। 
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তখন অমিতপ্রভ ভগবান ব্রহ্মা কাহলেন, বংস! তুমি মিত্রাবরুণ-বিসম্ট তেজ্জে 
প্রবেশ কর, ইহাতে তুমি অযোনসম্ভব হইবে এবং ধমশিশল হইয়া পুনর্বার প্রজা- 
পাঁতত্ব লাভ কাঁরবে। 

অনন্তর মহর্ষি বাঁশস্ঠ সর্বলোকাপতামহ ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ প্রণাম কাঁরয়া 
শাঁঘ সমুদ্রে গমন কারলেন। এ সময় সুরপ্যজিত মিব্রদেব ক্ষীরোদর্পণী বরণের 
সাঁহত বরণাধকারে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে সৃর্‌পা অপ্সরা উর্বশীও সখী- 
পাঁরবৃত হইয়া যদ্‌চ্ছাকুমে তথায় আগমন কাঁরল। বরুণ এ পন্মপলাশলোচনা পূর্ণ- 
চন্দ্রাননাকে আপনার আলয়ে ক্রীড়া কাঁরতে দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন 
এবং তাহার সংসর্গ লাভের প্রার্থনা কাঁরলেন। উর্বশী কৃতাঞ্জালপুটে কাঁহল, 
দেব! মিত্র আমায় এই বিষয়ের জন্য অগ্রে অনুরোধ কাঁরয়াছেন। তখন বরুণ 
কামশরে নিপীঁড়ত হইয়া কাহলেন, সুন্দার! তবে আম এই দেবানার্মত কুম্ভে 
ত্বদ্দশনিস্থালত তেজ পরিত্যাগ করি। যাঁদ তুমি আমার সহযোগ নাই ইচ্ছা কর 
তাহা হইলে তোমার জন্য এইরূপ রেতঃত্যাগ কারয়া আম কৃতকার্য হইব। 

উর্বশী লোকপাল বরণের এই সৃমধদর কথা শুনিয়া প্রীত মনে কাহল, দেব! 
আপনি যেরূপ কাঁহলেন তাহাই হউক। দেখুন ই দেহমার তের কিন্তু 
রহ সন আম আপনার হা তা আস পতি আমন 
অতুল প্রণীত বিদ্যমান আছে। 

উর্বশী এই কথা কাঁহবামাত্র বরুণ ট্নতুলা তেজ কুম্ভমধ্যে পাঁরত্যাগ 
করিলেন। পরে উর্বশীও মতের নিক্ইর্দাস্থ 


ক বা অন্য পাঁত গ্রহণ কারি? এই 
্বাধের ফলভোগের জনা ?কয়ংকাল মর্তযলোকে 
কাশীরাজ পুরুরবার নিকট গমন কর! অতঃপর 









তখন উর্বশী এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া প্রাতিষ্ঠান নগরে রাজার্ধ পুর রবার 
নিকট উপাস্থত হইল। এই পুর্রবার পত্র শ্রীমান্‌ আয়ু। ইন্দ্প্রভাব রাজার্ 
নহষ এই আয়ু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। সুররাজ ইন্দ্র ব্াসুরের প্রত বজ্তাগ 
করিয়া পাঁরশ্রান্ত হইলে ইাঁনই বহুকাল ইন্দ্ত্ব কাঁরয়াছলেন। পরে উর্বশশ 


সস্তপন্তাশ সর্গ ॥ লক্ষণ এই অদ্ভূত কথা শ্রবণ কাঁরয়া প্রসতমনে কাহিলেন, 
আর্য! বাঁশন্ঠ ও নামি উভয়ে একবার দেহত্যাগ কাঁরয়া কিরূপে পৃনর্বার দেহ 
লাভ করেন 2 

রাম কহিলেন লক্ষ্মণ! & যে 'িন্র-বরূণের তেজঃপূর্ণ কুম্ভ, উহাতে দুইটি 
পিসি 
কিন্তু তান জাতমার মিতকে কাঁহলেন আমি একমাত্র তোমার পত্রে নাহ : 
তা ১৯১ 
কুম্ভে মিত্রের তেজ নিহত হইয়াছল। অর্থাৎ যে কুম্ভে মিত্রের তেজ ছিল 
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তাহাতেই বরুণ তেজ পাঁরত্যাগ করেন। পরে কিয়ংকাল অতীত হইলে মিত্র ও 
বর্ণের তেজ হইতে তেজস্বী ইক্ষবাকুকুলদেবতা বাঁশষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। তিন 
জান্মবামান রাজা ইক্ষ্বাকু আমাঁদগের এই বংশের হিতোদ্দেশে তাঁহাকে পৌরোহিত্যে 
বরণ কাঁরলেন! বংস! বাঁশম্ঠের এই নূতন দেহের উৎপাত্তর কথা কাঁহলাম। 
এক্ষণে রাজার্ধ নামর যেরূপ ঘাঁটয়াছিল তাহাও শুন। 

মনীষী খাঁষগণ নামকে দেহমুন্ত দৌখয়াও যজ্ঞ হইতে বরত হন নাই এবং 
গন্ধামালা ও বপ্রদ্বারা নিমির মৃতদেহ সংসাঁজ্জত কাঁরয়া তৈলদ্রোণিমধ্যে রক্ষা 
করেন। পরে যন্রসমাপন হইলে মহার্য ভৃগু কাহলেন, রাজন! আমি তোমার 
প্রীত আমান প্রত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার দেহে জীবনসণ্টার কাঁরয়া দব। 
তৎকালে দেবতারাও প্রীত হইয়া এই কথা কাঁহলেন। অনন্তর সকলে 'নাঁমকে 
কাহিলেন, রাজন! তুম বর প্রার্থনা কর, বল তোমার জাবাতনাকে কোথায় রাঁখব। 
তখন নামর আত্মা কাহলেন, সুরগণ! আম সর্বভ্তের নেত্রপুটে বাস কাঁরব। 
দেবগণ সম্মত হইয়া কাহলেন, তুঁম বায়ুদ্বরূপ হইয়া সমস্ত জীবের নেনে সণ্ণরণ 
কাঁরও। অতঃপর জীবের নেত্র ত্বংসংযোগজানত ক্লেশে বিশ্রামার্থ মহন 
নিমেষধর্ম প্রাপ্ত হইবে। সুরগণ রাজার্ষ ই রড 
যথাস্থানে প্রদ্থান কাঁরলেন। তখন খাষগণ ঘরি)িঠতোৎপান্তর নিমিত্ত তাঁহার 





দেহকে অরাণস্বরূপ কল্পনা কাঁরয়া পূর্ত মন্ত ও হোম দ্বারা 
বলপ্যর্কক মন্থন করিতে লাগলেন! এই জুতো তপা িখির জন্ম হয়। অরাঁণমল্থন 
হইতে উৎপন্ন, এইজন্য তাঁহার নাম বন্তি) ঞ্রনন হইতে জনক তাঁহার অপর নাম। 
আর তান অচেতন দেহ হইতে বলয়া বৈদেহ নামে প্রাসদ্ধ হইয়াছেন। 


বাঁশম্ঠের আভশাপে নিক উই তাহা কীর্তন কাঁরলাম। 


অষ্টপণ্াশ সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষণ স্বভাবপ্রদীপ্ত রামকে জিজ্ঞাসলেন, আর্য! 
এই বাঁশচ্ঠ ও নামসংবাদ আঁত অদ্ভূত কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে রাজা 
‘নাম মহাবাঁর ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ তান যজ্ঞে দীক্ষিত িলেন। এই অবস্থায় তানি 
বাঁশম্ঠদেবকে কেন ক্ষমা করেন নাই 2 

রাম সর্বশাস্তাবশারদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! সকলের সকল অবস্থায় 
ক্ষমাগ্ণ দৌখতে পাওয়া যায় না। রাজা যয্যাত সত্গৃণ আশ্রয় কাঁরয়া যেমন দুঃসহ 
ক্রোধ সহা ক'রয়াছিলেন, এক্ষণে আম তাহা কাহতোছ. অবাহত হইয়া শুন। 
প্রজারঞ্জন রাজা যযাঁত নহুষের পূত্র। তাঁহার সর্বাঙ্গসক্দরী দুইটি স্তর ছিল। 
তন্মধ্যে একটির নাম শামন্ঠা। ইনি দাতির পৌর এবং বৃষপর্বার পূত্রী। যযাঁত 
ইহাকে বিশেষ সমাদর কারতেন। অপরা দেবধানণ। ইহার প্রত যযাঁতর তাদৃশ 
অন্দরোগ ছিল না৷ এই দুই পত্নীর মধ্যে শাঁ্মষ্ঠার গর্ভে প্‌র: এবং দেবযানধর 
গর্ভে যদু জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পুরু স্বগুণে এবং রাজপ্রণায়নণ জননীর 
কারণে রাজার আতিমান্র প্রিয়পান্র হইয়া উঠেন তন্দ্‌ষ্টে যদু দুগ্ীখত হইয়া 
মাতাকে কহিলেন. মাতঃ, তুমি উদারচাঁরত মহার্য ভ্গুর বংশে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছ। 
কিন্তু তোমাকে মর্মপণড়া ও দুঃসহ অপমান সহ্য কাঁরতে হইতেছে । এক্ষণে 
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আইস, আমরা দুইজনেই অশ্নিপ্রবেশ কাঁরয়া এই কষ্টের শান্তি কার। রাজা 
দৈত্যকন্যা শার্মন্ঠার সাঁহত সুখে কাল যাপন করুন আর এই কস্ট যাঁদ তোমার 
সহ্য হয় তবে আমায় অনুজ্ঞা দেও। তুম সও, আম সাঁহব না, আম নিশ্চয় 
মারব। এই বাঁলয়া যদ: অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন কারতে লাগলেন । 

তখন দেবযানশ পুত্রের এই কথা শযনয়া কোধভরে পিতাকে স্মরণ কারিলেন। 
মহর্ষি ভার্গব কন্যার অভিপ্রায় জানতে পারিয়া যথায় দেবযানী সত্বর তথার 
উপাস্থত হইলেন এবং তাহাকে অপ্রকাতিস্থ অহৃষ্ট ও অচেতন দৌখয়া পুনঃ 
পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন বংসে ! এ কি! তখন দেবযানী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কাঁহলেন, 
পিতঃ আমি হয় আশ্নিপ্রবেশ বা তীব্র বিষ পান কাঁরব, না হয় জলমগ্ন হইয়া মারব। 
কিছুতেই আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। আম যে দর্ধাথত ও অবমানত 
হইয়াছি তুমি ইহার কিছুই জান না। বৃক্ষকে ছেদন কাঁরলে ব্ক্ষাশ্রত পরপ্প 
কাজেই ছিন্ন হইয়া থাকে। রাজার্য যযাতি তোমার সম্মান রাখেন না, তাম্নবন্ধন 
আমায় অবজ্ঞা ও অসম্মান করেন। 

মহার্ধ ভার্গব এই কথা শ্বানবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া য্যাতিকে কাঁহলেন, 
রে দ্যরাতমন্‌! যখন তুই আমায় অবজ্ঞা কার আমার আভশাগে তুই 
জরাজীর্ণ হইব এবং তোর ইীন্দ্িয়মকল শিথিল সূর্ধসঙকাশ মহার্ ভার্গব 
রাজা যযাঁতকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া আশমবাসপ্রদানপূর্বক ম্বভবনে 
প্রস্থান কাঁরলেন। SS 





> 

একোনয্টিতম পর্গ ॥ অনন্তুরুত্যযর্জা যযাঁত জরাগ্রস্ত হইয়া যদুকে কাঁহলেন, 
বৎস! তুমি ধ্মনজ্ঞ, ২ 
উপভোগ কারব। আম সে পারত হই’নাই। এক্ষণে ভোগ অনুভব 
কাঁরয়া পশ্চাৎ জরা গ্রহণ কারব । যদু কাঁহলেন, রাজন! পুরু আপনার প্রিয় পূ । 
তানই এই জরা গ্রহণ করুন। আপাঁন আমাকে অর্থে বাঁণ্ত কাঁরয়াছেন এবং 
নিকটেও আর বাস কাঁরতে দেন না। এক্ষণে আপানি যাহাদের সহিত একত্রে পান- 
ভোজন করেন তাহারাই আপনার এই জরা গ্রহণ করুক। তখন যযাঁত পূরুকে 
কহিলেন, বংস! তুমি আমার উপকারের জন্য এই জরা গ্রহণ কর। পুরু কৃতাঞ্জীল- 
পুটে কহিলেন, আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম! আম আপনার আদেশ পালনে 
প্রদ্তুত আছি। 

অনন্তর রাজা যযাঁতি আতিশয় হৃষ্ট হইয়া পুরুর দেহে জরা সংক্রামত 
কাঁরলেন এবং যৌবন লাভ কাঁরয়া বহু যজ্ঞের অনষ্ঠানপূর্বক রাজ্য পালন কাঁরতে 
লাঁগলেন। এইরুপে বহুকাল অতীত হইলে একদা তান পুরূকে কাঁহলেন, 
বৎস! আম তোমার নিকট আপনার জরা ন্যাসস্বরূপে রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে 
তাহা আনয়ন কর এবং আমাকে দেও । তুমি িছনমান্র ব্যাথত হইও না, আম 
তোমা হইতে পুনরায় তাহা লইব। তুমি আদেশ পালন কাঁরয়াছ, এই জন্য আম 
তোমার প্রত প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষেক কাঁরব। 

যযাঁত পুরুকে এইর্‌প কাঁহয়া যদুকে কাঁহলেন, রে দুর্বৃত্ত ! তুই আমার 
“রসে ক্ষত্িয়রূপী দুর্ধর্ষ রাক্ষস হইয়া জন্মিয়াছিস্‌। তুই আমার আদেশ পালনে 
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শরাজ্মুখ। আম তোরে কদাচ রাজ্য দব না। আম তোর গুরু পিতা, তুই যখন 
আমার অবমাননা কাঁরয়াঁছস্‌ তখন তোর হইতে দারুণ রাক্ষসসকল জন্ম গ্রহণ 
কাঁরবে। রে দুর্মাত! তোর সন্তান-সন্ততি সোমবংশীয় রাজপদবী পাইবে না 
এবং তোর ন্যায় দার্বনীত হইবে। রাজা যষাঁতি ষদুকে এইরূপ কাঁহয়া পুরূকে 
রাজ্যে স্থাপনপূর্বক বানপ্রস্থ আশ্রয় কারলেন এবং বহুকাল পরে তনৃতাগ্য 
কাঁরয়া স্বর্গার্ঢ় হইলেন। পূরুও প্রতিষ্ঠান নগরীতে ধর্মনুসারে রাজ্য পালন 
কারতে লাগিলেন। এদিকে রাজবংশের অযোগ্য দুর্গম ক্রৌঞ্চবন নামক পুরমধ্যে 
যদ হইতে বহুসংখ্য রাক্ষস জন্মগ্রহণ কারল। লক্ষণ! নাম রাজা ব্রাহ্মণের 
শাপগ্রস্ত হইয়া রাহ্মণকে আঁভসম্পাত করেন কিন্তু ধধাঁতি ভার্গবের শাপ ক্ষাত্রর 
ধর্মানুসারে ধারণ কারয়াছলেন। এই আম তোমাকে সমস্তই কাঁহলাম। এক্ষণে 
রাজা নূগের কার্যার্থকে দর্শন না দিয়া যেরূপ ব্যাতরুম ঘাঁটয়াছল আমার যেন 
সেরূপ না হয়। অতঃপর আমি সকলের সাহত সাক্ষাৎ কারব। 

তর্খন ক্রমশঃ আকাশে নক্ষত্রসকল বিরল হইয়া আসিতে লাগিল। পূর্বীদক 
অরুণাঁকরণে রাঞ্জত হইয়া যেন কুসুমরাগরন্ত বসনে অবগ্যান্ঠত ও সুশোভিত 
হইল। 









্রাক্ষদ্ত ১ ॥ অনন্তর পদ্মপলাশলোচন কুর্মট্রেরল 
সমাপনপূর্বক ধিচারাসনে উপাঁবষ্ট হইনে তানি বেদজ্ ব্রাহ্মণ, পুরোহিত 
বাঁশষ্ঠ, কাশ্যপ, ব্যবহারাবৎ মল্্ী ও সবটা ধর্মপাঠকের সাঁহত রাজধর্ম পর্যবেক্ষণ 
কাঁরতে লাঁগলেন। তাঁহার সভা, ৫৯, সভা ও রাজগণে পারবৃত হইয়া ইন্দ 
যম ও বরণের সভার ন্যায় শোপ্পাইতে লাগল। তখন রাম লক্ষমণকে কাঁহলেন, 
বস! তুমি যাও, গিয়া বৃ দগকে আহবান কাঁরয়া আন। লক্ষরণও রামের 
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আদেশে উপস্থিত হইয়া কার্ধাথ্থীদগকে আহবান কাঁরতে লাগলেন কিন্তু তৎ- 
কালে কেহই কাঁহল না যে আজ আমার এখানে কোন কার্য আছে? ফলতঃ রামের 
রজ্যশাসনকালে আধবযাঁধ কিছুই ছল না। বসুমতা সুপক্ক শস্যে পৃর্ণ। বালক 
যুবা ও এই উভয়ের মধ্যম কেহই মৃত্যুমুখে পাতত হইত না। তখন লক্ষমণ 
প্রানবন্ত হইয়া কতার্জালপুটে রামকে কাঁহলেন, আর্য! কার্যার্থা কেহই 
উপস্থিত নাই। তখন রাম প্রসন্ন মনে পুনর্বার কহিলেন, বংস ! তুমি আবার 
যাও, গিয়া দেখ যাঁদ কেহ উপাস্থত থাকে। সম্যক প্রযন্ত নীতির প্রভাবে কুম্াপি 
অধর্ম নাই, রাজভয়ে সকলেই যেন পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা কাঁরতেছে। অধিক 
কি, মতপ্রযক্ক শরই যেন প্রজাগণের রক্ষাবিধানে নিযুক্ত আছে। তথাপি তুমি 
তৎপর হইয়া সকলকে রক্ষা কর। 

অনন্তর লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে নির্গত হইয়া দ্বারদেশে একাট কুর্ুরকে 
দেখিতে পাইলেন! সে মৃহুর্ম দহ চিৎকার কাঁরতোছল। তদ্দস্টে লক্ষণ তাহাকে 
জিজ্ঞাসা কারলেন, কুক্ধর! তুমি বিশ্বস্ত মনে বল, তোমার ক কার্য আছে। 
৮১788277758 
রামকে বাজতে ইচ্ছা কাঁর। 

কুরে এই কথা জানাইবার নি 
কুকুর কাহিল , দেবালয় রাজ- 








চারবার এনা দিয়া দির ভাতের 
ব্যতীত আমি প্রবেশ কাঁরতে সাহসণ নাহ। 

অনন্তর লক্ষণ রামের নিকট গিয়া কাহলেন, আর্য! আম কাঁহয়াছলাম 
একটি কুকুর কার্যার্থ হইরা দ্বারে অবস্থান কাঁরতেছে, এক্ষণে কি আদেশ হয়। 
রাম কাঁহলেন বৎস! কার্যা্থী কুকুরকে শীঘ্র আনয়ন কর। 


প্রাক্ষপ্ত ২ ॥ লক্ষণ রামের আদেশ পাইবামান্র স্বর কুকুরকে আহ্বান কারয়া 
রাজসভায় লইয়া গেলেন। রাম উহাকে উপস্থিত দৌখয়া কাঁহলেন, সারমেয়! 
তোমার কোন ভয় নাই, যা বালবার আছে সমস্তই বল। কুরুর কাহিল. রাজন! 
রাজাই প্রার্ণগণের কর্তা ও শাস্তা। সকলে নিদ্রায় আঁভভূত হইলে তান জাগ্রত 
থাকেন। তান প্রজাপালক। [তানি সু:প্রযুন্ত নীতির বলে ধর্মরক্ষা করেন। যদ 
রাজা পালনে বিমুখ হন তাহা হইলে প্রজ্গারা শাঁঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। রাজা জগতের 
পিতা ও রক্ষক। রাজা কালযৃগ ও সমস্ত জগৎ! ধারণ করেন এই অর্থে ধর্ম এই 
নাম হইয়াছে। ধমদ্বারা সমস্ত প্রজা ধৃত হইয়া থাকে৷ যখন রাজা এই স্থাবর- 
জঙ্জমাতরক জগৎকে ধারণ করেন, দূষ্টদমন ও শিষ্টপালন করেন, এই জন্য তান 
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সাক্ষাৎ ধর্ম। রাজন্‌ ! আমার বোধ হয় ধর্মের কট কিছুই দুংপ্রাপ্য নাই। দান, 
দয়া, সাধুগণের সম্মান, ব্যবহারে সরলতা, এইগুল পরমধর্ম। রাজা প্রজাপালন 
দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে শুভলাভ করেন। আপান প্রমাণের প্রমাণ। সাধ্দগণের 
আচাঁরত ধর্ম আপনার আঁবাঁদত নাই । আপাঁন ধর্মের পরম আশ্রয় এবং গুণের 
সাগর । আমি অজ্ঞানতাহেতু আপনাকে এইরূপ কাঁহলাম ; এক্ষণে প্রণত হইয়া 
আপনাকে প্রসন্ন কারতোঁছ, আপাঁন আমার প্রাত রুষ্ট হইবেন না। 

তখন রাম কুকুরের এইরূপ কথা শুনিয়া কাহলেন, আম তোমার ক কাঁরব, 
তুমি বি“বস্ত চিত্তে শীঘ্র বল। কুক্কুর কাঁহল, রাজা ধর্ম দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত হন, 
ধর্ম দ্বারা প্রজা পালন করেন এবং ধর্মবলেই লোকের শরণ্য হন এবং সকলকে 
অভয় দান করেন! ইহা হৃদয়ে ধারণ কারয়া আমার যা কার্য শ্রবণ করুন৷ সর্বার্থ- 
সিদ্ধ নামে একজন ভিক্ষ; ব্রাহ্মণ আছেন তান বিনাপরাধে আমায় প্রহার 
কাঁরয়াছেন। শুনিয়া রাম এ ব্রাহ্মণকে আনয়ন কারবার জন্য এক দ্বারবানকে 
পাঠাইয়া দিলেন। অনাঁতাঁবলম্বে সর্বার্থীসদ্ধ উপাস্থত। 'তাঁন আসিয়া রামকে 
কাঁহলেন, রাজনৃ! বল, আমায় ক কারতে হইবে৷ রাম কাঁহলেন, বিপ্র। এই কুকুর 
তোমার ক অপকার করিয়াছল ? ইহাকে কেন লগডড়প্রহার করিয়াছ? দেখ, 
ক্রোধ প্রাণসংহারক এবং মিঘব্যপদেশশ শত্রু, ইহা সু আস, ইহা তপস্যা যাগ- 
যজ্ঞ ও দান সমস্তই নষ্ট করে। অতএব ক্লোধ পাঁরত্যাগ করা 
আবশ্যক ধাবমান অশ্বের যেরূপ সারথ্য করে £প স্ব-স্ব বিষয়ে ধাবমান দডষ্ট 
ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সংহারপূর্বক ধৈয ৪3 
22 যান লোকের শ্রেয়সাধনে রত 






স টিটি আস, পদ্াহত সপ এবং ক্োধাবিষ্ট শরুও 
সেরে করে না। [বিনীত বস টং প্রকৃত উৎপথগামশ হয়, কিন্তু যানি ইহাকে 


তখন সর্বাথণসিদ্ধ কাহলেন, রাজন্‌। আমি ভিক্ষার্থ পর্যটন কাঁরতোছ এই 
অবসরে এই কুব্কূর পথে শয়ন কাঁরয়াছল। আম ইহাকে “যা যা" বাঁলয়া সরাইবার 
চেস্টা করলাম, কিন্তু এই কুরূুর মৃূদুপদে গিয়া পথপ্রান্তে বিষমভাবে শয়ন কাঁরল। 
তখন আমি ক্ষ-ধার্ত ছিলাম । ইহার এইরূপ ব্যবহারে আমার ক্রোধ জাল্মল এবং আম 
ইহাকে প্রহার কারলাম। রাজনূ.! এই বিষয়ে অবশ্য আমারই অপরাধ, অতএব 
তুমি আমাকে শাসন কর। রাজদণ্ডে পাপক্ষয় হইলে আর আমার নরকভয় থাকবে 
না। 

অনন্তর মহারাজ রাম সভাসদ্‌গণকে জিত্জাঁসলেন, এক্ষণে এই ব্রাহ্মণকে কি 
করা উচিত, আমি ইহাকে কিরূপ দণ্ড কাঁরব। দেখ, দণ্ড অপরাধের অনুরূপ 
হইলেই তবে প্রজা রক্ষিত হয়। তৎকালে রাজসভায় ভগ আঞ্গরস কুৎস কাশ্যপ 
বাঁশচ্ঠ প্রধান প্রধান ধর্মপাঠক সাঁচব ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা উপাঁবষ্ট ছলেন। 
ই'হারা এক বাক্যে কাঁহলেন, শাম্তজ্ঞাদগের আঁভপ্রায় ব্রাহ্মণকে দণ্ড করা উচিত 
নহে। মুনিগণ কাহলেন. রাজন্‌! রাজা সকলের শাসনকর্তা । [বিশেষতঃ তুমি 
স্বয়ং সনাতন বিষ্ণু, তুমি জগৎকে শাসন কারতেছ। 

কুকুর কহিল. রাজন্‌ ! যাঁদ আপাঁন আমার প্রীত পাঁরতুষ্ট হইয়া থাকেন, 
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আমাকে অনুকম্পা করা যাঁদ আপনার অঁভপ্রায় হয়, আমার সংকল্প-সিদ্ধির 
অঞ্গীকার পালন করা যাঁদ সঙ্গমত বোধ হয়, তবে আমার প্রার্থনায় আপাঁন এই 
ব্লাহ্মণকে কালঞ্জরে কুলপাঁত কাঁরয়া দিন। 

রাম কুরুরের এই কথা শ্ানয়া এ ব্রাক্গণকে কৌলপত্য প্রদান কাঁরলেন। 
্রা্থাণত্ড পাঁজত হইয়া গজস্কন্ধে আরোহণপূর্বক হজ্টমনে চলিল। এই অবসরে 
মাল্গণ সহাস্যমুখে কাঁহলেন, রাজন্‌! আপনি এই ব্রাহ্মণকে দণ্ড নয়, বর প্রদান 
কাঁরলেন। রাম কাঁহলেন, মান্ত্রগণ! তোমরা এই গন গাঁতর অর্থ কিছুই ব্দাঝতে 
পার নাই। কৌলপত্য যে কি পদার্থ এই কুক্ষুরই তাহা জ্ঞাত আছে। তখন রামের 
আদেশে কুক্কুর কাঁহতে লাগল, রাজন! আমি পূর্বে কালঞ্জরে কুলপাঁত ছিলাম। 
দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবায় আমার বিশেষ যত্ন ছিল। আম দাসদাসীর প্রাত স্নেহ 
প্রদর্শন এবং সকলের আহারান্তে নিজে [কাণ্ৎ আহার কাঁরতাম। যাশীকছন ধন- 
সম্পদ ছিল সমস্তই সাধারণের সাঁহত বিভাগে ভোগ কারতে আমি ভালবাসিতাম। 
সং বিষয়ে আমার দৃষ্টি । আম দেবদ্রুব্য সযত্বে রাখতাম এবং বিনয়ী সুশীল ও 
বা রা হতে এ ঘর দক 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ব্রাহ্মণ কোপনস্বভাব, অধম 
ক্রুর ও মূর্খ । কৌলপত্যের দোষে ইহার উনপঞ্গুখ দর নিরয়গামণ হইবে। 







ফর বায নাহয় নাস সা ত নহে। যাঁদ কাহাকে 
পুত্র গশহ ও বান্ধবের সাঁহত নরকস্থ ক্র হঁচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাহাকে 
দেবতা গো ও ব্রাহ্মণের সান্নাহত কাঁর্য্নু্নটিধিবে ৷ যে ব্যান্ত ব্ৰহ্মস্ব দেবদ্রব্য স্বর ও 
বালকের ধন হরণ করে, আর যে দহ রী, সে ইনট ক্র সাত শা বিনষ্ট 


৮ ইট করে সে বাঁচি নামক ঘোর নরকে পাঁতত 
হইয়া থাকে। অধিক ক, টস ৱহ্মদ্ব ও দেবদুব্য লইবার সঙ্ক্পমারও করে 
সেই নরাধমকে নরক হইঞ্টেনলেঁরকে যন্ত্রণা ভোগ কাঁরতে হয়। 

রাম কুকুরের দিকট এই কথা শিয়া বিস্মিত হইলেন। কুক্করও ক্বস্থানে 
প্রস্থান কারল। এ কুকুর জাঁতমাতে দুষিত বটে কিন্তু সে পূর্বজন্মে একজন 
মহাত্মা ছিল। অনন্তর সে বারাণসীতে উপাঁস্থত হইয়া প্রায়োপবেশন কাঁরল। 





্রার্ষিপ্ত ৩ ॥ কোন এক পর্ধতজাত বনে বহুকাল গৃণ্র ও উলূক বাস কারত। এ 
বন বক্ষে পূর্ণ‘ সিংহ ব্যাঘ্রে আকীর্ণ ও নদীবহুল। তথায় নানাবিধ পক্ষী নিরন্তর 
কলরব করতেছে । একদা পাপমাঁত গ' প্র উলূকের গৃহে প্রবেশ কারল এবং ইহা 
আমার গহা বাঁলয়া উহার সাঁহত কলহ কাঁরতে লাগল । পরে "স্থর কাঁরল রাজণব- 
লোচন রাম সকলের রাজা, চল আমরা শীঘ্র উভয়ে তাঁহার নিকট যাই, 'তাঁনই 
আমাদগের বিবাদ নিষ্পান্তি কাঁরয়া দিবেন। কুঁপিত উলূক ও গৃধ এইরূপ "স্থির 
কাঁরয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল। উভয়ের মন কলহে আঁতমা আকুল। 
উহারা গয়া রামের পাদবন্দন কারল। পরে গর রামকে বিবাদের 'বষয়জ্ঞপন- 
পূর্বক কাঁহল, রাজন! আপান বলবীর্যে সুরাসূরের প্রধান ; ব্নাষ্ধতে বৃহস্পাঁত 
ও শক্রাচার্য হইতেও আঁধক ; এবং সৌন্দর্ষে চন্দ্রের তুল্য, জগতের ভালমন্দ কিছুই 
আপনার আঁবাদত নাই। আপাঁন তেজে দযার্নরীক্ষ্য সূর্য, গৌরবে হিমাচল, গাম্ভশর্ষে 
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৯৫৬ উত্তরকাণ্ড 
সমুদ্র, দণ্ডে লোকপাল যম, ক্ষমায় পৃথিবী এবং ক্ষিপ্রকারতায় বায়ু । আপাঁন 
বশর ও কীর্তমান। শাস্যাবাধ আপনার অজ্ঞাত নাই। এক্ষণে আপনার নিকট 
আমার কিছু জানাইবার আছে, শৃনুন। আম পূর্বেই স্ববাহ্‌বলে এক গহানর্মাণ 
কাঁরয়াছলাম, কিন্তু এই উল্‌ক আমায় আঁধকারচ্যত কাঁরতেছে। আপাঁন রাজা, 
এক্ষণে আপাঁন আমায় রক্ষা করুন৷ 


উলক কাঁহল, রাজন্‌! ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য কুবের ও যম হইতে রাজার জল্ম। তিনি 
শকিয়দংশে মনুষ্য। কিন্তু আপাঁন সর্বময় দেব ও দ্বিতীয় নারায়ণ। আপনার 
সৌম্যভাব আনর্বচনশয় এবং আপাঁন সকলের প্রাত সমভাবে স্নিশ্ধ দৃষ্টি বিতরণ 
করেন; এই জন্য আপনাকে বলে সোমাংশসম্ভূত। আপাঁন দণ্ড দ্বারা রক্ষা ও 
ক্রোধ দ্বারা সংহার করেন, আপাঁন দাতা ও পাপন্রাতা, এই জন্যই আপাঁন রাজা। 
আপানি সকলের অধৃষ্য এবং তেজে অশ্নিতুল্য, আপাঁন নিরন্তর লোকসকলকে 
সন্তপ্ত কাঁরতেছেন এই জন্যই আপনাকে বলে সূর্থসদ্শ। আপ্পাঁন কুবেরের তুল্য 
বা তদপেক্ষা আঁধক। দেবী লক্ষ্মী নিরন্তর আপনার গৃহে বিরাজ কাঁরতেছেন। 
আপাঁন আঁতাঁথাঁদগকে প্রার্থনাধক ধন দান. করেন, এই জন্যই আপাঁন ধনদ। 





স্থাবরজঙ্গমাতবক সমস্ত ভূতে এবং শত ও পনার সমদৃষ্টি। আপন 
শাসন ও ব্যবহারে ধর্মদশশ। যাহার প্রাত ক্রোধ তাহার অভিমুখে 
মৃত্যু ধাবমান হয়, এই জনাই আপাঁন যম! র নামমাত্র মনুষ্যভাব, ফলতঃ 
আপাঁন দেবতা । ক্ষমা আপনার অনন্যস্িটি গ-ণ। আপাঁন দয়াবান রাজা। 
দুর্বল ও অনাথের আপাঁনই বল, (চ্যানের আপাঁনই চক্ষ2 এবং অগাঁতর 
আপাঁনই গাঁত। আপাঁন আমার বৃষ ণে আমার যাহা বন্তব্য আছে, শ্রবণ করুন। 
এই গ’প্প আমার আলয়ে £ (সয়া আমাকে 'নষ্পর্শীড়ত কাঁরতেছে। আপাঁন 
দেবমনুষ্যের শাসনকত'* ই বিষয়ের এক সক্ষম বিচার কাঁরয়া দদিন। 


হিরা ডি -দ্নিগিডিও 
রদ হীমান সংকুলোৎপন্ন ও মন্ণানপুণ। রাম ই'হাদিগকে আহ্বান কাঁরয়া পুষ্পক 
রথ হইতে অবরোহণপূর্বক গঞ্জ ও উল্‌কের বিবাদ যথাযথ বর্ণন কাঁরলেন। 
পরে গধ্রকে জিজ্ঞাসিলেন, গ' ্র! যথার্থ বল. তুমি কত বংসর এই গৃহ প্রস্তুত 
কারয়াছ। গধ্র কাহল. রাজন্‌ ! যদবাঁধ এই পাঁথবীতে মনৃষ্যের বাস তদবধি 
আমার এই গৃহ! উলুক কাঁহল. রাজন! এই পাথবীতে যখন সর্বপ্রথম বক্ষ 
জন্মায়, তদবধি আমার এই গৃহ। শুনিয়া রাম সভাসদ্‌গণকে কাঁহলেন, দেখ, 
যে সভায় বৃদ্ধ নাই তাহা সভা নয়, যে বৃদ্ধ ধর্মীন্গত কথা বলেন না, তান 
বদ্ধ নহেন, যে ধর্মে সত্য নাই ভাহা প্রকৃত ধর্ম নহে, আর যে সত্যে ছল আছে তাহা 
সত্যই নহে। যে সভ্য 'িচার্য বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝয়াও মৌনশ থাকেন 
এবং যথাযথ কথ্য না বলেন, তান মিথ্যাবাদী । প্রশ্নের অবস্থা সম্যক্‌ বুঝিতে 
পারিয়া যান কোন আঁভসন্ধি ক্রোধ বা ভররপ্রযন্ত তাহার মীমাংসা না করেন, 
তান সহস্র বারণ পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকেন। পরে প্রাত সম্বংসর পর্ণ 
হইলে তিনি উহার এক একাঁট পাশ হইতে মুক্ত হন। অতএব সত্য সম্যক্‌ 
জানিতে পারিলে তাহা গোপন রাখা কখনই উচিত নহে। এক্ষণে তোমরা এই 
উপস্থিত বিষয়ে যে যেরূপ বাঁঝিয়াছ তাহা বল। 
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তখন সভ্োরা কহিলেন, রাজন্.! এই উলুক গৃহের আঁধকারা, গপ্র নহে! 
রাজাই পরম গাঁত, প্রজাসকল রাজাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। রাজা 
সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম। যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহাদের আর দুর্গত নাই। 
এ পুরুষপ্রধানদিগের আর যমদণ্ডেরও ভয় থাকে না. এক্ষণে এই বিষয়ে যেরূপ 
সাঁদ্ববেচনা হয় আপ্পানই বলুন। 

রাম কহিলেন, সভ্যগণ! পুরাণে যাহা বার্ণত হইয়াছে আমি তাহা 
কাঁহতৌছ, শ্রবণ কর। পূর্বে এই স্থাবরজহ্গমাত্মক জগৎ সমস্ত একার্ণব ছিল। 
ব্রহ্ধান্ড লক্ষ্মীর সাঁহত বিষ্ণুর জঠরে প্রাবণ্ট ছিল। ভতাত্মা ব্রহ্ম রক্ষা্ডকে 
জঠরে লইয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশপূর্বক রহুকাল শয়ান ছিলেন । এ সময় মহাযোগণ 
রক্ষা তাঁহার নাঁভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্ম্ম অগ্রে পাঁথবী বায়ু 
পর্বত বৃক্ষ, পরে কাঁট-পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্যন্ত. সৃষ্ট কারলেন। এই অবসরে 
বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই ঘোররূপ মহাবল দানবের জন্ম 
হয়। উহারা জল্মিবামার প্রজাপাত ব্রহ্ধাকে দৌখয়া তাঁহার প্রাত ক্লোধভরে 





বিশুদ্ধ করিয়া বৃক্ষে পূর্ণ কাঁরয়া দলে মানা প্রকার উ্াধ ও শস্য 
উৎপন্ন হইল। পুথিবী মধু ও কৈটর্েিসৈদগন্ধে পূর্ণ হইয়াছিল, এই জন্য 







ইহার নাম মোদনশ হয়। এই কার্র্টেপ্ধির 
উল্‌কের। এই গপ্র অপরের তাহারক 
কলেশকর। এক্ষণে ইহার দন্ড আবশ্যক। 

বাণী হইল. রাম! গুপ্ত পূর্বে অন্যের তপোবলে 
ধহ্মদত্ত। এ ব্যান্ত বীর সত্যৱত শুদ্ধসতৃ রাজা ছিল৷ 
কাল-গোঁতমের তপোবলে দগ্ধ হইয়াছে। অতএব তুমি ইহাকে আর দন্ড কাঁরও 
না। একদা এক ক্ষুধার্ত" ব্রাক্ষণ ভোজনার্থ ইহার গৃহে উপস্থিত হইয়া কাঁহলেন, 
রাজন! আম বহুকাল ব্যাঁপয়া তোমার গৃহে ভোজন কাঁরব। তখন ব্রহ্গদত্ত স্বয়ং 
তাঁহাকে পাদ্য ও অর্থ দ্বারা সংকার কাঁরয়া ভোজনের আয়োজন কাঁরয়া দিলেন। 
ভোজ্য দ্রব্যে মাংস ছিল। তদস্টে ব্রাহ্মণ কুঁপিত হইয়া ইহাকে এই বালয়া 
আঁভসম্পাত করেন. রাজন্‌ ! তুম গর হও। তখন ব্রহ্গদত্ত কাতর হইয়া 
কহিলেন, বরক্ষন্‌! আপনি প্রসন্ন হউন। আম না জ্ানয়া আপনার ভোজ্য দ্রব্যে 
মাংস দিয়াছি। এক্ষণে যাহাতে আমার এই শাপের অবসান হয়, আপনি তাহাই 
করিয়া দিন। 

অনল্তর ব্রাহ্মণ ব্রন্মদত্তের অপরাধ অজ্ঞানকৃত.. বুঝিতে পাঁরয়া কাঁহলেন, 
ইক্ষবাকুরাজবংশে রাম নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ কারবেন। তুমি তাঁহার 
করস্পর্শ লাভ কাঁরবামাত্র নিষ্পাপ হইবে। 

রাম এই আকাশবাণী শুনিয়া ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ কারলেন। ব্ৰহ্মদত্ত গপ্পরূপ 
পাঁরত্যাগপুর্বক চন্দনচর্টিত ব্য পুরুষমার্ত পাঁরগ্রহ করিয়া কাঁহল.. রাজন ! 
আপনার প্রসাদেই আম শাপমুক্ত ও ঘোর নরক হইতে উদ্ধার হইলাম। 
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৯৫৮ উত্তরকাণ্ড 


ঘষ্টিতম সর্গ ॥ বসন্তের নাতিশীত ও নাতিউষণ রান্র প্রভাত হইল। রাম 
প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক রাজসভায় উপাস্থত হইলেন। এঁ সময় সমমন্ত্র তাঁহার 
নিকট আঁসয়া কাঁহলেন, মহারাজ ! যমৃনাতীরবাসী কতকগদাল তাপস চাবনকে 
অগ্রে লইয়া দ্বারদেশে অবস্থান কারতেছেন। তাঁহারা সত্বর আপনার 
সহিত সাক্ষাৎ কারবার ইচ্ছা করেন। রাম কহিলেন, সংমন্তর! তুমি ভগবান চ্যবন 
প্রভাত বিপ্রগণকে শশঘ্র আনয়ন কর। তখন সুমন্ত রাজার আদেশে কৃতার্জালপ্টে 
উপস্থিত হইয়া খাঁষগণকে আনয়ন কারলেন। উহাদের সংখ্যা শতাঁধক। এ 
সমস্ত ব্রন্মতেজঃপূর্ণ প্রশান্ত খাঁষ রাজভবনে প্রবেশপূর্বক তীর্থজলপূর্ণ কুম্ভ 
ও ফলমূল রামকে উপহার দিলেন। রাম প্রসতমনে তৎসমনদয় গ্রহণ কাঁরয়া 
কাঁহলেন, তাপসগণ ! আপনারা এই আসনে উপবেশন করুন। ঝ্রাষিগণ সুশোভন 
স্বর্ণাসনে উপাবষ্ট হইলেন। তখন রাম কৃতঞ্জালপুটে কাঁহলেন, তাপসগণ ! 
আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন। আমি আপনাদিগের আজ্ঞার পান্ন। সকল প্রকার 
অভশবষ্টসাধনে প্রস্তুত আছ, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কি কারব। আমি আপনাঁদগকে 
সতাই কাঁহতোঁছ, আমার এই রাজা, শর হৰ সমল্ডই রাতের জনা 


সাধুবাদ কারিতে লাগিলেন এবং একান্ত হ রে হলেন, রাজন! এইরূপ 
বাক্য প্রয়োগ করা এই পাঁথবীতে কেবল হূঠীরই সম্ভবে, অন্যের নহে। পূর্বে 






এমন অনেক মহাবল রাজা ছিলেন সর্ট” কার্যের গরতা বুয়া প্রতিজ্ঞা 
কাঁরতে সাহসী হন নাই। ্ কার্যের কথা না শ্বীনয়াও কেবল 
বৰাহ্মণাদগের গৌরবরক্ষার্থ রয়াছ, ইহাতেই নিশ্চয় যে তুমি তাহা 
সাধন কাঁরবে। তুমি খাঁষ' যম হইতে পাঁরন্রাণ কাঁরবে। 


একধাষ্টতম সর্গ॥ টি মান্গণ! ভীত হইবেন না, এক্ষণে কি 
কাঁরতে হইবে আজ্ঞা করুন! চ্যবন কাঁহলেন, রাজন্‌ ! আমাদিগের বাসস্থান ও 
ভয়ের কারণ সমস্তই কাঁহতোঁছ শুন। সত্যযুগে মধু নামে এক মহামাত দৈত্য 
ছিল। সে লোলার জ্যেষ্ঠপন্ত্র। তাহার বিপ্রভান্ত ও আঁশ্রতবাংসল্য প্রাসদ্ধ। 
দেবগণের সাহত তাহার অতুল প্রণীত ছিল। দেবদেব রুদ্র বহুমানীনবন্ধন এ 
ধর্মশীল মহাবারকে প্রীতমনে আপনার শৃলাস্তের অনুরূপ এক ন্রিশূল 
দান কাঁরয়া কাঁহলেন, তুমি অতুল ধর্মবলে আমায় প্রসন্ন কাঁরয়াছ এই জন্য 
পরম প্রশীতর সাঁহত আমি তোমায় এই অস্ত প্রদান কাঁরলাম। তুমি যাব দেবতা 
ও ব্রাহ্মণের সাঁহত বিরোধ না করিবে তদবাঁধ ইহাতে তোমার আঁধকার, অন্যথায় 
ইহা তোমার হস্তবাহর্ভৃত হইবো যাঁদ কেহ যদ্ধার্থ তোমায় আক্রমণ করে 
তাহা হইলে এই ত্রিশূল তাহাকে ভস্মসাৎ কাঁরয়া পুনরায় তোমার হস্তে আঁসবে। 

মধু রুদ্রকে প্রণাম করিয়া কাহল, ভগবন! আপাঁন সুরগণের অধশশ*বর, 
এক্ষণে যাহাতে এই শুলে আমার বংশানুরলামক অধিকার থাকে, আপাঁন তাহার 
বিধান করিয়া দিন! ভূতপাঁতি রুদ্র কাঁহলেন, মধু! তুমি ষেরুপ কাঁহতেছ 
তাহা হইবার নহে! আঁম সন্তোষের সাঁহত যাহা কাঁহলাম তাহা বিফল না 
হউক। এক্ষণে তোমার প্রার্থনায় এইমার কাহতোছ যে. এই শূল তোমার এক 
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পুত্রের অধিকারে আসিবে । ইহা যাবৎ তাহার হস্তগত থাঁকবে তাবৎ তাহাকে 
কেহই বধ কাঁরতে পারবে না। 

পরে দানবরাজ মধু রুদ্র হইতে এইরূপ বর লাভ কাঁরয়া এক উৎকৃষ্ট গৃহ: 
নিমার্ণ করাইল। উহার প্রেয়সী পত্নীর নাম কুম্ভীনসী। অনলার গর্ভে 
ছিশ্বাবস হইতে তাহার জন্ম। ইহারই পঢত্র লবণাসুর। এই দরাত্মা বাল্যাবাধ 
নানারূপ পাপাচরণ কাঁরতেছে। মধু উহাকে দদার্বনীত দোঁখয়া ক্রোধ ও শোকে 
আকুল হয় কিন্তু উহার পাপাচারে কোনরূপ কিছুই কাহত না। পরে মধ 
দেহত্যাগ কাঁরয়া বরূণলোক লাভ কারল এবং মৃত্যুকালে লবণের হস্তে এ 
রুদ্রদত্ত শূল সমর্পণ কাঁরয়া এতৎসম্বন্ধে যাহা কাঁহবার কাহয়া গেল। এক্ষণে 
সেই দুর্দান্ত লবণ শৃলপ্রভাব এবং নিজের স্বভাবদোষে ত্রিলোকের সমস্ত লোক 
[িশেষতঃ তাপসাদিগকে, অতিশয় উৎপাঁড়ন কাঁরতেছে। রাজন! লবণের 
এইরূপ বিক্রম এবং শুলের এইর্‌পই প্রভাব! শুনিয়া যাহা কর্তব্য বোধ হয় 
কর। তুমিই আমাদের পরম গাঁত ও তুঁমই আমাঁদগের চরম আশ্রয়। পর্বে 
আমরা কাতর প্রাণে অনেকানেক রাজার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম কিন্তু কেহই 
আমাদিগকে আশ্রয় দেন নাই। এক্ষণে শুনলাম রাবণকে সবংশে 
বধ কারয়াছ। আমরা লবণভয়ে ভাত, তুমি পাঁরন্রাণ কর! 






হত নিয়ত উগ্রতাই তাহার আচার। এ দৃদান্ত 
্যা্ার্দি মৃগ ও মনৃষ্য বধ কাঁরয়া উদরপ্ণুর্ত কাঁরয়া 
থাকে। সে যখন কাহাকে বর্ধ কারবার জন্য মুখব্যাদান করে তখন তাহাকে 
সাক্ষাৎ করাল কৃতান্তের ন্যায় বোধ হয়। 

রাম কাঁহলেন, খাঁষগণ! আম সেই রাক্ষসকে বধ কাঁরব। আপনারা নি 
হউন। রাম যমুনাতীরবাসী খাঁষগণের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার কাঁরয়া 
দ্রাতগণকে কাহলেন, বল, তোমাঁদগের মধ্যে কে সেই রাক্ষসকে বিনাশ কাঁরবে? 
আমি, ভরত বা ধীমান শত্রুঘনন কাহার অংশে তাহাকে নিক্ষেপ কারব ? ভরত 
ধৈর্য ও শোর্যসূচক বাক্যে কাহলেন, আর্য! আপাঁন আমারই অংশে তাহাকে 
দেন। আমি তাহাকে বিনাশ কাঁরব। শন্রুঘ ভরতের এই কথা শবানয়া স্বর্ণাসন 
পাঁরত্যাগ ও রামকে প্রীণপাতপূর্বক কাহলেন, আমাদিগের মধ্যম আর্য অনেক 
কঠোর কার্য কাঁরয়ছেন। আপাঁন যখন অরণ্যবাসী হন, তখন ইনি আপনার 
প্রতীক্ষায় হৃদয়ে গাঢ়তর সন্তাপ পোষণপূর্বক এই পুরী শাসন কাঁরয়াছলেন। 
ইনি নান্দিগ্রামে দুঃখ-শয্যায় শয়নপূর্বক অনেক কায়ক্লেশ সাঁহয়াছেন. ইন দ্বাদশ 
বৎসর জটাচীরধারশ ও ফলমৃলাশী ছিলেন। এত কম্ট স্বীকার করিবার পর, 
আম আজ্ঞাবহ থাকিতে. ইহার আর ক্লেশ সহ্য করা উাঁচত বোধ হয় না। 

রাম কাঁহলেন. বৎস! তাহাই হউক ; তৃঁমি গিয়া এই কার্য সাধন কর! 
আমি দৈত্য মধুর নগরে তোমায় অভিষেক কারবার ইচ্ছা কার। ভরতকে আর 
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ক্লেশ দেওয়া যাঁদ তোমার আঁভিপ্রায় না হয় তবে হীন এই স্থানে বাস করুন। 
তুমি বার কৃতাঁবদ্য এবং রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ। এক্ষণে তুমই যমুনাতীরে নগর 
ও গ্রামসকল স্থাপন ও শাসন কর। '্যান রাজবংশে জান্ময়া আপনাকে রাজপদে 
প্রাতাম্ঠিত না করেন তাঁহাকে নরক ভোগ কাঁরতে হয়। তুমি আমার কথার 
প্রীতবাদ কারও না। জ্যেম্ঠের আদেশপালন কাঁনম্ঠের অবশ্য কর্তব্য। আম 
উদ্যোগ করিয়া দেই, তুমি বশিষ্ঠ প্রভূত বিপ্রগণের দ্বারা যথাবাধ রাজ্যে 
আঁভাষন্ত হও । 


তিধম্টিতম সৰ্গ ৷৷ মহাবীর শরৱুঘ] আঁতমান লাঁজ্জত হইলেন এবং মৃদু বাক্যে 
রামকে কহিলেন, আর্য ! জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কানম্ঠের রাজযাঁভবেক অধর্ম। কিন্তু 
আপনার আদেশ অনু্লজ্নীয়, তাহা অবশ্যই আমায় পালন কাঁরতে হইবে। 
জ্যন্ঠ থাঁকতে কনিষ্ঠ রাজাগ্রহণ কারলে যে অধর্ম হয় তাহা আমি আপনার 
নিকট এবং শরবত হইতেও শনয়াছি। যখন মধাম আর্য লবণবধ কাঁরবেন ইহা 

স্বয়ং স্বীকার কাঁরয়া লন সে সময় কোনরূপ উত্তর্তর্উক্রর 
তালে বোর মরি ইর হইয়াছে। আম লবণবধ 
স্বীকার কারয়াছ। এক্ষণে সেই দুব হর 
প্রীতবাদ করা কানিম্ঠের কর্তব্য নহে ; বন অধর্ম ও পরলোকের হানি হয়। 
অতএব আপনার কথায় আর কোন রর কাব না। কাঁরলে নিশ্চয় আমায় 
অধর্মের দণ্ড সাঁহতে হইবে। 
তাহাতেই প্রস্তুত আছ। 
তি 

অনন্তর রাম আঁতিশয়৬হজ্ট হইয়া ভরত ও লক্ষ্রণকে কাহলেন, আমি আজই 
শরুঘ্কে রাজ্যে অভিষেক কাঁরব, তোমরা তদুপযোগণ দুবাসণ্ভার সংগ্রহ করিয়া 
দেও এবং আমার আদেশে পুরোহিত বেদজ্ঞ খাত্বক ও মাল্পগণকে আহবান কর। 

অনন্তর সকলে রাজা রামের আদেশমান্র আঁভিষেকসামগ্রশী আহরণ কাঁরল। 
এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা রাজভবনে প্রবেশ কাঁরতে লাগলেন! মহাত্মা 
শৱুঘে]র অভিষেক আরম্ভ হইল। রাম ও পুরবাসপী আর আর সকলে আনন্দ- 
উৎসব কাঁরতে লাঁগলেন। পূর্বে সুরগণের দ্বারা সুররাজ ইন্দ্র দেবরাজ্যে 
আঁভাঁষস্ত . হইয়া যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন সূ্যসত্কাশ শতুঘ] আঁভাঁষন্ত 
হইয়া সেইরুপ্রই শোভা পাইতে লাগলেন। দেবী কৌশল্যা, সৃমিততা ও কৈকেয়ী 
এবং অন্যান্য রাজ্ৰী নানার্প মণ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শন্ুঘেনের আঁভষেক 
সুসম্পন্ন দৌখয়া ষমুনাতীরবাসী খাঁধাদগের লবণবধে সংশয় সম্পূর্ণই দূর 
হইল। পরে রাম শন্রুঘনকে ক্রোড়ে লইয়া মধুর বাক্যে কাঁহলেন, বৎস ! এই দিব্য 
শর অমোঘ, তুমি ইহার্‌ দ্বারা লব্ণকে সংহার কাঁরবে। প্রলয়কাল উপাস্থত 
তখন দ;রাত্মা মধু ও কৈটভের িনাশার্থ তাঁন ক্রোধাঁবস্ট হইয়া এই শর সমষ্টি 
করেন। তান এই শরে এ দুই দানবকে সংহার কাঁরয়া নার্বঘে] লোক সষ্টি 
কারয়াছলেন। বৎস! আম সমস্ত লোকনাশের ভয়ে রাবণের প্রীত এই শর 
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প্রয়োগ করি নাই। দেখ, ভগবান রুদ্র দৈত্য মধুকে শন্রুসংহারার্থ যে শৃলাস্ত 
প্রদান, করেন এখন তাহাতে লবণেরই অধিকার। লবণ আহার সংগ্রহের জন্য যখন 
দিকদিগন্তে ভ্রমণ করে তখন এঁ শূল গৃহে রাখিয়া যায়। আর যখন কেহ 
যুদ্ধা্ হইয়া তাহাকে আহবান করে, তখন সে এ শূল লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হয়। অতএব বংস! লবণ 'নরস্ত অবস্থায় গৃহপ্রবেশ করিবার পূর্বে তুমি 
সশন্দ্র হইয়া তাহার দ্বার অবরোধ কাঁরয়া থাকিও। সে যখন গৃহপ্রবেশ করে নাই 
সেই সময় তুমি তাহাকে য্দ্ধার্থ আহবান কারও । এইরূপে তুমি নিশ্চয় তাহাকে 
বধ কাঁরতে পাঁরবে। ইহার অন্যথায় তুমি কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারবে 
না। যে সময় লবণ নিরস্ত্র থাকে আমি তোমাকে তাহা কহিয়া দিলাম। দেখ, 
রূদ্রের শূলমাহাত্য অতিক্রম করে কাহার সাধ্য। 


চতুঃঘট্টিতম সর্গ ॥ রাম পুনর্বার কাঁহলেন, বস! এই চার সহস্র অশ্ব, দুই 
সহস্র রথ, এক শত হস্তী সঙ্গে লইয়া যাও। নগরের মধ্যবতাঁঁ পথের বাঁণকেরা 
পণ্যন্রব্য লইয়া তোমার অনুগমন করুক নট ও নর্তকেরা সমাভব্যাহারে যাক্‌। 
তুম দশলক্ষ সুবর্ণ ও পর্যাপ্ত বলবাহন লইয়া যাত্রা কর। তুম সৈন্যাদগকে 
অর্থদান ও স্নেহবাক্যে সততই সন্তুষ্ট রাখিও। তাহারা উদ্ধত না হয় 
এইরূপ কার্য কারিও। সপ্রীত সৈন্য দ্বারা য় অর্থ, স্মী ও বাম্ধবের 
রা সমস্ত অগ্নে পাঠাইয়া দেও, 











বিনাশ কারও । সেই দ A 


গঞ্গা পার হয় তুমি এ র:প ব্যবস্থা কর! পরে গঞ্গাতীরে সেনানবেশ স্থাপন 
করিয়া স্বয়ং সর্বাগ্রে সশস্দে যাইও ৷ 

তখন মহাবীর শত্রুঘ সেনাপাঁতাঁদগকে আহ্বানপূর্বক কাঁহলেন, কতকাল 
স্থান তোমাঁদগের বাসের জন্য 'নার্দঘ্ট রাহল, তোমরা তথায় আঁবরোধে বাস 
কারও । শরুদঘন এই বালয়া সৈন্য প্রস্থাপনপূর্বক কৌশল্যা স্নামন্রা ও কৈকেয়ীকে 
গিয়া আভবাদন কাঁরলেন। পরে রামকে প্রদাক্ষণ-প্রণামপূর্বক লক্ষ্মণ, ভরত ও 
পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম এবং রামের অনুমতি গ্রহণপূর্কক যাত্রা কীরলেন। 





পণ্চঘন্টিতম সর্গ 1 শতুঘ] সেনাপ্রস্থাপনের পর এক মাস অযোধ্যায় থাঁকয়া 
একাকাঁ যুদ্ধার্থ যাত্রা কাঁরলেন। পথে দুই রাত্রি আতবাহিত হইল। পরদিন তানি 
মহার্ষ যাল্মীকির পাঁবন্ত আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং মহার্ষ কে অভিবাদনপনর্বক 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্‌! আম গুরু রামের কার্যভার লইয়া এই স্থানে 
র্যান্রবাস কীরবার জন্য আইলাম, কল্য প্রভাতে পাঁশ্চমাভিমুখে যাত্রা করিব? 
বাল্মীকি ঈষৎ হাস্য কারয়া স্বাগতপ্রশ্নপূর্বক শত্রুঘুকে কহিলেন, সৌম্য! 
এই আশ্রম রঘুবংশীয়দিগের নিজেরই আশ্রম। এক্ষণে তুমি অসঙ্কুচিত চিত্তে 
পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন প্রাতগ্রহ কর। শতুঘ্র বাজ্মণীকর আতিথ্য গ্রহণপূর্বক ফল 


৬১ ৷ 
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এ SEE ছি 
বহুকালের যূপাদিযজ্ঞাচহন দৃষ্ট হইতেছে? বাল্মীকি কহিলেন, শত্রুঘ্! পূর্ব" 
কালে এইটি যাহার আশ্রম ছিল, কাঁহতোছ শুন। পূর্বে রাজা সৌদাস নামে 
তোমাঁদগের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন। তাঁহারই পুত ধার্মক মহাবীর বীর্যসহ। 
রাজা সৌদাস বাল্যকালেই ম্‌গয়াপর্যটন কারতেন। একদা জান মগয়াগ্রস্গে 
দোখতে পাইলেন, দুইটি রাক্ষস ঘোর শার্দুলরূপ্ধ্যেরণপূর্বক বহুসংখ্য মগ 
ভক্ষণ কাঁরতেছে, কিন্তু তাহারা অসন্তুষ্ট, মগ ঠা কিছুতেই মনে তৃপ্ত- 






লাভ করিতেছে না। বনও ক্রমশঃ ম্‌গশুন্য ৷ তদ্দৃষ্টে রাজা সৌদাস 
ক্লোধাবিষ্ট হইয়া এ দুই রাক্ষসের মধ্যে এক্‌ কারয়া সহচর অপরটিকে 
লক্ষ্য কারতে লাঁগলেন। তখন দ্বিতীয়)” আঁতশয় অসন্তুষ্ট হইয়া সৌদাসকে 
কাঁহল, রে পািষ্ঠ! তুই যখন অ রকে বিনাপরাধে বিনাশ কাঁরাল তখন 
তোরে নিশ্চয় ইহার প্রাতফল ভেস্তে হইবে। এই বাঁলয়া সে তথায় অন্তর্ধান 
কাঁরল। িয়ংকাল অতাঁত মাজা সৌদাস বীর্যসহের উপর রাজ্যভার অর্পশ- 
পূর্বক এই আশ্রমের কুলপুরোহত বশিষ্ঠের সাহায্যে এক অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সদৃশ অশ্বমেধ বহুব্যয়ে ব্যাপক কাল ধাঁরয়া 


অনষ্ঠত হইতে লাগিল। যজ্ঞাবসানে ও রাক্ষস পূ্ববৈর স্মরণপূ্বকে বাশষ্ঠের 
রুপ ধারণ কাঁরয়া রাজা সৌদাসকে কাঁহল, রাজন! আজ যজ্ঞশেষ হইলে তুম 
আমাকে শীঘ্র অবিচ্ঁরত মনে আমিষ আহার করাও। তখন সৌদাস বাঁশষ্টরূপণ 
রাক্ষসের আজ্ঞামান্র পাককার্যে নিপুণ পাচকাঁদগকে কাঁহলেন, দেখ যাহাতে 
গুরুদেব পাঁরতুষ্ট হন তোমরা এইরূপ সামিষ সুস্বাদ; হবিষ্য শশঘ্ৰ প্রস্তুত 
কাঁরয়া দেও। রাজার আদেশমাত পাচকেরা তাহা প্রস্তুত কারবার জন্য ব্যপ্র হইল। 
এই অবসরে রাক্ষস পাচকবেশ ধারণ কাঁরল এবং মনুষ্যমাংস পাক কাঁরয়া রাজাকে 
কহিল, রাজন! আমি এই সুস্বাদ আমিষ হাবষ্যান্ন প্রস্তুত কাঁরয়াছি। পরে 
রাজা সৌদাস ও মাহিষী মদয়ন্তী মহার্ধ বাঁশষ্ঠকে এঁ হবিধ্যা্ন আহার কাঁরতে 
দিলেন। বশিষ্ঠ স্বাদগ্রহণে উহা মনুষ্যমাংস বুঝতে পাঁরয়া মহাক্রোধে কাঁহলেন, 
রাজন্‌! যখন তুমি আমাকে মনষ্যমাংস আহঢর কাঁরতে দিয়াছ, তখন তুমিই মনৃষ্য- 
মাংসাশী হইয়া থাঁকবে। সৌদাসও ক্লোধাঁবম্ট হইয়া জলগণ্ড্ষ গ্রহণপূর্বক 
বাঁশষ্ঠকে আভশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। এঁ সময় রাজমহিষী মদয়ল্ত তাঁহাকে 
নিবারণপূর্বক কাঁহলেন, রাজন্‌! ভগবান বাঁশঘ্ঠ আমাঁদগের গুরু, এই দেব- 
প্রভাব পুরোহিতকে প্রাতশাপ দেওয়া তোমার উচিত হয় না। 

তখন রাজা সৌদাস এ তেজোবলযুক্ত ক্লোধময় জলে আপনার পাদযুগল 
িন্ত কাঁরলেন। উহার বলে তাঁহার পদ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল। তদবাঁধ ই'হার নাম 
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সপ্তঘান্টিতম সৎ ৯৬৩ 


কুল্মাফপাদ। অনন্তর রাজা সৌদাস মহিষাঁর সাহত বশিষ্ঠকে বারংবার প্রাণপাত 
কাঁরয়া বিপ্ররূপণ রাক্ষস যে এই কাণ্ড ঘটাইয়াছে তাহা নিবেদন কাঁরলেন। 
বাঁশষ্ঠও আমূল বৃত্তান্ত সম্যক্‌ ব্বাঝতে পাঁরয়া কাঁহলেন, রাজন! আম 
ক্রোধে অধাঁর হইয়া যে-কথা কহিয়াছি তাহা মিথ্যা হইবার নহে। কিন্তু আম 
আবার তোমাকে কাঁহতোঁছ, দ্বাদশ বর্ষ অতাঁত হইলে তুম এই শাপ হইতে মুস্ত 
হইবে এবং আমার প্রসাদে এই অতীত বৃত্তান্ত তোমার স্মাতপথে কদাচ উপস্থিত 
হইবে না। 

শরুঘ্]! রাজা সৌদাস দ্বাদশ বর্ষ শাপকাল অতশত হইলে পুনরায় রাজ্য 
অধিকার কাঁরয়া প্রজাপালন কাঁরতে লাগিলেন! এই আশ্রমের সমীপে সেই 
সৌদাসেরই এই পাব যজ্ঞক্ষেত্র। 

অনন্তর শু] মহার্য বাজ্মীককে অভিবাদনপূর্বক বিশ্রামার্থ পর্ণশালায় 
প্রবেশ কারলেন। 


রি নাজ রা গার পালিয়ে ছিলেন নেই হরিতে 
আনীনবালকেরা 





তাহার নাম লব; রীতি বা মামি নিলে এই দুই যমজ 
বালক মংকৃত কুশ ও লব এই নামে খ্যাত হইবে। বৃদ্ধারা পাবি হইয়া বাল্মশীকর 
হস্ত হইতে ভ্তনাশিনী রক্ষা গ্রহণ কারল এবং তাহার অনুষ্ঠান কাঁরতে লাগিল। 
শন্ঘ] জানকার প্রসব, বূদ্ধাঁদগের এই রক্ষাকার্য, বালক দুইটির নাম ও গোত্র 
এবং রামের কথা অর্ধরান্রে সমস্তই শুনতে পাইলেন এবং সেই পর্ণশালায় শয়ান 
থাকিয়াই হর্ষভরে মনে মনে কাঁহতে লাগলেন, অহো কি সৌভাগ্য! ক সৌভাগ্য! 

অনল্তর রাত্রি শীঘ্র অবসান হইল। শ্ুঘ্ প্রভাতে পৌর্বাহুক কার্য 
অনুষ্ঠানপূর্বক কৃতাঞ্জালপুটে মহার্ষ বাল্মশীককে আমন্ত্রণ কাঁরয়া পৃনর্বার 
যাত্রা কাঁরলেন। পথে সাত রাত্রি আঁতবাহত হইল। পরে তান যমুনাতীরে 
উপস্থিত হইয়া পাবল্রকীর্ত খাঁষগণের আশ্রমে গমন কাঁরলেন এবং চ্যবন প্রভাতি 
সাঁহত নানা কথাপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন। 


সপ্তথান্টতম সর্গ 1 রানি উপাস্থিত। শতুঘয ভ্গুনন্দন চ্যবনকে জিজ্ঞাঁসলেন, 
তপোধন! লবণের বল কিরূপ? শূলাস্ত্র কি প্রকার? দ্বন্দব্যৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া 
কে কে এই অস্মে বিনষ্ট হইয়াছে? 
চ্যবন কহিলেন, শর্ুুঘ্! এই লবণের অনেক বারকার্য আছে, এক্ষণে ইক্ষরাকু- 
দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ০? 


৯৬৪ উত্তরকাণ্ড 


বংশীয় মান্ধাতার সাঁহত যেরূপ ঘটিয়াছিল কাঁহতোঁছ, শুন। পূর্বে অযোধ্যায় 
ধুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা নামে এক রাঙ্জা ছলেন। তিনি তিলোকাবখ্যাত ও বলবান। 
ওঁ রাজা সসাগরা পথবী আপন আঁধকারে আনিয়া সুরলোক জয় কারবার জন্য 
প্রস্তুত হন। মান্ধাতা এই বিষয়ে উদ্যেগণ হইলে সুররাজ ইন্দ্র ও সুরগণের মনে 
আঁতিমান্র ভয়ের সঞ্চার হইল ৷ মান্ধাতার সংকল্প তিন ইন্দ্রের সিংহাসন ও সমগ্র 
দেবরাজ্যের অর্ধাংশ আঁধকারপূর্বক রাজা হইয়া এবং সুরগণের স্তুতিগশীত শ্রবণ 
করিয়া দেবলোকে অবস্থান কাঁরবেন। ইন্দ্র তাঁহার এই পাপসঙ্কষ্প বাঁঝতে পাঁরয়া 
সান্ববাদপূর্কক কাঁহলেন, রাজন্‌! তুমি মনৃষ্যলোকের রাজা, কিন্তু সমগ্র 
পৃথিবীকে আয়ত্ত না কাঁরয়া সুরলোক অধিকারে প্রয়াসী হইয়াছ। যাঁদ সমগ্র 
পৃথিবী তোমার অধিকারে আসিয়া থাকে তবে ভৃত্য ও বলবাহনের সাঁহত 
স্বচ্ছন্দে সুরলোকে আধিপত্য কর। মান্ধাতা কাঁহলেন, সুররাজ! পাঁথবশর 
মধ্যে কোথায় আমার শাসন প্রাতহত আছে? ইন্দ্র কাহলেন, মধূবনে মধুর পুর 
লবণ নামে এক রাক্ষস আছে। সে তোমার শাসন অবহেলা কাঁরয়া থাকে । এই কথা 
শুনবামাত্র মান্ধাতা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রাহলেন। কিছুতেই তাঁহার আর 
বাক্যস্ফযৃর্ত হইল না। পরে তান ইন্দ্রকে আমন্রণপূর্কক অবনতবদনে পৃথিবীতে 
আগমন কাঁরলেন এবং রোষপরবশ হইয়া লবণকে ত কারবার জন্য বল- 
বাহনের সাঁহত মধৃবনে উপস্থিত হইয়া উহার ত প্রেরণ কারলেন। দূত 
গিরা লবণকে এই আপ্রিয় সংবাদ জানাইল, ধাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ভক্ষণ 







কারল। শূল স্বতেজে দাপামান্টউহ নিক্ষিপ্ত হইবামার মাম্ধাতাকে বিনাশ 
কারয়া পুনরায় লবণের CY স্বত হইল ৷ শত্রুঘ]! শূলের বল অলোক- 
সামান্য, কাল প্রভাতে ব্যস লবণ নিরস্হ থাকিবে সেই সমর তুমি তাহাকে 
বধ কাঁরও ৷ জয়শ্রী তোমারই নিশ্চয়। এই কার্য সিদ্ধ হইলে সমস্ত লোকের 
মঙ্গল ৷ রাজন্‌! এই আমি তোমাকে দৃরাত্মা লবণের এবং শূলের নিরূপম বলের 
বিষয় কাহলাম। লবণ যখন আহারার্থ নির্গত হইবে তখনই তুমি তাহাকে বধ 
কারও । 


অষ্ট্যান্টতম সর্গ ৷ রার শীঘ্র প্রভাত হইল। মহাবীর লবণ আহার অন্বেষণের 
নিমিত্ত পরের ব্যাহর হইয়াছে। ইত্যবসরে শত্রুঘন যমুনা পার হইয়া শরাসনহস্তে 
মধুপুৰের দ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নৃশংসাচারণ রাক্ষস দিবা দুই প্রহরে 
বহুসংখ্য নিহত জাঁবজন্তুর দেহভার স্কন্ধে লইয়া উপাঁস্থত। সে আসিয়া দেখিল 
শত্রুঘ্ সশস্ত্র দ্বারে দণ্ডায়মান। কাঁহল, তুই এই অল্্শস্ত্ে কি কাঁরাব। আমি 
তোর মত বহুসংখ্য অস্রধারীকে ক্রোধে ভক্ষণ করিয়াঁছ। যাহাই হউক, তুই প্রকৃত 
সমরে আঁসয়াছিস্‌। রে নরাধম! আমার ভক্ষ্য দ্রব্য অসম্পূর্ণ আছে। আজ তুই 
স্বয়ং আসিয়া করূপে আমার মুখে প্রবেশ কাঁরাল ? 

মহাবীর শত্তুঘন দুরাত্মা লবণকে এইরূপ বাক্য প্রয়োগপূর্কি মুহনর্মহ 
উদ্ভ ত হইল এবং সর্নশরীর হইতে তেজ নির্গত হইতে লাগিল। তান ক্লোধে 
কষাঁয়ত হইয়া কাহলেন, রে নির্বোধ! আম যুদ্ধার্থী, তুই আমার সাঁহত দ্বন্দ - 
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একোনসপ্তাতিতম সর্গ ৯৬৫ 
যুদ্ধ কর। আম রাজা দশরথের পুত্র, ধীমান রামের ভ্রাতা, নাম শত্রুঘ। আম 
তোরে বধ কারবার জন্য আসিয়াছ। তুই সকল জশবের শত্রু, আজ প্রাণসত্তে কদাচ 
যাইতে পারাব না। 

রাক্ষস হাস্য করিয়া কহিল, রে নরাধম! রাবণ আমার মাতৃচ্বসা শূর্পণখার 
ভ্রাতা ছিল. রাম তাহাকে ন্তীর জন্য বধ রূরিয়াছে। আমি অবজ্ঞপূর্বক রাবণের 
সেই সমস্ত কুলক্ষয় ও বিশেষতঃ তোঁদিগকে ক্ষমা কাঁরয়াছি। যে-সমস্ত বীর 
জাঁল্ময়াছল, যাহারা জল্মিবে এবং তোদের ন্যায় বর্তমান সমস্ত নরাধমকে বিনাশ 
করা আমার পক্ষে সামান্য কথা । আমি সকলকেই তৃণবং পরাভব কাঁরিয়া থাঁক। 
তুই যুদ্ধা্থী, আমি অবশ্যই তোর সাহত যুদ্ধ করিব। তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, 
আম অস্ত লইয়া আসিতোছ। শতুঘন্ন কাঁহলেন, তুই প্রাণ লইয়া আর কোথায় 
যাইবি? যে শত্রু স্বয়ং উপস্থিত হয় তাহাকে পাঁরত্যাগ করা বাদ্ধিমানের উচিত 
নহে। যে ব্যক্ত নির্বদ্ধিতাবশতঃ শুকে অবসর দেয় কাপুরুষবং তাহার নিশ্চয় 
বিনাশ। এক্ষণে তুই এই জীবলোক একবার মনের সাধে দেখিয়া ল। তুই লোক 
ও আমার শত্রু আম সুশাণিত শরে এখনই তোরে যমালয়ে প্রেরণ কাঁরব। 






টি 
শব্দপুর্বক শবঘ্কে যুদ্ধার্থ পুনঃ পুন? নি 
এ ঘোরদর্শন লবণকে কহিলেন, রে 


তখন শরুঘন জন্মগ্রহণ করেন হস ই শে ফল 
যারা কর। দেবগণ যেমন রাব হইয়াছলেন সেইরূপ 


সমরশায়ী হইলে গ্রাম ন' 051 
বেগে নির্গত হইয়া পদ্মমধ্ধ্যে সূর্ধরশিমর ন্যায় তোর ভূদয়ে প্রবেশ কারিবে। 
অনন্তর লবণ ক্রোধে অধীর হইয়া শতুঘেনর বক্ষে এক বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। 
শুঘয তাহা শতখণ্ডে ছেদন কাঁরয়া ফেলিলেন। মহাবল লবণ বৃক্ষ নিষ্ফল 
দেখিয়া পুনরায় বহুসংখ্য বৃক্ষ নিক্ষেপ কারল। শত্রবঘনও এফ এক বৃক্ষ তিন- 
চার শরে খণ্ড খণ্ড কাঁরয়া উহার উপর অনবরত শরবর্ধণ করিতে লাগলেন ; 
কিন্তু রাক্ষস কিছুতেই বাথিত হইল না। অনন্তর সে হাস্য কারয়া শতুঘেনর 
মস্তকে এক বৃক্ষ প্রহার কারল। শ্রুঘন এ প্রবল আঘাতে করচরণ প্রসারণপূর্বক 
ম্যিত হইয়া পাঁড়লেন। চতুর্দকে ধাঁষ ও দেবগণের তুমুল হাহাকাররব উাঁথত 
হইল। লবণ শরুঘকে বিনষ্ট বাঁঝয়া সুযোগ পাইলেও গৃহপ্রবেশ বা শূলগ্রহণ 
করিল না এবং সে উহাকে নিশ্চয় বিনষ্ট দেখিয়া মৃত পশুপক্ষীর দেহভার 
পুনরায় স্কন্ধে লইল। এই অবসরে শনুঘ্ সংজ্ঞালাভ করিয়া পশস্ে পুনরায় 
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং রাক্ষসকে বধ করিবার জন্য এক অমোঘ শর গ্রহণ 
করিলেন। এ শর বজ্জুমুখ বজ্রবেগ ও পর্বতবৎ জ্দদূড, উহা স্বতেজে দশ দক 
পাঁরপূর্ণ কারতেছে। উহার সর্বাঞ্গ রক্তচন্দনচার্চত, পর্ব আনত, পত্র সুন্দর 
এবং প্রয়োগ অব্যর্থ, দেখিলে দানবেন্দ্র পর্বতরাজ ও অসুরদিগের ত্রাস জন্মে। 
এ প্রলয়বহির ন্যায় প্রদাঁপ্ত শর দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ভীত হইয়া উঠিল। এই 
অবসরে দেবগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া সর্বলোকাঁপতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন কাঁরলেন 
এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাঁসলেন, আমরা আজ কেন ভাত হইতোঁছ এবং লোকক্ষয়ই 
র পাঠক এক হও!  Wwww.amarboi.com ~ 





বা কেন হয়? ব্রহ্মা মধুর বাক্যে কাহলেন, দেবগণ ! শুন। আজ মহাবীর শন্রঃঘর 
যুদ্ধে দু্দাল্ত লবণকে বধ কারবার জন্য শরসন্ধান করিয়াছেন। তোমরা সেই 
শরের তেজে এইরূপ বিমোহিত হইয়াছ। ইহা লোকভ্রষ্টা বির তেজোময় শর। 
তান মধু ও কৈটভকে বধ কারবার জন্য এই শর সাঁষ্ট কারয়াছলেন। ইহা 
তাঁহার শরময়ী প্রাচীনমূর্ত। পৃতরাং বিষুই ইহাকে বিশেষ জানেন। এক্ষণে 
তোমরা গিয়া লবণবধ স্বচক্ষে দেখ। 

অনন্তর সরগণ যথায় শতুঘন্ ও লবণের যুদ্ধ হইতেছে তথায় উপাস্থত 
হইলেন। সকলে শরুঘ্নের হস্তে প্রলয়বাহর ন্যায় প্রদীপ্ত শর দেখিতে পাইলেন। 
আকাশ দেবগণে আবৃত, তদ্দৃষ্টে শঘুঘ্য ঘোর পিংহনাদপূর্বক লবণকে যাদ্ধার্থ 
আহবান কাঁরলেন। লবণও ক্রোধে মু্ছিত হইয়া পুনরুয় উপস্থিত হইল। শবুঘন 
এ শর আকর্ণ আকর্ষণপূর্ক লবণের বক্ষে নিক্ষেতঘূ্ঠর 







শী উপস্থিত হইল। লবণ শরাঘাতে বদ্রা্ভসে 
এই অবসরে শলাস্ব দেবগণের সমক্ষে দিসি 


কাঁহলেন, বৎস! ভাগ্যক্তমে তোমার জয়লাভ এবং লবণ বিনম্ট হইল! এক্ষণে 
তুমি আমাদিগের নকট বর প্রার্থনা কর! রাক্ষসাঁবনাশ আমাদিগের আভপ্রেত। 
ফলতঃ আমরা তোমায় বরদান করিবার জন্যই উপস্থিত হইলাম। আমাদগের 
দর্শন অমোঘ । 

শন্রুঘয কৃতাপ্ত'লিপদটে কাঁহলেন, দেবগণ! এই রমণীয় মধুপুর দেবানার্মত, 
ইহা শীঘ্র রাজধানী হউক. এই আমার প্রার্থনা । তখন দেবগণ প্রণতমনে কাঁহলেন, 
বস! এই পুরী বীরসৈন্যসঙ্কুল রাজধানী হইবে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তাঁহারা 
দেবলোকে প্রস্থান কাঁরলেন। 

অনন্তর শন্রুঘ্যের আদেশে সেনাসকল মধৃপ্দরীতে উর্পাঁস্থত হইল। শব্রুঘনন 
শ্রাবণ মাস হইতে তথায় বসাঁত বিস্তার কাঁরতে লাগলেন। ক্রমশ দ্বাদশ বৎসর 
হইতে টলিল। শর সৈন্গণের সান্নবেশে এ নিষ্কণ্টক প্রদেশ গ্রামনগরে শোভিত 
হইল । ক্ষেত্ুসকল শস্যবহূল, মেঘ যথাকালে বাঁরবর্ষণ কাঁরতে লাগিল, সকলেই 
নীরোগ ও শুর । যমনাতীরে এ পুরীর সংস্থান অর্ধচন্দ্রাকার হইল। উৎকৃষ্ট 
গৃহ" চত্বর ও আপণশ্রেণী দ্বারা চতুর্দক উজ্জবল। চাতুর্বর্ণের লোক গিয়া 
তথায় বসাঁত কারতে লাগল। উহা বাঁণজ্যের কোলাহলে পূর্ণ। পূর্বে লবণ 
যে-সমস্ত গৃহ প্রস্তুত কারয়াছল শতুঘন তৎসমুদয় সুধাধবল ও নানাবর্পে 
চিত্রিত কাঁরয়া নগরের শোভা বর্ধন কাঁরলেন। স্থানে স্থানে রমণীয় উদ্যান 


ও বিহারস্টল খলক হুড এই পিট কারপরনাই 








একসস্তাঁততম সর্গণ ৯৬৭ 


প্রীত হইলেন। এই মধুপুর সংস্থাপন কাঁরয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল, এই সময় 
একবার আর্য রামের শ্রাঁচরণ দর্শন কাঁরয়া আঁস। 


একসপ্ততিতম সর্গ ॥ দ্বাদশবর্ষে শতুঘন সামান্যমাত্র ভৃত্য ও সৈন্য লইয়া 
অযোধ্যায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মন্ত্রী ও সেনাপাঁতদিগকে স্ীভব্যাহারে 
লওয়া অনাবশ্যক। তিনি তাঁহাদগকে নিবৃত্ত কারয়া অশ্ব ও একশত রথের 
সহিত যাত্রা কারলেন এবং সাত-আটাট নির্দিষ্ট পাল্থানবাস অতিক্রম কাঁরয়া 
মহার্ধ বাঞ্মীকর আশ্রমে উপস্থিত হইচ্ছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহার্ষর হর্ষের 
আর পাঁরসামা রাহল না। তান পাদ্য ও অর্থ্যাঁদ দ্বারা উ'হার আঁতথ্যসংকার 
কাঁরলেন। উভয়ের নানারূপ সুমধ্যর কথাপ্রসঙ্গ হইতে লাগল। বাল্মীকি 
লবণবধসংক্লান্ত কথা উত্থাপনপূর্বক কাঁহলেন, বৎস! তুমি লবণকে বধ করিয়া 
অতি দড্কর কার্য কারয়াছ। এই রাক্ষস বলবাহনের সাঁহত অনেক রাজাকে বিনাশ 
কাঁরয়াছে। তুমি অবলাীলার্মে এ পাপকে নষ্ট কারয়াছ। তোমারই বলে 
জগতের ভয় দূর হইয়াছে। রাবণবধ আঁতযত্রে হয় কিন্তু এই দচ্কর 
লবণবধ অযত্ন বা অবলীলায় হইয়াছে। এই গণের প্রণীত ও সমস্ত 
জাবের প্রীতি; ইহা দ্বারা জগতের একটু ৯ < প্রিয়সাধন হইয়াছে। আমি 

দেবসভায় বসিয়া এই ব্যাপার যথাবং (ং জমাছি। ইহাতে আমারও 
আনম্দ। এক্ষণে আইস, আম ত্রেু্ঘ্তকাঘাণ কর, স্নেহের ইহাই পরম 
লক্ষণ! এই বালিয়া মহার্ম বাল্ম্্‌ র মস্তকাগ্রাণ কাঁরলেন এবং সমস্ত 






হইতে যথাবৎ উচ্চারিত, গং বাকাবন্ধ, রান ডিপ ও 
তালয্যন্ত। শুঘন এ সময় এই রামচারত-গীতি আন্নপার্বক শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন। ইহার প্রত্যেক অক্ষর সতা, পূর্বে যেরূপ ঘাঁটয়াছিল ইহাতে তাহার 
কিছুমাত্র স্থলিত হয় নাই। শত্রুঘেনর নেত্রষগল বাম্পপূর্ণ। তান মুহূর্তকাল 
বিচেতনপ্রায় হইয়া বারংবার দীর্ঘানঃ*বাস ফোলতে লাগলেন। যাঁদও ঘটনাগ্দাল 
পূর্বের কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন বর্তমান। তাঁহার অনযান্রকেরা এই গান 
শুনিয়া অধোমুখে দীনভাবে কাহতে লাগল, কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! 
সৈনিকেরা পরস্পর কহিতে লাগল, এ ক! আমরা কোথায়! ইহা কি স্বপ্ন! 
আমরা পূর্বে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এই আশ্রমপদে তাহাই শ্বীনলাম। এই 
গীতিবদ্ধ আমাদের কি স্বপ্নে অনুভূত? সোনিকেরা এইরূপ বাস্মত হইয়া 
শরুঘনকে কাহল, রাজন! আপান মহার্ধ বাজ্মীকিকে জিজ্ঞাসা করুন, এই গণীতির 
রচাঁরতা কে? শন্রুঘন কাঁহলেন, সৈন্যগণ! মহার্কে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা 
আমার উচিত হয় না। ইহার আশ্রমে এইরূপ অনেক অদ্ভূত কাণ্ড ঘাঁটয়া 
থাকে কিন্তু কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া তাহার অনুসন্ধান করা উঁচত হয় না। 
শরুঘ্ম সৈনিকদিগকে এইরূপ কাহিয়া মহার্ধকে আভিবাদনপূর্বক 'নার্ঘষ্ট 
পর্ণশালায় 'বিশ্রামার্থ গমন কাঁরলেন। 


দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 


৯৬৮ উত্তরকাণ্ড 

দ্ৰিস্তীতিতম সৰ্গ ॥ এ রাতে শব্রুঘেনর আর নিদ্রা হইল না! তিনি এ মধুর 
গীতের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। রাঁন্র শীঘ্রই প্রভাত হইল। তন প্রাতঃকৃতা 
সমাপনপূর্বক কৃতাঞ্জালপুটে ৰাল্মীঁককে কাঁহলেন, তপোধন! আজ্ঞা করুন, 
আম এক্ষণে অনুযাত্রিকগণের সাহত রামদর্শনার্থে যাত্রা কার। মহার্ধ বাল্মনীক 





সস্নেহ আঁলঙ্গনপূর্বক তাঁহাকে যাইবার অনুমাত করিলেন। রথ সংসাঁজ্জত। 

শরুঘ্য মহর্ষকে অভিবাদন ও রথে আরোহণপূর্বক রামদর্শনের উৎসক্যে 

দ্ুতবেগে অযোধ্যায় উপনীত হইলেন এবং পুরপ্রবেশপূর্বক রামের নিকট গমন 
দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 


ভ্রিস্ভীততম সর্গ ৯৬৯ 


কাঁরলেন। দেখলেন, পূর্ণচন্দ্রসূন্দর রাম সুরগণমধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় মল্বিমধ্যে 
বিরাজ কারতেছেন। শরুঘ] এ দিব্যকান্তি মহাত্মাকে প্রণাম কাঁরয়া কৃতঞ্জলিপুটে 
কাঁহলেন, রাজন! আমি আপনার আদেশ সমাক্‌ পালন কাঁরয়াছ। পাপাত্মা 
লবণের বিনাশ এবং মধ্পুরীতে লোকজনের বসবাস হইয়াছে। কিন্তু এই দ্বাদশ 
বংসর হইল আমি আপনাকে দোঁখ নাই, এক্ষণে আপন প্রসন্ন হউন, আর আমি 
পা ছাড়িয়া মাতৃহীন বৎসের ন্যায় বহ্যাদন প্রবাসে থাকিতে ইচ্ছা 

না। 

তখন রাম শতুঘকে আলিঙ্গনপূর্বক কাঁহলেন, বৎস! দুঃখিত হইও না। 
ইহা ক্ষপ্রিয়ের কাজ নহে। প্রবাসে কালক্ষেপ কাঁরতে ক্ষত্রিয়েরা কদাচ [বিষম হন 
না। ক্ষাতধর্মানসারে প্রজ্জাপালনই রাজার কর্তব্য। এক্ষণে তোমায় স্বনগরে যাইতে 
হইবে, তুমি আমার সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার জন্য সময়ে সময়ে অযোধ্যায় আসিও। 
তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর, রাজ্যপালন তোমার অবশ্যকরণীয়। অতএব 
রি দাত যাতি আমার নিত বান, ইজ স্নান বলনা 
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শঘ্ুঘ] দশনবাক্যে রামের কথায় সম্মাঁত প্রদান কারলেন এবং তাঁহার আদেশে 
লাতরাত অযোধ্যায় বাস কাঁরয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত । পরে রাম লক্ষযুণ 
ও ভরতকে আমন্তণপূর্বক রথে আরোহণ ণ ও ভরত পদব্রজে 
ধিয়দ্দূর তাঁহার অনৃগমন কাঁরলেন। তিন “পুরীর অভিমুখে যাইতে 
লাগিলেন। 







(িউপ্রস্থাপনপূর্বক রাজাপালনে ব্যাপৃত হইয়া 
করিতে লাগিলেন। একদা কোন এক বদ্ধ 
কট্সলইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত। ব্রাহ্মণ পূত্রস্নেহ ও 
হারা পূ । হা পরা? বাঁয়া রেদন করিতে লাগিলেন। 
১৮7৮৮ ৮ 
ফলে আমি এই একমাত্র পৃতকে হারাইলাম। হা বংস! তুমি অপ্রাপ্তযৌবন বালক, 
সবে মাত্র পণ্টদশবয়স্ক, তুমি আমায় ফোঁলয়া অকালে কোথায় চলিয়া গেলে? 
আম ও তোমার জননী আমরা উভয়ে তোমার শোকে অল্প দিনের মধ্যে দেহপাত 
করিব। আমি যে কখন 'মথ্যা কাহয়াঁছ. ক কখন কাহার অনিষ্ট কাঁরয়াছ. $ক 
কোনও জীবের কোনরূপ হিংসা করিয়া, ইহা তো স্মরণ হয় না। হা! আজ 
কোন্‌ দুজ্কর্মের ফলে আমার এই বালক প্র পিতৃকার্য না করিয়া মৃত্যুমূখে 
পতিত হইল। রাজা রামের রাজ্যে কাহারো যে অসময়ে মৃত্যু হয় আমি ইহা 
কখন দোখ নাই ও শুনি নাই! কিন্তু যখন তাঁহার রাজ্যে বালকের মৃত্যু হইল 
তখন নিঃসন্দেহ তাঁহারই কোন ঘোর পাপ আছে। হা! অন্য রাজার অধিকারে 
বালকের এইরূপ ঘটে না। রাম! এই বালক কালগ্রাসে পাঁতত, তুমি ইহাকে 
জ্বীবিত কর। আম আজ ভার্যার সাহত অনাথের ন্যায় এই রাজদ্বারে প্রাণত্যাগ 
করিব । রাম! তুমি ব্রক্মহত্যাপাপে িস্ত হইয়া সুখী হও এবং ভ্রাতৃণের সাহত 
দশর্ঘায় লাভ কর। আমরা এতাবৎকাল পর্যন্ত তোমার রাজ্যে সুখে ছিলাম 
কিন্তু এখন আমরা মৃত্যুর বশবতর্, সূতরাং এক্ষণে তোমার রাজ্যে আমাদের 
লাম যেই আখ যন আলা কের ভক বা রাজা তন হাসা গছৰ ই 
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থাকে। রাজা অসম্চাঁর হইলে প্রজার অকালমত্যু হয়। অথবা বোধ হয় গ্রাম ও 
নগরের আঁধবাসশরা নানারূপ পাপ আচরণ বং সেই সমস্ত পাপের 
যথোচিত প্রাতাবধানও হইতেছে না, তজ্জন্যই 
মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। আর গ্রাম ও নগৃর্রে 

হইতেছে না তাহাও নিশ্চয় রাজদোষ। পাজিদোষে 







চতুঃল+তাতিতম সর্গ ॥ রাম ত্রাক্মণের এই সকরুণ বিলাপ শুনিতে পাইলেন এবং 
আঁতমার দুঃখিত হইয়া মাল্ত্গণ, বাঁশষ্ঠ, বামদেব ও পাঃরবাসীদগের সাঁহত 
ভ্রাততগণকে আহ্বান কাঁরলেন। তাঁহার আহবানে বাঁশন্ঠের সাঁহত মার্কন্ডেয়, 
মৌদ্গাল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গোঁতম ও নারদ এই অষ্ট খাঁষ 
উপাস্থিত। ইহারা আসিয়া দেবকল্প মহারাজ রামকে জয়াশীর্বাদে সম্বর্ধনা 
পূর্বক আসনে উপাঁবষ্ট হইলেন। রাম তাঁহাঁদগকে অভিবাদন এবং মান্দ্রগণের 
প্রাত শিষ্টাচার প্রদর্শন কাঁরলেন। অনন্তর সকলে দীস্তজ্যোতিতে স্ব-স্ব আসনে 
উপবিষ্ট আছেন, এই অবসরে রাম দীনমনে কাঁহলেন, একাঁট ব্রাহ্মণ মৃত 
বালককে ক্রোড়ে লইয়া রাজজ্বারে উপস্থিত। আপনারা বলুন, কেন এই বালকের 
অকালমৃত্যু হইল। নারদ কহিলেন, রাজন! যে কারণে এই িপ্রবালক অকালে 
বিনষ্ট হইয়াছে বলি, শুন, শিয়া যাহা কর্তব্য হয় কর। সতাযুগে কেবল 
বাহ্মণেরাই তপস্যা কাঁরতেন। তদ্ব্যতীত অন্য জাঁতর তদ্বাবষয়ে কদাচ আধকার 
ছিল না! এ সতাষূগে তপস্যার 'বিলক্ষণ প্রার্দুভাব, রাহ্মণেরা সর্বপ্রধান এবং 
লোকসকল অজ্ঞানতার আবরণশূন্য। অকালমৃত্যু কাহাকেও স্পর্শ কাঁরত না 
এবং সকলেই দীর্ঘদশর্শ ছিল! সত্যের পর ব্রেতাযূগ। এই সময়ে মনুষ্যের বন্ধে 
আত্মবাঁদ্ধ শিথিল হইয়া যায়, তান্নবন্ধন দেহে আত্মাভমান এবং ক্ষান্রয়ের জল্ম। 
সত্যযুগে তপস্যায় কেবল ব্রাহ্মণেরই আঁধকার, ব্রেতায় তাহা ক্ষত্িয়সাধারণ হইল। 
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চতুঃলস্তাততম সর্গ ৯৭১ 


ব্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্ৰিয় উভয়েই তপঃপরায়ণ হইয়াঁছলেন বটে কিন্তু সত্যের 
মানব এই যুগ অপেক্ষা প্রভাব ও তপস্যায় উৎকৃষ্ট ছিলেন। সত্য ও ত্ৰেতা এই 
দুই যুগের মধ্যে সত্যযৃগে ব্রাহ্মণ তপ ও প্রভাবে উৎকৃষ্ট এবং ক্ষাত্রয় নান ; 
কিন্তু তেতায় এ উভয় বর্ণই তপ ও প্রভাবে সমান। মন্বাদি খাঁষগণ এই যুগে 
ব্রাহ্মণদগের ক্ষািয় অপেক্ষা কিছু বিশেষত্ব না দেখিয়া চাতুর্বণযর সম্মত 
মর্যাদাস্থাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছলেন। এই যুগে যাগাঁদ ধর্ম বহুলপাঁরমাণে 
অন্দাষ্ঠত হয়, ধর্মকার্যসাধনে কোনও প্রাতবন্ধক ছিল না এবং ধর্মের চর্চা 
যথেষ্টই হইত। এই অবস্থায় চতুষ্পাদ অধর্ম পাদমান্রে পাঁথবীতে আঁবর্ভৃত 
হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব এবং যাগাঁদ ধর্মের অবতারণাহেতু পাদমারে 
অধর্মের সৃষ্টি হইয়াছিল। অধর্মের আশ্রয় লইলে তেজের হ্রাস হইবে। এই 
যুগে তাহাই ছিল। পূর্বে সত্যযুগে রজোগুণমূলক যে জীবকা মলবৎ 
অত্যন্ত ত্যাজ্য ছিল তাহার নাম অণৃত (কৃষি) । অধর্ম সেই কাঁষর্প এক পদে 
পৃথিবীতে আবর্ভত হয়। অর্থাৎ সতাযগে অপ্রযকোপলব্ধ ফলমূলমাত লোকের 


আহার ছিল। অধর্মের এই কৃষিরুপ এক পদে অবস্থানানবন্ধন 
লোকের আয়ু সত্যযগ অপেক্ষা হাস হইয়া অধর্ম এইরূপে প্রভাব 
বিস্তার করাতে লোকসকল যাগযজ্ঞাদ অনুষ্ঠান করিত এবং 








তাহারই বলে সতাধর্মপরায়ণ হইত। অর্থনূং 
দেহে আত্মবুদ্ধি নষ্ট হওয়াতে তাহার ঠীপধমে 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষা্রয়ের তপস্যায় অধিক্যর্€১গ্পর বর্ণ উহাদেরই শশ্রুষাপর ছিল। 







এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শহশ্রুযার্র্ধর্ম বৈশ্য ও শূদ্রকে আঁধকার করে, কিন্তু 
বৈশ্য কীধিপ্রবৃত হওয়াতে নত ক্ষাতিয় এই দুই বর্ণের এবং শত রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই উই সেবা কারত। অনন্তর ব্রেতাযগে অণ্তর্প 


অধর্মের পাদ বৈশ্য ও শ্মু্রকে আধকার কাঁরলে পর্বববর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষাতয়ের' 
প্রভাব খর্ব হইয়া যায়। এই সময় অধর্ম সমতার্প দ্বিতীয় পাদ পৃথিবীতে 
নিক্ষেপ করে এবং দ্বাপর যুগের উৎপত্তি হয়। এই দ্বাপর যুগে অধর্ম ও 
অণৃত বার্ধত হইয়াছিল এবং তপস্যা বৈশ্যবর্ণকে আঁধকার করে। ফলতঃ সত্য, 
ন্রেতা ও দ্বাপর এই তন যুগে তপস্যা ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন 
বর্ণকে আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু এই তন যুগে শদ্রের তাহাতে অধিকার হয় 
নাই। এই নীচ বর্ণ ভবিষ্যতে ঘোরতর তপস্যা কাঁরবে। কাঁলফুগই তাহার প্রকৃত 
সময়। শদ্রজাতির দ্বাপরে তপস্যা করা আতিশয় অধর্ম। সেই শূদ্র. আজ 
নির্বাদ্ধিতাবশতঃ তোমার আঁধকারে তপস্যা কাঁরতেছে। সেই জন্য এই বিপ্রবালক 
অকালে কালগ্রাসে পাঁতত হইয়াছে। যে নির্বোধ রাজার আকারে প্রজা অনর্থকর 
অধর্ম বা অকার্য করে সে এবং সেই রাজা উভয়েই শীপ্র নরকস্থ হন, সন্দেহ 
নাই। যে রাজা ধর্মান?সারে প্রজাপালন করেন তান স্বাধকারস্থ সকলের 
অধ্যয়ন তপস্যা ও পুণ্যের ষষ্ঠভাগ প্রাপ্ত হন। যান ষষ্ঠ ভাগের ভোস্তা (তান 
কেন প্রজাপালন না কারবেন। অতএব মহারাজ! তুমি স্বাধকৃত সমস্ত দেশ 
অননসন্ধান কর। ষথায় দৃক্কর্ম দোখবে তাহার দমনে চেষ্টা কর। এইরূপ হইলে 
তোমার ধর্মবাদ্ধ ও মনুষ্যের আয়ুরহীদ্ধ হইবে এবং এই বিপ্রকুমারও পুনর্বার 
জীবন লাভ কাঁরবে। 
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৯৭২ উত্তরকাণ্ড 


পণ্তলস্তাঁতিতম সর্গ ॥ মহারাজ রাম মহার্ধ নারদের এই সুমধুর কথা শবীনয়া 
আতিশয় হৃস্ট হইলেন এবং লক্ষন্রণকে কাঁহলেন, বংস! তুমি গিয়া ব্রাহ্মণকে 
আশ্বাস দেও এবং বিপ্রবালকের দেহ উৎকৃষ্ট গন্ধদুব্য ও সুগন্ধি তৈলে সন্ত 
কাঁরয়া তৈলদ্রোপিতে রক্ষা কর। সান্ধ-বশ্লেষ ও বিকৃত হইয়া যাহাতে দেহ নষ্ট 
না হয় এইরূপ কারয়া রাখ! রাম লক্ষন্রণকে এইরূপ কাঁহয়া মনে মনে পুম্পককে 
স্মরণ করিলেন। স্বর্ণখাঁচত পৃঙ্পক তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে 
আঁভবাদনপণর্বক কহিল, রাজন্‌! এই আপনার বশ্য ও'িজ্কর উপস্থিত। তখন 
রাম ভ্রাতা ভরত ও লক্ষ্মণকে নগররক্ষার ভার দিয়া মহার্ধীদগকে প্রণামপূর্ণক 
সশস্তে পুদ্পকে আরোহণ কাঁরলেন এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধানপূর্কক পাশ্চমাদকে 
যাইতে লাগলেন। তথায় অক্পমান্ও দুচ্কার্য দেখিতে না পাইয়া হিমাদ্রি- 
পাঁরবোম্টত উত্তরাঁদকে এবং তথা হইতে পূরবাদকে গমন কাঁরলেন। দৌখলেন, 
এদিক নিষ্পাপ, তথাকার আচার যারপরনাই পাঁরশুদ্ধ। পরে তান দাঁক্ষণাঁদকে 
উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, শৈবল পর্বতের উত্তর পার্শ্বে একাঁট সংপ্রশস্ত 
সরোবরের তীরে কোন এক তাপস বৃক্ষে লম্বমান হইয়া আছেন এবং তানি 
অধোমখে আতিকঠোর তপস্যা কারতেছেন। তন্দ্টে রাম তাঁহার সাঁমাহত হইয়া 
'জিজ্জাঁসলেন, তাপস! তুমি ধন্য, বল, কোন্‌ যোনি 

দশরথের পাত্র রাম। কৌতূহলের বশবর্তী হইয় 
‘ক তোমার অভীষ্ট, স্বর্গলাভ বা আর কিছহ(ক্সের 
এইরূপ কঠোর তপস্যা কারিতেছ। তুমি ক্র্থ্টর্না দুজয় ক্ষাতিয়, বৈশ্য না শ্‌দ্র? 
সত্য কাহও। ৫৯ 







এইরূপ কঠোর তপস্যা রব র দেবত্বলাভ করা আমার ইচ্ছা । যখন আমার 
দেবস্থলাভের ইচ্ছা তখন জানিও আমি মিথ্যা কাহতোঁছ না। আমি 
শদ্রজাতি, আমার নাম শম্বূক। 

তাপস এইরূপ কাহবামান্ত রাম দিব্যদর্শন খক্তা নিচ্কোষত কারিয়া তাহার 
শশরশ্ছেদন কাঁরলেন। শদ্দে শম্বুক নিহত হইলে সূরগ্ণণ বারংবার রামকে সাধুবাদ 
প্রদান করিতে লাগিলেন। বায়নসহযোগে সুগন্ধি পুষ্প চতুর্দকে বার্ধত হইতে 
লাগল । সুরগ্রণ যারপরনাই প্রীত হইয়া রামকে কাহলেন, রাম! তুমি দেবগণের 
শৃগপ্রয়কার্য সাধন কারলে। এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা আমাদের নিকট বর প্রার্থনা 
করা এই শূদ্র তোমারই জন্য দেবত্বলাভ কাঁরতে পারল না। ইহাই আমাদিগের 
শরম সন্তোষ । 

তখন রাম কৃতাঞ্জীলপুটে সহস্রলোচন ইন্দ্রকে কাঁহলেন, সৃররাজ! যাঁদ 
আপনারা আমার প্রা প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে সেই বিপ্রকুমার পুনর্বার 
জাঁবিত হউক; এই আমার অভাঁম্ট বর। সে আমারই দোষে অকালে কালগ্রাসে 
পাঁতিত হইয়াছে, আপনারা তাহার প্রাণদান করুন। আমি তাহাকে পুনজাঁশবত 
করিব ব্রাহ্মণের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার কাঁরয়া আঁসয়াছি। এক্ষণে আপনাদের 
প্রসাদে তাহা সত্যই হউক। 

সুরগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, রাম! আশ্বস্ত হও, আজ সেই বিপ্রকূমার 
পুনজাঁবন লাভ করিয়া বন্ধৃগণের সাঁহত মালত হইয়াছে। এই শূদ্র তাপস যে 
মুহুর্তে নিহত হইল সেই মুহূর্তেই সে জশীবত হইয়াছে! এক্ষণে তোমার 
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মংগল হউক, আমরা চঁলিলাম। আমরা মহার্ধ অগস্ত্যের আশ্রমপদে যাইব। আজ 
দ্বাদশ বংসর হইল তিনি জলশয্যা আশ্রয় কাঁরয়া আছেন। এক্ষণে তাঁহার 
দীক্ষাকাল সমাস্ত। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন কারবার জন্য তাঁহার নিকট 
যাইব। রাম! আমাদের অনুরোধ তুমিও তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া আমাদের 
সমাভব্যাহারে চল। 

অনন্তর রাম সুরগণের বাক্যে সম্মত হইয়া কনকখচিত বিমানে আরোহণ 
কাঁরলেন। দেবতারা অগ্স্ত্যের আশ্রমোদ্দেশে স্ব-স্ব যানবাহনে চলিলেন। রামও 
তাঁহাদের অনুগমন কাঁরতে লাগলেন। পরে ধর্মত্বা অগস্ত্য দেবগণকে উপস্থিত 
দেখিয়া নির্বিশেষে তাঁহাঁদগকে পূজা কাঁরলেন। তাঁহারাও উহাকে প্রাতপূজা 
কাঁরয়া হৃষ্টমনে দেবলোকে চালিলেন। 

দেবতারা প্রস্থান করিলে রাম পৃঙ্পক হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মহা" 
অগদ্তের পাদবন্দনা কাঁরলেন। অগস্ত্য ব্রহ্মতেজে প্রদীগ্ত। রাম তংপ্রদত্ত 
আতিথ্য গ্রহণপূর্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতপা অগস্ত্য কাহলেন, 
রাম! তুমি আমার ভাগ্যবলে উপাঁস্থত। কেমন, সুখে আঁসয়াছ ত? তুমি 
মিরা সারার নর এবং জারি বলিয়া সরলার তোমার 


কথা সর্বদাই আমার স্মাতিপথে জাগরূক। র নিকট শ্যানিলাম তুমি 
শদ্র তাপসকে বিনাশ কাঁরয়া আঁসয়াছ। তুম রক্ষা কাঁরয়া বিপ্রকুমারকে 
পুনজাীবত কাঁরয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার মে রান্নিযাপন কর। তুম 
শ্রীমান নারায়ণ। তোমাতেই সমস্ত প্রতি রা দবভ্ৰব তভ 







আমি সন হইব। এই পর্বে কেহ আমাকে দান কৰিয়াছল। দণ্ড 
ললটানক। অতএব তুমি ইহা গ্রহণ কর। এই আভরণ 
সমর্থ। তুমি ইন্দ্রাদ দেবগণকে উদ্ধার করিতে পার 
এবং সকলকে সর্বপ্রকার মহৎ ফল প্রদান কাঁরতে পার। অতএব আম তোমাকে 
আভরণ দিতোঁছ, তুমি তাহা গ্রহণ কর। 
রাম কাহলেন, ভগবন্‌! প্রাতিগ্রহে ত্রাহ্গণেরই অধিকার, ক্ষান্নয়ের তাহা নাই ; 
প্রত্যুত ইহা তাহার পক্ষে যারপরনাই ঘ্‌ণার 'বষয়। 
অগস্ত্য কাহলেন, রাম! পূর্বে বিপ্রপ্রধান সত্যযুগে প্রজাগণের কেহ রাজ্জা 
ছিল না। ইন্দ্র সুরগণের রাজা ছিলেন। তখন প্রজারা রাজার জন্য ব্রহ্মার নিকট 
গিয়া কাঁহল, ইন্দ্র দেবগণের রাজা, এক্ষণে আমরা যাঁহাকে পূজা কাঁরয়া নিষ্পাপ 
হইতে পাঁর আপাঁন এমন কোন এক মনুষ্কে আমাদিগের রাজা কাঁরয়া দিন। 
আমরা স্থির নিশ্চয় কাঁরয়াছি যে রাজা ব্যতীত আর পাঁথবীতে বসবাস কারব না। 
অনন্তর ব্রহ্মা লোকপালগণকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, তোমরা স্ব-স্ব 
তেজের অংশ প্রদান কর। লোকপালগণ ব্রহ্মার অনুরোধে স্ব-স্ব তেজ হইতে 
অংশ প্রদান করিলেন। এ সময় ব্রহ্মা একবার হাঁচয়াশ্ছিলেন। ইহা হইতেই রাজার 
উৎপত্তি হয়। হাঁচির নাম ক্ষুপ। এই জন্য এ রাজার নাম ক্ষুপ হইল ব্রহ্মা 
লোকপালগণের নিকট তুল্য অংশ লইয়া রাজা ক্ষুপে তাহার সমাবেশ করিয়া 
দলেন। ক্ষুপ এন্দ অংশে পৃথিবী আধকার, বারুণ অংশে শরীর পোষণ, কৌবের 
অংশে বিজ্তাধপত্য এবং যমাংশে লোকশাসন কাঁরতে লাগিল? অতএব রাম! 
তুম আমায় উদ্ধার কৃরিবার জন্য এন্দ্র অংশে এই আভরণ প্রীতিগ্রহ কর! তোমার 
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মঞ্জাল হউক। 

রাম মহ্র্ষ অগস্ত্যের নিকট সূর্যের ন্যায় প্রদণস্ত বিচিত্র আভরণ গ্রহণ 
কাঁরলেন। কাঁহলেন, তপোধন! এই স্নার্মত দিব্য আভরণ আঁত অন্ভ্ত। 
আপনি ইহা কোথায় পাইয়াছিলেন? কে আপনাকে 'িয়াছল? আপাঁন অত্যাম্চর্য 
বন্তুর পরমানাধ। কৌত্‌হলপ্রযুক্ত আমি আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা কারলাম। 





সপ্তসপ্তাতিতম সৰ্গ ॥ অগস্ত্য কাহলেন, রাম! শুন। ব্রেতাফগে একটি বহু- 
বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল। উহা চতুর্দকে শতযোজন বস্তৃত। আমি সেই নিন 
অরণ্যের একদেশে তপস্যা করিতাম। একদা আমার এ অরণ্য পর্যটন কারবার 
ইচ্ছা হইল। আম তন্মধ্যে প্রবেশ কারলাম। এ বন যে কির্‌প নিবিড় তাহা 
নির্দেশ'করা বড় কঠিন! উহার মধ্যে যোজনপ্রমাণ একটি সরোবর ছিল। সরোবরে 
পণ্মসকল প্রস্ফুটিত, শৈবলের সম্পর্ক নাই এবং উহা অত্যন্ত সুখাবহ নির্মল 
ও স্থির। আমি উহার নিকট বহ কালের একাট পাঁবন্র তপোবন দেখিতে পাইলাম। 
কিন্তু তাহাতে তাপস নাই। আম সেই তপোবনে গ্রীম্মকালশন রাত্রি সুখে 
যাপন করিলাম এবং প্রভাতে গাত্রোখান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদ সমাপন উদ্দেশে 
এ সরোবরে উপাস্থিত হইলাম। দোখলাম, উহার (একস্থলে একাঁট মৃতদেহ 
টি 
বিস্ময়াবিষ্ট 





এ স্বৰ্গবাসী দব্পুরুষ স্বর্ণীসংহাসন পারত্যাগপরবক আমার সমক্ষে 
শবমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং এ সরোবরতীরস্থ স্থুলতনু মৃতের মাংস 
আহার কাঁরতে লাগিলেন। তিনি ইঙ্ছানুরূপ মাংস আহার কাঁরয়া সরোবরে 
আচমন কাঁরলেন এবং পুনর্বার বিমানে উাঠবার উপক্রম কারতে লাগিলেন। তখন 
আম এ দেবতুল্য পুরুষকে 'জিজ্ঞাসিলাম, বল তুমি কে? আর এই ঘাঁণত 
শবমাংস কেন আহার কাঁরলে ঃ তোমার এইরূপ আহার এবং এইরূপ দেবতৃল্য 
ভাব এই উভয়ের একত্র সমাবেশ দৌঁখয়া আমি বস্তুতঃই 'বাঁস্মত হইয়াছ। 
অতএব বল, প্রকৃত কথা 'ক। এই মৃতের মাংসাহার তোমার স্বেচ্ছাকৃত বিয়া 
আমার বোধ হইতেছে না। 


অষ্টসপ্ততিতম সৰ্গ ॥ তখন এ স্বগাঁয় পুরুষ কৃতাঞ্জালপুটে মধুর বাক্যে 
আমায় কাঁহলেন, বানি তে 
কারণ শুন ুন। এই কার্যাট আমার পক্ষে অনতিক্রমণীয়। আমার তা ত্রিলোক- 
বিখ্যাত যশস্বী সৃদেব। তান বিদর্ভদেশের রাজা িলেন। তাঁহার দুই পত্নীর 
গর্ভে দুই পত্র জল্মে। তন্মধ্যে আমার নাম শ্বেত এবং আমার জ্যেম্টের নাম 
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সুরথ। পিতা সুদের স্বর্গারোহণ করিলে পুরবাঁসগণ আমাকে রাজ্যে আভষেক 
করেন? আমিও সাবধান হইয়া ধর্মাননসারে রাজ্যপালন কারি। এইরূপে বহুকাল 
অতাত হইয়া গেল। পরে আমি কোনও লক্ষণে মৃত্যু সান্নিকট বাঁঝিয়া ভ্রাতা 
সুরথকে রাজ্যভার অর্পণ কাঁরলাম এবং এই মূগপাক্ষশুন্য দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ 
কারয়া এই সরোবরতীরে তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমশঃ [তন সহস্র বৎসর 
আঁতক্রান্ত হইল। আমি তপোবলে উৎকৃষ্ট রহ্মলোক লাভ কাঁরলাম। ব্ৰহ্মলোক 
লাভ কাঁরলেও আমার যংপরোনাস্তি ক্ষুংপপাসার ক্লেশ ছিল। তখন আমি 
আঁতমান্র কাতর হইয়া ন্রিভুবনেশ্বর পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলাম। 
কাঁহলাম, ভগবন্‌! শুনিয়াছ এই ব্ৰহ্মলোকে ক্ষুতপপাসার পড়া নাই, কিন্তু 
বলুন, আমি কোন্‌ কর্মীবপাকে এইরূপ ক্ষব্খীপপাসার বশবর্তী হইতোঁছ ঃ 
আর আমার আহারদ্রব্যই বা ক? ব্রহ্মা কাহলেন, শ্বেত! সুস্বাদ: স্বমাংসই 
তোমার আহারপ্রব্য। তুমি তপস্যা কাঁরয়া স্বদেহের পুষ্টিসাধন কারয়াছ! দেখ, 
বজ বপন না কাঁরলে অঞ্কুর উৎপন্ন হয় না। তুমি কেবল তপস্যাই কাঁরয়াছ, 
কিন্তু কাহাকেও কখন সামান্যও কিছ দান কর নাই, এই জন্য ক্ষৎপপাসা 
বাদ্মলোকেও তোমায় রজার জারা 
ইহা দ্বারা তোমার ক্ষুধাশান্তি হইবে। কিন্তু অগস্ত্য এই অরণ্যে 
৮০ তব 








Sh আমি আঁত কণ্টে 

রূেষ্ট্রূন। অগস্ত্য ব্যতীত অন্য কাহারও এই 
ক নাই, আমি এই লক্ষণেই আপনাকে 
ক পান প্রসন্ন হউন ; আম এই আভরণ এবং এই 
সুবর্ণ ধন বন্য ভক্ষ্য ভোজ সমস্তই আপনাকে প্রদান কাঁরতোছি, গ্রহণ করুন। 

রাম! আম সেই স্বগর্ণয় পুরুষের এইরূপ কষ্টকর কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
তাঁহাকে উদ্ধার কারবার জন্য আভরণ গ্রহণ করিলাম। আভরণ গ্রহণ কাঁরবামাত 
এ স্বীয় পুরুষের পূর্বদেহ নম্ট হইল এবং তিনিও পরম পাঁরতৃপ্ত হইয়া 
স্বর্গে গমন কারলেন। রাম! পূর্বে রাজা শ্বৈতই আপনার উদ্ধার সাধনের জন্য 
আমাকে এই দিব্য আভরণ প্রদান কারয়াছলেন। 






একোনাশঙীততম সর্গ ৷ রাম মহার্ধ অগস্ত্যের নিকট এই অতাম্চর্য বাচনত 
কথা শ্রবণ করিয়া গৌরব ও বস্ময়ে পুনর্বার জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, ভগবন€ ! যথায় 
শ্বেত তপস্যা কারয়াছিলেন সেই বন মূগপাঁক্ষশূন্য কেন? আর সেইরূপ বনেই 
বা কেন তান তপশ্চর্যার নিমিত্ত প্রবেশ করেন? 

অগস্ত্য কহিলেন, রাম! সতাযূগে মনু নামে এক রাজা ছিলেন। তান 
বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমধর্মের প্রবর্তক। তাঁহার পূত্র ইক্ষবাকু। তানি মহাবীর 
জোষ্ঠপুৰ ইক্ষবাকুকে রাজ্যে স্থাপনপুর্বক কাঁহলেন, তুমি পাঁথবীর সমস্ত 
রাজবংশের প্রবর্তক হও। ইক্ষ্বাকু পিতৃবাক্য স্বীকার কাঁরয়া লইলেন। তখন 
মনু আঁতমান্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাঁহলেন, বৎস! আমি আঁতশয় প্রীত 
হইলাম, তুমি সমস্ত রাজবংশের প্রবর্তক হইবে! এক্ষণে প্রজাপালন 
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কর কিন্তু দোখও্ অকারণে কাহারও দণ্ড বিধান কারও না। প্রকৃত অপরাধীর 
প্রাত যে দণ্ড বাহত হয় তাহাই রাজার স্বর্গলাভের কারণ হইয়া থাকে। অতএব 
তুমি দণ্ডবিধানে যত্রবান হও, ইহা দ্বারা তোমার পরম ধর্ম লাভ হইবে! 

মনু ইক্ষৰাকৃকে এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া সমাধিবলে ব্রহ্মলোক 
লাভ ফাঁরলেন। তখন ইক্ষ্বাকু ভাবলেন, রূপে আমার বহু পৃত্র জন্মিতে 
পারে। পরে তিনি নানার্প ধর্মকর্ম দ্বারা দেবকুমারসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন 
কাঁরলেন। এই সমস্ত পরের মধ্যে সর্বকানিষ্ত অকৃতাবদ্য মূ! সে জ্যোম্ঠাদগের 
সেবা কারত না। তদ্দৃষ্টে ইক্ষ্বাকু মনে করিলেন, ইহার উপর অবশ্যই এক সময় 
দন্ডপাত হইবে। এই জন্য এ ক্ষীণতেজ পত্রের নাম রাখলেন দণ্ড। পরে তান 
রাজ্য স্থাপনের জন্য কোন ভীষণ স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বিন্ধা ও 
শৈবলের মধ্যবতাঁ প্রদেশ উহার রাজ্য বিস্তারের জন্য স্থর হইল। দণ্ড ওঁ 
সরম্য পার্বত্য স্থানে রাজা হইয়া তথায় অত্যুৎকৃষ্ট নগর স্থাপন কাঁরল। এ 
নগরের নাম মধুমন্ত। দণ্ড ভগবান শুক্রকে পৌরোহত্যে বরণ কাঁরলেন। এবং 
তাঁহার সাহায্যে দানবরাজ বাঁলর ন্যায় এ হন্টপুস্ট জনাকীর্ণ মধুমন্ত নগর 
শাসন কাঁরতে লাগলেন। 


7815 ত্ক 


কোন এক সময় রমণীয় চৈতমাসে সে চট আশ্রমে গমন কাঁরল। দখল, 

কক ঠ্রোরণ্যে বিচরণ কাঁরতেছে। এ নির্বোধ 
নিপাঁড়িত হইল এবং উদ্বগ্নমনে 
আসিতেছ? দেখে, তোমায় হট আমার মন আঁতশয় চণ্ডল হইয়াছে, এই জনা 
উস করিলাম। 











ন্মত্ত কামুক রাজাকে সানুনয়ে কহিল, রাজন্‌! 
আ'ম শূক্রাচার্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা, নাম অরজা। আমি এই আশ্রমেই বাস কাঁরয়া 
থাকি। আমি িতৃবশবাঁতিনশ কন্যা! তম আমায় বলপূৰ্বক স্পর্শ কারও না। 
শুক্র আমার পিতা, তুমি তাঁহার শিষ্য। সেই মহাতপা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমাকে 
থাকে তাহা হইলে ধর্মানূকূল সংপথে থাকিয়া তুমি পিতার নিকট আমায় 
প্রার্থনা কর। নচে তোমাকে ভীষণ প্রাতফল ভোগ কাঁরতে হইবে। দেখ, আমার 
পিতা ক্রোধাবষ্ট হইলে শ্লোক ভস্মসাৎ করতে পারেন। কল্তু তুমি যাঁদ 
প্রার্থনা কর তাহা হইলে তিনি তোমার হস্তে আমায় সমর্পণ কারবেন। 

অনন্তর কামোন্মত্ত মহারান্ড দণ্ড কৃত!ঞালপুটে কাঁহল. সন্দার! তুম 
প্রসম্না হও, তোমার জন্য আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে । তোমাকে পাইয়া যাঁদ 
ঘোর পাপ বা বিনাশ স্বীকার করিতে হয়, আম তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমার 
চিত্ত তোমার প্রত অনুরস্ত এবং কামবোগে বহল । এক্ষণে তুমি আমার মনোরথ 
পুর্ণ কর। 

ই বাঁলয়া দণ্ড শুরুকন্যা অরজাকে দুই হস্তে বলপূর্বক ধাঁরল। অরজা 
ভূতলে ল্‌স্টমানা, দণ্ড তাহার সহযোগে প্রবৃত্ত হইল এবং এই ঘোর অকার্ধ করিয়া 
শীঘ্র স্বনগরে প্রস্থান করল; অরজা রোর.দামানা। সে আশ্রমের অদূরবা্তনন 
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একাশশীতিতম সর্গ ৷ অসামপ্রভাব দেবার্ধ শুক্র মুহূর্তমধ্যে শিষামখে এই 
সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষুধার্ত হইয়া শিষ্যগণ সমাভব্যাহারে আশ্রমে 
প্রত্যাগমন কাঁরলেন। দৌখলেন, অরজা ধূলিজালে অবগৃণ্ঠিত ও দীন এবং 
প্রত্যষে গ্রহশ্রস্ত জ্যোতস্নার ন্যায় যারপরনাই নিষ্প্রভ। শুক্র একে ক্ষুধার্ত তাহার 
উপর এই অবমাননা । তাঁহার ক্রোধাগ্ন যেন বিশ্ব দগ্ধ কাঁরয়া জ্খালয়া উঠিল। 
তান শিষ্যগণকে কাঁহলেন, এক্ষণে তোমরা সেই অত্যাচারী মূর্খ দণ্ডের সম্বন্ধে 
আমার ক্রোধের জবলন্তাঁশখাসদৃশ ঘোর বিপত্তি স্বচক্ষে দেখ। সেই দষ্ট প্রদাঁগ্ত 
আঁগ্নাশখা স্বহস্তে স্পর্শ কারয়াছে, এক্ষণে তাহার সবংশে নিপাত উপস্থিত। 
যখন সে এইরূপ ঘোর পাপের অনুষ্ঠান কারয়াছে, তখন ইহার প্রাতফল তাহাকে 
নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে। সেই পাপাচারী সাত রাত্রির মধ্যে সবংশে ধনে-প্রাণে 
নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্র ধূলবৃষ্টি কাঁরয়া তাহার বিশাল রাজ্য ছারখার 
কাঁরবেন। এই রাজ্যের মধ্যে স্থাবর জঙ্গম যত জীব আছে সমস্তই 'বিলুস্ত 
হইবে । সাত রাত্রি ধারয়া প্রলয়কালীন ধৃলিবৃন্টির ন্যায় এই উৎপাতে কাহারও 
কিছুমাত্র চিহ থাকিবে না। 

এই বলিয়া শুরু ক্লোধারুখনেত্রে আশ্রমবাসশীদগকে কাঁহলেন, তোমরা এখনই 


পূর্বক এই আশ্রমে বাস কর। এই সুদৃশ্য সতী শতযোজন বিক্তীর্ণ। তুমি 






সূর্স্তীত হইয়া গেল। রাম! এই যে বিন্ধ্য ও শৈবলের 
মধ্যস্থ ভামখন্ড দেখ ্টইহা দশ্ডেরই রাজ্য ছিল। ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ 
সত্যফুগে এইরূপ বিধর্মের আচরণ হওয়াতে ৱহ্ধাৰ্য শৃরু ইহার এইর্পই 
দুরবস্থা করেন? তদবধি এই স্থান দণ্ডকারণ্য নামে প্রাসদ্ধ। তপস্বীরা বাস 
করেন বলিয়া ইহার অপর নাম জনস্থান। রাম! এই আমি তোমাকে সমস্তই 
কাঁহলাম। এক্ষণে সন্ধ্যাবন্দনার সময় অতাঁত হয়। এঁ দেখ মহার্ধগণ কৃতদ্নান 
হইয়া সূর্যোপস্থান কাঁরতেছেন। সূর্য তাঁ্থে সমাগত ব্রহ্মাবদ্‌গণের পূজা- 
লাভ কারয়া অস্তে গমন করিলেন। এক্ষণে তুমিও যাও এবং আচমনপূর্বক 
সন্ধ্যাবন্দনাদ কর। 


দ্ব্যশশীততম সর্গ ॥ অনন্তর রাম মহার্ধর আজ্ঞাক্রমে অ”সরোগণসৌবিত পবিল্ল 
সরোবরে সন্ধ্যাবন্দনার জন্য গমন কাঁরলেন এবং তথায় আচমন ও পাশ্চম সন্ধ্যা 
সমাপনপূর্বকি মহার্ধর আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। উহার আহারার্থ প্রচুর কন্দমূল 
ওুঁষধ ও পাঁবন্ধ শাল্যাদি আহৃত ছল । 1তাঁন এঁ সমস্ত অমৃতাস্বাদ খাদ্যদ্রব্য 
পাঁরতৃপ্ত হইয়া তথায় রাত্িবাস কারলেন। পরে প্রভাতে গাল্লোখান ও আহিককার্য 
সমাপনপূর্বক বিদায় গ্রহণার্থ মহার্ষর সাঙ্নাহত হইলেন এবং তাঁহাকে আভবাদন 
করিয়া কাঁহলেন, তপোধন! আজ্ঞা করুন আম স্বনগরে প্রস্থান কার। আম 
আপনার দর্শনে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। অতঃপর দেহ মন পবিত কারবার 
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৯৭৮ উত্তরকান্ড 


জন্য আবার আপনার আশ্রমে আঁসব। 

ধর্দিশর্শ ভগবান অগস্ত্য পরম প্রণীত হইয়া কাহলেন, রাম! তোমার বাক্য 
আত 'বাচত্র। তুমিই সর্বজনের পাব্রতাজনক। ক্ষণকালের জন্যও যাঁদ কেহ 
তোমার দর্শন পায় সে পাত্র ও স্বর্গে সুরনর দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে। আর 
যে তোমায় ক্র দৃষ্টিতে দেখে সে সদ্য যমদণ্ডে বিনষ্ট হইয়া নিরয়গামণ হয়। 
রাম! তুমি সর্বজীবের এইরূপই পাঁব্তাজনক। পাথবীতে যে তোমার নামও 
কীর্তন করে তাহার সিদ্ধিলাভ হয়। এক্ষণে তুমি নিরাপদ পথে সুখে-স্বচ্ছন্দে 
যাও। তুমি জগতের পরম গাঁত ; স্বরাজ্যে গিয়া ধর্মানুসারে রাজা শাসন কর। 

অনন্তর রাম উদ্যতহস্তে অঞ্জালবন্ধনপূর্বক সত্যশীল অগস্ত্যকে এবং 
অন্যান্য তপোধনকে আঁভবাদন কাঁরয়া নিরাকুল চিত্তে পৃষ্পকে আরোহণ কাঁরলেন। 
সুরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশীর্বাদ করেন সেইরূপ মহার্ধগণ তাঁহার যান্রাকালে 
চতুর্দক হইতে তাঁহাকে আশীর্বাদ কাঁরতে লাগিলেন। পুষ্পক অন্তরীক্ষে 
উঠিল। রাম বর্ষাকালে মেঘসমীপবতাঁ চন্দ্রের ন্যায় দূষ্ট হইলেন। তখন দিবা 
দ্বিপ্রহর। রাম ইতস্ততঃ পূজিত ও রাজধানী অযোধ্যায় উপনীত হইয়া মধ্য 
কক্ষায় অবতরণ কাঁরলেন এবং কামগামণ রমণীয় পৃষ্পককে বিদায় দয়া বক্ষান্তর- 
স্থিত দ্বারপালকে কাঁহলেন, তুম লক্ষণ ও আমার আগমনবার্তা 
জ্ঞাপন করিয়া শীঘ্র একবার এই স্থানে আহৰ 







আঁলঙ্গনপূর্বক কাঁহলেন, জ্ঞানুরুপ ব্রাহ্মণের কার্য সাধন কাঁরয়াছ। 
এক্ষণে ইচ্ছা যে একাঁট জ্ঞর অনুষ্ঠান করিব। এ যজ্ঞ অক্ষয় ও অব্যয় 
ধর্মসেতু ৷ ইহা সর্বপাপহর্টইইরি কীর্তনেও যথেষ্ট ফল আছে। তোমরা আমার 
দ্বিতীয় দেহস্বরূপ। আশ তোমাদগের সাহায্যে এই উৎকৃষ্ট রাজসূয় যজ্ঞের 


অনুষ্ঠান কারব। ইহাতে আমার শাশ্বত ধর্মলাভ হইবে! মন্দের এই যজ্ঞের 
প্রভাবে বরুণত্ব এবং সোম অক্ষয় কীর্তি্থান অধিকার করেন। অতএব অদ্যই 
আমি এই যজ্ঞ কাঁরব, তোমরা আমার সহিত এই বিষয়ের একাঁট পরামর্শ স্থির 
কর। পরিণামে যাহা হিতকর হইবে তোমরা এইরূপ কথাই আমাকে বল। 

ভরত কৃতাঞ্জালপুটে কাহলেন, আর্য! আপনাতে ধর্ম, সমস্ত পাঁথবী ও 
ষশ গ্রাতন্ঠিত। দেবতারা আপনাকে যেমন আপনার বাঁলয়া দেখেন, আমরা যেমন 
আপনাকে আপনার বাঁলয়া দেখি, অন্যান্য রাজগণও আপনাকে তদ্রুপ আপনার 
বলিয়াই দেখিয়া থাকেন। সকলেই আপনার কাছে পিতার নিকট পত্রের ন্যায় 
আছে। আপাঁন পাঁখবী ও সমস্ত প্রাণীর একমান পাঁত। এক্ষণে যাহা দ্বারা 
পাঁথবাঁর সমস্ত রাজবংশের উচ্ছেদ হইবে আপনি কিরূপে সেই যজ্ঞ আহরণের 
ইচ্ছা করেন। পাঁথবশতে যে-সকল রাজা শোর্ধবীর্যশালশ এই যজ্ঞে তাঁহাদের 
সর্বপ্রকোপজনিত বিনাশ অবশ্যই ঘটিবে। এই সকল রাজ্বা আপনার গুণে 
বশীভৃত. ই'হাঁদগকে বিনাশ করা আপনার উাঁচত হইতেছে না। 

রাম ভরতের এই কথায় আঁতশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কাঁহলেন, ভরত! তোমার 
এই বাক্য ধর্মসঙ্গত ও তিজসবা ক্ষান্রয়বংশ রক্ষা তোমার উদ্দেশ্য। শুনিয়া আমি 
যারপরনাই প্রীত ও পাঁরতু্ট হইলাম। বাঁলতে কি, আমি যে রাজস্ূয় যজ্ঞের 
সৎ্কল্প কাঁরুয়াছলাম কেবল তোমারই এই কথায় তাহা হইতে বিরত হইলাম। 
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পল্টাশসতিতম লর্গ ৯৭৯ 


যাঁদ বালকেরও কথা শ্রেয়স্কর হয় তাহা গ্রহণ করা উচিত। 


চতুরশীতিতম পর্ণ ॥ অনন্তর লক্ষমণ কাঁহলেন, আর্য! মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ সর্ব 
পাপনাশক, আপিন তাহারই অনুষ্ঠান করুন। এইরূপ একাঁটি ঘটনা শুনা যায় 
যে সুররাজ ইন্দ্র এই অম্বমেধের প্রভাবে বরহ্মহত্যাপাপ হইতে মুন্ত হন। পূর্বে 
দেবাসুরের মধ্যে বিলক্ষণ সপ্ভাব ছল। এ সময় বৃত্রাসুরের প্রাদুর্ভাব! এ বার 
ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও ব্দদ্ধমান। সে অনুরাগের চক্ষে ত্রলোকের সমস্ত লোককে 
দোখত এবং ধর্মীনুসারে ধনধানাপূর্ণ পাঁথবী শাসন কারত। উহার রাজ্যকালে 
ভ্‌মি সর্ককামপ্রসাবনী ছিল। কর্ষণ ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে শস্য জল্মিত এবং 
কল্দমূল ফল সরস ও সুস্বাদু ছিল। একদা তাহার তপোনডষ্ঠানের ইচ্ছা হয়। 
সে ভাবল তপস্যাই পরম শ্রেয়, আর আর সমস্ত বিষয় মোহজনক। তখন সে 
জ্যেষ্ঠপত্র সধুরেশ্বরকে রাজ্যভার অর্পণপূর্বক তপোনচ্ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। 
ইহার তপস্যায় সুরগণের যারপরনাই ত্রাস জল্মে। তখন সুরপাঁত ইন্দ্র কাতর 
প্রাণে বিফুর নিকট গিয়া কাঁহলেন, ববে! হুর তপোবলে সমস্ত লোক 


অক্ষম হইয়াছি। অতঃপর যাঁদ সে তপঃসিদ্ধ 
হার নমাত] হৰে৷ একলে উহাকে সেনা ৬ 





আপন ক্রুদ্ধ হইলে সে ক্ষণকালও ব 
উপর আধিপত্য পাইয়াছে। এক্ষণে অ মস্ত লোকের প্রত, প্রসম হউন 


পণ্টাশতিতম সর্গ || অনন্তর বিষ্ণু ইন্দ্রাদ দেবগণকে কাঁহলেন, দেবগণ! আমি 
পূর্ব হইতে ব্ত্রাসুরের সহিত সৌহ্‌দ্যে বদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদের 
প্রিয়সাধন-উদ্দেশে আমি স্বহস্তে তাহাকে বিনাশ কাঁরব না। কিন্তু তোমাদের 
সুখস্বচ্ছন্দ বিধান আমার অবশ্য কর্তব্য। আমি উপায় নির্ধারণ করিয়া দিতোঁছ, 
ইন্দ্রই তাহাকে বধ কাঁরবেন। অতঃপর আম স্বতেজ তিন ভাগে 'বিভন্ত কারব। 
এ তিন ভাগের মধ্যে এক ভাগ ইন্দ্র, এক ভাগ বজ্ঞে এবং আর এক ভাগ ভূতলে 
প্রবেশ কারবে। এই বিধানে ইন্দ্র বৃত্রবধে নিশ্চয় কৃতকার্য হইতে পারিবেন। 
দেবতারা কহিলেন, বিষ্ণো! আপনি যেরূপ কাহিতেছেন এইরুপই হউক, 
আমরা ব্ত্রাসূরবধার্থ চাঁললাম। এক্ষণে আপ্পনি স্বতেজ ইন্দ্রে সংক্রামিত করুন। 
অনন্তর দেবতারা যথায় বৃত্রাসূর তপঃসাধনে প্রবৃত্ত আছে সেই বনে প্রবেশ 
কারলেন। দেখলেন বত্রাসুর তেজে প্রদাঁস্ত হইয়া ঘোরতর তপস্যা কাঁরতেছে। 
নে যেন স্বপ্রভাবে সমস্ত লোককে গ্রাস এবং আকাশকে দগ্ধ কাঁরয়া ফোঁলতেছে। 
এই ব্যাপার দোঁখবামাত্র সুরগণের মনে ভয় উপস্থিত হইল। ভাবলেন আমরা 
িরুপে ইহাকে বধ কারব। আমাদের জয়লাভই বা [রুপে হইবে। ইত্যবসরে 
সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের মস্তকে বজ্ব প্রহার কারলেন। বজ্জাস্ত্র প্রলয়বাঁহর ন্যায় 
ভাষণ প্রদীপ্ত ও জুবালাকরাল। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামান্র বৃত্রাসূরের মস্তক 
যার এক হও! ~ Wwww.amarboi.com ~ 


৯৮০ উত্তরকান্ড 


দ্বখণ্ড হইয়া পাঁড়ল। সমস্ত জগৎ যারপরনাই চাঁকত ও ভাত হইল। বৃ্কে 
নিরপরাধে বধ কাঁরলেন বাঁলয়া ইন্দ্র আতশয় চিন্তিত হইলেন এবং ব্রক্গহত্যার 
ভয়ে লোকালোক পর্বতের পরবর্তী অদ্ধকারময় প্রদেশে প্রবেশ কাঁরলেন। 'কন্তু 
রন্হত্যাপাপ তাঁহার অনুসরণ কাঁরল এবং ঝাঁটাত তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইল। 
ইন্দ্রও দুঃখিত হইলেন। তখন দেবগণ ভ্রিভুবননাথ বিষ্ণুকে বারংবার পূজা 
কাঁরয়া কাঁহলেন, ভগবন্‌! আপাঁন আমাদের গাঁত, জগতের পিতা ও সকলের 
পুরজি। আপনি সকলের পালন কারবার জন্য বুমুর্ততে প্রাদূর্ভত হইয়াছেন। 
বৃত্রাসর আপনার তেজে নষ্ট কিন্তু ব্রন্মহত্যাপাপ ইন্দ্রকে নিপীড়ত করিতেছে। 
অতঃপর যেরূপে তাঁহার পাপ ধ্বংস হয় আপাঁন তাহা বাঁলয়া দিন। 

বিষ্ণু কাঁহলেন, ইন্দ্র আমাকে উদ্দেশ কাঁরয়া যজ্ঞ করুন। আম তাঁহাকে 
পাঁবন্র কারব। তিনি অশ্বমেধ যন্ঞদ্বারা আমাকে পাঁরতৃপ্ত করিলে পূনরায় 
নির্ভয়ে ইন্দ্ত্ব লাভ কাঁরবেন। বু দেবগণকে এইরূপ বাক্যে আশ্বাস দয়া 
স্বস্থানে গমন করিলেন। 








চান গাগপ্রভাবে.উরগের ন্যার বিচে্টমান হইতে লাগিলেন। তখন মিলনের 





ঘোরতর বিপদ উপাস্থিত। সকলেই অতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইল। পৃথবখ 
িনষ্টপ্রায়। অনাবৃন্টানবন্ধন বনসকল শুজ্ক হইতে লাগল। নদ নদী হুদ 
স্রোতঃশূন্য। তদ্দ্টে সুরগণ লোকক্ষয়ের সম্ভাবনায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন 
এবং বিষ্ণুর নির্দেশানুসারে অশ্বমেধ আহরণে প্রবৃত্ত হইলেন! পরে দেবরাজ 
ইন্দ্র যথায় ভয়মোহিত হইয়া অবাস্থত উচ্হারা তথায় উপাধ্যায় ও খাঁষগণের 
সাঁহত গমন কাঁরলেন। ইন্দ্রের পাপশান্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে 
লাগল । মজ্ঞাবসানে ব্রন্হতা স্বয়ং আঁসয়া কাঁহল, দেবগণ! তোমরা আমার 
খাঁকিবার স্থান নির্দেশ কারয়া দেও! তখন সুরগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, 
ব্রহ্মহত্যে! তুমি আপনাকে চার অংশে বিভাগ কর। দুস্থ রহ্মহত্যা তাহাই 
কাঁরল এবং কাঁহল আমি পাপীীর দর্পহারিণ হইয়া এক অংশে বর্ষার চার মাস 
পূর্ণসলিলা নদীতে বাস কাঁরব। সত্যই কহিতেছি আর এক অংশে সর্বকাল 
ব্যাঁপয়া উষররূপে ভূমিতে বাস কাঁরব। তৃতীয় অংশদ্বারা দর্পহারিণী মুর্ততে 
দর্পপূর্ণা যুবতী স্তীতে তির বাস কারব। আর যাহারা মিথ্যা আরোপপূর্বক 
নির্দোষ ৱাহ্মণকে ধিক্কার করিবে বা ব্রহ্মহত্যা করিবে আম চতুর্থ অংশে সেই 
সেই সকল পাৰণ্ডকে আশ্রয় কাঁরব। 

তখন দেব্গণ কাহলেন, ব্রহ্মহতো ! তুমি যেরূপ কাহতেছ তাহাই হউক? 

এক হও! ~ Wwww.amarboi.com ~ 


সপ্তাশশীততম সর্গ ৯৮১ 


এক্ষণে অভপন্ট সাধন কর। পরে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্দনা কাঁরলেন। ইন্দ্র 
নিষ্পাপ ও িজবর। তাঁহার প্রতিষ্ঠায় সমস্ত জগৎ পহনর্বার নিরাপদ হইল। 
আর্য! অশ্বমেধ যজ্ঞের এইরুপই প্রভাব । আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন। 


দপ্তাশশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম সহাস্যমুখে কাঁহলেন, বংস! তুমি বৃত্রাসুর- 
সংহার ও অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা যাহা কাঁহলে তাহা অলীক নহে। শানিয়াছি 
পূর্বে ধাঁহদেশে ইল নামে এক ধর্মশীল রাজা ছিলেন। হীন প্রজাপাঁত কর্দমের 
গন । এই যশস্বী ইল সমস্ত পৃথবীর আধিপত্য পাইয়া পাত্রানার্বশেষে প্রজাপালন 
কাঁরতেন। দেব দৈত্য নাগ রাক্ষস ও গন্ধর্বেরা ই'হার প্রতাপে ভাঁত িল। ইহারা 
নিয়ত ইহার উপাসনা কারত। অধিক ক, ইহার ক্রোধ উপস্থিত হইলে 
ব্রিলাকের সমস্ত লোকেরই ভয় হইত। এই রাজ্জা ইল ধার্মিক, মহাবল ও 
ব্্ধমান। একদা তান চৈত্রমাসে মৃগয়পর্যটনার্থ অনুচরগণের সাহত কোন 
এক রমণীয় কাননে প্রবেশ করেন। এই প্রসঙ্গে বিস্তর ম্‌গপক্ষী বিনষ্ট হইল 





শোকাকুল হইয়া দেবী পার্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সর্বান্তঃকরণে 
তাঁহাকে প্রাণপাত করিয়া কাঁহলেন, দোৌব! তুমি তিলোকের অধী*্বরী, তোমার 
দর্শন অমোঘ, এক্ষণে কৃপাকটাক্ষে একবার আমার প্রাত দাঁণ্টপাত কর। 

তখন পার্বতী রাজা ইলের আঁভপ্রায় বাঁঝয়া রুদ্রসমক্ষে কাঁহলেন, রাজন ! 
আমি তোমাকে বরের অর্ধ প্রদান কারব এবং দেবদেব রুদ্র অপর অর্ধ প্রদান 
কারবেন। এক্ষণে তুমি আমাদের স্তরীপুরুষের নিকট যাহা প্রার্থনা কারতেছ 
তাহা এইরূপ অর্ধাংশ কাঁরয়া গ্রহণ কর। 

অনন্তর রাজা ইল আঁতিশয় হস্ট হইয়া কাঁহলেন, দৌব! যাঁদ তুমি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক তাহা হইলে এই বর দেও, যেন আম এক মাস স্্রীতব 
লাভ করিয়া পরমাসে প্দর্ষত্ব লাভ কাঁরতে পাঁর। পার্বতী কহিলেন, রাজন! 
তোমার যেরূপ অভনম্ট তাহাই হইবে৷ তুমি যখন পৃরুষরূপীী হইবে তখন 
পর্বের স্ত্রাভাব তোমার স্মরণ থাকিবে না, আর যখন স্তীরূপী হইবে তখন 
পূর্বের পুরুষভাব তোমার মনে পাঁড়বে না। 

লক্ষণ! রাজা ইল পার্বতীর বরপ্রভাবে একমাস প্দরূষ এবং একমাস 
হৈলোক্যসুন্দরী স্ত্রী হইয়া কাল যাপন কাঁরতে লাগিলেন। 


দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 


৯৮০২ উত্তরকাণ্ড 


অন্টাশশীততম সর্গ ॥ লক্ষণ ও ভরত ইলসংক্রান্ত এই অদ্ভূত কথা শুনিয়া 
আঁতিমান্র বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলপ,টে জিজ্ঞাসিলেন, আর্য! রাজা ইল 
পর্যায়ক্রমে এই স্বীপুরুষর্প পারগ্রহ কাঁরয়া কি কারতেন, বলুন, শহীনতে 
আমাদিগের একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। 

রাম কাঁহলেন, পরে যাহা ঘাঁটিল কাঁহতোঁছ শুন। রাজা ইল প্রথম মাসে সমন্ত 
অনুচরের সাহত সর্বাঙ্গসৃন্দরী স্ত্রী হইয়া ও কাননে বহার কারতে লাঁগলেন। 
এ পদ্মপলাশলোচনা যানবাহন পাঁরত্যগপূর্বক পর্বতোপাঁর তরুলতাসঞ্কুল 
বনমধ্যে পদব্ৰজে বিচরণ কাঁরতে লাগিলেন। দেখলেন, এ পর্বতের অদূরে 
হংসকারণ্ডবাকীর্ঘ সুদৃশ্য দিবা এক সরোবর আছে। তন্মধ্যে সোমের পুত্র 
মহার্ষ বুধ অতি কঠোর তপস্যা কাঁরতেছিলেন। তান সর্বাঙ্গাসুন্দর এবং 
উদ্দিত পূর্ণচন্দের ন্যায় কমনীয়। ক্বীরূপণী ইল ওঁ অপরুপ রূপ দর্শনে বাস্মত 
হইয়া সহচরীগণের সাঁহত ক্রীড়াপ্রসঙ্গে এ সরোবর আলোড়িত কাঁরতে 
লাগিলেন। তখন  নৈলোক্সুন্দরীকে দোখবামাত মহার্ধ বৃধেরও ধ্যানভগ্গ হইল। 
তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তান ভাবলেন, দেবতা অপেক্ষাও অধিক 
এই স্মী-রক্নাট কে? বাঁলতে কি, আম কি দেবী কি উরগণ কি অসরী কি 
অপ্সরা ইহাদের মধ্যে এইরূপ রূপবতী ত কখন নাই৷ যাঁদ আজও কেহ 
ইহার পাঁপগ্রহণ না করিয়া থাকে তাহা হইলে এ ংশে আমারই অনদরূপ 





ইরূপ সংস্পস্ট কথা শ্দীনয়া পাব আবর্তনীবিদ্যা 
স্মরণ কাঁরলেন এবং যোগবলে রাজা ইলের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা- 
দিগকে কাঁহলেন, তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া এই পর্বতশৃত্গে বাস কর। শশঘ্র 
এই স্থানে পর্ণশালা রচনা করিয়া লও । ফলমূলই তোমাঁদগের আহার। তোমরা 
িমপুরুযাদগকে ভর্তৃত্বে লাভ করিবে। 
বুধের যোগবলে ইল প্রভাত সকলে 'কম্পুরূধী হইল এবং এ শৈলশশ্গে 
বাস কাঁরতে লাগল। 


একোননবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ ও ভরত কিম্পুরুষের উৎপাঁত্তর কথা 
শুনিয়া আঁতশয় বিস্মিত হইলেন। পরে রাম পানর্বার কাঁহলেন, মহার্য বুধ 


ভজনা কর। স্ত্ররূপণী ইল সেই স্বজনবার্জিত শূন্যস্থানে সূরূপ বুধকে কাঁহলেন, 
সৌম্য! আঁম স্বাধীনা, তোমারই বশবার্তনী হইলাম। এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা 
তাহাই কর। আমি তোমার আজ্ঞাকারণী। 
বৃধ আঁতমান্র হৃষ্ট হইয়া উহার সাহত স্মখাবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। 
চৈত্রমাস যেন ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইয়া গেল। মাস পূর্ণ হইলে পূর্ণ 
যার এক হও! ~ Wwww.amarboi.com ~ 








আমে নিত ছিলে। এক্ষণে আশ্বস্ত হও। আর ভয় রাত লাগা 
হইয়া এই স্থানে পরম সুখে বাস কর। তোমার মঙ্গল হইবে। 

তখন রাজা ইল ভত্যাবনাশসংবাদে দুঃখিত হইয়া কাঁহলেন, ভগবন্‌! ভৃত্য 
ব্যতীতও স্বরাজা পরিত্যাগে আমার ইচ্ছা নাই। আমি আর ক্ষণকালও এই 
স্থানে থাকিব না আপাঁন আমার গমনে অনজ্ঞা করুন। আম না যাইলে 
শশাবন্দু নামে আমার ধর্মশীল যশস্বী জ্যেষ্টপুত্র আমার রাজ্য আধকার করিবে। 
দেশস্থ ল্রীপৃত্র ত্যাগ কারয়া এই স্থানে থাকতে আমার তলার্ধ ইচ্ছা নাই। 
এক্ষণে প্রার্থনা আপাঁন আমায় বারান্তর আর অনুরোধ কাঁরবেন না। 

তখন মহার্য বুধ সান্নাবাক্যে কাঁহলেন, রাজন! তুমি এই স্থানে বাস 
কর। িছুগাত্র সন্তশ্ত হইও না! সম্বংসর কাল এখানে থাকলে আমি তোমার 
কোন িতানুষ্ঠান কাঁরব! 

অনন্তর রাজা ইল ব্রহ্মবাদী বুধের অনুরোধে তথায় ঘাস কাঁরতে লাঁগলেন। 
তিনি দেবীর বরপ্রভাবে একমাস স্ত্রী হইয়া ক্রীড়া করেন এবং একমাস পুরুষ 
হইয়া ধর্মীনুষ্ঠান করেন। ক্রমশঃ বুধের ওুরসে তাঁহার গর্ভসণ্টার হইল এবং 
নবম মাসে এক পত্র প্রসব করিলেন উহার নাম পুরূরবা। ইল এ পিতৃসমানবর্ণ 
পুরুরবাকে জাতমান্র পিতৃহস্তে সমর্পণ করিলেন! 
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৯৮৪ উত্তরকাণ্ড 


নবাঁতিতম সগ ॥ লক্ষ্মণ ও ভরত কাহলেন, আর্য! ইল বুধের নিকট সম্বংসর 
কাল অবস্থান করিয়া পরে কি কাঁরলেন বলুন। রাম কাঁহলেন, শুন, ইল 
পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলে তত্বদর্শঁ ধীমান বুধ, অম্বর্ত চাবন, অরিষ্টনেমি, প্রমোদন 
ও দুবাঁসা এই কয়েকজন ধৈর্যশীল সুহৃতকে আহ্দানপূর্বক কাহলেন, এই 
ইল প্রজাপাঁতি কমের পূত্র। ইহার যেরূপ অবস্থান্তর ঘাঁটয়াছে তোমরা 
অবশ্যই জান। এক্ষণে এই বিষয়ে শ্রেয় কি তোমরা তাহাই অবধারণ কর। 

যখন উ*হারা এইরূপ কথার প্রসঙ্গ কাঁরতোছলেন সেই সময় প্রজাপাঁত 
কর্দম পহলস্ত্য, র্ুতু, বষট্‌্কার, ওঙকার, এই কয়েকজন খাঁষর সাঁহত তথায় 
উপস্থিত হন। সহসা এইরূপ সমাগমে সকলেই হ্‌স্ট হইলেন। পরে সকলে 
উপাবষ্ট হইয়া ইলের হিতসাধনার্থ মন্ত্রণা কাঁরতে লাগলেন! কর্দম কাঁহলেন, 
বিপ্রগণ! যাহাতে ইলের শ্রেয় হইবে আমি তাহার প্রসঙ্গ করিতোঁছ শুন। দেখ, 
ভগবান রূদ্রকে প্রসন্ন করা ব্যতীত এই বিপদ উদ্ধারের কোন উপায় দোখতোঁছ 
না। অশ্বমেধ যজ্ঞ তাঁহার বিশেষ প্রীতকর। অতএব আইস, আমরা ইলের 
{নিমিত্ত সেই যজ্ঞ বাঁধপূর্বক অনুষ্ঠান কারি। 

খাঁষগণ কর্দমের এই কথা শুনিয়া রুদ্রদেবের আরাধনার জন্য অদ্বমেধ 
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সম্মত হইলেন। সম্বতের শিষ্য মরুত্ত এই যজ্ঞের 
আয়োজন কাঁরিতে লাগলেন । মহ্র্ধ বুধের ধানে অশ্বমেধ অনম্ঠিত 








কার্য সাধন কাঁরব। তখন বিপ্রগ্ণণ 
রলেন। রূদ্রও ইলকে প:রুষত্ব প্রদান 


” দেশে প্রাতষ্ঠান নামে এক পুর স্থাপন কাঁরলেন। 
তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শশঝ্চি  বাঁহযদেশে এবং তানি প্রাতন্ঠানে রাজত্ব কাঁরতে 
লাগলেন। যথাকালে তাঁহার রহ্মলোক লাভ হইল। তৎপৃর পুররেবা প্রতিষ্ঠান 
নগর শাসন কাঁরতে লাঁগলেন। বস! অশ্বমেধ যজ্ঞের এইরূপই প্রভাব। রাজা 
ইল ইহারই বলে পুরুষত্ব লাভ কাঁরয়াছলেন। 


একনবাতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম পুনরায় লক্ষমণকে কাঁহলেন, বৎস! তুমি বশিষ্ঠ, 
বামদেব, জাবালি ও কাশ্যপ এই কয়েকজন অ*্বমেধপ্রয়োগকুশল ব্রাহ্মণকে আনয়ন 
কর। তুমি ইন্হাঁদগকে আহবানপূর্বক অ*বমেধসংক্রান্ত সমস্ত কর্তব্য স্থির 
কাঁরলে আমি সাবধানে স্‌লক্ষণাক্রান্ত অশ্ব পাঁরত্যাগ কাঁরব। 

লক্ষ্মণ রামের আদেশমান্র এ সুমস্ত ব্রাহ্মণকে মহারাজ্র রামের নিকট আনয়ন 
কাঁরলেন। রাম তাঁহাঁদগকে আঁভবাদন কারলে তাঁহারা উহাকে আশীর্বাদ 
করিলেন। পরে রাম কৃতাঞজাীলপুটে উ'হাঁদগকে কাঁহলেন, বিপ্রগণ! আমি 
অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা কাঁরয়াছি। শুনিয়া ব্রাহ্মাণেরা' রূদ্রদেবকে প্রাণপাত 
করিয়া অশ্বমেধের বিস্তর প্রশংসা কাঁরতে লাগিলেন। রাম উহাদের নিকট 
অ*্বমেধের এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ কাঁরয়া আঁতশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহাদের 
এ যজ্ঞান্জ্ঠানে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে দোঁখয়া লক্ষমণকে কহিলেন, বৎস! তুম 
মহাত্মা সংগ্রীবের নিকট দত প্রেরণ কর। তিনি বহুসংখ্য বানরের দাহত আগমন 
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দ্বনবাঁতিতম সৰ্গ ৯৮৫ 


কাঁরয়া যন্ঞমহোংসব উপভোগ করুন। অতুলাবক্রম বিভীষণ এই যজ্ধে কামগামী 
রাক্ষসগণের সাহত আগমন করুন। যে-সমস্ত রাজা আমার প্রিয়কারী তাঁহারা 
এই যজ্ঞদর্শনার্থ অনুচরগণের সাঁহত শীঘ্ব আগমন করুন। দেশদেশাল্তরস্থ 
ধমশিল ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর। সস্ত্রীক মহার্ধগণকে আহ্বান কর। তালাবচর, 
সত্রধার ও নর্তকেরা আগমন করুক। তুমি গোমতী নদীর তরে নৈমিষারণো 
সৃপ্রশস্ত বক্তক্ষেন্ প্রস্তুত কারবার আদেশ দেও। এ স্থান আঁত পাঁবন্। সর্ব 
শান্তিকর্ম প্রবার্তত হউক। তুমি শীঘ্র সকলকে নিমল্রণ কর। সকলে আ'সয়া 
এই মহোৎসব উপভোগ কাঁরবে এবং তুষ্ট পুষ্ট ও সম্মানত হইয়া প্রাতগমন 
কাঁরবে। অতএব তুমি শীয্প সকলকে নিমল্পণ কর! শতসহম্্ দূঢ়কায় বলীবর্দ' 
তণ্ড্‌ল তিল মুস্গ চণক কাল মাষ ও লবণের ভার লইয়া যাক্‌। ইহার অনুরূপ 
ঘৃত ও অঘষ্ট গন্ধ প্রোরিত হউক। ভরত সাবধান হইয়া কোট সুবর্ণ ও কোট 
রজত লইয়া সর্বাগ্রে প্রস্থান করুন। পথপান্বস্থ বাণক নট নর্তক পাচক ও 
যবতী স্ত্রীরা ইন্হার সমাভিব্যাহারে যাক্‌। সৈন্যসকল অগ্রে অগ্রে গমন করৃক। 
ভত্য বর্ধকী ও কোযাধ্যক্ষেরা যাত্রা করূক। মাতৃগণ ও তোমাদের অন্তঃপুরস্থ 
সকলে যজ্ঞদর্শনার্থ প্রস্থান করুন। ভরত যজ্ঞদশক্ষার নিমিত্ত আমার 'হরণ্ময়ণ 
সাতাপ্রাতমর্ত এবং কর্মজ্ঞ ঝাঁষগণকে লইয়া সানুচের রাজ্জগণের অব- 


সমভিব্যাহ্থারে যজ্ঞাঁয় 


মু নি 
উন কারলেন এ সমর, দেশদেশান্তর হইতে রাজার জানিয় তাঁহাকে নানে 
উপহার দিতে লাঁগলেন। ভয়ত ও শন্ুঘ তাঁহাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত । 
সৃগ্রঁবাদি বানরগণ বিপ্রগণকে অন্নপান পাঁরবেষণ কাঁরতে লাগিলেন। বিভীষণ 
ও অন্যান্য রাক্ষস উগ্রতপা খাঁষাঁদগের দাস্যে নধ্যন্ত। সাননচর রাজগণের জন্য 
মহামূল্য পটমণ্ডপ নাট হইল। মহারাজ রামের অশ্বমেধ মহা সমারোহে 
অনুষ্ঠিত হইতে লাগল। এদিকে অশ্ব মহাবীর লক্ষমণের প্রযক্নে সুরক্ষিত 
হইয়া ভ্রমণ কাঁরতে লাগিল। তৎকালে যজ্ঞক্ষেত্রে কেবলই এই রব যে, যাবং যাচকেরা 
না পাঁরতুষ্ট হয় তাবৎ তাহাদিগকে যথা ইচ্ছা অসঞ্কুচিত মনে দান কর। 
অথাশদগের ওষ্ঠ হইতে প্রার্থনাবাক্য নিঃসৃত না হইতেই বানর ও রাক্ষসেরা 
নানাপ্রকার খান্ডব ও অন্যান্য মিষ্টসামগ্রী বিতরণ কারতে লাগিল। ফলতঃ 
রামের বজ্ঞান্‌ষ্ঠানকালে আর কাহাকেই দীন হান ও মাঁলন দৃস্ট হইল না। 
সকলেই হস্টপুষ্ট। যে-সমস্ত চিরজীবী মুনিরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা 
কাঁহলেন, এরূপ ভুরিদানসহকৃত যজ্ঞ যে কখন হইয়াছে ইহা আমাদের স্মরণ 
হয় না৷ যে সুবর্ণের প্রার্থী সে সুবর্ণ পাইল। যে ধনের প্রার্থী সে ধন পাইল, 
য়ে রথের প্রার্থী সে রহ্র পাইল৷ এঁ যজ্ঞক্ষেত্রে নিরল্তরদীয়মান ধনরত্ন ও. বস্তের 
পর্বতপ্রমাণ স্তূপ চতযর্দকে দস্ট হইতে লাগল। খাঁষগণের মুখে কেবলই এই 
কথা, আমরা ইন্দ্র চন্দ্র যয ও বরুণ কাহারই গৃহে এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
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৯৮৬ উত্তরকাণ্ড 


কদাচ দেখ নাই। বানর ও রাক্ষস সর্বত্র অবাস্থত। তাহারা হস্ত পরিপর্ণ 

করিয়া অথাঁদগকে অন্নবস্ঘ প্রদান কাঁরতে লাগল। এইরূপে রাজাধিরাজ 

রামের সম্বংসরের আধককাল 'বাবধ উপচারে যন্ত্র অনুষ্ঠিত হইতে লাগল 

টড কাহার কোম: রেড রিল লি দেখিতে 
না। 


ত্রিনষাতিতম সর্গ ॥ এই অশ্বমেধ বজ্ঞে মহার্ধ বাল্মীকি শিষ্যগণের সাঁহত 
উপস্থিত হইলেন। তান এই অত্যাশ্চর্য যজ্ঞ দর্শন কাঁরয়া যথায় খাঁষগণ বাস 
কারয়া আছেন সেই স্থানে করেকাঁট কুটীর আশ্রয় কাঁরয়া অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। অন্নপান ও ফলমূলপূর্ণ বহ সংখ্য শকট তাঁহার কুটীরের শোভাবর্ধন 
কাঁরতে লাগল। এই অবসরে তান শিষ্য কুশীলবকে আহবানপূবকি কহিলেন, 
দেখ, তোমরা গিয়া পাবির খখিক্ষেত্র বিপ্রালয়, রাজমার্গ, অভ্যাগত রাজগণের 
গৃহ, রাজদ্বার, যজ্ঞস্থান এবং বিশেষতঃ যজ্ঞদশীক্ষিত খাঁষগণের নিকট পরম 
উৎসাহে সমগ্র রামায়পকাব্য গান কর। এই কুটীরে এই সমস্ত পর্বতজ্জাত 
সুস্বাদ; ফলমূল আছে, তোমরা ইহাই ভক্ষণপূ্ব কুহু 







এই সমস্ত ফলমূল ভক্ষণ দ্বারা তোমাদের তশ্লসেশাল্ত বোধ হইবে না এবং 
তোমাদের কণ্ঠমাধূর্যও কিছুমাত্র পাঁরহ'ন হহই্ধিটর্দ। যাঁদ রাজা রাম গীতশ্রবণের 
নিমিত্ত উপবিষ্ট খাঁষগণের মধ্যে তোম্যস্টির্স আহবান করেন তাহা হইলে 
তোমরা তথায় গিয়া রামায়ণ গান ক্টর৫6১৯ ম পূর্বে যেরূপ দেখাইয়া দিয়াছি 
তদনদসারে তোমরা প্রাতাঁদন লি বিংশাঁত সর্গমাত গান করিও। ধন- 
তৃষ্ণায় অল্পমাও লব্ধ হইও ধাহাদের আশ্রমে বাস ও ফলমূল আহার 
ধনে তাহাদের ক হইবে৷ ফু্টঞ্াম তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কাহার 
পাত্র, তখন বাঁলও অ পীকর শিষ্য। এই তোমাদের সুমধুর বাঁণা, 
বাঁণাদণ্ডে এই সমস্ত স্বরোজ্ভাবক স্থান : তোমরা মূ্ছনা সহকারে 


অক্রেশে গান কারিও। দেখ, রাজা ধর্মানদারে সকলেরই শপিতা। তোমরা তাঁহাকে 
অবজ্ঞা না করিয়া আঁদকাণ্ড হইতে গান আরম্ভ কাঁরও। তোমরা কল্য প্রভাতে 
হজ্টমনা হইয়া তন্বীল্য়যোগে গান আরম্ভ কারও? 

উদারহ্‌দয় মহার্ধ বাল্মীক শিষ্যদ্বরকে এইরূপ আদেশ কয়া মৌনাবলম্বন 
কাঁরলেন। কুশীলবও তাঁহার আজ্ঞা 'শিরোধার্য কাঁরয়া স্বকুটীরে রাপ্রিযাপন 
করিতে লাগিলেন। 


চতুর্নবাতিতম সৰ্গ ॥ অনন্তর রজনণ প্রভাত হইল। কুশশীলব কৃতস্নান হইয়া হোম 
সমাপনপূর্বক মহার্ধ বাল্মীকির প্রদার্শত স্থানে গিয়া গান আরম্ভ কাঁরলেন। 
রাম এই বালকদ্বয়ের মুখে এই বাঁগালয়য্ত দতমধ্যাদিবৃত্তিসাহত স্বরাবশেষ- 
শোভা অপর্বে পূর্বচারিত গীত ও বাক্যের স্বরুপোচ্চারণ শ্রবণ কাঁরয়া যারপর- 
নাই কৌত্হলাবিষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞপ্রয়োগের বিরামকালে খাঁধ, রাজা, বেদাবং 
পণ্ডিত, পৌরাণিক, শব্দাবং, বদ্ধ ব্রাহ্মণ, স্বরলক্ষণজ্ঞ সম্গীতশ্রবণলালস 


কাবা সদর ৩ বৈয়াকরণ ইহাদিগকে আনয়নপূর্বক ও দুই 
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খণ্টনৰাঁততম সৰ্গ ৯৮৭ 


গায়ককে আহ্বান করিলেন। সঙ্গীত শ্ঢ়ানবার জন্য শ্রোতৃগণের মধ্যে তুমমল 
কোলাহল উত্থিত হইল। ওঁ দুই মুনিবালক সকলকে পৃলাঁকত কাঁরয়া গান আরম্ভ 
কারলেন। এই গশত অলৌকিক ও মধূর। শ্বানয়া শ্রোতৃগণ্ের শ্রবণেচ্ছা ক্রমশই 
বর্ধিত হইতে লাগল। তৃপ্তির আর কিছুতেই অবসান হইল না! মান ও 
রাজগণ আঁতিশয় হৃষ্ট হইয়া এ দুই গায়ককে মৃহন্র্মহু নিরীক্ষণ কাঁরতে 
লাগলেন! বোধ হইল যেন সকলে তাহাদিগকে চক্ষুদ্বারা পান কাঁরতেছেন। 
তৎকালে পরস্পর এইরূপ কাঁহতে লাগলেন, দেখ, এই দুই মানবালক সর্বাংশে 
মহারাজ রামেরই অনুরূপ, যেন সূর্যাবম্ব হইতে দ্বিতীয় সর্যাবন্ব উদ্ধৃত 
ইইয়াছে। যাঁদ ইহারা জটাবক্কলধারী না হইতেন তাহা হইলে আমরা রামের 
মহিত ইহাদের ইতরাবশেষ কিছুই বুঝতে পারতাম না। 

মুনবালকেরা পূর্বসর্গ নারদো্ত হইতে আরম্ভ কাঁরয়া বিংশাঁতি সর্গ' 
পর্যন্ত গান কাঁরলেন। ভ্রাতৃবংসল রাম অপরাহ্ণ এই বিংশাঁত সর্গ শ্রবণ কাঁরয়া 
ভ্রাতগণকে কাঁহলেন, তোমরা এই দুই বালককে অষ্টাদশ সহস্র ?ন্ক এবং আরও 
যা কিছু ই'হাদের অভাম্ট শীঘ্রই প্রদান কর। লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত উ'হাদের 
প্রত্যেককে তাবৎ পারমাণ অর্থ প্রদান কারলেন। কিন্তু কুশীলব অর্থ গ্রহণে 
অসম্মত হইলেন এবং বাস্মত হইয়া কহিলেন অর্থ আমাদের ক হইবে। 
2 , অর্থ লইয়া আমাদের 

[| 






বশ সহস্র এবং উপাখ্যান এক শত্‌। ইহাতে আদ 
হইতে পাঁচ শত সর্গ ছয় কান্ড এবং উত্তরকান্ডও নিবদ্ধ আছে। আমাদের গরু 
মহার্ষ বাল্মীকি এই কাব্যে আপনারই চাঁরত্র রচনা কাঁরয়াছেন। আপনার জীবন- 
কালের যা কিছ? শৃভাশুভ ঘটনা ইহাতে তংৎসমুদয় বার্ণত আছে। এক্ষণে এই 
কাবা শ্রবণে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপান ভ্রাতৃগণের সাঁহত 
যক্প্রয়োগের বিরামকালে সুস্থ হইয়া শ্রবণ করুন। 

তখন মহারাজ রাম এ দুই মনিবালকের বাক্যে সম্মত হইয়া হ্‌্টমনে 
মহার্ব বাল্মশীকর নিকট গমন কাঁরলেন এবং অন্যান্য মুনি ও রাজগণের সাহত 
গীতিমাধূর্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া কর্মশালায় প্রাবস্ট হইলেন। 


পণ্তনবাতিতম সর্গ ॥ রাম বহুদিন ধারয়া, মুনি ও রাজগণের সাঁহত কুশীলবের 
মুখে এই মধুর রামায়ণ গান শ্রবণ কারলেন এবং এই গীতিপ্রসঙ্গে কুশীলব 
সাঁতারই গর্ভজাত ইহা জানিতে পাঁরয়া স্বেচ্ছাক্রমে শুদ্ধস্বভাব দূতগণকে 
সভামধ্যে আহদানপূুর্বক কাঁহলেন, তোমরা ভগবান বাল্মশীকর নিকট গিয়া 


উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করুন। আমি যেরূপ কাহলাম তোমরা 
এই বিষয়ে মহার্ষর, অভিপ্রায় এবং আত্মশৃদ্ধিকলেপে জানকীর ইচ্ছা সম্যক্‌ 
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কথাননসারে সমস্তই কাঁহল। তখন মহার্ঘ বাল্মণীক দূতমখে রামের অভিপ্রায় 
জানিতে পারিয়া কাঁহলেন, দূতগণ! রামের যেরুপ অভিপ্রায় তাহাই হউক। 
স্লীলোকের পাঁতই দেবতা, সুতরাং তান যাহা কাঁহয়াছেন জানকী তাহাই 
করুন৷ 
কাঁরল। শুনিয়া রাম হজ্টমনে সভাস্থ মহাঁর্ষ ও রাজগণকে কাঁহলেন, সাঁশয্য 
ঝাঁধগণ এবং সাননচর রাজগণ, জানকীর শপথ এবং আত্মশুদ্ধির জন্য আর যা 

আবশ্যক, কল্য প্রভাতে আসিয়া প্রত্যক্ষ করুন। 

শ্বানবামাত্র খাঁষাঁদগের মধ্যে সাধুবাদ ভীত হইল। রাজগণ রামের 1বস্তর 
প্রশংসা কারয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্‌! এইরূপ কার্য পাঁথবীর মধ্যে কেবল 
আপনাতেই সম্ভব । 

অনন্তর ম্বহারাজ রাম রাব্রিপ্রভাতে জানকীর পরণক্ষা হইবে এইরূপ নিশ্চয় 
কারয়া সভাস্থ সমস্ত লোককে 'বিদায় দিয়া গৃহপ্রবেশ কাঁরলেন। 





হগনবাতিতম সৰ্গ ॥ রাহি প্রভাত হইল। রাম যজ্ঞসভায় উপাঁস্থত হইয়্য ধাঁষগণকে 
আহবান কারিলেন। তাঁহার আহবানে বাঁশষ্ঠ, বামদেব, জাবাল, কাশ্যপ, বিশ্যামত, 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 
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দিগাদগন্তবাসী রি আগমন কারিলেন। সকলে এই অদ্ভূত শপথব্যাপার 
প্রত্যক্ষ কারবার জন্য পর্বতবৎ নিশ্চল হইয়া কালপ্রতীক্ষা কাঁরতেছে, ইত্যবসরে 
মহার্য বাল্মীকি শশঘ্র জানকীর সাঁহত সভামধ্যে প্রবেশ কারলেন। জানকী 





রামকে হূদয়ে অনুধ্যানপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সজলনয়নে অবনত মুখে মহার্ধর 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রীতর ন্যায় জানকীকে 
মহার্ধর পশ্চাতে আসিতে দোঁখয়া চতুর্দকে সাধুবাদ উত্থিত হইল। সভাস্থ 
সকলে শোক দুঃখে আঁতমাত্র আকুল হইয়া কোলাহল কাঁরতে লাগিল। তংকালে 
কেহ রামকে কেহ সাঁতাকে এবং কেহ বা উভয়কেই সাধুবাদ কারিতে প্রবৃত্ত 
হইল। মহর্ঘ বাজ্নণীক জানকীকে লইরা এই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশপূর্বক 
রামকে কাঁহলেন, রাজন! এই তোমার পাঁতব্রতা ধর্মচারণী সীতা। তুমি 
[লাকাপবাদ-ভয়ে আমার আশ্রমের নিকট ইহাকে পাঁরত্যাগ কারয়াছিলে ৷ এক্ষণে 
ইহাকে অনুমতি কর. ইনি তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন কাঁরবেন। 
এই দুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত, আম সত্যই কাঁহতোঁছ ইহারা 
তোমারই উরস পূত্র। দেখ. আম পত্রপরম্পরায় প্রচেতা হইতে দশম। আম যে 
কখনও মিথ্যা কহিয়্যাছ ইহা আমার স্মরণ হয় না। এক্ষণে আমার বাক্যে বিশ্বাস 
কর. ইহারা তোমারই ওরস পাত্র। আমি বহুকাল তপস্যা কাঁরয়াঁছ, এক্ষণে যাঁদ 
জানকীর চারত্রগত অপুমাতও ব্যাতিক্রম ঘাঁটয়া থাকে তবে আমার যেন সেই 
সঞ্চিত তগস্যার ফলভোগ কাঁরতে না হয়। আমি এ যাবংকাল কায়মনোবাক্যে 
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৯৯৩ উত্তরকাণ্ড 


কখনও কোন পাপাচরণ কার নাই, এক্ষণে যাঁদ জানকী পাপ হন তবে সেই 
পাপ না কারবার ফল আমায় যেন ভোগ কাঁরতে হয়। আম শোন্রাদ পণ্টোন্দুয় 
ও মনে জানকীকে শদ্ধচারিণী বুঝিয়া বন হইতে লইয়া আঁসি। এক্ষণে এই 
পাঁতিপরায়ণা তোমার মনে আত্মশদ্ধর প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। আম দব্যজ্ঞানে 
কহিতোঁছ, জানকী শৃ্ধস্বভাবা, তুমি ই'হাকে পাঁবর জানলেও কেবল লোকাপবাদে 
পারত্যাগ কারয়াছ। 


সসপ্তনবতিতম সৰ্গ ॥ রাম বাল্মীকির এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞালপনটে 
কাঁহলেন, ভগবনৃ! আপনার বিশ্বাস্য বাক্যে যাঁদও জানকণীকে শুদ্ধস্বভাবা 
বলিয়া বুঝলাম, তথাচ আপাঁন যেরূপ কাঁহতেছেন তাহাই হউক। পূর্বে লঙ্কায় 
দেবগণের সমক্ষে জানকাঁর পরীক্ষা হইয়াছল। ইনি তথায় শপথও কাঁরয়াছিলেন ; 
এই জন্য আমি ইহাকে গৃহে লইয়াছলাম, কিন্তু লোকাপবাদ বড় প্রবল, আমি 
সেই কারণে জানকণকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছি। আমি ইহাকে নিষ্পাপ জানলেও 
কেবল লোকাপবাদভয়েই পারত্যাগ করিয়াছি! অতএব আপানি আমায় রক্ষা 
০, ৷ এক্ষণে শৃদ্ধচারিণণ 





সুখষ্পর্শ, এই ভাবিয়া বিস্ময়ের সাহত বায়ুর এই আঁচন্তা ও অন্ভত সপ্যরণ 
পরাঁক্ষা কারতে লাগল। এই অবসরে কাষায়বসনা জানকী কতাঞ্জালপুটে 
অধোমুখে কহিলেন, আম রাম ব্যতীত যাঁদ অন্য কাহাকেও মনেতে স্থান না 
দিয়া থাক তবে সেই পুণের বলে দেবী পাথবী বিদীর্ণ হউন, আমি তল্মধ্যে 
প্রবেশ কাঁর। যদ আম কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চনা করিয়া থাঁক তবে সেই 
পুণের বলে দেবী পূথিবশ বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ কার। আম 
রামের পর আর কাহাকেই জানি না যাঁদ এই কথা সত্য বালয়া থাঁক তবে 
সেই পণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ কাঁর। 
জানকী এইরূপ শপথ কাঁরতেছেন ইত্যবসরে সহসা রসাতল হইতে এক 
শদব্য ?সংহাসন উখিত হইল। দিব্যরক্ষশোভত তক্ষক প্রভৃতি নাগেরা উহা 
'মস্তকে ধারণ করিয়া আছে এবং উহা অপূর্ব ও সসঙ্জিত। দেবী পৃথিবী 
বাহন প্রসারণপূর্বক জানকীকে লইয়া এ সিংহাসনে বসাইলেন। সংহাসন সহসা 
'রসাতলে প্রবেশ কাঁরতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবগণ সাধুবাদ প্রদান কাঁরতে 
লাগিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে আঁবাচ্ছিল পৃ্পবাঁষ্ট আরম্ভ হইল। যজ্ঞবাটাস্থত 
খাঁষ ও রাজগণ যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। ভূলোক ও দুলোকে স্থাবর 
জঙগম সমস্ত জব, মহাকায় দানব ও পাতালবাস পন্নগাঁদগের মধ্যে কেহ হজ্ট- 
মনে কোলাহল কাঁরতে লাগিল, কেহ "এই অদ্ভুত ব্যাপার চিন্তা কাঁরতে লাগল 
এক হও! ~ Wwww.amarboi.com ~ 























এবং কেহ কেহ বা বিমোহিত হইয়া কখন রাম ও কখন বা সীঁতাকে নরাঁক্ষণ 
কাঁরতে লাগল। ফলতঃ এ সময় সমস্ত জগৎ ধেন মোহাঙ্ছ্ন হইয়া রাহল। 





আমার শবশ্রু পূর্বে রাজার্য জনক হলকর্ষণ কাঁরতে গয়া তোমার বক্ষ হইতে 
সাঁতাকে উদ্ধার করেন। এক্ষণে হয় সীঁতাকে দেও, নয় বিদীর্ণ হও। আমি 
পাতালতলে বা স্বর্গে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সাহত বাস কাঁরব। তুমি সীতাকে 
শীঘ্র আন, আম তাঁহার জন্য উন্মত্ত হইয়াছি। তিনি যেমন ছিলেন ঠিক সেইরূপ 
আঁবকৃত অবস্থায় যাঁদ তুমি তাঁহাকে রসাতল হইতে না আনিয়া দেও তাহা 
হইলে আমি তোমায় পর্বত বনের সহিত নির্মূল কাঁরব। এক্ষণে পাঁথবী বিনষ্ট 
হউক এবং সমস্ত জলময় হইয়া যাক। | 

রাম! তুমি সম্তপ্ত হইও না, এক্ষণে গ্বাঁয় পূর্বভাব এবং দেবগণের সাঁহত 
মন্তণার কথা মনে কাঁরয়া দেখ! আম ইহা তোমায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি না 
কিন্তু তুমি যে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার তাহা আপাঁনই স্মরণ করিয়া দেখ। সতা 
সাধবী ও সঙ্চারত্রা এবং তোমাতে একান্তই অন:রাগিণশ। তান তোমার আশ্রয়- 
রূপ তপস্যার বলে পরমসখে নাগলোকে যাত্রা কাঁরয়াছেন। স্বর্গে পুনরায় 
তোমার সাঁহত তাঁহার সমাগম হইবে।.এক্ষণে এই সভামধ্যে আম যাহা কাঁহতোঁছ 
শুন। এই সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য রামায়ণ নিঃসন্দেহে তোমার সমস্ত বিষয় সাবস্তরে 
ব্যাখ্যা কাঁরবে। তোমার জল্ম হইতে যা কিছু সুখদুঃখ ঘটিয়াছে এবং সাঁতার 
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নবনবাঁততম সর্গ ৯৯৩ 


রসাতলপ্রবেশের পরেও যা কিছু ঘাঁটবে সমস্তই মৃহার্ধ বাল্মীক ইহাতে সান্ন- 
বোশত কাররাছেন। এই রামায়ণ আঁদকাব্য। রাম! তোমাতেই সমস্ত গুণ 
প্রাতাষ্ঠিত, কাব্যে বর্ণনায় যশের আধার তোমা ব্যতীত আর কেহই নাই। 
তোমার চারত্র অতি বাচতর। এই কাব্য পর্বে আম সুরগণের সাহত শুনিয়াছি। 
ইহা দিব্য অদ্ভূত সত্য ও প্রলাপরহিত। এক্ষণে তুমি মনঃসমাধানপূর্বক ইহার 
শেষ অংশ শ্রবণ কর। এই শেষাংশের নাম উত্তরকাণ্ড। তুমি ধাঁষগণের সাঁহত 
তাহা শ্রবণ কর। তুমি পরম রাজার্ধ। তোমা ব্যতীত আর কেহই এই কাব্য 
শ্রবণ কারবার উপযুক্ত নয়। 

ব্িভুবনপাত ৱহ্মা এই বালিয়া সবান্ধব দেবগণের সাঁহত দেবলোকে প্রস্থান 
কাঁরলেন। সভ্স্থ যে-সমস্ত ব্রহ্মলোকলাভের উপযস্ত খাঁষ ব্রহ্মার অনুগমন 
কারতোছলেন তাঁহারা ব্রহ্মারই অন্যজ্ঞাক্রমে উত্তরকাণ্ড শনিবার জন্য পুনরায় 
ফিরিলেন। তখন রাম ব্রহ্মার এইরূপ কথা শুনিয়া মহার্ধ বাল্মীককে কহিলেন, 
ভগবন্‌! এই সমস্ত ব্রহ্মলোকার্হ খাঁষ আমার ভবিষ্যৎ চারত শুনিতে একাষ্ত 
উৎসুক হইয়াছেন, অতএব আগামী কল্য হইতে তাহা আরম্ভ করুন৷ 





নবনবতিতম সৰ্গ ৷৷ রাতি প্রভাতে রাম ঝা আনয়নপূর্বক পত্র কুশশীলবকে 
কহিলেন, কে যক কান্ড আরম্ভ কর। মহাত্মা খাঁষগণ 
শা আমলে রিনা লে ব গান কাঁরতে লাগিলেন। 

সাঁতা স্বাঁয় সত্যের বহে না হেগ ক বুলে রায় যং সমা নি গর 
আঁতশয় বিমনা হইলেন ৷ (তি জগৎ শ্‌নাময় দোখতে লাগলেন। 


প্রবল/হইয় উঠিল। মনে কিছুতেই শাশ্তিলাভ হইল না। 
পরে তিনি অভ্যাগত রাজগণ, বানর ও রাক্ষসগণ এবং আর-আর সকল লোককে 
প্রচুর সম্মান ও ধনদান সহকারে বিদায় দয়া অযোধ্যায় প্রবেশ কারলেন। 
সাতাচিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সতত জাগর্‌ক। সাতাকে বিসর্জন কারবার পর 
তিনি আর ভার্যান্তর গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যেক ষক্জ্রদীক্ষাকালে কনকময়শ 
জানক’ তাঁহার পত্নী হইতেন। ক্রমশঃ রাম বহুসহস্র বংসর যজ্জ কাঁরলেন। 
রাজপেয়, আঁগ্নম্টোম, আঁতরাত্র-ও গোসব প্রভাত যজ্ঞ ভার দাক্ষণাদান সহকারে 
মহাসমারোহে সম্পন্ন কারলেন। এইর্‌পে ধর্মীনষ্ঠান ও রাজ্যপালন কাঁরতে 
রামের বহুকাল অতীত হইয়া গেল। রাক্ষস, বানর ও ভঙ্ল্‌ক তাঁহার আজ্ঞাবহ ! 
দিগদিগন্তের রাজগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ তাঁহার শাসনকালে পজনন্যদেব যথা- 
সময়ে বৃষ্টি কারতেন, অন্নকণ্ট কাহারই ছিল না; দিকসকল নির্মল, নগর ও 
গ্রামের সকল লোকই হ্‌স্টপহন্ট ; ব্যাধ কি অকালমত্যু কাহারই ছিল না। 

অনন্তর বহু বর্ষের পর যশস্বিনী কৌশল্যা পুত্র ও পৌত্র রাখিয়া দেহত্যাগ 
কাঁরলেন। তাঁহার পর সুমিত্রা ও কৈকেয়ীরও মৃত্যু হইল। ইহারা সাণ্চিত 
পশ্যবলে স্বর্গলাভ কারলেন এবং রাজা দশরথের সাঁহত সমাগত হইয়া হষ্টমনে 
কালক্ষেপ কাঁরতে লাঁগলেন। রাম এই মাতৃণ্ণণের উদ্দেশে ও 'িতৃকৃত্যে বর্ষে 
বর্ষে তাপস ব্রাহ্মণাঁদগণক প্রচুর অর্থদান কারতেন এবং পিতৃ ও দেবগণকে তৃপ্ত 
কাঁরয়া অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। 
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৯৯৪ উত্তরকাণ্ড 


শততম সর্গ ৷৷ িয়ংকাল অতীত হইয়া গেল। একদা কেকয়রাজ যুধাঁজৎ রামকে 
প্রীতির উপহার দিবার জন্য দশ সহস্র অশ্ব, কম্বল, চিত্রবস্ত, নানাবিধ রত্ন ও 
উৎকৃষ্ট আভরণের সাহত আঁঞ্গরাতনয় গুরু মহার্ধ গর্গকে মহাত্মা রামের নিকট 
প্রেরণ কাঁরলেন। মহার্ধ গর্গ যুধাজিতের প্রোরত ধনরক্ষের সাহত উপাস্থত 
শুনিয়া, ধীমান রাম অনৃজগণের সাঁহত ক্লোশমার তাঁহার প্রত্যুদ্পমনপূর্বক ইন্দ্র 
যেমন বৃহস্পাতকে পূজা করেন সেইরূপ তাঁহার পূজা কাঁরলেন। তানি 
মহার্ষকে পূজা ও মাতুলপ্রোরত ধনরত্ব গ্রহণ কাঁরয়া ফুধাজিতের সর্বা্াণণ 
কুশল প্রশ্নপূর্বক কহিলেন, ভগবন্‌! আপানি বাগ্মী এবং সাক্ষাৎ বৃহস্পাতি। 
এক্ষণে যাহার কারণে আপনার আগমন, বলুন আমার সেই মাতুল ক বাঁলয়াছেন। 

অনন্তর গর্গ কাঁহলেন, রাজন্‌! তোমার মাতুল যুধাঁজৎ স্নেহসহকারে 
যাহা কাঁহয়াছেন শুন! 'সিন্ধনদের উত্তর পার্শ্বে ফলমূলবহূল পরমশোভন 
একটি প্রদেশ আছে। গন্ধর্বরাজ শৈল্ষের পূত্র [তন কোটি সমরপটু গন্ধ 
তাহা রক্ষা কারয়া থাকে। তুমি এ সকল গন্ধর্বকে পরাজয় কাঁরয়া এ প্রদেশ 
আঁধকার কর। এই কার্ষের যোগ্য তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও দোখ না। 
আমার এই প্রস্তাব আহতকর নহে! তুমি ইহার জন্য প্রস্তুত হও। 

রাম মাতুলের বাক্যে সম্মত হইয়া ভরতের দষ্টপাত কাঁরলেন এবং 








কৃতাঞ্জালপ:টে প্রীতমনে মহার্ষ গর্গকে 1 এই তক্ষ ও প্ঢ্কল 
ভরতেরই পডত্র। ই'হারা যুধাজিতের প্রযরে র য়া ধর্মানঃসারে এ গন্ধর্ব- 
দেশ শাসন কারবেন। এই দুই বীর সঙ্ৈমে অগ্রে লইয়া গন্ধর্বগণকে 


বিনাশপর্ক তথায় দুইটি পরে সথাপুরক 


রা 


দরের শাসনভার অর্পণ করিয়া পি রন আসিবেন। 


অনন্তর ভরত শুভনক্ষতযোগ্ে গর্গকে অগ্রে লইয়া সসৈন্যে পৃ্দ্বয়ের 
সাঁহত নির্গত হইলেন। দেৰৃৰ্্বধ্টে? দুৰ্ধৰ্ষ, ইন্দ্রানুগত দেবসেনার ন্যায় রামানুগত 
সৈন্য দুই তিন দিবসের উহার অনৃসরণপূর্ক প্রাতীনবৃত্ত হইল । মাংসাশী 
সিংহ ব্যাঘ প্রভৃতি দারুণএহংপ্র জন্তু এবং খেচর গৃধুগণ গন্ধর্বগণের রন্তমাংসের 


প্রত্যাশায় দলে দলে সৈন্যের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগল। এইরূপে সকলে 
অর্ধমাসকাল নির্বিঘে॥ স্দীর্ঘপথ পর্যটনপূ্বক কেকয়রাজ্যে উপস্থিত হইল। 


একাধিকশততম সর্গ ॥ কেকেয়রাজ যুধাজিৎ ভরতকে যুদ্ধসজ্জায় মহার্য গর্গের 
'সাহত উপস্থিত দেখিয়া যারপরনাই প্রীত হইলেন। পরে তান এবং ভরত 
সমরানিপদণ বলবাহনের সহিত শগদ্র গিয়া গম্ধর্বনগর অবরোধ কাঁরলেন। মহাবল 
্রন্ধর্বগণ যুদ্ধার্থ চতুর্দকে সিংহনাদ কাঁরতে লাগল এবং উভয় পক্ষে লোম- 
হর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাত রাত্রি অতীত হইয়া গেল, ন্তু কোন 
'পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হইল না। চতুর্দিকে রন্তনদী প্রবাহিত ; শান্ত খড়া ও 
ধন এবং মৃতদেহ এ স্রোতে ভাসতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর ভরত 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গন্ধবগণের প্রাত সংবর্ত নামে দারুণ কালাম্ত্র নিক্ষেপ কাঁরলেন। 
এ তিন কোটি গম্ধর্ব ক্ষণকালমধ্যে এ কালপাশে বদ্ধ ও নিহত হইল। ফলতঃ 
এইরূপ অদ্ভুত যুদ্ধকান্ড দেবতারাও- কখন দেখেন নাই? 

অনন্তর ভরত দুই পুত্রকে দুইটি নগরে স্থাপন করিলেন। তান তক্ষশিলায় 
তক্ষক এবং পুষ্কলাবতে পুষ্পলকে প্রতিষ্ঠা কাঁরলেন। এই দুই গন্ধর্বদেশ 
ধনধান্যপূর্ণ ও কানুনশোভিত। সমদ্ধিগণে যেন পরস্পর পরস্পরকে স্পধা 
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ৰ্যাধকশততম সৰ্গ ৯৯৭ 


কাঁরতেছে। তথায় ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত। আপণশ্রেণী, উৎকৃষ্ট গৃহ, 
সপ্ততল প্রাসাদ, দেবমান্দর এবং তাল তমাল তিলক ও বকুল বৃক্ষে এ স্থান 
যারপরনাই সুশোভিত। ভরত এ দুই পুর স্থাপন এবং পুরচ্বয়ের প্রাত তাহার 
শাসনভার অর্পণপূর্বক পাঁচ বৎসরের পর পনর্বার অযোধ্যা় আগমন কাঁরলেন 
এবং ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মাকে প্রাণপাত করেন সেইরূপ মার্তমান ধর্মের ন্যায় 
অবস্থিত রামকে প্রাণপাত কাঁরয়া আদ্যোপাল্ত গন্ধর্ববধবৃত্তান্ত এবং পুর- 
স্থাপনের বিষয় নিবেদন কাঁয়লেন। 


ন্যাধিকশততম সৰ্গ ॥ রাম এই ব্যাপার শ্রবণ কাঁরয়া ভ্রাতৃগণের সাঁহত আতশয় 
হস্ট হইলেন এবং লক্ষমণকে কাঁহলেন, লক্ষ্মণ ! তোমার পূর্ন অঙ্গাদ ও চন্দ্রকেতুকে 
আম রাজ্যে অভিষেক কারব। এক্ষণে কোন্‌ দেশে ইহাদগকে আঁভাষন্ত করা 
আবশ্যক তাহা "স্থির কর। যথায় রাজগণের কোনরূপ বাধা না জন্মে, আশ্রম- 
নকল নষ্ট না হয়, আর আমরাও কোন বিষয়ে কাহারও নিকট কোনওরূপে 
অপরাধী না হই এবং যাহা রমণণীয় ও অসংকীর্ণ এইরূপ কোন দেশ নির্ধারণ কর। 


ভরত কাঁহলেন, আর্য! কারূপথ দেশ সুদৃশ্য র। কুমার অঙ্গদের 
রাজ্য তগায় স্থাপিত হউক। আর চন্দ্রকেতুর দেশ 'নার্দ্ট হউক। 





টন! পরে লক্ষ্মণ এক বৎসর অঞ্গদীয়া প্দরীতে 
যায় প্রাতানবৃত্ত হইলেন এবং ভরতও বংসরাধক- 
কাল চন্দ্রকান্ত পরাতে বাস কাঁরয়া রামের নিকট প্রত্যাগমন কাঁরলেন। এইরূপে 
রাজ্যশাসন ও ধর্মকার্যপ্রসঙ্গে তাঁহাদের পরমায় একাদশ সহস্র বংসর অতীত 
হইল। 


শ্যাধকশততম সৰ্গ ৷ অনন্তর িয়ংকাল অতাঁত হইলে স্বয়ং কাল তাপসরূপে 
রাজদ্বারে উপাঁস্থত। তানি আসিয়া লক্ষমণকে কাঁহলেন, আমি মহার্ধ আঁতবলের 
দূত। কোন কার্য প্রসঙ্গে রামের সাহত সাক্ষাৎ কারবার জন্য আঁসিয়াছ। 

লক্ষ্মণ দ্ুতপদে রামের নিকট গিয়া কাঁহলেন, রাজন! আপনার ধর্মবলে 
উভয় লোক আয়ত্ত হউক। এক্ষণে তপঃপ্রভাবে সূর্ধপ্রভ এক ম্নদূত আপনার 
সাহত সাক্ষাৎ কারবার জন্য আসিয়াছেন। রাম কাঁহলেন, বস! মুনির আজ্ঞাবহ 
দূতকে তুমি শীঘ্রই আনয়ন কর। 

অনন্তর লক্ষ্মণ মহার্ধ আতিবলের দূতকে লইয়া রামের নিকট উপাস্থত 
হইলেন। এ দূত স্বতেজে যেন সমস্ত দগ্ধ কারতেছেন। তান রামের নিকট 
গমন করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজন! আপনার শ্রীবাদ্ধ হউক। রাম 
তাঁহাকে অর্ঘাদ দ্বারা যথোচিত সৎকার করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা কাঁরলেন। 
বাগ্মী মুনিদূত স্বর্থাসনে উপবিষ্ট হইলেন। 
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৯৯৮ উত্তরকাণ্ড 


অনন্তর রাম জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, আপান তো সুখে আ'সয়াছেন? যাঁহার 
নিকট হইতে আপনার আগমন তাঁহার কি কথা আছে বলুন। 

দূত কাঁহলেন, মহারাজ ! যাঁদ তুমি হিত আকাঙ্ক্ষা কর তাহা হইলে নির্জনে 
এই বক্তব্য বিষয়টি শুনিতে হইবে। শুদ্ধ কেবল ইহাই নয়, আমাদের এই কথা 
যে শ নিবে বা যে মন্বণাকালে আমাদিগকে দোখবে সে তোমার বধ্য। মান 
আমাকে এইর্‌পই আদেশ কাঁরয়াছেন। এক্ষণে যাঁদ এইট অঙ্গীকার কর তাহা 
হইলে বাঁল। 

তখন রাম দূতের কথায় স্বীকার কারয়া লক্ষমণকে কহিলেন, বং! তুমি 
দ্বাররক্ষককে বিদায় দিয়া স্বয়ং দ্বারে দণ্ডায়মান থাক। এই খাঁষ ও আমার 
নির্জনে যাহা কথাবার্তা হইবে যাঁদ কেহ তাহা দেখে বা শুনে সে আমার 
বধ্য হইবে। 

এই বাঁলয়া রাম লক্ষ্ণকে দ্বারে রাখিয়া ম্বানদূতকে কাঁহলেন, আপনার ক 
অভাম্ট এবং আপান যাঁহার প্রোরত তাঁহারই বা কি অভীম্ট আপাঁন নিঃশঞ্ক- 
চিত্তে বলদন, শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। 





শন। আমি সব'লোকাঁপ, 






সঙ্কল্পোৎপন্ন পুর, আমার নাম সর্বস$ ৫ প্রজাপতি ব্রহ্মা তোমাকে 
কহিয়াছেন তুমি লোকসকলকে রক্ষার নিমিত্ত যে পর্যন্ত পৃথিবীতে 
বাস কারবার অঙ্গীকার কর তান হইয়াছে। পূর্বে তুমি স্বয়ংই স্বীয় 
সংহারশীল্তিপ্রভাবে লোকসকল পূর্বক মহাসমুদ্রে শয়ান থাক এবং সেই 
স্থানেই আমাকে সৃষ্ট কৰি পরে জলশায়ী প্রকাণ্ডদেহ অনল্তকে মায়াবলে 
সৃষ্টি কাঁরয়া আর দুইটিরঁসিকে সৃষ্টি কর। এ দুই জীবের নাম মধু ও কৈটভ। 


ইহাদেরই মেদ ও আঁস্থ ধারা পৃথিবী মোঁদনী ও পর্বতপূর্ণা হন। তুমি স্বীয় 
নাভদেশজত সূ্ধপ্রভ পদ্মে আমায় উৎপাদন করিয়া আমার প্রাত প্রজাপালন- 
ভার অর্পণ কর। তুমি জগতের পাঁত। আমি তোমার প্রভাবে প্রাজাপত্য লাভ 
করিয়া প্রজা সৃষ্ট কারলাম। কিন্তু প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাঁদগের রক্ষা- 
বিধানার্থ তোমার নিকট এইরূপ প্রার্থনা কারলাম যখন খ্হঁম আমায় সচ্টির 
উপযোগণী বল প্রদান কাঁরয়াছ তখন তুমিই এই সুষ্টিকে রক্ষা কর। রক্ষাশান্ত 
তোমারই হাতে আছে, তুমি এই সনাতন দুর্ধর্ষ স্বভাব হইতে ভূতগণের রক্ষা- 
বিধানের জন্য বিষ্ণৃত্ব প্রাপ্ত হও। পরে তুমি আঁদাতর গর্ভে বীর্ধবান পৃত্ররূপে 
জন্মগ্রহণ কর। তুমি ইন্দ্রাদির বীর্ধবর্ধন উপেন্দ্র। কোন কার্য উপস্থিত হইলে 
তুমি তাঁহাদের বিশেষ সাহাযো আইস। পরে প্রজাগণ রাবণের উৎপাঁড়নে ব্যাতিব্যস্ত 
হইয়াছল। তুমি সেই দুর্বভ্তকে বধ কারবার জন্য মনুষ্যরূপ ধারণে অগ্গীকার 
কর এবং একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস কারবার নিয়ম কাঁরয়া রাজা 
দশরখের পাত্ররূপে অবতীর্ণ হও। এক্ষণে তোমার আয়ুত্কাল পূর্ণ হইয়াছে। 
এই জনাই আম সর্বসংহারক কালকে তোমার নিকট প্রেরণ করিলাম। অতঃপর 
আরও যাঁদ' তোমার প্রজা রক্ষার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তুমি পাঁথবীতে বাস 
কর। রাজন! সর্বলোকাঁপতামহ ব্রহ্মা তোমাকে এইরূপই কাঁহয়াছেন। আর 
ইহাও কাঁহয়াছেন যাঁদ সূব্রলোকফ পালনে তোমার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে 
দেবগণ তোমাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত ও সনাথ হইবেন। 
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হড়ধিকশততম সৰ্গ ১৪৪১ 


তখন রাম ব্রহ্মার এইরূপ কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে কালকে কাঁহলেন, কাল! 
ভগবান ব্রহ্মার কথায় এবং তোমার আগমনে আমি আঁতমার প্রত হইলাম। 
ভ্রিলাকের কার্যসাধনার্থই আমার উৎপান্ত। তোমার মঙ্গল হউক; আমি ষে 
স্থান হইতে আসিয়াঁছ এক্ষণে তথায় গমন কাঁরব, সন্দেহ নাই। দেবগণের সকল 
কার্যে আম রক্ষার বশবতাঁ। এক্ষণে তোমার আগমন সম্পূর্ণই আমার আঁভমত 
হইয়াছে। 


পণ্চাধিকশততম সর্গ ৪ রাম সর্বসংহারক কালের সাঁহত এইরূপ কথোপকথন 
ভগবান দুর্বাসা তাঁহার সাক্ষাংকার লাভের 
দ্বারদেশে উপস্থিত। তানি আসিয়া লক্ষমণকে কাঁহলেন, আমার কিছু কার্য- 
িঘ] ঘটিয়াছে, তুমি শ'ঁঘ্র রামের সাঁহত আমার দেখা করাইয়া দেও। 
লক্ষ্মণ মহার্ষ দূর্বাসাকে অভিবাদন কারয়া কাঁহলেন, ভগবন্‌! আপনার ক 
বন্তব্য? কি প্রয়োজন? কি কাঁরব? আজ্ঞা করুন। আর্য রাম এক্ষণে কিছু ব্যস্ত 
আছেন, আপান একটু অপেক্ষা করুন। 
দুর্বাসা লক্ষণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হ 
তাঁহাকে দগ্ধ কাঁরয়া কাহলেন, লক্ষণ! 











(ত্য ভাবলেন, সর্বনাশ অপেক্ষা নয় 
8৫ স্কম্প করিয়া রামকে গিয়া কাহলেন, 
রাজন! মহার্ধ দরর্বাসা উপুর্থ্যিউ তখন রাম কালকে বিদায় দিয়া বাহর্গত 


আছে আমাকে শীঘ্র ভোজন করাও। 

.... রাম দনর্বাসার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জন্য যথাসম্ভব ভক্ষাসামগ্রী 
আহরণ কয়া দিলেন। দুর্বাসা সেই অমৃতাস্বাদ অন্ন ভোজন কাঁরয়া রামকে 
বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূরবক স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান কাঁরলেন। দর্বাসা প্রস্থান 
কাঁরলে সর্বসংহারক কালের বাক্য রামের স্মরণ হইল। তান যারপরনাই দুঃখিত 
হইলেন। তাঁহার মুখে আর বাকাস্ফূর্ত হইল না। তান দীনমনে অধোমুখে 
এই দারুণ ব্যাপার চিন্তা কারতে লাগলেন ৷ তান কালের বাক্যানুসারে বুঝলেন 
ভ্রাতৃগণের সাঁহত তাঁহার বিনাশকাল উপস্থিত। ভাবলেন অতঃপর আর আমার 
কিছুই থাকবে না। তিনি এই স্থির কাঁরয়া মৌনাবলম্বন কাঁরলেন। 


ঘড়াধকশততম সৰ্গ | মহারাজ রাম আতিমান্র দন ও নতাঁশর। 'তান রাহ-গ্রস্ত 
চন্দ্রের ন্যায় আতশয় মলিন। লক্ষ্মণ তাঁহার এইরূপ ভাবান্তর দৌঁখয়া হস্টমনে 
কাঁহলেন, আর্য! আপাঁন আমার জন্য কিছৃমান্র সন্তস্ত হইবেন না, কালকৃত 
গাঁতই এইর্‌প ৷ এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আমায় পাঁরত্যাগ কয়া প্রাতিজ্ঞা পালন করুন। 
যাহারা প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ তাহাদেরই নরক হয়। যাঁদ আমার প্রাত আপনার 
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প্রণীত থাকে, যাঁদ আমার প্রাত অনুগ্রহ প্রদর্শন আপনার উদ্দেশ্য হয়, তবে 
আমায় অসফ্কৃচিত মনে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া স্বধর্ম রক্ত 
তখন রাম যারপরনাই ক্ষুব্ধ হইয়া মন্ত ও (সি 


বৃত্তান্ত সমস্তই কাহলেন। শুনিয়া বট 
ভীষণ বিনাশ এবং লক্ষণের নিহিত 
পারত্যাগ কর দেখ, প্রাতজ্ঞাভঙ্গে 










ধমর্ষাত। ধর্ম নষ্ট হইলে রক বিশ্ব নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে । অতএব 
তুমি বিশ্ব রক্ষা কারবার ট্ণকে পারত্যাগ কর। 

অনন্তর রাম বশিষ্ঠদের্টে্র১৫ই ধর্মসঙ্গত কথা শুনিয়া সর্বসমক্ষে লক্ষমণকে 
কাঁহলেন, বংস! আজ আর্মি তোমায় পারত্যাগ কাঁরতোছ। ধর্মাবপর্যয় অত্যন্ত 


দোষাবহ, আপনার জনের পক্ষে ত্যাগ বা বধ উভয়ই সাধুগণের চক্ষে সমান। 
তখন লক্ষ্মণ স্বগহে আর প্রবেশ না কবরয়া জলধারাকুললোচনে প্রস্থান 
কারলেন এবং সরষূতীরে উপস্থিত হইয়া আ৮মনপূর্বক সমস্ত হীন্দরিয়দ্বার 


রোধ কাঁরলেশ। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস আর. পাঁড়ল না। ওঁ সময় অপ্সরাঁদগের ' 


সাঁহত ইন্দ্রাদ দেবতা ও মহার্ষগণ যোগযুক্ত লক্ষ্মণকে আর নিঃশ্বাস পাঁরত্যাগ 
কাঁরতে না দেখিয়া তাঁহার উপর পৃজ্পবৃষ্টি কারতে লাগিলেন? ইন্দ্র তাঁহাকে 
অদৃশ্যভাবে সশরীরে স্বর্গে লইয়া গেলেন। লক্ষ্মণ বিষ্ণুর চতুর্থ অংশ। দেবগণ 
ইহাকে পাইয়া পুলকিত মনে পূজা কাঁরতে লাঁগলেন। 


সস্তাধকশততম সর্গ ॥ রাম লক্ষত্রণকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া দুঃখ ও শোকে অতিশয় 
কাতর হইলেন এবং কুলপ্দরোহিত বশিষ্ঠ, মন্ত্রী ও প্রকাতিগণকে কাঁহলেন, আজ 
আম ধর্মবংসল ভরতকে রাজ্যে আভিষেক কারিব। আম ইহার হস্তে অযোধ্যার 
আধপত্য দিয়া পশ্চাৎ বনপ্রবেশ করিব। আর কালাবলম্ব না হয়। শগন্ন 
আঁভষেকের আয়োজন কর। লক্ষণ যে পথে গিয়াছেন আজই আমি সেই পথে 
যারা কাঁরব। 

তখন প্রকাতিগ্ণণ তাঁহাকে নতাঁশরে প্রণাম কাঁরয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রাহল। 


ভরত না| তান রাজ্য গ্রহণে অনাস্থা প্রদর্শন কাঁরিয়া কহিলেন, রাজন! 
য়ার পাঠক এক হও! ০ Wwww.amarboi.com ~ 


তন্টাধকশততম লর্গ ১০০৩ 


সত্য শপথে কাঁহতোছ আপনাকে ছাড়িয়া আম রাজপদ প্রার্থনা কার না। 
এক্ষণে আপাঁন কুশলবকে অভিষেক করুন। কোশল কুশের এবং উত্তর কোশল 
লবের হউক। অতঃপর দ্রুতগামী দূতেরা শীঘ্র শত্ুঘেনর নিকট গিয়া আমাদের 
এই বনপ্রবেশের কথা জ্ঞাপন করুক। 
অনন্তর বশিষ্ঠ পৌরজনকে দুঃখিতমনে 'অধোমূখে পাঁতিত দেখিয়া. রামকে 
কাঁহলেন, বৎস! দেখ এই সমস্ত প্রজা শোকভরে ভূতলে পাঁড়য়া আছে। এক্ষণে 
ইহাদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য করা তোমার আবশ্যক। নিবারণ কার, কোন প্রকারে 
প্রজাগণের প্রাতকূলতাচরণ কীরও না। 
রাম বশিষ্ঠদেবের আদেশে প্রজাদগকে উত্থাপনপূর্বক কাঁহলেন, তোমরা 
বল, আম কি কিব। প্রকীতগণ কাহিল, রাজন! আপাঁন যাইবেন, আমরাও 
আপনার অনুগমন কাঁরব। যাঁদ আমাদের উপর আপনার প্রণীত ও স্নেহ থাকে 
তাহা হইলে আপনি যে পথে যাইতেছেন আমরাও স্্রীপাত্রের সাঁহত সেই পথে 
যাইব। যাঁদ আমাদিগকে পাঁরত্যাগ করা আপনার আঁভপ্রেত না হয় তাহা হইলে 
তপোবন বা দুর্গ নদী বা সমদূদ্র যথায় আপনার ইচ্ছা আমাদিগকে লইয়া চলুন 
রাজন! ইহাতেই আমাঁদগের পরম প্রীত, এই আমাদিগের পরম প্রার্থনায়, 
আপনার অনুগমনেই আমাদগের ইচ্ছা। 
রাম অনুগমনে পৌরগণের সনদ যত্ত ॥ ভাল, তোমরা যাহা 
কাঁহতেছ তাহাই হইবে। অনন্তর [তিনি কুশকে এবং উত্তর কোশলে 





তিন দিন তিন রাত পর্যটনের পর মধুরায় উপাঁস্থত হইল এবং শহদঘযকে 
আন,প্ার্বিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন কাঁরল। লক্ষ্মণকে পারত্যাগ, রামের স্বর্গা- 
রোহণ-প্রাতজ্ঞা, কুশশলবের রাজ্যাভিষেক, পোঁরগণের অনুগমন, আন্মগীর্বক 
সমস্তই জ্ঞাপন কাঁরল। কাঁহল, মহারাজ রাম ও ভরত 'বন্ধ্যপর্বতের প্রান্তে 
কুশকে কুশাবতীতে এবং লবকে শ্রাবস্তী পুরীতে স্থাপন কাঁরয়া, অযোধ্যাকে 
জনশূন্য করত স্বর্গরোহণে উদ্যোগ কারয়াছেন। এক্ষণে অপাঁন তাহাঁদগের 
নিকট যাইবার জন্য সত্তর প্রস্তুত হউন। এই বাঁলয়া উহারা মৌনাবলম্বন কাঁরল! 
তখন শতদঘন দূতমুখে এই ঘোর কুলক্ষয়ের কথা শুনিয়া প্রজাগণ ও 
পুরোহিত কাণ্চনকে আহবানপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন কাঁরলেন এবং ইহাও 
কহিলেন, ভ্রাতুগণের সাহত আমারও মত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে। পরে তান 
সুবাহুকে মধ্রা ও শতুঘাতীকে বৈদিশ পুরীতে স্থাপন করিলেন এবং মাধুরী 
সেনা দুই ভাগ এবং সমস্ত ধনরত্ব যথাযোগ্য বিভাগ কাঁরয়া পতত্রদ্বয়কে দিয়া 
একমাত্র রথে অবোধ্যাক় প্রস্থান কারলেন। তথায় গিয়া দেখলেন মহারাজ রাম 
সক্ষম ক্ষৌমবস্ত ধারণপৃর্কক মুনিগণের সাহত প্রদাঁপ্ত পাবকের ন্যায় উপবিষ্ট 
আছেন। তান তাঁহাকে আভবাদনপূর্বক কৃতা্জালপুটে ধর্মানুগত বাক্যে 
রাজন! আমি পর্রদ্বয়কে রাজ্যে অভাষন্ত কাঁরয়া এক্ষণে আপনার 
অনুগমনের জন্য কৃতানশ্চয় হইয়াছি। আজ আপান আমায় কিছু বলিবেন না। 
দুনিয়ার পাঠক এক হও!  www.amarboi.com ~ 








আপনার আদেশ আমা দ্বারা ব্যাহত ভি আমার ইচ্ছা নয়! 


রাম শন্লুঘেনের অনুগমন র সঙ্কজ্প বাঁঝিয়া কাহলেন, বংস। 


জন্য আগমন কাঁরলাম। তুমি আমাদিগকে ছাঁড়যা প্রস্থান কর তাহা হইলে 
আমাদের রিকি বে 

অনন্তর কাঁপরাজ সুগ্রীব রামকে প্রাণপাত কাঁরয়া কাহলেন, রাজন! আম 
অঙ্গাদকে রাজ্যে আঁভষেক কাঁরয়া আইলাম । জানও তোমার অনুগমনেই আমার 
স্থির সঙ্কজ্প। 

তখন রাম ইহাদের প্রদ্তাবে সম্মত হইলেন এবং রাক্ষসরাজ 'বিভীষণকে 
কাহলেন, সখে! যাবৎ প্রজা থাকিবে তাবৎ তোমায় লংকায় থাকিয়া দেহ ধারণ 
করিতে হইবে। যাবৎ চন্দ্র সূর্য, যাবৎ পৃথিবী, যাবং আমার চারিতকথা, তাবৎ 
ইহলোকে তোমার রাজ্য । 

অনন্তর বিভীষণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্য কাঁরয়া লইলেন। পরে রাম 
হনমমানকে কাঁহলেন, কাঁপরাজ ! তুমি চিরজীবী থাকবে ইহাই স্থির আছে, 
এক্ষণে স্বকৃত প্রাতজ্ঞা রক্ষা কর। যাবং জীবলোকে আমার কথা স্মপ্রচার থাঁকবে 
তাবৎ আমার আদেশক্রমে তুমি প্রীতমনে বাস কর। তখন হন্দমান হষ্টমনে 
কাঁহলেন, রাজন! ষতাঁদন আপনার চাঁরত্রকথা প্রচার থাকবে ততাঁদন আপনার 
আজ্ঞারুমে আমি পৃথিবীতে থাঁকব। পরে রাম জাম্ববানকে এবং মৈন্দ দ্বিবদকে 
কাঁহলেন, যাবৎ কাঁলযুগ তাবং তোমরা জীবিত থাক কৈন্তু বিভীষণ ও হনুমান 
মহাপ্রলয় পর্যন্ত বর্তমান থ্াকবেন। অনন্তর রাম অন্যান্য বানর ও ভলজ্লুকগণকে 
কহিলেন, আইস এক্ষণে তোমরা আমার অনুগমন কর। 


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮ www.amarboi.com ~ 





দশাধকশততম সৰ্গ ১০০৫ 


নবাধিকশততম সর্গ ॥ রানি প্রভাত হইল। পদ্মপলাশলোচন রাম কুলপুরোঁহত 
বাঁশষ্ঠকে কাঁহলেন, ভগবন্‌! ব্রাহ্মণগণের সাহত দীপামান আগ্নহোন্র এবং 
বাজপেয় ছত্ৰ অগ্রে যাক। তখন বশিষ্ঠদেব বিধানানুসারে মহাপ্রাস্থানক অনুষ্ঠান 
কাঁরতে লাগলেন । সূক্ষমাম্বরধারী রাম দুই হস্তের অঞ্গীলতে কুশ ধারণ ও 
বেদোচ্চারণপূর্বক সরফূতীরে চাঁললেন। তান সমস্ত হীন্দ্িয়ব্যাপার পাঁরহার 
ও পদব্ৰজে গমনকম্ট স্বীকারপূর্বক মৌনী হইয়া গৃহ হইতে দীপ্যমান সূর্যের 
ন্যায় বহির্গত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শে পদ্মহস্তা লক্ষী, বামে .দেবী 
পৃথিবী ও সম্মূর্খে সংহারশত্তি। নানাবিধ শর প্রকান্ড ধনু ও বক্ষ ম্যার্ভধারণ- 
পূর্বক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগল । ব্রাহ্মণরূপাী চার বেদ, সর্বরাক্ষণণ 
গায়ত্রী, তৎকার বষট্‌কার তাঁহার অনুগমন কাঁরতে লাগিলেন। মহাত্মা কাষ ও 
মহাীসুরসকল তাঁহার সঞ্চে সথ্গে চাঁললেন। বালবৃদ্ধ দাসী ও ক্লীব [করের 
সাঁহত অন্তঃপ্রচারণশ স্ত্রী সমস্তক ভরত ও শরুঘ আঁগ্নহোঠ্রের সাঁহত 
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চাঁললেন। মন্ত্র, ভৃত্যবর্গ, পত্র, পশহ্ ও বান্ধবের সাহত 
হ্‌ণ্টান্তঃকরণে যাইতে লাগিল। গুণানুরন্ত প্রজ্ঞারা চাঁলল। পশ্দপক্ষীর সাঁহত 
এই সমস্ত স্তীপুরুষ স্নাত নিষ্পাপ ও হৃষ্ট হইয়া তুমূল কোলাহলের সাহত 
রামের অনুগমন কাঁরতে লাগিল। এই সমস্ত লোকত 
লাগল। এইরূপ দৃশ্য আর কেহ কখন দের্চহি। ইহা আঁত অন্ভুত। রাম 








ধখন বাহির্গত হইলেন তখন তাঁহাকে দেখিবক্সন্য যে কেহ আইল সেও তাঁহাকে 

দেখিবামান্ন স্বর্গলাভার্থ তাঁহার সঙ্গো্ুচীদীল। বানর ভঙ্লুক ও রাক্ষস এবং 

পরবাসী লোকেরা পবম ভন্তির সু? তাঁহার পশ্চাং পশ্চাৎ যাইতে লাগল । 

নগরমধ্যে অন্যের অদৃশ্য যে-সমধ্টউজীধ ছল তাহারাও তাঁহার অনুসরণ কাঁরতে 

লাগল। স্থাবর জঙ্গম ঈউবধ আছে, যাহারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে 

জানান ও সুক্ষ্ম তাহারা সকলেই রামের সমাভব্যাহারে 
| 


দশাধিকশততম সর্গ ॥ এইরূপে রাম অর্ধষোজনের অধিক পথ আঁতক্রম করিয়া 
পশ্চিমবাহিনী পণ্যসাললা দরযূকে দোখতে পাইলেন। তান এ তরত্গসঙ্কুল 
চ্থানে সর্বদমাভব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। এ সময় দর্বলোকাঁপতামহ রঙ্গ 
যথায় রাম স্বর্গারোহণের জন্য প্রস্তুত সেই স্থানে দেবগণের সাহত আগমন 
কাঁরলেন। তাঁহার সঙ্গে কোটি কোট দিবা ‘বিমান । একেই ত ব্যোমপথ 'দিব্াতেজে 
ব্যাপ্ত কিন্তু তৎকালে পৃণ্যশীল স্বর্গবাসশীদগের স্বয়ংপ্রভ পাবত্রতেজে তাহা 
আরও তেজোময় হইয়া উঠল! সুগন্ধি সৃখপ্রদ পবিত্র বায়; বাহতে লাগল। 
দেবগণ সমাদ্ধিমতী পৃষ্পবাষ্টি কারতে ল্যাগলেন। চতুর্দকে তুমূল তুরীরব। 
মহাত্মা রাম সরষূর জলে অবতরণ কারবার উপক্রম কারলেন। এই অবসরে 
পিতামহ ব্ৰহ্মা অন্তরাঁক্ষ হইতে কাঁহলেন, বিষ্কো! স্বর্গে আগমন কর। তুমি 
আমাদেরই সৌভাগ্যে আসিতেছ! এক্ষণে সুখী হও। তুমি অনুরূপ ভ্রাতৃগণের 
সহিত সশরীরে প্রবেশ কর। তুম বৈষ্ণবী মুর্ত বা আকাশ আপনার যে শরীরে 
ইচ্ছা সেই শরীরে প্রবেশ কর। তুমিই লোকের গাঁত। তুমিই আঁচল্ত্য বস্তু- 
পারিচ্ছেদ ও কাল র অনায়ত্ত এবং অজর ও অমর। তোমার পূব্্পার- 
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্ব এই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃগণের সাহত সশরণীরে 
দেবগণ এ 'বষ্ণুময় দেবতাকে পৃজা কাঁরতে 

লাগলেন। সাধ্য মরুৎ প্রভাত, গন্ধর্ব অপ্সরা সুপর্ণ নাগ দৈত্য দানব 
রাক্ষস সকলেই তাঁহার পূজা কাঁরতে লাগিলেন। দেবতারা বারংবার সাধুবাদ 
প্রদানপূর্বক কহিতে লাগলেন, বিষ্ণো! স্বর্গের সমস্ত লোক তোমার আগমনে 
পাঁরতুষ্ট উৎফুক্ল পূর্ণমনোরথ ও নিষ্পাপ হইল। 

অনন্তর মহাতেজ বিষ রহ্মাকে কাহলেন, ব্রহ্মন! আমার অনুগামী এই 
সমস্ত ব্যান্তকে যোগ্য লোক প্রদান কর। ইহারা স্নেবলে আমার অনুগমন 
কাঁরয়াছে। ইহারা ভন্ত, এই জন্যই আমার ভজনীয়। আমারই জন্য ইহারা 
দেহত্যাগ কারয়াছে। 

লোকগ্দরু ব্রহ্মা কহিলেন, বিষ্ণো! তোমার সহিত সমাগত এই সমস্ত লোক 
সন্তানক নামক লোকে গমন কাঁরবে। যে ব্যান্ত তির্যকযোনিগত যে-কোনও 
পদার্থ বিফুময় বলয়া ভাবে তাহার জন্য সল্তানকলোক, ?কল্তু যে সাক্ষাৎ 
তোমার প্রাত ভান্তিতে তোমার অনুগমন ও দেহাবসর্জন কাঁরয়াছে তাহার 
ল্তানকলোক লাভের পক্ষে আর বন্তব্য কি আছে। এ সন্ভানকলোক সর্বগুণ- 
ধুক্ত ও ব্রহ্মলোকের অবাবাহত। বানর ও ভজ্লুকগণ স্ব-স্ব দেবযোনতে প্রবেশ 
কারবে। যে, যে দেবতা হইতে নিঃসৃত, সে সেই দেবতায় প্রবেশ কাঁরবে। সংগ্রীব 
সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ কাঁরবেন। 
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রহ্মা এইরূপ কাহিলে যাহারা আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্রে সরযূর গোপ্রতার তাঁথে" 
উপস্থিত হইয়াছিল তাহারা সরষূতে অবগাহন ও হজ্টমনে দেহ বসঞ্জনপূর্বক 
বিমানে আরোহণ কাঁরল। এ সরধূতে যে-সমস্ত পশহুপক্ষী আসিয়াছিল তাহারাও 
ভাস্বর দেহ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন কাঁরল। স্থাবর অস্থাবর সকলেই সরযূর 
জলে অবগাহন কাঁরয়া দেবলোকে গমন কাঁরল! বানর ও রাক্ষসেরা সরযূতে 
দেহ বিসর্জন করিয়া স্বর্গে গমন কাঁরল এবং দিব্য দেহে দেবতার ন্যায় বিরাজ 
কাঁরতে লাঁগল। ভগবান ব্রহ্মা সমাগত সকল ব্যান্তকে এইরূপে স্বর্গ প্রদান, 
কাঁরয়া হৃজ্টমনে দেবগণের সাঁহত তথা হইতে প্রস্থান কাঁরলেন। 


একাদশাধিকশততম সর্গ ॥ উত্তরকাণ্ড সাহত এই পর্যন্ত এই আখ্যান। ইহা 


পর্বেবং প্রাতষ্ঠিত হইলেন সেই বিষ্ণুই এই মহাকাব্যে কশীর্তত হইয়াছেন। 
দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহার্যগণ দেবলোকে হস্টমনে এই রামায়ণ কাব্য নিয়ত 
শ্রবণ কাঁরয়া থাকেন। বুধেরা এই আয়ুদ্কর সৌভাগ্যজ্নক পাপনাশক বেদময় 
রামায়ণ শ্রাদ্ধকালে স্মরণ করাইবেন। এই গ্রল্থ অপনত্রের পুন্লাভ এবং 
নির্ধনের অর্থলাভ হয়। যান ইহা পাদমান্র তাঁহার সমস্ত পাপ নাশ 






রি 
সা রা বহ 


ইহা স্বীকার করিয়াছেন। 
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